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প্রথম খণ্ড 


ব্ৰহ্ম ও জগৎ 


পরায়তাঁনামন্ৰোঁত পাথ আয়তঁনাং প্ৰথমা শশ্বত'নাম। 
ব্য্চ্ছন্তাী জ'’বম্‌দ'রচ্ত্যুঘা মৃতং কং চন বোধয়ন্তী ॥ 
কিয়াত্যা যং সময়া ভবাঁতি যা বন্যষ্য্যশ্চ ন্‌নং বযযচ্ছান্‌। 
অন্য পঢর্বাঃ ককৃপতে বাবশানা প্রদাধ্যানা জোষমন্যাভিরোঁত ৷ 
ধস. ১৷১১৩৷৮,১০ 


ওপারের বুকে মিলিয়ে যান যে-উষারা, তাঁটেরই লক্ষ্য ধরে চলেছেন 
ওই যে আসেন যাঁরা সেই শাশ্বতাঁদের প্রথমা এই উষা ; বিচ্ছ-রেতা হলেন তান 
_বেণচে আছে যা তাকে ফুটিয়ে তুলে উপরপানে, মরে ছিল যে-কেউ আবার 
তাকে জাগিয়ে দিয়ে।...কতদুর ছড়ান তান যখন মিলিয়ে দেন অতীতের 
উষাদের তাঁদের সাথে, এখনই ফ:টবেন যাঁরা ঝলমালয়ে ? প্রাক্তনী' উষাদের 
তরে ব্যাকুলা তানি, তেমনি করেই ভরে তোলেন তাদের আলো; প্র-চ্ছধরত 
ক’রে তাঁর দিব্যবিভা, জড়িয়ে ধরেন নিবিড় করে সেই উষাদের আজও যাঁরা 

অনাগতা। 
-কুংস আত্গিরস--ধণগ্বেদ (১।১১৩ ৮, ১০) 


ত্িরস্য তা পরমা স্তি সত্যা ষ্পাহন দেৰস্য জনিমান্যগ্নেঃ। 
অনন্তে অন্তঃ পরিবাঁত আগাচ্ছ্চিঃ শঢক্লো অর্যোন রোরড্চানঃ ॥ 
যে! মতেঠষৰমৃত ঝতাবা দেবো দেবেষবরতিনিধায়ি। 


ফস. ৪।১।৭; ৪1২১; ৪186৫ 
আগ্নরুূপে এই বিশ্বে আছেন যে-দেববার্য, বতনটি পর্বে ঘটে তাঁর সেই 


_বামদেব_ঝগ্বেদ (৪1১1৭ ;৪।২।১; 81816) 


কোন্‌ ধ্‌সর অতীতে প্রবুদ্ধমনের প্রথম কিরণসম্পাতেই মানুষের মধ্যে 
জেগেছে এক লোকোত্তর এষণা_-দিব্য-্বরূপের এক অঙ্ষুট আভাস তার 
মধ্যে এনেছে পূর্ণতার প্রেতি। তাকে ছুটিয়েছে নিখাদ সত্যের অনির্বাণ 
আনন্দদণীপ্তির সন্ধানে, অমৃতত্বের নিগড় চেতনায় আকুল করেছে তার অন্তর। 
'যগযুগান্তের ধারা বেয়ে চলেছে তার অবিশ্রাম এষণা; তার আদি নাই। 
ব্যাঝ-বা অন্তও নাই ; সংশয়ের নাস্তিকতার দাঁ্ঘ'তম অমানিশার পরেও জীবনের 
প্রাচীমুলে বারবার দেখা দিয়েছে তার অরুণ-লেখা- মানবের প্রাচীন ইতিহাস 
‘তার সাক্ষাী। আর আজ বহিঃপ্রকৃতির এশ্বর্যের বিপুল দানে যখন ভরে 


২ দিব্য-জাঁবন 


উঠেছে মানুষের অঞ্জলি, তখনও তার প্রাণের গহনে কোথায় বেজেছে এক অতৃপ্ত 
হাহাকার, আবার সেই চিরন্তনী আকুতিতে এই প্রমত্ত ববিত্তেষণার মধ্যেও তাকে 
করে তুলেছে উন্মনা। আলো চাই, স্বাতন্ত্য- চাই, চাই অমৃতত্বের অধিকার, 
চাই 'দিব্যজাবনের ভাস্বর মহিমাঁএই অভাগ্সা নিয়ে যেমন মানুষের যান্রা 
শুরু, তেমনি এর চাঁরতার্থ তাতেই তার ইতি । এর চেয়ে বৃহত্তর কামনা তার 
মনেরও অগোচর। 


মানুষের মধ্যে এই যে অজর এষণা, ব্যাবহারিক জাঁবনের বাস্তবতায় 
তার কোনও সায় নাই। তবুও এরই মধ্যে রয়েছে তার অতিপ্রাকৃত জীবনের এক 
অন্তগ্ঢ় লোকোত্তর অনুভবের নিশানা, যার পারপূর্ণ প্রকাশ ঘটতে পারে 
হয় ব্যাক্তির উজান-বওয়ার তপস্যায়, নয়তো 'বিশ্বপ্রকতির স্বাভাঁবক পরিণামের 
ছন্দে । অহামকাক্লল্ট প্রাকৃতচেতনার এই আধারেই 'দিব্য-পুরুষের ‘বিজ্ঞান 
বাঁ্ষয ও সত্তাকে মূর্ত করে তোলা, এই জড়ায় মনের প্রদোষচ্ছায়াকে 
অতিমানসের জ্যোতরুচ্ছবাসে উদ্‌ভাগ্বর ' করা, আধি-ব্যাধর বেদনাবিধবর 
প্রাণের ক্ষাণক তপণের ক্লিচ্টতার ’পরে নিয়ে আসা স্বত-উৎসারত শান্তি ও 
আনন্দের জোয়ার, এই জগতের আপাত-প্রতীয়মান 'িয়াতিকৃত-নিয়মের মধ্যে 
জাগিয়ে তোলা অকুাণ্ঠত স্বাতন্ন্যের. প্রমুক্ত উল্লাস, এই নশ্বর মৃত্যুচ্ছায়া- 
কবালত দেহের মধ্যেই অমৃতের নিরন্ত নির্ঝর আবিচ্কার করে দেবতার সোমপাত্রে 
একে রুপান্তরিত করা-এমানি করে জড়ের মধ্যেই পরমদেবতার দিব্য রুপায়ণ, 
এই তো পা্থ'ব-পারণামের চরম নিয়াত । প্রাকৃত জড়বুদ্ধি জানে, চেতনার 
বর্তমান সংস্থানই চিৎপারণামের শেষ পর্ব । তার মতে, আদর্শবাদ যে মিথ্যা, 
কল্পিত আদর্শের সম্গে অনুভূত বাস্তবের প্রত্যক্ষ বিরোধ তার অকাট্য প্রমাণ। 
“কিন্তু আরও একটু তালয়ে দেখলে বোঝা যায়, তথাকাঁথত এই 'বরোধ 
মহাপ্রকাতর অনাভপ্রেত তো নয়ই, বরং একে আশ্রয় করেই ঘটছে তার 
সিস্‌ক্ষার অনুপম সার্থকতা । 

কারণ, জাঁবনের সকল সমস্যাই স্বর্‌পত সোঁষম্যসাধনার সমস্যা। স্পষ্টই 
প্রচ্ছন্ন আভাস ; তাকে ধরতে পার না বলে সুরসঙ্গাতর সাধনা বারবার হয়ে 
যায় ব্যর্থ এবং তাতেই জাবন হয়ে ওঠে কতনা সমস্যায় জাঁটল। মানুষের 
মধ্যে যেখানে ব্যাবহাঁরক অথবা জান্তব দিকটা ফুটেছে শুধু, বেসনুর বজায় 
রেখেও সেখানে দিন চলে যেতে পারে-জাঁবনসমস্যার প্রতি অন্ধ থেকে অথবা 
কোনরকম জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ-চলা-গোছের একটা আপোসরফা দাঁড় কারয়ে। 
‘কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে প্রকুদ্ধ হয়ে উঠেছে, সেখানে শুধু অন্ধকারে টল 
ছ:ড়ে সোয়াস্ত তার নাই। কেননা সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে ছন্দঃ-সুযমার 
প্রাত একটা আকুতি ৷ সে-আকনত যেমন আছে প্রাণ ও জড়ের জগতে, তেমাঁন 


নাঁচকেতার অভাপ্সা ৩ 


আছে মনের জগতে-__অন ভবের সঙ্গতিসাধনার স্বাভাবিক প্রচেষ্টায় প্রকৃতির 
মধ্যে দেখি,.তার বহুবিচিত্র সাধনসামগ্রীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্য যতই 
প্রবল হয়ে ওঠে, বিরোধ যতই মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, তাকে জয় করবার 
প্রেতও হয় ততই প্রবল এবং তারই ফলে অন্‌তের পরাভবে জাগে খতের 
এমন সক্ষম অপরাজেয় ছন্দোবাঁর্য, সাধনা অনায়াস হলে যার আবির্ভাব সম্ভব 
হত না কোনমতেই ৷ রোধের সমাধান প্রকীত কতভাবেই না করছে। প্রাণের 
দয প্রবৃত্তি রুপায়িত হতে চায়  জড়ের মধ্যে, যে-জড়ের সকল প্রবৃত্ত 
আপাত-অসাড়তায় প্যবসিত। কিন্তু স্পন্দ ও  অসাড়তার এই : বিরোধের 
সমাধান প্রকৃত করেছে জাঁবদেহে এবং সে-সমাধানের উৎকর্ষ সাধনাই হল তার 
বতমানের তপস্যা চরম সিদ্ধি তার ঘটবে, যোদন মনোময় জাবের অন্নময় 
কোশ হবে অমূতের স্ররনপবিভূতি ৷ দেহ এবং প্রাণ স্পষ্টত আত্মসচেতন নয়, 
তাদের মধ্যে বড়জোর দেখা দেয় অবচেতনার একটা যান্ত্রিক প্রবৃত্তি। অথচ 
এদিকে চিত্তে ও সংকল্প চেতনার প্রকাশ সুস্পষ্ট । এ-দুটি বিরডদ্ধ উপাদানের 
একত্র সমাবেশ ও সঙ্গাতসাধনা প্রকৃতির আর-এক. বিস্ময়কর কণীর্ত*। 
এক্ষেত্রেও তার তপস্যার ইতি হয়নি আজও। সে-তপস্যার চরম চমৎকার হবে, 
এই জৈবচেতনাতেই সত্য ও জ্যোতির িরুুড় সিদ্ধিতে সকল এষণার চারতার্থতা 
এবং অপরোক্ষ বিজ্ঞানসিদ্ধির ফলে এই ব্যবহারের জগতেই মহেশ্বরের অকুণ্ঠ 
ঈশনার আবির্ভাব। অতএব বিচিত্র দ্বন্দৰসমাধানের ক্রমিক উৎকর্ষ-সাধনার 
প্রয়াস অযোক্তক তো নয়ই মানুষের পক্ষে, বরং মনে হয় এই তার নিয়াত 
কেননা প্রক্কতর সকল তপস্যার মুলে রয়েছে এই দ্বন্দসমাধানের প্রত । 
আমরা জড়ের প্রাণে পরিণাম অথবা মনে পরিণামের কথা বাঁল। 'কন্তু 
বৈজ্ঞানিকের পরিণামবাদ ঘটনাপরম্পরার: একটা {বিবরণ মাত্র, ব্যাখ্যা তো 
নয়। : জড়ভুতের মধ্যে কেন প্রাণ জাগবে, কেনই-বা প্রাণদেহে জাগবে মন, 
তার কোনও হেতু খুজে পাই না যাঁদ না বেদান্তের সিদ্ধান্তে সায়. দিয়ে বলি, 
প্রাণ জড়ের মধ্যে এবং মন প্রাণের মধ্যে সংবৃত্ত হয়ে ছিল বলেই এমনি 
করে বিব্ত্ত হতে পেরেছে। স্বরূপত জড় প্রাণের একটি কণ্টক মাত্র, এবং 
প্রাণও চেতনার তা-ই । এই ধারা ধরে একট; এগিয়ে গেলে একথাও স্বীকার 
করতে আপত্তি থাকে না যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের মনশ্চেতনাও কোনও 
লোকোত্তর অমনাভাবের একটা কণ্টক বা বিভূতি মাত্র। তাহলে, মানুষের 
মধ্যে এই যে দিব্যভাবের এষণা, আলো আনন্দ স্বাতন্ত্য ও অমূতত্বের জন্য 
এই যে দদ্দ'ম আক্যাত, এরও একটা হেতু পাওয়া যায়। বোঝা যায়, বিশ্ব- 
প্রকাতর মধ্যে রয়েছে যে প্রচেতনার প্রতি, যা ফুটতে চাইছে মনেরও পরে, 
মানযুষের মধ্যে সে-ই জৰ্বালিয়েছে এই নচিকেতার অভাগ্সা। এ তো অসমত 
বা অবাস্তব কিছ নয়। 'বিশ্বপ্রকৃতিতে জড়ের একটা বিশিষ্ট সংস্থানে যেমন 
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দেখা দিয়েছে প্রাণের আকৃতি, আবার প্রাণের একটা বাশিল্ট সংগ্থানে জেগেছে 
মনের আক্ত, তেমনি মনোময় পারণামেরও শিষ্ট একটা পর্বে একান্ত 
সহজভাবেই দেখা দেবে এই 'চন্ময়ী আক্ত। অন্যত্র যেমন, এখানেও 
তেমান-আধারে-আধারে এই প্রতি কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও- 
বা কপষ্ট হলেও সবার মধ্যে অনসন্ৃত হয়ে আছে অপরাজেয় সদ্ধির একটা 
উপচণীয়মান সংবেগ। এখানেও প্রকতর উধর্বপারণামের বরাম নাই, 
সাধনসম্পদের পারপর্ণ সঞ্চযয়ে এখানেও আধারকে দিব্যভাবের বাহন করে 
তুলবেই সে একাঁদন। ধাতুখণ্ড বা উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণের আঁতসুক্ষয সাড়ায় 
সুচিত হয় মনের যে-আভাস, সে যেমন পর্বে-পর্বে তরঙ্গায়ত হয়ে অবশেষে 
মানন্ষের মধ্যে ফ:টে ওঠে পরিপূর্ণ মাঁহমায়, তেমনি মানুষের নিজের মধ্যেও 
আছে এক উত্তরায়ণের প্রবৃত্তি দিব্যজাবনের দিকে, তার বর্তমান জ'াবন যার 
প্রবেশক মাত্র। পশুর প্রাণের বাঁক্ষণাগারে প্রকৃত যাঁদ মানুষ গড়ে থাকে 
যুগযুগান্তের সাধনায়, তাহলে মানুষের প্রাণ-মনের বাঁক্ষণাগারে তার সচেতন 
সহযোগিতায় সে যে আঁতমানব বা দেবতা গড়বার সাধনা করছে না, তাই-বা কে 
বলতে পারে? শুধু দেবতাই-বা কেন, এও ক বলা যায় না যে মৰ্ত্য আধারে 
নদব্য-পুরুষকে মূর্ত করবার তপস্যাই তার চলছে এখানে ? কেননা প্রকবাত- 
পারণামের অর্থ তো শুধু তার সুপ্ত ও সংবৃত্ত বিভঁতর জ্রমিক স্ফুরণই নয়, 
সেই সঙ্গে-সগ্গে এ যে তার গ্ঢহাঁহত আত্মদ্বর্‌পেরও একটা রূপায়ণ। 
অতএব তার প্রগ্ণতর পথে আমরা দাঁড়ি টানতে পাঁর না কোথাও 
মত একথা বলতে পার না, বর্তমানের গণ্ডি পার হবার আক্যাঁত বা প্রচেষ্টা 
তার পক্ষে বিকৃত স্পর্ধা মান; অথবা যযাক্তবাদাঁর মত বলতে পার না, এ তার 
একটা কল্পনার বিকার বা বিভ্ৰম শুধু এ যাঁদ সত্য হয় যে মৎ-শক্তির মধ্যে 
চিৎশাক্তই রয়েছে সংবৃত্ত হয়ে, এই প্রকৃত সেই গডহাশয় দদব্য-পুরনষেরই 
আভাস মাত, তাহলে দিব্যভাবকে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা, অন্তরে-বাইরে 
সেই 'দব্য-পুরনষের অন্ভবকে মূর্ত করাই হবে মর্তয মানবের চরম ও 
পরম পঢরনষার্থ। 

এই দুষ্ট দিয়ে যাঁদ দেখ, তাহলে মান্যুষের প্রাকৃত দেহেই যে নিহিত 
রয়েছে অপ্রাকৃত দব্যজাবনের শাশ্বত সম্ভাবনা, মার্জিত ব্দাদ্ধর কাছে একখা 
আর প্রহোলকা বলে মনে হয় না। =্বভাবের প্রেরণায় অথবা বোধিচেতনার 
উল্মেষে এই মৰ্ত্য আধারেই' মানুষ যে অননভব করে অমূতত্বের প্রদাপ্ত অভীগ্সা, 
একেও আর তখন ভাবের কুহেোঁলকা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না! এক অখণ্ড 
দশ্বচেতনাই যে আপনাকে ফুটিয়ে তুলছেন সণীমিত চিত্ত ও খাঁ্ডত অহংএর 
ধর্বচিন্র *বভূাঁততে, এক অনির্দেশ্য ‘বশ্বোক্তাৰ্ণ পরমার্থ-সৎই যে দেশ-কালের 
অতীত হয়েও দেশ ও কালের কলনায় আপনাকে বিশ্বরূপে করছেন রচপায়িত 
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এবং আমাদের অবর চেতনাতে যে অঁবকৃত স্বরূপে নেমে আসতে পারে ওইসব 
লোকোত্তর অন্ভব, একথা তখন আর অযোক্তিক বলে প্রাতভাত হয় না। 
তক্ববদ্ধিতে যেসব জিজ্ঞাসার সমাধান আজও হয়নি, তাদের পাশ কাটিয়ে 
চিত্তের সকল শক্তিকে শঢধু ব্যাবহাঁরিক জাবনের দৈনন্দিন সমস্যাসমাধানের * 
চেষ্টাতে নিয়োজিত রাখা উচিত-_বক্তুতন্্রীর এ-উপদেশ মানুষ অনেকবারই 
শুনেছে। তবুও তার জিজ্ঞাসার বিরাত কোনকালেই ঘটোন, বরং বাধা পেয়ে 
তার সর হয়েছে আরও চড়া, জানার পিপাসা মানুষের হয়েছে আরও অসহন। 
সেই পিপাসার সংবেগেই ভাবকের চিত্তে ফুটেছে সত্যের ন্‌তন রুপ, প্রাণহীন 
প্রাচীন ধর্মে'র মনঢ়তার জঞ্জাল দুর করতে জেগেছে সংশয়। সে-সংশয় কখনও 
প্‌ ররাতনকে ভেঙে করেছে নুতন ধর্মের সংস্থাপন, কখনও-বা বাঁ্যের অভাবে 
সত্যানসন্ধিৎসার মুখোস প’রে চিত্তকে শুধু করেছে ধৃমায়িত অথচ অতৃপ্ত। 
সত্যের পরিপূর্ণ রূপটি একদিনে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে না। হয়তো অন্ধ 
কুসংস্কার বা যঢক্তিহীন বিশ্বাসের আকারে চিত্তে জাগে তার প্রথম আভাস। 
কিন্তু তার প্রকাশ অ্পষ্ট বা ব্যাহত বলেই তাকে অদ্বাকার করা বা দায়ে 
রাখাও আরেকধরনের অন্ধতা। সত্যের যে-স্ফুরণকে জানি বিশ্বের নিয়াত 
বলে, আজ ষাঁদ দুশ্চর হয় তার তপস্যা, বাস্তব প্রত্যক্ষের অগোচর হয় তার 
পরিণাম, মন্থর হয় তার প্রবৃত্তি, তাহলেই কি তার দায় এড়িয়ে যেতে পারি? 
{বশ্বপ্রকতর ম্ম'চর সত্যকে এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করা কি চিন্ময় মহাশাক্তর 
গঢহাহিত অবন্ধ্য ক্ৰতুর বিরুদ্ধে নিজ্ফল বিদ্রোহ ঘোষণা করা নয় ? যে- 
আক্চঁতকে .বিশ্বজননা নিখল-হ্‌দয়ে জৰালিয়ে রেখেছেন আনির্বাণ আগচনের 
গোপন 'শিখারুপে, তার দায়কে স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বাঁকার করে নেওয়াই মনুষ্যত্ব ৷ 
সংচ্কারের মনুঢ়তা হতে, বোধির স্তামিতালোক হতে, অভাগ্সার খদ্যোত-দু্াঁত 
হতে প্রজ্ঞার ভাস্বর-দাঁপ্তিতে উন্নীত করা তাকে, তার কুণ্ঠত প্রবেগকে 
সত্যসঙকল্পের স্বয়ম্ভুবার্যে' রুপান্তরিত করা-এই তো পোঁরুষের যথার্থ 
পারচয়। প্রদাঁপ্ত বোধি অথবা স্বপ্রকাশ সত্যের ট্ত্তরজ্যোত যাঁদ আজ 
মানুষের মধ্যে কুঁণ্ঠত বা স্তিমিত হয়েই থাকে, অথবা আঁধারের আড়াল হতে 
কখনও যাঁদ মানুষের চিত্তে স্ফারত হয় তার ক্লাচং-করণ, অথবা তার 
হঠাং-আলোর ঝলকানিতে যাঁদ কদাচিৎ উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে এই ম্তোযের 
আকাশ, তাহলেই-বা আমাদের কোথায় ভয়, কোথায় সংশয় ? কেননা এই 
আলোর ইশারাতেই কি আমরা দেখতে পাব না দেবযানের সেই জ্যোঁতম্ময় 
পথ--যার অনির্বচনীয় বর্ণেশ্ব্যের ভিতর দিয়ে চলেছে নাখল মানবের 
উত্তরায়ণের অভিযান তুর্যাতাীঁতের শাশ্বতধামের দিকে? 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
জড়ৰাদীর নাস্তি 


স তপোহতপ্যত।। স তপদ্তপ্‌ত্বা 
অন্নং ব্হ্ষেতি ব্যজঞানাৎং। অন্নাদ্‌ধ্যের খণ্ৰিমানি ভূতানি জায়ন্তে । 
অন্নেন জাতানি জ'গীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভসংবিশদ্তি। তদ্ৰজ্ঞায়। 
প্ঢ়নরেৰ বরণং- পিতরম্‌পসসার । অধণীহ ভগবো ব্ৰহ্মত । 
তং-হোবাচ ৷ তপসা ব্ৰহ্ম বিজিজ্ঞাসদ্ব। তপো ব্ৰক্মেতি ৷ 
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ 
৩। ১-২ 


তপোদ’ঁপ্ত মনন দ্বারা চিংশান্তিকে উ্িন্ত করে জানলেন তান, অন্ন বা 
জড়ই ব্ৰহ্ম, কেননা অন্ন হতেই জন্ম নেয় এই সমস্ত ভূত, জন্ম নিয়ে বেড়ে চলে 
তারই আশ্রয়ে, আবার এখান হতে চলে যায়_অনুপ্রাবিষ্ট হয় তারা তারই 
মধ্যে। তারপর পিতা বরণের কাছে গয়ে বললেন. তান, ‘ভগবান, আমাকে 
ৰনহ্ধের উপদেশ করুন।’ 'কন্তৃ তনি বললেন তাঁকে, চৎ-তপস্‌কে আবার 
উদ্দীপ্ত কর তোমার মধ্যে, কারণ তপশ্চেতনাই রক্ম ৷” 
_তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ (৩১-২) 
চিন্ময় বান তাঁরই বিলাস এই ম্‌ন্ময় তনুুতে, শাশ্বত যিনি এমনি করে 
{তনিই পরেছেন দুদিনের সাজ_শডধু তাই নয়, যে-জড়কে নিয়ে তাঁর এই 
সাজের মেলা, অফনুরান এই ঘরবাঁধার খেলা, সেও কখনও অসার্থক বা অগোঁরবের 
নয়_নঃসংশয়ে যাঁদ একথা জানি, তবে অসগ্কোচে বলা চলে, এই পাঁ্থব 
জাঁবনেই ফুটবে দন্লোকের দীপ্ত, মর্ত্য আধারেই সার্থক হবে অমূতের প্রেতি। 
দেহের প্রতি যে-বত্‌ফ্া আমাদের অভ্যস্ত তার মোহ কাটিয়ে উঠতে, চাই 
উপনিষদের খা্ষির সেই সত্য এবং গভার দৃষ্টি, যা চিন্ময় এবং অন্নময়ের সকল 
{বিরোধ ছাঁপয়ে এক অদ্বয়তত্তবকে দেখতে পায় দুয়ের মুলে। দ্বিধাহণীন প্রত্যয় 
‘য়ে উদাত্তকণ্ঠে বলা চাই তাঁদেরই মত--“অন্নও ব্রহ্ম'। নিখিল 'ব*্বকে তাঁরা 
যে দেখোঁছলেন 'দিব্য-পুরুষের কায়ারুপে, সেই দৃষ্টির বাঁর্ষযকে সত্য করে 
তোলা চাই আমাদের চেতনায় । 'কন্তু প্রাকৃত বুদ্ধি বলবে, চিৎ এবং জড় 
একান্তাবরোধাী দুন্ট তত্ত্ব । দুয়ের মিথুনে আমাদের ব্যবহার চললেও তার 
প্রাত পদে দোখ কেবল ঠোকাঠক, অতএব দ:ুয়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ না ঘটয়ে 
জ'ীবনসমস্যার কোনও সত্য সমাধান সম্ভব নয়। চিৎ আর জড় হয় মলে 
একই, নয়তো পরস্পরের পাঁরণাম তারা-এমন উঁক্তিতে তথ্য বা যুক্তির কোনও 
সমর্থন নাই, আছে শুধু ববিকল্পবৃত্তির পরিচয়, যা যদক্তিহীন ভাবকাঁলর 
{লাস মাত ৷...চিৎ-জড়ের তফাতটাই প্রাকৃত বৃদ্ধির চোখে পড়ে, তাই 
এ-আপত্তি তার খুবই স্বাভাবক। 'বশ্বে শুধু [চিৎ ও জড় ছাড়া আর-কোনও 


জড়বাদার নাস্তি ৭ 


তত্ব যাঁদ না থাকত, এ-আপত্তি তাহলে টিকত। কিন্তু জড় হতে চিৎ পর্যন্ত 
আরোহন্রমে রয়েছে প্রাণ মন অতিমানস এবং মন ও অতিমানসের মাঝামাঝি 
আরও কতগ্চুলি পর্ব। তাই আকস্মিক পরিণাম বুদ্ধির কাছে প্রহোলকা 
হলেও পরিণাম যেখানে ধারাবাহিক, সেখানে আদি এবং অন্ত্য কোটির মধ্যে 
সংগতি খুজে পাওয়া তো কঠিন নয়। 

যদি বালি, বিশ্বে আছে শুধ ঈশ্বর বা পরন্য নামে এক 'বিশ্চনদ্ধ চিন্ময় 
তত্ব আর প্রক্বীত নামে এক জাঁচংৎ বদ্তু বা শক্তির যন্্রলালা, তাহলে ঈশ্বরকে 
প্রত্যাখ্যান করা অথবা প্রকৃতি হতে 'বিবিক্ত হওয়া ছাড়া আমাদের কোনও 
উপায় থাকে না--কারণ বুদ্ধি ও জাঁবনকে চলার পথে এ দ:টি কোটির একটিকে 
বেছে নিতেই হয়। বুদ্ধি তখন ঈশ্বর বা আত্মাকে বলবে কল্পনার একটা 
বিভ্ৰম, প্রকাতকে ভাববে হইান্দরিয়সংবিতের মায়া৷ তেমান জাঁবনও হয় পালাতে 
চাইবে নিজের কাছ থেকে শঢুন্ধচতের অনুরাগে ‘বাগ হয়ে আপনভোলা 
দিব্যভাবের চেয়ে পশ্চুত্বের সাধনাতেই হবে তার শেষ রঢূচি। বাস্তাঁবক, 
একটা দ:রপনেয় বিরোধের কল্পনা রয়েছে যে-সমস্যার মূলে, তার সমাধান যে 
শুধ সর্বনাশের পথে_এদেশের দ্শনেও তার প্রমাণ আছে। সাংখ্যের পুরুষ 
চিৎস্বরূপ কিন্তু নিচ্ক্িয়, প্রকৃত পরিণামিনী অথচ যন্বম্‌ঢ়-দুয়ের মধ্যে 
সাম্য কোথাও নাই, এমন-ক দুয়ের অবিক্ষুব্ধ অব্যক্ত-স্বরূপেও নাই। তাই 
প্ঢুরনযের বিক্ষোভহন প্রশান্তির বুকে যাঁদ ঘটে ক্ষনত্ধা বিমুঢ়া প্রকার বন্ধ্যা 
প্রতিবিদ্বলীলার অত্যন্ত-প্রলয়, সাংখ্যমতে তবেই তাদের দ্বন্দ ঘোচে! এমান 
অনত্ক্ৰিমণীয় বিরোধ শশকরের অবর্ণ" প্রপণ্ডোপশম আত্মা আর তাঁর বহুবর্ণা 
প্ৰর্রপা মায়ার মাঝে; সেখানেও পরমার্থ-সতের শাশ্বত নৈঃশব্দ্যে বিভ্রম- 
বৈচিত্রের একান্ত-প্রলয়েই সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। 

জড়বাদাঁর সমাধান কিন্তু এর চেয়ে সোজা। চিৎসত্তাকে অস্বীকার করে 
শুধ জড় বা শক্তিকে বিশ্বের একমাত্র তত্ব বলে ঘোষণা করলে মেলে একু- 
ধরনের বাস্তব অদ্বৈতবাদ--তা যেমন বোঝা সহজ, তেমান বোঝানোও সহজ। 
কিন্তু মুশকিল এই, এমনিতর কাটছাঁট উক্তিতে মানুষের জানার পিপাসা মেটে 
না, তাই উদ্দিজ্ট তত্ত্বের সে চায় লক্ষণ, চায় সমঁক্ষা। তখন বাধ্য হয়ে 
জড়বাদাঁকেও বলতে হয়, তার কল্পিত অদ্বয়তত্বও প্রত্যক্ষের অগোচর, অকতণ 
পদরন্য বা অশব্দ আত্মার মতই দৃ্‌শ্যজগৎ হতে 'বাবক্ত উদাসণন। তাই 
এ-সমাধানও যথেষ্ট নয় আমাদের কাছে, কেননা এতে প্রকাশ পায়" শুধব 
চিন্তাশক্তির দাীঁনতা-শাণিত ব্ডুদ্ধির কঠিন দাবিকে অস্পষ্ট উক্তির ছলনায় 
ভুলিয়ে রাখবার অথবা ‘জানা যায় না’ বলে জানার কোঁত্‌হলকে জোর করে 
দাবিয়ে দেবার ব্যর্থ প্রয়াস। 


Ly দিব্য-জাবন 


রাস্তাঁবক, বিরোধের ভাবনা যাঁদ চিন্তাশাক্তকে বন্ধ্যাই করে, মানুষের 
মন কিন্তু তাতে খদুশী হয়ে ওঠে না। কেননা শুধু নোতবাদের দিকে তার 
ঝোঁক নয়, সে চায় পরিপূর্ণ ইঁতির খবর-যা একমাত্র সর্বসমন্বয়ী বোর 
দশীন্তিতেই মিলতে পারে। তার জন্যে অন্তশ্চেতনার সকল দাঁব মেনে 
আমাদের চলতে হবে তারই পাঁরণামের ধারা ধরে। প্রাণ ও মনকে জড়ের 
মত পরাক্‌-দ্‌ষ্টতে বিশ্লেষণ করেই হ’ক, অথবা প্রত্যক্‌-দ্‌ম্টিতে তাদের 
সমন্বয় ও সন্দীপন দ্বারাই হ’ক--আমাদের পোঁছতে হবে চরম একোর 
পরম প্রশান্ততে, অথচ তার বহুধা-রুপায়ণের বাঁ্যকেও অদ্বাকার করলে 
চলবে না। ইঁতবাদের সর্বসমন্বয়ী ওদার্যের পারবেশেই আমরা খংজে পাব 
জীবনের আপাতাঁবরোধা 'বাঁচত্র দ্বন্দ্বের সুষম সমাধান। আমাদের ভাবে ও 
কর্মে যে বহুমুখী শাক্তর সংঘাত, তার মলে আছে এক অখণ্ড সত্েরই 
আত্মরূপায়ণের প্রোত, কিন্তু সম্যক্‌-অন:ভবের দীপ্ত ছাড়া সে-সংঘাতের মধ্যে 
ছন্দ ও সুর আবিষ্কার করা সম্ভব নয় কখনও। সন্তার মর্মসত্যের সন্ধান 
পেলেই আমাদের কৃদ্ধি চক্রাবর্তন ছেড়ে চিৎকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন 
উপানিষদের ররহ্মের মত ‘নিখিল বিশ্বে লালাঁয়ত হয়েও সে থাকবে স্বপ্রাতষ্ঠায় 
ধ্রুব ও অচণ্টল এবং তারই ছন্দ মেনে প্রশান্ত আনন্দজ্যোততে জাঁবন হবে সেই 
শদ়্ধ বৃদ্ধির অনুগামীশাক্তর সুষম 'বিচ্ছুরণে হিল্লোলিত। 

1কন্তু অস্তিত্বের ছন্দে যাঁদ তালভগগ হয় কখনও, তখন বিরোধের দয়্ট 
কোটিকেই এঁকান্তিক মর্যাদা দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে তাদের ম্‌ল্য নিরুপণ করার 
একটা সার্থকতা আছে একথা সত্য। বৈষম্যকে এমাঁনভাবে একান্ত করে 
তুলে আবার বৃহত্তর সাম্যে ফিরে আসা মনের একটা স্বাভাবক প্রবৃত্তি। 
ফেরবার মুখে মাঝপথে সে অনেক জায়গাতে থমকে দাঁড়াতে পারে বটে_ 
অস্তিত্বের সমস্ত লাঁলায়নকে নিছক প্রাণস্পন্দ বা ইন্দ্রিয়নংবেদন বা ভাবের 
খেলা বলে ব্যাখ্যাও করতে পারে। কিন্তু এধরনের তত্্বমীমাংসাতে সবসময় 
থাকে অবাদ্তবতার একটা অদ্বাস্তকর ছোঁয়াচ। এতে যযুক্তিবুদ্ধির সামায়ক 
তপ হয়তো হয়, কেননা তার কারবার কেবল ভাব য়ে । কিন্তু বদ্তুরাসক 
মনকে শঢধু ভাব দিয়ে তো ভোলানো যায় না। মন জানে, তার পিছনে এমন- 
কিছু, আছে, যা শুধু ভাবসৰ্বস্ব নয়; তার গভীর গহনে যা স্তন্ধ হয়ে আছে 
সে শৃুধু প্রাণবায়নর লালা নয়। চিৎ বা জড়কে চরম তত্ত্ব বললে তাতে 
সামায়কভাবে সে সায় দিতেও পারে, কিন্তু দডয়ের মাঝামাঁঝ কোনও তত্ত্বকে 
চরম বলে সে মানতে নারাজ। অতএব সম্যক্‌-দর্শনের উদার পাঁরবেশে সত্যের 
সমগ্রর্‌পাট ধরবার আগে, তাকে অবগাহন করতে হয় তার দহ প্রত্যন্ত 
কোটিতে । মনের পক্ষে এ কিছু অদ্বাভাবক নয়। কেননা মন তথ্য ও তত্ত্ব 
আহরণ করে ইন্দ্রয় এবং ভাষা দিয়ে ইন্দ্রিয় অখণ্ড সত্তার খণ্ডর্‌পকেই 


জড়বাদার নাস্তি ৯ 


দেখে স্পষ্ট করে, আর ভাষা সামার রেখায় সননিপ্‌্ণভাবে ভাবকে খাণ্ডত 
করে ফোটায় তার র্‌প। অতএব এ-দুন্ট সাধনের সহায়ে মন যখন বশ্বের 
বহবিচিত্র মৌল ভাবের সমাহার ঘটাতে চায় কোনও-একাঁট চরম তত্ত্বের 
মধ্যে, তখন সবকিছুকে ভেঙে'চুরে একাকার করা ছাড়া তার কোনও উপায় 
থাকে না। বাস্তব-রাসক মন এককে রাখতে গিয়ে আর-সবাইকে 'বদায় তো 
করবেই। তাই, এমনতর কাট-ছাঁটের পথ বাদ দিয়ে সবার মুলে একের সত্যকে 
আবিভ্কার করতে গেলেই নিজের গণ্ডি তাকে ছা'ঁড়য়ে যেতে হয়_কখনও লাফ 
দিয়ে, কখনও-বা গঢনে-গুনে পা ফেলে। অথচ প্রতিবার পথের শেষে সে 
দেখতে পায় সেই ‘অলক্ষণম্‌ অব্যপদেশ্যম_’ তং-স্বরূপকে, যাঁর মধ্যে সব- 
কিছুর অবসান, অথচ ‘অস্তাীত্যুপলক্ধব্যঃ’ যিনি! বাস্তাবক যে-পথই ধাঁর না 
কেন, সবার শেষে আছেন শুধু সেই তংস্বর্‌প; পথের ধারে যাঁদ খাট গেড়ে 
বসি, তবেই তাঁকে এড়ানো চলে, নইলে নয়। 


দাঘযুগের বহ: পরাক্ষা ও সমাঁক্ষার পর আজ আমরা পে'ঁছোঁছ আদর্শ- 
বাদের দুটি প্রত্যন্তকোটির সামনে এসে। অন্যোন্যাবরোধাী এই দ:্ট লক্ষ্য 
নিজকে প্রাতাচ্ঠত করতে মানুষ অক্লান্ত তপস্যায় তার অননুভবকে করছে 
শাণত। কিন্তু কঠোর সাধনার চরমে যা সে পেল, সে যে সম্যক্‌-দর্শনের 
অনুকুল, বিশ্বমানবের সহজবঢ়ুদ্ধে আজ তা স্বীকার করতে চাইবে না। 
অথচ এবিষয়ে তার রায়ই চুড়ান্ত, কেননা এই সহজবুদ্ধিই বিশ্বসত্যের রক্ষক 
ও প্রাতিভূ_চেতনার গহনে ‘গোপা খরতস্য দাীদাবঃ’। ইওরোপে আর ভারতে 
যথাক্রমে জড়বাদার ‘নাস্ত-বাদ’ আর বৈরাগাীর ‘নোত-বাদ’ উদাত্তকণ্ঠে ঘোষিত 
হয়েছে, তারস্বরে উভয় পক্ষই বলেছেন, এই তো মানুষের জাঁবনবেদ, এ ছাড়া 
‘নান্যঃ পল্থা বিদ্যতে অয়নায়!! ভারতবর্ষ নোত-মন্বে কুবেরের এশ্বর্য সাঁণ্চত 
করেছে অধ্যাত্মলোকে, একথা মিথ্যা নয়: কিন্তু সেইসঙ্গে তার জীবন হয়েছে 
দেউলিয়া। তেমান ইওরোপ উপকরণের বাহুল্যে পাঁ্থব ভোগৈশ্বর্যের 
অকুণ্ঠিত উপচয়ে পেণঁছেছে খাদ্ধির চরমে, কিন্তু সেইসচ্গে তার আত্মা হয়েছে 
ফতুর। জড়বাদে জাঁবনসমস্যার সকল সমাধান খংজতে গয়ে তার বুদ্ধিও 
আজ অত প্ত, অশান্ত। 


অন্যোন্যাবরোধাী দুটি জাঁবনাদর্শ এমনি যে মুখামুখি .হয়ে দাড়য়েছে 
আজ, একে শঢ়ভ লক্ষণই বলতে হবে--কেননা এতে দুয়ের মাঝে যে নয্যনতা 
- ছল, আজ তা ধরা পড়েছে বিবেকার দ্‌াষ্টতে। ‘নেতি’ বা “নাস্ত’'_কোনও 
মন্ত্রেই এখন মানুষের মন শান্ত হবার নয়। তার অন্তরের প্রত এবার 
মহত্তর ন্‌তনতর ‘ইতি’'র দিকে, অন্তরের অনুভবে এবং জাঁবনের কর্মে সে 
চায় প্রাণের প্রসার এবং তা-ই দিয়ে কি ব্যাক্ততে বক জাতিতে সে খঞজছে 


৯০ দিব্য-জাবন : 


অখণ্ড মানবতার সার্থক আত্মর-পায়ণ। আজ নবযুগের তোরণদ্বারের দিকে 
মহাকালের অলগ্র্য ইণ্গিত_আপাতপ্রতায়মান সকল বিরোধ ও বিপর্যয় সত্বেও । 

চিৎ এবং জড় একই অন্ঞঞেয় তত্ত্বের বিভূতি হলেও অজ্ঞেয়ের সণ্গে তাদের 
সম্বন্ধ একধরনের নয়, তাই জড়বাদ আর চিৎবাদের নাস্তি- বা নোত-মন্দ 
মানষের উপর সমানভাবে কাজ করে. না৷" জড়বাদাীর নাস্তিকতা লোকাতত, 
বারবার শুনে ' মানুষ সহজে তাতে ভোলেও। কিন্তু তবুও বৈরাগণীর 
নেঁতিবাদের মত তা অত সাংঘাতিক মজ্জাগত হয়ে পড়ে না তার। কারণ, 
নাস্তিকতার নিজের মধ্যেই রয়েছে তার মশকিল-আসান'। নাস্তিক প্রকট 
বিশ্বের পিছনে প্রতিষ্ঠিত করে অজ্ঞেয়কে, কিন্তু তার কোনও সমা নির্দেশ 
করে দিতে পারে না। মানুষের জিজ্ঞাসা অজ্ঞেয়ের সে-রাজ্যে নিরন্তর অভিযান 
চালিয়ে ক্রমেই তার রহস্য তরল করে আনে এবং অবশেষে ‘অজ্ঞেয়” পর্যবসিত 
হয় শুধ ‘অজ্ঞাত’তে। তখন বিশ্বের রহস্য ‘জানা যায় না’ এমন কথা বলা 
চলে না, বলা চলে_-‘আজও জানা যায়ান।” 

অন্ঞেয়বাদার যুক্তিধারা এই £ঃ জড়-ইন্দ্রিযই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র 
সাধন। কুদ্ধি তকোর পাখায় ভর করে যত উচ:তেই উড়ুক, ইীন্দ্িয়সংবিতের 
সঞ্গে তার যোগসূত্র কিছুতেই ছিন্ন হবার নয়। ইন্দ্রিয় যে-তথ্য আহরণ 
করে আনবে পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে, তা-ই দিয়ে তাকে গড়তে হবে তত্ত্বের 
ভিত। লোঁকিক তথ্যের মধ্যে অলোঁকিক তত্ত্বের ইঙ্গিত কোথাও যদ থাকে, 
তার শিকড় যে এই মাটিতেই রয়েছে, সেকথা ভুললে চলবে না। ক্ুদ্ধর 
স্বর্গে জ্ঞানবৃত্তির অসশকুচিত স্ফুরণে জিজ্ঞাসার ন্‌তন পথ খোলবার সম্ভাবনা 
যতই প্রবল হ’ক না কেন--অলোককের ইঞ্গিতকে স্বর্গারোহণের সিড়ি করে 
মাটির মায়া কাঁটয়ে যাব, সে-আঁধকার আমাদের নাই। 

এইধরনের অযোঁক্তিক যুক্তিতে তার ভিতরের দুর্বলতা সহজেই ধরা 
পড়ে। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শুধু মতুয়ার বুদ্ধির একটা জেদ। অপরোক্ষ- 
অনুভবের অগ্নন্‌তি প্রমাণ তার বিরুদ্ধে স্তূপাকার করে তুললেও সে তাতে 
হয় কান দেবে না, নয়তো তাকে উড়িয়ে দেবে নানা অছিলায়। অন্তরের 
‘িগুঢ় অথচ সার্থক দিব্যবৃত্তিকে অস্বাঁকার বা অবজ্ঞা করবেঁমানুষের মধ্যে 
তার স্পষ্ট বা অস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েও । অঁতপ্রাকৃতের সত্যতা মান্বে শুধ 
জড়ের রহস্যময় স্পন্দনে, জড়শক্তিরই একটা অবর অভিব্যাক্তরূপে। এর 
বাইরেও যে অঁতপ্রাকৃতের অধিকার প্রসারিত হতে পারে, সেসম্পর্কে তথ্য বা 
তত্ত্বের অননুসন্ধানকেও সে মনে ‘করবে বাহুল্য। 'কন্তু জড়বাদই তো 
সত্যনিরূপণের একমাত্র পথ নয়!  জড়বাদী যে মনের প্রবৃত্তিকে জড়শক্তির 
একটা অবর লাঁলারুপে দেখেন শুধঢ, এ-ও তো তাঁর কুসংস্কার । মন থেকে 
জড়ের আড়ষ্ট সংস্কার ঝেড়ে ফেলে মন এবং  আঁতমানসের স্বধর্ম নিরূপণ 
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করতে যাই যখন, তখন অলোঁকিক তথ্যের যে বিচিত্র সম্ভার আমাদের অনুভবে 
আসে, তাদের আর জড়ায় বিধানের সঙ্কীর্ণ সামার মধ্যে আটকে রাখা যায় 
না। অন্দভবের প্রসারের সঞ্গে আমরা তখন বুঝতে পারি, জ্ঞানের সমা 
শঢধ্ব ইন্্রয়সংবেদনের মধ্যে--জড়বাদা নাস্তিকের এ-যযক্তি একেবারেই অচল। 
অতাীন্দ্রিয়জগতে কত তথ্য কত তত্ব রয়েছে, যা মানুষের দডঙ্জে'য় হলেও অজন 
নয়। ' মাননষের মধ্যেই নিগঢঢ় হয়ে আছে এমন কত শাক্ত ও বৃত্তি, যারা 
ইন্দ্রিয়সংবিতের নিয়ন্দরণ তো মানেই না, বরং তারাই ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা 
ইন্দ্রিয়কে শুধু বাহন করে ইন্দরিয়গ্রাহ্য জগতের সং্গে যোগ রেখে চলে তারা। 
চিরাভ্যস্ত বাঁহজ“ীবন বপঢ়ল অন্তজণিবনের একটা বাঁহরাবরণ মান্-এই অনঢু- 
ভবের আভাস পেলেই আমাদের মনের জড়ত্ব ও সংশয় কেটে যায়। তখন 
অট্তিদ্বকে উদার দুশ্টিতে দেখতে এবং 'জিজ্ঞাসাকে নিত্যন্তনের অভিযানে 
উদ্যত রাখতে আর আমরা ভয় পাই না। 

অল্প কিছুদিন ধরে জড়বাদ মানুষের মনকে নিয়ে চলেছে যুক্তির পথে; 
কিন্তু তাতেই তার যে-উপকার হয়েছে, তার অপরিহার্যতাকে কিছুতেই 
অদ্বাঁকার করা যায় না। অলোঁকিক তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভব সম্পর্কে আবার 
আমরা সচেতন হয়ে উঠোঁছ, তার অনুকূলে প্রামাণিক তথ্যের সঙকলনও হয়েছে 
প্রচুর। কিন্তু ককশ যুক্তির পাথরে শাণ দিয়ে বৃদ্ধকে তাঁক্ষ্য ও উজ্জল 
না করে অলোঁকিকের রাজ্যে ঢোকায় বিপদ আছে। অপরিণত অপা'রিশলিত 
চিত্তের উদ্ভ্রান্ত কল্পনায় অলোঁকিক আতিসহজেই হয়ে ওঠে কচ্ভূতাঁকমাকার_ 
নানা অনর্থে'র সূত্রপাত হয় সেইখানে। অতীতে এমান করে এক কাঁণকা 
সত্যের চারপাশে বিকৃত কুসংস্কার এবং যঢক্তিহীন হঠধর্মে'র এত জঞ্জাল এসে 
জড়ো হয়েছিল যে তার ফলে সত্যের অভিযান প্রাতপদে ব্যাহত হয়েছে। তার 
জন্যে প্রয়োজন হল, অন্তত কিছুকাল কণাপ্রমাণ সত্য এবং স্ত্‌পাকার সত্যের 
ভান উভয়কেই একসষ্গে ঝেণটিয়ে ববদায় করা যাতে নূতন পথে প্রগতির 
অভিযানে আর-কোনও ' বাধা এসে না পড়ে৷ জড়বাদের মধ্যে যে-যডুক্তিপ্রবণতা 
রয়েছে, মান্যষের বদ্ধিকে সে মোহমডক্ত ও শাণিত করে তার এই উপকারট্যকু 
করেছে। 

সাধারণত চিত্তে অতান্দরিয় বৃত্তির স্ফুরণ হয় আধারের জড়ত্বে আচ্ছন্ন 
হয়ে। তার ’পরে থাকে কায়িক স্থুলত্বের প্রলেপ, অপ্রকুদ্ধ বাসনার ঘোর, 
আন্য়চ্তিত নাড়াঁতন্ের উত্তালতা। তাই তার ব্যামিশ্র প্রবনত্ততে সত্যের স্বর্গ 
উজ্জ্বল হয়ে ফোটে না, বরং সত্যান্‌তের “িথুনলণীলা'হয়ে ওঠে আরও স্পষ্ট 
অপারিশণীলত চিত্ত এবং আবিশুদ্ধ ইন্দরিয়চেতনা “য়ে মাননয যখন অধ্যাত্ব- 
লোকের উত্তরভাঁমতে আরোহণ করতে চায়, তখন ওই ব্যামিশ্র প্রব-ত্তিই বিশেষ 
করে তার ‘বিপদ ঘটায়। অপরিণত বুদ্ধির এই ধ্‌ল্ট অভিযান যে-লোকে 
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তাদের উত্তীর্ণ করে, সেখানে অবাদ্তবের মেঘচ্ছায়া বা অর্ধদাপ্ত কুহেলিকার 
মায়ায় কি তারা দিশাহারা হয়ে পড়ে না--ঘনান্ধকারে বিদ:যৎং-চমকে কি তাদের 
চোখ আরও ধাঁধিয়ে যায় না? অবশ্য দুরূহের প্রতি লোভ মানুষের আছেই। 
তার এই দুঃসাহসী অভিযানের ভিতর দিয়েই প্রকৃত খুলে দেয় প্রগাঁতর ন্‌তন 
পথ। হয়তো এই তার কাজের ধারা, অথবা এ শুধু তার খেয়ালখ্‌শির ল'লা। 
কিন্তু তবঢুও মানুষের 'বিচারবুদ্ধি অপরিণত চিত্তের এই ধচ্টতাকে কিছুতেই 
সমর্থন করতে পারে না। 

অতএব দাপ্ত শৃদ্ধ মার্জিত বৃদ্ধির ’পরে নিভ'র করেই যে চলবে 'বদ্যার 
অভিযান, একথা অনদ্বাঁকার্য। এও মানতে হবে, চলার পথে মাঝে-মাঝে 
ইন্দিয়গ্রাহ্য তথ্য ও জড়জগতের' নিরেট সত্যের শাসন মেনে বদ্যাকে তার চলনের 
ভ্রহটি শুধরে নিতে হবে। মানঢষ ‘প্রঃ পৃথিব্যাঃ’। তাই সে অজড় সত্যের 
সন্ধান হলেও এই মাটির ছোঁয়া সবসময়েই তাকে ভরে তুলবে নতুন তেজে। বরং 
এই কথাই সত্য, জড়ের বকে অটল হয়ে দাঁড়িয়েই আমরা পেতে পারি অজড় 
সত্যের পূর্ণ অধিকার। মাটির মায়া কাটিয়ে অজড়ের বুকে উড়ে যাওয়া, 
সে তো আমাদের আছেই-কিন্তু প্‌রাপ্‌ুর পাওয়া তাকে কিছুতেই বলা 
চলে না। 'বশ্বরূপ পুরুষের স্বর্‌প-কথায় উপানষদ তাই বারবার বলছেন 
পিচ্ভ্যাং পৃথুৰ’, ‘পৃথিবী পাজস্যম্‌’_এই পূথিবাঁরই বুকে তাঁর চরণ দহট। 
অতএব প্‌থিবাঁর তত্তবজ্ঞানকে যত সুনিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করব, ততই 
উত্তরজ্যোতি-_এমনকি উত্তমজ্যোতিঃ-সাধনার ভাত্তিও আমাদের হবে অটল 
এবং উদার। ব্রহ্মাবদ্যা আমাদের অধিগত হবে এমান করেই। 

অতএব জড়বিদ্যার যুগমায়াকে কাটিয়ে ওঠবার বেলায় লক্ষ্য রাখতে হবে, 
আমাদের বজনিন)ীতর মধ্যে যেন অবজ্ঞা বা হঠকারতার উত্তাপ না থাকে, 
অথবা বজনের দুরাগ্রহে সত্যের একটি কাঁণকাও যেন খোয়া না ষায়। চিন্ময় 
সাধনসম্পদকে যতদিন না হাতের মনুঠায় আনতে পেরোঁছ, ততাঁদন জড়ের 
সাধনকে উপেক্ষা করবার কোনও অধিকার আমাদের নাই। বরং নিরাঁশ্বরবাদ 
যে ঈশ্বরের মাঁহমাকেই উজ্জল করেছে প্রকারান্তরে, অন্ঞ্রেয়বাদ যে অন্তহীন 
দিগন্তের ইশারা এনেছে জ্ঞানের অভিযানে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে এই সত্যকেই 
আমরা দগ্বাঁকার করে নেব। এ-জগতে ভ্রান্তও সত্যেরই চিরপারচারণাী, 
অজানার পথে কখনও-বা তার দিশারনী ৷ কারণ, ভ্রান্ত্র অ্ধসত্য মাত্র, সত্যের 
প্রাতিষেধ নয়-শ:ধনর সণ্কোচে তার ‘চালতে চরণ বাধে’। কখনও-বা ভ্রান্তির 
'ওড়নায় মুখ ঢেকে সত্যই বোঁরয়ে পড়ে অজানার গোপন অভিসারে। 
আধ্যাত্মিকতার অভিমানে যাকে ভ্রান্ত বলে লাঞ্ছিত কার, সে যাঁদ হয় সত্যের 
বিশ্বস্ত পারিচারিণা, নিষ্ঠাপ্‌ত এবং ছলনাহ'ন হয় যাঁদ তার তপস্যা, নিজের 
পাঁরমিত অধিকারের মধ্যে সে যাঁদ হয় সত্যের দণীপ্তিতে ভাস্বর, তাহলে 
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উদভ্রান্তচিত্তের কাণ্ডজ্ঞানহীন কল্পনার চেয়ে সে যে শ্রদ্ধেয়, এ কি অক্বাকার 
করা চলে? আর এযুগে জড়বিজ্ঞানীর তথাকথিত ভ্রান্তি কি বল্তৃত সত্যেরই 
ছদ্মরূপ নয়? 

সকল জানারই শেষে ফোটে সত্যের চিরন্তন রহস্যরূপ। তাই সমস্ত 
“জিজ্ঞাসার চরম অণ্কে দেখা দেয় অজ্ঞেয়বাদের একটা ছায়া। যে-পথ ধরেই 
চলি না কেন, পথের শেষে দেখি_বিশ্ব এক অজ্ঞেয়তত্তের প্রতীক বা প্রতিভাস; 
এক আববজ্ঞেয় বস্তুকেই আমরা বিশ্বের রূপে দেখছি জড়, প্রাণ, ই্দ্িয়সংবিৎ, 
ব্যুদ্ধি, ভাব, অধ্যাত্রচেতনা-এমন কত রকমারি পরকলার ভিতর 'দিয়ে। 
তৎস্বর্‌প যত সত্য হয়ে ওঠেন চেতনায়, ততই তাঁকে অনুভব কার মনোবাণাীর 
অগোচররুপে-_'ন তত্র বাগ্‌ গচ্ছাত নো মনঃ।’ কিন্তু মায়াবাদ' যেমন প্রাত- 
ভাসের অবাস্তবতাকে অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দেখেন, চরমতত্বের অ্ঞেয়তাকেও 
তেমনি বৃহৎ করে দেখা চলে। যখন বলি তংৎস্বর্‌প অবিজ্ঞেয়, তখন তার 
অর্থ এ নয় যে সবরকমেই চেতনার বাইরে তান; বদ্তুত তার অর্থ এই যে, 
আমরা চিন্তা বা ভাষা 'দয়ে তাঁর বেড় পাই না, কেননা চিন্তা এবং ভাষা 
আমাদের বোধ জাগায় বিষয়-বিষয়ীর ভেদ সৃষ্ট করে, বিষয়কে খাণ্ডত ও 
সাঁমিত করে। অথচ স্বর্‌পত তিনি অভেদ, অখন্ড, আত্মদ্বর্‌ূপ। কিন্তু 
মননের বিষয়রুপে জ্ঞেয় না হলেও, চেতনার চরম প্রসারে তান উপলান্ধর 
বিষয় তো বটে। তাদাত্মবোধের মধ্যেও একধরনের জ্ঞানবৃত্তি আছে, যা দিয়ে 
তংস্বরুপকে ‘জানা যায়’ বলা চলে। সে-বিজ্ঞানকে বাক্‌ বা মন দিয়ে প্রকাশ 
করা যায় না সত্য, কিন্তু তার উপলান্ধতে তংগ্বরূপকে আমরা পাই 
বিশ্বচেতনার আঁভনবা বৃত্তিূপে এবং সে-বৃত্তির চিত্র ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়ে 
চেতনার চ্তরে-স্তরে। তখন সে যে শ্‌ধু অন্তজণীবনের র্‌পান্তর ঘটায় 
তা নয়, আমাদের বাঁহজ“ীবনেও 'বিকাঁ্ণ হয় তার নবচ্ছটা। তা ছাড়া আরেক 
ধরনের বিজ্ঞান আছে, যার মধ্যে তৎস্বরূপ প্রাতিভাসিক নাম-রূপের ভিতর 
দিয়েই নিজকে ফুটিয়ে তোলেন এই চেতনায়-যদিও প্রাকৃতবদ্ধি জানে 
নাম-র্‌প তাঁর স্বরূপের কণ্টক শ:ধু। এ-বিজ্ঞান গূহ্যতম না হলেও “গডহ্যাৎ 
গ্‌হ্যতর’ তো বটেই। কিন্তু এখানে পেঁছতে গেলেও জড়বাদের সংকীর্ণ 
দৃষ্টিকে ছাড়িয়ে উঠতে হয়, প্রাণ মন ও আঁতমানসের তত্ত্বসমাঁক্ষা করতে হয় 
তাদের স্বধর্মের পরিশালন 'দয়ে-জড়ে তাদের যে অবর 'বিভূতির প্রকাশ, 
শুধ তা-ই দিয়ে নয়। 

উপনিষদ বলেন, ‘অন্যদেব তদ: বিদিতাদ্‌ অথো অবাদতাদ্‌ অধি'-যা 
জানা যায়, তৎস্বরূপ তা হতে আলাদা; আবার যা জানা যায় না, তারও উপরে 
তিনি।  বাস্তাবক, ‘যা. অজ্ঞাত, তা-ই অজ্ঞেয় নয় । জানতে না চাই যাঁদ, 
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যায় জানার বাইরে।  যা“কছু স্বরুপত অনজ্ঞঞেয় নয় (একটা ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ 
ব্তুই তা-ই), তাকে জানবার বৃত্তিও সে ব্রহ্মাণ্ডবাসীর-আছে। মানবরুপা 
ক্ষনদ্বহ্মাণ্ডেও আছে জ্ঞেয় ও জ্ঞানের এই সামানাধিকরণ্য; অস্ফুট জ্ঞানবৃত্তি 
ফোটার অপেক্ষায় রয়েছে তার মধ্যে। তাদের ফোটানোর চেষ্টা না করতে 
পারি, অথবা আধফোটা কু*ড়িকে শুকিয়ে মারবার ব্যবস্থাও করতে পারি। 
কিন্তু তব্‌ জ্ঞান সম্ভব হলে সাধ্যও হবেঁকছুতেই বিশ্বের এ মৌলিক 
বিধানের ব্যাতত্রম ঘটাতে পারি না। মানুষের মধ্যে প্রকৃত ফুটিয়েছে 
হ্বরুপোপলান্ধর দুার্নবার আকুতি । অতএব শুধু বুদ্ধির জুলুমে তার 
অন্তা্ননহত  সামর্থেযর সাঁমাকে সৎ্কুচিত করবার প্রচেষ্টা কখনও সফল হতে 
পারে না।- জড়ের- রহস্য উদ্ভেদ করে যখন তার শক্তিকে হাতের মায় 
আনব, তখন জড়বিজ্ঞানের সেই স্কার্ণ সাদ্ধই বৈদিক প্রগাঁতাবরোধাদের 
প্রতি যেমন তেমনি আমাদের উদ্দেশে উচ্চারণ করবে এই প্রৈষ-মন্ত $ “নিরন্যত- 
শ্চিদারত !'-বোঁরয়ে পড়-ছুটে চল আরও যেসব ভূঁম আছে তাদের দিকে! 

আধ্যানক জড়বাদের লক্ষ্য যদ হত শুধ: মুডঢ়ের মত জড়ের জ'বনকে 
আঁকড়ে থাকা, তাহলে মানুষের প্রগতি হত আনিশ্চিত ও বহুবিলন্বিত। 
কিন্তু বিদ্যার অভাঁপ্সা জড়বাদেরও মর্মসত্য, অতএর সেও মধ্যপথে থমকে 
দাঁড়াতে পারে না। আজ হয়তো সে ঠেকে গেছে হী্দ্রিয়সংববিং ও প্রাকৃত 
বচার-কুদ্ধির বাঁধে এসে। কিন্তু অন্তার্নাহত প্রচেতনার প্রবেগে এ'বাঁধ সে 
ভাঙবেই ৷ তখন, যে দদুধ'র্ঘ বীর্যে এই দ্‌শ্যজগংকে সে করেছে করামলকের 
মত; সেই বাঁ্ষযই যে তাকে প্রচোদিত করবে লোকোত্তরের  বিজয়-অভিযানে- 
আমাদের এ'প্রত্যাশা নিশ্চয় ব্যর্থ হবে না। এবার শঢ়ধু তার বাকি আছে 
বাঁধের বাইরে পা বাড়ানোট;কু। ' তারও আয়োজন যে শঢ়র হয়েছে, সেই 
সচচনা দেখাঁছ আজ 'দিকে-দিকে। 

শুধু চরম দর্শনেই নয়, তার অবান্তর-সিদ্ধির সামান্য-ধারাতেও দোখ- 
একাবজ্ঞানেই সার্থক হতে চাইছে ‘বিদ্যার বিচিত্র সাধনা! তাই, উপনিষদের 
বৈদান্তিক খ্াষ (পরবর্তণী তাঁককি বেদান্তীর কথা বলাঁছ না ) যে-ভাবে এবং 
যে-ভাষায় সত্যের স্বরুপকথা বলে গেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানী যখন বিপরীত 
ধারায় সাধনা করেও সেই ভাবে ও সেই ভাষাতেই কথা বলেন, তখন উভয়ের 
এই অর্থপূর্ণ সাম্যে ধ্ৰানত হয়ে ওঠে সেই চিরন্তন একাবজ্ঞানের সুর। 
শুধু তা-ই নয়, বতমান বৈজ্ঞানিক-আঁবচ্কারের নবীন আলোকে প্রাচীন 
বেদান্তের মর্মসত্য স্ফুটতর মাঁহমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে : যেমন ধরা যেতে পারে 
উপনিষদের সেই উঁক্তাট, ‘বহুনামেকং বাঁজং বহুধা যঃ করোতি’_-বহুর একটি 
বাঁজ, কিন্তু বিশ্বশক্তি তাকেই করেছেন বহুধারপায়িত। বেদের খাষি 
বলেঁছলেন, বিশ্বের মুলে যে ‘একং সং’ তানিই হয়েছেন ‘বহুধা’। আর আজ 
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বিজ্ঞানও চলেছে এমন-এক. অদ্ৰৈতবাদের দিকে, বহার সঙ্গে যার বিরোধ নাই; 
এখানেও বেদ ও বিজ্ঞানে ভাবের সারূপ্য অর্থপূর্ণ নয় কি? ববজ্ঞান যখন 
জড় ও শক্তির দ্বৈতকে মানে, তখন সে তো দ্বৈতবাদাঁ-এমন কথা বললেও 
তার এই অদ্বৈতবাদের খণ্ডন হয় না। কারণ, বৈজ্ঞানিক যাকে বলেন জড়ের 
স্বর্‌পতত্ব, স্পষ্টই তা সাংখ্যের প্রধানের মত একটা অতাণীন্দ্রয় অব্যক্ত পদার্থ - 
যাকে বলা চলে ব্তুর ভাবরূপ। অতএব চেতন প্ঢ়ুরুষকে বাদ দিলে সাংখ্যকে 
যেমন বলা যায় প্রধানাদ্বৈতবাদ, বিজ্ঞানের জড়বাদকেও তেমনি বলা যায় 

তবাদ। তাছাড়া বিজ্ঞানজগতেও জড়ের তত্্বএবং শক্তির তত্ব ক্রমেই 
এগিয়ে চলেছে এক মহাসশগমতার্থের দিকে-শ্ধু ব্যাবহারিক কল্পনায় টিকে 
আছে তাদের যেট;কু পার্থক্য । অতএব একবিজ্ঞান, যে বিজ্ঞানেরও চরম লক্ষ্য, 
একথা অনস্বীকাৰ্য । 

জড় কোনও অজ্ঞাত শাক্তির র্‌পায়ণ, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতেও এই হল তার 
চরম পরিচয়। প্রাণরহস্যের শেষ আজও মেলেনি, তব্‌ মনে হয় সে যেন 
জড়ের আধারে বন্দী সংবিতের অব্যক্ত স্পন্দন। আজও আমাদের আবদ্যা- 
কবলিত দ্বৈতবুদ্ধিই জড় ও প্রাণের মাঝে ভেদের রেখা টেনে রেখেছে। 
এরেখা যেদিন মুছে যাবে, সোঁদন একথা মানতে কোনই বেগ পেতে হবে না 
যে জড় প্রাণ ও মন একই 'বিশ্বশক্তির ত্রিধা র্‌পায়ণ মাত্র, বৈদিক খাষ যাকে 
বলেছেন “তিনটি ভুবন’ । এই বিশ্বকে সৃষ্টি-করছে যে-শাক্ত, তার স্বরূপ হল 
ইচ্ছা বা সংকল্প । আর সত্কল্পের অর্থই হল একটা নিদিষ্ট পারণামের অভি- 
মুখে চেতনার প্রবৃত্তি । 

কিন্তু এই প্রবৃত্তি ও-পরিণামের স্বরুপ কি ?-সে শযধু চৈতন্যের আত্ম- 
সংবৃত্তি ও আত্মবিবত্তি £ চৈতন্য রুপের গুহায় বনজকে গুটিয়ে নিয়ে আবার 
ফনটতে চাইছে সেই আবরণ দার্ণ- করে. ববশ্বের কোন: অন্তগড় সনমহতণ 
সম্ভাবনাকে মূর্ত করতে-এই তো তার ল'লা। মানুষের মধ্যে তার কোন্‌ 
দিব্যক্ততুর প্রকাশ ? সে কি তার মধ্যে নিয়ে আসেনি অন্তহ'ন প্রাণ, অসীম 
জ্ঞান ও অকুণ্ঠ বাঁযের প্রোত ? তাইতো আজ বিজ্ঞানের চোখেও এই স্বপ্নের 
ঘোর : এই মত'দেহেই মান: হবে মৃত্যুঞ্জয়, চির-অতৃপ্ত তার জ্ঞানের তুষা 
মিটবে যোদন, এই প্‌খিবাঁর মানুষই সেদিন হবে জড়শক্তির মহেশ্বর। দেশ 
আর কাল আজ সংকুচিত হয়ে এক দুল“ক্ষ্য বিন্দরতে গুটিয়ে এসেছে “বিজ্ঞানের 
কাছে। কার্য-কারণের কঠিন নিগড় *শিখিল করে, মানুযকে অকুণ্ঠ সাম্রাজ্যের 
অধিকার দিতে কতশত কোঁশলই' না আবিচ্কার করে চলেছে সে। সিদ্ধির 
‘কোথাও সামা আছে, জগতে অসম্ভব বলে কিছু আছে--এ-ধারণা ক্রমেই 
ঝাপসা হয়ে এসেছে মানুষের কাছে। বরং তার আবচ্ছেদ আক্ুতিতে 
যেকোনও সিদ্ধি মূর্ত“ হবেই একদিন, এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল তার মধ্যে। 
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তার এ-প্রত্যয়কে মিথ্যাও বলতে পারি না, কেননা শেষ পর্যন্ত সমস্ত সিদ্ধিই 
তো জাতির চিন্ময় ক্রতুর পরিণাম। বস্তুত অকুণ্ঠ ঈশনা ব্যাক্তির বিবিক্ত 
সাধনার ফল নয়-_তার মধ্যে সমাচ্ট মানবের সংকল্প ফুটে ওঠে ব্যাষ্টর 
আধারকে আশ্রয় করে। আরও একট: গভারে গেলে দোখ, এ শুধু সমণ্টি- 
চেতনার ক্রতু নয়, সমাল্টর উদার পারবেশে ব্যাচ্টকে কেন্দ্র ও সাধন করে এক 
আঁতচেতনা মহাশাক্তই আপনাকে রুপায়িত করছেন এই এশ্বর্যের ততে। 
এই মহাশক্তিই মানুষের ‘হ্‌চ্ছয় পুরুষ’, তাদাত্মঘ্যের অনন্তব্যঞ্জনা, এক্যের 
বহুধা রুপায়ণ। 'বিশ্বপ্রজ্ঞ বিশ্বেশ্বর তিনি, মানুষের মধ্যে ফুটিয়ে তুলছেন 
নিজেরই স্বরূপ । তাঁর দিব্যক্রতুর চিন্ময় বিন্দ; তার ব্যাচ্ট-অহং। আর 
জাতির সমণ্টি-অহংএ 'বিশ্বমানবরুপাী নারায়ণের বিদ্ববিগ্রহে সেই 'বিন্দরই 
পাঁরধি ও 'বিচ্ছুরণের কল্পনা । এই যুগল আধারে তাঁর স্বর্‌পনিষ্ঠ একত্র, 
সর্বজ্ঞতা ও সবৈশ্বর্যের আ-ভাসকে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর সিসক্ষার তাংপর্য। 
“মর্তে'র মধ্যে অমৃত যিনি, আমাদের অন্তরে তান নিহিত আছেন 'চন্ময় হয়ে 
এবং আমাদের চিৎশাক্তরাজিতে চলছে তাঁর কবিক্রতুর বিলাস।’ আধুনিক 
জগৎ নিজের লক্ষ্য না জেনেও তার সকল কর্মে সকল সাধনায় অবচেতনভাবে 
অনসরণ করে চলেছে 'বিশ্বচেতনার এই 'বিপূল প্রেতি। 

তবুও এ'সাধনায় আছে সঙ্কোচ, আছে বাধা । সঙ্কোচ জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
জড়ত্বের পরিবেশে; আর বাধা শক্তির ক্ষেত্রে-জড়যন্ত্রের ব্যবহারে। কিন্তু 
ভাবষ্যতে এ-কুণ্ঠাটুকুও. যে থাকবে না, বিজ্ঞানের আঁতসাম্প্রতিক প্রগাততে 
তার আভাস মেলে। জড়াবজ্ঞানের পাঁরাধ ক্রমেই প্রসারিত হয়ে এখন এসে 
ঠেকেছে জড় আর অজড়ের প্রত্যন্তভূমিতে ; আর 'বজ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগও 
চাইছে যন্ত্রের বাহুল্যকে যথাসম্ভব খর্ব করেই বিরাট সিদ্ধিকে আয়ত্ত করতে 
বেতারবার্তার আবিচ্কারে স:চিত হচ্ছে প্রকৃতির প্রগতিতে একটা ন্‌তন ধারা : 
রইল না, জড়ের ছোঁয়া রইল শুধু শক্তির ক্ষেপণ ও গ্রহণের দুটি প্রান্তাবন্দুতে। 
শেষ পর্যন্ত এই ছোঁয়াটুকুও থাকবে না। তখন জড়াতীতের গাঁত-প্রকবত 
আলোচিত হবে জগৎ্রহস্যের সত্য ধারা ধরে এবং তার ফলে মানুষ খুজে পাবে 
শুধু মনঃশাক্ত দিয়ে জড়শক্তির নির্ভুল প্রশাসনের কোঁশল। প্রগাতর এই 
যাবে বিপুল ভাঁবয্যের অন্তহীন চক্রবাল। 

এমনি করে জড়ের অব্যবাঁহত উধর্ব ভূমির বিজ্ঞান ও প্রশাসনের অধিকার 
পেলেও সামর্থোেযর সঙ্কোচ আমাদের ঘড্চবে না-ওপারের হাতছানি তব 
মানুষকে ডাক দেবে অজানার অভিযানে । আমাদের শেষ গ্রন্থিমোচন তখনই 
হবে, যখন ভতর-বাঁহর হবে একাকার, সঙকার্ণ অহংএর বিলাস সুক্ষ্ম হতে 


জড়বাদ'র নাস্তি j ১৭ 


স:ক্ষ্মতর হয়ে শূন্যে যাবে মিলিয়ে। একসত্বের আবেশে জারত হবে নানাত্বের 
যত বিভূতি এবং সেই একরস প্রত্যয়ই আমাদের কর্মে আনবে প্রেরণা। তখন 
গানাত্ব-ভাবনার জোড়াতালি দিয়ে একত্ব গড়বার ব্যর্থ প্রয়াস আর থাকবে না। 
বিশ্বচেতনার সেই পরম অনরভবে দেখতে পাব, বৈন্দবাসনা মহাসরস্বতার 
চরণতলে প্রসারিত রয়েছে অন্তহান বিশ্বপটের অন্পম শিল্পচাতুরা। সেই 
ভূমিতেই আমরা ফিরে পাব স্বারাজ্যের সম্গো সাম্রাজ্যের অকুণ্ঠ আকার, 
সালোক্যমুক্তির সঙ্গে সাধ্মযমডক্তির অসমোধর্ব আশ্বাদন-ধ্‌লিলুণ্ঠিত এই 
মত জাঁবনের দিব্য রূপায়ণে। ' 


তৃতায় অধ্যায় 
বৈরাগীর নেতি 


সর্বং হ্যেতদ্‌ ব্রহ্ম; অয়মাআ্রা ব্রহ্ম; সোহয়মাত্রা চতুচ্পাৎ | 
.অৰ্যবহাৰ্যমূ...অলক্ষণম্‌ আচচৈন্ত্যম্‌...প্ৰপপ্ডোপশমন্‌... 
মাণ্ড্‌ক্যোপনিষৎ ২,৭ 


এ সমস্তই ব্ৰহ্ম; এই আত্মাই ব্ৰহ্ম-আর এই আত্মা চতুষ্পাৎ ॥... 
[+ অব্যবহার্য্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, প্রপণ্টের উপশম যাঁর মধ্যে। 
_মাণ্ড্‌ক্য উপানিষদ (২,৭) 
অথচ এরও পরে আছে ওপারের হাতছাঁন। 

‘ব*্বচেতনার ওপারে আছে এক 'বশ্বোত্তার্ণ চৈতন্যের অমেয় স্তন্ধতা 
(‘কিন্তু তব মানুষের উপলাঁক্কর বাইরে সে নয় )--যা শদুধন আমাদের ব্যাচ্ট- 
অহংকে নয়, নাখল 'বিশ্বকেও গেছে ছা'ড়য়ে, বিপুল ব্ৰহ্মাণ্ড যার অপারসীম 
পটভুমিকায় তুচ্ছ একাঁট তুলির লিখন মাত্র! বিণ্বাবধানের সে-ই ভতগ, অথবা 
উপদ্রচ্টা শুধু। মহাবৈপুল্যের আলিঙ্গনে বশ্বপ্রাণকে সে জড়িয়ে আছে, 
অথবা আনন্ত্যের আ্মাততে উদাসীন হয়ে ছাঁড়য়ে গেছে তাকে! 

জড়বাদাী যাঁদ বলেন : জড়ই একমাত্র তত্ত্ব, প্রাতিভাঁসক জগৎই একমাত্র 
বদ্তু যার প্রামাণ্যকে মোটের উপর নিশ্চিত মনে করা চলে। এর পরেও যাঁদ 
{কছন থাকে, সে আমাদের জানার বাইরে-_সম্ভবত তা অসৎ বা মনের 
“বকল্প অথবা বদ্তু হতে আচ্ছিন্ন ভাবের একটা খেয়াল শনধ  |--তাহলে 
অধরার টানে বাউল সন্ন্যাসীও বলতে পারেন : শদদ্ধ চিৎই একমাত্র তত্ত্ব_তার 
জন্ম নাই, মতত্যু নাই, পারণাম নাই। এই ব্যাবহারিক জগৎ শডধ: ইন্দ্রিয় ও 
মনের কল্পনা বা স্বপ্নাবলাস। শদুদ্ধাবদ্যার শাশ্বতদাীপ্তি হতে পরাগমুখ 
আবিদ্যাচিত্তের এ একটা বিকল্প মান ।......এমান করে নিজন্ব দহাচ্টভাঙ্গ হতে 
দুজনেই ভাবতে পারেন, তাঁর মতই সত্য। 

বাস্তাবক, যৃক্তিতে হ’ক অনুভবে হ’ক, অন্যোন্যাবরোধী এই দহ়নঁট মতেরই 
সপক্ষে তুল্যবল প্রমাণের পরম্পরা হাঁজর করা চলে। জড়জগৎ যে বাদ্তব, 
তার প্রমাণ রয়েছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনন্ভবে। জড়ের মত স্থল হয়ে 
যা ফোটে না, ইন্দ্রিয় তাকে ধরতে পারে না, অতএব যা-কছু অত্ণীন্দরয় 
তা-ই অসং-এই হবে তার রায়। দৈহ্য-ইান্দ্রিয়ে। এই ভ্রান্তি অত্যন্ত স্থল 
ও বর্বর, অতএব দর্শনের যুক্তি দিয়ে অলশকৃত করলেই তার মর্যাদা বাড়ে 
না--কেননা যে-অনু্ভবের ’পরে এই উাঁক্তর ভাত্ত, সে যেমন সৎকীর্ণ, তেমান 
কাঁচা। ইন্দ্িয়ের দাবি যে সত্য নয়, হাতের কাছেই তার প্রমাণ আছে। জড়ের 
জগতে এমন-সব সকক্ষয বস্তু রয়েছে স্থল ইন্দ্রিয় দিয়ে যাদের ধরা যায় না, 


বৈরাগাঁর নোত ১৯ 


অথচ তাদের আস্তিত্বে সন্দেহ গোঁড়া জড়বাদীও করতে পারেন না। তবধ 
যে অতান্দিয় বস্তুকে বিল্রম বা কুহকের খেলা বলে উড়িয়ে দিতে চান তাঁরা, 
তার কারণ ব্যাবহাঁরক জগতের স্থুল ইন্দরিযগ্রাহ্য বদ্তুকেই তাত্বিক মনে করা 
তাঁদের চিরাভ্যাস। অথচ এ-খেয়াল তাঁদের নাই যে, তাঁদের এ-সংস্কারও 
একটা কুহকের খেলা। তাই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চান যাকে, গোড়াতেই 
তাকে মেনে নেওয়ায় তাঁদের তর্ক হয় শখ: সিদ্ধ-সাধন-অতএব নিরপেক্ষ 
বাদাঁর কাছে নিল্প্রমাণ। 


জড়জগতের অনেক বদ্তু শদুধ্য যে অত্াণীন্দরয়, তা-ই নয়। অনুভবের 
সাক্ষ্যকে যদ সত্যের প্রমাণ বলে মানি, তাহলে বলা চলে--স্থ্‌লদেহের স্থল 
ইন্দ্রিয় ছাড়াও আমাদের স্‌ক্ষ্মদেহে এমন সক্ষম ইন্দ্রিয় আছে যা দিয়ে জড় 
ইন্দিয়ের সাহায্য ছাড়াও জড়জগতের বস্তুকে জানা যায়_এমন-ক জড়াতগত 
উধৰ্বলোকের অত্ণীন্দ্রিয় বস্তুকেও প্রত্যক্ষ করা চলে। বলা বাহুল্য, যে স্থুল 
জড়পদার্থ' দিয়ে আমাদের গ্রহ-তারা-পৃথবার পত্তন, এইসমস্ত লোকের 
উপাদান তা হতে পূ্‌থ্ধক। অতএব তাদের অন্ভবও চিৎসত্তার একটা ন্‌তন 
ভূমির বিশিষ্ট অনুভবের সগোত্র। 


মানুষ ভাবতে শিখেছে যখন, তখন থেকেই অত্ীন্দিয় জগং সম্পর্কে 
তার বিশ্বাস ও অনযভবকে সে ব্যক্ত করে এসেছে নানাভাবে। জড়জগতের 
রহস্য নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাঁতর ফলে এ-প্রবৃত্তিতে তার ভাঁটা ধরোছল বটে, 
কিন্তু আজ সোঁদকের জিজ্ঞাসা কতকটা শান্ত হওয়ায় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার 
ঝোঁক আবার নতুন করে পড়েছে এইদিকে। এসম্পর্কে প্রামাণক তথ্যের 
পারিমাণ বেড়েই চলেছে। তার মধ্যে চিন্তা-সংক্রমণ এবং তার অনুপ 
অলোঁকক রহস্যের কোনও-কোনও বাঁহরগগ বিভূঁতকে এখন আর কেউ সংশয়ের 
চোখে দেখে না। এর পরেও যাঁদ কেউ বস্তুনিভ্ঠার অজুহাতে এসব ব্যাপারের 
প্রত অন্ধ থাকতে চান, তাহলে বুঝতে হবে অতণঁত দাপ্তির মোহে এখনও 
আচ্ছন্ন তাঁদের মন, অনুভর ও জিজ্ঞাসার স্বরচিত সঙ্কাঁর্ণ সামার মধ্যে কুণ্ঠিত 
হয়ে ফিরছে তাঁদের শাণিত বঢদ্ধির এষণা। অথবা অতীত শতকের উঁচ্ছণ্ট 
বিজ্ঞানের মন্ত্রকে নিচ্ঠাভরে আউড়িয়েই মনে করেন, তাঁরা বযঁঝ যহাক্ত-যুগের 
ন্‌তন আলোর খাঁত্বক, তাই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মৃত বা মুমূর্য্ব্ অন্ধ সংস্কার- 
গুলিকে সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আগলে রাখাই তাঁদের কর্তব্য! 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জড়াতীত তত্ত্বের যেট্‌কু আভাস আজ পর্যন্ত 
পাওয়া গেছে, তা যেমন অস্পষ্ট তেমান অনতানাশ্চিত কেননা সে-গবেষণার 
ধরনে এখনও রয়েছে অনেক গলদ অনেক আনাড়িপনা। তব এমানি করে 
নতুন-ফিরে-পাওয়া সক্ষম ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা গেছে জড়জগতেরই অনেক 


২০ দিব্য-জাঁবন 


অত্াীন্দ্রয় তথ্যের সত্য খবর। অন্নময় কোশের এলাকা ছা'ঁড়য়ে জড়াতীত 
যে-জগং, এই তথ্যগুননঁল যখন তার বার্তাবহ, তখন তাদের সাক্ষ্যকে মিথ্যা 
বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না নিশ্চয় । যে-রাীততে স্থুল ইীন্দ্িয়ের সাক্ষ্য 


যাচাই হয়, অবশ্য স্‌ক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের বেলাতেও সে-রাীতিই খাটবে। তাদের আনা * 


খবরকেও যঢ়ক্তি দিয়ে খংটিয়ে দেখে সাজিয়ে নিতে হবে, এখানকার ভাবের সম্গে 
খাপ খাইয়ে তিক-ঠিক তরজমা করতে হবে-তাদের ধর্ম প্রবৃত্তি ও অধিকারকে 
তলিয়ে বুঝতে হবে। জড়জগৎ যেমন সত্য, তেমানি সত্য এই অতণীন্দবয় 
সক্ষম-সাধন-গ্রাহ্য স্‌ক্ষম-ধাতুর জগৎ, সেখানেও পড়ে আছে সত্য অন্যভবের 
এক 'বশাল ক্ষেত্র । তার প্রামাণ্যকে অস্বাঁকার করার কোনও অর্থ হয় না। 
এই জগতের পরেও আছে আরও কত উত্তর-জগৎ-বৈরাজ-সামের ছন্দে 
আঁকা, অনিব'চনাীয় রুূপরেখায় বিপুল তাদের র্‌পায়ণ। তাদেরও আছে 
অমেয়বাঁ্যের স্বয়ম্ভুৱত--সুদিব্য জ্ঞানের জ্যোঁতর্ময় সাধন। আমাদের এই 
জড়ের জীবনে জড়ায় দেহে নেমে আসে তাদের অলোঁকিক শক্তির আবেশ, এই 
ভুঁমতেই চলে তাদের উন্মেষের আয়োজন, এই চেতনাতেই তাদের আলোকদুত 
বয়ে আনে সে গোপন রহস্যের ইশারা । 

অবশ্য বিশ্বলোক আমাদের অনঢভবের ক্ষেত্র শুধু, এবং ইন্দ্রিযই সে- 
অন্যুভবের অনুকুল সাধন। কিন্তু সবার ম্‌লে রয়েছে চৈতন্য, এই হল 
আসল কথা। সাক্ষ-চৈতন্যে ভাসবে বলেই জগৎ হল অনুভবের বিরাট ক্ষেত্র, 
আর হান্দ্রয় তার সাধন। 'বশ্বলোক যে সত্য, সাক্ষীর চেতনা ছাড়া তার 
আর-কোনও প্রমাণ নাই_হ’ক না সে ইহলোক বা পরলোক, এক লোক বা 
একাধিক লোক। বিষয়ের সঞ্গে বিষয়ার এই যে আঁবনাভাবের সম্বন্ধ, 
কারও-কারও মতে এ যে শডুধ্ব মনন্ষ্যচেতনার বৈশিষ্ট্য জগৎকে বিষয়রূপে 
দেখার সংস্কার হতেই যে তার উৎপত্তি, তা নয়। সত্তার স্বধর্মই হল এই সাক্ষণী 
ও সাক্ষ্যের আঁবনাভাব। বিশ্বের সকল প্রাতভাসেরই দুটি কোট_একাদকে 
তার সাক্ষি-চৈতন্য, আরেক দিকে সাক্ষ্যের স্পন্দন। কিন্তু সাক্ষী না থাকলে 
গ্পন্দন থাকতে পারে না, কারণ সাক্ষীই বিশ্বের আধার এবং ভাসক, সাক্ষ- 
ভাস্যতা ছাড়া তার কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই । আবার জড়বাদা এর জবাবে 
॥ বলছেন : এই জড়াব*শ্বই শা*্বত এবং স্বয়ম্ভু। প্রাণ ও মনের আবির্ভাবের 
". প্‌র্বেও তার সত্তা ছিল এবং প্রাণের ক্ষণভঙ্গ ও মনের ক্ষণদণীপ্ত একাঁদন 
মহাশুন্যে শমালয়ে যাবে যখন, তখনও আকাশ জুড়ে চলবে ওই অগণিত 


"" সৰ্ষযতারার চেতনাহ'ন শাশ্বত ছন্দোলাঁলা।...দু্ট উাঁক্ত তত্ত্বজজ্ঞাসার শুধ 


দহ্াট বিপরীত ধারা হলেও একটা অনক্বাকার্য বাস্তব মুল্যও তাদের আছে, 
কেননা তত্ত্বাজজ্ঞাসার ধারা হতেই মানুষের মধ্যে ফোটে ব্যাবহারক দ্‌ম্টিভাঁঙ্ার 
‘ ঘধৈশ্িচ্ট্য, নিরনপত হয় তার সাধনার লক্ষ্য ও ক্ষেত্র । এ-জিজ্ঞাসার মুলে 


বৈরাগাীর নোত ২১ 


রয়েছে বিশ্বের তাতবকতার প্রশ্ন এবং মানবজীবনের সত্য ও সার্থ'কতার প্রশ্নও 
তার সঙ্গে জড়িত৷ 

জড়বাদের চরম সিদ্ধান্ত অনুসারে, ব্যক্তির জাঁবন ও জাঁতর নিয়াত 
দুইই তুচ্ছ এবং অবাস্তব। অতএব ন্যায়ত আমাদের সামনে খোলা দঢ়ট 
মাত্র পথ : হয় হন্তদন্ত হয়ে এই ক্ষণস্থায়ী জাঁবনকে নিঙড়ে যথাসম্ভব তার 
রসট;কু আদায় করে নেওয়া-খণ করেও ঘৃত পান করা চার্বাকের মত; নয়তো 
জাতি ও ব্যাক্তির লক্ষ্যহীন ও মমত্বশুন্যু সেবায় জাবন দেওয়া-যাঁদও জান 
ব্যক্তি শযধ; নাড়াীতন্তের বিকারজাত মনশ্চেতনার একটা স্বপ্নব্যদ্বনদ, আর 
জাতির মধ্যেও জড়ের সেই নাড়াীর স্পন্দনই হয়েছে আর-একট;র সংহত এবং 
দাঁঘণয়ত ৷ কর্ম আর ভোগ দুয়ের মুলে আছে অন্ধ জড়শক্তির তাড়না 
যা আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে মেলে ধরে জাঁবনের একটা ক্ষণিক 'বভ্রম 
অথবা ধর্মণননশাসন এবং মানসা সিদ্ধির একটা বর্ণাঢ্য প্রবণ্চনা। জড়বাদও 
এমনি করে নি্বিশেষ অন্বৈতবাদের মত শেষ পর্যন্ত এসে ঠেকে ‘সদসদভ্যাম্‌ 
অনির্বচনায়া মায়া'তে। তারও মতে জড়জগৎ সং-কেননা সে প্রত্যক্ষ এবং 
অনদ্বাঁকার্য; তেমনি আবার সে অসং--কারণ সে প্রাতিভাসিক এবং বিনশ্বর ৷... 
আবার, মায়াবাদের চরম সিদ্ধান্ত অনুসারে ঠিক উল্টা পথ ধরে যে-লক্ষ্য 
এসে পো'ঁছই, তা জড়বাদা সিদ্ধান্তের অন্যরূপ, অথচ তার চেয়েও সে 
আমাদের কড়া মহাজন। তার মতে : ব্যক্তির অহং আকাশকুসুমের মত 
অলাক, মান:ষের জীবন অবাস্তব, কোনও স্বকাঁয় লক্ষ্য তার নাই, প্রাতিভাসিক 
জীবনের অর্থহীন জালের জাঁটল বন্ধন হতে নির্বশেষ-সং অথবা পরম- 
অসতের অন;পাখ্য শূন্যতায় মুক্তি পাওয়াই তার একমাত্র পঢরব্ষার্থ। 

প্রাকৃত জাঁবনের বাস্তব তথ্যের *পরে যে-তক্বুদ্ধির নির্ভার, অস্তিত্বের 
রহস্য সমাধান কখনও সে করতে পারবে না-কেননা এসব তথ্যের মধ্যে 


তার সম্প্রসারণ একেবারেই অসম্ভব_জোর করে এমন কথা 
প্রামাণিক অনভবও আমাদের নাই। কাজেই জড়বাদের দা! 8 
মায়াবাদের দাঁব সত্য, এই প্রাচীন বিতকের মাঁমাংসা সম্ভব একাঁমানি 
সম্প্রসারণে অথবা সাধনসম্পত্তির অপ্রত্যাশত উৎকর্ষে শুধ 
তকনিপনুণ্যে নয়। 


হ২ দিব্য-জাবন 


যে শরাঁরী মন, তাকে কখনই সা্ষ-পূরুষ বলা চলে না। সাক্ষী যান, 
{তানি বিশ্বচেতন_বিশ্ব তাঁর কুক্ষিগত। নিখিল 'বিসষ্টতে অন্তর্যামণী 
বোধিরুপে আ'বর্ভূত তিনি-বিশ্ব তাঁর চিরন্তন তত্্বভাবের পারস্পন্দরূপে 
সত্য ও শাশ্বত হয়ে আছে তাঁর মধ্যে, অথবা তাঁর প্রজ্ঞা ও 'চৎশাক্তর 
বিলাসরনপে ‘তণঁহ উপজি পঢ়ন তণঁহ সমাওত--সাগর-লহর'ী-সমানা’। আমাদের 
প্রাকৃত মনের সংঘাতরুপকে কখনও 'বশ্বের সাক্ষী ও প্রভু বলা যায় না। 
উপদ্বচ্টা মহেশ্বর {তানিই; যুগপৎ যিনি পৃথিবীর প্রাণে ও জ'াবদেহে শাশ্বত 
শান্তর অচল প্রতিষ্ঠায় অন্তর্যাামিরুপে সমাসাীন_মানুষের ইান্দ্িয়-মন যাঁর 
দিব্যক্রতুর পরোক্ষ সাধন শুধৃ। 
আধুনিক মনোবিদ্যা মানুষের মধ্যেও বিশ্বচেতনার সম্ভাবনাকে ধীরে- 
ধাঁরে মেনে নিচ্ছে। এমন-ক আমাদের জ্ঞানের সাধন যে আরও সক্ষম ও 
প্রসারধর্মী হতে পারে, একথা মানতেও তার বিশেষ আপত্তি নাই । অথচ 
সে-সাধনের সামর্থ্য ও সার্থকতাকে কবুল করেও তার কৃঁতকে কুহকের পর্যায়ে 
ফেলতে আজও তার বাধে না। প্রাচ্য মনোবিদ্যায় কিন্তু বিশ্বচেতনতা ও 
সাধনের উৎকর্ষকে বরাবর গণ্য করা হয়েছে অধ্যাত্ম-প্রগ্ীতর একটা বাস্তব 
সাধ্য বলে। তার মতে, সিদ্ধির একমাত্র সঙ্কেত হল-ব্যক্তর কল্পিত 
অহং-চেতনার সণ্কোচকে আঁতক্রম করা, জড়ে ও জাঁবে সর্বত্র গুহাঁহত রয়েছে 
যে অন্তৰ্যামী আত্মসংবিৎ, তার সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধে যুক্ত হওয়াঁঅন্ততপক্ষে 
তার সাণ্টত্ব অজন করা। 
বিশ্বচেতনায় অবগাহন করে আমরা 'বিশ্বসত্তার সঙ্গে এক হয়ে থাকতে 
পাঁর তারই মত। তখন আমাদের চেতনায় এমন-কি ইণ্দ্রিয়ানভবেরও মধ্যে 
দেখা দেয় যে-র্‌পান্তর, তার দণীপ্তুতে বুঝতে পাঁর_বশ্বজড় এক অখণ্ড 
সত্তা। সমুদ্রের বকে ঢেউএর মত ওই অন্নময় সত্তাই বিবিক্ত দেহের বভাঁততে 
ঘটে-ঘটে করেছে স্বগতভেদের 'বসষ্টি, আবার আত্মসত্তার পারকাঁ্ণ সেই 
বিন্দদজালে যোগাযোগ ঘটিয়েছে অন্নময় সাধন দিয়ে । তেমান প্রাণ-মনেও 
এক অখণ্ড সত্তাকেই দেখ বহুধা রুপায়িত। আপন-আপন অধিকারে তারাও ' 
দ্বেখি নিজকে বাবক্ত“বকাঁর্ণ করে আবার যুক্ত করছে উপযুক্ত সাধন 'দিয়ে। 
এই ধারায় আরও এগিয়ে গিয়ে, চেতনার অনেক পর্ব পার হয়ে অবশেষে 
উত্তার্ণ হই অঁতিমানসের অধিকারে, যার প্রত গূঢ় রয়েছে ববশ্বের সকল 
অবর প্রবৃত্তির মর্মম্‌লে। অখণ্ড বিশ্বসত্তাকে শুধু যে অনহভবে আনা যায় ' 
এমনি করে, শুধু যে ই্দ্রিয়বোধে তার রূপ ধরা যায়, তা-ই নয়। অনুভবের 
অন্তরঞ্জতায় আমরা আ'বষ্ট জারিত হয়ে যেতে পাঁর এই গভার চেতনায় 
আত্ম-সংবংরূপে অপরোক্ষ করতে পার তাকে। অহংপ্রত্যয়ের মধ্যে যেমন 
* স্বচ্ছন্দ হয়ে বাস করোঁছ এতাঁদন-তেমান বাসা বাঁধতে পাঁর এই 'বশ্ব- 
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চেতনাতেও, নিত্যস্পন্দিত হতে পারি তার উপচাঁয়মান নিবিড়তায়, খাণ্ডত 
সত্তার আঁভমান ভুলে গভাঁরতর আত্মীয়তায় এক. হয়ে যেতে পাঁর অপর 
মন প্রাণ ও দেহের সঙ্গে। কেবল যে আমাদের চিত্তে ও সঙ্কল্পে এবং অপরের 
প্রত্যক্‌-চেতনাতেই ছড়িয়ে পড়ে এই নিবিড় তাদাত্যবোধের বাঁ্ষ, তা নয়! 
জড়জগতের গাঁত-প্রকৃতিতেও তার ব্য প্রশাসন সঞ্চারিত হয়-যার কল্পনাও 
আজ আমাদের সণ্কুচিত অহমিকার অগোচর। 

তাই, বিশ্বচেতনার স্পর্শ বা আবেশ যে পেয়েছে, তার অনযভবে এর 
সত্যতা বাস্তবকেও ছাড়িয়ে গেছে। তার কাছে এ শুধু স্বরূপে সত্য নয়= 
পরিণামে ও. প্রবৃত্তিতেও সত্য। এ-জগৎ ফুটেছে বিশ্বচেতনার পাঁরপর্ণ 
সম্ভুতির লাঁলারুূপে। অতএব বিশ্বচেতনা যেমন জগতের সত্য, তেমান 
সগৎও তার কাছে সত্য_কিন্তু স্ব-তন্্র সিদ্ধসত্তারূপে “নয়। ' চেতনার 
উত্তরায়ণে সংস্কারের সকল বাঁধন খসে যায় যখন, তখন অনুভব করি, চৈতন্য 
আর সত্তাতে কোনও ভেদ নাই-_সকল আত্মভাবই স্বরূপত পরা সংবিং এবং 
সকল সংবিংই স্বয়ম্ভাব মাত্র। চৈতন্য শাশ্বত ও স্বকৃৎ; অতএব তার 
বিসৃম্টিও সত্য । সে তার আত্মসত্তারইই অবকৃত-পারণাম_স্বপ্ন বা পরিণাম- 
বিকার নয় শুধ এজগং সত্য, কেননা একমাত্র চৈতন্যই এর সত্তা। চিৎশক্তি 
এর স্বরূপ এবং পরমার্থসতের সঙ্গে সে-শক্তি অবিনাভুত-কেননা সে তো 
শুদ্ধ সত্তারই স্ব-ভাবের স্ফুর্তি। স্বয়ম্প্রভা চিংশাক্তই ধরেছে জড়ের রূপ। 
জড়ের একটা বিবিক্ত স্ব-তন্ত্র সত্তা থাকত যাঁদ, তাহলে তা-ই বরং হত 
স্ব-ভাবের বিপর্য'য়_স্বপ্নকুহক মাঁতভ্রম বা অসম্ভাব্য অনতের ছলনা। 

যে চিং-সত্তা অন্তহীন অতিমানসের স্বরপসত্য, সে কিন্তু বিশ্বোত্তার্ণ। 
যেমন বিশ্বছন্দে সে লালায়িত, তেমনি অনির্বচনাঁয় আনন্ত্যের নিরঙ্কুশ 
স্বাতন্ম্যে আত্মসমাহিতও সে। জগংই আছে তংস্বরূপকে আশ্রয় করে, 
তৎস্বর্‌প জগৎকে আশ্রয় করে নাই। 'বিশ্বচেতনায় অবগাহন করে $বশ্বসত্তার 
সশ্গে যেমন এক হয়ে যেতে পারি আমরা, তেমান বিশ্বসত্তাকে ছাড়িয়েও 
ডুবে যেতে পারি 'বিশ্বোত্তার্ণ চৈতন্যের অব্যক্ত গহনে। তখনই আমাদের 
মধ্যে জাগে সেই প্ঢুরাতন প্রশ্ন_বিশ্বোত্তার্ণের স্বরূপ কি নেতিতে? 
বিশ্বলোকের কি সম্বন্ধ লোকোত্তরের সঙ্গে ? 

বিশ্বোত্তাৰ্ণের দুয়ারে আছে বিশুদ্ধ fচিৎস্বর্পের অসঙ্গ কৈবল্য, উপনিষদ 
যাঁকে বলেছেন : শতু্র শুদ্ধ তিনি, ঈশানো ভূতভব্যস্য, কিন্তু ‘অনেজং'। 
তিনি ‘অস্নাবির’_শক্তিসঞ্টরণের জন্য স্নায় নাই তাঁতে, দ্বৈতের পাপ নাই 
ভেদের ব্রণ নাই তাঁর মধ্যে । তান কেবল অদ্বয়রুপ অব্যবহার্য প্রপণ্টোপশম। 
অগ্বৈতবেদান্তাঁরা তাঁকেই বলেন বিশ্যৃদ্ধ আত্মস্বরূপ, নি্করিয় ও নিগুণ ব্রহ্ম, 
প্রপণ্টাতীত নৈঃশব্দ্য। অধ্যাত্মচেতনার তাঁরসংবেগে সাধকের মন যখন 
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পর্বসংক্রমণের অপেক্ষা না রেখে সহসা এই অগমরাজ্যে ঢুকে পড়ে প্রলয়ের 
দয়ার ঠেলে, তখন ওই অমেয় নৈঃশব্দ্যের নীল বিদড্রৃতে ধাঁধিয়ে যায় তার 
চেতনা। মনে হয়, এই অবর্ণ ই সত্য-মিথ্যা জগতের বর্ণচ্ছটা। মান;যের 
মনে এর চেয়ে প্রবল ও প্রচণ্ড অনুভবের বিচ্ছুরণ আর বঢ়ঝ হয় না। এই 
বিশডদ্ধে আত্মদ্বরুপের দর্শনে অথবা তারও অতাঁত অসম্ভাঁতির অনুভবে শর 
হয় প্রতিষেধের আর এক কোটি-যা জড়বাদার প্রাতষেধেরই অনুরূপ, অথচ 
তারও চেয়ে চুড়ান্ত, তার চেয়েও সর্বনাশা । তার উদাত্ত আহৰ্বান যে ব্যাক্তি 
বা জাতির কানে বাজে, সে মরণের নেশায় মাতাল হয়ে ঘর ছেড়ে ছোটে বনের 
দিকে। এই প্রলয়গকর প্রতিষেধকেই আমরা বলেছ ‘বৈরাগাঁর নোঁত’। 
বোদ্ধধর্ম যেদিন হতে প্রাচীন আর্যজগতে নিয়ে এল বিক্ষোভের আলোড়ন, 
তার পর থেকে দ:’হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের হ্‌দয়ে মন্দ্রিত হয়েছে 
মহাকালের ডমরনধ্বান--জড়ের বিরদ্ধে চিৎ করেছে 'বদ্রোহঘোষণা। কিন্তু 
গায়াবাদই যে ভারতাঁয় ভাবধারার সর্বস্ব, তা নয়। এ ছাড়াও এখানে ফুটেছে 
আরও কত দশন, সাধকহ্‌দয়ের আরও কত অভাগ্সা। দার্শানক চরম" 
পল্থীরাও যে জড় আর চিতের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চাননি, তাও নয়। কিন্তু 
করালছায়ায় সকল সাধনাই হয়ে গেছে পাণ্ডুর, সন্ন্যাসীর গৈরিকে 
রাঙা হয়েছে সবার মন। বোদ্ধ কর্ম'বাদের আর প্রতাঁত্যসমুৎপাদের অচ্ছেদ্য 
শ্‌ঙখলে বাঁধা পড়েছে অস্তিত্বের সকল উল্লাস এবং তাহতে এসেছে কন্ধন ও 
ময্ক্তর দ্বিকোটক বরোধ--ভবপ্রত্যয়ে বন্ধন আর ভবানিরোধে মুক্তি ! তাই 
সকল সাধকের কণ্ঠে একমাত্র এই বাণাঁই ধানত হয়েছে সমস্বরে হেথা নয়, 
হেথা নয়_অন্য কোন্‌ খানে’। বৈকুণ্ঠ কোথায় এই দ্বৈতের রাজ্যে? শাশ্বত 
বন্দাবনের অন্তহীন রসোল্লাস, ব্রহ্মলোকে আত্মার অখণ্ড সা্চ্চদানন্দের 
দিব্যসম্ভোগ, প্রপণ্টোপশম অনপাখ্য মহানির্বাণে অহং বাসনা ও কর্মের 
আত্যন্তিক প্রলয় অথবা অলক্ষণ অব্যবহার্য আত্মপ্রত্যয়সার পরমার্থসতে সকল 
ভেদসত্তার নির্বাপণ_এসমস্তই তো ওপারের অনুভব, এপারে তার কোথায় 
আভাস? কত শতাব্দীর ধারা বেয়ে চলেছেন উত্তরায়ণের অভিযাত্রী যত--খাষি 
সাধু ও প্রবক্তার বিরাট জ্যোতির্বাহিনী-ভারতের স্মৃতি ও কল্পনায় দুর্মোচন 
বিদ্যনংরেখায় জ্বলছে যাঁদের নাম ও রূপ, তার দু'কান ভরেছে তাঁদের এই 
আঁবসংবাদত উত্তঙ্গ আহৰ্বানমন্ত্ৰে‘বৈরাগ্যই বিজ্ঞানের একমাত্র পথ, অজ্ঞান 
যে, সে-ই আঁকড়ে থাকে এই জড়ের মায়া। জন্মানব্‌ত্ততেই মানবজন্মের 
সার্থকতা ! অতএব শোন চিৎদ্বরূপের আহবান_তফাত হও জড়ের থেকে’ ! 
সন্ন্যসীর এই আহবানে সাড়া দেবার মত সমবেদনা আধুনিক মনে আর 
বে'চে নাই। মনে হয়, জগতের সর্বত্রই সন্ন্যাসীর যুগ ফুরিয়ে গেছে বা যেতে 
বসেছে। তাই এ্‌গের মান ভাবতে পারে : বৈরাগ্যের ধুয়া একটা পারিশ্রান্ত 
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জরাজীর্ণ জাতির প্রাণ-বৈকল্যের পরিচয় শুধয। একাঁদন সমগ্র মানবসভ্যতার 
বিপঢল দায়কে সে বহন করেছে, মানের জ্ঞান ও কৃতির ভাণ্ডারে আহরণ করে 
এনেছে কত-না বিচিত্র এশ্বর্য। আজ যাঁদ তার ক্লান্ত হ্‌দয় সংসার হতে 
ছ:টিই চায়, সে ক দোষের !...কিন্তু আমরা দেখোঁছ, এই বৈরাগ্যও সত্তার একটা 
সত্য'বভাব_মান:ষের প্রচেতনার চরম শিখরে স্ফনরত হয় তার অপরোক্ষ 
অন;ভবের চিন্ময় দাপ্তি। শ্যধু তাই নয়_মানষের _পূর্ণতা-সাধনারও 
অপরিহার্য অঙ্গ এই বৈরাগ্যের ভাবনা। মানুষের ব্যুদ্ধি ও প্রাণ-সংস্কার 
পাশবতার নাগপাশ হতে মুক্ত নয় যতক্ষণ, ততক্ষণ বৈরাগ্যের বাবিক্ত সাধনা 
যে জাতির পক্ষে শ্রেয়স্কর একথা অদ্বাঁকার কার ক করে? 

আমরা নেতি- বা নাস্তি-বাদী নই একটা বৃহত্তর পূ্ণতর ইতর সত্যে 
আমরা খুজি জাঁবনের সার্থকতা। ভারতবর্ষের বৈরাগ্যবাদ, ‘একমেবা- 
দ্বিতাঁয়ম্‌’_বেদান্তের এই মহাবাক্যকেই মেনেছে। কিন্তু ‘সৰ্বং খল্বিদং 
ব্হ্ম_এই আর-একটি মহাবাক্যের সঙ্গে তার অখণ্ড অন্বয়ের সম্বন্ধকে 
পরিপূর্ণ মর্যাদা দেয়নি সে। মানুষের অভাপ্সা লোলহান হয়ে উঠেছে 
দণালোকের দিকে; কিন্তু দ:ুলোকের অভাপ্সাও' যে ন্যুয়ে পড়েছে পৃথিবীর 
বকে চির-আলিঙ্গনে বে'ধে নিতে তার চিন্ময় মায়াকে! এ-দডটি আকুতির 
মিলনরাগিণাী ভারতাঁর বাঁণায় তেমন করে বেজে উঠল কই? চিৎস্বরৃপের 
সত্যকেই বড় করেছে ভারত, কিন্তু মৃৎস্বরুপের তাংপর্যকে তলিয়ে বোঝোন। 
পরমার্থ“প্রত্যয়ের উত্তশগতায় সম্যাসীর জন্মেছে পূর্ণ অধিকার, অথচ প্রাচীন 
বেদান্তাীর মত তার পরিব্যাপ্ত সম্ভুতির পর্ণতায় দখল জমেনি তাঁর ।...কন্তু 
নেতি ছেড়ে ইতর প্রশস্ততর ভূমিকায় যখন সাধনার প্রতিষ্ঠা খজব, তখনও 
চিন্ময় প্রোতর বর্ণহান শুদ্ধ প্রকাশকে এতটুকু খাটো করলে চলবে না। 
জড়বাদও যেমন আজ 'দব্য-পঢরুষের দিব্য-ক্রতুর সাধন, বৈরাগ্যবাদও যে একাঁদন 
তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর সাধন ছিল সেকথা অকপটে স্বাঁকার করতেই হবে। 
জড়বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধি ও খণ্ধিকে সংহরণ ও বজান করতে হবে ভবিষ্যতে, 
হয়তো-বা ঘটাতে হবে তার আমল র্‌পান্তর। কিন্তু তবুও তার মধ্যে 
যা“কিছ; সত্য ও শ্রেয়জ্কর বৃহৎসামের সাধনায়, তাকে বাদ দিলে তো চলবে 
না। তেমনি আজ পিত্‌রিক্‌থ যত উন'কৃত বা বিকৃত হয়েই আমাদের হাতে 
আসক, প্রাচীন আর্য‘সভ্যতার দায়াদরুপে তার গ্রহণ-ব্জ'নের দায়কে আমাদের 
নির্বাহ করতে হবে আরও সকক্ষ্মতর বিবেক নিয়ে। A 


চতুৰ্থ অধ্যায় 
সৰ্বং খন্বিদং ব্ৰহ্ম 


অসন্নেৰ স ভৰাঁত। অসদ্‌ ব্ৰন্মেতে বেদ চেৎ । 
অচ্তি ব্ৰহ্গেতি চেদ্‌বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুুঃ ৷ 
২৷৬ 


-_অসংই সে হয়ে যায় অসং বলে ব্রহ্মকে কেউ জানে যদি। ব্রহ্ম অস্তিদ্বরূপ 
এ যদি কেউ জানে, তাহলে সং বলেই তাকে যায় জানা। 
_তৈত্তিরাীয় উপনিষদ (২৬) 


শ্চদ্ধচিৎ তার পারপূর্ণ স্বাতন্দ্য ফোটাতে চায় আমাদের মধ্যে । আবার 
বিশ্বজড় হতে চায় আমাদেরই 'বিসষ্টির নিমিত্ত এবং আধার। দুটি দাবির 
কোনটিকেই উপেক্ষা করতে পার না যখন, তখন সত্যের এমন-একটা পরিপূর্ণ 
রুপ আমাদের আঁবশ্কার করতে হবে, যার মধ্যে চিৎ এবং জড়ের ঘটে নিখ:ত 
সমন্বয়, যার মিলনমন্ত্রে মানুষের জাঁবনে পায় তারা স্বাধিকারের মর্যাদা এবং 
তার। চিন্তায় পায় যথাযোগ্য সমর্থন। কোথাও তাদের মূল্য ক্ষুণ্ন হবে না, 
তাদের অন্তর্ন'হত সত্যের গোঁরব কোথাও ম্রান হবে না। দ্বাীকার করতে 
হবে, দুয়েরই মলে আছে এক মর্মসত্যের অবিচল প্রতিষ্ঠা। নইলে তাদের 
ভ্রান্ত বা অঁতক্বতির মধ্যেও কোথা হতে আসে স্পার্ধত সামর্থোযর অফুরন্ত 
যোগান? বদ্তুত যেখানেই কোনও চরম উক্তি মন্দ্রশক্তির মত আঁভভূত করে 
মানুষের মন, বুঝতে হবে তার পেছনে প্রচ্ছন্ন আছে-_-কোনও ভ্রান্তি কুসংস্কার 
বা কুহকের ছলনা শদুধব নয়; আছে কোনও পরম সত্যের দদর্ন'রাক্ষ্য অথচ 
প্রচণ্ড দাবি যাকে অস্বাঁকার বা অবজ্ঞা করলে তার দরবারে আমাদের দণ্ড 
পেতেই হবে। এইজন্যই চিৎ ও জড়ের মধ্যে যত আপোস-রফাই কাঁর না 
কেন, শেষ পর্যন্ত তার কোনটাকেই আমরা টিকিয়ে রাখতে পার না, সমস্যা- 
সমাধানের একটা সহজ রাস্তা খ:জে পাই না কোনমতেই। রফামাত্রেই একটা 
চুক্তি-দুটি বিরোধী শাক্তির কলহে স্বার্থের বানবনাও; তাকে কিছুতেই 
সমন্বয় বলা চলে না। সত্যকার সমন্বয়ের মুলে আছে দুয়ের মাঝে একটা 
মন-জানা-জানির প্রেরণা, একাত্মবোধের অন্তরঙ্গতায় যার শেষ পাঁরণাম। 
অতএব চিৎ ও জড়ের মাঝেও সমন্বয়ী সত্যের সন্ধান পাব উভয়ের এক্যসাধনার 


সৰ্বং খল্বিদং ব্ৰহ্ম - ২৭ 


বিশ্বচেতনাকে আমরা দেখোঁছ দুটি ভাবনার সন্ধিভামরূপে; দেখোঁছ, 
এইখানে এসে চিতের কাছে জড় হয় বাস্তব, আবার জড়ের কাছে চৎও হয় 
সত্য। কারণ 'বশ্বচেতনায় পারব্যাপ্ত প্রাণ ও মনকে বলা যায় অখণ্ড সত্তার 
ন্তারি _পরাবর-তত্ত্বের মাঝে তারা যেন সেতু। 'কন্তু অহামকাদুষ্ট 
প্রাকৃত-চিত্তে তারা দেখা দেয় সংভেদের হেতু হয়ে-একই আবিজ্ঞেয় পরমার্থ- 
সতের ইাঁত- ও নেতি-ম্‌লক দঢ়্টি বিভাবের মাঝে একটা কৃত্রিম কলহের তখন 
তারা উদ্যোক্তা। 'বশ্বচেতনায় অবগাহন করে মন জ্যোঁতজ্মান হয়ে ওঠে 
সেই একবিজ্ঞানের দণীপ্তিতে, যা একের সত্যের সঙ্গো নানার সত্যকে “মিলিয়ে 
উভয়ের মধ্যে আঁকচ্কার করে যোগাযোগের স্‌ত্রাট। ' সেই আলোতেই দীপ্ত 
মনে ঘদচে যায় সকল দ্বিধা, বৃহৎসামের 'দব্যরাগণী ঝশ্কৃত হয় তার তারে- 
তারে; সোষম্যের রসে তৃপ্ত হয়ে পরমদেবতার সঙ্গে এই জ'ীবনের চরাকাঙ্ষ্িত 
চরম মিলনের সে তখন হয় দুতৌ। 'বশ্বচেতনার আবেশে মননশাক্ততে 
সঞ্টারত হয় অপরোক্ষ-অনুভবের বাঁর্য, ইন্দরিয়শক্তিতে আসে সুক্ষ্দর্শনের 
দিব্য সামর্থ্য; তার ছটায় জড়ের স্বরূপ ফুটে ওঠে চিৎস্বর্‌পেরই ঘনাবগ্রহ- 
র্পে-তার আত্মাবিভাবনগ পরিব্যাপ্তিরুূপে। আবার সেই দিব্য সাধনসম্পদের 
আন; কুল্যে fচৎও দেখা দেয় জড়ের আত্মভূত সত্য ও সারতত্্ব হয়ে। 
পরস্পরকে স্বীকার করতে তখন আর তাদের কোনও বাধা থাকে না, উভয়েই 
তখন উভয়কে জানে দিব্য বাস্তব এবং একাত্মসার' বলে। চেতনার সেই 
দাঁপন'ঁতে মন আর প্রাণ যুগপৎ পরা সংবিতের রুপায়ণ ও সাধনরূপে প্রকাশ 
পায়_যাদের দিয়ে নিজেকে তানি ছড়িয়ে দেন রুপে-রুপে জড়াবগ্রহের গহন 
গুহায়, আবার সেই গ্রহে থেকেই বহুধাবিকাঁর্ণ তাঁর চিৎকেন্দ্রের কাছে 
নিজেকে করেন অনাবৃত। পরমার্থ'সতের যে-আত্মরূপায়ণ বিশ্বরুপে, তার 
অখন্ড সত্যকে ধারণ করবার স্বচ্ছতা যদ পায় মনের মডকুর, তবেই তার নিজেকে 
পাবার তপস্যা সার্থক হয়। বিশ্বসত্তার নিত্যনবীন রুপোচ্ছৰাসে ব্রহ্মের 
পাঁরপূর্ণ রূপায়ণের যে-আয়োজন, তার মধ্যে সকল শক্তি ঢালে যখন চেতন 
প্রাণ, তখনই তার সিদ্ধি। 

এমন করে ভাবলে পরে এই মতেরই বুকে দেখতে পাই দিব্য-জাীবনের 
একটা সত্য সম্ভাবনা । তার মধ্যে বিশ্ব- ও পার্থ'ব-পারণামের একটা সুস্পষ্ট 
লক্ষ্য ও জাঁবন্ত ব্যঞ্জনার আবিচ্কারে একদিকে যেমন মানুষের বিজ্ঞানসাধনার 
সার্থকতা হবে সপ্রমাণ, তেমনি আর একদিকে জাঁবভাবের দিব্যভাবে রূপান্তরে 
তার আধ্যাত্মক আদশে'র সকল আকুতি সিদ্ধ হবে। 

কিন্তু বৈরাগার 'ববিক্ত জীবনের পরম পঢরুষার্থ যে অশব্দ নিন্ক্রিয় শুদ্ধ 
বুদ্ধ স্বয়ম্ভু আত্মারাম, আমরা ক তাঁকে স্বাঁকার করব না? এখানেও দদস্তর 
বৈষম্যে নয়_কিন্তু সৌষম্যের সহজ সত্যেই আমাদের চেতনাকে দাঁপ্ত করতে 


২৮ দিব্য-জাবন 


হবে। নিগর্বণ ব্রহ্মে বিশ্ব নিরাকৃত আর সগ্চুণ ব্রহ্মে স্বীকৃত সডতরাং এ-দুাট 
{ববিক্ত বিরদদ্ধ ও বিষম দড়্টি তত্ত্ব_এ-ধারণা সত্য নয়। বস্তুত সগণ এবং 
নিগ্বণ এক পণ ব্ৰহ্মেরই ইতি- এবং নেতি-ভাব মাত্র-তাদের একটি দাঁড়াতেই 
পারে না আর একাঁটকে ছেড়ে। অশব্দ নিগর্নণ যানি, তাঁথেকেই তো 
বিশ্বজননাী পরা বাকের শাশ্বত প্রবৃত্তি, কারণ অশব্দের মধ্যে যা গ্‌ঢ়োত্মা 
হয়ে রয়েছে, বাক্‌ তারই ব্যঞ্জনা মাত্র। এই শাশ্বত নৈচ্কর্ম্য আছে বলেই 
অগণিত ব্ৰহ্মাণ্ডে স্ফারত হচ্ছে তাঁর শাশ্বত দিব্যকর্মের পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্য ও 
অকুণ্ঠিত ঈশনা। তাঁর দিব্য সম্ভূতিতে রয়েছে যে বিপুল বীর্য, বৈচিত্য ও 
সোষম্যের যে অন্তহীন সামর্থ, তার প্রত আসে-স্বয়ং অপারণাম হয়েও 
যে তিনি অফুরন্ত সৃষ্টির নিরপেক্ষ অনুমন্তা ও'ভর্তণ, তাঁর সেই অবিকৃত- 
পারণামের দিব্যমায়া হতেই। 

মানুষের জাঁবনেও সিদ্ধির পূর্ণতা আসে এমনি করে--যখন তার অন্তরে 
থাকে ব্রহ্মীভূত চেতনার পরম নৈচ্ক্ম্য ও প্রশান্তি অথচ তাহতেই উচ্ছববসত 
হয় অফুরন্ত কর্মের দ্বাতন্ত্য_ব্হ্মেরই মত প্রশান্ত আনন্দের স্বচ্ছন্দ 
অনদমোদনে। নিজের মধ্যে যারা এই প্রশান্তির নির্ঝর খুজে পেয়েছে, তারা 
দেখতে পায় বিশ্বকর্মে“ ক্ষয়হীন শাক্তর যোগান উৎসারিত হচ্ছে তার অমেয় 
 নৈঃশব্দ্য হতে। অতএব বিশ্বস্পন্দের নিরাকরণ বা নিরোধই অশব্দ-স্বভাবের 
সত্য_এ'ধারণা ঠিক নয়। কর্মে“ ও নৈচ্কর্ম্যে আপাতবৈষম্যের অননভব 
সণকুচিত মনের একটা ভ্রান্তি মাত্র। ব্যাবহাঁরক জাঁবনে ইঁত-নোঁতর 
অপরিহার্য দ্বন্দ্বে অভ্যস্ত মন যখন হঠাৎ অনুভবের অবরকোটি হতে উত্তার্ণ 
হয় পরমকোটিতে, তখন সম্ভুতি-সংবিতের বাঁর্যময় উদার ব্যাপ্তিতে দ:টিকেই 
জুয়ে নেবার সামর্থ্য সে হারিয়ে ফেলে। যান অশব্দ, বিশ্বের ভর্তণ তান 
নিরাক্তা নন। অথবা ক্ম'প্রবৃত্তি এবং কর্মানবৃত্তি উভয়কেই ধরে আছেন 
তি নিষ্পক্ষ হয়ে। যোগস্থ জাঁব যখন কর্মরত হয়েও অন্তরে থাকে স্তব্ধ 
ও অবন্ধন, তখন তার এই স্বভাবাদ্থতিতেও তাঁর পাঁরপূর্ণ সায় আছে। 

কিন্তু তার পরেও তো আছে অত্যন্তানবৃত্তি বা অসতের কল্পনা। 
উপানিষদ বলছেন, ‘অসংই ছিল এসব আগে, অসং হতেই তো সতের জন্ম৷’ 
অতএব যা-কিছু হয়েছে, অসতের মধ্যেই আবার তা তলিয়ে যাবে। অন্তহীন 
অব্যাকৃত সংস্বরূপ হতে যদ বহুধা-বিভূঁতর ব্যাকত সম্ভবও হয়, তাহলেও 
কি বাস্তব বিশ্বের সকল সম্ভাবনাই প্রাতষিদ্ধ ও িরাকৃত হচ্ছে না অসৎ 
দ্বারা-কেননা অসৎ যে সতেরও প্রাগৃভাবী অনাদি পরমার্থ তত্ত্ব ?... 
এ-যুক্তিতে বৈনাশিক বোদ্ধের শুন্যবাদই হবে বৈরাগ'ার রুচিসন্মত সিদ্ধান্ত 
অহংএর মত আত্মাও তখন হবে অতাত্বক বিজ্ঞানসন্তানের একটা বিকল্পনা 
শ্‌চধ্ড। 


সৰ্বং খাল্বদং ব্ৰহ্ম ত ২৯ 


কিন্তু এও তো কেবল কথার প্যাঁচে পথ খোয়ানো! আমাদের চিন্ত 
সৎকাঁর্ণ, তার মধ্যে কুণ্ডলা পাকিয়ে রয়েছে অপারহার্য-বরোধের সংস্কার 
তাকে সে চাপায় চরম সত্যেরও 'বিব্বততে-নির্দ্বন্দব অন্‌ভাঁততেও কথার 
দ্বন্ছকে তোলে জাঁকিয়ে। তাই তার ত্জ'মায় আঁতমানস অনভবও হয়ে ওঠে 
দুস্তর বিরোধের কণ্টক-শয়ন। বস্তুত অসং একটা কথার" কথাঁএকটা 
বিকল্প শুধ । যখন তলিয়ে বুঝতে যাই ‘অসং’ শব্দের মুলে কোনও বন্তু 
আছে কি না, তখন দোঁখ, শাশ্বত আত্মাকে মনের বিকল্প বলতে পার 
যে-যুক্তিতে, সে-যুক্তি তো অসতের বেলাতেও খাটে। বাস্তবিক অসৎ বা 
‘কিছুনা’ বলতে আমরা বুঝি এমন একটা-কিছু_যা এই জগতের জ্ঞান বা 
কল্পনার মাপে বদ্তু-সত্তার যে স,ক্ষমৃতম নির্বিশেষ অনভব ও শদুদ্ধতম ধারণা 
তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাহলে “কছু-না’'র অর্থ হল ‘এমন-কছু’_ 
আমাদের ধারণা দিয়ে যার ইত হয় না। এমনি করে সমস্ত ইতি-কার হতে 
অত্যন্ত-ব্যাবৃত্ত সর্বশুন্যের একটা বিকল্পকে আমরা খাড়া করোছ_অন্ভবের 
সকল সামা ও স্বরুপের 'বাঁশষ্ট চেতনাকে পোরয়ে যাব বলেই । দার্শানকের 
শ্‌ন্যবাদকে যাচাই করলে বোঝা যায়, শুন্য আসলে পর্ণেরই নামান্তর 
“কিছু-না’ ‘সব-কিছু’রই আর এক পিঠ। মন অভ্যস্ত সান্তের ধারণায়, তাই 
অনন্ত তার কাছে অনির্ব'চনাঁয় অতএব ফাঁকা । অথচ সত্য বলতে এই ‘অসৎ’ই 
কিন্তু একমাত্র সত্যকার ‘সং! ।* 

যখন বলি অসং হতে সতের আববর্ভাব, তখন কিন্তু কালাতীতকে আমরা 
কালের 'বশেষণে লাঞ্ছিত কার । এও আমাদের মনের একটা বিকল্পমান্র, 
কারণ অসতের বুকে সতের জন্ম হল যে-পরমক্ষণে, অথবা কালের যে-মুহুর্তে 
অবাস্তব সতের প্রলয় হল শাশ্বত শুন্যের করাল গহবরে, কার পাঁজিতে 
সে-দুটি মহালশ্নের সন্ধান মিলবে? সং আর অসংকে অন্যোন্যসম্বন্ধের 
BAD. B5 Fd bach Nt in sheds: 
বত দেলে-উভৱে তাম দাশ দকস্তুওং বদি দাতই হযে 
‘তত্বত সং নাই, আছে শঢধু শাশ্বত অসৎ,’ একথার অর্থ হয় কোনও ? এমান 
করে সর্বনাশের অতলে সকল অনুভব তলিয়ে দিলে তার তত্ব আবার কোথায় 
পাব? 

* একটি উপনিষদে আছে, ‘অসং হতে কি করে হবে সতের উৎপাত্ত? সং তো সং হতেই 
জন্মাতে পারে শডধু।' কিন্তু অসং বলতে একান্ত-অবাদ্তব শবন্যতা না বুঝে যাদি বৃ সত্তা- 
সম্পর্কে আমাদের অন;ভব বা ধারণার অতাঁত একটা অনির্বচনা'য় তত্ত্ব, তাহলে উপনিষং- 
কঞ্পিত অসম্ভাব্যতার প্রশ্ন মোটেই ওঠে না। অসংকে তখন বলতে পারি অদ্বৈতবেদান্তাঁর 


নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা বোদ্ধের শ্‌ন্য। এই ‘তং’-স্বরূপ অসৎ হতে 'বিবর্ত বা পারণামের 
মায়ায় কিংবা আ-ভাস বা আত্মাঁবস্‌স্টির বশে সত্যের আবিভণব অসম্ভব নয়। 


৩০ 8 দিব্য-জাঁবন 


অতএব মানতে হবে পরমার্থসৎ স্বরূপত আববজ্ঞেয়। বি*্বসম্ভাঁতর 
স্ব-তন্্র অধিচ্ঠানরুপে নিজেকে যখন কলিত করেন তান, তখন তাঁকে বাল 
সিং-স্বরুপ’ : আর বিশ্বের সম্ভুত হতে নির্ম্‌ক্ত তাঁর পরম দ্বাতন্ব্যাকেই বাল 
তাঁর ‘অসং-রূপ’। এই শেষের দ্বাতন্ত্য বলতে কুকি : বিশ্বের মধ্যে থেকে 
তাঁর স্বরুপসত্তা বুঝতে গিয়ে, স্‌ক্ষমাদপি সুক্ষ্ম তুরায় হতেও তুরায় যত 
নিরপাধিক ইতিকারের ভাবনাই করুক না কেউ_তাকেও ছাটঁড়য়ে গেছে তাঁর 
অতিম্‌ুক্তি। অথচ ইাঁতকার দিয়ে তাঁর স্বরনূপের সত্য ভাবনা যে হয় না, তা 
নয়। কিন্তু কোনও ইঁতকারের বেষ্টনীতেই বাঁধা পড়েন না, অন্তহীন 
ইতিতেও ফুরিয়ে যান না-তাই তো তানি ‘অসং’। আবার সেই অসং হতেই 
উথলে ওঠে সং, নৈঃশব্দ্য হতে যেমন ঝরে লাঁলার ধারা। এমনি করে ইাঁত 
আর নোঁতর সমাহারে অন্যোন্যসম্বন্থই সুচিত হয় পাঁরপনরকের মত 
অন্যোন্য-অভাব নয়। তাই প্রকুদ্ধ জাঁবচেতনায় আত্মসংবতের তত্ত্বরূপ ফুটে 
ওঠে তুর্যাতাীঁতের অবিজ্ঞেয় ভূমিকাতেই-_পরা সংবিতের অসমোধর্ব অনডভবে 
মিটে যায় ইতি ও নোঁতর দ্বন্দ্ব । সম্যক্‌-সম্বোধিতে এ-সোষম্য সম্ভব বলেই 
বদ্ধদেব লোকোত্তর নির্বাণপদে আরচঢ় থেকেও কর্মের প্রচণ্ড আন্দোলন 
তুলেছিলেন জগতে, অন্তশ্চেতনায় নৈর্ব্যক্তিক হয়েও সার্থক ব্রতের উদযাপনে 
ব্যক্তিচেতনার চরম চমৎকার দেখয়ে গেছেন পৃথিবীতে 

বাস্তাঁবক অননভবের জগতেও “বাগ্‌ বৈখরা শব্দঝরীর’ কা যে জুলডম ! 
সত্যদৃণষ্টি ফোটে যখন, তখন দেখ এই জুলুমের পিছনে লুকিয়ে আছে কাঁ 
যে গভীর ভাবের দৈন্য, চুলচেরা সক্ষমতার অজুহাতে মুঢ়বুদ্ধির কত যে বণ্না। 
এই যে ব্ৰহ্মের ’পরেও আমরা আরোপ কাঁর ইাঁত-নোতর যত লাঞ্চন, তাতে 
প্রকাশ পায় আমাদের ব্যাক্তমনেরই অনুভবের সণকাঁর্ণতা। আবজ্ঞেয়ের 
একটি বিভাব যদি সে ইাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে, অমান আর-সব বিভাব মুড়িয়ে 
বা উড়িয়ে দিতে চায় নোতর ঝটকায়। 'নার্বশেষের যে-কোনও অন্ভব বা 
ধারণাকে আমরা তরজমা কাঁর ব্যাক্তগত বিশেষণের রং মাঁখয়ে। ‘একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্‌’-এর তত্ত্বই যখন প্রচার কাঁর জোরগলায়, উগ্র অহঙকারে তখনও 
অপরের খণ্ডদর্শন ও 'ক্লল্ট মতের বিরুদ্ধে ঝে'ঁটিয়ে তুলি নিজেরই অসম্যক্‌ 
অনযভব ও মতুয়ার বডদ্ধির ধলা । তার চেয়ে ভাল নয় কি সাঁহফু হয়ে 
শিক্ষার্থীর বিনয় নিয়ে অনুভবের পাঁজি বাড়ানো ? ভাষাতীতকে যখন ভাষায় 
রুপ দিতেই হবে আমাদের_আর কিছু না হ’ক অন্তত নিজেকে ভারয়ে 
তোলবার জন্যে-তখন কেন সবার চেয়ে বৃহৎ স্বচ্ছন্দ ও উদার হবে না তাঁর 
পাঁরাচাতর সকল বাণী, নত নযা হৰঃ হংসামের 
বিপ;ল মুছনা? 
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যেখানে সব ব্যবহার অব্যক্তে লাঁন হয়ে যায়। এমন-ক আত্মার সংজ্ঞাও একটা 
বিকল্পনা সে-ভূঁমতে। নৈঃশব্দ্যের ওপারে গহনতর নৈঃশব্দ্যে, ‘আদিত্যের 
কৃষ্ণরুপকে ছাড়য়ে পরঃকৃষ্ণরুূপে’ও অবগাহন চলতে পারে। কিন্তু এতেই 
{ক আমাদের অন্ভবের পর্ণ ও চরম চরিতার্থ তা-শদুধু বিনাশের সত্যেই বক 
মিথ্যা হয়ে যাবে সম্ভাঁতর সত্য? আমরা জানি, আত্মার এই পাঁরানর্বাণে 
অন্তরে নেমে আসে পরা শান্তি ও প্রমডূক্তির যে বিপুল প্রবাহ, স্বচ্ছন্দেই সে 
উৎসারিত এবং যুক্ত হতে পারে ব্যাবহারিক জীবনের কামনাহাীন অথচ বাঁর্ষময় 
কর্মে'। স্পন্দহীন নৈর্ব্যাক্তিকতায় এবং প্রশান্তির রক্ততায় নিজের মধ্যে 
অঁবচল থেকে শাঁল সত্য ও প্রীতির শাশ্বত ছন্দে বাইরের জগংকে দুলিয়ে 
দেওয়া--সম্ভবত বুদ্ধের ধম চক্রের এই ছিল মুল প্রবৃত্তি। কারণ, এ-আদশের 
মলে আছে অহং হতে, ব্যক্তিগত কর্মের শৃঙ্খল হতে, ক্ষণভঙ্গ:র নামরুপের 
অভিনিবেশ হতে প্রমুক্তির প্রেরণা-শুধড স্থুল দেহধারণের দুঃখ ও দোম'নস্য 
হতে কাপনুরুযের মত পালিয়ে যাবার হানবঢ়ুদ্ধি নয়। আসল কথা, 
সিদ্ধপঢুরুযষের জাঁবনে যেমন ঝশকৃত হবে নৈঃশব্দ্যের গাঁতস্পন্দ, পূর্ণচেতন 
জাবও তেমান ফিরে যাবে অসম্ভূতির নিরগকুশ স্বাতন্ব্রে-কিন্তু বিশ্বসম্ভাতির 
ছন্দোদোলাকে সে ভুলবে না তা বলে। এমানি করে চলবে তার মধ্যে দিব্য- 
পঢরুষের দৈবা মায়ার অন্তহীন আবর্তন, যে-মায়ার উল্লাসে বিশ্বে থেকেও 
বিশ্বকে এমন-কি আপনাকেও ছাড়িয়ে যান তিনি! কিন্তু বিনাশের অনন্ভব 
তার বিপরীত; তাতে আছে শডধর অসতের দিকে ব্যাক্ত-মনের একাগ্র ভাবনা। 
তার ফলে কেবল ব্যাক্তরই বিস্ম্‌তে এবং নিবৃত্তি ঘটে বিশ্বস্পন্দ হতে, কিন্তু 
পরমার্থসতের শাশ্বত চেতনায় বিশ্বের মহারাস তেমনি অক্ষুণ্ন আনন্দেই 
চলে লালায়িত হয়ে। 

এমনি করে 'বশ্বচেতনায় চিৎ ও জড়ের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে বশ্বোত্তার্ণ চেতনায় 
পাই সকল ইত ও নেতির পরম সমন্বয় । ইঁতিবাদ দিয়ে আমরা অবিজ্ঞেয়ের 
স্থাত বা স্পন্দকে চাই প্রকাশ করতে। আর নেতিবাদ দিয়ে বোঝাতে চাই 
সেই স্থিতি বা স্পন্দে অনুসৃত অথবা তাহতে নির্মক্ত তাঁর নিরগকুশ 
স্বাতন্ত্য। যাঁকে বাল আববজ্ঞেয়, একান্ত-অসং তো নন তান; অথচ সংস্বরূপ 
হয়েও অনিরডক্ত পরম আশ্চর্য তিনি আমাদের কাছে। ম্হনর্তে-মনহুর্তে এই 
চেতনায় বাচত্ররূপে রুপায়িত হয়েও প্রতিমুহনর্তে তান সেই রপায়ণের 
‘অত্যাতষ্ঠদ্‌ দশাঙ্গললম্‌ !! তাঁর এই লুকাচনরিকে তো নমষ্টাম বলতে পার 
না, বলতে পারি না খেয়াল মায়াবীর মত প্রতিপদেই তান শুধ বণ্টনার 
ঘোর ঘনিয়ে তুলছেন এই জগতে৷ কিন্তু তাঁকে বলব, পরম “মায়ী’; সত্যের 
উত্তরায়ণে এই মর্ত5-চেতনারই চিন্ময় দিশারী তানি, নিয়ে চলেছেন সেই 
মহাবিষডুবের উত্তরাবন্দতে, যেখান হতে শর হল আদিত্যদাীপ্তির লোকোত্তর 


৩২ দিব্য-জাীবন 


অভিযান। চিন্ময় বস্তুসৎ্রুপেই ব্রহ্ম সর্বগত-দুরপনেয় বিভ্রমের সর্বগত 
নিমিত্ত (তিনি নন। 

ইতি-বাদের ’পরেই যদি সোঁষম্যের ভিত্তি গড়তে চাই এমান করে, 
(এছাড়া ি-ই বা হতে পারত সোষম্যের আধার ? )_তাহলে আ'বজ্ঞেয় 
তত্ত্বের সম্পর্কে যত ভাবনা বা সঙ্কল্পনা, মনের মধ্যে তাদের সবাইকে ঠাঁই 
দিতে হবে আঁবরোধে-বাস্তব জাবনের ’পরে তাদের প্রভাবকে মেনে নিয়ে৷ 
কারণ তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে অধরাকে ধরবার একটা অকৃত্রিম প্রয়াস, 
অবর্ণনীয়ের একটা সত্যকার বর্ণাবভূতি; তাই তাদের যে-কোনও একটিকে 
{বাবক্ত বা একান্তিক প্রাধান্য দিয়ে আর-সবাইকে ছে'টে ফেললে কি দা'বয়ে 
রাখলে চলবে না। “‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'_এই দর্শনই সত্যকার অদ্বৈতদর্শন; 
তার মধ্যে অখণ্ড রহ্মতত্ত্বকে সত্য-অন্‌ত, ব্রহ্ম-অৱন্ম, আত্মা-অনাত্মা, আত্মবস্তু 
আর অবদ্তু অথচ শাশ্বত মায়া-এমনতর ‘বিরুদ্ধ তত্ত্বে ভাগাভাঁগ করবার 
কথাই ওঠে না। একমাত্র আত্মাই আছেন এই যাঁদ সত্য হয়, তাহলে এও 
সত্য যে যা-কিছু দেখাঁছ সমস্তই আত্মা। আত্মা ঈশ্বর বা রহ্মকে যাঁদ স্বয়ংপ্রজ্ঞ 
ও সর্বময় বলে জানি, যাঁদ তাঁকে অনাশ্বর িলবাঁর্য কণ্ট:কাবৃত পঢরনষ বলে 
না মনে কার, তাহলে স্বাঁকার করতে হবে তাঁর এই 'বিশ্ববিসৃষ্টির মুলে 
আছে একটা সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক হেতু-প্রত্যয়। তখন সেই হেতুকে আ'কচ্কার 
করবার চেষ্টাই হবে মানুষের পঢরুষার্থ । তার জন্যে, এই বসচ্টর মুলে 
রয়েছে যে প্রজ্ঞা বাঁর্য ও স্বভাবসত্যের একটা প্রোত-_এই কথা মেনেই সত্যের 
সন্ধানে আমরা এাঁগয়ে যাব। জগতে বৈষম্য আছে, অনৰ্থ আছে কোথাও- 
কোথাও, একথা মানতে আপত্তি নাই আপাতত । 'কন্তু মানুষ হয়ে কি করে 
হার মান্‌ব তাদের কাছে? মানুষের অন্তরতম সহজবঢদ্ধি এই বিশ্বাবসষ্টির 
মুলে চিরকাল খ:জে এসেছে এক দিব্যকাবর মনাীষা--শাশ্বত বিভ্রমের ছলনা 
নয়, এক নিগঢঢ় কল্যাণশাক্তর চরম অভ্যুদয়_সবপ্রসাবনী অনর্থসন্তাঁতর 
অচল প্রতিষ্ঠা নয়, এক সর্বজয়া মহাশাক্তর পরমা সিদ্ধিউত্তরায়ণের আঁভযান 
হতে ব্যর্থকাম জাবের অবসন্ন পরাবর্তন নয়। তার এই আশা ও এষণাকে 
{ক বলব মচুঢ়তা ? 

আদ্বিতায় পরমার্থসতের বাইরে কিছুই যখন থাকতে পারে না, তখন 
বাঁহরঙগ কোনও শক্তির জোর খাটে ক তাঁর ’পরে, কোনও পরবশতায় ক 
ক্ষুণ্ন হতে পারে তাঁর স্বাতন্ত্য ? একথাও তো বলা চলে না যে তাঁর অখণ্ড 
সত্তার একদেশে আছে এমন-একটা 'বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ, যার কাছে 
অনিচ্ছাতেই হার মানতে হয় তাঁকে, তাকে দুরে ঠেলবার চেষ্টা করেও তান 
কিছ করতে পারেন না। কারণ একথা বললে সর্বময়ের সঞ্গে তাঁর বাইরের 
একটা-কিছুর বিরোধকে প্রকারান্তরে যুক্তিযুক্ত বলে মানতে হয়। যাঁদ 
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বাল ঃ বিশ্বে যা-কছ; ঘটছে, আত্মা তার সম্পূর্ণ নিষ্পক্ষ উপদ্রল্টা শু 
যা ভূত এবং ভব্য তাদের তিনি ঈশান নন, জেবলট বাল 
চেয়ে আছেন তাদের দিকে এবং তাতেই বিশ্ব চলছে; ত তাহলেও মানতে হবে, 
এই বিস্‌ষ্টির মলে আছে কারও সংকল্প কারও 'বধ্যত-নইলে শযধ 
যদচ্ছার বশে এ চলছে কেমন করে? ঠকিন্তু ৱৰ্ম সর্বময় হলে এই সংকল্প 
ও বিধ্ৃতি তাঁর ছাড়া আর কারও হতে পারে না। অখন্ড ব্ৰহ্ম বিশ্বে সর্বগত 
হয়ে আছেন; অতএব যা“কছ সঙকল্পের খেলা তার মধ্যে, মূলত তা 

ব্হ্মসণকল্পেরই প্রবেগ হতে জাত। বিশ্বের আপাঁতক অনর্থ অজ্ঞান ও দুখে 
ঘস্ত এবং পরাহত হয়েই আমাদের খণ্ডচেতনা মনে করে-এই সর্বনাশ! 
বিপত্তির দায় হতে ব্রহ্মকেও অব্যাহাঁত না দিলে বুঝি চলে না। তাই জগতের 
আধার দিকটার একটা ব্যাখ্যা খাড়া করতে তার দরকার হয় শিবসৎকল্পের 
রোধ মায়া মার শয়তান বা অহ্রিমনের মত একটা স্বয়ম্ভু আশবশাক্তির 
কারসাজি । কিন্তু এ-কল্পনাও মনের মায়া শুধ, কেননা তত্বত এক অখণ্ড 
পরমাত্মাই আছেন মহেশ্বররূপে_বহু তাঁর প্রতীক এবং বিভূতি মান্র। 
জগৎ যদি স্বপ্ন বিভ্ৰম বা ভ্রান্তও হয়, তব এ-স্বপ্নের মুলে আছে অখণ্ড 
আত্মস্বর্পের সঙ্কল্প এবং প্রেতি। শুধ তা-ই নয়, সে-স্বপ্নকে নিত্য ধারণ 
ও চারতার্থ'ও করছেন তিনিই । তাছাড়া পরমার্থসতের মধ্যেই তো এ-স্বপ্নের 
বাস্তব বিলাস, তিনিই তো এর দস্বরুপধাতু ; কারণ ব্রহ্ম যেমন জগতের আধার 
এবং অধিষ্ঠান, তেমান তার উপাদানও তো 'তানই। যে-সোনা 'দয়ে পানর 
হল, সে-সোনা যাঁদ সত্য হয়, পাল্টা তাহলে কি করে হয় মরাীঁচিকা? ব্তুত 
‘স্বগ্ন’, “বিভ্ৰম” এসব শুধ কথার মারপ্যাঁচ বা আমাদের খণ্ডিত চেতনার 
সংচ্কারমাত্র। কিছু সত্য তাদের মধ্যে আছে এবং তার গ্ঢরত্বও কম নয়, 
তবুও তারা সত্যের প্রকাশকে বকৃতই করেছে। যেমন ‘অসং’ শুধু অর্থ“ক্রয়া- 
কারিতাশ্‌ন্য নাস্তিত্ব নয়, তেমনি স্বপ্নও শদুধু মনের বিভ্ৰম বা কুহক নয়। 
প্রাতভাস সত্যেরই বাস্তব রূপায়ণ, অবাস্তব মরণীচিকা নয় শুুধয। 

অতএব এক সর্বগত পরমার্থসতের স্বাঁকীত নিয়ে শুর: হল আমাদের 
এষণা। এই পরমার্থের এক কোটিতে অসৎ, আর-এক কোটিতে বশ্ব_কিন্তু 
দুয়ের মাঝে মারাত্মক বিরোধ নাই কোনও। বরং তারা একই তত্ত্বের দ্টি 
‘বভাব মাত্-নেতি আর ইতির আকারে। 'বশ্বে এই পরমার্থ সতের সর্বোত্তম 
অনুভবে ফোটে শুধ তাঁর চিন্ময় সত্তা নয়_ফোটে তাঁর খতম্ভরা প্রজ্ঞা ও 
বাঁষে'র এঁশ্বর্য, তার স্বয়ম্ভু আনন্দের বিলাস। আবার বিশ্বোত্তার্ণ অনব্ভবে 
জাগে তাঁর অবিজ্ঞেয় সদ্ভাব, অনির্বচনায় পরমানন্দের ম্‌ছ'না। তাই 
ইন্দ্িয়বোধের আশ্রিত একদেশাী বৃত্তি দিয়ে নয়, প্রমুক্ত বযাদ্ধখর অখণ্ড 
অপরোক্ষ বৃত্তি দিয়ে যাঁদ বিশ্বের দ্বৈতলালা অন;়ভব কারি, তবে তারও মধ্যে 
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যে সাচ্চিদানন্দের লোকোত্তর মাঁহমাকেই প্রত্যক্ষ করব, আমাদের এ-সংকল্পনা 
অস্ত নয়। যতক্ষণ দ্বৈতৈর চাপে বুদ্ধি ভারাক্রান্ত থাকবে, ততক্ষণ এই 
‘দিব্য অননভবের সম্ভাবনাকে শঢধতু শ্রদ্ধায় আমরা লালন করব হয়তো, কিন্তু 
তবু জানব সে-শ্রন্থার পিছনে আছে কুদ্ধিযোগের দণীপ্ত এবং সংস্কারমুক্ত 
সর্বতোদশ“ বিচারের অকুণ্ঠ সমর্থন। এই শ্রদ্ধার অবদানই হল উত্তরায়ণের 
যান্রাপথে মাননষের প্রথম দিশারী ; কিন্তু অধ্যাত্মপারণামের ফলে একদিন এমন 
ভূমিতে সে পেণঁছবে, যেখানে শ্রদ্ধা ধরবে অখণ্ড অন্ভব ও বিজ্ঞানের র-প 
এবং পূর্ণ'প্রজ্ঞার মধ্যে সার্থক হবে তার লালায়ন। 


পণ্চম অধ্যায় 
জীবের নিয়তি 


অবিদ্যয়া মৃত্যু তাঁত্বা বিদ্যয়াম্‌তমশ্নতে । 
বিনাশেন ন;ত্যুং তাঁত্বা সম্ভূত্যামতমশ্নতে । 
ঈশোপানিষং ১১, ১৪ 


অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে পার হয়ে তারা 'বদ্যার দ্বারা অমৃতকে করে 
সম্ভোগ ;...বিনাশ দ্বারা মৃত্যুকে পার হয়ে তারা সম্ভাত দ্বারা অমূতকে করে 


সম্ভোগ । 
=-ঈশ উপনিষদ (১১, ১৪ ) 


বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বসত্তা সাঁবশেষ-নিবিশেষ, সকায়-অকায়, সজাব-নিজনীব, 
সচেতন বা অচেতন যা-ই হ’ক না কেন, এক স্বগত পরমার্থসংই যে তার 
মর্মসত্য_এই শ্রদ্ধা আমাদের প্রচেতনার' ভত্তি। ব্যাবহারিক জাঁবনের 
নিত্যপারচিত নানা গ্বন্ হতে শঢুরর করে মাজিত বুদ্ধির যে সক্ষ্যতম ধ্বন্দ 
অসমের অনির্বচনায় রহস্যের কুলে এসে এলিয়ে যায়, সে-সবার মধ্যে আছে 
পরমার্থ'সতের অনন্তবিচিন্র আত্মরূপায়ণের ল'ঁলা। ' অথচ নিত্য-উপচিত 
এই বিরোধাভাসের মধ্যেও তান অখণ্ড, অবিভাজ্য, পরম এক-_শডধয বহর 
সমণ্ট বা সমাহার তিনি নন। সেই অখণ্ড সত্তা হতে এই 'বচিত্র বিভাঁতর 
উদ্ভব, তাঁতেই তারা লালায়িত, পাঁরণামে তাদের প্রলয়ও তারই মধ্যে। তাঁর 
সম্পকে সর্বাবধ ইতির প্রাতযষেধ আমাদের নিয়ে যায়" তার অনযত্তর পরম 
স্বীকৃতির দিকে। '‘অরা নাভাবিব’_চক্রের নাভিতে অরের মত বিরদদ্ধ- 
প্রত্যয়ের সকল দ্বন্দ্ব সমাহিত হয় অখণ্ড সত্যের পরম প্রত্যয়ে । প্রতায়ের 
আপাতবৈষম্যে ফুটে ওঠে একই সত্যের তভেদ শুধু অন্যোন্যদ্বন্দবের 
ভিতর দিয়ে তারা খ:জে' পায় অন্যোন্যসণগমের পথ। ব্রহ্মই নিখিলের আদি এবং 
অবসান, ব্ৰহ্মই একমেরাদ্বিতায়ম্‌। 
কিন্তু এই একত্ব স্বর্‌ূপত আনিবচনায়। মন দিয়ে যখন তার নাগাল 
পেতে চাই, তখন বিচিত্র ধারণা ও অন;্ভবের অন্তহীন পরম্পরার ভিতর 
রচতে হয় আমাদের মানস-অভিসারের পথ। কিন্তু যাত্রাশেষে 
সত্যধৃতির চরম ব্যাপ্তি ও অন;ভবের সর্বাবগাহণ বিস্তারকেও আমাদের লাঞ্ছিত 
করতে হয় ‘নোঁত'-বাচন দ্বারা-শুধব এই প্রত্যয়কে ব্যক্ত করতে যে, পরমার্থসৎ 
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হয়_‘নোত নোঁত’ : এমন-কোনও অননুভব আমাদের সম্ভব নয়, ব্রহ্ম যার 
ককালত হবেন; এমন-কোনও ধারণা আমাদের নাই, যা দিয়ে তাঁকে বিশেষত 
করব। 

পরমসত্যের বেলায় এই হতে পারে মনের চরম রায় : বক্তু-সৎ স্বরনপত 
অজ্ঞেয়; আমাদের কাছে সে শ:ধু ধরা পড়ে সত্তার (র্বাচত্র বিভাব ও পর্যণয়ে, 
চেতনার 'বাচত্র রপায়ণে, শাক্তর বিচিত্র উল্লাসে । অথচ এই বস্তু-সৎ শুধু 
যে আমাদের স্বরুপধাতু তা নয়, কুদ্ধি- এবং ইন্রিয়-গ্রাহ্য সকল-কছুতেই 
আমরা তার অন্বুভব পাই। সত্তা চেতনা ও শক্তির এই '্বাচত্র বিভূতি দ্বারা 
আপ্যায়িত হয়ে, তাদের আশ্রয় করেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে সেই 
অজানার অঁভসারে। অধরাকে ধরে আপন মুঠায় বন্দী করে রাখবে, অনন্তকে 
বাঁধবে সান্তের ব্যাকুল আলিঙ্খনে_এমন-একটা ব্যপ্রতা মানুষের মনে আছে। 
তার প্ররোচনায়, পরমার্থের অনডুত্তর সত্তার একট বাশচ্ট বিভাবকেই শাশ্বত- 
রঞ্জন জ্ঞানে যাঁদ সে স্বরূপসত্যের আসন দেয়; তার যে-কোনও 'বাঁশচ্ট 
পর্যায় বা ধর্মে ব্যাপ্তির যত ওঁদার্যই থাকুক, তাকেই সত্যের পারপূর্ণ আঁভব্যাক্ত 
বলে যাঁদ ধরে নেয়; চেতনার যেকোনও “বাশচ্ট রুপায়ণ যত বিপুল ব্যঞ্জনারই 
বাহন হ’ক, তাকেই যাঁদ দেয় অখণ্ড চৎস্বরূপের মর্যাদা; শাঁক্তর যে-কোনও 
চ্ফুরণ অমেয় সামর্থ্যের বিলাস বলেই তার দুৃচ্টিকে যাঁদ করে সংকার্ণ ; এমান 
করে পরামর্থসতের একটি বভাবকেই একান্ত করে তুলে আর-সকল ভাবের 
প্রত সে যাঁদ হয় অন্ধ : তাহলে আবজ্ঞেয়কে জ্ঞেয়ের কোঠায় নামিয়ে এনে 
“মানুষের মন তাঁর অপ্রতর্ক্য মাঁহমাকেই খর্ব করে এবং তার ফলে সে পেণঁছর় 
অখণ্ডের খণ্ডবোধে শুধ্ব_একাবজ্ঞানের পরমসত্যে নয়। 

পরমার্থসং সকল “বশেষণের অতীত, এ-প্রত্যয় প্রাচীন বৈদান্তিক 
খাষদের দর্শনে এতই রূঢ় ছিল যে, অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দের অপরোক্ষ 
অনভবকে তংপদার্থে'র স্বরূপখ্যাত বা ‘ইঁত-রুপের চরম ভাবনা বলে ঘোষণা 
করেও তাঁরা থেমে যানান। তারও পরে, বিকল্পবৃত্ত দিয়েই হ’ক অথবা 
সাক্ষাৎ অনুভব দিয়েই হ’ক, সতেরও ওপারে স্থাপন করেছেন তাঁরা এক 
‘অসৎ’, এক চরম ও পরম প্রতিষেধ_যা আমাদের তুরাীয়-প্রত্যয়গ্রাহ্য পর-সং, 
শ্‌ুদ্ধ-চিৎ ও অনন্ত আনন্দেরও উজানে। অখন্ড সাঁচ্চদানন্দই আমাদের সকল 
অন্ভবের উৎস ও পর্যবসান; 'কল্তু খাঁষির ‘অসৎ’ তাকেও পোঁরয়ে গেছে। 
তার অনুভব কচ্তুতই অনির্বচনায়। যাঁদ সৎ চং অথবা আনন্দই বলতে 
হয় তাকে, তাহলেও সাচ্চদানন্দ বলতে আমরা সংস্বরনপের যে ববশডদ্ধতম 
পরম অনহভব পাই ইঁতির চেতনায়, অসংস্বরুপের সাচ্চদানন্দ হবে তারও 
পরপারে । অতএব আমাদের পাঁরাচিত সাঁচ্চদানন্দের সংজ্ঞা তাতে আরোপ 
করা চলবে না। এদেশের শাস্ররপণ্ডিতেরা কতকটা আঁবচার করেই বোদ্ধধর্মকে 
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ঘোষণা করেছেন অবৈদক বলে, কেননা বোদ্ধেরা অপোরঢষেয় শাস্ন্রের শাসন 
মানেন না। কিন্তু এই বৈদান্তিক অসং-বাদ বস্তুত বোদ্ধধর্মেরও লক্ষ্য। 
তার সঙ্গে উপনিষদের অনঢুশাসনের এই তফাত শঢধ্ব_-উপনিষদের বাণীতে 
আছে সমন্বয়ের ব্যঞ্জনা, অনত্ুভবের ‘ইতি’র দিকটাকে বড় করে দেখা। তাই 
সং আর অসং দুটি অন্যোন্যব্যাবৃত্ত তত্ত্ব নয় তার মধ্যে; তারা বদ্ধিজাত 
বিরোধ-প্রত্যয়ের চরম নিদর্শন মাত্র। আবার এই বিরোধের পটভূমিকারৃ্‌পে 
আমরা পাই আববজ্ঞেয় তত্ত্বের একটা আভাস। বাস্তাবক কোথায় বিরোধ 
নাই? হইতি-প্রত্যয় নিয়ে যে-দর্শনের কারবার, তাতেও এক-বিজ্ঞানকে 
বোঝাপড়া করতে হয় বহু-বিজ্ঞানের সঞ্গে-কেননা বহুও যে ব্রহ্মস্বরূপ ৷ 
এক-বিজ্ঞান বা বিদ্যা দিয়ে আমরা জানি পরমদেবতাকে; বিদ্যার সমাবেশ না 
থাকলে অবিদ্যা ‘অন্ধং তমঃ’, বা ‘ভার অনৃত’--সে ফোটায় শুধু বহুর 
বিশিষ্ট চেতনা । অথচ ‘বিজ্ঞানের সাধনায় যদ আবদ্যাকে বাদ দিয়ে চাল, 
অসং ও অবস্তু ভেবে নিরাকৃত কাঁর তাকে, তাহলে বিদ্যাও হয় ‘ভূয় ইব তমঃ’_ 
যেন আরও অন্ধকার--পর্ণাসদ্ধির অন্তরায় যেন। বিদ্যার আলোতে চোখ 
ঝলসে যাওয়ায় অববদ্যার কোন্‌ ক্ষেত্রকে সে উদ্ভাসিত করছে, তার আর 
দিশা পাই না তখন। 

প্রাচীনতম খষিদের এই অন;শাসনে আছে স্বপ্রতিষ্ঠ প্রজ্ঞার নির্মল 
দৃচ্টি। খাদের বিদ্যার এষণায় ধৈর্য এবং বাঁ্ষ' দুইই ছিল। কোথায় 
মানুষের জ্ঞানের সামা, নম্রভাবে তা স্বীকার করবার মত প্রজ্ঞার বৈশারদ্যও 
তাঁদের ছিল। মানুষের জ্ঞান আপন সামার বাইরে চলে যায় যে প্রত্যন্তভামতে 
এসে, তার খবর, তাঁদের অজানা ছিল না। পরের যুগে এল হৃদয় এবং 
মনের একটা অদম্য অধীরতা, অনুত্তর আনন্দের একটা দডর্নিবার আকর্ষণ, 
শ্‌দ্ধসংবতের একটা সর্বপ্রাসী প্রভাব। বুদ্ধির ক্ষুরধার তাঁক্ষমতা তার 
সঞঠ্গে যোগ দিয়ে একের এষণাকে প্রতিষ্ঠিত করল বহনুর অদ্বাকৃতির ’পরে। 
অন;ভবের তুণগশ্‌ণ্গে মুক্তি পেয়ে রহস্যের অতলতার প্রাত বঢ়দ্ধি হল বিরুপ 
অথবা পরাঙ্ম:খ। কিন্তু পঢ়রাণ! প্রজ্ঞার স্থির দৃষ্টির কাছে এ-বিরোধ ছিল 
না। প্রাচীন খাঁষরা বুঝতেন, পরমদেবতাকে তত্বত জানতে হলে সব্বত্র 
সমভাবে তাঁকে দেখতে হবে অভেদবডুদ্ধি নিয়ে;-তাঁর আত্মর্‌পায়ণের বৈচিত্র 
আপাতবিরোধের যে-লালা, শ্রদ্ধায় তাকে গ্রহণ করতে হবে-_কিন্তু তার দ্বারা 
অভিভূত হলে চলবে না। 

তাই একদেশদশণ তক্বুদ্ধি ভেদদ্‌চ্টিকেই একান্ত করে যাঁদ বলে : 
বহ;ত্ব একটা অবাস্তব 'বল্রম মাত্র, কারণ অদ্বিতীয়-একই পরামর্থসত্য ; একমান্র 
নিবিশেষই আছেন সংগ্বরূপ হয়ে, অতএব সাঁবশেষ বন্ধ্যাপুত্রের মতই 
অসং;-তাহলে তার এই রায়কে আমরা কিছুতেই মানতে পারব না। বহুনুর 
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মধ্যে একের এষণা আমাদের পরমপঢুরুযার্থ সত্য, কিন্তু তার সিদ্ধি আমাদের 
চেতনাকে প্লাবিত করবে অপরোক্ষ অনুভবের সেই প্রুণ্যচ্ছটায় যাতে আমরা 
আবার সেই এককে দেখব ভূতে-ভূতে “সর্বেষাং হৃদি সান্নবিষ্টঃ ৷’ 

আর একটা বিষয়ে সতর্কতা চাই। অন্তগ্রঢ় শক্তির বিস্ফোরণে মন 
যখন এক ভূমি হতে উত্তীর্ণ হয় উদারতর আরেকটা ভূমিতে, তখন সেই 
গোন্রান্তরের ফলে যে-কোনও “বিশিষ্ট দৃষ্টি আঁতমান্রায় একান্ত হয়ে দেখা দেয় 
তার কাছে। সত্যার্থঁকে মনের এই আঁতচার সাবধানে এড়িয়ে যেতে হয়। 
জড় মনের যে-দর্শ'ন লোকোত্তর-রহ্মবাদকে ভাবে একটা অলীক কল্পনা, আমরা 
তাকে তেলে ফোল। 'কন্তু চিন্ময় মন যাঁদ উপলান্ধ করে, বিশ্ব একটা 
অবাস্তব স্বপ্নমাত্র, তাহলে তার অনড্ভবকেই-বা নিব্য্যঢ় সত্য মনে করব কেন ? 
জড় মন হীন্দুয়সংবেদনে অভ্যস্ত শুধু, তাই বচ্তুর তত্ত্বকে স্থলাবিগ্রহের তথ্যে 
না ঢেলে সে বুঝতে পারে না। সডতরাং ইন্দ্িয়-প্রত্যক্ষের বাইরেও যে কোনও 
প্রমাণ থাকতে পারে, কিংবা সত্যধবতকে যে জড়াতীত ভূঁমিতেও উত্তীর্ণ করা 
চলে, এ তার কল্পনায় আসে না। আবার সেই মনই যখন প্রাকৃতচেতনার 
এলাকা ছা'ড়য়ে চলে যায় বদেহতত্ত্বের সর্বাতভাবাী অনতভবে, তখন সম্যক্‌- 
দর্শনের অসামর্থাকে সেও সংস্কাররুপে নিয়ে যায় অতান্দ্রিয় ভূমিতে । তাই 
তার একদেশা' দৃষ্টিতে হান্দ্িয়সংবেদন দেখা দেয় স্বপ্ন বা কুহকরুপে। কিন্তু 
অনুভবের এই দুটি মেরুতেই আছে স্বরুপসত্যের কুণ্ঠাবিকৃত প্রকাশ শুধু 
তার আসল পাঁরচয় তো আমাদের অগোচর নয়। . একথা সত্য, আমাদের 
আত্মোপলান্ধর সাধনক্ষেত্র এই যে রুপের জগৎ, তার মধ্যে দ্বিধাহীন চিত্তে 
সত্য বলে মানতে পারি তাকেই, যা অপ্রাকৃত হয়েও প্রাক্ৃতচেতনায় আ'বষ্ট 
হয়েছে তার লোকোত্তর {বভূতিকে এখানকার ছন্দে ঢেলে । আবার একথাও 
সত্য, জড় এবং তার ব্যাকবততে যে স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্বরুপের ভান, তাও আঁবদ্যার 
বল্রম ছাড়া আর-কিছুই নয়৷ জড়ের ব্যাকত যাঁদ জড়াতীত 'বদেহ-সত্যের 
আত্মর্‌পায়ণের উপাদান ও রুপরেখা হয়, তবে সেই হবে তার সত্য পাঁরচয়। 
বচ্তুত জড়ের রূপ 'দিব্যচেতনার একটা লালায়ন_এই তার স্বরূপ 
চিৎস্বরূপের স্বধাকে একটা 'বাশষ্ট ভাঙ্গতে ফুটিয়ে তুলছে সে-এই তার 
প্রয়োজন । 

কথাটা এই ৷ অরূপ রহ্ম রুপী হয়ে তাঁর চিন্ময় সত্তাকে ববভাঁবত 
করেছেন জড়ধাতুতে। তাঁর এ-লাঁলার তাৎপর্য শুধু চিদাভাসের সাঁবশেষ 
ব্যঞ্জনাতে আত্মাবসৃষ্টর আনন্দকে সম্ভোগ করা। ব্রহ্ম জগৎ হয়েছেন প্রাণের 
বৈচিন্যে নিজকে ফুটিয়ে তুলতে । প্রাণ বহ্মে ্নাহত ও প্রাঁতাচ্ঠত-_নিজের 
মধ্যে ব্রহ্মের এঁশ্বর্যকে আবিষ্কার করবে বলে। এইখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
মানবচেতনার বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা। 'বশ্বের চেতনাকে মানুষে উত্তীর্ণ করে 
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সেই ভূমিতে, যেখানে আত্মস্বরূপের পারপূর্ণ উপলাঁন্ধতে তার রূপান্তরাসন্ধি 
সহজ হয়। পরমদেবতাকে জাঁবনে ফুটিয়ে তোলা--মানষের মনয্ষ্যত্বের এই 
দিব্যজাবনের উদ্‌যাপনে তার যাত্রা শেষ। 
কি মননে, কি জাঁবনে আত্মোপলন্ধর খতময় ছন্দ ফোটে সর্বাবগাহণ 
সংবিতের উপচয়ে। ব্ৰহ্ম নিজেকে প্রকাশ করছেন চেতনার বহু-বিচিত্র পর্যায়ে। 
সকল প্যণয়ই মহাকালের স্বরূপসত্তায় যুগপৎ আবিভূ্ত। তব্‌ তাদের মধ্যে 
সদ্ৰন্ধের পারম্পর্য আছে।  প্রাণকেও সেই ধারা ধরে আত্মসত্তার নিত্যনতন 
নায় ফুটিয়ে চলতে হয় নিজের রুপ। কিন্তু তাবলে এক ভূমি হতে 
আরেক ভূমিতে উঠতে গিয়ে প্রাক্তন সিদ্ধিকে বর্জন করলে চলে না নান 
সণ্ধির উন্মাদনায় । মনোময় জাবনে পেণঁছে তার অন্নময় ভিত্তিকে প্রত্যাখ্যান 
ণ তাচ্ছিল্য করি যদি, অন্ন-মনোময় ভূমির প্রতি বিম;খ হই যাঁদ চিন্ময় ভূমির 
আকর্ষণে, তাহলে একথা বলতে পারব না যে ব্রাহ্মী চেতনার সম্যক্সিদ্ধি 
আমাদের হয়েছে অথবা তাঁর পারপূূর্ণ আত্মর্‌পায়ণের সকল ছন্দকেই আমরা 
মনে নিয়োছ। জাঁবনে সিদ্ধি কখনও এমন করে আসে না। এ শ্‌ধ্য 
অপদণতাকেই এক ভূমি হতে আরেক ভূমিতে ঠেলে তোলা--বড় জোর সিদ্ধর 
কয়েকটি ধাপ পার হওয়া। অনুভুতির যত উচ্চ শিখরেই উঠি না কেন, 
এমন-কি অসতের দুর্গম উত্ত্গতাতেও যদ নিজেকে হারিয়ে ফোল, তব্‌ 
এ-অভিযান ব্যর্থ হবে-যঁদ ভুলে যাই কোথায় ছিল আমাদের প্র্তিষ্ঠা। 
অবরভূমিকে শুধু ছেড়ে আসা নয়' ওদাসান্যভরে, পরন্তু উত্তরভূমির 
জ্যোঁতরচ্ছৰাসে প্লাবিত করে তার র্‌পান্তর ঘটানো-এই হল 'দিব্যপ্রকৃতির 
স্বধর্ম। ব্ৰহ্ম অখণ্ড সমগ্রতায় পঢ্ণস্বরূপ, তাঁর মধ্যে আছে বহু-বচিত্র 
চেতনার যুগপৎ সমন্বয়। অতএব আধারে ব্রাহ্মী চেতনাকে ফোটাতে হলে 
আমাদেরও অখণ্ড সম্যক্‌ সর্বাধার এবং সর্বাবগাহী হতে হবে। 
মতঠজাবনের প্রাত বিতুফ্া ছাড়াও উগ্রবৈরাগ্যের আরেকটা অনুচিত 
অঁভনিবেশ আছে আমাদের মধ্যে, যার মোহ কাটিয়ে উঠতে পার-যাদ 
অখণ্ডচেতনার সম্যক্‌স্ফুরণকে জাঁবনাদর্শ কাঁর। চেতনার তিনটি সামান্যরূপ 
_জাঁব বা ব্যাক্তচেতনা, বিশ্বচেতনা এবং তুরায় বা বিশ্বোত্তার্ণ চেতনা। প্রাণ 
এই ত্রয়ীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অন্যোন্যসম্বদ্ধ হয়ে। প্রাকৃত চেতনায় 
প্রাণপ্রবৃত্তির যে স্বাভাবিক প্রকাশ, জাব তাতে নিজেকে জানে বিশ্বের অন্তর্গত 
একটা বববিক্ত সত্তা বলে; আবার নিজেকে ও বিশ্বকে সে মনে করে জ'বোত্তার্ণ 
ও বিশ্বোত্তার্ণ এক তুরাঁয় সত্তার অধান। এই তুরায় ভাবকেই সাধারণত 
বল ব্ৰহ্ম। আমরা ভাবি, বিশ্বকে তান শঢধু যে ছাড়িয়ে গেছেন তা নয়, 
তানি আছেন তার বাইরে দাঁড়িয়ে । ব্রহ্মকে এমনি করে জাঁব ও জগৎ হতে 
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{বাবক্ত ভাবার স্বাভাবিক পাঁরণাম এই হল যে, জাঁব আর জগৎ দুইই আমাদের 
কাছে তুচ্ছ এবং অপকৃষ্ট হয়ে গেল। অতএব, তুরায়ভাবের সিদ্ধতে জাবভাব 
ও জগধ্ভাবের নিবৃত্তি জাবের পরমপুরুষার্থ_যুক্তর ধারা ধরে এই 
গসন্ধান্তে পেণঁছনো ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় রইল না। 

কিন্তু বহ্মোর অদ্বৈতভাবকে যাঁদ অনুভব কাঁর সম্যক্‌-দর্শনের পু্ণতা 
নিয়ে, তাহলে আর এই বিপরীত সিদ্ধান্তে পেঁছতে হয় না। মনোময় ও 
চিন্ময় জীবন ফুটিয়ে তুলতে তো এই স্থুল দেহটাকে ছেড়ে যাবার প্রয়োজন 
হয় না। তেমানি সম্যক্‌-দর্শনও এমন ভূঁমতে পেণঁছে দিতে পারে মানুষকে, 
যেখানে জাবপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক ধারাকে বজায় রেখেই বশ্বচেতনায় অবগাহন 
অথবা বশ্বাতীত তুরায় চেতনায় অবস্থান_এর মধ্যে অসংগাঁত কিছুই থাকে 
না। 'বিশ্বোত্তাৰ্ণ যান, বিশ্ব যে বাঁধা রয়েছে তাঁর আলগ্গনে। 'বশ্বে যে 
' দঁতানি অনুসৃত, একাঁভূত_বিশ্ব তো নিরাকৃত নয় তাঁর দ্বারা। তেমান 
{বিশ্বের বুকেই জাবের বাস, বিশ্ব এক হয়ে আছে তার সঙ্গে_সেও তো 
জাবকে নরাকৃত করোন। সমগ্র বিশ্বচৈতন্যের কেন্দ্রাবন্দদ হল জাব। আর 
বিশ্ব সেই নিা্বশেষ অরুপের শেষ রুপায়ণ, যাঁর সর্বাত্মভাবের সমগ্রতায় 
এই স্‌ষ্টিলীলা জাঁরত। 

জাঁব জগৎ ও ব্ৰহ্মের এই হল সত্য সম্বন্ধ। এ-সত্য আচ্ছন্ন হয়ে আছে 
আমাদের আঁবদ্যাবকৃত দৃষ্টির কাছে। অবিকৃত সত্যচেতনাকে ফিরে পাই 
যখন 'বদ্যার উন্মেষে, তখনও এই শাশ্বত সম্বন্ধের তত্বত কোনও বিপর্যয় 
হয় না-শুধু জাবের চিৎকেন্দ্র হতে 'বচ্ছ রত তার প্রত্যক্‌ ও পরাক্‌ দৃষ্টিতে 
ফোটে কোন্‌ অনঘুত্তরের 'দিব্যাবভা। অতএব তার প্রবৃত্তিতেও দেখা দেয় 
একটা অভিনব পারণামের ব্যঞ্জনা । জাব তখনও 'বশ্বোত্তীর্ণের স্বাভাবিক! 
জ্ঞানবলাক্রিয়ার অপরিহার্য আধার, অতএব দন্রলোকের জ্যোতিঃসম্পাতেও 
সে-ক্রিয়ার নিবৃত্তি ঘটে না তার মধ্যে। বরং সম্বনদ্ধ ও প্রভাগ্বর জাবচেতনার 
{শ্বকর্মে আঁভানবেশ ও অন:ববক্তি যে তখনও চলে, সে তো 'বশ্বলালারই 
ওঁকান্তিক প্রয়োজনে। কারণ, বশ্বগত সমাষ্টর মধ্যে আত্মচেতনা ফোটে 
ব্যাচ্টতেই 'বশ্বোত্তার্ণের চিন্ময় স্ফুরণ হতে। অতএব ব্রহ্মজ্যোতির সংস্পর্শে 
জাবের আত্যান্তক প্রলয়ই তার নিয়াত হত যাঁদ, তাহলে এ-সংসার ষে 
নিরবাচ্ছন্ন অন্ধকার দুঃখ তাপ ও মরণের রশঙগশালা হয়েই থাকবে অনন্তকাল 
ধরে, এ-নয়াতিও হত দুর্ল্ঘ্য। এমন সংসার তখন জাবের কাছে হয় একটা 
নিষ্ঠুর পরাক্ষা, নয়তো একটা অনাদি বভ্রমের চক্রাবর্তন। 

বৈরাগ্যবাদীর ঝোঁক হল সংসারকে দেখা এই দংচ্টিতে। কিন্তু বিশ্বের 
মধ্যে আমাদের ঠাঁই পাওয়াটাই একটা 'বভ্রম হয় যাঁদ, তাহলে ব্যাক্তর মুক্তির 
তো বাস্তাবক কোনও অর্থই থাকে না। অন্বৈতবাদী বলেন : যাঁব আর 
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ব্ৰহ্ম এক, ব্ৰহ্ম হতে তার ভেদভাব অবিদ্যা মাত্র; ভেদভাব হতে অব্যাহত পেয়ে 
যে ব্রহ্মতাদাত্ম্ম লাভ করেছে, সেই মডক্ত। 'কন্তু প্রচ্ন হবে, এমন অব্যাহাঁতি- 
লাভে ইষ্টাসদ্ধি হল কার? পরব্রন্মের ই্টানিষ্ট কিছুই নাই জাবের 
অব্যাহাঁততে, কেননা অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ নিত্যমুক্ত প্রশান্ত 
নির্বিকার_তাঁর স্বভাবচন্যাত কিছুতেই ঘটতে পারে না। সমচ্টি বিশ্বেরও 
তাতে কোনও লাভ নাই, কেননা সমষ্টিগত ‘বিভ্ৰম হতে একাঁট জ'বব্যাক্ত যাঁদ৷ 
মুক্তি পায় কোনরকমে, বিশ্বের তো মুক্তি হয় না তাতে। তার বন্ধন 
তেমনি অটুট থাকে, কারণ বিশ্বের বেলায় বন্ধহেতু অবিদ্যা যেমন অনাদি 
তেমানি অনন্ত, জাবের মত সান্ত তো নয়। অতএব সংসারচক্র হতে অব্যাহতি 
পেয়ে লাভ যদি কারও হয়, সে শুধ জাঁবের। দ:ঃখতাপ ও খণ্ডবোধের 
আড়ষ্ট বন্ধন হতে ছাড়া পায় সে-ই । শাশ্বতা শান্তির আনন্দলোকে উত্তীর্ণ 
হয়ে পুরুষার্থের পরম সদ্ধিতে সে-ই হয় কৃতার্থ। তাহলেই মানতে হয়, 
প্রম্‌ক্ত চেতনার জ্যোততে উদ্ভাদ্বর হয়েও ব্রহ্ম ও জগৎ হতে বিশিষ্ট একটা 
বাস্তব সত্তা জাঁবাত্মার বজায় থাকেই কোনরকমে। কিন্তু মায়াবাদীর মতে 
আত্মার জাঁবভাব একটা বিভ্রম মাত্র; অনিব'্চনায় মায়ার মধ্যে তার সত্তা কোনও 
উপায়ে সম্ভাবিত হলেও বস্তুত সে অসং। তাহলে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে 
পেণঁছতে হয় : অসং মায়িক বিশ্বের অসং মায়িক বন্ধনজাল হতে মডক্তি লাভ 
করছে অসং মাঁয়ক জাঁব এবং এই অনির্বচনাীয় মুক্তির সাধনাই হল সেই 
অসং জাবের পরমপঢুরুুষার্থ। কেননা যেখানে সমস্তই কল্পিত অতএব অসং, 
সেখানে কেউ নাই বদ্ধ বা মঢক্ত বলে_অতএব মনুমডক্ষযও কেউ নাই; এই হল 
বিদ্যার চরম অনুভব! অর্থাৎ অবিদ্যাও যেমন প্রতিভাস মাত্র, বিদ্যাও শেষ 
পর্যন্ত তা-ই! আবার দেখি, সেই অনির্বচনায়া মায়াঁআমাদের মুক্তিপথের 
বাঁকে দাঁড়িয়ে । যে-তক্বুদ্ধি তার রহস্যজালকে িন্নাভন্ন করেছে বলে 
উল্লাসত হয়ে উঠেঁছল, মায়াবিনীর হাসির কল্লোলে কোথায় ভেসে গেল তার 
ম্‌ঢ় আস্ফালন! 

মায়াবাদা জানেন, তাঁর তকে ফাঁক আছে। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে তান 
বলেন ঃ যাক্তি দিয়ে বল্ধন-মঢুক্তির প্রহেলিকা বোঝানো যায় না; এ-রহস্য অনা, 
এর কোনও সমাধান নাই। তব্‌ আমাদের সাধনজাঁবনে এ যে একান্ত বাস্তব 
একটা তথ্য, সে তো মানতেই হবে। একটা ধাঁধা এড়াতে আরেকটা ধাঁধার 
আশ্রয় নিতে হয় যাঁদ, তাতেই-বা ক্ষাত কি? ক্ষুদ্র অহংএর বাঁধন ছি'ড়তে 
পারে জাবাত্মা একটা চরম অহাঁমকার অভিঘাতে-তার ব্যক্তিগত মুক্তির 
দায়কেই একান্তভাবে আঁকড়ে ধরে। তাতে মায়ার জগতে তার ব্যাক্তসত্তা 
অত্যন্ত উগ্র ও ববিক্ত হয়ে দেখা দেয় যাঁদ, আপাত্ত বক? আমি ছাড়া 
আর-কোনও জাবের তাত্বিক সত্তা আছে কি না, তার প্রমাণ নাই। আমি 
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ছাড়া আর সবাই আমারই মনের বিকল্প শতধনু, তাদের মুক্তির প্রশ্নও তাই 
আমার কাছে িরর্থক। শ্ঢুধাু আমার আত্মা একান্ত বাস্তব এবং আমার 
মদক্তিই একমাত্র পুরুষার্থ । বন্ধন হতে আমার ব্যাক্তগত মুক্তিই {বশ্বের 
একমাত্র বাস্তব তত্ত্ব; আর-সব জীব আমার আত্মস্বরূপ হলেও থাক্‌ না তারা 
বন্ধনের মধ্যে পড়ে। 

স্বতোবিরোধে কন্টাকত এই তকেরি ধাঁধা সিটে গিয়ে সুসংগত দেখা 
দিতে পারে আমাদের দ্শনে_যাঁদ একটা দুলণ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি না কাঁর 
ব্ৰহ্ম অথবা আত্মা আর জগতের মাঝে। 'বস্‌াচ্ট অখণ্ডেরই, একথা সত্য । 
কিন্তু তাবলে কি বৈচিত্ৰ্য নাই সে-বিসৃষ্টিতে, বহুমুখঁ বিচ্ছুরণ নাই ? চোখ 
থাকতেও যদি অন্ধ না সাঁজ, তাহলে বিশ্বের যেদিকে তাকাই, সেদিকেই কি 
দেখি না এই চিত্রবহ অপরুপ সত্যের নিদর্শন? চচৎসত্তার তো বন্ধন নাই 
কোনও-যেমন নাই বহ্‌ত্বের বন্ধন, তেমান নাই এক্যেরও। রহস্যময় হলেও 
এই ঁক নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক পাঁরচয় নয় তাঁর ? তাঁকে “নার্বশেষ’ 
বাল এই জন্য যে, বিশিষ্ট আত্মর্‌পায়ণের অনন্ত সম্ভাবনাকে আপন কুক্ষিগত 
করে দ্বধায় বিলাসত করবার অকুণ্ঠ স্বাতন্ব্য তাঁর আছে। বদ্তুতই কেট 
নাই বদ্ধ বা মঢক্ত বলে, অতএব মুমুক্ষৰও কেউ নাই_কেননা তৎস্বরূপ তাঁর 
অব্যাহত দ্বাতন্ব্যে নিত্যমুক্ত । এমানিই অকুণ্ঠ সে-স্বাতন্ত্য যে মুক্ত থাকার 
দায়টকুও তাঁর নাই। অতএব বাস্তব বন্ধনের দ্বারা অস্পষ্ট থেকেই বন্ধন- 
লাঁলার অভিনয় করতে তান পারেন। বন্ধন স্বকাল্পত একটা বিশেষণ তাঁর 
পক্ষে । অহংএর সামায় আপনাকে বাঁধা তাঁর বিসৃষ্টির একটা সামায়ক ভাঙ্গ 
শুধু । এই য়ে বাহ্মী চেতনার ব্যচ্টি বিভাবে সমাষ্টর এশ্বর্য এবং তুরায়ের 
অনি্বচনায়তাকে তানি ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন। 

বিশ্বোত্তাৰ্ণ তুরায় যিনি, স্বগত নিকল দ্বাতন্ত্রযে {তান দেশ-কালের 
অতাীত। মনঃকল্পিত সান্ত ও অনন্ত ভাবনার দ্বন্দ্ব স্পর্শ করে না তাঁকে। 
কিন্তু বিশ্বে আছে তাঁর আত্মরূপায়ণের ক্বাতন্ত্য বা মায়াশাক্তর বিলাস। 
তা-ই দিয়ে একত্ব ও বহুত্বের আপুরণে আপন নিল্কল স্বরুপকে করলেন তান 
স-কল, এবং অদ্বৈতসম্প টিত বহু-ভাবনাকে স্থাঁপত করলেন . অবচেতন 
চেতন ও অঁতচেতন এই তিনটি ভাঁমতে। তাঁর বহু-ভাবনা যখন জড়াবশ্বে 
রূপায়ত হল, তখন তার মলে দেখতে পেলাম এক অবচেতন অদ্বয়ভাবেরই 
লালা। 'বশ্বের উপাদান ও ক্রিয়ারুপে প্রকট হয়েও সে-অদ্বয়ভাবে নিজের 
গাঁত-প্রকবত সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট চেতনা রইল না। তার পরেই জাব- 
চেতনায় ভেসে উঠল অহংএর ব্যক্তাবন্দ; অদ্বৈতচেতনার প্রমুখ হয়ে। কিন্তু 
সেখানেও জাঁব তার অদ্বৈতবোধকে খাটায় শুধু রুপের জগতে_-বাহরাবত্ত 
ক্রিয়ার জগতে; তাই ব্যক্ত অহংএর অন্তরালে ক ঘটছে তার খবর সে রাখে 


জাবের নিয়াত 8৩ 


না। এইজন্যই, সংহঁতি-বোধ তার নিজের মধ্যে যে নয় শুধ, বিশ্বের সঙ্গেও 
যে সে এক-_এ-প্রত্যয় কোনমতেই তার জাগে না। বিশ্বের অহংকে ব্যাচ্ট 
“হংএর খণ্ডতায় সঙ্কুচিত করেছি, তাই জাঁব হিসাবে সবাই আমরা অপনর্ণ। 
কিন্তু ব্যাচ্টিচেতনার সামা ছাড়িয়ে গেলেই আঁতচেতনার স্ফুরণ ঘটে অহংএর 
মধ্যে এবং তার অমোঘবাঁর্যে অন্যাষিক্ত হয়ে আমরা" পাই 'বিশ্বাত্মভাবের 
অন:ভব। সে-অননভব আমাদের নিয়ে যায় ব্রহ্মের তুরায় সত্তার মহাগহনে_ 
বিশ্ব যাঁর অনিবচনায় স্বরনপকে ফুটিয়ে তুলছে বহনধাবিকল্পিত অধ্বৈতের 
লালায়নে। 

অতএব জাঁবাত্মার প্রমুক্তিতে বিশ্বব্যাপনী দৈব মায়ার একটা চরম 
আকুতি সার্থক হচ্ছে। এই প্রমুক্তি হল সৃষ্টির দব্যানয়াত, এই 'দিব্যভাবনার 
নাভিতে আশ্রিত থেকেই বিশ্বচক্র আবার্ত‘ত হয়ে চলেছে। জাবচেতনা বিশ্বের 
সেই জ্যোতিবিন্দ:, যেখান থেকে শুর হল অরুপের বহুধার্‌পায়ণের সুদুর 
অভিযান-পরিপ্চূর্ণ র্‌ূপসিদ্ধির অলক্ষ্য দিগন্তের দিকে। এই বিন্দ; হতেই 
প্রমৃক্ত জাঁবাত্মা তাঁর অদ্বৈত-অনডভবকে অগ্র্যা বুদ্ধির এষণায় যেমন করেন 
উৎসত, তেমনি বিশ্বাত্মভাবনায় তাকে করেন প্রসারত। বিশ্বের বহুর্পের 
সঞ্গো তাদাত্মযের অনহুভব সিদ্ধ না হলে, তুরাঁয়ের যোগেও অগদ্বৈতাসন্ধি 
অপর্ণ থাকবে। অতএব প্রমুক্তচেতনায় বিশ্বাত্মভাবের ববকিরণ সার্থক হবে 
প্রমুক্তিরই বহুধা র্‌পায়ণে, একটি মডক্তজ্যোতি অগণিত নক্ষত্রবিন্দদতে মুক্তির 
আনন্দ ছড়য়ে দেবে বিশ্বের আকাশ জড়ে। একটি প্রাণী যেমন বহু দেহে 
আপনাকে বিস্‌ষ্ট করে প্রজনন দ্বারা, তেমান একজন দেবমানব বহু মডক্ত 
আ্মায় প্রজাত হয়ে আপনাকে করেন 'বচ্ছবরেত। অতএব এ-জগতে কখনও 
একটি জাঁবাত্মারও মুক্তি ঘটে যাঁদ, তাহলে আত্মসংবিতের সেই 'দব্যসংবেগ 
বহু জাঁবে সঞ্চারিত হয়ে জাগিয়ে তোলে চৎশক্তির একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ 
কে জানে তার উদ্ধৃত তরঙ্গ পার্থিব মনন্ষ্যচেতনাকে আলোড়িত করে 
লোক-লোকান্তরেও বিস্পত হয় কি না! বদ্তুত অধ্যাত্মশক্তির ব্যাপ্তিতে 
দাঁড় টানা চলে কি কোথাও ? মহানির্বাণের উপান্তে পেণঁছেও কন্ধ পিছন 
ফিরে দাঁড়ালেন তার দিকে_ প্রতিজ্ঞা করলেন, পৃথিবীর একটি জাবও দুঃখের 
অভিঘাত ও অহমিকার কবল হতে অমুক্ত থাকবে যতক্ষণ, ততক্ষণ লোকোত্তরের 
মহাকৰ্ষণ সত্ত্বেও অনাবৃত্তির পথে কিছুতেই পা বাড়াবেন না তিনি! 
মহাসত্তবের এই বিপডল আত্মবিচ্ছুরণের সৎকল্প কি উপন্যাস শডধয ? 

কিন্তু বিশ্বব্যাপ্তির মহিমা হতে নিজেকে নিরাকৃত না করেও আমরা 
সংবিংসাদ্ধির চরমে পেণঁছতে পাঁর। ব্রন্মের দুটি বিভাবই শাশ্বত; অন্তরে 
তিনি মুক্ত এবং বাইরে ব্যাকৃত। যেমন আছে তাঁর বিসৃষ্টি, তেমনি আছে 
নির্লিপ্ত স্বাতন্ন্যও। আমরাও যখন ব্রহ্মস্বরূপ, তখন আমাদেরও মধ্যে 
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তাঁর দিব্য দ্বধার বীর্ষ স্ফুরিত হবে না কেন? সত্য-সত্যই দিব্যজাীবনের 
অধিকার যে চায়, প্রবৃত্তি আর বৃত্তির মাঝে একটা পরমসাম্যের সূত্র 
আ'বচ্কার তাকে করতেই হবে। যাকে অতিক্রম করে মঢক্তি পেয়োছ তাকে 
বজন করাই যদ হয় চরম পৃরঢুষার্থ, তাহলে ব্রহ্ম স্বীকার করে নিলেন যাকে, 
নিবৃত্তিপথের যাত্রী হয়ে আমরা যে তাকেই করলাম নিরাকৃত! আবার প্রবৃত্তির 
পথে চলতে গিয়ে কর্মে“ তন্ময় হয়ে ক্রিয়াশাক্তর সঙ্গে নিজের অধ্যাস ঘটাই 
যদ, তাহলে শঢুধনু চেতনার অবরভূঁমিকে সত্য মেনে পরা সংবৎকে প্রত্যাখ্যান 
করা হয়। 'কন্তু ব্রহ্মে অখণ্ড সৌষম্যে সংহত যে-দুন্ট বিভাব, তাদের 'বযডক্ত 
করতে কেন মানুষের এত দরাগ্রহ ? ব্রহ্মকে সম্যক পেতে হলে তাঁর অখণ্ড 
পাঁরপূর্ণতার বিকাশ আমাদেরও মধ্যে ঘটানো চাই_এই কি নয় জাবের 
দিব্য নিয়তি ? 

এই যে ব্যাচ্ট-অহংএর সামার মধ্যে নিজেকে আমরা চলার পথে ফুটিয়ে 
তুলাছ, তাকে ছেয়ে আছে ম্‌ত্যু ও দ:ঃখ-তাপের করাল অভিশাপ । কিন্তু 
শাপমুক্ত ঘটাতে হলেও বহুধাবৃত্ত অবিদ্যার ভিতর দিয়েই যে তার পথ। 
বহুর মধ্যে এককেই সম্যক্‌ জানলে ঘটে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার সহবেদন। 
সেই সম্যক: বিদ্যার দ্বারাই আমরা পাই অমৃতসম্ভোগের অখণ্ড অধিকার। 
িখল সম্ভাঁতির ওপারে অসম্ভাঁত যানি, তাঁকে পেয়ে আমরা মুক্ত হই 
জন্মম্‌ত্যুর অবর আবর্তন হতে। কিন্তু প্রমুক্তচেতনার দ্বাতন্ব্রযে সম্ভূতিকেও 
দিব্য জেনে আমরা মৃত্যুকে জারিত কাঁর অম্‌তের সম্ভোগ দ্বারা। এমান 
করে এই মনয্ষ্যপ্রকৃততেই সেই দিব্যরাতর চিন্ময় আত্মাবাকরণের ভাস্বর 
{বন্দডুতে আমরা নিজেকে রুপান্তরিত কার। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বিশ্ব ও মানব 


সর্বাজাবে সর্বসংস্থে বহন্তে 
অস্মিন্‌ হংসো ভ্রাম্যতে ব্ৰহ্মচক্ৰে। 
পূ্‌থগাত্মানং প্রেরিতারণ্ট মত্বা 
জষ্টগ্ততচ্তেনাম্‌তত্বমোত ৷ 
শ্ৰেতাশ্ৰতরোপনিষং ১৬ 


জাঁবনের সকল ধারা ও চেতনার সকল ভূমির সমাচ্ট এই যে বতহং 
বহ্মচক্র, তাতেই জাব ঘুরছে ফিরছে হংস হয়ে-যান এই পথের নায়ক, 
তাঁর থেকে পৃথক ভেবে। অবশেষে জাড়য়ে ধরেন তানই তাকে; তখন সে 
পায় অমৃতের অধকার। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (১॥৬ ) 


এক বৃহৎ আভাস্বর তুর্যাতীত পরমার্থসৎই পর্বে-পর্বে আপনাকে ফুটিয়ে 
তুলছেন 'বিশ্বরুপে ; আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই জগতের সঞ্গে অদ্শ্য কত 
লোক-লোকান্তরের বিচিত্র বুনানিতে রাঁচত তাঁর আত্মরূপায়ণের উপায় ও 
উপাদান, নিমিত্ত ও পরিবেশ !_এমনি করে তাঁর আনন্দশতদলের দল মেলা 
এই 'বিশ্বলীলার তাংপর্য। একথা তো কিছুতেই মানতে পার না, বিশ্বের 
কোনও অর্থ নাই, নাই কোনও লক্ষ্য_এ শঢধু অন্তহীন বিভ্রমের নির্দ্দেশ 
আবতন, অথবা যদ্‌চ্ছার একটা ক্ষণিক খেয়াল । যে-যডাক্ত দিয়ে বুঝতে 
পাঁর জগংৎপ্রপণ্ট কোনও প্রবণ্ডক মনের চাতুরাী নয় শুধু, সেই যুক্তিই আমাদের 
চিত্তে জাগায় তার স্বরূপ সম্পর্কে এই সুনিশ্চিত প্রত্যয় : অগণিত 'বাবক্ত 
প্রাতিভাসিক ধর্মের একটা অন্ধ অসহায় লক্ষ্যহণীন স্বয়ন্ভু-পণ্ড অনন্ত কালের 
কক্ষপথে ছুটে চলেছে সংঘাত ও সংঘর্ষের ‘বিক্ষুব্ধ মত্ততায়_এ কখনও জগতের 
সত্যরূপ হতে পারে না। অথবা এমনও বলতে পাঁর না, এ শুধ একটা 
তামস’ শাক্তর অপ্রমেয় স্বতঃস্ফুর্ত বিসৃষ্টি ও উচ্ছৰাস, এর অন্তরালে কোনও 
নিগ্‌ঢ় বিজ্ঞানের প্রবর্তনা নাই, যা যাত্রার শুর: হতে শেষ পর্যন্ত সজাগ থেকে 
তার গাঁত ও পারিণামকে নিয়ন্ব্রিত করবে। বরং এই প্রত্যয়ই সত্য এবং 
যঢক্তিসহ : স্বয়ংপ্রজ্ঞ অতএব অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্রযে স্বরাট এক অখন্ড সত্তাই আবিচ্ট 
এবং অন্তগুঢ় হয়ে আছে প্রাতিভাসক সত্তাতে। বিশ্বের ব্যাকততে. সেই 
আপনাকে রুপায়িত করছে, জাবব্যাক্তর প্রচেতনায় মেলছে তার কমলদল। 

এই জ্যোতিময় উল্মেষকেই আর্য পিতপ্ঢুরনযেরা বন্দনা করেছেন উৰা 
বলে। বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদে চরম প্রতিষ্ঠা তাঁর, তাঁকে দেখেঁছলেন 
তাঁরা মানসের দয্রলোকে আতত এক 'বরাট প্রজ্ঞাচক্ষুরূপে। এই ‘বৃহৎ 
জ্যোতি’ই নখিলের মর্ম'মূলে নিত্যজাগ্রত রয়েছেন সর্বভাসক ও সর্বনিয়ামক 


৪৬ I দিব্য-জাঁবন 


খতস্বরপ হয়ে, বিশ্বের সাক্ষী এই অন্তর্যামাঁই প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করছেন 
মানন্ষকে আপনপানে। তাঁরই সংকর্ষণে চলেছে মানবযাত্রী প্রথমত সচেতন 
মনের অগোচরে, অপরা প্রকৃতির প্রগঁতিস্রোতের টানে। তারপর প্রচেতনার 
পর্বে-পর্বে' নিজেকে প্রসারিত করে ছুটেছে সে দেবযানের উত্তরায়ণে। এই 
উত্তরায়ণের পথেই মানবপ্রকৃতির জয়যাত্রা-এই তার পরম ব্রত, তার দেবতার 
অভীষ্ট যজ্ঞ । এ-জগতে মানুযের এই একমাত্র কৃত্য, এরই জন্য মানুষ হয়ে 
বাঁচা তার; নইলে জড়াবশ্বের অপ্রমেয় হতব্দদ্ধিকর বৈপডুল্যের কৃকে এই যে 
একটুখানি কাদা ও জলের আঁচড়, তার মধ্যে দুদিনের জন্য {কলবিল করে 
বেড়ায় যেসব কাঁট, তাদের সগোন্র ছাড়া মানকে আর কিছু কি বলা চলত ? 

প্রাত্ভাসিক জগতের সকল বিরোধ ছাপিয়ে ফটবে যে খতম্ভরা সত্তার 
বাঁ, খাষিরা বলেন, অনন্ত আনন্দ ও চিন্ময় আত্মভাবই তার স্বর্‌প। 
স্বদেশে সর্বভুতে সর্বকালে ও কালাতাঁতেও সমরস তিনি। সমদ্ত প্রতিভাসের 
অন্তরালে তিনি নিত্যজ্ঞাগ্রত, তবু তাদের প্রবলতম ক্রিয়াস্পন্দ বা বিপলতম 
সংহাঁততেও তাঁর সরখানি প্রকাশ পায় না বা তাঁর অপ্রমেয়তা সীমিত হয় না 
কেনানা স্বয়ম্ভু বলেই যে বিভূতি হতে স্ব-তন্ত্ব তান। বিভূতি তাঁর প্রাতরুপ, 
কিন্তু তার নিঃশেষ পরিচয় নয়; স্বরূপের দিকে ইশারা তার, কিন্তু তাকে 
প্রকট করবার সামর্থ্য তার নাই। অরূপ নিজেই নিজের কাছে প্রকট হন 
রপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে। রুপের মধ্যে সংবৃত্ত ছিল যে চিং-সত্তা, 
আত্মপরিণামের পর্বে-পর্বে নিজকে জানে সে বোধ 'দিয়ে;, আত্মদৰ্শন ও 
আত্মাননভব দিয়ে। সেই আত্মোপলান্ বিশ্বে সম্ভূতির পথ খুলে দেয় তার 
কাছে; আরার আত্মসম্ভূতিদ্বারাই ঘটে তার স্বরূপের উপলান্ধি। এমন করে 
অন্তরাবডত্তির দ্বারা আত্মস্বরনপে সমাবিষ্ট হয়ে তার 'বাচত্র ব্যাক্তি ও বিভাবে 
সে ঢেলে দেয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অমৃত-দনৃতি ৷ সচ্চিদানন্দ আপন তুরণয় 
*বরনপে আছেন শাশ্বত হয়ে। কিন্তু তাঁর অন্তহান ব্ঞ্জনাকে দেহ প্রাণ ও 
মনের আধারে মূর্ত করে তোলা, বিসৃষ্টির এই তো তাংপর্য এবং এই দিব্য 
র্‌পান্তরকে সিদ্ধ করবার জন্যই বিশ্বে জাঁবব্যক্তির আবির্ভাব। যে পরিপূর্ণ 
তাদাত্ম্যে সঁচ্চিদানন্দ নিজেরই মধ্যে আছেন সমাহিত হয়ে, সম্বন্ধতত্তবের ভিতর 
দিয়ে তাকেই তানি ফুটিয়ে তুলছেন জ'াবে-জ'াবে। 

অবিজ্ঞেয় সংস্বরূপ নিজেকে জানছেন সচ্চিদানন্দরুপে, এই পরম প্রত্যয় 
বেদান্তের চরমে_আর-সব অনুভব এরই অন্তর্গত বা আশ্রিত। নৌতবাদে 
সমস্ত রনপের আবরণ খসিয়ে প্রতিভাসকে শুন্যেই মিলিয়ে দিই, অথবা ইতিবাদ 
দিয়ে নাম-রুপকে পর্য'বাঁসত করি তার অধিষ্ঠানসত্যে-সত্যদশ নে শুধু জেগে 
থাকে ওই একটি মাত্র চরম অন্ভুভব। জাবনকে ভারয়ে তাল বা ছাড়িয়ে 
যাই, শ্ৰদ্ধচৈতন্যের বন্ধনহীন প্রশান্তবাহতা অথবা সিদ্ধবার্যের শক্তি ও 


বিশ্ব ও মানব ৪8৭ 


আনন্দ যা-ই হ’ক আমাদের পঢরুযার্থ, অখণ্ড সাচ্চদানন্দই সেই স্বগত পরম- 
রহস্য_যার দঢর্নিবার আকর্ষণ অনাদি যুগ হতে জ্ঞানের দণীপ্তিতে বা ভাবের 
বিহৰলতায়, ইন্দ্ৰিয়ের সংবেদনে বা কর্মের তপস্যায় উতলা করেছে মানব- 
চেতনাকে তারই ব্যাকুল এষণায়। 

বিশ্ব আর জাঁব এই দ:টি তাত্বিক প্রাতভাসে আবজ্ঞেয়-সং আপনাকে 
অবভাসিত করেছেন। তাঁকে পেতে হলে এদেরই ভিতর “দিয়ে যেতে হবে 
আমাদের_কেননা এ-দদ্ট কোটির মধ্যে আছে যত অবান্তর বহ, দদয়ের 
সংঘাত হতেই তাদের উৎপত্তি। পরমার্থের এই অবতরণের প্রকবাত হল 
আত্মনিগহন। ‘সৃষ্টিতে নেমে এসেছেন তানি ধাপে-ধাপে, আবরণের পর 
আবরণ 'দয়ে নিগনহেত করছেন নিজেকে। অতএব তাঁর আত্মবিবৃত্তি 
স্বভাবতই ধরবে উদয়নের রুপ, আর দুয়ের অভিব্যক্তি হবে পর্বে-পর্বে। 
দিব্য অবতরণের প্রত্যেকটি ধাপ মানবচেতনার দিক হতে উত্তরায়ণের এক-একটি 
ভুঁমকা। যে-আবরণের অন্তরালে ঢাকা পড়েছে অজানা দেবতার গহনরহস্য, 
সত্যসন্ধানী ঈশ্বরপ্রেমিকের কাছে তাই আবার তাঁর গ্ঢণ্ঠনমোচনের সাধন। 
ম:ঢ় অথচ ছন্দোময় নিদ্রার ঘোরে অবচেতন জড়প্রকীত জানে না--ওই বাক্যহারা 
অপ্রমেয় জড়সমাধির গভাঁরে কোন্‌ ভাব ও চেতনার পরিস্পন্দ দ্বারা প্রশাসিত 
হচ্ছে তার অন্ধশাক্তর খতময় প্রবৃত্তি। কিন্তু সেই সপ্তিকে মন্থন করে 
জাগল স্পন্দিত প্রাণের বিচিত্র আকুল ছন্দ_আত্মসংবতের উপান্তে এসে 
ঠেকেছে যার রপায়ণের প্রবেগ। কাঁঠন তপস্যায় প্রাণের স্বপ্নলোক হতে বশ্ব 
উত্তার্ণ হল মনোময় চেতনার জাগ্রতভূমিতে। একটি ভূতসংঘাত সহসা জেগে 
উঠে দেখতে পেল নিজের সঙ্গে নিজের জগংকে। a জাগরণেই 'বশ্বে 
সঞ্চারিত হল সেই চরম উদয়নের সংবেগ, আত্মসচেতন জাবব্যাক্তির স্ফুরণে যার 
সার্থকতা কিন্তু এ-সংবেগ মনোভূঁমিতে এসেই থেমে গেল না--মন আবার 
প্রচেতনার খাতে বইয়ে দিল তার প্রবাহকে। তাঁক্ষ্ হলেও সাঁমিত এই মনের 
দৃষ্টি, তাই তাকেও জাঁবনশিল্পী বলতে পার না। প্রাণ তার কাছে 'বাচিত্র 
উপকরণের একটা এলোমেলো সঞ্চয় এনে হাজির করে। বুদ্ধিমান মজুরের 
মত মন তাকে সাধ্যমত ঘষে-মেজে সাজিয়ে-গুঁছয়ে একটুখানি অদল-বদল 
করে তুলে দেয় সেই পরমশিল্পাীর হাতে, আমাদের দিব্যজাীবনের রূপকার 
যান। অআঁতমানস সেই দেবশিল্পার স্বধাম, কেননা অঁতিমানসই মদুর্ত হয় 
আঁতমানবে। অতএব মনোভূঁম পার হয়েও উত্তরায়ণের পথে এগিয়ে যেতে 
হবে আমাদের জগৎকে, উত্তার্ণ হতে হবে তাকে 'দব্য প্রাণের বৈদন্ৃতীতে ভরা 
সেই মহাভূমিতে, যেখানে বিশ্ব ও জাব উভয়েই আ'বষ্ট হয় তাত্বিক স্বরুপের 
অপরোক্ষ অনয্ভবে। আর পরস্পরের অবিকল্প আত্মপারচয়ে সামরস্যের 
একতানে মিলে যায় দুয়ের সুর। 
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আমাদের প্রাণ-মনের ‘বিশৃঙ্খল চলন দুর হতে পারে, যদি জড়প্রকতের 
ছন্দের চেয়েও গভীর একটা খরতময় ছন্দোরহস্য আয়ত্ত হয়। প্রাণ ও মনের 
অবরভূমিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে-জড়প্রকৃতি, তার মধ্যে পাঁরপূর্ণ প্রশান্ত- 
বাঁহিতা আর অপ্রমেয় শক্তির বিচ্ছরণে একটা সমতা ঘটছে। কিন্তু তব 
জড় তার অন্তর্গঢ় সত্যকে হাতের ম্ঠায় পায়নি । তাই আড়ষ্ট প্রাণের 
কুহোলকায়, অবচেতনার গভীর সপ্তিতে অথবা অবরুদ্ধ চেতনার আচ্ছন্ন 
বিম্‌ঢ়তায় রাচত হল যে-তামরগডণ্ঠন, সেই হল তার প্রশান্তর রূপ। তার 
স্বরুূপশাক্তির মর্মসত্য জানে না সে, তাই তার প্রশাসনের আঁধকার হতে 
বাণ্ডত হয়ে সেই শাক্তিরই অন্ধ তাড়নায় সে ছুটে চলেছে শুধু_ঝতময় ছন্দের 
আনন্দদোলায় জেগে ওঠার অবসর সে এখনও পায়ান। 

জড়প্রকাতর এই নযযনতা সম্পর্কে প্রাণ ও মন সচেতন হয়ে ওঠে আঁবদ্যার 
ব্যাকুল এষণায়, অচারতার্থ বাসনার বিক্ষোভে। এর ভতর দিয়েই ফোটে 
তাদের আত্মসংববিৎ ও আত্মসম্পূর্তি'র প্রথম প্রোত। 'কন্তু প্রাণ-মনের 
আত্মসম্পনার্ত ঘটে কোন্‌ স্বারাজ্যের অধিকারে ?--বস্তৃত আপনাকে ছা'ড়য়ে 
গিয়েই তারা আপনাকে পায় পুরাপুরি । প্রাণ-মনের ওপারে চেতনার 
দিব্যভামতে দাঁড়িয়েই আমরা আবার পাই সেই লোকোত্তর সত্যের সন্ধান, 
জড়প্রকৃতির সমত্বসাধনায় যার আভাস শুধ ফুটোছল। অনুভব কার এক 
বিরাট প্রশান্তি, যাকে স্পন্দহীন৷ জড়ত্ব অথবা ম্‌া্ছ'ত চেতনার অসাড়তা বলা 
চলে না কছুতেই-_-কেননা অক্লাণ্ঠত শাক্ত ও অবিকাঁল্পত আত্মসংবৎ তার 
মধ্যে আঁবচল একাগ্রতায় স্তন্ধ-সমাহিত হয়ে আছে। অনুভব কাঁর এক অমেয় 
বাঁ্ষে'র বিচ্ছুরণ, যা স্বরূপত শুধু এক অনির্বচনায় আনন্দের বিদয্যং-শিহরন। 
কারণ তার প্রত্যেকটি স্পন্দন জাগছে অভাবের বেদনা বা অবিদ্যার ক্ষু্ধ 
আয়াস হতে নয়--কিন্তু অচলপ্রাতিষ্ঠ প্রশান্তি ও স্বারাজ্যের স্বাতন্ত্য হতে। 
এই ভূমিতে এসে অবিদ্যা পায় সেই দিব্যজ্যোতির পারচয়, যার আঁধারে-ছাওয়া 
অপচুর্ণ প্রাতাঁবল্ব হতে তার আবির্ভাব। আমাদের সকল বাসনা মিলিয়ে 
যায় সেখানে আপ্তকামের সেই উচ্ছল এঁশ্বর্যে, অপ্রবুদ্ধ জড়ত্বের অন্ধ আকুতির 
মধ্যেও যার দিকে একদিন উদ্যত হয়েছিল তাদের স্তামত অভাগ্সার 
মত্ানশিখা ৷ টি 

উদয়নের পথে জাঁব আর বিশ্বকে চলতে হয় অন্যোন্যনির্ভর হয়ে। বদ্তুত 
তাদের একটিকে না হলে আরেকাঁটর চলে না, তাদের একের পঢনল্টিতে হয় 
অপরের পঢ়চ্টি। অনন্ত দেশে ও কালে সমাষ্টভূত দিব্যব্যহের যে-বাকরণ, 
আমরা তাকেই ‘বল বিশ্ব; আর দেশ-কালের সামার মধ্যে সেই ব্যহের 
ঘনবিন্দ;কে বলি জাঁব। ‘বিশ্ব চায় সেই পরমদেবতার সমাষ্টভাবের অনুভব 
আনন্ত্যের প্রসার । সে জানে ওই তার স্বরুপ, কিল্তু উপলান্ধর পূর্ণতাকে 
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নিজের মধ্যে সে পায় না। কেননা সম্প্রসারণে সত্তা শুধ বর বহডত্ব-ভাবনায় 
আপনাকে পাঁরকাঁর্ণ করে চলে, কিন্তু আদিম বা অন্তিম একত্বে পেশঁছতে পারে 
না কোনরকমেই। তাই তার মূল্য হয় পোঁনঃপরনিক দশমিকের ভগ্নাংশের 
মত, যার আদি-অন্তহান প্রস্তার কোনদিনই গয়ে ঠেকতে পারে না অভঙ্গের 
কোঠায় বিশ্ব তাই নিজেরই মধ্যে গড়ে তোলে দিব্যব্যহের একটা চিদ-বন 
বিন্দন, যাকে আশ্রয় করে তার অভাপ্না আত্মসম্পর্তের পথ খুজে পায়। 
আত্মসচেতন জাঁবব্যক্তিতেই প্রকৃতির দৃষ্টি অন্তরাবৃত্ত হয়ে নিবন্ধ হয় পরুষে, 
জগৎ খোঁজে আত্মাকে। আনন্দহিন্দোলার একটি দোলনে ঈশ্বর যাঁদ 
পুরাপনারই প্রকৃততে পরিণত হলেন, তাহলে তার আরেকটি দোলনে প্রকৃতি 
আবার পর্বে-পর্বে' ফুটতে চাইল ঈশ্বর হয়ে। জাবলালার তাংপর্য এই । 

আবার আরেকাঁদকে, বিশ্বকে আশ্রয় করেই জাবের মধ্যে জাগে আত্মোপ- 
লান্ধর প্রেরণা । বিশ্বই জাবের প্রতিষ্ঠা পারবেশ ও সাধন, পরমপঢুরুষের 
দিব্যকর্মে'র উপাদানও এই 'বশ্ব। শডধু তাই নয়। জাবের মধ্যে বিদ্বপ্রাণ 
ঘনাভূত হয়েছে একটা সামার বেষ্টনীতে, অতএব তার বৈন্দবসত্তা ব্রাহ্মণ 
চেতনার 'বজ্ঞানঘন মহাবিন্দরর মত অনিঃশেষে সণ্কোচ ও 'বিশেষণের কল্পনা 
হতে মুক্ত নয়। সতরাং দিব্য-পুরুষের সর্বময় ভাব তার স্বরুপসত্তা হলেও 
তাকে ফোটাতে নিজেকে তার ছাঁড়য়ে দিতে হয় বিশ্বময়, অহংশ্‌ন্য 
নৈ্বযক্তিকতায় খুজতে হয় সত্তার নিরাবরণ প্রকাশ। অথচ -বিশ্বচেতনার 
সাঁমাহাঁন ব্যাপ্তিতে আপনাকে হারাতে গিয়েও তার সত্তার তন্ত্রীতে বেজে 
ওঠে এক তুর্যাতীত রহস্যের অশ্রনৃত রাগিণী, তার আত্মভাব যার অস্ফুট 
ম্‌ছ'নাকে ব্যাবহারিক জগতে কুণ্ঠিত অহমিকার ছিন্নসুরে ফুটিয়ে তুলেছিল। 
উত্তরায়ণের পথিক অন্তহীন মহাকাশের এই ধরহববিন্দরটিকে হারিয়ে ফেলে 
যদি, তাহলে অসাৰ্থক হবে তার সাধনা । অস্তিত্বের মহাসমস্যাকে সে পাশ 
কাটিয়ে যাবে শদধ, যে-দিব্যৱতের উদযাপনে তার শরাীর-স্বাঁকরণ তা থেকে 
যাবে অপচূর্ণ। 

জাবের কাছে বিশ্ব ধরা দেয় প্রাণরুূপে। প্রাণ শক্তির তরঙ্গাবিচ্ছুরণ ৷ 
যে-রহস্য তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, জাঁবকে আয়ত্ত করতে হবে তার 
সবটুকু । বহুমুখী পরিণামের সংঘর্ষে সৎ্কুল, স্ফুটনোন্মদখ বিচিত্র শাক্তর 
সংক্ষোভে উত্তাল হয়ে দেখা দিয়েছে প্রাণের প্রকাশ । তার মধ্য হতে জাঁবকে 
আঁকার করতে হবে একটা সম্যক্‌ খতের ছন্দ, অনাগত সোঁষম্যের একটা 
ঠাট। মান;ষের প্রগতির এই না তাংপর্য। এ তো শ্ঢধব জড়প্রকাতর বাঁধা 
বুলিকেই একট; ভিন্ন সুরে আবৃত্তি করা নয়। মনোময় প্রকাতর উচ 
পদ'য় পশ্ুবৃত্তির আলাপ করতে পারলেই তো মন্ন্য্যজাবনের আদর্শ সার্থক 
হল না। তা-ই যাঁদ৷ হত, তাহলে যে-জাবনব্যবস্থায় বাইরের স্বাচ্ছন্দ্য 
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মোটামুটি বজায় রেখে খানিকটা মানসক তৃপ্তিরও বরাদ্দ আছে, তার কলে 
এসেই আমাদের প্রগাত ঠেকে যেত। পশতু খুশী হয় প্রয়োজনের আংশিক 
তপে; দেবতার তৃপ্তি এশ্বর্যের অকুণ্ঠ উচ্ছ্বাসে । কিন্তু মানুষ তো 
চিরবিশ্রাম চায় না পথের ধারে_-যতাদন না তার পরমাশবের সন্ধান মেলে! 
জ'বের মধ্যে সে-ই গ্রেজ্ঠ_কেননা অনির্বাণ তার দহনজবালা, সঙ্কোচের পাঁড়ন 
সবার চেয়ে অসহন তারই কাছে। অনাগতসিদ্ধির দিব্যোন্মাদ বুঝি নেমে 
আসে তারই কুকে শুধু! 

জাঁবব্যাক্তর মধ্যে নিহিত আছে চিন্ময়প্রাণের বিপুল সম্ভাবনা যত-তাই 
জাব বিশেষ করে ‘মনঃ’ বা ‘পঢুরুষ’ তার কাছে। একমাত্র মননপ্‌ত্রেরই আছে 
ঈশ্বরকে আত্মবিগ্রহে মূর্ত করবার নিরগকুশ সামর্থ্য! প্রাচীন খাঁষরা 
মানযকেই বলতেন ‘মন’ অর্থাৎ মনন যার স্বভাব; তাঁদের ভাষায় মানুযই 
‘মনোময়  পঢরুষ’ অর্থাৎ মনোময়ী প্রকবাততে আবির্ভূত 'চৎজ্যোঁত। 
প্রারণাবদের পাঁরভাষা অনুসারে শুধু স্তন্যপায়ীর উন্নত সংস্করণ মাত্র সে 
নয়। জড়ের মধ্যে পশুকায়কে আশ্রয় করে মননধর্মী চিৎশাক্তর আবির্ভাব 
হয়েছে তার মধ্যে, এই তার সত্য র্‌প। বেদান্তের ভাষায় বলা চলে, মানুষ 
চেতন ‘নাম’। রুপকে সে দ্বাঁকার করেছে তার আবশ্যক বাহনরুপে, যাতে 
তার ভিতর দিয়েই ‘পঢরন্ষ’ হতে পারেন প্রাকৃত উপকরণের 'বধাতা। 
জড়প্রকীত হতে উল্মোষিত পাশবপ্রাণের যে-প্রকাশটুকু তার মধ্যে, সে তার 
সমগ্র সত্তার অবরভাগ মাত্র। তারও পরে আছে তার মধ্যে ভাবনা বেদনা 
সঙকল্প ও সচেতন প্রোতিতে স্পন্দমান একটা জাঁবন--সবশঢুদ্ধ যাকে আমরা 
বাল মন। এই মনই জড় ও প্রাণশাক্তকে হাতের মন্ঠায় এনে মনোময় 
পরিণামের পর্বে-পর্বে' তাদেরও ঘটাতে চায় রুপান্তর! এই মনোভূঁমই হল 
মান:ষের জাঁবসত্তার মধ্যকাণ্ড, যেখানে দাঁড়িয়ে যা-কছু ঘটবার সে ঘাঁটয়ে তোলে। 
কিন্তু তারও পরে আছে তার সত্তার উত্তরকাণ্ড। মানুষের মনোময় চেতনা তাকে 
খুজে ফরছে প্রতিনিয়ত_তার বাঁর্ষযকে আয়ত্ত করে দৈহ্য ও মানস সত্তায় . 
সণ্টারিত করবে বলে। এই যে একটা-কিছ আছে তার মধ্যে যা তার বর্তমানকে 
ছাড়িয়ে গেছে, তাকে ব্যাবহাঁরক জ'াঁবনে রুপ দেওয়াই হল মর্তপ্রকাততে 
দিব্যজাঁবন-সাধনার অগ্নিমন্দ্র। 

স্বরূপ সম্পর্কে মানুষের যে মানাঁসক সংস্কার, তারও চেয়ে গভীরভাবে 
নিজেকে জানবার প্রতিভা যখন তার মধ্যে জাগে, তখন তার চিত্ত চায় সেই 
সাধ্যবস্তুকে ধরবার কোন-একটা সুত্র, তার কোন-একটা রুপের স্পষ্ট অনুভব 
কিন্তু তার চেতনায় সে-রুপ ভাসে যেন দ:্টি অভাবপ্রত্যয়ের মধ্যে তটস্থ হয়ে। 
বর্তমানের সামা ছাড়িয়ে কখনও পায় সে এক স্বয়ংপ্রজ্ঞ অনন্ত সত্তার শক্তি 
জ্যোঁত ও আনন্দের ছোঁয়া বা অননুভব। সেই ছোঁয়াকে সে যখন তার মানসিক 


বিশ্ব ও মানব ৫১ 


সংল্কারের অনক্‌লে তজমা করে বলে, এই তো সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান অনন্ত 
অমত, এই তোপ্রমুক্তি প্রেম ও আনন্দ-স্বর্‌প, এই তো ঈশ্বর_তখনও কিন্তু 
তার জ্যোতিম'য় অনন্ভবের, সৌরদণীপ্তি জলে ওঠে দুটি অমানিশার করালছায়ার 
অন্তরালেই ৷ এক অমানিশা তার পায়ের তলে, আর এক গাঢ়তর অমা' তার 
অন ভবের ওপারে। অনন্তকে নিঃশেষে জানবার আকুতিতে সে দেখে, তাকে 
ধরতে গয়ে অন;ভূতির সকল সংজ্ঞা হারিয়ে গেছে। কোনও সংজ্ঞা দিয়ে অথবা 
একসশ্গো সকল সংজ্ঞা জড়িয়েও পরিচিতির ডোরে সে-অধরাকে বাঁধা যায় না। 
তখন লোকোত্তর অনুভবের সর্বেন্তম সংজ্ঞা যে-ঈশ্বর, তাকেও প্রত্যাখ্যান করে 
সে ঝাঁপ দেয় মহাশ্নন্যে। অথবা দেখে, তার ঈশ্বরও বুঝি অনিরডুক্ত মাহমায় 
ছাড়য়ে গেলেন আপনাকে, কোনও 'সংজ্ঞার বাঁধন পরলেন'না তিনি !-এই 
তো লোকোত্তরের অমানিশা । আবার বর্তমান পারবেশের দিকে তাঁকয়ে 
মানন্য দেখে, জগৎ জুড়ে অন্তরে-বাইরে কেবলই তার প্রদাঁপ্ত চেতনার প্রতিবাদ। 
মৃত্যু এখানে চিরসঙগাী তার, সঙ্কোচের অড়ষ্টতায় কুণ্ঠিত তার জীবন ও 
অননভব। ভ্রান্তি, দোঁব'ল্য, জড়ত্ব, হতচেতনতা; শোক, দুঃখ, অনৰ্থ দ্বারা 
নিত্যলাঞ্ছিত তার সাধনা। তাই এখানেও বলতে হয় তাকে বাধ্য হয়ে, কোথায় 
ঈশ্বর ! অথবা তার মনে হয়, পরমদেবতা বুঝি তাঁর শাশ্বত সত্যস্বরূপের 
বিপরীত কোনও প্রতিভাস বা পরিণামের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রয়েছেন 
নাস্তি হয়ে! 

কিন্তু এই নাস্তি-প্রত্যয়ের হেতু লোকোত্তর নাস্তিত্বের মত অকল্পনায় 
অতএব স্বভাবতই মনের অগোচর একটা অনির্বচনায় রহস্য নয়৷ বরং 
শানযের মনে হয়, এর তত্ব জ্ঞানগম্য, জ্ঞাত এবং সুস্পষ্ট একটা-কিছু। অথচ 
তার রহস্যও পঢুরাপুুরি ধরা পড়ে না তার কাছে। এই যে অনতের জঞ্জাল 
*তপাকার হয়ে উঠেছে তাকে ঘিরে, তারা কাঁ, কোথা হতে এসেছে, কেনই-বা 
আছে_কছুই সে বোঝে না। চেতনায় ভেসে উঠে দোল 'দিয়ে যায় তারা 
এই চলনট;কুই চোখে পড়ে শ:ধু। কিন্তু তাদের তত্্বরূপ থেকে যায় বুদ্ধির 
অগ্োচর। ; 
হয়তো তারাও অপ্রমেয়, হয়তো বঢড়দ্ধির কাছে তাদের তত্ত্ব কোনদিনই ধরা 
পড়বে না। অথবা এমনও হতে পারে, কোনও তাত্বক র্‌পই তাদের নাই। 
তারা শুধ বিভ্রম, শুধু শ্‌ন্য_এই তাদের সম্পর্কে চরম কথা। লোকোত্তর 
[স্তিত্ব কখনও আমাদের কাছে ফোটে শঢুন্য হয়ে। সম্ভবত এই ব্যাবহারিক 
স্তিত্বের বণ্টনাও তা-ই_এও শুন্য, এও অসং। কিন্তু ওপারের রহস্যকে 
অসং বলে উড়িয়ে দিয়ে তুরাঁয়াননভবের সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে আমরা 
জি নই যেমন, তেমানি এখানকার রহস্যকেও তো নস্যাৎ করতেপারিনা 
শ্‌ন্যবাদ দিয়ে। এ-জগং সত্যের শাশ্বত দ'প্তিতে উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত 


থয 


A 


6৫২ দব্য-জীবন 


হচ্ছে না বলে এর বাস্তবতাকেই পঢুরাপড্রুর অদ্বাকার করা, অথবা একে 
00 ত কহ ই 

শুধ, জীবনের সাধনাকে বাঁরের মত বরণ না করে। হতে পারে, এসমস্তই 
Eee ক্ষণকের মেলা-_দব্যভাবের মূর্ত প্রাতষেধ, অখণ্ড সচ্চদানন্দের 
বিপরাত প্রত্যয় এরা । কিন্তু তব জাঁবনের কাছে এরা যে বাস্তব, বিশ্বপ্রাণের 
এও যে একটা সত্যকার তরঙগদোলা, তাও তো অনস্বীকার্য । বিশ্বে আঁধারের 
ছায়ানৃত্যই তো নয় শুধু, আলোও যে আছে তার বুকে । আছে কল্যাণ জ্ঞান 
আনন্দ সুখ বল বাঁর্ষয অভ্যুদয়, আছে প্রাণের জয়যাত্রা। এসমস্ত য়েই তো 
বিশ্বপ্রাণের খেলা । 

এও হতে পারে, ব্যাবহারিক জাবনের পদে-পদে এই যে অনর্থ-প্রত্যয়, শুধ 
একটা নির্বচনায় বিভ্রমের লালা এ নয়। সত্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ- 
বৈকল্যের এ হয়তো একটা অপরিহার্য পারণাম। আর সে-বৈকল্যের মল 
নিহিত আছে বশ্বের সঙ্গে জাবের সম্পর্ক নিয়ে একটা ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে। . 
সেই ভ্রান্তই আবার ব্রহ্ম ও জগৎ, জাব ও তার পাঁরবেশের প্রাত আমাদের 
দৃচ্টভাঁঙ্গকে {বিকৃত করেছে। মানন্ষ আজ যা হয়েছে, তার সঙ্গে তার 
নিত্যপারাচত পাঁরবেশ অথবা আদর্শ ও ননয়াতর কোনও মিলই খ:জে সে 
পায় না। তাই বিশ্বের মর্মসত্যের সঙ্গে বাঁহ্জগতের একান্ত বিরোধ ও 
{বপৰ্ষয়টাই বড় হয়ে তার চোখে পড়ে। তাহলে 'কন্তু জাবধর্মে'র কুণ্ঠা নিয়ে 
জগতে আসাটা আদর্শচ্যাতর দণ্ড নয় তার, বরং এই হল তার ভাবিষ্য প্রগাঁতর 
সাধন। এই য়েই তো তার জ'ঁবনসাধনার শুরু, এই পণেই তো তাকে জিনে 
{নিতে হবে যান্রাশেষের বজয়মালা, তার এই তপস্যার রন্প্রপথেই তো প্রক্বাত 
জড় হতে চেতনায় পেল মাক্ত। অতএব মাননুষের এই বৈকল্যই একাধারে 
অপরা প্রকৃতির মুক্তিপণ এবং প:জি। 

সত্যসম্বন্ধের এই ববিকলতা হতে এবং তাকে দিয়েই আমাদের জানতে হবে 
সত্যকে । '‘অবদ্যয়া মৃত্যুং তাঁত্বা” আমরা পাব অমৃতসম্ভোগের আঁধকার। 
বেদ তাই সন্ধাভাষায় বলেছেন বিশ্বের সেই গোপন শাক্তদের কথা, যারা 
দুলপ্রব্াত্তশালিনী বিপথচারিণী পাঁতর অহিতকাঁরণা নারীদের মত নিজেরা 
অসত্য ও অসুখী হয়েও শেষ পর্যন্ত গড়ে তোলে এই ‘বৃহৎ সত্যকে’ 
আনন্দই যার স্বরূপ তাই, মান্যুষ যখন আর আত্মপ্রকবীতর কলনযের উচ্ছেদ 
করতে চাইবে না পঢ়ণ্যসাধনার অস্ত্রোপচারে, অথবা জীবনকে বিভীষিকা ভেবে 
আতঙ্কে ছিটকে পড়বে না তার থেকে ঃ£ বরং কাঁঠন বাঁ্যের সাধনায় যখন 
ম্‌ত্যুকেই রুপান্তারত করবে সে প্রাণের দীপ্ত মাহমায়, সংকুচিত মানবতার 
তুচ্ছতাকে উত্তার্ণ করবে দিব্যভাবের ভূমানন্দময় এদ্বর্যে, বেদনাকে দেবে চিন্ময় 
আনন্দের রূপ, অঁশবের অন্তর হতে ফুটিয়ে তুলবে তার শবময় সার্থকতা, ' 
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প্ৰমাদ ও মিথ্যাকে পরিণত করবে অন্তগুঢ় সত্যের অনাবরণ খজডতায়_তখনই 
তার জাঁবনযনজ্ঞে পূর্ণাহুুতে পড়বে। তার যাত্রাশেষের পরমক্ষণে দয্লোক আর 
ভুলোক তখন সামরস্যের সুরে বাঁধা পড়ে তুর্যাতীঁতের আনন্দধারায় হবে 
অভিষিক্ত । 

তব; প্রশ্ন জাগে, এপারে-ওপারে এই যে দারুণ বিরোধ, কি করে তাদের 
মেশামেশি সম্ভব তবে? কোন্‌ পরশমণির ছোঁয়ায় এই মতযভাবের লোহ 
দিব্যভাবের সোনায় রূপান্তারত হবে ?...কিন্তু কোনও বৈষম্য যদি না-ই থেকে 
থাকে তাদের স্বরুপসত্তায়? যদি একই পরমার্থসতের বিভূতি হয়ে থাকে 
তারা, যদি কোনও ভেদ না থাকে তাদের ধাতুপ্রকৃততে? তাহলে তে 
ম্তযভাবের দিব্যর্‌পান্তর অসম্ভব নয়। 

প্বেই বলেছি, আমরা লোকোত্তর অসৎ বল যাকে, বল্তুত তার স্বরূপ 
অলাক নয়। সত্তারই একটা অকল্প্য ভূমি সে, হয়তো অনির্বচন'ীয় আনন্দই 
তার স্বর্‌প। এই লোকোত্তর অসতের মধ্যে শাশ্বত প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস 
রুপ ধরেছে বোদ্ধ নির্বাণে, মানুষের দুঃসাহস সাধনার ইতিহাসে যার ভাগ্বর 
মহিমা চির অমন্রান থাকবে। জাঁবন্মডুক্ত দেবমানবের চেতনায় সে-নির্বাণের 
অন্নভব ফোটে অনি্বচনায় শান্তিতে, হয্রাদিনীর অপরূপ উল্লাসে । জণবনে 
তার সার্থকতা দেখা দেয় অন্তরে-বাইরে অহংবৃত্তির পারপূূর্ণ নিরোধে, সকল 
দুঃখের আত্যন্তিক প্রলয়ে। এ-অন্বুভবের কোনও ইাঁত-রূপ নাই। তব 
তার সংজ্ঞা দিতে চাই যদি, বলতে পারি-এ শডধু অনির্দেশ্য অনির্বাচ্য চিন্ময় 
আনন্দ মাত্র, যার মধ্যে আত্মসত্তার অননুভবও তলিয়ে যায় কোন্‌ অতলে। 'কন্তু 
নির্বাণের শান্তি এমনই 'ির্বষয় ও অন্যত্তরঞ্জা যে তাকে চিন্ময় আনন্দের 
সংজ্ঞা দিয়েও ব্যক্ত করা চলে কিনা সন্দেহ। অসং সাচ্চদানন্দেরই সেই 
অননত্তর প্রলয়ভূমি, সং চিৎ এবং আনন্দ বলেও আমরা ইতি করতে পারি 
না যার_কেননা এ-ভুমিতে ঘটে সমস্ত সংজ্ঞার উচ্ছেদ, কোনও বিজ্ঞানবৃত্তিই 
আর অবশিষ্ট থাকে না। 

আবার একথাও বলেঁছ আমরা, এক অখণ্ড পরমার্থ-সং ছাড়া আর-কিছু 
না থেকে থাকে যাঁদ কোথাও, তাহলে আমাদের অনন্ভবের এই যে অবর কোটি, 
যার মধ্যে সচ্চিদানন্দের কোনও আভাস নাই বরং আছে 'বিরদ্ধ প্রত্যয় শুধ 
তাকেও তো আর-কিছু বলতে পারি না সাঁচ্চদানন্দ ছাড়া। নাস্তি-প্রত্যয়ে 
ডুবে গিয়ে সচচ্চিদানন্দকে কোথাও দেখতে পায় না যে অবর অন্যুভব, সেও 
যে সচ্চিদানন্দেরই বিভূতি, এ শুধু বুদ্ধিযোগ বা অধ্যাত্মদর্শন দ্বারা নয়, 
এই ইণ্দিয়সংবেদন দিয়েও উপলান্ধ করা চলে। আমাদের নিত্যজাগ্রত চেতনায় 
এই পরমসত্যের অনুভব কোথাও ব্যাহত হত না, যাঁদ মায়া অথবা অবিদ্যার 
দ্বার আভানিবেশবশত একটা অনাদি অধ্যাসের করালছায়ায় আমাদের দৃষ্টি 
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অন্ধ না হত। এইদিক দিয়ে ববিশ্বসমস্যার:-একটা সমাধান-খ:জে পাওয়া যায় 
হয়তো। জানি, তত্বসন্ধানী দার্শনকের তক্বুদ্ধি খুশ হবে না সে-সমাধানে, 
কেননা এবার আমরা এসে দাঁড়য়োছ অবিজ্ঞেয়ের অত্ক্য অনিব'চনায় রহস্যের 
উপান্তে-তাঁক্ষ্মদষ্ট্র উদ্যত আকুতি নিয়ে। কিন্তু অপ্রমেয় রহস্যের 
ব্যঞ্জনায় তকবদুদ্ধির সায় যদি না-ও থাকে, তবুও এবার 'দিব্যজাবন-সাধনার 
একটা অন:ভবগোচর সুস্পষ্ট সঙ্কেত হতে তো আমরা বাণ্টিত হব না। 
তার জন্যে মনের সুপরিচিত সংস্কারের চিরাভ্যস্ত আরামট;কু ভেঙে 
অসাম দনঃসাহসে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আরও গভীরে, অজানার স্তক্ 
বিপঢল রহস্যকে চকিত করে ডুবে যেতে হবে চেতনার দ;রবগাহ অতলতায়। 
যা-কিছ; আপাতপরকাঁয় ছিল এতদিন, লোকোত্তর' মহাভমির পরিচয় নিতে 
তাকেও আত্মসাৎ করতে হবে। মানুষের ভাষা কতট;কু কাজে লাগে এই উদগ্র 
“এষণায় ? তব হয়তো তার মধ্যে আমরা খ:জে পাব অজানার দু-একটি প্রতীক, 
অর্পের এক-আধটি রূপরেখা_আভাসে ফুটিয়ে তুলব অব্যক্তের এতট;কু 
ব্যঞ্জনা, যা সন্ধানী চেতনার দাঁপকে করবে আরেকট; উজ্জ্বল, ওপারের 
অনির্বচনায় বর্ণ রতর একট;খানি ছায়াসযমা দোলাবে মনের ’পরে। 


সপ্তম অধ্যায় 
অহং এবং দ্বন্দববোধ 


সমানে বৃক্ষে প্ডরুষো নিমগ্নোহন'শয়া শোচাঁত ম্হ্যমানঃ। 
জচচ্টং যদা পশ্যত্যন্যমাঁশমস্য মহিমানমিতি ৰাঁতশোকঃ ৷৷ 
শ্ৰেতাশ্বতরোপানিষং ৪1৭ 


একই বক্ষে আসীন পঢরন্ষ ডুবে আছে মডহ্যমান হয়ে-ঈশনা নাই বলে 
যত শোক তার; কিন্তু আবিষ্ট হয়ে যখন দেখতে পায় সে আরেকটি পঢরন্ষকে 
যিনি সবার ঈশ্বর এবং তারও মাহমা, তখন চলে যায় তার সকল শোক। 
বামদেবো গোঁতনঃ।...আপো বা গাৰো বা..ত্ৰিজ্টপ্‌ 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৪1৭ ) 


সমস্তই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই যাঁদ সত্য হয়, তাহলে মত্যু ুঃখ অনৰ্থ 
সামার সণ্কোচ এরাও বিকৃত চেতনার সৃষ্ট শডধু। ব্যাবহারিক জ'বনে তার৷ 
বাস্তব বলে অনুভুত হলেও তত্বত তারা অসং। আত্মসংবিতের সর্বসমঞ্জস 
সম্যক্‌-অনুভব হতে স্খলিত হয়ে চেতনা আমাদের জড়িয়ে গেছে খাণ্ডত- 
অনুভবের প্রমাদজালে, তাই তার মধ্যে দেখা দিয়েছে বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের এই 
বিক্বাত। ইহা ধৰ্মশাস্ব্রের ‘উৎপত্তি-প্রকরণে’ কবিত্বের ভাষায় একেই বর্ণনা 
করা হয়েছে ‘আদিমানবের স্খলনকথা’-রূপে। নিজেকে এবং ঈশ্বরকে, অথবা 
নিজেরই মধ্যে ঈশ্বরকে শ্ঢুদ্ধসংবিতের পরিপূর্ণতা দিয়ে অননভব করার 
অসামর্থয, এবং তার ফলে 'বিভজ্যবৃত্তি চেতনার অধ্যাসে জাঁবন-মরণ শব- 
অশিব আনন্দ-বেদনা ও পুর্ণতা-নয্যনতার দ্বন্দে বিধ্বর জাঁবনের অদ্বাস্ততে 
উদ্‌ভ্রান্ত হওয়া-এই তো আদদমানবের ‘স্খলন। খাঁণ্ডতচেতনার এই 
পরিণামই বাইবেলের জ্ঞানব্‌ক্ষের ফল’, যা খেয়ে পররুয-প্রকবতরুপণী আদম 
ও ঈভ্‌ স্খলিত হল নন্দনবন হতে--চিরমন্রান হল প্ঢুর্ষের স্বারাজ্যের মাঁহমা 
প্রক্কীতর প্ররোচনায় । তারপর ব্যাক্তির মধ্যে {বিশ্বাননভবের উন্মেষে অন্নময় 
চেতনায় চিন্ময় দয্ৃতির স্ফুরণে ঘটল তার শাপমোচন। তখন প্রকৃতিস্থ প্রত্ষ 
আবার পেল অনন্ত প্রাণের “স্বাদ:-পিপ্পল’ ভোজনের অধিকার, দিব্য-পডরুষের 
সাযনজ্যলাভে হল সে চিরঞ্জীব । এমনি করেই সার্থক হয় তার পার্থ বচেতনার 
গহনগুহায় অবতরণ_যখন সুখ-দুঃখ জ'াবন-মরণ অর্থ-অনর্থে'র সম্যক্‌-বিজ্ঞান 
মানুষের আয়ত্তে আসে সেই পরা বিদ্যার আবেশে, যা এসব 'ববিরদ্ধ- 
প্রত্যয়ের সমন্বয়ে বশ্বচেতনার ভুমিকায় গড়ে তোলে একরস একাট প্রত্যয়, 
তাদের খণ্ডতাকে রুপান্তারত করে অখণ্ড-সত্যের চিদ্‌ঘন 'বিগ্রহে। 

অখণ্ড-সাঁচ্চদানন্দই ছড়িয়ে আছেন এই নিখলে সর্বসম বিশ্বাত্মবোধের 
উদ্ারতম সামানাধিকরণ্যে। তাই মৃত্যু দুঃখ অনর্থ বা সামার সণ্কোচ তাঁর 
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কাছে জ্যোতির্ময় দিব্য ভাবনারই $তর্যক বিলাস বা ছায়ানৃত্য মান। আমাদের 
চেতনায় বেস; রা হয়ে বেজে ওঠে এরা £ঃ অখণ্ড-বোধের জায়গায় আনে খণ্ডতার 
পাড়া, ব্যামোহ এবং প্রমাদে আবিল করে বুদ্ধির প্রসন্ন স্বচ্ছতা । ব্‌হংৎসামের 
মাধ্বুরী স্বত-উৎসারিত হয়ে উঠবে যেখানে স্নরসঙ্গতির সমগ্রতায়, সেখানে 
(বাবক্ত সরলালার দ্বাতন্ত্যকেই করতে চায় মুখর। একটি রাগিণাতে বাঁধা 
যায় যদি বিশ্বের সকল স্পন্দন_এমন-কি চেতনার স্থুল প্রকাশের অন্তরালে 
এবং তাকেও ছাড়িয়ে রয়েছে যে গভাঁরতর প্রেতে তার সম্যক্‌-অনভব না 
পেয়েও যদি সম্ভবপর হয় একটা সমগ্রতার কল্পনা, তাহলেও সে-সমগ্রতাবেধের 
মধ্যে থাকবে 'বিরদদ্ধপ্রত্যয়ের সংঘর্ষকে সোঁষম্যের ছন্দে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস 
কিন্তু অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ স্বরূপত বিশ্বোত্তার্ণ। অতএব বিরদ্ধপ্রত্যয়ের 
দ্বন্বকে সত্য মানলেও কিছুতেই তাঁর মধ্যে তার আরোপ চলে না। যা 
বিশ্বোত্তাৰ্ণ, বেদের ভাষায় তা ‘সুরুপকৃত্ন', ত্বচ্টার রূপদক্ষতা আছে তার 
মধ্যে। তাই রোধের সমন্বয় ঘটায় না সেঁঅরূপের পরশমণি ছ:ইয়ে 
র্‌পান্তারত করে তাদের লোকোত্তরের অপরূপতায়, নিঃশেষে লুপ্ত করে 
বিরোধের শেষ চিহ্নটুকু। 

সবার আগে, ব্যাক্তির চেতনাকে বাঁধতে হবে সমগ্রতার সরে, নইলে 
জাঁবনব্যাপা দ্বন্দের সমাধান কিছুতেই হবে না। গোড়াতেই একটা ধারণা 
সপম্ট হওয়া চাই। আমাদের প্রাকৃত-চেতনা বশ্বের তত্্বনিরূপণ করছে 
যে-সংজ্ঞা দিয়ে, মানুষের ব্যাবহারিক অনুভব ও প্রগতির পক্ষে তা পর্যাপ্ত 
হলেও, কিছুতেই বলা চলে না 'বশ্বের পক্ষেও এই সংজ্ঞাই পর্যাপ্ত, কিংবা 
তার চরম তত্ত্বের এই হল সত্য পাঁরচয়। যে ইন্দ্রিয় বা ই'ন্দরিয়সামর্থয নিয়ে 
জগংৎটাকে দেখছি এখন, তার চাইতেও সন্দর সমগ্রদৃষ্টিতে তাকে দেখা যায় 
এমন নমতনতর হান্দিয় বা ইন্দ্রিয়সামর্থোযর উন্মেষ আশ্চর্য কিছুই নয়। তেমান 
সমন অথবা উল্মন' ভূমি হতেও নিখিল বিশ্বকে এমন-একটা ভাঙ্গতে দেখা 
সম্ভব, যা আমাদের প্রাকৃতদ্‌চ্টিকে ছাড়িয়ে যায় বহুগুণে। চেতনার এমন ভূঁমিও 
আছে, যেখানে মৃত্যু শুধ অমৃতজাবনে উত্তরণ, বেদনা শুধু বিশ্বের আনন্দ- 
জোয়ারের তাঁর উচ্ছ্বাস, সাঁমা শুধু অসমের নিজের মধ্যেই কুণ্ডলরচনা, 
অশিব শ্ঢধ শিবেরই পরিপূর্ণ মামাকে ঘরে চক্রাবর্তন। এ কেবল 
সামান্যগ্রাহী চিত্তের বিকল্প নয়। এর প্রামাণ্য প্ররতাষ্ঠত আছে অপরোক্ষ 
সাক্ষাৎকারে, জাগ্রত অনুভবের নত্যানিবিড়তায়। চেতনার এইসব ভূমিতে 
উত্তার্ণ' হওয়া যে জাবের আত্মসম্পূর্ত-সাধনার মুখ্য ও অপরিহার্য অগ্গ, 
সেকথা বলাই বাহুল্য । 

আমাদের দ্বৈতদশ“ী হন্দরিয়নিভ্ঠ মন বিশ্বের যে ব্যাবহাঁরক মূল্য নিরপণ 
করেছে ইন্দ্িয়সংবেদনের সহায়ে, তার উপযোগিতার একটা নিজস্ব ক্ষেত্র আছে 
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নিশ্চয়৷ সাধারণ জাঁবনে ব্যবহারবৃদ্ধির এই আদর্শকে মানা যায় ততাঁদন, 
যতদিন আমরা না পাই সোঁষম্যের এমন-একটা বৃহত্তর ভূমি যার মধ্যে ব্যবহার- 
বুদ্ধির গোত্রান্তর ঘটলেও তার বস্তুনিষ্ঠার কোনও বিপর্যয় ঘটে না। সাধনার 
ফলে শুধু ইন্দ্রিয়শক্তির উৎকর্ষ ঘটে যাঁদ, অথচ চিত্ত জ্ঞানের এমন-কোনও 
ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হয় যেখানে নুতন দশনের আলোকে পঢুরাতন অনুভব 
উজ্জৰলতর হয়ে ফটে ওঠে _তাহলে শাক্তিলাভও হতে পারে দিদার 
বিপর্যয় ও অশাক্তির নিদান, ক্যা্ধর স্ন ও সংযত প্রকৃত্তিকে উচ্ভাল্ত করে 
ব্যাবহারিক জাঁবনে আনতে পারে ক্লৈব্যের অভিশাপ। তেমান অহংকবালত 
দ্বৈতবনদ্ধির বেষ্টনী ছাড়িয়ে মনের চেতনাও যাঁদ অখণ্ড-চেতনার 'বাশিচষ্ট 
কোনও বভাবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সোঁষম্যের ছন্দ না জেনেই, তাহলে তারও 
ফলে বুদ্ধির বিপর্যয় এসে মানুষের স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তিকে করতে পারে 
কুণ্ঠিত_ব্যবহারজগতের সাবলাল গাঁতর যাঁতভঙ্গ করে। এইজন্যই গীতার 
উপদেশ, যানি বিজ্ঞান অজ্ঞানাীর কর্ম ও' চিন্তার জগতে 'বিগ্লব এনে তার 
বৃদ্ধিভেদ ঘটানো তাঁর উচিত নয়। কারণ, অজ্ঞান স্বভাবতই 'বজ্ঞানগীর 
আচারের অনুকরণ করতে চাইবে তাঁর কর্মযোগের রহস্য না জেনেই। তাতে 
তারা পরতর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে স্বধর্ম হতেই ভ্রচ্ট হবে শ্যধ্য। 
অধ্যাত্বজগতে এমন বিপর্যয় ও অশাক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে স্বাঁকার করে 
নেন অনেক মহাপনরুষ_শুধন সাময়িক একটা সাধনক্রম হিসাবে। কাউকে 
হয়তো এই ম্‌ল্য দিয়েই পেতে হয় ব্যাপ্তিচৈতন্যের অধিকার। 'কন্তু িখল- 
মানবের প্রগাঁতর অভিযান এ-পথ ধরে নয়। তার লক্ষ্য, সত্যের সর্বসমন্বয়ণী 
রূপটি আবিচ্কার করে তার বাঁ্যকে সার্থক করা বাস্তব কর্মে _জগবনের 
নবান ব্যঞ্জনায়। তাই ব্যাপ্তচৈতন্যের ঝতকে মানুষ ফুটিয়ে তুলবে সত্যের 
অভিনব র্‌পায়ণে, তার প্রবন্ধ চিত্তের দুধর্ষ সংবেগ বিশ্বের প্রাণধাতুকে 
ব্যবহার করবে নবসংষ্টির সার্থক উপাদানরুূপে_এই হবে তার সাধনা। স্থুল 
ইন্দ্রিয় দেখে, সূর্য ঘুরছে পৃখিবাঁকে ঘিরে। এই আপাতদর্শন এতদিন 
ছিল মানের ইন্দ্রয়জাবনের কেন্দু তাকে ভিত্তি করেই সে সাজিয়ে নিল 
তার চলন্ত সংসার । আসল সত্য এধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু 
সে-সত্যের আখিচ্কার মানুষের কোনও কাজেই লাগত না, যাঁদ তাকে কেন্দ্র 
করে এমন-একটা 'বজ্ঞান গড়ে না উঠত যা ইন্দরিয়জ্ঞানকে পারশদদ্ধ ও মার্জিত 
করতে পারে সুশৃঙ্খল ও যুক্তিযুক্ত তথ্যের সঙৎ্কলনে। তেমনি মানসা 
চেতনা দেখে, ঈশ্বর ঘুরছেন আমাদের ব্যাষ্ট-অহংকে ঘিরে। অতএব তাঁর 
বিধি-ববধানকে আমরা বিচার করি আমাদেরই অহামিকাদুণ্ট চেতনা বেদনা ও 
ভাবনা দিয়ে। এমন-সব অর্থের আরোপ কার তাদের ’পরে, বস্তুত যা সত্যের 
বিকৃত ও 'বপৰ্যস্ত রূপ_অথচ মানুষের ব্যাবহারিক জাঁবনের প্রগাঁতকে 
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কিছদুর পর্যন্ত ঠেলে নিতে সাহায্যই করে তারা। ভাব ও কর্মের একটা 
বাশিষ্ট জগতে আমাদের চলাফেরা যতক্ষণ, ততক্ষণ কোনও গলদ ধরা পড়ে 
না বি*্বাবধানের এই স্কীর্ণ ব্যাখ্যাতেঁ-কেননা তার মধ্যে ব্যাবহাঁরক 
অন:ুভবকেই সাজিয়ে-গড়ছয়ে. একটা চলনসই রুপ দিয়োছ আমরা । 'কন্তু 
বিশ্বের এই বক্তুতন্্র ব্যাখ্যাতে মানুষের জাঁবন এবং উপলান্ধর চরম ও পরম 
রূপটি কিছুতেই ফুটতে পারে না। ‘সত্যের পথেই চলতে হবে, অসত্যের 
পথে নয়৷’ এ তো সত্য নয় যে আমাদের ক্ষুদ্র অহংকে {ব*্বজাবনের কেন্দ্র 
করে ঈশ্বর ঘুরছেন তার চারদিকে, অতএব দ্বন্দ্ববোধজ্জ“রত অহং দিয়েই 
বিচার চলে তাঁর। বরং সত্য হল এই যে, পরমপ্নরুষই বিশ্বের কেন্দু। 
ব্যাক্তর অন্ভব তাঁর সত্যস্বর্‌ূপাট জানতে পারে তখনই, যখন বিশ্ব ও 
বিশ্বোত্তীৰ্ণের নিরিখে পায় সে তাঁর পরিচয় । তবঢ় বিজ্ঞানের ভিত্তিকে পাকা 
না করে হঠাৎ যদি বশ্বাত্মবোধের ভার চাপানো যায় কাঁচা আমর *’পরে, 
তাতে নতুন ভাব এসে প্ঢরানো ভাবের ঠাঁই জডড়বে বটে; কিন্তু সে আসবে 
মিথ্যার ছাপ নিয়ে খাপছাড়া হয়ে-কেননা এই আকস্মিকতার ধাক্কায় ঘটবে 
সত্যেরই বিপর্যয়, তাই খতের ছন্দে প্রাতাষ্ঠত হওয়ার অবকাশই সে পাবে না। 
এমন বিপর্যয় হতেই অনেকসময় নুতন দর্শন ও নতন ধর্মের স্‌চনা হয়, 
সমাজে দেখা দেয় সার্থক বি’লব। কিন্তু সত্য লক্ষ্যে পোঁছতে হলে, একটি 
খাতময় ভাবকে কেন্দ্র করে ঘটাতে হবে বডদ্ধিযোগের সঙ্গে কর্মযোগের এমনই 
উদ্দার সামঞ্জস্য যাতে ব্যাক্তর অহংএর কাছে তার সকল 'বত্ত ফিরে আসে 
পরশমাণর ছোঁয়ায় সোনা হয়ে। এমান করেই আমরা পাব সত্যের অভিনব 
রুপায়ণের সিদ্ধমন্ত্, যা আমাদের এই মর্তযজাঁবনে স্ফুঁরিত করবে দিব্যমাহমার 
ব্যঞ্জনা, দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত বৃত্তিতে ঢালবে দিব্যভাবনার সেই অমোঘ বাঁর্য 
যা বিশ্বের প্রাণধাতুকে ব্যবহার করবে নবস্‌চ্টির সার্থক উপাদানরুপে। 
অখণ্ড মানবতার মধ্যে এমনি করে প্রাণের নববাঁর্ষয উদ্দীপ্ত হবে, যখন 
মাননষ পাবে সেই মহাসত্যের অপরোক্ষ পাঁরচয় যা পরমপুরুষের দিব্য-প্রকৃতিকে 
চেতনায় ফুটিয়ে তোলে আমাদেরই ভাবধারার প্রতিরূপ করে। দিব্যভাবের 
এই সাধনায়, অহংকে ছাড়তে হবে যত তার মিথ্যা দৃষ্টি ও মিথ্যা সংস্কারের 
নিরনড় অভিমান। খতসনষমার ছন্দ মেনে আবার তাকে ফরে যেতে হবে 
সেই অখণ্ডের মধ্যে যার সে খণ্ডাবভূঁত মাত্র, উত্তার্ণ হতে হবে সেই তুরায়ধামে 
যেখান হতে সে নেমে এসেছে এই মাটির বুকে । এমনি করে সকল বকল্পনার 
অতাঁত যে সত্য ও খত, তার কাছে আপনাকে অসঙ্কোচে মেলে ধরে সেই 
সত্যের মধ্যে পেতে হবে নিজের চরম সিদ্ধি, সেই খতের ছন্দে খংজতে হবে 
নিজের পরম মুক্তি । এ-সাধনার লক্ষ্য হবে-অহংদৃচ্ট্র সকল বকল্প ও 
সংস্কারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ; দুঃখ অশিব মৃত্যু আবদ্যা-আধারের সকল 


অহং এবং দ্বন্দ্বোধ ৫৯ 


সঙ্কোচকে প্রমনক্তির উল্লাসে ছাড়িয়ে যাওয়াই হবে সাধকের প্রমপন্রদ্যার্থ। 

এই প্‌খিবাঁর বুকে কখনও সিদ্ধ হবে না ওই উচ্ছেদ ও উত্তরণের সাধনা, 
যাঁদ এখনকার মত জাঁবন জড়িয়ে থাকে অহংদুষ্ট সংস্কারের জালে। যদ 
বিশ্বাস করি ৪ বস্তুত এ-জাবন বিবিক্ত ব্যক্তিচেতনার একটা প্রতিভাস মার, 
এর মুলে নাই কোনও বিশ্বব্যাপ্ত সত্তার অধিষ্ঠান, কোনও চিন্ময় “মহদ্‌-ভুতের 
নিঃ্শ্বসিতে’ এ নয় সঞ্জীবিত; বিষয়সংস্পর্শে ব্যাক্তিচেতনায় জাগে দ্বন্দবোধের 
যে-সাড়া, শুধ বাইরের সাড়াই সে নয়-সমস্ত প্রাণনের মম'সত্য এবং নির্‌ঢ় 
ধর্মও প্রকাশ পায় ওই সাড়াতে; দেহ-প্রাণ-মনের যে-ধাতুতে গড়া আমাদের এই 
আধার, সণ্কোচবৃত্তিই তার অন;চ্ছেদ্য প্রকৃত; মরণে পণ্টভূতের {বশ্লেষ_এই 
হল জা'ঁবনের একমাত্র পরিণাম; জাঁবনের যাত্রা শুর মরণ হতে এবং তারই 
মধ্যে তার অবসান; সমস্ত ইান্দ্িয়সংবেদনেই আছে সুখ-দযেখের অবিচ্ছেদ্য 
দ্বন্দলীলা, সমস্ত বেদনার মধ্যে হর্ষ-শোকের আলো-ছায়া; মানুষের সকল 
জিজ্ঞাস নিত্য-আবার্ত'ত হয়ে চলেছে শডধু সত্য ও প্রমাদের দড়ি মের;বিন্দুর 
অন্তরালে ঃ এই যাঁদ হয় আমাদের মজ্জাগত প্রত্যয়, তাহলে উত্তরণের পথ 


আমাদের খোলা আছে শুধু দুটি দিকে। হয় সকল সত্তার অতীত মহাশ্‌ন্যে 
ন,য্যজাবনের মহাপারানির্বাণে, নয়তো এই মাটির বিশ্ব হতে স্বতন্ব ধাতুতে 
ড়া কোনও লোকান্তরে বা বৈকুণ্ঠধামে। 

অতাত-বর্তমানের সংস্কারজালে জড়িত প্রাকৃতমনের পক্ষে. একথা কল্পনা 
খুব সহজ নয় যে, এই মত আধারে থেকেই আমল রুপান্তর ঘটতে 
রে মানুষের_তার আড়ষ্টকাঠিন পরিবেশের বন্ধন কাটিয়ে। মানুষের 
্ভাবিত পরিণামের উত্তরকাণ্ড সম্পর্কে আজও তার ধারণা কতকটা 
র্‌উইন-কম্পিত ‘নরাদি’ বানরেরই অনযরবপ ৷ [আদিম অরণ্যের শাখাবিহারণ 
নরের সহজ চেতনায় এ-কল্পনা কোনমতেই জাগতে পারে না যে, একদিন 
ই ধরাপ্‌ষ্ঠেই এমন-কোনও জাবের আবির্ভাব হবে, যে তার অন্তঃপ্রকৃতি 
ও বাঁহঃপ্রকতর সকল উপকরণের ’পরে খাটাবে ‘বুদ্ধি’ নামক একটা নতন 
বৃত্তির প্রশাসন এবং তারই শক্তিতে সে নিয়ন্ত্রিত করবে তার চিরাভ্যন্ত সকল 
সংস্কার, বহিজবীবনের পারবেশে আনবে অকল্পনায় রূপান্তর, শাখাসণ্টরণ 
ছেড়ে হবে পাষাণহর্মেযর অধিবাস, প্রকাতর গোপন এঁশ্বর্য করায়ত্ত করে 
সমদ্রে জমাবে পাড়ি, আকাশে মেলবে পাখা, ধর্মসংহিতার বিধান দিয়ে গড়বে 
সমাজ, নিজের মানসিক ও আধ্যাত্মক উন্নাতকল্পে আবিষ্কার করবে সচেতন 
চিত্তের সহস্র সাধনা! বানরচিত্তে এমন জাবের কল্পনা যাঁদও-বা জাগে, 
তব, প্রকৃতির উধ্বপারণামের অথবা অন্তর্গ্‌ঢ় সঙকল্পের দাঁর্ঘয তপস্যায় সে 
যে নিজেই ওই জা'ঁবে পারণত হবে কোনাদন, এ তার ভাবনারও অগোচর। 
কিন্তু মানুষের মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে বুদ্ধি, দেখা দিয়েছে বোধি * বক্পনার 
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অপ্নর্ব ঝলক। অতএব নিজের চাইতে উন্নততর জাঁবনের কল্পনা কিন নয় 
তার পক্ষে । এমন-কি সে যে নিজেই বর্তমানের গণ্ডি পেরিয়ে কোনদিন 
উত্তীর্ণ হতে পারে ওই অনাগত জাবনের মহত্তর পারবেশে_এমন স্বপ্ন দেখাও 
তার পক্ষে অসঙ্গাত নয়। তাই তার মহাভূমির কল্পনায় এসে মিলেছে চিত্তের 
যা-কিছড অন;কুলবেদনায়, সহজাত অভাপ্সার যা-কিছু কাম্য তার চরম। 
সেখানে আছে জ্ঞানের 'দিব্যাবভা, প্রমাদের লেশমাত্র ছায়াতে তা কলঙ্কিত নয়; 
আছে অনাবিল আনন্দ, দুঃখের ছোঁয়াচ এতটুকু মত্রান করতে পারে না তাকে; 
আছে নিরগকুশ বাঁর্য, যাকে ছ:য়েও যেতে পারে না অসামর্থেবর লাঞ্ছনা । এমনি 
করে সে-জাঁবনে আছে শুধু নিভ্কলুয শুভ্রতা ও অকুণ্ঠিত এশ্বর্যের অদান 
অনযুভব। এই তো মানঢ়ষের দেবতার কল্পনা, এই তো তার স্বর্গের ছবি। 
কিন্তু এ-ছাব মূর্ত হবে এই পৃথিবীর ঝুকে, রুপ ধরবে ভবিষ্য মানবের 
সমাজে_-তার ব্নদ্ধি কুণ্ঠিত হয় এমন কল্পনায় । বল্তুত দেবতা ও স্বর্গের 
স্বপ্ন নিজেরই পঢুরুষার্থাসদ্ধির স্বপ্ন তার; কিন্তু সে-স্বপ্নকে এই বাস্তবের 
বুকে সফল করে তোলাই যে তার চরম নিয়াত, একথা স্বীকার করতে সে 
ভয় পায় সেই তার বানরগোত্র পূর্বপনরুষেরই মত-যে হয়তো কিছুতেই 
বিশ্বাস করতে পারে না যে অনাগত মানবের মহতা সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে 
তারই মধ্যে। মানুষের কল্পনা ও অধ্যাত্মাপপাসা ওই লোকাতীত আদর্শকে 
যদিও-বা জাগিয়ে রাখে চিত্তের নিরালায়, তবু তার সজাগবকুদ্ধির দাপটে নিমেষে 
{মালিয়ে যায় বোধ ও কল্পনার লোকোত্তর বিলাস। তখন গম্ভীরচিত্তে সে 
ভাবে, এ তার কুসংস্কারের ঝলমলানি শুধু, জড়াবিশ্বের নিরেট তথ্যের সঙ্গে 
কোথায় এর সংগাঁত ?......এধরনের কল্পনা তার চিত্তে তবু খানিকটা প্রেরণা 
জোগায় অসম্ভাঁবতের স্বপ্নছবিরুপে। 'কন্তু সে জানে, বাস্তাঁবক যা সম্ভব 
ও সাধ্য তার পক্ষে, সে হল নোমাঁত্তিক জ্ঞান সুখ শাক্ত ও কল্যাণের একটা 
সীমিত ও অনিশ্চিত বরাদ্দকে কোনরকমে হাতের মনুঠায় পাওয়া ! 

এমনি করে প্রাকৃত-ববদ্ধি লোকোত্তরের সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করতে 
চাইলেও, তার মর্মে-মর্মে কিন্তু জড়িয়ে আছে লোকোত্তরেরই আবেশ । বুদ্ধির 
স্বরূপ ও লক্ষ্য হল বদ্যার এষণা, অর্থাৎ প্রমাদরাহত সত্যের উপাসনা ৷ সত্যের 
সন্ধানে প্রমাদের মান্রাকে ক্রমে হুস্ব করেই যে খুশী সে, তা তো নয়। সে 
বিশ্বাস করে একটা নিভাঁজ সত্যের প্রাক্‌-সত্তাতে, যার অস্তিত্ব অবধারিত 
বলেই প্রমা এবং অপ্রমার দ্বন্দে দলেও আমরা এাগয়ে চলেছি তারই দিকে। 
বযদ্ধখর এ-বিশ্বাসই সনচিত করে লোকোত্তরের প্রতি তার শ্রদ্ধা । মানুষের 
অন্যান্য অভাঁপ্সার প্রাত বদ্ধ যে সহজাত শ্রদ্ধার অভাব, তার কারণ 
স্বত-উৎসারিত কোনও প্রাতিভদ'ীপ্তর আলোকে তারা দাপ্ত নয় তার ব্যবহার- 
জগতের স্বাভাবিক চলাফেরার মত। নিভাজ সুখের চুড়ান্ত অন=ভব আমাদের 
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কল্পনায় আসে; কেননা সুখের আক্ডাত হৃদয়ের সহজধর্ম বলে সে-সম্পর্কে 
একটা শ্রদ্ধা একটা নিশ্চিত প্রত্যয় আমাদের আছে, এবং কামনার যে-অপার- 
তৃপ্তি দণঃখের আপাত-নিদান, তার উচ্ছেদও আমাদের মনের পক্ষে অভাবনীয় 
নয় একেবারে । 'কন্তু নাড়াঁচক্রের সংবেদন হতে বেদনাবোধের বিলয়া ্তি, অথবা 
দৈহাজাবন হতে মরণসম্ভাবনার উচ্ছেদ কল্পনা করা যায় কি করে? 
অথচ বেদনাকে প্রত্যাখ্যান করা ইন্দ্রিয়সংবেদনের সহজ ধর্ম। প্রাণচেতনার 
মর্মে নিরুঢ় হয়ে আছে মরণকে অদ্বাকার করবার একটা প্রচণ্ড আকুতি ৷... 
কিন্তু বনুদ্ধি একে মনে করে শুধ ম্‌ঢ় অভাপ্সার আকুলাবিকুলি; এর সার্থক 
হবার এতটুকু সম্ভাবনা আছে বলে সে বিশ্বাস করে না। 

অথচ সবজায়গায় একই নিয়ম খাটবে, এই তো সঙ্গত। ব্যাবহারিক 
বৃদ্ধির গলদ এইখানে । চোখের সামনে ঘটছে বলে যা সদ্য-বাস্তব হয়ে ওঠে 
তার কাছে, সে শুধ: তারই একান্ত অনযুগত। কিন্তু প্রত্যক্ষের অগোচর 
কোনও বৃহত্তর সম্ভাবনাকে যঢক্তাসদ্ধ পাঁরণামের দিকে এগিয়ে দেবার মত 
যথেষ্ট সাহস তার নাই। অথচ আজ যা ঘটছে, সে তো প্রাক্তন কোনও 
সম্ভাবনারই সিদ্ধরনূপ। আর আজ যা সম্ভাবত, ভবিষ্যাসদ্ধির দিকেই তো 
র ইশারা । বস্তুত মানুষের আকডতর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটা বিপ়লে 
সম্ভাবনার প্রেতি; কেননা যে-কোনও ব্যাপারের ‘কেন, কি বৃত্তান্ত,” জানতে 
পারলেই তাকে সে হাতের মুঠায় আনতে পারে। , অতএব যদ বুঝতে পারি, 
এ-জগতে প্রমাদ শোক দুঃখ মৃত্যু কেন, তাহলে তাদের উচ্ছেদের একটা উপায় 
আবিভ্কার তো দদ়ুরাশা নয় আমাদের পক্ষে । কেননা জ্ঞানেই না মানুষের 
মধ্যে জেগে ওঠে বীর্য, জেগে ওঠে ঈশনা। 

সত্য বলতে আজও আমরা হাল ছেড়ে বসে নাই। 'বিশ্বব্যাপারে যা-কিছ; 
অবাঞ্চিত বা প্রতিকুল, সাধ্যমত তার মুলোচ্ছেদ করাকে আদর্শ সাধনা বলেই 
আমরা জানি৷ প্রমাদ ও দ:ঃখ-সন্তাপের নিদানকে যথাসম্ভব খর্ব করবার 
অবিরাম চেষ্টাও আমরা করাছ।  বিশ্বরহস্যকে আয়ত্তে আনবার সঞ্গে-সঙ্গোই 
বিজ্ঞান দেখছে জন্ম-মতত্যুকে স্বেচ্ছায় নিয়ান্তরত করে চিরায়;ম্মান এমন-কি 
মত্যুঞ্জয় হবার স্বগ্ন। কিন্তু আমাদের চোখে পড়ে অনর্থের অবান্তর বা 
গোঁণ হেতুটাই শুধ । তাই আমাদের প্রতিকার-চেষ্টা অবাঞ্ছনীয়কে দুরে 
ঠোকয়ে রাখতে পারে কেবল, পারে না তার মুলোচ্ছেদ করতে। এই শক্তি- 
দৈন্যের মূলে আছে সাধনার দৈন্য ৷ কেননা ব্যাবহারিক জীবনে গোণপ্রত্যয়ের 
দিকেই আমাদের ঝোঁক--মুলা বিদ্যার দিকে নয়, বিশ্বব্যাপারের বাঁহঃপ্রবৃত্তিই 
আমরা চিনি-জানি না তার স্বরূপ-তত্ব। তাই জগতের বাইরের দিকটাকে 
অস্যরবাঁর্যে সংক্ষুব্ধ করতে জানলেও, আজও তার অন্তর্যামিত্বের অধিকার 
আমরা পাইনি । কিন্তু বিজ্ঞানের অন্তর্মডুখী সাধনায় সে-আধিকারও যে হাতে 
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আসবে না আমাদের, তাও তো বলা চলে না। যদি জানতে পারতাম দুঃখ 
মুত্যু ও প্রমাদের যথার্থ স্বরূপ এবং নিদান ক, তাহলে তাদের পুরাপুরি বশে 
আনবার প্রয়াসও আমাদের ব্যর্থ হত না। এমন-কি তাদের ছায়াটুকু পর্যন্ত 
জাবন হতে বিলুপ্ত করে দিয়ে, অকুণ্ঠ জ্ঞান আনন্দ কল্যাণ ও অমূতত্বের 
নিরঙ্কুশ সিদ্ধিতে সার্থক করে তুলতাম তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই অনির্বাণ 
প্ঢরবযার্থ বলে। 


সির্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ এবং ‘সত্যং জ্ঞানম্‌ আনন্দং ব্রহ্ম'_-প্রাচগীন বেদান্তের 
এই দনন্ট বাণীর সাধনায় আমরা পাই ওই প্ঢুরুষার্থসদ্ধির একটা অমোঘ 
সণ্কেত। 

বেদান্ত বলেন ঃ জাবনের মর্মসত্য নিহিত রয়েছে এক বিশ্বব্যাপ্ত অমৃত- 
সত্তার পরিস্পন্দনে। সকল সংজ্ঞা ও বেদনার ম্মকথা হল এক দ্বয়ম্ভু 
বিশ্বাবগাহী স্বরুপানন্দের উচ্ছবাস। সমস্ত ভাবনার ও প্রত্যয়ের স্বরূপ 
হল এক স্বগত বিশ্বসত্যের ববাকিরণ। সমস্ত প্রবৃত্তির প্রেত বনাহত আছে 
এক 'বিশ্বাত্মকা কল্যাণী শক্তিরই স্বতঃপরিণামণী প্রবেগে। 


কিন্তু অখন্ড-সতের স্পন্দনলালা মূর্ত হয়ে ওঠে রুপের বহুধা-ববিসৃষ্টিতে, 
প্রব্তনার বহুমুখা বৈচিন্যে, পারকার্ণ শক্তির অন্যোন্যসঙ্গমে। এই বহু- 
ভাবনা বা বিভূতি-বদ্তরের জন্যই অখণ্ডের মধ্যে দেখা দেয় ব্যাণ্ট-অহংএর 
খণ্ডল'লা, যা সামাঁয়ক বৈরুপ্যের লাঞ্ছনে নিা্বশেষের মধ্যে জাগায় বৈশিষ্ট্যের 
- বিক্ষোভ । অহংএর প্রক্কাত হল চেতনার একটা খণ্ড-পরিসরের মধ্যে নিজেকে 
নিবদ্ধ রাখা, তার অন্যান্য বিভাবের প্রত স্বেচ্ছায় অন্ধ হয়ে। শুধু একটি 
রংপায়ণ, প্রবর্তনার একটি ধারা এবং শক্তিস্পন্দনের একটিমাত্র ক্ষেত্রের প্রাত 
একান্তক অভিনিবেশই তার লক্ষণ। অহন্তা আছে বলেই অখণ্ডচেতনায় 
জাগে দুঃখ শোক অনৰ্থ প্রমাদ ও মৃত্যুর বেদনা । নইলে শাশ্বত সত্য শিব 
ও আনন্দের অদ্বৈতচেতনায় খত-স:ষমার ছন্দেই জাগত তারা। 'কিন্তু 
অহন্তাই তাদের বিক্ষনক্ধ করে তোলে অন্‌তের বিকৃত বণ্নায়। খতের ছন্দ 
আবার ফিরে পেলে অহং-শাসিত এই বেদনার দ্বন্বকে আমরা ছে'টে ফেলতে 
পারি জ'বন হতে, চেতনার কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে পারি তাদের সত্য স্বরূপ । 
সে-সাধনার মন্ত্র হবে, বিশ্বচেতনার একতানে ব্যাক্তিজাবনের খাঁটি সুরাটকে 
চিনে নেওয়া এবং বিশ্বোত্তার্ণের গহনবাঁণায় কাঁপয়ে তোলা তার নিঃশব্দ 
মূ্ছ'না। 

পরের যুগে বেদান্তের মধ্যে ধাঁরে-ধাঁরে শিকড় মেলেছে এই ধারণাই যে, 
অহন্তার সণ্কোচ হতে দ্বন্বোধেরই সৃষ্টি হয়নি শুধু, বিশ্বসত্তারও ওই হল 
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একান্ত নির্ভার বা পরম অয়ন। অহং হতে যাঁদ আবিদ্যা ও তচ্জনিত সকল 
উপাধি ছে'টে ফেলতে পার, তাহলে দ্বন্বোধের উচ্ছেদ তো ঘটেই, সেইসঙ্গে 
বিশ্বপ্রপণ্ডে আমাদের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়। তাইতে প্রমাণিত হয়, মানষের 
জাঁবন কক্তুতই হেয় অসার ও অলাঁক একটা বিভ্ৰম, অতএব খণ্ডবোধের জগতে 
থেকে পুর্ণ'তা লাভের প্রয়াস মোহের ছলনা শুধু । নিভাঁজ ভাল বলে কিছুই 
নাই এখানে, একট;-না-একট; মন্দের ভেজাল থাকবেই সবার মধ্যে এর বেশ 
নাই এখানে, একট;-না-একট; মন্দের ভেজাল থাকবেই সবার মধ্যে এর বেশী 
কিছু এখানে প্রত্যাশা করাও ম্‌ঢ়তা৷...কিন্তু অহন্তার এমন (ক্লচ্ট ধারণাই 
কি তার শেষ পরিচয় ? তার মধ্যে নিশচঢ় ও মহত্তর একটা প্রোত থাকা কি 
একেবারেই অসম্ভব? যদি জানি, ব্যক্তির অহং কোনও লোকোত্তর তত্ত্বের 
অবান্ত্রব্যাপার মাত্র, তাহলে আর মায়াবাদের আসরে নামা যায় না' তাকে 
ধরে। বেদান্তকে তখন জাঁবনবিমুখাীনতার সাধনায় না লাগিয়ে লাগানো 
যেতে পারে জাঁবনের পারপূর্ণ অভ্যুদয়ের সাধনায়। ঈশ্বর অথবা প্ঢরুষই 
বিশ্বসত্তার নিমিত্ত ও অধিষ্ঠান_তিনিই বিশ্ব-' এবং ব্যাক্ত-রুূপে নিজেকে 
বিসষ্ট করে আবিষ্ট আছেন সবার মধ্যে। ব্যাক্তির সীমিত অহং শুধ চেতনার 
একটা অবান্তরব্যাপার, {বাশিষ্ট বিভাবে নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার এ একটা 
অপারহার্য কোশল মাত্র। অহং-পারণামের ধারা ধরে জ'ব ক্রমে পেণঁছয় সেই 
স্বোত্তর-ভূমিতে, যার স্বরনপসত্যের প্রতিভূ হয়ে সে নেমে এসোঁছল এই জগতে। 
তার প্রতিভুর ধর্ম” ক্ষ হয় না সেখানে গিয়েও, কিন্তু তখন আর মচঢ় আচ্ছন্ন 
সংকুচিত অহন্তায় তার প্রকাশ হয় না। পরমপ্ঢরুষের ব্য বিভূঁতরূপে 
তখন সে জৰলে ওঠে বিশ্বচিতের পরবিন্দঃ হয়েঁ-দিব্য সামরস্যের রসায়নে 
ব্যক্তিত্বের সকল বৈশিষ্টযকে করে জারিত প্রোষিত ও রূপান্তারত। 
জড়বিশ্বে মানবজীবনের ভিত্তির্পে আমরা পেলাম তাহলে নিখিল জড়- 
প্রকীততে স্ফাঁরত চিন্ময় দিব্য-পুরুষেরই আত্মসম্ভূতির বাঁ্ষযকে। গ্ঢহাঁহত 
সেই চিন্ময় পুরুষের যে সংবৃত্ত শক্তি রূপায়িত হয়ে উঠেছে প্রাণ মন ও 
অতিমানসের অকুণ্ঠিত উন্মেষণে, তার সংবেগই আমাদের সকল /্রিয়ার 
প্রবর্তক--কেননা 'দিব্যপ্রকৃতির এই উধ্বপরিণামের আকুতিই অন্নময় আধারে 
ঘাঁটয়েছে মনোময় জাঁবের আবি্ভাব। এই পরিণামের ধারা ধরে একদিন 
স্থললদেহেই মান্য ফুটিয়ে তুলবে সেই আনন্দচিন্ময়কে-বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব- 
জনন অবতরণকে সিদ্ধ করবে। অহংএর ব্যাকততে আমরা পাই চিৎশক্তির 
সেই 'বনিগমক অবান্তরব্যাপারের পরিচয়_অব্যাকৃতের নিার্বশেষ নাঁরূপ 
গহন হতে, অবচেতনার ‘হ্‌দ্য সমুদ্র’ হতে ধাঁরে-ধাঁরে উন্মোষত করে যা অখণ্ড- 
চিন্ময়ের অগণিত মাণবিন্দ:তে ঝলমল বহদুময় রূপ । এই অহংচেতনার প্রথম 
রূপায়ণে দেখা দেয় জাঁবন-মরণ স-কু সত্য-অনৃত হর্ষ-শোক' সুখ-দনঃখের 
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দ্বন্দ শুধু। কারণ, বিশ্বের অখণ্ড সত্য আনন্দ কল্যাণ ও প্রাণলালার 
সাঁমাহীন ওুদার্য হতে আপনাকে 'বিচ্ছন্ন-বাবিক্ত করে আপন-হাতে-গড়া একটা 
কৃত্রিম পাঁরবেশের মধ্যে থেকেই যাঁদ সে চায় একত্বের অনুভব, তাহলে দ্বন্দ্ব- 
বোধই হবে তার অনাঁতবতনায় স্বাভাবিক পাঁরণাম। 'বশ্ব এবং বিশ্বেশ্বরের 
কাছে জাঁবের অহং যদ হৃদয়টি মেলে ধরে লোকোত্তরের আকুতি নিয়ে, 
তাহলে এই স্বরচিত কণ্টুকের উন্মোচনে সে উক্তার্ণ হয় সেই পরম 'সাদ্ধর 
কুলে যার দিকে শুরু হয়েছল তার গোপন অঁভসার এই অহন্তারই 
বিসৃষ্টিতে-যেমন পশুজাবনের মধ্যেই দেখা দিয়োছল চেতনার মানবজাঁবনে 
উত্তরায়ণের অস্ফুট আভাস ।-- এই সিদ্ধির পারিচয় মেলে ব্যাক্ততে সর্বাত্মভাবের 
অনুভবে, যখন সকাঁর্ণ অহন্তা রপান্তারত হয় লোকোত্তর অদ্বয়ভাবের 
প্রমুাক্ততে। ব্যাক্তির এই প্রমুক্তিতে তখন তুর্যাতীতের জ্যোঁতর দুয়ার 
অপাবৃত হয়, অখণ্ড সত্য আনন্দ ও কল্যাণের অপ্রমেয় শঢুদ্ধসত্তা নির্বারিত 
উৎসারণে ঝরে পড়ে বিশ্বের ’পরে, আমাদের যুগযডগান্তরব্যাপী পাঁরণামের 
ধারাকে দিব্য রুপায়ণে এগয়ে নিয়ে চলে চরম সার্থকতার দিকে। মহাভাঁবষ্যের 
এই ভ্রণকেই 'বিশ্বপ্রকত আজও আপন গর্ভে গোপনে লালন করছে। সেই পরম 
আ'বর্ভাবের চিরপ্রত্যাশত মনহুর্তাটির জন্য গভাঁর ব্যাকুলতায় ছেয়ে আছে 
তার মায়ের হ্‌দয়। 


অষ্টম অধ্যায় 
ব্ৰহ্মবিষ্যার সাধন 


এষ সর্বেষ, ভুতেষ; গড়োত্মা ন প্রকাশতে। 
দশ্যতে তবগ্র্যয়া বঢদ্ধ্যা সঢক্ষযয়া স.ক্ষয্দশিভঃ। 
কঠোপনিষং ১।৩।১২ 


স্ব'ভুতে নিগুঢ় এই আত্মা অমনি প্রকাশ পান না, কিন্তু তাঁকে দেখতে পান 
তসক্ষম অগত্যা বুদ্ধি দিয়ে কেবল স্‌ক্ষযন্দশণরাই। 
~কঠ উপনিষদ (১।৩।১২) 


তাহলে অখণ্ড সাচ্চদানন্দের লালায়ন কোন: রূপ ধরে ফুটে ওঠে 
এ-জগতে? জাবের যে-অহং তাঁর. আত্মাবভাত, তার সঙ্গে তাঁর প্রথম 
যোগাযোগ ঘটে পরিণামের কোন: ধারা ধরে-কি করেই-বা উত্তার্ণ হয় তা 
সিদ্ধির চরমভুমিতে ? এ-প্রশ্নের একটা সমাধান এখন আমাদের খুজতে 
হবে, কেননা এই যোগাযোগ আর তার পরিণামের ধারার *পরেই নিভ'র করছে 
মানযের দিব্য-জাঁবনের দশন ও সাধনা। 

ইন্দ্িয়ের দর্শনকে ছাড়িয়ে, জড়ায় মনের আবরণ ভেদ করে, দৃষ্টকে 
তারও ওপারে প্রসারিত করেই পাই আমরা অমত্য দিব্যসত্তার ধারণা ও অনডভব। 
অন্নময় চেতনার আবেষ্টনে শডুধ ইন্দরিয়প্রত্যক্ষ নিয়ে কারবার যতক্ষণ, ততক্ষণ 
বিশ্বে জড়ের খেলা ছাড়া আর-কিছুই ধারণা বা অনুভব হওয়া আমাদের সম্ভব 
নয়। কিন্তু মানুষেরই মধ্যে আছে এমন-সব বৃত্তি, মনকে যারা পেশঁছে দিতে 
পারে অতান্দ্রিয় ধারণার দড়য়ারে। অবশ্য দৃশ্যজগতের স্থূল তথ্য হতে তর্ক 
অথবা কল্পনার যোজনায় তাদের অনুমান সম্ভব। কিন্তু জড়জগতের আলম্বন . 
বা জড়ায় অনুভবের সাহায্যে তাদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। চিত্তের ওইসব 
বৃত্তিই আমাদের অত্ীন্দরিযজ্ঞানের সাধন; তাদের প্রথমাটকে আমরা জান 
শুদ্ধবুদ্ধি বলে। : 

মনযয্যবনদ্ধির দুটি প্রকৃত্তি-একটি ব্যামিশ্র বা পরতন্ত্, আরেকটি শুদ্ধ 
বা স্ব-তন্তর। ব্যুদ্ধি ইন্দ্িয়াননভবের আবেষ্টনে নিজেকে ঘিরে রাখে যতক্ষণ, 
ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি ব্যামিশ্র। এ-অবদ্থায় ইন্দরিয়ের ধর্মকেই সে মানে 
চুড়ান্ত সত্য বলে। প্রাতিভাসিক তথ্যের অন্যরশালনই একমাত্র কাজ তার 
তখন, তাই ইন্দ্িয়প্রাহ্য বচ্তুর অন্যোন্যসম্বন্ধ প্রবৃত্তি পরিণাম ও প্রয়োজনের 
গবেষণা ছা'ড়য়ে আর গভাঁরে তার দৃষ্টি যেতে চায় না। ক্রদ্ধির এ-প্রবৃত্তি 


[ 
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দিয়ে প্রাতিভাসক সত্যই জানা যায় শুধু, বন্তু-সৎ বা পারমা্থিক সত্যের 
কোনও আভাস মেলে না তাতে। কেননা, সত্তার গভাঁরে ডুবে যেতে পারে 
এতখানি গঢরনত্ব তার মধ্যে নাইসে দিতে পারে শুধু বিভূতিরাজ্যের খবর- 
টুকুই। অথচ এই বঢ়দ্ধিতেই দেখা দেয় তার শুদ্ধপ্রবৃত্তি, যখন ইীন্দ্িয়াননভবের 
ভাত্তিতে গবেষণা শুর: করেও ইন্দ্রিয়ের সঙ্কোচকে পরাভূত করে চলে যায় 
সে তারও ওপারে--মন'ষার স্বাতন্ত্য দিয়ে অধিকার করতে চায় ভাবসামান্যের 
সেই ধ্রববলোক, যা প্রাতভাসের অধিষ্ঠানের সঙ্গেই িত্যযোগে যদক্ত হয়ে আছে। 
শুদ্ধবৃদ্ধি, কখনও অপরোক্ষবৃত্ত দিয়ে বিদন্যংগাঁততে প্রতিভাসের মর্ম ভেদ 
করে একেবারে অবগাহন করে অধিষ্ঠানের সত্যে । যে-ভাব তখন জাগে তার 
মধ্যে, তাকে হীন্দুয়াননভবের পরিণাম এবং তারই আশ্রিত বলে ভুল হলেও 
আসলে তা কুদ্ধরই স্বতঃস্ফুর্ত অন ্ভব। কিন্তু শডদ্ধবুদ্ধির বিশিষ্ট স্বধর্ম" 
তখনই প্রকাশ পায়, যখন হইীন্দরিয়াননুভবের আ'দাবন্দদুকে একবার ছ:য়েই তাকে 
সে পিছনে ফেলে যায় স্বত-উৎসারণের প্রবেগে। ব্যদ্ধর বিদণংবসপণী 
সে-অনঢভবকে 'মনে হয় তখন হীন্দ্রিয়শাসিত অনুভবের একান্ত বিপরীত ৷ 
শঢদ্ধবদদ্ধির এই অতান্দরিয় প্রবৃত্তি যেমন দ্বাভাবক তেমনই অপাঁরহার্যও_ 
কারণ আমাদের প্রাকৃত অন;ভব 'বশ্বব্যাপারের সামান্য অংশই জুড়ে থাকে 
এবং এই স্বল্পপরিসরের মধ্যেও বাটখারার খ:তে কেবলই হেরফের দেখা দেয় 
তার সত্যের ওজনে। তাই চেতনায় সত্যের রুপকে স্পষ্ট করতে হলে প্রাকৃত 
অনঢভবকে ছাড়িয়ে যেতেই হয়, তার সকল দাঁব অগ্রাহ্য করে দিতেই হয় 
তাকে দুরে ঠেলে। বাস্তাঁবক ইন্দরিয়াননভবের প্রমাদকে ব্যুদ্ধি দিয়ে শোধন 
“ করবার আশ্চর্য ক্ষমতা অর্জন করেই তো মানুষ সংষ্টজাীবের মধ্যে সবার সেরা 
হয়েছে। 

ত'ঁতের জগতে। কিন্তু পরোক্ষজ্ঞানের অন্দুরশীলনে যে-পাঁরচয় পাই 
জড়াতীতের, তা আমাদের অখণ্ড-প্রকীতর সকল পিপাসা মেটাতে পারে না! 
শহদ্ধবযদ্ধে হয়তো তত্্বদৃষ্টির এইট;কু প্রকাশেই খুশী হয়ে ওঠে পঢররাপতর_ 
এ তার খাদ সত্তার নিখ:ত সৃষ্টি বলে। কিন্তু বিশ্বের দিকে একজোড়া 
চোখ মেলে তাকানোই আমাদের স্বভাব। তাই সব-কিছুকেই আমরা যেমন 
দেখ ভাবরুপে, তেমনি দেখ বচ্তুরুপে। এইজন্যই যে-কোনও ধারণা অন ভবে 
বাস্তব হয়ে না উঠছে যতক্ষণ, ততক্ষণ আমাদের কাছে তা অপূর্ণ _এমন-কি 
চিত্তের ববিশেষভাঁমতে অলাকপ্রায়। 'কন্তু সত্যের যে-প্রকাশ য়ে আমাদের 
এই গবেষণা, তার এলাকা প্রাকৃত অনুভবকেও ছাঁড়য়ে গেছে। সে-প্রকাশ 
*্বভাবতই ‘অতগীন্দরিয় কিন্তু ব্াদ্থগ্রাহয’। তাই আমাদের প্রয়োজন, চিত্তের 
এমন-কোনও আক্লণ্টবৃত্তির অনুশীলন ও আপ্যায়ন যা আমাদের আত্মপ্রকৃতের 
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দাবি পুরাপুরি মেটাতে পারে। সে-দাবি যখন অরুপলোকে প্রসারত, তখন 
তাকে মেটাতে চাই মনোময় অনভবেরই সম্প্রসারণে। 

আমাদের সকল অন্যুভবই। ধরতে গেলে মনোময়; কারণ, হন্দ্রিয়ের 
অনযভবকেও মনের ভাষায় তজমা না করে নিই যতক্ষণ, ততক্ষণ আমাদের 
কাছে তার কোনও অর্থ হয় না বা মূল্য থাকে 'না। এদেশের দার্শনিকেরা 
মনকে বলেন ষষ্ঠ হান্দিয়। কিন্তু সত্য বলতে একমাত্র মনই আমাদের ইন্দ্রয়। 
শব্দ-স্পর্শ-র্‌প-রস-গন্ধগ্রাহী আর পাঁচটি ইান্দিয় মন-ইন্দ্রিয়েরই বিশিষ্ট 
বৃত্তিমান্র। সাধারণত বাহারিন্দরিয়ের সহায়ে অননভবের ইমারত গড়ে তুললেও 
মন তাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে হতে । তাছাড়াও তার আছে স্বতঃস্ফূর্ত 
প্রবৃত্তি দিয়ে একটা অপরোক্ষ অনডভবের আবামিশ্র জগৎ গড়বার সামর্থ্য । 
তাই ব্যদ্ধির মত মনোময় অন্্ভবেরও আছে একটা দ্বৈতপ্রবৃত্তি-কখনও তা 
ব্যামিশ্র ও পরতন্্, কখনণ্ড-বা শুদ্ধ ও স্বতন্্। যখন বাঁহ্জগৎকে বা 
বিষয়কে জানতে চায় মন, তখন তার প্রবৃত্তি ব্যামিশ্র; আবার যখন অন্তমর্খী 
হয়ে নিজেকে বা ‘বিষয়কে অন্নভব করে সে, তখন তার শুদ্ধ প্রবৃত্তি। ব্যামিশ্ৰ 
প্রব-ত্তিতে বাঁহরিন্দ্িয়ের *পরেই নির্ভার তার, তাদের সাক্ষ্য মেনেই সে গড়ে 
তোলে তার প্রত্যয়। 'কন্তু শুদ্ধ প্রবৃত্তিতে তার কারবার নিজেকে নিয়ে 
সেখানে বিষয়ের অনুভব হয় তাদাত্ম্যসংবিং দিয়ে । এমনি করেই আমরা জানি 
হ'দয়ের ভাবোচ্ছৰাসকে। যেমন একটা চলাত অথচ খ্ঢুব গভাঁর কথা আছে 
শ্লোধস্বর্‌প হয়ে যাই বলেই আমরা জানি ক্রোধ কাকে বলে। নিজের সত্তাকেও 
অনভব করি ঠিক এমনি করে; তাদাত্মসংবিতের র্‌প এক্ষেত্রে খডব স্পচ্ট। 
বদ্তুত সকল অনুভবের নিগঢঢ় স্বরুপ হল তাদাত্ম্যসংবিং। কিন্তু একথা ঢাকা 
পড়ে গেছে আমাদের কাছে, কেননা ব্যাবৃত্তি-বোধ দিয়ে নিজেকে আমরা বিচ্ছিন্ন 
করে নিয়েছ জগৎ থেকে। “বিষয়ণী’-রুপে আমাদের শদুধর নিজেরই অপরোক্ষ- 
জ্ঞান আছে, তাই নিজের বাইরে সব-কিছুকে জানি আমরা “বিষয়” বলে। 
ভৈদব্ডুদ্ধি দিয়ে নিজ হতে এমনি করে 'বিবিক্ত করেছি যাদের, তাদের মর্মে 
প্রবেশ করতে তাই আবার গড়তে হয়েছে ইন্দ্িয়ের সাধন। এইজন্যেই তো 
তাদাত্যসংবিতের অপরোক্ষ-চিন্ময় অনুভবের জায়গায় এল পরোক্ষজ্ঞানের বৃত্তি, 
আপাতদ্‌ষ্টতে যার ভিত্তি হল স্থুলবিষয়ের সান্নিকর্ষ আর মনের সমবেদন। 
আসলে এ কিন্তু অহংএরই কল্পিত একটা উপাধি। একে ধরেই চলেছে সে 
শুর হতে শেষ পর্যন্তএকটা গোড়ার মিথ্যাকে আরও আনডুষাঙ্গক মিথ্যার 
অলঙকারে সাজিয়ে, সত্যের স্বরূপকে আচ্ছন্ন ক’রে আমাদের চেতনায়। তাই 
তো অহংএর মিথ্যা কল্পনাই কায়েম হয়েছে মানুষের জীবনে ব্যাবহারিক-সত্যের 

ন সম্বন্ধের মুখোস প’রে। 

মানস এবং ইন্দরিয়জ্ঞানের এই অভ্যস্ত ধারা হতে অন্যুমান হয়, জ্ঞানকে 


৬৮ দিব্য-জাঁবন 


এমান করে কণ্কের আবরণে সঙ্কুচিত রাখা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য নয়। 
প্রকৃতপারণামের একটা পর্বে মানুষের মন জড়-বিশ্বের সঙ্গে যোগ ঘটাতে 
কতকগডলৈ শারীরবৃত্তি এবং তাদের ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্য নিতে অভ্যস্ত। 
তার ফলে জ্ঞানবৃত্তির এই 'সণ্কোচ। তাই আজ ইন্দরিয়ের পরোক্ষ সহায়ে 
সত্যের একটা অপূর্ণ আদল নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হয় আমাদের। তব বলব, 
প্রকীতর এ-বিধান দুরতিক্রম্য অভ্যাসের গতানুগাঁতকতা শঢুধর। জড়ের শাসন 
মেনে নেবার চিরন্তন সংস্কার হতে কোনরকমে যাঁদ মঢুক্তি দেওয়া যেত মনকে, 
তাহলে ইন্দুয়ের সহায়তা ছাড়াও হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অপরোক্ষ অনুভব শন 
সম্ভব নয়, স্বাভাবিক হত তার কাছে। মনের এই শক্তিরই সন্ধান পাই 
সম্মোহন এবং ওইধরনের মানসব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়ায়। প্রাণ যেখানে একটা 
সমতা ঘাঁটয়েছে জড় ও মনের মধ্যে উধর্ব পারণামের ধারায় চলতে গয়ে, সেই 
সণামত পাঁরবেশেই আবির্ভূত হয়েছে আমাদের জাগ্রতচেতনা। তাই বিষয়ের 
ইন্ট্রিয়ানরপেক্ষ অপরোক্ষ অন্ভব সাধারণত সহজ নয় তার পক্ষে । এইজন্যই 
এধরনের অনুভব সম্ভব হয় জাগ্রতভূমির প্রাকৃতমনকে ঘুম পাড়িয়ে অধিচেতন- 
ভূমির আসল মনকে জাগিয়ে তুলে। তখন মনের মধ্যে ফটে ওঠে তার 
স্বর্‌পশাক্ত। আদ্বতাঁয় সর্বগত ইন্দ্িয়য্পে সে তখন-ব্যামিশ্রপ্রবৃত্তির 
পারতন্ত্য দিয়ে নয়-শদুদ্ধপ্রবৃত্তির স্বাতন্ত্য দিয়ে অধিকার করতে পারে 
ইান্দ্িয়ের যাবতীয় বিষয়কে । অবশ্য জাগ্রতচেতনাতে মনঃশক্তির এই সম্প্রসারণ 
একেবারে অসম্ভব না হলেও অনেকটা দুঃসাধ্য বটে। মনঃসমাক্ষণের একটা 
{বশেষ ধারা ধরে যাঁরা অনেকখানি এগয়ে গেছেন, এ-খবর তাঁদের জানা আছে। 

অভ্যস্ত পাঁচাট ইীন্দ্রয়ের বাইরে আরও সুক্ষ] ইান্দ্িয়শাক্তকে উদ্বুদ্ধ করতে 
পার আমরা ইন্দ্রিয়মানসের অকুণ্ঠ ঈশনা দিয়ে । এই যেমন, একটা-কছু হাতে 
{য়ে বাইরের সাহায্য ছাড়াই নিখংতভাবে তার ওজন বলে দেবার শক্তি। 
এখানে বস্তুর স্পর্শ আর চাপ প্রার্থামক আলম্বন শদধর_ইন্দ্রিয়াননভব যেমন 
শদ্ধবৃদ্ধির আলম্বন। বাস্তাবক মন এখানে ওজনের জ্ঞান পায় স্পর্শেন্দরয় 
‘য়ে নয়, তার স্ব-তন্তর প্রাতভা দিয়েই তাকে সে আবিচ্কার করে। স্পর্শ" 
লাগে শুধু বিষয়ের সঙ্গে যোগসাধনের কাজে। যেমন শবুদ্ধবনুদ্ধির বেলায় 
তেমান হান্দ্রয়মানসের বেলাতেও, ইণ্দ্রিয়াননুভব জিজ্ঞাসার আদিবিন্দ; শুধু! 
মন সেখান হতে এমন ভূমিতে উত্তার্ণ হতে পারে যেখানকার জ্ঞান কেবল 
অত্গীন্দুয় নয়, ইন্দরিয়প্রমাণের বিরোধাও অনেকসময় । কেবল যে বাঁহজগতের 
উপরটা নিয়ে মানস-সম্প্রসারণের নাড়াচাড়া তা নয়।  যে-কোনও' ইন্দিয়ের 
সহায়ে বাহ্যবদ্তুর সঞ্গে একবার যোগ ঘটিয়ে মনের প্রাঁতেভ দৃষ্ট য়ে তার 
{ভতরকার সকল খবর জানাও কছুই অসম্ভব নয়। এমানি করে, মানুষের 
কথাবার্তা আকার-ইণ্গিত চালচলন বা হাবভাবের কোনও অপেক্ষা না রেখেই 


বহ্মবিদ্যার সাধন ৬৯" 


এমন-কি এসব অপযণপ্ত এবং ভ্রমোংপাদক আলদ্বনের বির্দ্ধসাক্ষ্য সত্বেও 
তার চিন্তা বা মনোভাবকে অপরোক্ষ' উপায়ে গ্রহণ বা প্রত্যক্ষ করা চলে। 
তাছাড়া: আমাদের মধ্যে আছে আন্তর-ইন্দরিয় বা বশ্যুদ্ধ ইন্দ্রযশক্তির একটা 
জগৎ। তার বহমুব্যাপ্ত সামর্থেযর একটি অংশমাত্র ব্যাবহারিক জাঁবনের 
প্রয়োজনে ধরেছে স্থুল ইন্দ্রিয়ের র্‌প। সেই সক্ষ্-ইন্দ্িয়ে। অতিস,ক্ষ্য 
মনোময় বৃত্তে দিয়ে চিরাভ্যস্ত জড়ময় পরিবেশের বাইরেও রয়েছে যেসব অন্যভব 
ও রুপায়ণ, তাদেরও সন্ধান আমরা পেতে পারি। ' মানস-সম্প্রসারণের এই 
সম্ভাবনাকে প্রাকৃতমন দ্বিধা ও সন্দেহের চোখে দেখে-কেননা সাধারণ জ'বনের ' 
অভ্যস্ত সংস্কারের কাছে ব্যাপারটা নিতান্তই খাপছাড়া। তাছাড়া মনের এই 
যোগৈশ্বৰ্যকে সচল করা যত কঠিন, তারও চেয়ে কঠিন তাকে গঢ়ছিয়ে-বাগয়ে 
একটা সুষ্ঠ কার্যোপযোগণী সাধনসম্পত্তির র্‌প দেওয়া। তবুও তাকে 
অদ্বাঁকার করবার উপায় নাই। কেননা বিশ্‌ঙ্খলভাবেই হ’ক অথবা সৃনিয়ন্ব্িত 
বৈজ্ঞানিক সাধনার ধারাতেই হ’ক, বাহশ্চর চেতনার ক্ষে্কে যখনই আমরা 
প্রসারিত করতে যাই, তখনই এ-বিভূতির প্রকাশ হয় অনিবার্য । 

গাঁতায় যেসব গভাঁর সত্যকে বলা হয়েছে ‘বৃদ্ধিগ্রাহ্যম্‌ অতণন্দিয়ম্‌', 
মনোভঁমিতে তাদের অনঢভবকে নামিয়ে আনা হল আমাদের লক্ষ্য কিন্তু 
সুক্ষ্ম ইণ্দ্িয়বৃত্তির পরিচালনাতেই সে-উদ্দেশ্য সফল হয় না। স্‌ক্ষয ইন্দ্রিয় 
প্রাতিভাসিক জগৎকে সম্প্রসারিত করে শুধ_তার পর্যবেক্ষণের সাধনগ্‌ুলিকে 
আরও তাঁক্ষ্ ক'রে। কিন্তু বচ্তুর স্বরূপসত্য কোনও ইন্দিয়বৃত্তির কাছেই 
ধরা দেয় না। অথচ ‘বযাদ্ধগ্রাহ্য' কোনও তত্ব কোথাও থাকলে তাকে অনযভব' 
বা পরখ করবার কোনও-না-কোনও বাস্তব সাধন থাকবেই ব্‌দ্ধির আধারে-' 
বিশ্ববিধানের এ একটা মর্ম'চর ্বারসিক সত্য। আমাদেরই মনের মধ্যে আছে 
অতান্দিয় সত্যকে পরখ করবার একটি সাধন_সে হচ্ছে তাদাত্মংবিতের সেই 
ধারা যা আমাদের মধ্যে জাগায় স্বাননভবের একটা সামান্যপ্রত্যয়। নিজের 
*বরুপ সম্পর্কে অল্পবিদ্তর সচেতন হয়ে অথবা সে-সম্পর্কে একটা-কিছু ধারণা 
হতে আমরা জানতে পারি ক আছে আমাদের মধ্যে। কিংবা সাধারণ সৃত্ের 
আকারে বলা চলে, আধারের জ্ঞানেই বিহিত আছে আধেয়ের জ্ঞান। অতএব 
“বান ভবের মনোময়ণ বৃত্তিকে প্রাকৃতচেতনার বাইরে সম্প্রসারত করে উপ- 
নিষদের আত্মা বা রগ্মে পেঁছতে পারি যদি; তাহলে বিশ্বাত্মা বা বিশ্বাধার 
ৱক্ষে নিহিত রয়েছে যেসব তত্ত্ব, তাদের অপরোক্ষ অননভবও আমাদের অগোচর 
চা) এই সম্ভাবনার ’পরে এদেশের বেদান্তসাধনার ভিত্তি; আত্মজ্ঞানের 
ভতর দিয়েই বেদান্ত! চায় জগৎজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে। ' 

কিন্তু বেদান্ত আমাদের একটা কথা ভুলতে দেয় না কোনমতেই। মনের 
বিশিষ্ট অনযভব অথবা বটদ্ধির সামান্যপ্রত্যয় যত উচ্্বতেই উঠ্যক না কেন, 
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সে কখনও চরম তাদাত্ম্যের স্বয়ম্ভু অনুভব নয়-মনের মধ্যে আববেকের আকারে 
মনেরই সে একটা প্রতিভাস মাত্র। মন-বদ্ধিকেও আমাদের ছাড়য়ে যেতে 
হবে। জাগ্রৎচেতনায় বুদ্ধির যে-লাঁলা, অবচেতনা আর আঁতচেতনার মধ্যে 
সে যেন বাচখেলা শ্ঢ়ধু। প্রকৃতির উধ্বপারণামে, অবচেতন অখণ্ড-অব্যক্ত 
হতে উৎক্ষপ্ত হয়ে উত্তরায়ণের প্রবেগে চলোঁছ আমরা আঁতচেতন অখণ্ড- 
অব্যক্তের দিকে; এ-দুটি মেরুর মাঝে বুদ্ধি কাজ করছে তটস্থশাক্তিরবূপে। 
কিন্তু অবচেতন আর আঁতচেতন দঢরইই এক সর্বময় অখণ্ড সত্তার দুটি বিভূতি 
অবচেতনার ব্যাহ্‌ৃতে হল প্রাণ, আঁতচেতনার ব্যাহৃতৈ জ্যোঁত। অবচেতনায় 
চচিৎশক্তি স্পন্দে সমাহিত, কেননা স্পন্দই প্রাণের স্বরূপ । অতিচেতনায় সেই 
স্পন্দপ্রবৃত্তি আবার ফিরে এল জ্যোঁতর্লোকে; তখন বিদ্যা আর কণ্ডুকে আবৃত 
নয় তার মধ্যে-চিন্ময় প্রাণ তখন বাঁধা পড়েছে পরা সংবিতের উদার আলিঙ্গনে। 
দুয়ের মাঝে অন্যোন্যাবানময়ের সাধন তখন বোখধপ্রত্যয়, যার ভিত্তি বিষয় 
আর 'ঁবষয়ীর সামরস্যে অর্থাৎ তাদের সচেতন ও সক্রিয় তাদাত্্মবোধে। এটি 
ঘটে স্বয়ম্ভুসত্তার সেই নিরুপাধিক ভূমিতে, যেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক 
হয়ে' মিশে গেছে জ্ঞানের মধ্যে। কিন্তু অবচেতনায় বোধর প্রকাশ কর্মস্পন্দনে, 
পারণমনের প্রবেগে বা অর্থ“ক্রয়াকারতায়। তাই তাদাত্ম্যমংবিৎ সেখানে 
পঢরাপনুরে বা অল্পাবস্তর ঢাকা পড়ে যায় স্পন্দবৃত্তির অন্তরালে । আঁত 
চেতনায় কিন্তু তার বপরীত। সেখানে জ্যোঁতই তত্ব, জ্যোতিই ছন্দ। 
"অতএব বোধ সেখানে ফুটে ওঠে নিজের নিরঞ্জন মাঁহিমায় তাদাত্ম্যসংবিৎ হতে 
উ্ভিন্ন প্রত্যয়রনূপে, আর তার অর্থক্রয়াকাঁরতা দেখা দেয় বোধিরই 
স্বতঃপরিণামের অপারিহার্য ছন্দোবিভূঁতি বা অনুুষঙ্গরুপে-_মৌলতত্ত্বের মনখোস 
পারে নয়। এই দুটি ভূমির মাঝে তটস্থশক্তিরূপে চলে মন ও ব্ঢদ্ধির 
অবান্তর-লাঁলা এবং তার ফলে উধর্বপরিণামের প্রেতিতে, ক্রিয়ার আবেষ্টনে 
মৃহ্যমান জ্ঞান ধাঁরে-ধাীরে ফিরে পায় অকুণ্ঠ স্বারাজ্যের শাশ্বত অধিকার! 
স্বানডুভবের মনোময়ী বৃত্তি যখন আধার এবং আধেয়কে অর্থাৎ ববষয়ি-আত্মা 
এবং 'বষয়-আত্মাকে যুগপৎ অনয;ুবিদ্ধ ক’রে স্বপ্রকাশ তাদাত্ম্যসংবতের 
জ্যোতমমহমায় উদ্ভাসিত হয়, তখন বুদ্ধিও রুপান্তরিত হয় বোধপ্রত্যয়ের 
চ্বয়ংজ্যোততে। অঁতিমানসের আবেশে যখন প্রাকৃত-মন পায় তার চরম 
সার্থকতা, তখন এই সম্বোঁধ হয় আমাদের বিজ্ঞানের পরমভূঁমি। 
মন্দ্ষ্যচিত্তের এই পারণাম-পরম্পরার ’পরেই গড়ে তোলা হয়োছল 
প্রাচীনতম বেদান্তের যত সিদ্ধান্ত । এই ভাঁত্ততে দাঁড়িয়ে যেসব তত্ত্ব 
আবিষ্কার করেছিলেন প্রাচীন খারা, তাদের বিদ্তার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। 
দিব্য-জাীবনের সাধনাই আমাদের আলোচ্য বিষয়, কিন্তু মনে হয় সেই আলোচনা্‌ 
প্রসঙ্গে খষিদের কতকগুলি মুখ্যসিদ্ধান্তের সংক্ষপ্ত সমালোচনাও প্রয়োজন! 
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কারণ, আজ আমরা যা গড়ে তুলতে চাইছি নতুন করে, খাষদের কোনও-কোনও 
ভাবের ’পরে রয়েছে তার সবেংকৃষ্ট প্রাক্তন ভিত্তি। {কন্তু সব ‘বিজ্ঞানের 
বৈলাতেই বলবার প্রাচীন ভাঙ্গকে আধ্যানক মনের উপযোগাঁ করে খানিকটা 
নতুনভাবে ঢেলে সাজতেই হয়। তাছাড়া মানবচেতনায় উষার পরে নতন 
উষা জাগে যখন, তখন প্রকাশের অভিনব এশ্বর্যে'র নাঁরব অভিনন্দনে নবানের 
বকেই মিলিয়ে যায় পঢরাতনের আলো। প্রাচীন সম্পদকে ভোলা যায় না 
তব্ৰ। কেননা তাকে পংজি করে, অন্তত তার যতট;কু সম্ভব পঢুনর্যদ্ধার 
করে নতুন ব্যবসা ফাঁদি যাঁদ, তাহলেই চির-অচণ্যল অথচ নিত্য-চণ্চল সেই 
অশেষের কারবারে আমাদের লাভের অণক যে ফে'পে উঠবে 'দিনে-দিনে, 
এ-প্রত্যাশা অসঙ্গত কি? 

বিশ্বতত্ত্ের চরম বিশ্লেষণে বেদান্ত এসে পেণঁছেছে সদত্রক্মে_খিনি অনন্ত 
নিরঞ্জন নির্ব শেষ অনিরচনায় সংস্বর্‌প। বিশ্বের সকল স্পন্দন ও রুপায়ণ 
একটা প্রাতিভাস মাত্র, ব্ৰহ্মই একমাত্র পরমার্থ-সৎ তার অধিষ্ঠানরনূপে_এই হল 
বৈদান্তীঁর অনুভব। এ-অন ভব যে আমাদের প্রাকৃতচেতনা অথবা ব্যাবহারিক- 
প্রত্যয়ের সকল সাঁমা এবং প্রামাণ্য ছাড়িয়ে গেছে, সেকথা বলাই বাহুল্য । 
আমাদের ইন্দ্রিয় অথবা ইন্দ্রিয়মানস শ:ুদ্ধ নির্বিশেষসত্তার কোনও খবর রাখে 
না। ইান্দিয়াননভব বলতে পারে রূপজগতের স্পন্দনের কথাই শডধ্ব। রুপ 
আছে, কিন্তু শ্ৰুদ্ধসত্ব হয়ে নয়; ব্যামিশ্র সংসক্ত সম্মনঢ় ও পরতন্র্র হয়েই তার 
প্রকাশ। অন্তরে ডুবি যখন, ব্যাকৃত রুপের প্রয়োজন না থাকলেও স্পন্দন বা 
পারিবতে'র হাত হতে তখনও নিস্তার নাই আমাদের। তখনও দেখ, জড়ের 
স্পন্দন দেশে আর পরিবর্তের স্পন্দন কালে-_বিশ্বসত্তার আশ্রয় হল এই । 
এমন কথাও বলতে পার, এই তো সত্তার চরম পারচয়, কেননা স্বর্‌প-সত্তা 
তো মনেরই একটা বিকল্প--তার অন:পাতা তত্্ব-বস্তু কি খ:জে পাওয়া যাবে 
কোনকালে ? চ্বাননভবের মধ্যে বা তার পিছনে নিদানপক্ষে নিস্পন্দ“নার্বকার 
একটা-কিছুর আভাস পাই কদাচিৎ, যার অস্পষ্ট অনুভব বা কল্পনা আমাদের 
মধ্যে আনে এক অনির্বচনায়ের স্পর্শ_জাঁবন-মরণের সকল দোলার ওপারে 
সকল কর্ম বিকার ও রুপায়ণের অতাঁতে। চেতনার এই একট দুয়ার আছে 
আধারে, কখনও যা অপাবৃত হয়ে উন্মোচিত করে লোকোত্তর মহাসত্যের 
জ্যোতম'য় দিগ্‌বলয়--তার একাট কিরণ কখনও আমাদের ছ:য়ে যায় সে-দুয়ার 
বন্ধ হতে না হতে! অন্তরে নিষ্ঠা এবং বীর্য থাকে যাঁদ, তাহলে ওই 
করতে পারি চেতনার আরেক লোকে-ইন্দ্রিয়মানসের সামা ছাড়িয়ে বোধির 
জ্যৈতিরঙ্গনের দিকে। 

একট;খানি তলিয়ে দেখলে বুঝি, বোধির কাছ থেকেই' আমরা নিই চেতনার 
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প্রথম পাঠঁ_কেননা আমাদের সকল মানসব্যাপারের পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে বোধির 
লাঁলা। বোধিই মানুষের চেতনায় নিয়ে আসে অজানার গহন হতে বাণীর 
সেই বৈদ্য, যা মহ্‌ত্তর জ্ঞানের প্রেতি জাগায় তার প্রাণে। তারপর বুদ্ধি 
আসে খাঁতয়ে দেখতে_ওই আলোকপসরার কতটুকু সে পরতে পারবে আপন 
ট্যাঁকে। আমাদের সকল জানার ও সকল পারিচয়ের পিছনে, এমন-কি তাদেরও 
ছাপিয়ে রয়েছে এক দুর্গম রহস্য। তার আকর্ষণে অবর-বুদ্ধ ও প্রাকৃত- 
অনুভবের উজান বেয়ে চিরকাল চলোঁছ আমরা নোঙর ছ'ড়ে। তার প্রেতিতে 
অর্পের অন্‌ভবকে মনের গোচর করতে চেয়োছ অকাল্পতের 
রংপায়ণে_ঈশ্বর অমৃত বা বৈকুণ্ঠের বাস্তব সংজ্ঞায় দিতে চেয়োছ সংজ্ঞাতীতের 
পাঁরচয়। বোধি ওই রহস্যের মায়াই ঘাঁনয়ে তোলে আমাদের মধ্যে । এই 
রহস্যবোধের সঙ্গে বুদ্ধির যে-বিরোধ, প্রাকৃত-অনন্ভবের যে-বৈষম্য, বোধি তাকে 
গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না--কেননা বোধি মহাপ্রকতির মর্ম হতে উৎসারিত বলে 


মহাপ্রকাতরই মত দ:দমনায় তার সংবেগ। বোধি সংস্বর্‌প, তাই সতের 


স্বর্‌প সে জানে। স্বয়ং সদ্ভূুত এবং সৎ হতে উচ্ভূত বলেই, যা সতের শঢধযু 
‘বিভূতি এবং প্রাতভাস, তার শাসন মেনে চলতে সে পারে না। বোধি কেবল 
নির্বশেষ সত্তার খবর দেয় না আমাদের, দেয় সদ্‌রুপেরও খবর। কারণ, এই 
আধারেই রয়েছে যে-বিন্দুজ্যোতির অধিষ্ঠান, আত্মসংববতের সেই ক্কাচিৎ- 
উন্মীলিত জ্যোতিঃপথের উৎস হতেই বোধর যাত্রা শুর:। তাই তার 
সামান্য-অননুভবের মধ্যেও থাকে বিশেষের ঘনাভূত প্রত্যয়। বোধির এই 
পশ্যন্তী বাণাীকে প্রাচীন বেদান্তারা প্রকাশ করোঁছলেন উপনিষদের তিনটি 
মহাবাক্যে-‘অহং বৰহ্মাস্মি’ ‘তত্্বমাস শ্বেতকেতো’ এবং 'সর্বং হ্যেতদ্‌ ব্রহ্ম, 
অয়মাত্মা ৱহ্ম j 

কিন্তু মানুষের চেতনায় বোধি সাধারণত কাজ করে যবানকার আড়াল: 
হতে-_আধারের অপ্রবনদ্ধ অনতিব্যাকৃত অংশে । সেখানে জাগ্রতভূমির অপরিসর 


আলোকে যেসব সম্মুঢ় বৃত্তি তার বাহন হয়, তারা তার ব্যঞ্জনাকে প্ঢররাপঢ়র 
ধরতে পারে না বলে বোধির সত্য ফুটতে পায় না সুসমঞ্জস ও সুব্যাকৃত রূপ 
নিয়ে । অথচ রুপের স্পষ্টতার দিকে আমাদের স্বভাবের ঝোঁক। আধারে _ 
অপরোক্ষ জ্ঞানবৃত্তির পারপূর্ণ স্ফুরণ ঘটাতে, বোধিকে বাঁহশ্চেতনার সদর- 


মহলে আসর জমিয়ে সেইখানে তার নায়কের আসনটি পাকা করে নিতে হয়। 


কিন্তু বাঁহশ্চেতনার আসর এখন বোধির নয়_বুদ্ধির দখলে। সে-ই আমাদের ! 
প্রত্যয় ভাবনা ও কর্মের নিয়ন্তা। তাই দেখ, প্রাচীন ওপানষাঁদক খাদের 


বোধির যডগ পার হয়ে ক্রমে এল বুদ্ধির যুগ_শ্রবৃতের দিব্য ভাবাবেশের জায়গা 


জডড়ল দার্শনিকের তত্ত্ববচার। অবশেষে তাকেও বেদখল করল বৈজ্ঞানকের _ 


বস্তুসমাক্ষা। বোধর ভাবনা আঁতচেতনার বার্তাবহ, তাই সে আমাদের চরম 


ব্হ্মবিদ্যার সাধন a৩ 


জ্ঞানবৃত্তি। তার জায়গায় এল যে শদুন্ধব্যাদ্ধ, বোধির সে প্রাতভূ শুধু 
বলতে গেলে আধারের অন্তরিক্ষলোকেই তার আনাগোনা । তারপর ব্যামশ্র- 
বুদ্ধির অধিকার চলল কিছুদিন; আমাদের প্রাকৃতচেতনার নিম্নভূঁমির অধিবাসী" 
সে। খুব উংচ্ুতে সে উঠতে পারে না। জড়ায় ইন্দ্রিয়মনের প্রসার যতট;কু 
অথবা যন্ত্রযোগে যতখানি বাড়ানো যেতে পারে তাদের সাঁমানা, ততদুরই তার' 
দৃষ্টি চলে-তার বেশা নয়। মনে হয়, এমনি করে জ্ঞানের অবরোহন্রমে 
আমরা ক্রমেই নেমে আসছি যেন। কিন্তু বস্তুত একে বলতে পারি প্রগতির 
একটা পরিক্রমা । কারণ, প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবরবৃত্তিকে উধ্ব বৃত্তির দান যথাসম্ভব 
আত্মসাৎ করেই আধারে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় সে-বিত্তকে-নিজের' 
সাধন দিয়ে নিজস্ব ধরনে। কিন্তু এই প্রয়াসে অবরবৃত্তিরই অধিকার প্রসারিত 
হয় এবং অবশেষে উধর্ববৃত্তির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ওঁদার্য ও 
সহজ ছন্দ আপনাহতে ফুটে ওঠে তার মধ্যে ৷ এমনি করে মানুষের বৃত্তিগনলে 
বোধি হতে শঢুন্ধক্বাদ্ধ, আবার শ্দন্ধবদ্ধি হতে ব্যবহার_এই ক্রম ধরে প্রাক্তন 
ভাবকে আত্মসাৎ করে আপন খ্ডুশিতে পঢষ্ট না হত যাদি, তাহলে তার প্রকার 
মধ্যে ঘটত সামঞ্জস্যের অভাব। হয়তো তার একটা দিক উগ্রভাবে প্রবল 'হয়ে' 
অন্য দিককে দাবিয়ে রাখত অযথা শাসনের পাঁড়নে, অথবা পরস্পর বিযঢক্ত 
থাকায় কোনও দিকই ফুটতে পেত না সমন্ধ শ্রী নিয়ে। কিন্তু চেতনার 
প্রগাততে ক্রম এবং স্বাতন্ত্য আছে বলে আধারে একটা সমতা দেখা দিয়েছে 
জ্ঞানবৃত্তির বিভিন্ন বিভাবের মাঝে একটা পূর্ণতর সোঁষম্যের জেগেছে সচচনা। 
প্রাচীন উপনিষদে এবং পরের যুগে দার্শানক চিন্তার অভিব্যাক্ততেও এই 
ক্রমই আমাদের চোখে পড়ে। বোধির দীপ্তি এবং অধ্যাত্ম-অননভব একমাত্র 
প্রমাণ ছিল বৈদিক এবং গুপনিষদিক খাষিদের কাছে। উপনিষদের যুগেও 
যে-বিচারপরিষদের কথা তোলেন আধুনিক পণ্ডিতেরা সময়-সময়, সে তাঁদের 
বোঝবার ভুল শডধডর। উপনিষদে বাদাননুবাদের প্রসঙ্গ আছে যেখানে, সেখানেও 
বিচার বিতর্ক বা ন্যায়ের সহায়ে সত্যনির্‌পণের কোনও প্রয়াস নাই। শঢধ্ 
বিভিন্ন খাষির বোধি বা অনডভবের তুলনা আছে সেখানে। তার মধ্যে খণ্ডনের 
কোনও প্রচেষ্টা নাই-কেবল আছে জ্যোতি হতে উত্তরজ্যোততে উদয়ন, বোধির 
সণকাঁ্ণ' ক্ষন বা গোঁণ প্রত্যয় হতে উদারতর পুর্ণতর সারবত্তর প্রত্যয়ে উত্তার্ণ' 
হবার ববিবরণ। একজন খা প্রশ্ন করছেন আর একজনকে,“তুমি কাঁ জান?’ 
বলছেন না তুমি কাঁ ভাব?’ বা “যুক্তির ধারা ধরে কোন্‌ সিদ্ধান্তে এসে 
পোণঁছেছ তুমি ?’ উপনিষদের কোথাও বেদান্তের সত্যকে প্রমাণ করতে যঢ়ক্তির 
আশ্রয় নেওয়া হয়নি । বোধির নয্যনতাকে পুরণ করতে হবে বোধিরই উৎকর্ষ 
সাধনায়, তক‘বুুদ্ধির হাকিমি অচল সেখানে_মনে হয় এই ছিল প্রাচান 
খষিদের মত । Ft 


৭8 দিব্য-জাবন 


কিন্তু মানুষী বঢ়দ্ধে বুঝতে চায় নিজের ধরনে, নইলে তার তৃপ্তি হয় 
না। তাই বোধর পরে যখন দেখা দিল ‘বোদ্ধ' জল্পনার যুগ, তখন এদেশের 
দার্শানকেরা অতীত ভাবসম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাকে অক্ষুন্ন রেখেই সত্যের এষণায় 
করলেন একটা দ্বৈত-ধারার প্রবর্তন। শ্রন্বৃত বা বোধিজাত প্রত্যয়ের নাম 
দিলেন তাঁরা আগম বা আপ্তবচন এবং তার প্রামাণ্যকে ঠাঁই দিলেন অননুমানেরও 
উপরে। এদিকে বুদ্ধির দাবকেও অগ্রাহ্য করলেন না তাঁরা । কিন্তু বুদ্ধির 
অনযমিত তত্ত্বে শ্রবতে বা আগমের অনুকুল যা, শুধু তার প্রামাণ্যকে মেনে 
নিয়ে আর-সমস্তই প্রত্যাখ্যান করলেন নিষ্প্রমাণ বলে। এমানি করে তর্ক- 
সমাক্ষার যা প্রধান গলদ_-অর্থাৎ শডধু শব্দজালকেই সার-সত্য ভেবে হাওয়ায়- 
হাওয়ায় লড়াই করাঁ-তার জুলুম থেকে তাঁরা খানিকটা রেহাই পেলেন। 
বদ্তুত ‘বাগ্‌ বৈখরা শব্দ-ঝরা’ দিয়ে তত্্ব-সমাঁক্ষা চলে না কখনও-কেননা 
শব্দ শুধু ভাবের বাহ্য প্রতীক বলে বারবার খ:নটিয়ে দেখতে হয় তার প্রয়োগকে, 
পদে-পদে 'ফাঁরয়ে আনতে হয় তাকে পরিশচুদ্ধ অর্থ ব্যঞ্জনার ভূমিতে। 
দার্শানকদের বাদ আবার্তত হত প্রথমত চরম সত্যের অপরোক্ষ অন্্ভবকে 
কেন্দ্র করে-বোধির প্রামাণ্যের সঙ্গে বুদ্ধির প্রামাণ্যের জুড়ি মিলিয়ে । কিন্তু 
বঢ়দ্ধেতে যে স্বাভাবক প্রবণতা রয়েছে তথাকাঁথত স্বারাজ্যপ্রাতষ্ঠার দিকে, ক্রমে 
সে-ই হল সর্বজয়া-অবশ্য বোধির আনডুগত্যের বাহানাটকু বজায় রেখেই। 
এমনি করে শ্রনবৃতকে প্রমাণ মেনেই দেখা দিল দার্শনিকদের সম্প্রদায়ভেদ। 
পরস্পরকে খণ্ডন করতে শ্রন্নাতবাক্যকেই তাঁরা ব্যবহার করলেন অস্বরূপে। 
বোধির সঙ্গে বুদ্ধির বিরোধ স্পষ্ট হয়েছে এইখানেই । বোধির আছে উদার 
সম্যক-দৃষ্ট_সব-কছুকে সে দেখে সমগ্রের মধ্যে, কাজেই খ:টিনাটও তার 
কাছে অখণ্ড-বৃহতেরই ছটা যেন। অতএব তার স্বাভাবিক ঝোঁক সমন্বয়ের 
এবং একবিজ্ঞানের দিকে। বঢুদ্ধি কিন্তু বিভজ্যবাদী। সে চলে বশ্লেষণের 
দিকে-অনেক তথ্য জোড়া দিয়ে সমগ্রের ধারণা তার। স্বভাবতই সে-জোড়া- 
তাড়ার মধ্যে থাকে অনেক (বিরোধ, অনেক বৈষম্য, অন্যোন্যাবরোধা অনেক 
যুক্ত। আবার বঢ়দ্ধির ধর্ম হচ্ছে তকে'র নিখ:ত ছাঁচে একটা দর্শনকে ঢালাই 
করা। কাজেই পরস্পরাবরোধাী বহুতথ্যের মধ্যে কাটছাঁট করে তার মতুয়ার 
সিদ্ধান্তের অনুকুল যা, তাকেই সে রাখে বাঁচিয়ে । এমান করে প্রাচীন খষিদের 
সম্বোধর অখণ্ডতা ক্রমে যখন টুকরা হয়ে ভেঙে পড়ল বনদ্ধর আঁভঘাতে, 
তখন তাঁককের ক:ট প্রাতভা আবিষ্কার করল ব্যাখ্যার নানা চাতুরাী ও মাঁমাংসা- 
মুশ্‌কল আসান করে তত্ত্বাবদ্যার জল্পনাকে দেওয়া চলে স্বচ্ছন্দাবহারের 
অবাধ অধকার। / 

তবু প্রাচীন বেদান্তের মল ভাবগঢ়ল বাক্ষপ্ত হয়ে ছড়িয়ে রইল বিভন্ন 


ব্ৰহ্মবিদ্যার সাধন ৭৫ 


দর্শনে এবং মাঝে-মাঝে তাদের সমন্বয়-সাধনার প্রয়াসও চলতে লাগল অখণ্ড- 
বোধির উদার ভূমিকায়। তাই দর্শনের নানা প্রস্থানের পটভূমিতে জেগে 
রইলেন উপানিষদের পুরুষ আত্মা বা সদত্রহ্ম। বুদ্ধি তাঁকে একটা ভাব বা 
চিত্তভূমিতে পর্যবাঁসত করতে চাইলেও তাঁর অনির্বচনীয়তার কিছ আভাস 
আজও বেচে আছে নানা দশ'নে প্রাচীন ভাবনার ইণ্গিত নিয়ে । সম্ভাঁতর 
যে-পারিস্পন্দকে আমরা বাল জগৎ, তার সংঙ্গে নার্বশেষ অখণ্ড-সত্তার কি 
সম্বন্ধ; জাবের অহং সে-পারস্পন্দের কার্য বা কারণ যা-ই হ’ক_কি করে 
আবার সে ফিরে যেতে পারে বেদান্ত-প্রতিপাদিত আত্মস্বরূপে ব্রহ্মভাবে বা 
অধিষ্ঠানতত্বেএই নিয়ে নানা জল্পনা ও সাধনার ভাবনাই ভারতবর্ষের চিত্তকে 
অধিকার করে আছে চিরকাল। 


সদ ব্ৰহ্ম 
সদেব..........,. একমেবাদ্বিতাীয়ম্‌ 
ছান্দোগ্যোপানযং ৬1২১ 
এক অদ্বিতাঁয়-সং স্বরূপ। 
_ছান্দোগ্য উপনিষদ (৬1২৷১ ) 


অহংসর্বস্ব ভাবনার স্কীর্ণ-চণ্চল ল্‌ুন্ধতা হতে দৃষ্টিকে নির্মক্ত করে 
সত্যসন্ধানীর অবিক্ষুদ্ধ পক্ষপাতহণীন জিজ্ঞাসা নিয়ে জগতের দিকে তাকাই 
যদি, তাহলে প্রথমেই অনুভব কাঁর-এক মহাশাক্তির অমেয় বাঁর্য, অনন্তসত্তার 
বৈপ্ুল্য নিয়ে অন্তহীন স্পন্দনে অফুরন্ত প্রবৃত্তির উল্লাসে আপনাকে উৎসারিত 
করে চলেছে সামাহাীন দেশে, শাশ্বতকালের আঅঁবরাম প্রবাহে । অপ্রমেয় 
অপ্রতর্ক্য তার সত্তা ‘অয়মস্মি'র অকল্পনীয় লোকোত্তরভাবনায় অনন্তগৃণে 
ছাড়িয়ে গেছে_শডধ আমাদের ক্ষুদ্র অহংকেই নয়_বিশ্বের যে-কোনও বৃহৎ 
অহং অথবা অহং-সমণ্টিকে। তার মানদণ্ডে কোটিকল্পব্যাপী বসহষ্টর 
বিপডল এশ্বর্য ক্ষণেকের ধুলাখেলা মাত্র, অনন্ত পরার্ধের অগণন’য় অঙ্কপাত 
করামলকের মতই নগণ্য তার কাছে। অথচ সহজপ্রত্যয়ের মুঢ়তা নিয়ে এমনি 
অসঙ্কোচে আমরা জ'াঁবনকল্পনার '্বাচন্র মায়া বুনে চলেছি, যেন এই বিপুল 
বিশ্বল্পন্দন আমাকে কেন্দ্র করে আবার্ত'ত হচ্ছে আমারই ইষ্টানিণ্টের দায় 
নিয়ে, আমারই মুখ চেয়ে । আমাদের আকাঙ্ক্ষা-উচ্ছবাস, ভাবনা-কল্পনা 
একান্তভাবে আমাদেরই জাঁবন-রসায়ন যেমন, তেমান তার চাঁরতার্থতাসাধনই 
যেন এই বিশ্বশক্তিরও একমাত্র কর্তব্য !...কিন্তু মোহমডুক্ত দৃষ্টি নিয়ে এর দিকে 
তাকাই যখন, তখন দেখি এশশাক্তর বিলাস আত্মনেপদী_পরস্মৈপদণী তো নয়। 
এর আছে একটা স্বকীয় বিপুল লক্ষ্য, সণঁমাহীন 'বাচত্র-ভাবনার জাঁটল জাল, 
আত্মসম্পনা্তর অপারমেয় আকুতি এবং উল্লাস, অভাবনায় কল্পনার অমিত 
বৈপুল্য যা স্নিগ্ধ কৌতুকের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদের আদর্শ-জল্পনার 
তুচ্ছতার 'দিকে।...কিন্তু শাঁক্তর এই অপ্রমেয়তায় বিমঢ় হয়ে, অহমিকার 
প্রায়াশ্চত্তস্বরূপ নিজেদের আকণ্চিৎংকরতাকেই বড় করে দেখলে চলবে না। 
কেননা মহাশাক্তির স্বয়ম্ভুলালার প্রতি অন্ধতাও যেমন আবদ্যা, তেমন 
জাবভাবের দৈন্যকে একান্ত করে তোলাও আরেকধরনের অবিদ্যা এবং তাতে 
বিশ্বব্যাপারের সত্যপারচয়ে থেকে যায় অনেকখানি ফাঁক। 


সদ, ব্রহ্ম ৭৭ 


বিশ্বব্যাপী এই-যে সাঁমাহান শক্তিস্পন্দ, সে তো আমাদের মনে করে না 
তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয়। মহৎ কাঁততে যতখানি উল্লাস তার, ততখানি আঁভ- 
নিবেশ তার ক্ষুদ্রতম কর্মে_তেমনি সবদিক খুটিয়ে দেখা, শিল্পনৈপরণ্যের 
চরম প্রকাশ ঘটানো তারও মধ্যে : এ তো আমাদের বিজ্ঞানের রায়। মহাশক্তি 
বাস্তবিক মায়েরই মত সমদশন, পক্ষপাতশৃন্য_গাঁতার ভাষায় ‘সমং ব্রহ্ম’ 
তান। একটা ব্ৰহ্মাণ্ডের আয়োজন ও বিধারণে যতখানি ফোটে তাঁর স্পন্দনের 
সংবেগ ও তাঁ্রতা, ঠিক: ততখানি ফোটে একটা বল্মীকস্ত্‌পেরও জাবন- 
নিয়ন্্রণে।' আয়তন বা পরিমাণের ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে মনে কার আমরা 
ওটা বড়, এটি ছোট । কিন্তু তারতম্যের বিচারে, পরিমাণের বাহুল্যকে ছেড়ে 
যদ মানদণ্ড কার গুণের সংবেগকে, তাহলে বলব একটা বিশাল সৌরজগতের 
চেয়েও বড় তার দানতম অধিবাসী একটা পিপীলিকা এবং মানুষ ক্ষনদ্রায়তন 
হয়েও ছাড়িয়ে গেছে সমগ্র জড়প্রকতর অপরিমেয় বৈপ্ডুল্যকে। কিন্তু এও 
আবার গণলালার মায়া! বাস্তবিক পরিমাণ বা গড় কোনটা দিয়েই শক্তির 
তত্ত্ব পাওয়া যায় না, কেননা উভয়ে তারা শক্তিস্পন্দেরই বিভূতি মান্র। তাদের 
অন্তগ্‌ঢ় শক্তির তাঁরসংবেগ দিয়ে বিচার কার যাঁদ, তাহলে দেখ জগতের 
সবর সমভাবে নিবিষ্ট এই মহদ্‌্রহ্ম। সবার যখন সমান ঠাঁই তাঁর সত্তায়, 
তখন কি বলা চলে না, তাঁর শাঁক্তও সমাবিভক্ত সবার মধ্যে ?,..কিন্তু এই 
সমরিভজনের কল্পনাও পরিমাণ-প্রত্যয়েরই মায়া। বদ্তুত ব্রহ্ম অখণ্ড্বরূপে 
সবার মধ্যে সন্নিবিজ্ট হলেও আমরা তাঁকে খণ্ডিত দোখ-“বভক্তম্‌ ইব'। 
বৃদ্ধির সংস্কার হতে দর্শনকে নির্মক্ত করে যাঁদ তাকে বোধ দ্বারা জাঁরত 
এবং তাদত্ম্সংবিং দ্বারা ভাবত করতে পার, তাহলে দেখব, আমাদের মনোময় 
চেতনা হতে স্বতন্ত্র এই অনন্ত শাক্তির চেতনা । নিরংশ হয়েও অংশের মধ্যে 
এ-শাক্তি সমাবিষ্ট হয় যখন, তখন নিজেকে সে সমবিভক্ত করে না, কিন্তু 
অখণ্ডবাঁ্ষযে নিজের সমগ্র সত্তাকে য্গপৎ আবিষ্ট করে-যেমন সোৌরজগতে, 
তেমান একটা বল্মাীকস্তুপে ৷ ব্ৰহ্মের কাছে অংশ-নিরংশের কোনও ভেদ নাই। 
প্রত্যেক বদ্তুই ব্ৰহ্মময়, ব্রহ্মস্বরূপ_অখণ্ড ব্রহ্মসদ্ভাব দ্বারা আবষ্ট, প্রেষিত। 
ভেদ থাকতে পারে পাঁরমাণে এবং গণে, কিন্তু আত্মস্বর্‌প সর্বত্র এক । বিশ্ব- 
ক্রিয়ার প্রকৃত পদ্ধাত ও পরিণামে বৈচিত্রের অন্ত নাই, অথচ সবার মলে 
আছে এক অনাদি শাশ্বত অন্তহীন শক্তির সমাবেশ। শাক্তর যে-সংবেগ বল 
হয়ে ফ:টেছে সবলের মধ্যে, সেই সংবেগই অক্ষুগ্র সামর্থেয আত্মপ্রকাশ করছে 
দুর্বলের দদর্বলতায়! প্রকাশে স্ফুরিত হয় শক্তির যতখানি বাঁ্য, ততখানি 
চ্ফাঁরত হয় নিরোধেও। এমনি করে ইঁতির উচ্ছ্বাসে অথবা নেতির শ্দন্যতায়, 
বাণার মযখরতায় অথবা নৈঃশব্দ্যের স্তব্ধতায় ফ:টছে একই শাঁক্তর অখণ্ডাবভূতি। 

অতএব আমাদের প্রথম কতব্য : এই-যে অন্তহীন শক্তিস্পন্দন, সত্তার 


qv দিব্য-জাবন 


এই-যে আমিতবার্ষ রুপায়িত হয়েছে বিশ্ব-রুপে, তার সঞ্গে হিসাবের গোলটুকু 
চকয়ে ফেলা । আমাদের চলতি হিসাবে গলদ অনেক। সর্বময়ের সর্বস্ব 
আমরা, অথচ তাঁর মূল্য কানাকড়িও নয় আমাদের কাছে_যাঁদও নিজেকে জানি 
সবার চেয়ে বড় বলেই । এইখানে পাই সেই মুলা আঁবদ্যার আভাস, যে আমাদের 
অহঙ্কারের প্রসন্নত। এই অবিদ্যার প্ররোচনাতেই ব্যাষ্ট-অহংএর ক্ষদ্রাবন্দ; 
নিজেকে ফাঁপিয়ে তোলে মহাসিন্ধর বিকল্পনায়। অথচ 'নজের সামার 
বাইরে ততটুকুই সে গ্রহণ করতে পারে যতট;কুর সণ্গে আছে তার মনের সায়, 
অথবা পারবেশের ধাক্কায় যাকে না মেনে তার নিষ্কৃতি নাই। ব্যাচ্ট-অহং 
দার্শনিক সাজে যখন, তখনও তার দম্ভ যায় না। তখনও জোরগলাতেই সে 
বশ্বের চক্র; বিশ্বের সকল তত্ত্বের যাচাই হবে তারই চেতনার মাপকাঠিতে, তারই 
মনঃকল্পিত আদশে'র মানদণ্ডে; সে-গাণ্ডর বাইরে যা-কিছু, সেসমস্তই মিথ্যা 
কিংবা অলক ।......এই মনঃসৰ্বস্বতার জন্যই বিশ্বের সঙ্গে কোনকালে মানুষের 
{হিসাব মেলে না এবং তাইতে জাঁবনসম্পদের পঢুরাপুুরে ভাগও পায় না সে 
কোনদিন। প্রাকৃত মন ও অহংএর এই বেয়াড়া দাবির ম্‌লে অবশ্যই একটা 
সত্যের সমর্থন আছে। 'কন্তু সে-সত্যের স্বরুপ তখনই স্পষ্ট হয়, যখন মন তার 
জ্ঞানের সাঁমা জানতে পারে এবং সমর্পণের মাধুরীতে অহং তার 'বাঁবক্ত আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার সকল গ্ঢ্মর হারিয়ে ফেলে। যখন বুঝতে পার : বশ্বপারণামের 
যে-ছন্দোলীলাকে জাঁবন বাল, সে ওই অনন্ত স্পন্দনেরই একটা বাঁচিভঙ্গ; . 
জানতে হবে সেই অনন্তকেই, জাগ্রত চিত্ত নিয়ে অনঢুপ্রবিষ্ট হতে হবে তারই মধ্যে, 
একান্ত নিষ্ঠায় তারই সম্ভূঁতিকে সার্থক করতে হবে এই আধারে-তখন হতে 
আমাদের সত্য করে বাঁচার শর । একদিকের হিসাব হল এই ৷ আরেক 
দিকে আবার জানতে হবে : নিখিল শক্তিস্পন্দের সঙ্গে অবিনাভূত আমরা 
আত্মস্বরুপের পারিপূর্ণ মাহমায়, তার অধীন অথবা গঢণাীভূত নই কোনমতেই ; 
আমাদের জাঁবনে ও কর্মে, ভাবে ও ভাবনায় সে-শ'ক্তির যে 'বাচত্র লালা, তা 
দিব্য-জাবনেরই পরমা সন্ধির অপরিহার্য সাধন। 

কিন্তু এই অনন্ত সৰ্বশক্তিময়ী সমাল্টভূত মহাশাক্তর স্বরূপ না জানলে 
গরমিল থেকেই যাবে আমাদের হসাবে। এইখানে এক ফ্যাসাদ বাধে নতুন 
করে। শদ্ধবুদ্ধি বলে, এবং মনে হয় বেদান্তও যেন সায় দেয় তাতে যে, 
আমরা যেমন মহাশক্তির একটা পরতন্দ্র বিভূতি, তেমানি মহাশাক্তিও দেশ-কালের 
অতাঁত অক্ষয় অব্যয় নির্বিকার এক 'বাবক্ত স্থাণুস্বরূপের অবর-বিভূতি ৷ 
সে-স্থাণ্‌ শাক্তাক্রিয়ার অধিষ্ঠান হয়েও নিচচ্রিয়, কেননা তান শক্তি-স্বরূপ 
নন, শুদ্ধ সং-স্বরূপ। বিশ্বে শক্তিরই লালা দেখে যারা, সদত্রক্মের সত্তা 
তারা অস্বাঁকার করতেও পারে। হয়তো তারা বলবে : আমরা অখণ্ড অপ্রমেয় 


সদ, ব্রহ্ম ৭৯ 


কু্স্থসত্তার শাশ্বত চ্থাণডুত্ব ভাবি যাকে, আমাদেরই বুদ্ধিবৃত্তির সে একটা 
বিকল্প, ব্যাবহারক স্থাণুত্বের বিভ্ৰম হতে উদ্ভব তার; বচ্তুত কিছুই স্থির 
নয় জগতে, সমস্তই নিয়ত স্পন্দমান; এই স্পন্দবৃত্তিতেই মনশ্চেতনা স্থাণডত্বের 
আরোপ করে, কেননা এণবকল্পটযকু না হলে শকক্তিস্পন্দ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে 
একটা নিশ্চল ভিত্তির অভাবে। শক্তিস্পন্দের মধ্যেই যে দেখা দেয় এইধরনের 
স্থাণনত্ব-বিল্রম, তাও প্রমাণ করা কঠিন নয়। বাস্তবিক জগতে স্থাণু বলে 
কিছুই তো নাই। যাকে মনে করছি ননস্পন্দ, সেও স্পন্দনেরই ঘনবিগ্রহ। 
সেখানে শক্তির ক্রিয়াই রূপায়িত হচ্ছে এমনভাবে, যাতে আমাদেরই চেতনায় 
ফুটছে তার ্থাণ্ডত্ব-যেমন প্‌থিবাঁকে আমরা ভাব স্থির, চলন্ত ট্রেন মনে 
হয় দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গাতে আর ছুটে পালাচ্ছে আশপাশের গাছ- 
পালারা।...তাহলে নি্পন্দ নির্বিকার কোনও সত্তাই কি নাই স্পন্দনের অধিষ্ঠান 
ও আশ্রয়রূপে ? সত্তা শুধ শক্তির বিক্ষেপ_এই কি তার একান্তিক পারিচয় ? 
না শক্তিই সত্তার বিভাঁতি-এই কথাই সত্য? 

স্পষ্টই বুঝতে পারি, শডদ্ধসত্তা বলে কিছু থাকে যদি, তাহলে শাঁক্তর 
মত সেও হবে অনন্ত। সত্তা বা শক্তি, কারও যে ইতি থাকতে পারে কোথাও, 
একথা যুক্তি কল্পনা বোধি বা অনুভব কিছড দিয়েই প্রমাণ করতে পারি না 
আমরা। আদি বা অন্তের কল্পনা যেখানে, সেখানেই ব্য'তিরেকমডখে আসে 
অনাদি-অনন্তের কল্পনা । বস্তুত আদি ও অন্ত এই দঢ়্ট বিন্দড দিয়ে প্রাকৃত 
মন একটা সামা রচে মাত্র অসাঁমের মধ্যে। তাই, কিছই ছিল না এর আগে 
এবং এর পরে কিছুই থাকবে না-এমন উক্তি কেবল যে যুক্তিবিরুদ্ধ তা নয়, 
বক্তুস্বভাবের বিরুদ্ধ একটা উৎকট কল্পনাও। সান্তের প্রাতিভাসকে ‘আবৃত’ 
করে অনন্ত বিরাজিত রয়েছে তার অনপলাপ্য গ্বায়ম্ভুব মাহমায়_এই হল 
সত্য। 

কিন্তু এ-আনন্ত্যও দেশ ও কালের আনন্ত্য শুধবঁ_তাই সাঁমাহান 
পারিব্যাপ্ততে, শাশ্বত প্রবহমানতায় তার প্রকাশ। তাকেও ছাড়িয়ে যায় শঢৃদ্ধ- 
বৃদ্ধি । দেশ ও কালের ম্মসত্যকে বর্ণ রাতহ'ণন জ্যোতিঃসম্পাতে উদ্ভাসিত 
করে সে বলে, দেশ-কাল আমাদেরই চেতনার বিভাব মাত্র, এই দিয়েই প্রাতভাসিক 
অনযুভবকে আমরা কার শ্‌ঙ্খালত। স্বরুপসত্তার অপরোক্ষদ্শনে দেশ বা 
কালের কোনও চিহ্নই থাকে না। ব্যাপ্তবোধ যাদই-বা থাকে সেখানে, তবু 
সে-ব্যাপ্তি দেশের নয়, মনের। তেমানি প্রবাহবোধ থাকলেও তা মনেরই 
প্রবাহমানতা, কালের নয়। কাজেই বোঝা যায়, তখনকার ব্যাপ্তি ও প্রবাহ-বোধ, 
যা বৃদ্ধিগ্রাহ্য নয় এমন একটা-কিছুর প্রতাঁক মাত্র মনের কাছে। বস্তুত তা 
আনন্ত্যের অপরোক্ষ ব্যঞ্জনা, যার মধ্যে আমরা পাই একটি ক্ষণের অণ্ডুতে নিত্য- 
নবায়মান সর্বাধার কালবৃত্তির সংহতি, একটি দেশের বিন্দুতে সর্বতোব্যাপ্ত 


7) দিব্য-জাঁবন 


সর্বাধার সংস্থাতির ঘনাঁভূত প্রত্যয়।...বিরদ্ধ সংজ্ঞার এমন উৎকট সমাবেশেই 
৷ এল কানত কযা নিাত । এতেই বযঝ, সে- 
অন্যুভবে অভ্যস্ত সংস্কারের গাণ্ডি ভেঙে মন এবং বাণী উত্তার্ণ হয় এক 
পরমতত্তে। তাদের কল্পিত সকল বিরোধের নিরূঢ় প্রত্যয় সেখানে পর্যবাসত 
হয় এক অনির্বচনয় তাদবাত্যমংবিতে, যাকে প্রকাশ করবার জন্যই তাদের এই 
পঙ্গড প্রচেষ্টা। 

সংশয়! প্রশ্ন করবে তবু, অপরোক্ষ অনডুভবের এ-পারিচয় সত্য কি ? এমনও 
কি হতে পারে না, শ্বৃন্ধসত্তার ভাবনা বুদ্ধির একটা বিকল্পমাত্র। আমরা 
কেবল ভাষার চাতুরাঁতে গড়ে তুলি একটা অবাস্তব শৃন্যতার আভাস। তারপর 
একাগ্রচিত্তের ভাবনায় তাকে সত্য করতে গিয়ে মনে হয়, মহাশূন্যে বিলিয়ে 
গেল দেশ আর কাল !.. কিন্তু প্রত্যক্‌-দৃষ্টিতে আবার সেই স্বরপসত্তার দিকে 
তাকিয়ে বলি, না, এ সংশয় অমুলক। {কছু আছে প্রতিভাসের অন্তরালে 
ei oD RAR actos প্রাতভাসের ব্যাল্ট অথবা সম্চ্ট কোনও 

] স্ব-তন্ত্র সত্তায় সত্তাবান বলতে পারি না। অনাদি অদ্বয় সর্বগত 
ললিত বা বার তবুও তাকে 
পাই একটা অনির্দেশ্য প্রতিভাসেরই আকারে। গতি বা-স্পন্দের “ভাবনার 
স্থিতি বা বিরামের সম্ভাব্যতা অবিচ্ছেদে জড়িয়ে আছে। তাই সপন্দকে এক 
“নিস্পন্দ সত্তার স্বতঃপ্রবৃত্তি না ভেবে উপায় নাই। শাক্তর প্রবৃত্তি আছে 
ভাবতে গেলেই ভাবতে হয় তার নিব্‌ত্তি-রূপ। সে-নিবৃত্তিরই পরাকাষ্ঠা হল 
স্বরনপসত্তার শুদ্ধ ও সহজ প্রত্যয়। আমাদের খোলা আছে দুটি পথ : 
ধশ্বের অধষ্ঠানকে কল্পনা করতে পারি-হয় অনির্দেশ্য শ্্‌ন্ধসত্তারূপে, 
নয়তো অনির্দেশ্য প্রবার্তকা শাক্তরনূপে। শেষের দর্শনই সত্য হয় যাঁদ, অর্থাৎ 
শাক্তর যদি কোনও স্থাণ্‌ নিমিত্ত বা অধিষ্ঠান না থাকে, তাহলে শক্তি হবে 
প্রবৃত্তি বা স্পন্দেরই পরিণাম ও প্রতিভাস-কেননা স্পন্দ ছাড়া আর-কিছুরই 
বাস্তবতা আমরা স্বাঁকার করিনি । তখন 'বিশ্বও হবে রাধার স্পন্দমাত্ 
তার অধিষ্ঠানরনূপে কোনও স্বরুপসত্তার কল্পনা নিরর্থক হবে। এই হল 
বোদ্ধের শন্যবাদ, যার মতে সত্তা শাশ্বত প্রতিভাসের একটা বিভূতি_যৎ সং, 
তং ক্ষা্ণকম্‌।...কন্তু শুদ্ধব্শ্ধি বলে, এ্দৰ্শনে তৃপ্তি হয় না আমার, কেননা 
এ আমার মোল অন্ডুভবের রোধ, অতএব *মথ্যা। ধাপে-ধাপে এতক্ষণ 
চলেছিলাম উপরপানে, এইখানটায় হঠাৎ যেন ধাপ ফুরিয়ে গেছে। তাই সমদ্ত 
সিণঁড়টাই নিরালম্ব হয়ে ঝলছে_মহাশুন্যে! 

অনিদেশ্য অনন্ত দেশ ও কালের অতাত শকদ্ধ-সং বলে কিছু থাবলে 
তার স্বর্‌প হবে নির্বিশেষ-কেননা পরিমাণ বা পরিমাণ-সমবায় দিয়ে তার 
ইয়ত্তানির্‌পণ হবে না, তাকে গড়ে তোলা যাবে না গুণ বা গঢ়ণ-সমবায় দিয়ে৷ 
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ঘটবে না। অমেয় নিগুর্ণ অরুপসত্তার ধারণা শ্ডধ্‌ সম্ভব যে তা নয় 
প্রাতভাসের আধারর;পে জেগে আছে এই নি্বশেষ সত্তারই প্রত্যয়। তার 
বপ গণ বা পরিমাণ নাই এই অেই যে, তাদের অতি-ষ্ঠা সে; অথণৎ আমাদের 


যার বেলায় এসব সংজ্ঞা একেবারে অচল। অতএব বিশ্ব-স্পন্দের যা-কিছু 
নিমিত্ত বা প্রতিভাস, চরমে তা লাঁন হয় স্বকারণভূত তং-স্বর্গেই। সে-প্রলয়- 
দশাতেও অব্যক্তসত্তায় সত্তাবান তারা, কিন্তু তাদের অনির্বচনায় রৃপান্তরকে 


আধার আধেয় এবং স্বরুপ সমস্তই নিবিশেষ। অতএব স্পন্দজগতের সকল 
বদ্তুই তত্বত তং-স্বর্‌প। নি্বশেষ ও সবিশেষের মধ্যে যে ভেদাভেদের 
সম্পক, বেদান্ত আকাশকে করেন তার দৃষ্টান্ত : আকাশ. সর্বভূতের আধার 
আধেয় এবং স্বরবপ; অথচ এতই স্বতন্ত্র তার প্রকৃত যে, আকাশে লন হলে 
তাদের প্রাতিভাসিক সকল বৈশিষ্ট্য লয়প্ত হয়, যাঁদও তাদের সত্তার বিলোপ 
ঘটে না তাতে। 

কোনও-কিছুর স্বকারণে লয় হবার কথা বলতে গিয়ে স্বভাবতই আমরা 
কালাবাছন্ন চেতনার পরিভাষা ব্যবহার কার, সৃতরাং তার 'বিভ্রম সম্পর্কে 
আমাদের সতর্ক“ হওয়া প্রয়োজন। নির্বিকার পরমার্থসং হতে স্পন্দের উন্মেষ 
একটা শা*্বত বিভু । কিন্তু আমাদের প্রাকৃতবৃদ্ধি তাকে দেখে নত্যপরম্পারত 
কাঁলকপ্রবাহে বিবর্তখান। তাই কালাতাীতের শাশ্বতভাবে যে অভিনবায়মান 
অন্াদ্যন্ত ক্ষণাবন্দুতেই নিবিষ্ট হতে পারে, অতএব স্পন্দবিভূতির কাঁলক- 
প্রত্যয়ও যে স্বরূপত তা-ই_এ-তত্তব আমাদের ধারণায় আসে না। এইজন্যই 
বিশ্বলালায় আমরা দেখ আদি মধ্য ও অবসানের অন্তহীন আবর্তন শুধব। 

স্পন্দবাদ তব বলতে পারেন : এসব উক্তির প্রামাণ্য ততক্ষণ, যতক্ষণ 
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৮২ দিব্য-জাবন 


আমরা শ্দদ্ধবুদ্ধির শাসন মেনে চাল। কিন্তু বুদ্ধির রায়কে মানতেই হবে, 
এমন-কোনও বাধ্য-বাধকতা আছে কি? যা সৎ, তা-ই দিয়ে হবে সত্তার পারচয় 
_মনের কল্পনা দিয়ে নয়। দেখাঁছ দুটিমাত্র বহু আছে-_পরাক্‌-দষ্টতে 
দৈশিক স্পন্দ আর প্রত্যক--দ্‌চ্টিতে কালিক স্পন্দ। দেশ এবং কাল সত্য 
সত্য তাদের ব্যাপ্তি এবং প্রবাহ । দেশের ব্যাপ্তকে হয়তো কখনও ছা'ড়য়ে যেতে 
পারি। বলতে পার, এ একটা মনের সংস্কার শুধু_কেননা অখণ্ডের 
সমগ্রতাকে একটা কাঁল্পত দেশে পাঁরকাঁর্ণ না করে শদুদ্ধসত্তাকে ব্যাপারিত 
করা মনের সাধ্যাতীত। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন পরিণামের ধারাবাহী কালস্পন্দকে 
তো আমরা ছাড়িয়ে যেতে পাঁর না-কেননা কালস্পন্দই যে আমাদের চেতনার 
উপাদান। যেমন আমরা, তেমান এই জগৎও একটা আঁবরাম স্পন্দপ্রবাহ। 
তার বর্তমান উপচিত হয়ে উঠছে অতাত-পরম্পরার সমাহারে এবং সেই 
বর্তমানই আমাদের চেতনায় ভাসছে ভাবিষ্য-পরম্পরার আ'দবিন্দ; হয়ে। 
অথচ সে-আদিবিন্দও ক্ষণভষ্গ মান্ৰ। কেননা, যাকে বলব বর্তমান, ফোটার 
আগেই বরে পড়েছে বলে সে তো অসং সতরাং আনির্বচনীয় ৷ অতএব ‘বিশ্বে 
আছে শদধন অখণ্ড শাশ্বত কালবৃত্তির পরম্পরা । আর তারই প্রবাহে ভেসে 
চলেছে চেতনার এক নিত্যোপচিত অথচ অখণ্ড সংবেগ * তাই কালিকপ্রবাহে 
স্পন্দ ও পরিবৃত্তির শাশ্বত পরম্পরাই একমাত্র পরমার্থ তত্ত্ব! সম্ভূতিই 
সংস্বরূপ ৷ 

বচ্তুত, শদদ্ধবুুদ্ধির অলীক কল্পনা এমনি করে বাধিত হচ্ছে সত্তার 
অপরোক্ষ স্বরূপোপলান্ধর দ্বারা-স্পন্দবাদীর এ-দাবি অযোক্তক। এক্ষেত্রে 
বোধির প্রত্যয়দ্বারা বুদ্ধ সত্য-সত্যই বাধিত হত যদ, তাহলে অন্তদর্বাষ্টর 
{নর অনভবকে অগ্রাহ্য করে বুদ্ধির একটা বিকল্পকেই সত্য বলে নিঃসঙ্কোচে 
দাঁব করা আমাদের উচিত হত না। 'কন্তু বোধর সাফাইসাক্ষ্য এক্ষেত্রে 
টেকে না। নিদিষ্ট একটা গাণ্ডর মধ্যেই বোধর সাক্ষ্য কোনও ভুল হয় না। 
{কন্তু সম্যক্‌-অনুভবের সমগ্রতাকে যখন সে দেখতে পায় না গরণ্ডির মায়ায়, 
তখন তারও ভুল অনিবার্য । বোধি আমাদের সম্ভাতর্‌প দেখে যখন, তখন 
নিজেকে আমরা অনুভব করি কালবৃত্তির শাশ্বতপরম্পরার মধ্যে চেতনার একটা 


* সমগ্রভাবে স্পন্দবৃত্তি একটা অখণ্ড প্রবাহ । কাল বা চেতনার একটি ক্ষণকে তার 
প্রান্তন এবং পরতন ক্ষণ হতে আচ্ছন্ন করেও দেখা যায়; তেমনি শান্তির পরম্পরিত 
প্রব-ত্তির এক-একটি বিভাগকে একটা নুতন ঝলক বা নূতন 'বস-ষ্টিও বলা চলে। কিন্তু 
প্রবাহের আঁবাচ্ছন্নতা তাতেই নিরাকৃত হয় না, কেননা আঁবচ্ছেদপ্রবাহ না মানলে 
কালের ব্যগ্তি থাকে না, চেতনার পর্বাপর-সঙ্গৃতিও সিদ্ধ হয় না। একটা মানুষ যখন 
হে'টে ছুটে বা লাফিয়ে চলে, তখন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ যে আলাদা, তাতে সন্দেহ 
নাই। তব পদক্ষেপগলির একজন অখণ্ড কর্তা নিশ্চয়ই আছে এবং তারই প্রযোজনাতে 
চলনটি হয় একাঁট অবিচ্ছেদ প্রবাহ_একথাও অনস্বাঁকার্য। 


সদ, ব্ৰহ্ম ৮৩ 


অবিচ্ছিন্ন স্পন্দ ও পরিবৃত্তির প্রবাহরূপে। বোদ্ধের ভাষায় আমরা তখন 
নদাঁর স্রোত বা দাঁপের শিখা। কিন্তু বোধির এই প্রাকৃত দর্শনেরও পরে 
আছে এক চরম ও পরম সম্বোধির অন্ডুভর। সে-অনমুভব যখন বাহশ্চেতনার 
মঢ় যবনিকা সরিয়ে দেয়, তখন দেখি এই সম্ভুত পরিবৃত্তি ও পরম্পরা 
সামাদের স্বর-পসত্তারই একটা পর্যায় মাত্র; অর্থাৎ আমাদের মধ্যেও এমন-কিছু 
আছে, যা সম্ভুতি হতে স্ব-তন্্ এবং নিলিপ্ত। এই দ্থাণড অচল সনাতনের 
প্রাতিবোধই সম্মযগ্ধ দৃষ্টি হতে স্ভুতির চঞ্চল ছায়া অপসারিত কারে ফুটিয়ে 
তোলে ধ্রনবজ্যোতির শাশ্বত আভাস। শুধ তা-ই নয়, সে-জ্যোততে সমাহিত 
হয়ে আমরা বাস করতে পারি তারই দিব্য পাঁরবেশে এবং তারই ছটায় আমূল 
রযপান্তরিত করতে পারি আমাদের জাঁবন ও দৃষ্টির ধারা-বশ্বস্পন্দে সঞ্ডারিত 
করতে পারি আমাদের নবলন্ধ প্রবর্তনার ছন্দ। স্থাণুত্বের মধ্যে এই নিত্য- 
স্থিতিকেই শ্দদ্ধবনদ্ধি আমাদের সামনে ধরোছল নিজের ভাষায় তজমা করে। 
কিন্তু য্যাক্ততকে'র কোনও সাহায্য না নিয়ে কিংবা প্চর্বকা্পিত কোন ধারণার 
অধীন না হয়েও. এ-ভূমিতে পেণঁছনো যায়। অনুভব করা যায়, এ-তত্তব 
*দদ্ধ সন্মান্র-স্বরুপ, শাশ্বত অনন্ত অনির্দেশ্য, কালকলনার দ্বারা অস্পষ্ট, 
দেশপরিব্যাপ্তির দ্বার অনবিচ্ছনন, অরূপ অমেয় নিগুর্ণ, আত্মভূত ও 
|| 

অতএব সদত্রহ্ম একটা বাস্তব তত্ববিকল্প নয় শ্ডধু। বরং সকল 
প্রতিভাসের অধিষ্ঠানতত্্ব সে-ই । কিন্তু এ-ও ভুললে চলবে না, শক্তিস্পন্দ 
বা সম্ভূতিও একটা বাস্তব তত্তব। সম্বোধির চরম অন্মুভব তার মধ্যে আনতে 
পারে নুতন ব্যঞ্জনা, তাকে ছাড়িয়ে যেতে বা স্তব্ধ করতে পারে-কিন্তু তার 
আত্যন্তিক বিনাশ ঘটাতে পারে না। তা-ই যাঁদ হয়, তাহলে প্রতিভাসের মূলে 
আমরা পাই দুটি তত্্ববএকটি শ্দন্ধসত্তা আর-একটি জগংসত্তা, একটি সন্মান 
আর-একটি সম্ভূতি। দুটির একটিকে উড়িয়ে দেওয়া কিছ; কঠিন নয়। 
জিজ্ঞাসার সমাধান তাতে সহজ হয় নিশ্চয়৷ কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, 
চেতনাকে মন্থন করে তার বৃত্তিসম্‌হের মূল্যানরুপণ এবং তাদের অন্যোন্য- 
সম্বন্ধের আবিষ্কার । জ্ঞানযোগের সার্থকতা সেইখানেই। 

মনে রাখতে হবে, একত্ব এবং বহুত্বের মত স্থাণুভাব ও স্পন্দবৃত্তিও 
অকল্পনীয় নির্বিশেষের কল্পপরিচয় শডধু। বস্তুত ব্ৰহ্ম একত্ব ও বহুত্বের 
অতাঁত যেমন, তেমান তিনি স্পন্দ-নিস্পন্দেরও বাইরে। স্পন্দহীন একত্বে 
শাদ্বত প্রতিষ্ঠা তাঁর এবং সেই নাভিকে ঘিরেই বহুধাবৈচিত্রযের নিরন্ত স্পন্দনে 
তাঁর অনির্বচন'য় আবর্তনের অপ্রমত্ত লীলা । জগদ্‌ভাব যেন নটরাজের উন্দণ্ড 
আনন্দতাণ্ডব_তার প্রতি চরণক্ষেপে শিবতন্র অনন্ত প্রতিরূপ 'বিচ্ছরেত 
দিগবাদিকে। কিন্তু তাঁর অমিতাভ শুভ্রসত্তার দীপ্তি তবও অমন অচণ্টল_ 
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কালন্রয়ে না্বকল্প . নিার্বকার। আপ্তকামের কামনা চরিতার্থ শুধু ওই 
তাণ্ডবের উল্লাসে! 

নির্বেশেষের স্বরূপ মনোবাণীর অগোচর। দ্থাণঢুত্ব ও স্পন্দন, একত্ব ও 
বহডত্বের লাঞ্ছচন ছাড়া তার ধারণা আমরা করতে পাঁর না--করবার প্রয়োজনও 
দোখ না কিছ। তাই নিৰ্বিশেষের এই ভাবদ্বৈতকে আমরা অসভ্কোচে 
স্বীকার করব। “শব এবং কালী উভয়কে মেনেই জানতে চাইব, দেশ ও 
কালের অতীত যে-শঢুদ্ধসন্মা্রকে মেয় অথবা অমেয় কিছুই বলা চলে না, তাঁর 
সেই অদ্বৈত দ্থাণডুভাবের সঙ্গে দেশ ও কালের ছন্দে ছন্দিত এই অমেয় 
স্পন্দলাঁলার কি সম্বন্ধ । শদদ্ধবৃদ্ধি বোধি এবং প্রত্যক্ষ অনডভব ক বলে 
সদত্রহ্ম সম্পর্কে, তা দেখলাম। এখন দেখতে হবে শাক্ত অথবা স্পন্দ সম্পর্কে 
তাদের রায় কি। 

গোড়াতেই প্রশ্ন ওঠে, শক্তি বক শুধু শক্তি, স্পন্দনের একটা ম্‌ঢ় বক্ষেপ 
শুধ? না শাক্ত হতে যে-চেতনা উন্মোষিত দেখাঁছ এই জড়ের জগতে, সেই 
বেদান্তের ভাষায় শক্তি কি শডুধু প্রকৃত--ক্রিয়া ও পাঁরণামের একটা স্পন্দবত্তি ? 
রন্প দিতে প্রাচীন খারা কল্পনা করোঁছলেন একে পপ্রস:প্তমিব সর্বতঃ! 
না প্রকত স্বরূপত চিংশক্তি_-স্বয়ম্ভূসংবতের সৃষ্টিবার্য ? এই প্রশ্নের 
সমাধানের ’পরেই সব-কিছুর নির্ভার এখন। 


| 
| 
| 


দশম অধ্যায় 
চিৎ-শক্তি 


অপশ্যন্‌ দেবাত্মশৃন্তিং স্বগ্ডণৈনি‘গডঢ়াম্‌। 
শ্ৰেতাশ্ৰতব্োপনিষ" ১৩ 


তারা দেখতে পেলেন সেই দেবতার আত্মশান্তকে নিজেরই চিন্ময় গুণল'লায় 
নিগ্‌ঢ়। শ্বৈতাশ্বতর উপনিষদ (১৩) 
এষ সুপ্তেষ্‌ জাগার্তি। 
কঠোপনিষৎ 6৮ 
এই তো তিনি, খিনি জেগে আছেন ঘুমন্তদের মধ্যে। 
কঠ উপনিষদ (৫।৮) 


দাশিকের দৃষ্টিতে নিখিল প্রাতিভাসিক জগৎ পর্যবাসত হয়েছে এক 
বিপৰল শক্তি-স্পন্দনে। স্বাননভবের আকু্‌তিতে এক মহাশক্তিই নিজেকে 
রযপায়িত করেছে স্থুল-স্‌ক্ষয নানা রুপের বৈচিত্র, জড়ত্বের নানা পর্যয়ে। 
স্বভাবের প্রসযৃতে ও ধাত্রী এই অনাদ্যন্ত মহাশাক্তির একটা কৃশ্থিগ্রাহ্য বাস্তব 
রুপ দিতে প্রাচীন খাষিরা কল্পনা করেঁছলেন একে প্রস্ৃপ্তামিব সর্বতঃ? 
তমোভূত এক সমুদ্ররূপে_যার রূপবিবার্জিতি স্তব্ধ বক্ষে বিক্ষোভের প্রথম 
শিহরনেই জেগে ওঠে রুপস্নষ্টির প্রেতে এবং তাহতেই উদগত হয় বিশ্বের 
অগ্কুর। 

শক্তি জড়ের আকারে র্‌পায়িত হলেই ব্দ্ধির পক্ষে তার ধারণা সহজ 
হয়। কেননা, আমাদের বুদ্ধি গড়ে উঠেছে_জড়মাস্তচ্কের আশ্রিত মনে 
জড়ের সম্নিকর্ষে যে বাচত্র সাড়া জেগেছে, তারই ব্ুনানিতে। প্রাচীন ভারতের 
জড়বিজ্ঞানীরা জড়শক্তির আদিপর্বকে দেখেছিলেন আকাশর্‌পে, মহাশূন্যে 
সেই শক্তিরই শঢদ্ধসম্প্রসারণ হল যার স্বরূপ। কম্পন তার বিশেষ গঢ়ণ, 
আমাদের চেতনায় ফোটে যা শব্দের আকারে। কিন্তু শুধু আকাশের কম্পন হতে 
র্‌পসৃষ্টি সম্ভব নয়। তার জন্য শক্তিসমুদ্রের নির্বাধ প্রবাহে চাই একটা 
প্ৰতিঘাত, যাতে তার বকে জাগবে আকর্ষণ-বিকর্ষণের সংক্ষোভ, বিচিত্র-কম্পনের 
অন্যোন্যসঙ্গম, শক্তির সংঙ্গে শক্তির অভিঘাতে ব্যবস্থিতসম্বন্ধের উন্মেষ এবং 
ক্রিয়াপরিণামের ব্যতিহার। এমনি করে জড়শক্তি আকাশভূত হতে পারণত 
হল যে-ভূতে, প্রাচীনেরা তাকে বলতেন বায়ভূত। শক্তির সঙ্গে শক্তির 
সম্প্রয়োগ তার বিশেষ গড়ণ। জড়জগতের সকল সম্বন্ধেই মূলে আছে 
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সম্প্রয়োগ। কিন্তু তাতেও রূপসৃষ্টি হয় না, মহাশুন্যে দেখা দেয় শঢধ্য 
শাক্তিবেচিত্রযের লাঁলা। এবার চাই রূপসৃষ্টির একটা আধার। আদ্যশক্তি 
তাই তেজোভূত হয়ে পেঁছল আত্মবিপরিণামের তৃতীয় পর্বে _আমাদের কাছে 
তার বাষ্ট রূপ ফডটল আলোকে তাপে দাঁহকা শক্ততে। এ-অবস্থায় ধর্ম 
ও ব্রিয়ার বৈশিষ্ট্য নিয়ে শক্তির ব্যাকত দেখা দিলেও তাতে জড়রুপের স্থাবর 
কাঠিন্য ফনটল না। তাই শক্তিবিপারণামের চতুর্থ পর্ব এল আকর্ষণ-বকর্ষণের 
একটা সযনিয়ত আভাস নিয়ে তরালিত 'বচ্ছরণের আকারে--‘অপ্‌ নামের 
মধ্যে যার ছাঁবটট ধরে রেখেছেন প্রাচীনেরা। সবার শেষে পণ্চম পর্বে অপত্র 
সংসক্তি হতে দেখা দিল পৃথিবাঁভূত বা কাঠিন্যধর্ম। এমনি করে পণ্চভূতে 
সমাপ্ত হল শাক্তািবপারণামের ললায়ন। 

জড়ের যত র্‌প আমরা জানি, এমন-ক' জড়পদার্থের স্‌ক্ষযতম ব্যাক 
পর্যন্ত সমস্তই গড়ে উঠেছে পণ্ভূতের সমবায়ে। আমাদের ইন্দরিয়বোধেরও 
প্রতিচ্ঠা তারই ’পরে : আকাশের কম্পনকে গ্রহণ করে জাগে শব্দের বোধ; 
শাক্তিকম্পনের জগতে সম্প্রয়োগ হতে জাগে স্পর্শের চেতনা; আলোক তাপ ও 
দাহকা শক্তির দ্বারা স্ফুরত ব্যাকৃত ও বিধৃত রুপের মধ্যে আলোর খেলা 
হতে ফনুটল দর্শনেন্দিয়; এমনি করে চতুর্থ ভূত হতে রসনা আর পণ্টম ভূত 
হতে দেখা দিল ঘ্রাণ। কিন্তু সমস্ত ইণন্দ্রিয়বোধের স্বরূপই হল শক্তির সঙ্গে 
শক্তির আকম্পিত সম্প্রয়োগের একটা সাড়া। প্রাকৃত-মনের তত্ত্বাজিজ্ঞাসাকে 
এমনি করে পারতৃপ্ত করোঁছলেন প্রাচীন দার্শনিকেরা শচদ্ধ-শ'ক্তির সঙ্গে চরম 
শাক্তবিপরণামের একটা ধারাবাহিক সম্বন্ধের বিবৃত য়ে । নইলে সাধারণ 
মান্য কিছুতেই বুঝতে পারত না, যে-জগতের র্‌প তার ইন্দ্রিয়ের কাছে 
এত নিরেট বাস্তব এবং দ্থায়ী, বস্তুত তা একটা ক্ষণিক প্রাতভাস হতে পারে 
কি করে। অথবা যে-শচদ্ধশক্তি ইন্দ্রিয়ের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অতএব মনের 
কাছেও বলতে গেলে অনির্বাচ্য সুতরাং অশ্রদ্ধেয়, কি করে সে হবে 'বশ্বের 
শাশ্বত বাস্তব তত্ব! 

RUE ST RES কেননা, শ'ক্তিকম্পনের 
সম্প্রয়োগে সচেতন হীন্দ্রিয়বোধ {ক করে জাগতে পারে, তার ব্যাখ্যা এর মধ্যে 
নাই। 'বভজ্যবাদী সাংখ্যেরা তাই পণ্চভূতের পরেও স্থাপন করলেন মহৎ 
এবং অহঙ্কার নামে আর দুটি তত্ত্ব, যারা বলতে গেলে বাস্তাবক অজড় ৷ 
কেননা, এ-দযয়ের প্রথমটি শক্তিরই বিশ্বর্‌প ছাড়া ‘কিছু নয়, আর দ্বিতশয়াট 
ব্যাষ্ট-অভিমানের বসংষ্টি শুধু । তবু সাংখ্যমতে এ-দুটির তত্ত্ব চেতনাতে 
সক্রিয় হয়-শক্তির আভযোগে নয়, ক্ন্তু এক বা একাধিক 'নিচ্কিয় চেতন" 
প্ুরনষের সান্নিধ্যবশত। পঢর্বষে প্রাতফলিত হয় প্রকৃতের ‘ক্রিয়া এবং সেই 
প্রাতফলনই 'বিচ্ছনরেত হয় চেতনার বর্ণ'রাগে। 
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ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিশ্বরহস্যের এই সাংখ্যসম্মত ব্যাখ্যাই আধুনিক 
জড়বাদের খুব কাছাকাছি। বশ্বপ্রকতিতে শ্ঢুধ্ু-যন্ত্ারুঢ় শক্তির মূঢ় আবর্তন 
_এ-চিন্তার ধারা ধরে ভারতবর্ষের দাশ“নিক গবেষণা এর বেশী আর এগোয়ান। 
এ-সিদ্ধান্তে গলদ যতই থাকুক, এর মনল ভাবাঁট একরকম আঁবসংবাদিত বলে 
এদেশে তার প্রচার হয়েছে ব্যাপক।- কিন্তু চিদব্যাপারের যে-ব্যাখ্যাই দিই, 
প্রকৃতকে জড়-প্রবৃত্তিই বলি অথবা চিন্ময়ীই বাল, সে যে বদ্তুত শাক্ত- 
স্বর্পিণী তাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিশ্বের সব-কিছডুর মূলে কাজ করছে 
বিচিত্র শক্তিস্পন্দের একটা রঢপায়ণাী বৃত্তি। অব্যাকৃত শাক্তরাজির অন্যোন্য- 
সংগম ও সামঞ্জস্য হতেই রুপের সৃচ্টি। এমন-ক জাবের ইন্দ্রিয়চেতনা এবং 
কর্মপ্রবৃত্তিও বস্তুত কিছুই নয় একধরনের শক্তির অভিঘাতে আরেকধরনের 
শক্তির সাড়া ছাড়া। প্রত্যক্ষ অনুভবে জানাছ, এই জগতের র্‌প। অতএর 
এই অনঢ়ভবই হবে আমাদের এষণারও 'ভত্তি। 

এ'যুগের বৈজ্ঞানকও অনুরুপ সিদ্ধান্তে পেণঁছেছেন জড়কে বিশ্লেষণ 
করে-_যাঁদও সংশয়ের শেষ রেশট;ুকু এখনও বে'চে আছে কোথাও-কোথাও। 
দর্শন ও বিজ্ঞানের এই এঁকমত্যের সমর্থন মেলে বোধি এবং অপরোক্ষানড 
ভূতিতেও। এ-সিদ্ধান্তে শ্দদ্ধব্াদ্ধও খ:জে পায় তার স্বারসিক প্রত্যয়ের 
চারতার্থ'তা। কেননা, বিশ্বব্যাপারকে যাঁদ স্বরূপত চৈতন্যের লালা বলে 
ব্যাখ্যাও কার, তাহলেও দ্বাঁকার করতে হবে, লাঁলার তাংপর্য প্রবৃত্তিতে এবং 
প্রবৃত্তির অর্থই হল শাক্তর স্পন্দন বা বাঁর্যের উল্লাস। স্বগত অনভবের 
সাক্ষ্যও বলে, এই তো বিশ্বের নিরুঢ় স্বভাব। আমাদের সকল কর্মপ্রবৃত্তিই 
এক ত্রিগ্নণা মহাশাক্তর লাঁলা--প্রাচীন দার্শানকেরা যে-্রয়ীর নাম দিয়েছেন 
জ্ঞানা ইচ্ছা এবং ক্রিয়া-শক্তি। কিন্তু স্বরূপত এরা এক আদ্যশক্তিরই 
ব্ৰিস্ৰোতা। এমন-কি স্থিতি বা কর্মনিবৃত্তিও মহাশাক্তর গণল'লার 
সাম্যাবস্থা অথবা' সদ্‌শ-পরিণাম মাত্র। 

শক্তি্পন্দকেই বিশ্বের স্বরূপপ্রকাত বললে দ:ট প্রশ্ন ওঠে। প্রথম 
প্রশ্ন, শুদ্ধসতের বকে কি করে জাগল এই স্পন্দলাঁলা? যাঁদ বাল, স্পন্দ 
একটা শাশ্বত তত্ত্বশুধ্ তা-ই নয়, স্পন্দই সত্তার স্বরুপ, তাহলে অবশ্য 
এ-প্রচ্ন ওঠে না। কিন্তু স্পন্দই একমাত্র তত্ত্ব, এ-সদ্ধান্ত অপারহার্য নয়; 
কেননা স্পন্দনের প্রেতে হতে নিমঢুক্ত এক SL Ae 
পেয়েছি। Heat 
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৮ দিব্য-জাঁবন 


অতএব এ-দ:্টিকে পৃথক করা যায় না কখনও। সত্তার অবিনাভূত শক্তি 
কখনও স্পন্দিত, কখনও নিল্পন্দ; কিন্তু নিস্পন্দ দশাতেও শক্তি নিঃসত্ 
নিরাককৃত বা উনাকৃত নয়, অথবা তার কোনও তাত্বিক বিকার ঘটোঁন। 
এ-সদ্ধান্ত এতই যুক্তিযুক্ত এবং বদ্তুস্বভাবের অনুগত যে একে দ্বাঁকার 
করতে কোনও দ্বিধা হয় না। শক্তি অনন্ত অদ্বয়-সত্তার বিজাতীয় কোনও 
ততত্বঅখণ্ডের বাইরে থেকে তাতে আবিষ্ট ও আরোপত ; অথবা শক্তি একদা 
ছিল অসৎ, তারপর বিশিষ্টক্ষণে ঘটেছে সংরুপে তার আবির্ভাব : এমন কল্পনা 
যুক্তাবরুদ্ধ বলেই অসম্ভব। এমন-কি মায়াবাদীকেও মানতে হবে, যে-মায়া 
বৰহ্মে আত্মবিভ্ৰমের শক্তিরুপিণাী, সেও শাশ্বত সন্মাত্রে আছে শাশ্বত যোগ্যতা- 
র্‌পেই। অতএব প্রশ্ন ওঠে তার 'বাবিক্ত সত্তা নিয়ে নয়, শুধু তার উন্মেষ 
ও ননমেষ নিয়ে । প্রকৃতি-পুরুষের অনাদি সহভাব সাংখ্যবাদীও স্বাঁকার 
করেন। তাঁদের মতে প্রকৃতির গডণসাম্য ও গুণাবক্ষোভ পর্যায়ক্রমে দুইই সত্য। 

এমনি করে শক্তি যদ হয় সত্তার আবনাভূত, শাঁক্তর স্বরূপে যাঁদ থাকে 
পর্যায়ক্রমে স্পন্দ ও নিচ্পন্দ দুয়ের যোগ্যতা; অর্থাৎ আত্মসংহরণ ও 
আত্মাবিচ্ছরণ দইই যাঁদ হয় শক্তির স্বরূপপ্রকৃতি : তাহলে কি করে সম্ভব 
হল আ'ঁদস্পন্দের প্রেতি বা প্রবেগ, এ-প্রশ্ন আদপেই ওঠে না। কারণ, সহজেই 
বুঝতে পারি-_শাক্তির যোগ্যতা তাহলে হয় স্পন্দ ও নিস্পন্দের ছন্দঃ-পর্যায়ে 
আপনাকে ফাটিয়ে চলবে কালের তরঙ্গদোলায় ; অথবা শাশ্বত আত্মসংহরণের 
সামর্থ্য নির্বকার সন্মান্রে সমাঁহত থেকেই মহাসমুদ্রের বুকে তরঙ্গাবক্ষোভের 
মত শদ্ধব জাগিয়ে রাখবে বিশ্বের একটা স্পন্দলীলা। আবার এই বাহিশ্চর 
লালা হতে পারে আত্মসংহরণেরই সমান্তর অতএব শাশ্বত। 'কংবা কালের 
কলনায় অন্তহাঁন পঢুনরাবৃত্তিতে থাকতে পারে তার উদয়-বিলয়ের ছন্দ। 
তখন আব্ৃত্তিনিত্যতা থাকবে তার, কিন্তু থাকবে না প্রবাহানিত্যতা ৷...অবশ্য 
এসব উাঁক্তই অপরিস্ফুট কল্পনার ছাব আঁকা শুধৃ। 

শুদ্ধ-সত্তায় কি করে স্পন্দনের শুরু হয়, এ-প্রশ্নকে ঠেকাতেই জাগে 
‘কেন’র প্রশ্ন। মহাশক্তির মধ্যে স্পন্দলীলার যোগ্যতা থাকলেও সে কেন 
এমনি করে পারণামের ছন্দে ফুটে উঠল ? সদব্রহ্মের শাক্ত র-পায়ণের সমস্ত 
বৈচিত্য হতে নির্মুক্ত থেকে আনন্ত্যের মাহমায় নিত্যসংহৃত হয়ে রইল না 
কৈন নিজেরই মধ্যে? অবশ্য শহদ্ধসংকে যাঁদ বাল অচেতন এবং চৈতন্যকে যাঁদ 
মনে কাঁর জড়শাক্তর সেই পাঁরণাম, শুধু ভুল করে যাকে অজড় ভাব_তাহলে 
কিন্তু এ-প্রদ্ন ওঠে না। কেননা পাঁরণামের ছন্দকে আমরা তখন স্বচ্ছন্দে ধরে 
নিতে পারি শাক্তরই স্বভাব বলে। স্বভাবতই যা শাশ্বত এবং স্বয়ম্ভূ, তার 
হেতু আদিম প্রত বা অন্তিম লক্ষ্য খোঁজবার সং্গত কোনও কারণ তো নাই। 
শাশ্বত স্বয়ম্ভূসত্তার সম্পর্কে. যেমন প্রশ্নই হতে পারে নাকি করে সত্তার 


চিৎ-শাক্ত ৮৯ 


আবিভ্ণব, কেনই-বা তার সদ্ভাব; তেমান কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না সত্তার 
স্বর্‌পশক্তি এবং তার স্পন্দলালার নিরুঢ় প্রেতি সম্পর্কেও। হেতুপ্রশ্ন ছেড়ে 
দিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা তখন ব্যাপ্ত থাকবে শ:ধ্ শক্তির স্বতঃস্ফুরণের 
ধারা, স্পন্দ ও রুপায়ণের রীতি এবং পরিণামের ছন্দ নিয়ে। সত্তা ও শাক্ত 
দ:ইহ যখন তমোভূত_একটি শুধ তামস স্থিতি আরেকাট তামস! প্রবৃত্তি, 
এবং দয়ইই অচেতন ও অপ্রকুদ্ধ-তখন বিশ্বপরিণামের মলে কোনও হেতু 
বা আকুতি এবং তার চরমে কোনও স্টনৈশ্চিত লক্ষ্য কোনমতেই থাকতে 
পারে না। 
কিন্তু সংস্বর্‌পকে যাঁদ চিন্ময় বলে মানি বা জানি, তাহলেই হেতুনিরূপণের 
সমস্যা জাগে। অবশ্য এমন চিন্ময় পঢরষের কল্পনা অসম্ভব নয়, যিনি 
দ্বায়া প্রকাতর দ্বারা শাসিত এবং নিয়ন্ব্রিতবিশ্বরূপে প্রকাশ বা শাশ্বত 
আত্মসংহরণে অপ্রকাশ কোনও-কিছুতেই তাঁর স্বাতন্ত্য নাই। এমন '{বশ্বেশ্বরের 
কল্পনা আছে মায়াবাদে এবং কোনওকোনও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে। তাঁদের মতে 
ঈশ্বর মায়া অথবা শক্তির পরতন্ত, পুরুষ মায়াকবালত বা শাক্তিশাসিত। 
স্পষ্টই বোঝা যায়, আমাদের জিজ্ঞাসার শঢুর যে অনন্ত পরমার্থ-সৎকে নিয়ে, 
তাঁর স্বরূপ ঈশ্বরের এমন কল্পনায় কখনও ফুটতে পারে না। একথা মানতেই 
হবে, ব্ৰহ্মই বিশ্বে নিজেকে রুপায়িত করেছেন ঈশ্বররুূপে_-“‘আত্মমায়য়া’। 
সুতরাং ব্রহ্ম ন্যায়ত শক্তি বা মায়ার প্রাগৃভাবা স্ব-তন্্র অধিষ্ঠান, তাই মায়ার 
ক্রিয়ানিবৃত্তিতে ব্ৰহ্মই আবার তাকে বিলীন করেন আপন তুরায় সত্তায়। *চন্ময় 
সত্তা যাঁদ হয় নির্বিশেষ, আত্মব্যাকত হতে স্ব-তন্ব্র, নিজের গঢণল'লা দ্বারা 
অন;পহিত, তাহলে স্পন্দের স্বরূপযোগ্যতাকে রুপে 'ববার্তত করা না-করা 
সম্পর্কে নৈসাঁগ'ক দ্বাতন্ত্য তাঁর আছে-একথা অনগ্বাকার্য। ব্রহ্ম প্রকৃত 
পরতন্্র হলে ব্রহ্মই বলা চলে না তাঁকে। বলতে হয়, তানি আনন্ত্যের 
অন্ধতামিস্র যেন, ক্রিয়া তাঁর মধ্যে থেকেও ছাপিয়ে উঠেছে তাঁকে, শাক্তর সচেতন 
আধার হয়েও তার৷ তনি কর্তা নন। যাদি বল, শাক্তর শাসন তাঁর আত্মশাসন, 
কেননা শক্তি তাঁর ক্বাঁয়া প্রককাত, তাহলে আমাদের প্রথম অভ্যুপগম টেকে না 
অতএব সিদ্ধান্তাবরোধ অনিবার্য হয়। কারণ, সত্তার স্বরূপ তখন পর্যবাসত 
হয় শক্তিতে_শাক্তরই নিস্পন্দ বা স্পন্দরূপে ৷ কিন্তু তবন তাকে পরমা শাক্তই 
বলা চলে-_পরমার্থসৎ নয়। 

তাহলে এখন খঃটিয়ে দেখতে হবে শক্তি ও চৈতন্যের মাঝে কি সম্বন্ধ। 
কিন্তু চৈতন্য বলতে আমরা কি ব্যঝি ? সপ্ত মুছা বা অন্য কারণে মাননষের 
স্থল ও বাঁহশ্চর হীন্দ্রিয়বোধের পথ যদি রডদ্ধ না হয়, তাহলে জাঁবনের বেশীর 
ভাগ জুড়ে তার মনের মহলে যে-জাগ্রংদশাকে স্পষ্ট দেখতে পাই, আমরা 
সাধারণত তাকেই ‘চৈতন্য’ বল । চৈতন্যের এ-সংজ্ঞা সত্য হলে তাকে বলতে 


৯০ দিব্য-জাবন 


হয় জড়াবশ্বের একটা ব্যাতক্রম_নিত্যাবধান নয়, কেননা আমাদের মধ্যে চৈতন্য 
তাহলে একটা আগন্তুক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যের স্বরূপ সম্পর্কে এই অগভীর 
প্রাকৃত ধারণাই ছড়িয়ে আছে আমাদের চিন্তায় এবং সংস্কারে । 'কন্তু দার্শনিক 
বিচারে এখন থেকে এ-দ্‌ষ্টিকে পঢুরাপুররে বজন করে চলতে হবে। আমরা 
জান, সুপ্তি মুছা বা নেশার ঘোরে দেহ জড়বং অচেতন যখন, তখনও কে যেন 
ভিতরে-ভতরে জেগে থাকে আমাদের মধ্যে। শতুধু তা-ই নয়। এদেশের 
প্রাচীন দার্শানকেরা যে বলেছেন, যে-জাগ্রংদশাকে আমরা জানি চৈতন্য বলে, 
সমগ্র চৈতন্যসত্তার সে একটা ভগ্নাংশ মাত্-তাঁদের এ-উক্তিও মিথ্যা নয়। 
জাগ্রংভূমি চেতনার বাঁহরাবরণ মাত্র। এমন-কি মনশ্চেতনারও সবটুকু তার 
এলাকায় পড়ে না। জাগ্রংচেতনার পিছনেও আছে আঁধচেতনা বা অবচেতনার 
"একটা বৃহত্তর ভূমি, আমাদের সত্তার অধিকাংশই তার দখলে। তার তুষ্গ- 
শিখর অথবা অতলগহনের পাঁরমাপ আজও মানবাঁয় সামর্থ্যের বাইরে রয়েছে। 
চৈতন্যের এই বিপুল প্রসারকে মেনে “নিয়ে যাঁদ আমাদের এষণা শ্‌র, হয়, 
তবেই আমরা শাক্তর স্বরুপ ও প্রবৃত্তির সত্যাবিজ্ঞান গড়তে পারব। এই 
‘বিজ্ঞানই স্থ্‌লতার সঙ্কোচ হতে, প্রাতভাসের ভ্রম হতে আমাদের দৃষ্টিকে 
চিরনির্ম;ক্ত করবে। 

জড়বাদা অবশ্য বলবেন, চৈতন্যের অধিকার যত প্রসারিতই হ’ক, তবু সে 
জড়েরই বিকার মাত্র । কেননা, স্থুল ইন্দ্রিয়ের সঞ্গো চেতনার সম্বন্ধ আবচ্ছেদ্য 
=ইন্ল্রিয় চেতনার সাধন নয়, চেতনাই ইন্দ্রিয়ের পরিণাম । 'কন্তু জড়বাদের 
এ-গোঁড়ামি ব্রমেই অচল হয়ে পড়ছে বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে-সঞ্গে। তার 
ব্যাখ্যাকে আমরা এখন অগভার অপর্যাপ্ত ও কষ্টকাল্পিত বলেই জান। আমাদের 
সমগ্রচেতনার সামর্থ্য যে দেহযন্ত্র নাড়ীতন্ মস্তিচ্ক ও ইন্দ্রয়কেও ছাড়িয়ে 
গেছে বহনদুর, চেতনার প্রাকৃতভূঁমিতেও এইসব শারাীরষন্ব্র যে চৈতন্যবৃত্তির 
অভ্যস্ত সাধন মাত্র, জনক নয়-_একথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমাদের কাছে। 
উধর্বায়নের আকু্ঁতিতে চৈতন্যই মাস্তজ্ককে সৃষ্টি করেছে সাধনরূপে_ 
মাস্তজ্ক সৃষ্টিও করোনি, ব্যবহারও করছে না চৈতন্যকে। শার'রষন্ত্র যে 
চেতনার একান্ত অপারিহার্যয সাধন নয়, তার সপক্ষে অনেক অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের 
নজির আছে। হংংস্পন্দন বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ছাড়াও যে বে'চে থাকা 
অসম্ভব নয়, অথবা চিন্তার জন্য মস্তিচ্ককোষের পারচালন যে অনাবশ্যক 
অনেকসময়_এতো আমাদের অজানা নয়। অতএব, একটা যন্ত্রের কলাকোশল 
হতে তার পরিচালক বাষ্প বা বিদ্যুতের কোনও ব্যাখ্যা অথবা পরিচয় পাওয়া 
যায় না যেমন, তেমনি দেহযন্দ্র দিয়েও চৈতন্যবৃত্তির হেতুনিরুপণ বা ব্যাখ্যা 
হয় না। উভয়ক্ষেত্রে শাক্তই প্রাক্তন, তার বাহন জড়যন্ত্র প্রাক্তন নয়। 

এইথেকে কতগুলি গ্রুরতত্বপূর্ণ দার্শনিক সিদ্ধান্তে পেঁছই আমরা! 


চিৎং-শাক্তি ৯১ 


অসাড় নিল্প্রাণতার মধ্যেও মনশ্চেতনার সত্তা যাঁদ সম্ভাবিত হয়, তাহলে জড়- 
পদাথে'র মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে একটা বিশ্বব্যাপ্ত অবচেতন মন, কেবল উপযুক্ত 
ইন্দ্িয়ের অভাবে বাইরে তার আকুতি বা ক্রিয়া স্ফ়ারত হচ্ছে না--এ-সম্ভাবনা 
একেবারে অযোঁক্তক কি? জড়দশা কি চেতনার অভাব, না চেতনার সপ্ত ? 
বিশ্বপরিণামের দিক দিয়ে এ-স্নপ্তি যাঁদ হয় প্রবর্তনার আদিবিন্দ:_তার 
অবান্তরব্যাপার না হয়ে, তাতেই-বা ক্ষাত বি? মানুষের সপ্তিতেও দোখ, 
সে তো চেতনার স্তম্ভন বা অভাব নয় শধ্য। সে তার অন্তঃসংহরণ_ 
বাহা্ব'ষয়ের অভিঘাতে স্থ্‌লভাবে সাড়া না দিয়ে চেতনা নিজের মধ্যেই গুটিয়ে 
এসেছে সেখানে। 'বশ্বের যা-কিছু বাঁহজ'গতের সঙ্গে আজও প্রকাশ্য 
যোগাযোগের পথ খ:জে পায়নি, তাদের সকলেরই কি এই সঢপ্তিদশা নয় ? 
শুধ্ব এক চিন্ময় প্‌র্ষই “নিত্য জেগে আছেন, যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের 
মধ্যেও’_এই কি বিশ্বপ্রতিভাসের তত্ত্ব নয়? 

শুধ তা-ই নয়। যাকে বাল অবচেতনা, সে আমাদের বাহশ্চর মনশ্চেতনা 
হতে আলাদা 'কছু নয়। জাগ্রতের অন্তরালে সত্তার গহনে কাজ করলেও 
জাগ্রতেরই মত তার ধরন--কেবল তার অধিকার জাগ্রতের চেয়ে আরও ব্যাপ্ত, 
আরও গভার। কিন্তু অধিচেতনার অধিকার অরচেতনার গণ্ডিকেও বহুদুর 
ছাঁড়য়ে গেছে। তার উৎকর্ষ এবং সামর্থাই যে বহুগড়ণত তা নয়_আমাদের 
চিরপারাচত জাগ্রংমানস হতে তার ধারাই স্বতন্দর। অতএব এখধারণা অসগ্গত 
নয় যে, আমাদের মধ্যে যেমন আছে অবচেতনা, তেমান আছে আঁতচেতনা। এই 
আধারেই চিন্ময়-বিগ্রহের মধ্যে আছে 'চৎ-বৃত্তির এমন-একটা পরম্পরা, যা 
আমাদের পারাচিত মনোভাঁমর অনেক উধের্ব। অধিচেতনা এমনি করে 
অতিচেতনায় উত্তার্ণ হতে পারে যাঁদ মনের সামানা ছাড়িয়ে, তাহলে সেকি 
মনেরও তলায় তাঁলয়ে যেতে পারে না অবচেতনার পাতালপঢুরে ? বিশ্বজগতে, 
এমন-ক আমাদের এই আধারেই কি নাই চেতনার এমন অবরভূমি যা মনেরও 
নাচে, যাকে আমরা বলতে পারি প্রাণচেতনা এবং দেহচেতনা? তা-ই যদ 
হয়, তাহলে চেতনার আধকারকে আরও প্রসারিত করে উদ্ভিদ ও ধাতুখণ্ডে 
নিগ্‌ঢ় শক্তিকেও আমরা চেতনা নাম দিতে পারি না বক? অবশ্য পশ্য বা 
মানুযের মানসের সঙ্গে সে-চেতনার সাদশ্য নাই; কিন্তু তা বলে চৈতন্য- 
গঢণকে তাদেরই একচোটয়া ভাববার কোনও সণ্গত কারণও তো নাই। 

চেতনার এই বিশ্বময় অন;সয্াত শুধু যে সম্ভব তা নয়, নিরপেক্ষ বিচারে 
একে আমরা অবধারিত বলেই জানি। আমাদেরই মধ্যে দেখি, প্রাণচেতনার 
এমন-একটা লালা চলছে দেহকোষে এবং জাঁবনযোনিপ্রযত্রে, যার ফলে মনের 
অগোচরে আমরা সায় দিয়ে চলোঁছ নানা সার্থক প্রবৃত্তিতে এবং আকর্ষণ- 
বিক্ষণের বিচিত্র দ্বন্দে। পশ্ঢুর মধ্যে প্রাণচেতনার এই লালা আরও স্ম্ল্পষ্ট 


৯২ দিব্যজাবন 


এবং সার্থক। উদ্ভিদের মধ্যেও বোধর প্রত্যয় দিয়ে তার পারচয় পাই। 
উদ্ভিদের সুখ-দুঃখ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, নিদ্রা-জাগরণ প্রভাত জ'বনস্পন্দনের 
{বিচিত্র রহস্য একজন ভারতায় বৈজ্ঞানিক খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমাদের 
প্রত্যক্ষ কারয়েছেন। তাঁর গবেষণায় উদ্ভিদের চিত্তবৃত্তির কোনও সন্ধান আজ 
পর্যন্ত না মিললেও তার স্পন্দ যে চৎস্পন্দই, সে নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। 
অতএব মানতেই হয়, স্বাননুভবের ধারা আঁতচেতনাতে মনশ্চেতনা হতে ‘ভিন্ন 
যেমন, মনের নিদ্‌মহলে প্রাণচেতনাতেও ঠিক তা-ই_যাঁদও তার সাড়া দেবার 
ধরন গোড়াতে হুবহু মনেরই মত। 

পশ্ডরও নাচে, উদ্ভিদে দেখ প্রাণের লালা । চৈতন্যের ললাও ক 
এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে? তাহলে 'ঁক প্রাণ ও চেতনা জড় হতে বিজাতীয় 
কোনও শাক্ত, পারণামের একটা 'বাশষ্ট পর্বে জড়ে এসে আ'বষ্ট হয়েছে 
সম্ভবত আর-কোনও জগৎ হতে ?* নইলে হঠাৎ এ-শক্তি কোথা থেকে এল 
জড়ের মধ্যে? প্রাচীন দার্শানিকেরা বিশ্বাস করতেন, জড়াতীত এমন-সব 
জগৎ আছে, যারা এই জগতের প্রাণ ও চেতনাকে ধরে আছে অথবা ফুটিয়ে 
" তুলছে নিজের চাপে-কিন্তু আবেশদ্বারা নতুন করে সৃষ্টি করছে না কিছুই 
কেননা আগে থেকেই যা সংবৃত্ত হয়ে নাই জড়ের মধ্যে, তার ববৃত্তিও কখনও 
সম্ভব নয়। 

কিন্তু আমরা যাকে মনে কাঁর নিছক জড়, তার সামনে এসেই প্রাণ ও 
চেতনার ম্‌্ছ“না যে স্তন্ধ হয়ে থমকে গেছে, একথা মনে করবার সঞ্জাত কোনও 
কারণ নাই। দর্শন ও 'বজ্ঞানের সাম্প্রাতক রায় হচ্ছে_প্রাণের নিদানকথা 
অস্পষ্ট ও রহস্যাচ্ছন্ন। সম্ভবত ধাতু মৃত্তিকা প্রভৃতি নিষ্প্রাণ পদার্থে প্রচ্ছন্ন 
হয়ে আছে একটা নিস্পন্দ ও রুদ্ধ চেতনা । আমাদের মধ্যে চেতনার যা 
মূল উপাদান, অন্তত তার অব্যক্ত স্‌চনা আছেই জড়ের মধ্যে। ইতিপূর্বে 
যাকে বলোঁছ প্রাণচেতনা, উদ্ভিদে তার একটা অস্পষ্ট আভাস পাই বলেই তার 
কল্পনাকে উড়িয়ে দিতে পারি না। কিন্তু জড়ের চেতনা অসাড় নিস্পন্দ, তাই 
বোঝা কাঁঠন বলে তাকে কল্পনা করাও কণিন। আর যা বুঝ না বা ভাবতে 
পাঁর না, তা উড়িয়েও দিতে পার_এই আমাদের ধারণা। কিন্তু চেতনাকে 
তাহলে এর পরেই প্রকতির পাঁরণামে হঠাৎ দেখা দিল একটা দুস্তর ফাঁক 
একথাই-বা বিশ্বাস কাঁর বক করে? 'বশ্বব্যাপারের সর্বত্র যদ দোখ একই 


* লোকান্তর হতে নয়৷ $কন্তু গ্রহান্তর হতে প্রাণ এসেছে এই পৃথিবীতে, এমন-একটা 
অদ্ভুত জল্পনা চলছে আজকাল। কন্তু এ-মাঁমাংসা মামাংসাই নয় চিন্তাশীল দাৰ্শানিকের 
কাছে। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, আদপেই জড়ের মধ্যে প্রাণ এল কি করে-_বশেষ-কোনও গ্রহের 
জড়-উপাদানে সণ্টারিত হল ক করে, সে-প্রশ্ন নয়। 


চিৎ-শাক্তি ৯৩ 


ধারার সুস্পষ্ট নিদর্শন, শুধু একটি ক্ষেত্রে দোখ_ধারা বিলুপ্ত নয়, কেবল 
অপরের তুলনায় তার চিহ্ন অম্পষ্ট_-তাহলে সেখানে ধারার অস্তিত্বকে অনুমান 
করবার অধিকারও তকর্কুদ্ধির নিশ্চয় আছে। এমনি করে ধারার আঁবাচছন্ 
প্রবহমানতাকে যাঁদ স্বীকার কাঁর, তাহলে জগতে যেখানে শাক্তর লালা দেখব, 
সেখানেই 'নিঃসংশয়ে মানব চৈতন্যেরও অস্তিত্ব। অতএব, শক্তির সকল 
ব্যাকততে চেতন বা অঁতচেতন প্ঢ়ুরুষের সাক্ষাৎ অভিনিবেশ যদি নাও থাকে, 
তব চেতনশাক্তর আবেশ যে আছেই তাদের মধ্যে এবং তার দ্বারা যে প্রত্যক্ষ 
অথবা পরোক্ষভাবে তাদের বাঁহরঙ্াব্যাপার নিয়ান্রত হচ্ছে, তাতে কোনও 
সন্দেহ নাই। 
চেতনাকে এমনি করে সর্বানডস্য্যত মানতে গেলে তার অর্থকে অনেকখানি 
প্রসারিত করে নিতেই হয়। তখন বলা চলে না, চেতনা আর চত্তবৃত্তি সমার্থক 
চেতনা তখন সত্তার স্বয়ম্প্রজ্ঞ স্বরূপশক্তি-চিত্তবৃত্তি তার মধ্যপর্ব মান্র। 
চিন্তবৃত্তির নাঁচে চেতনা পর্যবসিত হয় জ'বনযোনি-প্রযত্ে, এবং তার উর 
উত্তার্ণ হয় আঁতমানস ভূঁমতে-আমাদের কাছে যা' আঁতচেতন। কিন্তু এক 
অদ্বৈতচৈতন্যেরই বিচিত্র কায়ক্যহ নিখিল জ:ড়ে। ভারতায় দর্শনে এই হল 
চিতের স্বরুপ, শাক্তিরডূপে যা অনন্তকোটি জগৎ সৃষ্টি করছে। এমনি করে 
আমরা পে'ঁছই যে-জঅদ্বয়তত্ত্বে, জড়াবিজ্ঞানও তাকেই দেখেছে দৃষ্টির বিপরীত 
মের; হতেঁযখন মনকে জড় হতে পৃথক শাক্ত না মেনে সে বলেছে, মন শ্যধ্ব 
জড়শাক্তির ক্লামক পরিণাম। 'কল্তু ভারতীয় দর্শন অন,ভবের িবিড়তম 
প্রত্যয় হতে বলেছে, মন ও জড় একই শাক্তর বিভন্ন পর্ব মাত্র, তারা এক 
অখণ্ডসত্তারই চিন্ময় স্বরুপশক্তির বিভন্ন রুপায়ণ। 

তবু প্রশ্ন হবে, বিশ্বশক্তি যে যথার্থই চিন্ময়, তার প্রমাণ কি? চেতনা 
থাকলেই তো দেখা দেবে 'কছু-না-কিছু বুদ্ধির ব্যাপার, একটা সাভিপ্রায় 
প্রবৃত্তি, খানিকটা আত্মসংবিং। আমাদের অভ্যস্ত চিত্তবৃত্তির আকারে না 
হ’ক, কোনও-না-কোনও আকারে তারা দেখা তো দেবেই ৷...কিন্তু পূর্ব'পক্ষের 
এ-শঙকা সর্বগত চৎশক্তির বিরুদ্ধে না গিয়ে তাকে বরং সমর্থনই করে। তার 
উদাহরণ : পশুর মধ্যেও মেলে লক্ষ্যাননসারা প্রবৃত্তির এমন নিখঃত পারচয়, 
বৈজ্ঞানিকের মত সকক্ষম্াতিস্‌ক্ষয জ্ঞানের এমন আশ্চর্য সমাবেশ, যা তার 
মানসিক সামর্থযকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে। এমন-কি মাননু্ষ তাকে বহু 
সাধ্যসাধনায় আয়ত্ত করেও অজ্ঞানত 'ক্ষপ্রতায় ব্যবহার করতে পারে না পশ্বর 
মত। এই অঁতিসাধারণ একট ব্যাপার হতেই বোঝা যায়, পশু-পক্ষী কাঁট- 
পতণ্গেও চলছে চিৎশাক্তির এমন-একটা লালা যা বুদ্ধির স্বচ্ছ তাঁক্ষJতায়, 
সাভিপ্রায় প্রবৃত্তিতে, সাধ্য সাধন ও পরিবেশের সাক্‌ত সচেতনতায় এমনই 
অন্বূপম যে, এ-যাবৎ পৃথিবাঁতে আবির্ভূত মনঃশক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশও হার 


৯৪ দিব্য-জাঁবন 


মানে তার কাছে। তেমনি জড়প্রকবাতরও সকল ব্যাপারে দোখ, সেই এক 
প্রচ্ছন্ন পরা বুদ্ধিরই খেলা--“স্বগুণোরনিগুঢ়া’। 

সারা বিশ্বে এমনি করে চলছে এক আকুতির লালা । তার মধ্যে বৃদ্ধির 
কত কসরত, কত খোঁজাখজি, কত বাছাই-ছাঁটাই, কত মানিয়ে-চলা। যে 
চিন্ময় প্রোত আছে এর মুলে, তার বিরুদ্ধে এই আপত্তি শুধু_প্রকবৃতি 
ব্ৰদ্ধমতাীঁই হবে যাঁদ, তবে তার মধ্যে বেপরোয়া অপচয়ের প্রবৃত্ত কি করে 
এত প্রবল হল? কিন্তু এ-আপত্তি শুধ মনযষ্যবুদ্ধির সৎকাঁ্ণতা হতে 
প্রসনত। 'বি*্বশক্তির বিপুল প্রবাহের *পরে সে তার কুনো যুক্তির ছাপ রেখে 
যেতে চায় সঙকার্ণ ইষ্টাসদ্ধির খাতিরে । মহাপ্রককতর অভিপ্রায়ের একাটমান্র 
দিক আমরা দেখ। তাই তার সঙ্গে গরমিল যার, তাকেই বাল শাক্তর অপচয়। 
কিন্তু মানুষের সমাজেও তথাকথিত অপচয়ের লেখা-জোখা নাই। অথচ 
অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তির দৃষ্টিতে যা অপচয়, সে যে কোনও 'বরাট ইণ্টাসদ্ধির 
অন্যুক্‌ল, সে-বিষয়েও আমরা নিঃসংশয়। প্রককাতর আক্‌্তর যোদিকটা 
আমাদের কাছে স্পষ্ট, তারও মধ্যে দৌোখ-অপচয় সত্ত্বেও, এমন-ক আপাত" 
অপচয়ের সুযোগ নিয়েই সে তার নিজের কাজ ঠিক হাসিল করে চলেছে। 
অতএব, প্রকৃতির যে-উদ্দেশ্যটা যবনিকার অন্তরালে, তার সাধনার ভার 
অসংকোচে তারই হাতে ছেড়ে দিতে পার নাক? 
সেখানেই দোখ তার লক্ষ্যানচ্ঠার একটা সংবেগ; আপাত-অন্ধ প্রবৃত্তিকে 
নয়াল্মিত ক’রে বিলম্বেই হ’ক বা সদ্য-সদ্যই হ’ক, ঠিক-ঠিক লক্ষ্যভেদ করবার 
আশ্চর্য একটা নৈপঢুণ্য। প্রকাতর উদ্দেশ্য পুরাপু্রর জানা না থাকলেও 
এ-ব্যাপারগনুলকে তো উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা চলে না কিছুতেই । জড় 
যতদিন আনখাশিখ জুড়ে {ছিল বৈজ্ঞানিকের কল্পনা, ততাদন বডদ্ধিকেই বুদ্ধির 
প্রসনৃতে মানতে নিষ্ঠায় বাধত তার_সেকথা না হয় বুবঝি। কিন্তু এ-যগে 
যদ কেউ বলে, মানুষের চেতনা বঢ়দ্ধি সিদ্ধি সমস্তই এসেছে এক অন্ধ প্রমত্ত 
অপ্রবুদ্ধ অচেতনার প্রবেগ হতে, যার মধ্যে তাদের এতটুকু আভাস বা বার্ষ' 
প্রচ্ছন্ন হিল না-তাহলে তার উাঁক্তকে মান্ধাতাযুগের একটা হে'য়াল ছাড়া 
কাঁ বলব? 'দবালোকের মতই স্পষ্ট একথা--মানষের চেতনা মহাপ্রকাতর 
চেতনার একটা রূপ মাত্র । এই চেতনা সংবৃত্ত হয়ে আছে মনোলোকের তলায়, 
ম্‌কুলিত হয়েছে মনের মধ্যে-এখনও তার উৎকৃষ্টতর রপায়ণ বাকা আছে 
মনেরও ওপারে। কারণ অনন্ত লোকের প্রসূতি যে-মহাশাক্ত, তিনি চিন্ময়ী ৷ 
লোকে-লোকে যে-সন্মান্ের র:পায়ণ, তান চিন্ময় পঢরুষ ৷ গুুহাহিত সম্ভূতি- 
বাঁযের পরিপূর্ণ রুপায়ণই তাঁর বিশ্বরুপের তাৎপর্য ও আকন _আমাদের 
প্রসন্ন-উদার বুদ্ধির এই তো প্রত্যয়। 


একাদশ অধ্যায় 
আনন্দরূপং যদ, বিভাতি 


কো হ্যেৰান্যাৎ কঃ প্ৰাণ্যাৎ, যদেষ 


জাঁবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশদ্তি। 
"_ তৈত্তিরায়োপনিষং ২৭; ৩॥৬ 


কারণ কেই-ব! থাকত বো'চে, কেই-বা বিত নিশ্বাস_যাঁদ এই আনন্দ 
আকাশ হয়ে আমাদের না থাকত ছেয়ে। 
আনন্দ হতেই জন্মেছে এইসব ভূত, জন্মে আনন্দেই আছে বে'চে, আবার 


আনন্দেই যায় তারা মিলিয়ে । 
-তৈত্তিরায় উপনিষদ (২।৭; ৩॥৬) 


মানলাম, সদ্‌ব্ৰহ্মই বিশ্বের আদি অবসান ও পরায়ণ, এবং সেই ব্হ্মসত্তারই 
অবিনাভূত এক দ্বতঃক্ফুর্ত আত্মসংবিং চিৎস্পন্দরূপে নিজেকে 'বিচ্ছবারত 
করে সৃষ্টি করছে অনন্ত লোক--বিচিত্র শক্তির বহুধা রূপায়ণে। তব্ব এ-প্রশ্ন 
থেকেই যায় : 'ব্হ্ম অনন্ত নি্বিশেষ নিরঞ্জন অপ্রয়োজন অকাম হয়েও কেন 
চিৎশক্তিকে বিচ্ছরিত করলেন বিশ্বরনূপের ববস্ৃষ্টিতে ? তাঁর স্বরূপশাক্তিই 
তাঁকে বাধ্য করছে সৃষ্টি করতে, স্পন্দ ও রচ্‌পায়ণের স্বরূপ-যোগ্যতা আছে 
বলেই রুপে স্পন্দিত না হয়ে পারেন না তানি-সমন্যার এ-সমাধান প্যবেই 
আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। কারণ স্বরুপ-যোগ্যতা থাকলেও তার দ্বারা $তানি 
সীমিত অবরুদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত নন। তিনি স্ব-তন্দ, অতএব সৃষ্টির যোগ্যতা 
থাকলেও তার দায় তাঁর নাই। স্পন্দবৃত্তি অথবা স্পন্দহ'ন নিত্যস্থিতি, সম্ভুত 
অথবা আত্মনিরদুদ্ধ অসম্ভুঁত দ:ইই যদি তাঁর স্বেচ্ছাধীন হয়, তাহলে তাঁর এই 
*পন্দ ও সম্ভূতিলাীলার একমাত্র কারণ হতে পারে-আনন্দের অবারণ উচ্ছববাস। 

অনাদি পরাংপর শাশ্বত সন্মাত্রকে বেদান্তাঁরা দেখেছেন কেবল সত্তারূপে 
নয়, অথবা এমন চিন্ময় সত্তারূপেও নয় যার চিং একটা অন্ধশক্তির সংবেগ 
শুধব। তাঁদের অননুভবে, ব্রহ্ম চিন্ময় সত্তা হলেও আনন্দই তাঁর সত্তার তাৎপর্য, 
আনন্দই তাঁর চেতনার স্বরূপ। পরমার্থসন্মান্র বলি যাকে, তার মধ্যে অসত্তা 
বা অঁচাঁতর অন্ধতমিস্রা অথবা শক্তির কুণ্ঠাবশত কোনও ন্যানতা থাকতে পারে 
না-_কেননা তাহলে আর পরমার্থতত্ব বলা চলত না তাকে। ঠিক সেই কারণেই 


৯৬ দিব্য-জাবন 


বেদনাবোধ বা আনন্দের অভাবও থাকতে পারে না তার স্বভাবে। চিন্ময় 
সত্তার পরাকাষ্ঠা হল তার নিরঙ্কুশ আনন্দস্বভাব। এখানে উদ্দেশ্য আর 
বিধেয়ের একই তাংপর্য। নিরডকুশতা আনন্ত্য পরাকাষ্ঠাসমস্তের মধ্যেই 
আছে শদদ্ধ আনন্দের স্বতঃস্ফুর্ত ব্যঞ্জনা । এমন-কি ব্যাবহারিক জ'বনের 
স্কীর্ণ' পারসরেও যেখানে অত্প্তি অনুভব কার, সেখানেই সঁমার সণ্কোচ 
বা বাধা থাকে। তাই অবরুন্থকে নিমনক্ত করে, সীমাকে অতিক্রম করে, 
বাধাকে পরাভূত করেই আমাদের তৃপ্তি। কারণ আর-কিছু নয়। মানুষের 
অনাদিমত্তায় আছে অকুণ্ঠ অনন্ত আত্মসংবিৎ ও আত্মশক্তির নিরগকুণ পরাকাষ্ঠা। 
নিজেকে এমন করে পাবার অর্থই হল আত্মানন্দে বিভোর হওয়া, এবং তাই 
আমাদের স্বরূপ। ব্যবহারিক জবনের ক্ষু্নতায় এই আত্মবশ্যতার আমেজ 
লাগে যখন, তখনই আমরা পাই ত্যপ্তির সন্ধান, পাই আনন্দের স্পর্শ । 

ৰহ্মের আত্মানন্দ কিন্তু তাঁর নির্বশেষ আত্মসত্তার নি্পন্দ স্থাণুতাদ্বারা 
খণ্ডিত হয় না কখনও। যেমন তাঁর চিৎশক্তির মধ্যে আছে আত্মরুপায়ণের 
নিরবাচ্ছন্ন অনন্ত-বাঁচত্র সামর্থ্য, তেমান তাঁর আত্মানন্দের মধ্যেও আছে 
অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের রুপে অন্তহীন আত্মরপায়ণের নিত্যচণ্ডল সমুল্লাস, 
অফুরন্ত স্পন্দবৈচিত্রযের অপরুপ লাস্যলীলা। আত্মস্বরুপের আনন্দস্পন্দকে 
অনন্ত র্পবৈচিন্যের উৎসারণে সম্ভোগ করাই তাঁর শ্বব্যাপনা সৃষ্টিলালার 
একমাত্র তাংপর্য। 

অথবা বলা চলে, বিশ্বে যা রুপায়িত হয়েছে, তা সং চিৎ আনন্দের অখণ্ড 
শরয়ী । বেদান্তাঁরা তাঁকেই বলেন সচ্চিদানন্দ। তাঁর চিৎস্বভাবে আছে বিসৃষ্টি 
অথবা আত্মর্‌পায়ণের এক দিব্য সামর্থ, যা তাঁর চিন্ময় স্বরপসত্তাকে বিচ্ছুরেত 
করে রুপ ও প্রতিভাসের অনন্ত বৈচিত্র এবং সেই 'বচ্ছুরণের আনন্দকে 
সম্ভোগ করে “শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ’। অতএব যা-কিছু এ-বিশ্বে আছে, তা 
অখন্ড সাঁ্চ্চদানন্দের সত্তায় সত্তাবান, তাঁর চেতনায় চিন্ময় এবং তাঁরই আনন্দে 
নান্দিত। যেমন ‘বিশ্বের বৈচিত্যাকে দেখেছ এক 'নার্বকারসত্তার বিভঙ্গরূপে, 
এক অনন্তশাক্তির খণ্ডপরিণামরুপে, তেমনি আবার দেখতে পাব এক সর্বগত 
একরস দ্বায়ম্ভুব আনন্দই 'বিশ্বরুপে প্রবার্তত করেছে তার আত্মসম্ভূতির 
রাসচক্র। যা-কছু এ-জগতে আছে, তার মধ্যে চিৎশ'ক্তি পাঁরানাহিত রয়েছে 
দ্বর্‌পের ধাত্রী ও স্বধর্মে'র প্রবা্তকা হয়ে। তেমনি যা-কিছন আছে, তার 
মলে রয়েছে সত্তারই আনন্দ_তার সঞ্জাবন ও স্বভাবরুপে। 

প্রাচীন বেদান্তীরা এই স্বরুপানন্দের প্রোতকেই দেখোঁছলেন বিশ্বসৃষ্টির 
ম্‌লে। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তের দুটি প্রবল পূর্বপক্ষ হল, প্রথমত প্রাকৃত- 
মনের নিত্য-অন:ুভূত দ:ঃখ-বেদনা ও ইন্দ্িয়বোধের রাজ্যে, এবং দ্বিতীয়ত 
তার নিত্যদনষ্ট অনর্থ ও অধর্মের সমস্যা । প্রশ্ন হবে : এ-জগংৎকে বলা হয় 


চিং-শাক্তি ৯৭ 


সচ্চিদানন্দের বিভূতি। শুধ চিন্ময়সত্তার বিভূতি বললে আপাত্তর কারণ ছিল 
না কোনও। কিন্তু তারও পরে বলা হয় তাকে অফুরন্ত আনন্দসত্তার উল্লাস। 
[ই যাঁদ সত্য হবে, তাহলে জগং জুড়ে কোথা হতে এল এত শোক এত 
+:খ এত ব্যথা? এ-জগংৎ যে দ:ঃখালয় এই অন্যুভবই তো প্রত্যক্ষ, একে 
*্বরপসত্তার আনন্দে উল্লসিত দেখাঁছ না তো কোথাও ৷...কন্তু, জগৎ দুঃখময় = 
এটা অত্যুক্তি, এবং তার মলে আছে দৃম্টিভ'ঙ্জার বিপর্য্ন। কোনও ভাবকতার 
ভাঁওতায় না পড়ে, শুধ: সত্য-নির্ধারণের খাঁতরে জগতের দিকে নিরপেক্ষ 
বিচারকের দ্‌ষ্টতে তাকাই যদি, তাহলে দেখ, আপাঁতক অথবা ব্যক্তিগত 
দুঃখ কোথাও তাঁৱ্ৰ হয়ে দেখা দিলেও সমগ্র বিশ্বের জ’বনলালায় দুঃখের 
চাইতে সযখেরই ভাগ বেশা।॥ বাস্তবিক সুখের দশাই প্রকার স্বাভাবিক 
বিধান, সাময়িক বিপ্যয়রনূপে দযঃখ তাকে স্তম্ভত বা অভিভূত করে রাখে 
মান্। সখ স্বাভাবিক বলে দুঃখের পারমাণ স্বল্প হলেও চেতনায় তা তাব্রতর 
হয়ে ফোটে এবং অনুভূত সুখের চাইতে কল্পিত দ:ঃখের বোঝাটা ভারি ঠেকে। 
স-খে অভ্যস্ত বলেই তার স্ম্তিকে আমরা আঁকড়ে থাক না। : এমন-কি 
উৎকট অথবা আত্মহারা উল্লাসের তঁব্রতা দিয়ে চেতনার তন্তকে সবলে আঘাত 
শা করলে সহজ সখের দিকে ফিরেও তাকাই না অনেকসময়। সখের এই 
নিখাদের সুরকেই আমরা বাল আনন্দ এবং তার পিছনে ছুটে মার। জাঁবনের 
যে স্বাভাবিক স্বচ্ছ পারত্‌প্তি বিশেষ-কোনও ঘটনা নিমিত্ত বা বিষয়ের অপেক্ষা 
| রেখে সবসময় চেতনার ক্ষেত্র জুড়ে আছে, তাকে মনে কার না-সযখ 
[-দুঃখর্‌পাী একটা তটস্থ অবস্থা মাত্র। অথচ আনন্দের ওই স্বচ্ছ রূপটিকে 
‘ছও ফেলতে পার না ব্যাবহারিক জাঁবন হতে, কারণ জাঁবনধারণের ওই 
নন্দটুকু অব্যাহত না থাকত যদি, তাহলে প্রাণিমাত্েই আত্মরক্ষার অমন প্রবল 
ভিনিবেশ দেখা দিত না। সহজ আনন্দের কাম্যতা সম্পর্কে সচেতন নই 
বলেই প্রাকৃত সখ-দ:ঃখের হিসাবের খাতায়' তাকে আমরা জয়া করি না। 
সে-খাতায় লাভের ঘরে বসাই শুধু তাঁৱ-সুখের অগক, আর যত অস্বস্তি ও 
দ:ঃখকে ফেলি ক্ষতির কোঠায়। দুঃখের সামান্য অনুভূতিও তাঁর নিখাদে 
বৈজে ওঠে চেতনায়, কেননা আধারের সহজ ছন্দ অথবা স্বাভাবিক জণীবন- 
প্রবৃত্তির সে অনুকুল নয়। তাই আমরা তাকে অন্‌ভর কাঁর জ'াবনসত্তার 
অবমাননারুপে-_আমাদের স্বভাব ও আকতির অমর্যাদা এবং তাদের ’পরে 
অনাহনত একটা উপদুবরুপে। 

ক্ন্তু ুঃখ অদ্বাভাবিকই হ’ক অথবা তার পাঁরমাণে যতই ইতরাবশেষ 
থাকুক, তাতে মল দার্শনিক প্রশ্নের জবাব হয় না। দুঃখের পরিমাণ যা-ই 
হ’ক না কেন, পঢর্বপক্ষী তার অস্তিত্বকেই মনে করে একটা সমস্যা। তার 
প্রশ্ন, সকলই যদি সচ্চিদানন্দ, তবে দুঃখতাপের অস্তিত্ব মোটেই সম্ভব হয় 
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{ক করে? আসল সমস্যা হয়ে ওঠে আরও ঘোরালো, যখন তার সঙ্গে একট! 
অপসিদ্ধান্ত জোড়ে সে বিশ্ববাহর্ভূত ঈশ্বরপুরুষের কল্পনারুপে এবং একটি: 
উপাসিদ্ধান্ত খাড়া করে অধর্ম ও অনর্থে'র অস্তিত্বরূপে। { 

তকটা তখন দাঁড়ায় এই । সংচ্চিদানন্দই ঈশ্বর অথবা বিশ্বস্রল্টা চিন্ময়- 
পঢরন্ষ। কিন্তু সেই ঈশ্বর এমন জগৎ গড়লেন {কি করে, যার মধ্যে তাঁর সৃষ্ট 
জাবের এত দুর্শাত ঘটাচ্ছেন {তনি--দুঃখকে মঞ্জুর করে, অনর্থকে প্রশ্রয় 
দিয়ে? ঈশ্বর শিবময় যদ, তাহলে কে দ:ঃখ এবং অনর্থে'র স্রল্টা ? দুঃখকে 
জাবের আগ্নিপরাক্ষা বলে ব্যাখ্যা করলেও ধর্মের দায় চোকে না। কেননা 
তাহলে ঈশ্বরকে বলতে হয় অধার্মিক অথবা ধর্মাতীত। সেক্ষেত্রে তাঁকে 
জগতের একজন চমংকার কারিগর অথবা {নিপুণ মনোবিদং বলে বাহবা দিতে 
পার, কিন্তু প্রেমময় *শিবময় আরাধ্যদেবতা বলে মানতে পাঁর না--পাঁর শুধু 
তাঁর শক্তির জবলুমকে নত হয়ে স্বাঁকার করতে, অথবা তাঁর খেয়াল মেজাজকে 
কোনরকমে খুশী রাখতে । কারণ, পাঁড়নযন্ত্রে জাঁবকে যাচাই করবার কোশল 
আবিষ্কার করতে পারে যে, হয় তার নিষ্ঠুরতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, নয়তো 
ধর্মধর্মবোধই তার নাই। আর তার ধর্মবোধ থাকেও যাদ, তাহলেও সে-বোধ 
তার নিজেরই সংষ্ট জাবের স্বাভাবিক মাজত বোধের চেয়েও খাটো... 
ধর্মাধর্মে'র প্রশ্ন এড়াতে বলতে পার, দুঃখ জাবের অধর্মপ্রবৃত্তির অপারহার্য' 
পাঁরণাম এবং স্বভাবসঞ্গত সাজা। 'কন্তু এ-ব্যাখ্যায় বর্তমান জাঁবনের সকল 
বৈষম্যের সঙ্গাত খুজে পাওয়া যায় না। তার জন্য ব্যাখ্যাতাকে আশ্রয় করতে 
হয় কর্ম- ও জন্মান্তর-বাদ, যার মতে এ-জন্মের দ:ঃখভোগে জাঁব পায় 
পূর্বজন্মের পাপের সাজা।...এতেও ধর্মাধর্মসমস্যার আমুল সমাধান হয় না। 
গোড়ার প্রশ্নটা তবু থেকেই যায় : যে-অধমম‘প্রবৃত্তির দরুন দ:ঃখভোগের শাস্তি 
জ’ীবকে মাথা পেতে নিতে হয়, সে-প্রবৃত্তিই বা এল কোথা থেকে-কে সৃষ্টি 
করল তাকে, কেন করল ? তাছাড়া স্পষ্টই যখন দেখাঁছ অধর্মপ্রবৃত্তি বাস্তাঁবক 
একটা মানাসক ব্যাধ বা অজ্ঞানের ফল, স্বভাবতই তখন মনে হয়, যা শুধ 
মনের রোগ বা অবুঝের কাজ, তাকে দণ্ডিত করতে এমন ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া 
কখনও-বা এমন উৎকট আস্‌রক নির্যাতনের অলজ্ঘ্য {বিধান সৃষ্টি করল কে? 
কর্মফলের তো একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নাই। তাই পরমদেবতাকে 
পরনযাবধ কল্পনা করলে কর্মফলের বিধানকে তাঁর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় 
না। এইজন্যই বুদ্ধের শাণিত যঢক্ত স্ব-তন্ত্র সর্বানয়ন্তা ঈশ্বরপুরষের 
আঁদ্তিত্বকে স্বীকার করোঁন। তাঁর মতে প্ুরু্ষাবশেষ হবার অথই হল 
অবিদ্যাকবালত এবং কর্মাধীন হওয়া। 

জগদ্ব্যাপারে দুঃখ ও অনর্থের আঁস্তত্ব য়ে যে জটিল সমস্যা, তার মলে 
আছে 'বিশ্ববাহৰ্ভূত একজন ঈশ্বরপুরুষের কল্পনা স্বয়ং বিশ্বর্‌প তিনি | 


| 


মুলে যাঁদ থাকে শুধ এক অনাতিবতনয় নিয়াতর' অকরল তাড়না, তাকে 
সুসহ করবার সামর্থ্য বা নৈপ্দুণ্য তার না-ই থাকে যদি--তাহলে মঙ্গলময় 
য় তো দুরের কথা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেই-বা মানব তাঁকে কোন্‌ 
যুক্তিতে ? বাস্তবিক, ঈশ্বরের ধমম'দায় আছে অথচ তান বিশ্ববহিভূত_ 
এ-কল্পনায় জগতের সন্তাপ ও অনর্থের সমস্যা মেটে না। সন্তাপ ও অনর্থের 
সংষ্টি কেন, এ-প্রশ্নের জবাবে তখন হয় আসল সমস্যাটাকে ধামাচাপা দিয়ে 
খাড়া কার একটা বাজে ওজর, নয়তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অখণ্ড ঈশ্বর- 
সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করি প্রতাঁচ্য দ্বৈধবাদ'দের মত-তাঁর লাঁলার সাফাই বা 
কাজের জবাবঁদিহির জন্যে। কিন্তু এমন ঈ*্বর তো বেদান্তের সচ্চিদানন্দ 
নন। বেদান্ত সচচ্চিদানন্দ বলছে যাঁকে, তিনি “একমেবাদ্বিতায়ম:" বিশ্বের 
যা-কিছু সমস্তই তনি। অতএব দুঃখ ও অনৰ্থ থাকে যদি, তাহলে নিজেকে 
স্‌ষ্ট জীবে র্‌পায়িত ক’রে তিনিই হবেন তার ভোক্তা। একথা মানলে সমস্ত 
সমস্যাটার রং বদলে যায়। তখন আর এণপ্রদ্ন ওঠে না, ঈশ্বরে যে অনর্থ-সন্তাপ 
সম্ভবে না, অতএব তিনি দ্বয়ং যার দ্বারা অপরাম্‌ষ্ট, কেমন করে তাঁর সষ্ট 
জাবের ভাগ্যে তা বিধান করবেন তিনি? প্রশ্নটা তখন ঘরে দাঁড়ায় এই 
আকারে : অখণ্ড অনন্ত সচ্চিদ্ানন্দের মধ্যে কি করে দেখা দিল নিরানন্দ, 
কোথা হতে এল তাঁর আত্মস্বরূপের একান্তবিরোধণ এই প্রত্যয় ? 

এই যদি হয় প্রশ্নের ধরন, তাহলে ঈশ্বরের ধর্মদায়ের খটকা অর্ধেক চবকে 
যায়, সমস্যাটাকে তখন আর অসমাধেয় মনে হয় না। তখন নৈঘ্ণ্যের আভযোগ 
আনাই চলে না ঈশ্বরের বিরুদ্ধে । অপরকে আমি নিষ্ঠুর হয়ে দ:ঃখ দিলাম, 
সে-দুঃখের আঁচ আমার গায়ে লাগল না৷ অথবা কাল বয়ে গেলে পর করুণা 
বা অনুশোচনা উতলে উঠল যখন, তখন তাদের দডঃখের ভাগ হলাম_এ হল 
এক কথা। আর আমিই আমাকে দুঃখ দিচ্ছি, কেননা কেউ নাই জগতে আমি 
ছাড়া-এ হল আরেক কথা। তবু ধর্মদায়ের কথাটা একেবারে চোকে না। 
সেটা মোলায়েম হয়ে দেখা দেয় এইভাবে : যান আনন্দময়, নিশ্চয় তান 
কল্যাণময় ও প্রেমময় । তাহলে অনর্থ-সন্তাপ {ক করে থাকতে পারে তাঁর 
মধ্যে, কেননা তিনি তো পরতন্্র বা যন্ব্রারুঢ় নন। ‘তান স্ব-তন্দ্র এবং চিন্ময়, 
অতএব অনৰ্থ ও সন্তাপকে হেয়জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করবার ্বাতন্ত্যও তাঁর 
নিশ্চয়ই আছে। কথাটা এভাবে তুললেও একে৷ অপসিদ্ধান্তই বলতে হবে, 
কেননা এর মধ্যে একদোশদ্‌ষ্টিকে ভুল করে দেওয়া হয়েছে একটা সমগ্রদৃষ্টির 
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আকার। আনন্দময়ের স্বরূপে যে প্রেম ও কল্যাণের কল্পনা আরোপ করোছ 
আমরা, তার মুল কিন্তু রয়েছে আমাদেরই দ্বৈতবোধের খণ্ডবৃত্তিতে। প্রেম 
“ও কল্যাণকে আমরা জানি জাবের সঙ্গে জাবের অন্যোন্যসম্পর্করুপে। তব্ডু 
সেই দ্বৈতস্পষ্ট সম্বন্ধকে বারবার আরোপ করাছ এমন প্রসঞ্গে-অখণ্ড- 
জনদ্বয়ের সর্বাত্মভাব যার গোড়ার কথা। কিন্তু সমস্ত সমস্যাটাকে আমাদের 
বিচার করতে হবে একটা মডুল সত্ৰ ধরে-ভেদাভেদের দৃষ্টি নিয়ে । গোড়ার 
কথাটা একবার পারিভ্কার হয়ে গেলে সমস্যার যেগুলি ডালপালা-যেমন জীবের 
সঙ্গে জাবের সম্পর্ক_তার মাঁমাংসা খণ্ডবোধ ও দ্বৈতদ্‌চ্টি নিয়ে করলেও 
তখন আটকাবে না। 

মানুষী দৃষ্টিতে মানুষের খটকার বিচার না করে অখণ্ডদ্‌ষ্টির সমগ্রতা 
নিয়ে দেখ যাদ, তাহলে স্বাঁকার করতেই হয়, জগদ্ব্যাপারে ধর্মাধর্মে'র প্রশ্নটা 
নিতান্তই গোঁণ। চিরকাল মানুষ বিশ্বপ্রকতর সকল বিধানে খুজে এসেছে 
তার কাল্পত ধর্মসংহিতার অনহুশাসন এবং এমানি করে স্বেচ্ছায়, শুধু জেদের 
বশে নিজেকে বিভ্রান্ত করছে। স্কার্ণ মানবায় সংস্কার নিয়ে নিজের মনগড়া 
আদশে'র মানদণ্ডে সব-কছুকে বিচার করা, নিজের ক্ষুদ্র অহংকেই প্রাতাবিম্বিত 
‘দেখা বিশ্বের সকল ব্যাপারে-এই তো হল মানুষের দুর্ভোগ । এইজন্যই তো 
সত্যজ্ঞান হতে সে বাঁণ্টত, অখণ্ড দর্শন তার পক্ষে এত দুঘট। জড়প্রকৃতির 
কোনও ধর্মদায় নাই। তার মধ্যে যে নিয়মের শাসন, সে শঢধবর চিরাচরিত 
অভ্যাসের একটা সমাহার--ভাল-মন্দের প্রশ্ন ওঠেই না তার বেলায়। সেখানে 
শাক্তর ন্রিকুশ লীলা শুধু। শাক্তই গড়ছে, গুছিয়ে তুলছে, জিইয়ে রাখছে 
সব-কছু। আবার শক্তিই ওলটপালট করে গঃাড়য়ে দিচ্ছে সব_কারও মুখের 
{দিকে না তাকিয়ে, ভালমন্দের কোনও পরোয়া না করে, শুধু তার গঢহাহিত 


সণকল্পের বশে, নিজেকে নিয়ে ভাঙ্গাগড়ার একটা নীরব খেয়ালখৃ্‌শির তাগিদে। | 


তেমনি প্রাণপ্রকৃতিরও কোনও ধর্ম'দায় নাই_পশ্‌ুর জগতে অন্তত। তবে 
শঁকনা প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে দেখা দেয় উন্নততর জাবের ধর্মপ্রবৃত্তির 
নিতান্ত কাঁচা একটা বানিয়াদ। বাঘ যাঁদ শিকার ধরে খায়, তার জন্য তাকে 


আমরা দহ়ঁষ না--যেমন ধৰংস-তাণ্ডবের জন্য ঝড়কে দায়ী কাঁর না অথবা অসহ্য | 
যন্ত্রণা দিয়ে পুড়িয়ে মারলেও আগুনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাই না। বারে 


ঝড়ে বা আগুনে গোপন রয়েছে যে-চিৎশাক্ত, অনর্থ ঘাঁটয়েছে বলে তারও 
কোনও আফসোস বা “ধক্ধারবোধ নাই। i eee 
আত্মদ:ষণ ও আত্মখির্ধার হতেই সত্যকার ধর্মবোধের শর নিজেকে রেহাই 


দিয়ে শুধ অপরকে দয়ষ যখন, তিৎ্য্র্ব্বোের নালিরে-আমরা-তা কার { 


যা অসখকর বা অনিষ্টকর, তার প্রাত চিত্তের বিরাগ বা জুগড?সার 
খর্মানডুশাসনের পরিভাষায় এমানি করে ব্যক্ত কাঁর। 


| 


চিৎ-শত্তি ১০১ 


ধর্মবোধের নিদান হলেও এই জুগডুপ্সা বা বিরাগকেই ধর্মবোধ বলা চলে 
না। বাঘ দেখে হাঁরণের যে-ভয়, অথবা আততায়'র প্রতি বলদৃপ্তের যে-আক্রোশ; 
জিঘাংসর প্রাত সে শুধু ব্যক্িপ্রাণের আনন্দ-সত্তায় উদ্বেল জগ্প্সার 
একটা ঢেউ। মানসিক প্রগতির সঙ্গে-সণ্গে এই জুগদপ্সাই সংস্কৃত হয়ে ধরে 
উৎকট ঘণা বিরাগ ও অনন্ুমোদনের রূপ। অনিষ্টের আশঙ্কা আছে যাতে, 
তাকে আমরা অনুমোদন করি না। আবার যা অহংকে তৃপ্ত করে, তাকে পছন্দই 
কার। এই পছন্দ না-পছন্দের ব্যাপারটা ক্রমে পরিণত হয় ভাল-মন্দের ধারণায় 
প্রথমত নিজের ও নিজের সমাজের সম্পর্কে; তার পর পরের ও পরের সমাজের 
সম্পর্কে এবং অবশেষে কল্যাণের সামান্যত অন মোদনে এবং অকল্যাণের 
সামান্যত অনন;মোদনে। কিন্তু পরিণামের সমগ্রখারার মধ্যেই একটা মল 
সন্র বরাবর অক্ষ্ন রয়েছে। মান্য নিজেকে ফোটাতে চায় ফলাতে চায় 
অর্থাৎ সে খোঁজে তার আধারে নিহিত চিৎশক্তির অকুণ্ঠ আপ্যায়ন। এই 
আনন্দের সরে বাঁধা তার জাঁবনযন্দ্র। যা-কছ্‌ আঘাত হানে এই ফুল- 
ফোটানো ফল-ধরানোর তপস্যায়, এই আত্ম-আপ্যায়নের পারত্প্তিতে, তা-ই 
তার কাছে অনর্থ'; এবং যা-কিছ এই আত্মরাতসাধনার অনুক্‌ল সমর্থক ও 
পোষক, যা-কিছ; একে উপচিত ও মহিমময় করে, তাই তার কাছে কল্যাণ। 
কেবল এই একটা ভেদ দেখা দেয় প্রগতির সঞ্গে-সঞ্গে নিজেকে ফুটিয়ে 
তোলবার ধরনটা তার বদ্‌লে যায়। ব্যক্তিত্বের সঙকাঁর্ণ সামা ছাড়িয়ে ক্রমেই 
নিজেকে সে ছড়িয়ে দেয় অপরের মধ্যে, এমন“ নিখিল বিশ্বকেই একদিন 
সে বাঁধতে চায় তার উদার আলিগ্যনে। 

তাহলে কথাটা এই ৷ ধর্ম'বোধ দেখা দেয় প্রকৃতিপারণামের একটা বিশেষ 
পর্বে। কিন্তু সমস্ত পর্বের মধ্যেই অন্ুস্য্যত রয়েছে অখণ্ড সার্চচদানন্দের 
আত্মরপায়ণের প্রেত । এই প্রেতি প্রথমত ধর্ম'হঁন-যেমন জড়ে। তারপর 
ধর্মণভাসয্ক্ত যেমন ইতর প্রাণীতে।- অবশেষে ব্ঢদ্ধিমান জীবে কখনও-বা 
ধর্মণবরোধাঁ-যেমন, নিজে যে-দুঃখ আমরা সইতে নারাজ, অপরকে যখন 
সে'দঃখ দেওয়া মঞ্জুর করি। মানুষী ভূমির নাঁচে যা-কছ; ঘটছে, তা যেমন 
ধর্মণভাসযঢুক্ত, তেমনি তার উধেহ এমন ভুমিও আছে যা ধৰ্মাতীত-অৰ্থাৎ 
ধমে'র_ অনুশাসন নিষ্প্রয়োজন সেখানে। ' একাঁদন এই ভূমিতেই আমরা 
পোণছব। মনদষ্যত্বের সাধনায় ধর্মকুদ্ধি ও ধর্মপ্রকতির একটা বিশেষ স্থান 
থাকলেও উত্তরায়ণের পথে এ একটা তটস্থ বৃত্তি মাত্র। অচিতির যে সর্বগত 
অবর-সোষম্য প্রাণের অভিঘাতে ব্যক্তিগত বৈষম্যে পারকাঁণ“ হয়েছে, তার দ্বন্দ 
হতে মনষ্যত্বকে নির্ম্‌ক্ত করে সর্বাত্মভাবের সর্বগত উদার সোঁষম্যে উক্তার্ণ 
করবার সাধনরুপেই ধর্মবোধের যা-কিছু সার্থকতা । কিন্তু ওই উদারভূমিতে 
এসে যে পোণঁছেছে, তার পক্ষে এ-সাধনকে মর্যাদা দেওয়া অনাবশ্যক_এমন-কি 


৯০২ দিব্য-জাঁবন 


অসম্ভব। কারণ, যেসব গঢ়ণের অনুশীলন ও যেসব দ্বন্দ্বের প্রতিঘাত এর 
আশ্রয়, সহজেই তারা আপনাকে হারিয়ে ফেলে পরম-সামরস্যের ছন্দঃসুযমায়। 

অতএব ধর্মণধর্ম বোধের যত গোঁরবই থাকুক, সে যদি হয় বি*্বভাবনার 
এক পর্যায় হতে আরেক পর্যায়ে চেতনাকে উত্তার্ণ করবার সামায়ক সাধন 
মাত্র, তাহলে বিশ্বের সমগ্র রহস্যের সমাধান তাকে 'দয়ে হতে পারে না-তাকে 
শুধু সমাধানের অন্যতম উপকরণরুপেই গণ্য করা চলে। তা যাঁদ না কাঁর, 
তাহলে আমাদের দ.ম্টিতে বিশ্বের সকল তথ্য বিকৃত হয়ে দেখা দেবে মিথ্যার 
ছায়াপাতে, পূর্বাপর বিশ্বপারণামের সকল তাৎপর্য ক্ষুগ্ন হবে সংকাঁণ* বুদ্ধির 
ক্লিণ্ট বিচারে, বশ্বব্যবস্থার মুল্যনির্‌পণ করতে গয়ে সামিত কাল দ্বারা 
অবাচ্ছন্ন একটা অর্ধপক্ক দর্শনকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। জগতের তন স্তর 
=অ-ধ্ম্য বা ধর্মভাসিত, ধর্ম্য এবং ধর্মাতীত। এই 'তনাট বিভাবের মধ্যে 
অধিষ্ঠানরনপে অন;সয্যত রয়েছে যে-ভাব, শঢধ্‌ তাকে দিয়েই বিশ্বসমস্যার 
সম্যক সমাধান হতে পারে। 

দেখোঁছ, তিনটি ভূমিতেই অনচ্‌সয্যৃত এই এক ভাব : নিখিল সত্তার 
আবনাভূত চিংশক্তিতে রয়েছে আত্মরুপায়ণের আকৃতি এবং তার চরিতার্থ- 
তাতেই তার আনন্দ । দ্বয়চ্ভুসত্তার আনন্দস্বভাবেই ফুটল চিৎশক্তির আদ 
প্রবতনা, কেননা এই তার দ্বর্‌প আশ্রয় ও অধিষ্ঠান । 'কন্তু যে নবরুপায়ণের 
আকুতি রয়েছে তার মধ্যে, উত্তরায়ণের পথে তাকে সার্থক করবার প্রচেষ্টাতে 
দেখা দেয় দ:ঃখ-তাপের প্রতভাস-যাকে মনে হয় চিৎশক্তির স্বারসিকা বৃত্তির 
বিরোধ যেন। সমস্যার মূল এইখানেই । 

কি করে এর সমাধান হবে? বলব কি : সচচ্চিদানন্দ বিশ্বের আদি ও 
অবসান নয়-এক মহাশ্ন্য জুড়ে আছে তার দ:টি অন্ত । সে-শনন্যতা স্বয়ং 
অসং হয়েও অপক্ষপাতে আপন নাস্তিত্বের গহনগঢ়হায় বহন করছে সত্তা ও 
অসত্তা, চেতনা ও অচেতনা, আনন্দ ও অনানন্দের সম্ভাবনা ৷...ইচ্ছা করলে 
আমরা এ-সদ্ধান্তে সায় দিতে পাঁর। কিন্তু শুন্যবাদ দিয়ে সব-কিছড ব্যাখ্যা 
করতে গয়ে আসলে আমরা কিছুই ব্যাখ্যা কারান, সবাইকে ঘিরে এ'কে 
রেখোঁছ শুধ একটা বৃত্ত। যা অভাবমাত্র, সে-ই হল সর্বভাবের প্রসুত- 
এ-উাঁক্ততে পাই বাস্তব বা কাল্পনিক স্বতোবিরোধের চুড়ান্ত পারিচয়। অতএব 
এ-ব্যাখ্যাতে বৃহৎ বিরোধ দিয়ে ক্ষুদ্র (বরোধকে ঠোঁকয়ে রাখা হয় শুধ, তাতে 
তত্্ব্মীমাংসা না হয়ে স্বতোবরোধটাই এসে চরমে ঠেকে। যা সর্বশুন্য, তা 
ফাঁকা অনাস্তত্বমাত্র, কোনও-কিছুর স্বরুপযোগ্যতা থাকাও তার মধ্যে সম্ভব 
নয়। আর সর্ববিধ স্বরূপযোগ্যতার প্রতি অপক্ষপাত রয়েছে যে-নার্বশেষের 
তাকে বাল অব্যাকৃত। অসং-বাদে আমরা শদন্যের মধ্যে অব্যাকৃতকে স্থাপন 
করি মাত্র, কিন্তু সেখানে তার ঠাঁই হয় $ক করে তার কোনও ব্যাখ্যা দিই না। 


| 
| 
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চিৎ-শান্ত ১০৩ 


তাই শ্দদ্ধবুদ্ধি কিছুতেই এ-দশনে সায় দিতে পারে না, কেননা সরবনিষেধের 
দ্বারা এক মহানিষেধে পোঁছনো বস্তুত অতত্তবের উপাসনা । এ-উপাসনা 
ব্যাদ্ধর একটা সাময়িক প্রয়োজন হলেও কখনও তার স্বভাবের গত এদিকে 
নয়। অতএব অসং-বাদকে ছেড়ে দিয়ে আবার আমরা ফিরে যাব অখণ্ড 
সচচিদানন্দের স্বাকৃতিতে এবং দেখব তাঁকে ভিত্তি করে বিশ্বসমস্যার পূর্ণতর 
সমাধান খুজে পাই কি না। 

একটা ধারণা পরিচ্কার করে নিতে হবে গোড়াতেই। 'বশ্বচেতনার কথা 
বলেছি যখন, তখন সে যে প্রাকৃতমানুযের মনোময় জাগ্রংচেতনা হতে স্বতন্ত্র, 
তারও চেয়ে গভার এবং উদার, এ-সম্পর্কে কোনও অপ্পষ্টতা ছিল না আমাদের। 
তেমনি যখন বাল শঢদ্ধ-সত্তার স্বগত আনন্দের কথা, তখন আমরা ব্যাক্ত- 
চত্তের ভাবোচ্ছবাস বা ইন্দ্িয়তপণে যে প্রাকৃত সখ, তাহতে স্বতন্ম তারও 
চেয়ে গভীর উদার ও স্বরূপান গত একটা-কিছুর ইণ্গিতই কারি। সুখ হর্ষ 
আনন্দ প্রভাতর পরিচিত সংজ্ঞা মানুষের চেতনায় একটা সৎকাঁর্ণ' ও নৈমাত্তিক 
স্পন্দনমাত্র। তাদের আশ্রয় ও দান হল চিরাভ্যস্ত কতগ্যলি সংস্কার, এবং 
একটা বিজাতীয় অধিষ্ঠান হতেই তাদের উদ্ভব। দ:ঃখ-শোক এর বিপরণীত- 
বৃত্তি হলেও তাদেরও এই ধর্ম। কিন্তু সন্মাৱের আনন্দ সর্বগত অপারিমেয় 
এবং দ্বয়ম্ভু, কোনও বিশেষ নিমিত্তের ’পরে তার নি্ভ'র নয়। সকল 
অধিষ্ঠানের পরম অধিষ্ঠান সে-যাকে আশ্রয় করেই চেতনায় ফোটে সুখ দ:ঃখ 
এবং তারও চেয়ে লঘু কত তটস্থবৃত্তির অনয্ভব। এই সন্মাত্রের আনন্দ যখন 
রুপায়িত হতে চায় সম্ভূতির আনন্দে, তখন শক্তিস্পন্দে সে স্পন্দিত হয় এবং 
তার বিচিত্র স্পন্দনে ঝশকবৃত হয় সখ ও দুঃখের বাদী ও 'বিবাদ' দুটি সঢ়র। 
জড়ে এ-আনন্দ অবচেতন, উন্মনীতে আঁতচেতন; শুধু মন ও প্রাণের মধ্যে 
নিজেকে এ চায় ফুটিয়ে তুলতে সম্ভাঁতর লালায়নে, স্পন্দবৃত্তির উপচ'য়মান 
আত্মসচেতনতায়। প্রথমে তার মধ্যে দেখা দেয় একটা অবিশ্ঢুদ্ধ দ্বন্দ্রবিধুর 
প্রবৃত্তি-সুখ-দুঃখের দুটি মেরুর মাঝে ঢেউয়ের একটা দোলা। কিন্তু তার 
অহেতুক পরমানন্দের দিব্যজ্যোততে। নরের মধ্যে থেকেই চলেছে যেমন 
সাঁচ্চদানন্দের উদয়ন বৈশ্বানর অনুভবের আর্জমুখে, দেহ-মনের রুপায়ণেই 
যেমন অভিযান তাঁর অরুপ চেতনার লোকোত্তর ভূাঁমতে-তেমান বিষয়-বিষয়ীর 
এই 'বাচত্ৰ চণ্চল বর্ণরাতর ভিতর দিয়েই আবার চলেছেন তিন সর্বগত 
নি্বষয় স্বয়ম্ভু দিব্যরাতর অনির্বচনাঁয় আস্বাদনের দিকে। আজ 'বষয়কে 
খজাছ আমরা ক্ষণিক তৃপ্তি ও সুখের উৎংসরুপে। কিন্তু স্ব-তন্ব্র স্বপ্রতিষ্ঠ 
হব যখন, তখন আর বাইরে না খজে নিজের মধ্যেই দেখতে পাব তাদের 
শাশ্বত আনন্দের নিদানরুপে নয়, দপণরুপে। 


১০৪ দিব্য-জাঁবন 


অহঙকারববিমডঢ়াত্মা মানুষের মধ্যে চেতনা ফুটেছে মনোময় পঢরুষরৃপে 
জড়ের তমঃসম্প্নটকে বিদারণ করে। শ্যুন্ধ-সত্তার আনন্দ তটদ্থ, অর্ধস্ফুট, 
অবচেতনার ছায়ালোকে দুলক্ষ্য তার কাছে। সে-আনন্দের উর্বর ক্ষেত্র তার 
মধ্যে ছেয়ে গেছে বাসনার (বিষাক্ত আগাছায়-কা উচ্ছবসিত তার সমারোহ ! 
সমখণ্দ:ঃখের আঁভঘাতে 'বিষ-বল্লরীর মঞ্জরঁতে সে কাঁ বর্ণ চ্ছটা অহংবিধযর 
চেতনায় । ঠচিৎশক্তির নিগুঢ় বায নিম্ল করবে যখন বাসনার এই প্রমত্ত 
উপচয়--ঝগ্বেদের ভাষায়, অগ্নিদেব নিঃশেষে দগ্ধ করবেন প্‌থিবাঁর বুকে 
উণ্ভিন্ন কামনার বন-তখন এই স্মখন্দঃখের মমম:লে বিহিত ছিল যে-প্রাণ্রস 
আনন্দের গোপন সণ্চয়রূপে, তা উৎসারিত হবে-বাসনার নবরুপায়ণে নয়, 
স্বয়ম্ভুসত্তার স্বারসিকণ তৃপ্তিরূপে। মৰ্ত্য সুখের পেয়ালা তখন রূপান্তারত 
হবে অমরের সুধাপাত্রে। আর এ-রূপান্তরও অসম্ভব নয়। কেননা, মানুষের 
চেতনা-বেদনায় সুখ-দুঃখের এই-যে উদ্বোধন, বস্তুত এ তো সেই আনন্দসত্তারই 
গভীর দোলা। হ’ক সুখ, হ’ক দ:ঃখ--সেই মহাসিন্ধুর বাণাীকেই তারা রূপ 
দিতে চায়--কিন্তু কুণ্ঠাহত হয়ে ফিরে যায় অহমিকা খণ্ডবোধ ও আত্ম-অবিদ্যার 
কুটিল আঁভঘাতে ৷ 


দ্বাদশ অধ্যায় 


আনন্দরূপং যদ, বিভাতি 
( সমাধান ) 


তদ্ধ তন্বনং নাম। তদ্বনমিত্যুপাপিতব্যম্‌। 
কেনোপনিষং ৪1৬ 


তাকে। শর আনন্দ হল নাম; তাকে আনন্দ জেনেই আমরা করব তার উপাসনা--খ'নজব 
কেন উপনিষদ (৪1৬ ), 


বা তটস্থ সংবেদনের ফোনল বিক্ষোভে, তাহলে সেই সর্বগত আনন্দভাবনার' 
মধ্যেই খুজে পাই আমাদের কম্পিত সমস্যার স্ভচার সমাধান। এক অনন্ত 
অবিভাজ্য সন্তাই বিশ্বের সকল বস্তুর আত্মস্বর্‌প। সেই সত্তার স্বর্পশাক্তি 
স্ফুরিত' হয় তার বিচিত্র স্বয়ংপ্রজ্ঞ স্বভাবের ক্ষয়হশন নিরন্ত সংবেগে। আবার 
সেই স্বয়ংপ্রজ্ঞার স্বরূপ ফোটে অব্যাভচারী আনন্দভাবের অনন্ত সম্নল্লাসে।' 
রুপে-অরুপে, অখণ্ড আনন্ত্যের শাশ্বত সংবিতে অথবা সান্ত খণ্ডতার বহুরপণী 
প্রতিভাসে এই আত্মারাম স্বয়ম্ভুসত্তার স্বরুপানন্দ রয়েছে নিত্য নিরঙ্কুশ 
আমাদের চেতনা যখন বহির্বত্ত সংস্কারের দাসত্ব এবং স্বানডভবের বিশিষ্ট - 
পর্যায়ের সঙ্কীর্ণ বন্ধন কাটিয়ে ওঠে, তখন আপাত-অচেতন জড়ের মধ্যেও 
জড়ের আপাত-অসাড়তার মধ্যেও দেখতে পায়_তারই স্বভাবের সরে বাঁধা 
এক অনন্ত চিন্ময় আনন্দের অক্ষোভ্য উল্লাস ছেয়ে আছে বশ্বচরাচর। এই 
আনন্দ আত্মারামের আনন্দ, এই স্বরূপজ্যোতি সর্বগত আত্মস্বরূপের জ্যোঁত। 
কিন্তু আমাদের বহিশ্চর প্রাকৃতচেতনায় বচ্তুস্বভাবের যে-রূপ জাগে, তার কাছে 
এই স্বরুপানন্দ নিগডঢ় গঢহাহিত অবচেতন। এ-আনন্দ যেমন অন্তগুঢ় হয়ে 
আছে সকল আধারে, তেমনি নিবিড় হয়ে আছে সুখময় দুঃখময় বা উদাসীন 
সকল অনযভবে। ঘটে-ঘটে এমনি নিগঢ় গুহাহিত ও অবচেতন থেকেই সে 
তার আত্মবাঁ্যে সবার আত্মভাবকে রেখেছে অপ্রচয্যত। এই আনন্দই তো 
বিশ্বের অণ্ডুতে-অণ্ডুতে ফুটিয়ে তুলছে আত্মভাবের প্রতি সেই সর্বাতিভাবী 


১০৬ c দিব্য-জাঁবন 


অভিনিবেশ, নিজেকে টিকিয়ে রাখবার সেই অদম্য আকুতি_যা প্রাণের মধ্যে 
"দেখা দিয়েছে আত্মরক্ষার নিসগ'বৃত্তিরূপে, স্থলে ফুটেছে জড়ের অবিনশ্বর 
স্বভাবে । আবার মনের মধ্যে সে-ই জাগয়েছে অমরত্বের বেদন, ঘটে-ঘটে 
অবিচ্ছেদ্য হয়ে যা জাঁড়য়ে আছে আত্মপরিণামের সকল পর্বে। এমন-ক 
আত্মহত্যার সামাঁয়ক প্রবৃত্তিও অমৃতাপপাসারই একটা তির্যক প্রকাশ মান্র। 
‘কেননা সেখানেও জাব সত্তার বিলোপ চায় না-সত্তার রুপান্তরই কাম্য বলে 
বর্তমান সত্তার প্রতি তার ওই জুগদপসা। অতএব আনন্দই আত্মভাব, আনন্দই 
সৃষ্টর রহস্য, আনন্দই ভবের প্রবর্তক, আনন্দই আত্মভাবের বিধৃতি, আনন্দেই 
ভবের নিবৃত্তি সৃষ্টর প্রলয়। তাই উপনিষদ বলেন, ‘আনন্দ হতেই জন্ম 
নেয় সকল ভূত, আনন্দেই বে'চে থেকে বেড়ে চলে তারা, আবার আনন্দের 

তাদের মহাল্রয়াণ ৷’ 

সৎ চিং আনন্দবৰহ্মস্বরুপের এই পাঁরচয় বদ্তুত একাঁট অখণ্ড মহাভাব 
মাত্র। কিন্তু মনের কাছে সে প্রয়া, প্রাতিভাসিক জগতে অথবা খাঁণ্ডত-চেতনার 
প্রবৃত্তিতে সে বভন্তবং। তাই তত্্ব্দর্শনের পরেও খনণ্ডবুদ্ধির সংস্কারবশে 
দেখা দেয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থান এবং আবহমানকাল চলে তাদের কত খণ্ডন- 
মণ্ডন। সংস্কারমুক্ত হ্‌দয়ের কাছে অখণ্ডের সকল বিভাবই আনে এক তুরায় 
মহাভাবের ব্যঞ্জনা, অতএব দর্শনের বিভন্ন প্রস্থানে বিচিত্র ভাঙ্গতে বেজে 
ওঠে একই রাগিণী। অখণ্ড অন্বয় সাচ্চদানন্দের অপরোক্ষ অনভবই জগৎ 
সম্পর্কে এদেশে সৃষ্টি করেছে মায়াবাদ, প্রকৃতিবাদ ও ল'লাবাদ। আপাত- 
দৃষ্টিতে তিনটি বিভিন্ন বাদ। 'কন্তু সত্যদৃষ্টতে তারা অভিন্ন, কেননা বস্তুত 
তারা একই অখণ্ড ভাবের তিনটি বিভাব মাত্র।  জরগৎসত্তাকে যখন জানি 
প্রীতিভাসরুপে, অর্থাৎ অখণ্ড অনন্ত 'নার্ব'কার নিরঞ্জন ব্রহ্মসত্তার প্রতিযোগি- 
রুপে শুধ্য, তখন যদি তাকে দেখ বলি বা অনুভবও কাঁর মায়া বলে, সেক 
অসগ্গত ? 'কন্তু মায়ার প্রাচীন অর্থ {ছল সর্বাধার প্রজ্ঞা বা সম্ভাঁতিসংবিৎ_ 
যা জাঁড়য়ে থেকেই মিত সণীমত করছে সকল-কিছু, অতএব যার মধ্যে আছে 
কৃতিশক্তিরও পারিচয়। মায়া রচে আকৃতি, রচে পারিমাণ_অরুপের সে রুপকৃৎ। 
চিত্তের বিভাবনায় অবিজ্ঞেয়কে যেন সে করে জ্ঞানগম্য, দেশের বিভাবনায় 
অমেয়কে যেন করে সে মেয়। অর্থের অপকর্ষে ক্রমে মায়া প্রজ্ঞা দক্ষতা ও 
বৃদ্ধি না বুঝিয়ে বোঝাতে লাগল চাতুরা বঞ্চনা বা বিভ্রম। আধ্ডনিক দর্শনে 
মায়ার এই বিভ্রম বা ইন্দ্রজালের অর্থই চলছে। 

এ-জগৎ মায়া । কিন্তু জগতের কোনও সত্তাই নাই, এ-অর্থে জগৎ মায়া 
নয়, মিথ্যা নয়। কারণ, জগৎ ব্রহ্মের স্বপ্নও যদ হয়, তবু স্বপ্নরুপেই তাঁর 
মধ্যে তার সত্তা থাকবে। চরমে মিথ্যা হলেও আপাতত তাঁর স্বপ্ন তো সত্যই 
"তাঁর কাছে।...আবার একথাও বলা চলে না, জগৎ মিথ্যা, কেননা তার কোনও 


) 
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শাশ্বত সত্তা নাই। সত্য বটে, বিশেষ-কোনও জগৎ এবং বিশেষ-কোনও রূপের 
প্রলয় ঘটতে পারে বা ঘটেও স্থলত, মনোময় চেতনায় ব্যক্তদশা হতে 
অব্যক্তদশায় তারা লানও হতে পারে। কিন্তু তাহলেও তত্ত্বের দিক দিয়ে 
রূপ বা জগৎ তো শাশ্বতই। ব্যক্ত হতে অব্যক্তে লীন হয়েও আবার তারা 
ব্যক্তদশায় ফিরে আসে। সতরাং শাশ্বত সদ্ভাব না থাকলেও শাশ্বত আবৃত্তি 
তাদের আছেই । ব্যাচ্ট বিভাব এবং প্রতিভাসের দিক দিয়ে তাদের শাশ্বত 
{বপরিণাম যেমন, তেমান সমচ্টিভাব এবং প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে তারা শাশ্বত 
অপরিণামী। এমন কথা নিশ্চয় করে বলতেও পার না যে, শাশ্বত-চিন্ময় 
সন্মান্রে বিশ্বের কোনও র্‌প কি স্বভাবের কোনও লালা স্বাননভবগোচর ছল 
না বা থাকবে না--এমন কালও সম্ভব। বরং আমাদের সহজ বুদ্ধি এই কথাই 
বলে যে, পরিদ্‌শ্যমান জগৎ তং-স্বরূপ হতে আবির্ভূত হয়ে আবার তাতেই 
লন হয়। অনন্তকাল ধরেই এই লালা চলছে। 

তব জগৎ মায়ামাত্র, কেননা অনন্তসত্তার এই তো স্বরূপসত্য নয়। এ 
শঢধ চিদাত্ম-স্বভাবের একটা বিসৃষ্টি। অবশ্য সে-বিসৃষ্টি অসতের ভূমিকায় 
অসং হতে অসতের 'বসংষ্টি নয়-স্বাত্মভাবের শাশ্বত সত্য হতে শাশ্বত সত্যের 
ভূঁমিকাতেই তার র্‌পায়ণ। সদত্রহ্মের স্বরূপতত্বই এ-জগতের আধার যোনি 
এবং উপাদান। এর রূপবৈচিত্য তং-স্বরুপেরই চিন্ময় সিস্‌ক্ষার অন্গত 
আত্মরুপায়ণের বিভঙ্গ_তাঁর স্বানুভবের ভূমিকায় । অবন্ধন সে রুপায়ণের 
লাঁলা-কেননা সে-র্‌প ফুটতে পারে, না ফুটতে পারে, খেয়ালখ্‌শিতে আর- 
{কিছু হয়েও ফুটতে পারে। তাই এ-রুপের মেলাকে বলতেও পাঁর বটে 
অনন্ত চেতনার জ্রান্তাবলাস। কিন্তু সে হবে শুধু আমাদের অসহায় পশগ্াঢ়ু- 
মনের 'বল্রান্ত ছায়াকে স্পর্ধাভরে 'বসার্প'ত করা তার ’পরে-যা মনেরও অতীত 
বলে অসত্য বা বিভ্রমের লেশমাত্র নাই যার মধ্যে। অতএব, শ্দুদ্ধসত্তার 
স্বরুপধাতু যখন অনৃতস্পূষ্ট হতে পারে না কখনও, আমাদের খাঁণ্ডত চেতনার 
সকল ভ্রান্তি ও বিকৃতির মধ্যেও যখন ফুটে ওঠে অখণ্ডচিন্ময় সন্মাতের 
সত্যবিভূতির কিছডু-না-কিছু আভাস, তখন জগৎ সম্পর্কে আমরা শঢধব এই 
কথাই বলতে পারি_জগং তং-পদার্থের স্বরূপসত্য না হলেও তার মধ্যে আছে 
তার নিরঙ্কুশ বহু-ভাবনা ও অন্তহীন আপাতাঁবপরিণামের প্রাতভাসক সত্য। 
তাঁর স্বরূপগত অপরিণামী অদ্বয়ভাবের সত্য জগতে প্রকট নয় বলেই 
জগৎ মায়া৷ 

এই গেল সদত্রহ্মের প্রতিযোগরুপে জগৎসত্তার বিচার! কিন্তু জগংৎ- 
সত্তাকে আমরা আবার দেখতে পারি চৈতন্য ও চিৎশক্তির প্রাতযোগিরুপে। 
তখন আমাদের দৃষ্টি অনুভব ও বিবৃতিতে জগৎ হবে একটা শাক্তস্পন্দ_ 
যার মলে আছে কোনও নিগডঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রশাসন, অথবা অধিষ্ঠান বা 
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সাক্ষিচৈতন্যের সান্নিধ্যহেতু কোনও দুন্ঞে'য় নিয়তির প্রবর্তনা। তখন জগৎকে 
বাল প্রকৃতির খেলা--লক্ষ্য তার দ্রষ্টা ও ভোক্তা পুরুষের তৃপ্তিসাধন। অথবা৷ 
পঢরনষেরই খেলা সে--শাক্তির স্পন্দলীলায় নিজেকে উপরক্ত করে আববেকদ্বারা 
তার আদ্বাদনই সে-খেলার সাধন। অর্থাৎ এ-জগৎ নিখিল-জনন' মহাপ্রকৃতির 
লাঁলা। 'অনন্তরুূপে আপনাকে রপায়িত করে, অফুরন্ত রসাম্বাদের 
আক্চাঁততে' উচ্ছবাসত হয়ে চলেছেন তিনি কে জানে কার নিগ্‌ঢ় প্রবর্তনায় ! 

আবার জগংৎসত্তাকে যদি জানি শাশ্বতসন্মাত্রের স্বর্‌পানন্দের ভাঁমকায় 
রেখে, তাহলে তাকে দেখব বলব ও অনুভব করব লালা বলে। নিখলের 
‘বন্ধুরাত্মা' যে-চিরাকশোর, এ-বিশ্বল'লায় বতনিই “শিশু ভোলানাথ’ । 'তানই 
নটরাজ, তিনিই কব, তিনিই ত্বজ্টা--তাঁরই অফুরন্ত আনন্দোচ্ছবাস হল্লোলিত 
হয়ে চলেছে রু্‌পে-রনুপে। আত্মরুপায়ণের অহেতুক উল্লাসে নিজের মধ্যেই 
নিজেকে ফুটিয়ে তুলছেন তিনি অক্লান্ত ছন্দোল'লায়। এ-আনন্দ মেলায় 
তিনিই নট, তিনিই নাট্য, তিনিই নটরঙ্গ। 

এমনি করে অচল-অটল অখন্ড সাচ্চদানন্দের শাশ্বত ভূমিকায় দেখলাম 
বিশ্বলালার তিনটি সামান্য-রুপ_এদেশে যারা মায়াবাদ প্রকবীতবাদ ও লালা- 
বাদের অন্যোন্যবরোধাী দর্শনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বচ্তুত তাদের 
পরস্পরের মধ্যে কোনও অসঙ্গাত নাই, কেননা সমগ্রভাবে দেখলে তারা 
পরস্পরের আপঢুরক এবং জাঁবন ও জগতের সম্যক্‌-দৃষ্টির পক্ষে তুল্যপ্রয়োজন ৷' 
যে-জগতের অঞ্গাঁভূত আমরা, আপাতদৃষ্টিতে তাকে শক্তিস্পন্দরূপে দেখাঁছ। 
কিন্তু সেই শাক্তর প্রতিভাসকে ভেদ করে দৃষ্টি যাঁদ তার মর্মমু্‌লে অনুবিদ্ধ 
হয়, তখন সেখানে দেখি এক চিন্ময়ী সিস্‌ক্ষার ধরব অথচ ননত্য-বিপারণামণী 
ছন্দোদোলা। সে-চিন্ময়ী নিজের মধ্যেই উৎশ্ষিপ্ত প্রসার্পত করে চলেছে তার 
অনন্ত শাদ্বত আত্মভাবের খরতময় প্রতিভাস। আর ছন্দোদোলার আদতে 
অবসানে, তার মর্মে“মর্মে আলুলিত সেই আত্মভাবেরই অফুরন্ত আনন্দলীলা_ 
অন্তহান রূপায়ণের নর্বয'রিত উল্লাসে চণ্ল।...অতএব বিশ্বকে বুঝতে হলে 
অখণ্ড সং-চিং-আনন্দের এই দিব্যত্রিপুটাকেই করতে হবে আমাদের এষণার 
আঁদাবন্দড। 
বিচন্র আনন্দবাঞ্জনায়-এই যদি হয় তত্ব্দশনের মর্মকথা, তাহলে আমাদেরও 
সমস্ত অন্ভবের অধিচ্ঠানর্‌পে জানতে হবে এক অখণ্ড-চিন্সয় সত্তাকে 
যার স্বারসিক আনন্দের নিত্যযোগে বিধৃত ও সঞ্জবিত তারা এবং যার 
স্পন্দলাঁলায় ইণ্দ্রিয়বোধের জগতে দেখা দেয় সুখ দুঃখ ও ওঁদাসণন্যের বিচিত্র 
অভিঘাত। ওই অক্ষোভ্য আনন্দসক্তাই আমাদের যথার্থ স্বরুপ ৷ সুখ- 
দুঃখ-উপেক্ষার তাড়নে ঝশকৃত মনোময়চেতনা তার প্রাতভূ মাত্র। ব্যাবহারিক 
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‘জীবনে মনকেই করা হয়েছে পরোধা-4বিশ্বের বহু-বিচিত্র অভিঘাতে 'খাণ্ডত- 
চেতনার যে সাড়া এবং প্রতিক্রিয়া, তাকে ইন্দ্িয়বোধের আদিম ছন্দোরুপে ধরে 
রাখবে সে-এই অভিপ্রায়ে। তার সাড়া নিখ্‌ত নয়, ব্যাসিশ্র বৈষম্যে পদে-পদে 
ঘটছে তার ছন্দঃপতন-যাঁদও তারই মধ্যে রয়েছে গুহাহিত 'চিন্ময়সন্তার 
পরিপ্্ণ' ছন্দঃসুযমার আয়োজন ও আভাস।...কিন্তু এও জান, অখন্ড- 
অগ্ৰৈতের চন লালায়ন সামরস্যের বেদনে একবার যাঁদ ঝড্কার তোলে প্রাণের 
'তন্ব্ৰীতে, তাঁর তুর্যাতীত স্ুরসপ্তকের বিশ্বব্যাপনী মুছ'না একবার যদি 
অন্যুরণিত হয়ে ওঠে এই জাঁবনে, তখন বৃহৎসামের যে খতময় অখণ্ড পরিচয় 
আমরা পাব, মনোময় চেতনায় কখনও কি তার আভাস মেলে? 

সত্যদ্শনের এই ভুমিকা হতে অনসদ্বাঁকার্য কতগডুলি সিদ্ধান্ত এসে পড়ে। 
প্রথম কথা : সত্তার গভাীর-গহনে আমরা সেই অদ্বয়স্বরূপ হই যাদি, অখণ্ড 
সর্ব-চিৎ বলেই 'নত্যস্ফুর্ত সৰ্বানন্দ আমরা, এই যাঁদ হয় আমাদের মর্মসত্য= 
তাহলে সখ-দ:ঃখ-উপেক্ষার ত্রিতন্ত্রীতে ইান্দ্িয়সংবেদুনর যে-সরকম্পন, সে 
শুধ আমাদের জাগ্রংচেতনায় স্ফুবরত খাণ্ডতসত্তার একটা বাঁহ্রঙা ল'লা। 
এর পিছনে আমাদেরই মধ্যে গঢুহাহিত হয়ে আছে এমন এক “মধ্বদ’ সত্তা 
জাগ্রংচেতনার চেয়েও যে সত্য বৃহৎ এবং গভীর, জাঁবনের প্রতি অনুভবে যে 
তার মাধুরী পান করে। এই মধ্যর রসট্‌ুকুই “মনোময় প্রাকৃতচেতনাকে 
গোপনে-গোপনে সঞ্জাবিত রেখেছে, তাই সম্ভাতির বক্ষ স্পন্দনে জাঁবনব্যাপাী 
আয়াস সন্তাপ ও কৃচ্ছুতার আঁভঘাতেও আপন লক্ষ্যের দদকে সে এগিয়ে যেতে 
পারে। আমরা ‘আমি’ বলি যাকে, গহন সমুদ্রের বুকে সে শুধ আলোর 
কঝিকমিকিটকু। তারও গভাঁরে রয়েছে অবচেতনা ও আঁতচেতনার পরাবর 
বৈপনুল্য, যা প্রাকৃতচেতনাকে উৎক্ষপ্ত করেছে বিশ্বের অভিঘাতে স্পর্শাতুর 
নিজেরই একটা বহিরাবরণরুপে এবং সে-চেতনার 'বচিত্র বেদনাকে স্বেচ্ছায় 
স্বাঁকার করছে গঢ় কোনও ইচ্টসিদ্ধির প্রয়োজনে। এই. পরাবর চেতনা 
সত্তার গভারে স্বয়ং গুহাত থেকে বাইরের মাত্রাস্পর্শকে গ্রহণ করে রসায়িত 
করছে এক সত্যতর গভারতর অনুভবের সৃষ্টিবার্যরনুপে । আবার সেই গভীর 
হতেই উৎসারিত করছে তাকে বাঁহশ্চর চেতনায়-জ্ঞান বল ও চাঁরৱ্যের সংবেগে। 
‘কোন্‌ রহস্যলোক হতে ফোটে মনের এই এঁশ্বর্য, মন তা জানে না। কারণ, 
সে তো সন্তার সমাঁরণচণ্চল বাঁচিভগ্গ মাত্র, নিজেকে সংহত করে গভারশায়ী 
হবার কোশল তো সে আজও শেখোন। 

ব্যাবহারক জাঁবনে এ-তত্ত্ব আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন । কদাচ-কখনও পাই 
তার চাকত আভাস, তার সম্পর্কে গড়ে তুলি একটা ধৃত বা সংস্কার। কিন্তু 
'গঢুহাশায়ী হতে শিখি যখন, পরাবরের এই গভীরতা 'নিত্যজাগ্রত থাকে তখন 
আমাদের চেতনায় । অনুভব করি, আত্মস্বরূপের এই তো সত্যতর পরিচয় 
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এই প্রশান্ত প্রসন্ন গম্ভীর বাঁর্যময় যোগযুক্ত চেতনা তো জগতের কবলত 
নয়; এ যাঁদ ‘মহান্ত বিভু'র স্বরুপখ্যাত নাও হয়, তবু এ যে সেই অন্ত্যামীরই 
তনদুভা। অনুভব কাঁর তাঁকে অন্তরাত্মারূপে : আমাদের প্রাতিভাসিক 
বাহরাত্মার আধার ও নিয়ন্তা তান। শিশুর প্রমাদে ও বিক্ষোভে পতা যেমন 
স্নেহে হাসেন, তেমনি আমাদের সুখ-দুঃখের চাণ্টল্যের দিকে চেয়ে থাকেন তান 
স্নিগ্ধ কোঁতুকে।...প্রাকৃত গডণাবক্ষোভের সঞ্গো আমাদের যে-আবিবেক, তাকে 
নিজিত৷ ক’রে অন্তরাকৃত্ত হয়ে 'দব্য-পরনষের 'জ্যোতির্‌ল্ভাসিত য়াতপের 
সুমায় সমাহিত হতে পারি যদি-তাহলে সেই সমাধিসংস্কারকে আমরা বহন 
করে আনতে পার মান্রাচ্পর্শের জগতেও। তখন অখণ্ডচৈতন্যে গঢহাহিত 
থেকে, দেহ-প্রাণ-মনের সুখ-দুঃখ হতে 'বিবিন্ত হয়ে তাদের গ্রহণ করতে পারি 
চেতনারই বাহরঙ্ণ বৃত্তিরূপে। স্বভাবতই বাহব্ত্ত বলে তাদের স্পর্শ বা 
প্রভাব স্বর পসত্তার অন্তদ্তলে আর পে'ঁছয় না তখন । শাস্ত্রের অন্বর্থ সংজ্ঞায় 
তাই ‘মনোময়’ পঢরুষেরও পরে ‘আনন্দময়’ পুরুষের কথা আছে। এই 
আনন্দময় পুরুষই ‘বৃহৎ জ্যোত'_-সমকুচিত মনোময় পুরুষ তাঁর অস্পষ্ট ছায়া 
এবং ক্ষুক্ধ প্রাতাবিম্ব মাত্র । অতএব অন্তরেই খ:জতে হবে আমাদের স্বর্‌পসত্য 
=বাইরে নয়। 

দ্বিতীয় কথা : সমখ-দ:ঃখ-উপেক্ষার ত্রিতন্ীতে যে-ঝঙকার উঠছে প্রতি- 
নিয়ত, সে তো শঢুধু বাইরের একটা ব্যাপার, আমাদের অসমাপ্তপারণামজনিত 
অসম্যক্‌ একটা ব্যবস্থা মান । অতএব একেই সংবেদনের পরম 'য়াতি বলে 
মানতে আমরা বাধ্য নই। বাস্তাবক বিশিষ্ট বিষয়ের সান্নিকর্ষে রাগ-দ্বেষ- 
উপেক্ষাও যে ববিশেষরুপে ব্যবাস্থত, একথা সত্য নয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে আমাদের অভ্যাসে । সন্নিকর্ষাবশেষে সুখ অথবা দুঃখ পাই আমরা 
যেহেতু আমাদের প্রকৃতি তাতে অভ্যস্ত, যেহেতু অনুশীলনের ফলে গ্রাহ্যের সঙ্গে 
গ্রহীতার এই সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু ইচ্ছামত ব্যবাস্থত সাড়ার বিপরীত 
সাড়া দেবার যোগ্যতাও আমাদের আছে। যেখানে দুঃখ পাওয়াই রাঁতি সেখানে 
সুখ পাওয়া, অথবা সুখের জায়গায় দুঃখ পাওয়া আমাদের পক্ষে অসাধ্য নয়। 
এমন-ঁক যে-বাঁহশ্চেতনা এতকাল যন্ত্রের মত সৃখ-দ:ঃখ-উপেক্ষার সাড়া দদয়ে 
এসেছে, তাকে প্রত্যেক মাত্রাস্পর্শে* নিত্যস্ফুর্ত আনন্দের স্বচ্ছন্দ সাড়া দিতেও 
অভ্যস্ত করতে পারি আমরা--সঞ্টারিত করতে পারি তার মধ্যে গুহাশায়ী আনন্দ- 
ময় পুরুষের সত্য ও বৃহৎ অনুভবের হয্রাদিনী দীপ্তি । ব্যাবহারিক জীবনের 
অভ্যস্ত সাড়ার গভারে প্রসন্ন ও 'বাবক্ত আনন্দ-সংবেদন একটা বৃহৎ সিদ্ধি 
হলেও, যোগযুক্ত চেতনার স্বচ্ছন্দ অনড্ভব তারও চেয়ে বৃহৎ গভাঁর এবং 
আত্মপ্রতিষ্ঠার মহিমায় পূর্ণতর। কারণ, তার মধ্যে শুধু যে আছে অটল 
থেকে গ্রহণ করা, আত্মস্থ থেকে অনুভবের অপর্ণ তাকে কেবল মেনে নেওয়া, 
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তা নয়। অপর্ণকে পূরণে, অনৃতকে ঝরতে রুপান্তারত করবার বার্যও আছে 
তার মধ্যে। তাই সেখানে মনোময় পুরুষের দ্বন্রবিধূর অনুভবের জায়গায় 
ফুটে ওঠে চিন্ময় রসিকেরই বিশ্বরাতর শাশ্বত ও নির*্কুশ উল্মাদনা। 
সুখণ্দনঃখের সাড়া যে নিতান্ত আপোক্ষক এবং অভ্যাসপ্রসূত, মানসিক 
ব্যাপারে তা খুবই সহজে ধরা পড়ে। {কল্তু আমাদের নাড়গতন্ম নিয়মিত. 
ব্যবস্থাতেই কতকটা অভ্যদ্ত। এমন-ক এক্ষেত্রে অভ্যাসের রায়ই যে চরম, 
এমন ভ্রান্ত সংস্কারও তার আছে। তাই তার কাছে সিদ্ধ খদ্ধি জয় বা মান 
বচ্তুতই সুখকর--চিনি যেমন মাষ্ট, এরাও তেমান নির্ঘাত মিষ্ট । আবার 
তেমনি অসদ্ধি দুদৈব পরাজয় বা অপমান বন্তুতই দ:ঃখকর তার কাছে 
নিম যেমন তেতো, এরাও তেমনি নির্ঘাত তেতো। এদের স্বাদ বদলে দেবার 
কল্পনাও করতে পারে না সে--কেননা তার কাছে সে হবে একটা দ্‌ষ্ট-বিরোধ, 
অনৈসাঁগ'ক একটা রয্চিবিকার ৷ এমনি করে নাড়াঁময় পতরন্ষ আমাদের মধ্যে 
পশ্গ ন হয়ে আছে অভ্যাসের দাসত্বে। একইধরনের সাড়া ও অন়ভবের 
ছককাটা মানুষের জ'বন-ব্যবদ্থার কোথাও বিপর্যয় না ঘটে, তার জন্যে সে 
প্রকীতর হাতে-গড়া একটা সাধন মাত্র। কিন্তু মনোময় পঢরুষ তার চেয়ে 
স্বাধান, কেননা প্রকত গড়েছে তাকে সাবলীল বৈচিত্রের আধার ক'রে 
পারবর্তনের ভিতর দিয়েই সে এগিয়ে যাবে বলে। পরবশতা তার ইচ্ছাধণন ৷ 
যতাঁদন বশেষ-একটা মানসিক অভ্যাসকে সে আঁকড়ে আছে অথবা নাড়ীতন্ত্রের 
শাসনকে স্বাঁকার করছে স্বেচ্ছায়, ততাদনই সে পরবশ। অতএব অপমানে 
ক্ষীতিতে পরাজয়ে শোকাচ্ছন্ন হতে বাধ্য নয় সে। এদের সে দেখতে পারে 
পঢরাপুনরে উপেক্ষার দৃষ্টিতে-এমন-ক পরিপূর্ণ প্রসন্নতার সঙ্গোই এদের 
সে বরণ করে নিতে পারে জাঁবনের আর সব-কিছুর সংঙ্গে । তাই চেতনার 
উলন্মেষের সঙ্গে মান ্ষ আবিষ্কার করেছে এই সত্য : দেহ ও নাড়াীঁতন্তের 
শাসনকে যতই সে অদ্বাঁকার করে, অন্নময় ও প্রাণময় কোশের ষড়যন্ত্র হতে 
যতই নিজেকে নির্ম্‌ন্ত করে, ততই অসগকুচিত হয় তার দ্বাতন্্যের মামা ৷ 
মান্রাস্পশের সে আর দাস নয় তখন, সংবেদনের স্বাতন্ন্যে সে তখন দ্বরাট্‌ ৷ 
কিন্তু শারীরিক সুখ-দুঃখের বেলায় স্বারাজ্যের এই সহজ মাঁহমাকে 
অক্ষু্ন রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা আমরা তখন থাক দেহ ও নাড়া- 
তন্ত্রের খাসমহলে। সেখানকার কর্তা যে, তার স্বভাবই হল বাইরের চাপ 
ও বাইরের অভিঘাতের শাসন মেনে চলা । তব গ্বারাজ্যের একটুখানি আভাস 
সেখানেও আমরা পাই। একটা ব্যাপার লক্ষণীয় । একই স্থুল সান্নিকর্ষ 
সখের অথবা দুঃখের হতে পারে অভ্যাসের ফলে-শুধর বাভিন্ন ব্যাক্তর 
কাছেই নয়, একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থায় বা তার বাড়তির বিভিন্ন পর্বে। 
কতবার দেখা গেছে, তাঁব্র উত্তেজনা অথবা উচ্ছৰাসত উল্লাসের সময় মানুষ 
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অসাড় বা উদাসীন হয়ে যায় দেহের বেদনাবোধ সম্পর্কের অথচ দ্বাভাবিক 
অবস্থায় সেই বেদনাই হয়ত হত তার মর্মান্তিক যন্ত্রণার কারণ। অনেকসময় 
“বেদনা সম্পর্কে সচেতনতা ফিরে আসে তখনই, অসাড় নাড়াীতন্ত্র আবার যখন 
'সজ্জাগ হয়ে মনকে স্মরণ কারিয়ে দেয় তার অভ্যস্ত বেদনাবোধের দায়। 'কন্তু 
মনের এ-দায় তো অনতিক্রমণাীয় নয়_এ তার অভ্যাস শুধু সম্মোহনদশায় 
সম্মোহত ব্যাক্তর শরীরে ছ:চ ফুটিয়ে বা ছুরি চালিয়ে তাকে ব্যথা পেতে 
নিষেধ করা হয় যদি, তাহলে শডধড-যে তখনই ব্যথা পায় না সে তা নয়, জেগে 
“ওণ্ঠার পরও ব্যথা পাবার অভ্যস্ত সংস্কারকে তার দ্বচ্ছন্দে দাবিয়ে রাখা চলে। 
ব্যাপারটা রহস্যময় মোটেই: নয়। মানুষের জাগ্রংচেতনাই অভ্যস্ত হয়েছে 
“নাড়াঁতন্ত্রের সংস্কারে। সম্মোহন-দশায় জাগ্রতের /্রিয়াকে স্তম্ভত করে 
'সম্মোহক' ফুটিয়ে তোলে আধচেতনার গ্ঢুহাশায়ী মনোময় পঢরুষকে, যান 
ইচ্ছা করলেই দেহ ও নাড়ীতন্্রের নিয়ন্্রণকে নিজের বশে আনতে পারেন। 
'সম্মোহনদ্বারা এমান করে স্বারাজ্যের যে-অধিকার মেলে, তা কিন্তু বস্তুত 
অস্বাভাবিক পরতন্দ্র ক্ষিপ্র ও ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং সত্যকার স্বারাজ্য বলা চলে 
না তাকে। কিন্তু এই সাধনাই করা চলে স্বেচ্ছায়, স্বভাবের বশে, পর্বে-পর্বে 
=যার ফলে আধারে সত্যকার দ্বারাজ্যপ্রাতষ্ঠা হয়, নাড়ীতন্ত্রের অভ্যদ্ত 
সংস্কারের "পরে 'সংক্রামিত হয় মনোময় পুরুষের আংশিক বা পারপূর্ণ 
প্রশাসন। 

দেহ-মনের পাড়াবোধ প্রক্কাতর একটা কোশল মাত্র। উধর্বপারণামের 
“এক পর্বসন্ধিতে বিশেষ-কোনও লক্ষ্যাসদ্ধির জন্যই শক্তির এই লালা। 
কথাটা এই । ব্যক্তিচেতনার কাছে এ-জগৎ বহুমডখা শাক্তিরাজির বাচত্র জাটল 
একটা সংঘাত । এই জাঁটল আবতেরি মধ্যে জাব দাঁড়য়ে আছে একটা সীমিত 
পিণ্ডরুপে। আধারশক্তির সঞ্চয় তার সণীমত; অথচ তারই *পরে প্রতোনিয়ত 
পড়ছে এসে অগণিত অঁভঘাত_যা তার পিণ্ডজগৎকে ক্ষত-বিক্ষত চর্ণ- 
বিচরণ বা বিশ্লিষ্ট করে দিতে পারে যে-কোনও মুহুর্তে। 'বযষয়সান্নিকর্ষে 
‘বিপদ বা অনিষ্টের আশঙ্কা আছে যেখানে, জাঁবের দেহ এবং নাড়াতন্ত 
‘সেখান হতেই আঁৎকে পিছিয়ে আসে। এই পছিয়ে-আসাটাই চেতনায় ফোটে 
পাড়াবোধ হয়ে। উপনিষদে যার নাম ‘জুগডুগসা', এ তারই অগ্গাঁভূত। 
পিণ্ডচেতনা যাকে মনে করে অনাত্মা প্রাতকুল বা অনাত্মীয়, তাহতে নিজেকে 
বাঁচানোর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হল জডুগ্‌ুপ্সার স্বরূপ । জুগুপ্সাই দেখা দেয় 
পাড়ার আকারে। অতএব, কাকে এড়াতে হবে অথবা এড়াতে না পারলেও 
‘ঠোঁকয়ে রাখতে হবে, এ যেন তার দিকে প্রকবাতর ইশারা। তাই জড়জগতে 
প্রাণ না দেখা দিয়েছে যতক্ষণ, -ততক্ষণ পাঁড়াবোধের কোনও নিশানা মেলে 
‘না, কেননা ততদিন প্রকাতর ইচ্টাসদ্ধির জন্য যান্ত্রিক প্রবৃত্তিই যথেষ্ট । কিন্তু 
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যখনই জগতে দেখা দিল প্রাণের সকুমার লালা এবং জড়ের 'পরে তার শিথিল 
মুষ্টিবন্ধন, তখন হতেই বেদনাবোধের আবির্ভাব। আর সে-বেদনা বেড়ে 
চলল প্রাণের মধ্যে মনের উন্মেষের সশ্গে-সঞ্গে। তাই যতক্ষণ দেহ আর 
প্রাণকে মন জড়িয়ে আছে জ্ঞান ও ক্রিয়ার সাধনরুপে, ততক্ষণ বেদনাবোধ তার 
নিত্যসঙ্গাী। মনকে তখন দেহ আর প্রাণের ক্লিষ্ট বৃত্তি মেনে চলতেই হয় 
এবং সেইজন্য অপ্ণ অহন্তার সংবেগ ও আক্‌ততিকে করতে হয় তার 'দশারণ। 
অতএব বেদনাবোধকেও প্রত্যাখ্যান করবার তার উপায় থাকে না। কিন্তু মন 
যাঁদ হয় স্ববশ, অহংনি্ম-ক্ত, সবভূত এবং বিশ্বগত শাক্তলীলার সঙ্গে 
যোগয.,ন্ত, তাহলে দুঃখবোধের প্রয়োজনও তার কমে আসে এবং অবশেষে 
দুঃখসত্তার কোনও হেতুই অবশিষ্ট থাকে না। তখনও চেতনায় তার 
সংস্কারশেষ থাকে যাঁদ, তাহলে অতাঁতের অনিয়ত ও অনিমিত্ত উৎপাতর্পেই 
সে থাকবে; অর্থাৎ দ:ঃখবোধ তখন অভ্যাসের অনাবশ্যক পরিশেষ। উধৰ্ব- 
চেতনা প্ঢুরাপনর দানা বাঁধেনি বলেই তার ’পরে অবর-সংস্কারের এই জুলুম । 
কিন্তু এ-জুলুমের পথও রদুদ্ধ ক'রে তার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করতে হয়, 
তবেই জড়ের বশ্যতা ও অহন্তার সঙ্কোচ হতে চেতনার নিমবক্তিতে তার 
স্বারাজ্যসাদ্ধর দিব্য নিয়তি সার্থক হতে পারে। 

দ:ঃখবোধের বিলোপসাধন অসম্ভব কিছুই নয়, কেননা সুখ দ:ঃখ দইই 
প্রতীপ। এ-বৈকল্যের কারণ : অখণ্ডচেতনা জাবের মধ্যে নিজেই নিজেকে 
করেছে খণ্ডিত--মায়ার পাঁরামিতিতে। তাই বিশ্বের স্পর্শে জাবের মধ্যে 
জাগে না সার্বভোম রসোল্লাস, বিশ্বকে খণ্ড-খণ্ড করে আদ্বাদন করে সে 
অহন্তার ক্লিচ্ট বৃত্তি দিয়ে। বিশ্বাত্মার কাছে মাত্রাস্পর্শ নাই, কেননা সকল 
স্পশই তাঁকে দেয় আনন্দকন্দের অনুভব_অলকারশাদ্বের ভাষায় যাকে বলা 
হয় ‘রস’ অর্থাৎ যা বস্তুর সার এবং স্বাদ দ:ইই। বিষয়ের সংস্পর্শে তার 
সারট;কু খুজি না আমরা-শডধু দোখ কিভাবে আলোড়িত করে সে আমাদের 
কামনা ও ভয়কে, লালসা ও বরাগকে। তাই বিষয়ের রস আমাদের চেতনায় 
বিবাঁতত হয় দ:ঃখে শোকে উপেক্ষায় বা অপূর্ণ আনন্দের ক্ষণিকায়, অর্থাৎ 
সারপ্রাহিতার সামর্থ্য থাকে না তার মধ্যে। হচদয় ও মন সম্পূর্ণ অনাসক্ত 
হয় যাঁদ এবং সেই অনাসক্তির বার্ষয নাড়াঁতন্রেও সংক্লামত হয়, তাহলে 
রসের এই অপূর্ণ তির্যক প্রকাশকে ধাঁরে-ধাঁরে অবলযুপ্ত করে শদুদ্ধসত্তার 
অব্যভিচারী আনন্দের বিচিত্র উল্লাসকে তার গ্বারাসক সত্যস্বরূপে আদ্বাদন 
করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। বিশ্বোল্লাসের চিত্রধারা পান করবার 
সামর্থ্য কিছু-কিছড দেখা দেয়, যখন কাব্য ও কলার 'বষয়বস্তুকে আমরা গ্রহণ 
কার সামাজকের সহনদয়তা নিয়ে৷ শোক ভয় ও জডগু্সার বিষয়েও আমরা 


৮ 
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পাই এক অন্তগঢ় রসরুূপের আদ্বাদন। তার কারণ, আমরা তখন অনাসক্ত, 
নিলিপ্ত_ভাবি না নিজের কথা বা আত্মসংহরণের উপায়, শুধু ভাবি বিষয়বস্তু 
ও তার রসের কথা। সামাজিকের এই রসবোধ অবশ্য বিশদদ্ধ আনন্দসত্তার 
অবিকল প্রতিরূপ কখনও হতে পারে না, কেননা ব্ৰহ্মানন্দ কাব্যরসোত্তার্ণ 
অঁতিমানস অনুভব ব্রহ্মানন্দে শোক ভয় জডগু্সা বিলুপ্ত হয় আলম্বনসডদ্ধ, 
কিন্তু কাব্যযসে আলম্বন থাকে অক্ষ: । তবু বিশ্বাত্মার আত্মরুপায়ণে 
যে-আনন্দ কলায়-কলায় উপচিত হয়ে উঠেছে, তার একট ভূমির আংশিক ও 
অপূর্ণ পরিচয় পাই আমরা শিল্পরসেরও আস্বাদনে। এ আমাদের আত্ম- 
প্রকবাতর অন্তত একটা দিক উন্মুক্ত করে দেয় অহন্তানমন্ত সেই 
বিশ্বাত্মভাবের প্রতি, যা দিয়ে অখিলাত্রা আস্বাদন করেন মানুষের খণ্ডিত- 
চেতনায় কল্পিত বৈষম্য ও বিপর্যয়ের মধ্যেই সৌষম্যের মাধুরী । তবু প্রমনক্ত 
চেতনার এ শুধু প্বাভাস। পারপূর্ণ প্রমুক্তি আসবে তখনই, যখন 
মুক্তধারার অবাধ প্লাবনে আধারের সব-কিছু খুলে যাবে আলোর দিকে 
আমাদের হংদয়ের নাড়াঁতে-নাড়তে উল্লাসত হয়ে উঠবে এক সর্বতঃসঞ্ারী 
রসবোধ, এক সার্বভোম প্রজ্ঞাদচ্টি, বিশ্বের সম্পর্কে অনাসক্ত অথচ যোগযুক্ত 
একটা গভাঁর চেতনা। 

আমরা দেখোঁছ, বিশ্বের অভিঘাতকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে না পেরে 
চিৎশাক্ত যখন পরাহত সশ্কুচিত হয়ে ফিরে আসে, তখনই আমাদের মধ্যে 
জাগে বেদনাবোধ। তারও মলে রয়েছে আমাদের আববদ্যা। সং-fচৎ-আনন্দই 
যে আমাদের আত্মার স্বরূপ একথা ভুলে ক্ষুদ্র অহমিকার দানতা দিয়ে নিজেকে 
যখন সণ্কুচিত কার, তখনই বিশ্বকে গ্রহণ করবার সম্ভোগ করবার যথোচিত 
সামর্থ্যও আমরা হারিয়ে ফোল। তাই দুঃখবোধের উচ্ছেদ করতে আমাদের 
প্রথম সাধনাই হবে জ:গুগ্সার জায়গায় (ততিক্ষার প্রবর্তনা। জুগডপ্সায় আমরা 
প্রাতক্‌ল সান্নকর্ষ হতে ঘা খেয়ে পিছন হটেই এসেছ এতকাল, এইবার 
তিতক্ষার বাঁ্য নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে, জয় করতে হবে তাদের ৷ 'তাতক্ষার 
অনুশীলনে আমরা প্রথমে পেণঁছব একটা সমত্ববোধের ভূমিতে, অর্থাৎ সকল 
সন্নিকর্ষের প্রাতই জাগবে আমাদের সমান উপেক্ষা অথবা সমান প্রসন্নতা। 
তারপর এই সমত্ববোধকে দৃ্‌ড়মনল করতে হবে আধারে সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে 
{বিকল অহংচেতনার আসনে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের পরমানন্দময় চেতনার 
প্রতিষ্ঠাদ্বারা। এই বাহ্মী চেতনা বিশ্ব হতে 'বাবক্ত হয়ে বিশ্বোত্তার্ণ হতে 
পারে। তখন তার প্রশান্ত-সুদ;র আনন্দধামে পেঁছতে হলে চাই সব-কিছুতে 
সমান উপেক্ষা । তা-ই হল বৈরাগীর পথ। 'কন্তু বরাহ্মী চেতনা আবার হতে 
পারে 'বশ্বোত্তীর্ণ হয়েও 'বিশ্বাত্মক। তখন তার সর্বাননসয্যত নিত ত 
আনন্দের অনুভব মেলে পডর্ণাহন্তার মধ্যে ক্ষুদ্র অহন্তার নিঃশেষ আত্মসমর্পণে 
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_এক সবগত সমরস প্রসাদের অধিগমে। বৈদিক খিদের ছিল এই পথ। 
কিন্তু স্মুখের স্তিমিত বেদনা ও দুঃখের প্রতাপ সংস্পর্শে উদাসীন থাকাই 
ভাবত অধ্যাত্মসাধনার আদিপর্ব । সাধারণত আরও এগিয়ে গেলে আসে 
সম্রস প্রসাদের ভাব। কিন্তু সুখ-্দুঃখ-উপেক্ষার বতনটি তারকে সদ্য-সদ্যই 
বাজিয়ে তোলা আনন্দের স্যরে-অসম্ভব না হলেও মান্ষের পক্ষে খ্যব 
সহজ নয়। 

বেদান্তাীর সম্যক্‌-দর্শনন জগংকে তাহলে এই দৃষ্টিতে দেখে। বিশ্বের 
মলে আছে এক অখণ্ড অনন্ত সন্মান্-নিরঞ্জন আত্মসংবিতের উল্লাসে পরমা- 
নন্দময়। সেই শঢদ্ধসত্তাই আত্মস্বরূপে অবিচন্যত থেকে স্পান্দত হল চিন্ময় 
মহাশক্তির ল'ঁলায়নে--মায়ার খেলায় জাগল প্রকৃতর পরিস্পন্দ। শুদ্ধসত্তার 
স্বতঃস্ফু্ত আনন্দ প্রথমত সমাহিত আত্মসংহৃত--জড়াবিশ্বের ভূঁমিকারবপে 
অবচেতন। তারপর সে-আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল এক সমরস পরিস্পন্দের 
বিপ্ঢুল উচ্ছৰাসে-তাকে তখনও ইন্দ্িয়সংবেদন বলতে পারি না। তারও পরে, 
মন ও অহংএর উন্মেষ এবং উপচয়ে সখ-দুঃখ-উপেক্ষার ্রিতন্বতে বেজে 
উঠল সে-আনন্দঝঙ্কার, যখন ঘটে-ঘটে সংকুচিত চিংশক্তি বিশ্বব্যাপনণী 
মহাশক্তিকে অনাত্মীয় ও নিজের সমিত সাধনার প্রতিকূল ভেবে শিউরে 
উঠল তার অভিঘাতে। অবশেষে ঘটল অখণ্ড সচ্চিদানন্দের নিতাচেতন 
আবির্ভাব তাঁর আত্মবিভূতিতে--সর্বাত্মভাবের সংবেদনে, সামরস্যের সম্ভোগে, 
স্বপ্রতিষ্ঠার মাঁহমায়, স্বাঁয়া প্রকৃতর অবষ্টম্ভে। এই হল জগৎপারণামের ধারা। 

যদি প্রশ্ন হয়, যিনি ‘একমেবাদ্বিতায়ং’ সংস্বর্‌প, এই 'বিশ্বপরিণামে 
তাঁর আনন্দ কেন? তার উত্তরে বেদান্ত বলবেন, আনন্ত্যই যাঁর স্বরূপ, 
তাঁর মধ্যে তো সমদ্তই সম্ভাবত। আর সম্ভাতর বপারণামেই হ’ক অথবা 
অসম্ভূতির অপরিণামেই হ’ক, তাঁর সচ্ভাবের যে-আনন্দ, সে তো সার্থক 
হবে নিখিল সম্ভাবনার চারিতার্থতাতেই। সে বিচিত্র সম্ভাবনার একট রুপ 
ফনটেছে এই বিশ্বে, আমরা যার অঞ্গাঁভূত। এখানে সচ্চিদানন্দ নিজেকে 
যেন হারিয়ে ফেলেছেন যা নন তিনি তার মধ্যে এবং সেই বৈপরীত্যের গহনে 
চলেছে তাঁর নিজেকে ফিরে পাবার এষণা। অনন্ত সংস্বরূপ যান, অসতের 
কুহেলিকায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে আবার তান ফুটে উঠলেন সান্ত জ’গবের 
প্রতিভাসে। তাঁর অনন্তচৈতন্য লৃৃপ্ত হল অব্যাকৃত আঁচাতির বিপুল আঁধারে, 
আবার রাহশ্চর চেতনার সৎ্কাঁর্ণ পরিসরে উঠল তা বিলামালিয়ে। তাঁর 
অনন্ত শক্তির স্বধা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল পরমাণুর নির্খতি ঘূর্ণযাবর্তে, আবার 
তা জেগে উঠল রক্মাণ্ডের টলমল মুর্তিতে। তাঁর আনন্দ মিলিয়ে গেল 
জড়ত্বের স্তিমিত অসাড়তায়, আবার তা বেজে উঠল সখ-দুঃখ-মোহ 
রাগ-দ্বেষ-উপেক্ষার সুরসদুষমাহান বিচিত্র ঝংকারে। তাঁর নিরবশেষ অখণ্ডতা 
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খণ্ডবৈচিত্রের বিপর্যয়ে গেল হারিয়ে, আবার তা দেখা দিল বিচিত্র শক্তি ও 
সত্তার সংঘর্ষে-যার মধ্যে পরস্পরকে কবালত করে গ্রাস করে জাঁর্ণ করে 
চলল সেই অখণ্ডভাবকে ফিরে পাবার সাধনা । এমনি করে এই সৃষ্টির 
কঝুকেই একদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ফুটে উঠবেন তাঁর নিরাবরণ মাঁহমায়। 
জাবব্যক্তি হয়েও মানুষ এই জাঁবনেই রুপান্তারত হবে বৈশ্বানর বিরাট 
প্‌রুষে। তার সকাঁর্ণ মনশ্চেতনা সম্প্রসারিত হবে অ্তিচেতনার অদ্বৈত 
সমাহারে, যার মধ্যে সবাই ঠাঁই পাবে-নির্বিচারে। তার স্কাঁর্ণ হৃদয় উদার 
হয়ে বিশ্বকে বাঁধবে অফুরন্ত প্রেমের আলিঙ্গনে, ক্ষুন্ধ বাসনার লোলুপতা 
বিশ্বরাতর রসে হবে রসায়িত। তার সৎ্কুচিত প্রাণচেতনা 'বিস্ফারিত হয়ে 
{বশ্বের সমগ্র অভিঘাতকে তুলে নেবে আপন বকে, বিশ্বের আনন্দলালার 
পাবে পাঁরপূর্ণ আদ্বাদন। এমন-কি তার জড়দেহও আর নিজেকে বিশ্ব 
হতে 'বিযযক্ত ভাববে না-অখণ্ড স্বগত মহাশক্তির বিপুল প্রবাহকে ধারণ 
করবে সে নিজেরই মধ্যে তার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে । এমান করে ব্যাক্তি- 
আধারেই অখণ্ড সা্চ্চদানন্দের সর্বাননসন্যত অদ্বয়সুষমা পাঁরপূর্ণ মহিমায় 
ফুটে উঠবে তার দ্বায়া প্রকৃতির ছন্দে। 

বিশ্বলাঁলার মর্মম্‌লে নিহিত রয়েছে যে-পরমসত্য, শ্‌দ্ধসত্তার অখণ্ড 
সমরস আনন্দ তার স্বর্‌ূপ। সে-আনন্দের সামরস্য ফুটেছে প্রকৃতির অবচেতন 
সপ্তিতেও_যখন তার মধ্যে ছিল না ব্যাক্ত-চেতনার সুচনা । তারপর জ'বকে 
কেন্দ্র করে অর্ধচেতন স্বপ্নের ধাঁধায় নিজেকে খ:জেছে সে এষণার 'বাচত্র 
ছন্দে-তার মধ্যে কত বিকবঁত, কত রূপান্তর, কত 'বপর্যয়। কিন্তু 
সে-এষণাতেও অক্ষুগ্র রয়েছে সামরস্যের সেই আনন্দ । আবার ওই আনন্দেরই 
অবিকল্পিত অনন্ুভব দেখি শাশ্বত আঁতচেতনার স্বপ্রাতিষ্ঠ মহিমায়_একদিন 
যার মধ্যে প্রবুদ্ধ জাবচেতনা একাকার হয়ে যাবে অখণ্ড সাচ্চদানন্দের পরম 
সায্জ্যে। ভাবের চোখে জড়বিশ্বের দিকে তাকাই যখন সংস্কারাবমডক্ত 
বিজ্ঞানের প্রাতিভদাপ্তি নিয়ে, তখন দোখ জগং জুড়ে এই তো অখণ্ডের 
আনন্দলাীঁলা। এ-লাঁলায় তিনিই নট, তাঁনই স্য্ধার-তাঁর সবৈশ্র্যের 
আানন্দচ্ছটায় ফুটেছে বিশ্বের এই শতদল। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
দেব-মায়। 


আআ নামভিম“িরে সকম্যুং গোঃ। 
অন্যদন্যদস্দর্যং বসানা 
নি মায়িনো মমিরে র্‌পমস্মিন্‌ ৷! 


মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া 
স্‌রচক্ষসঃ পিতরো গভনা দধুঃ ৷ 
ঝগ্ৰেদ ৩।৩৮।৭; ১৯৮৩৩ 


তাইতো আজও তারা এই বাঁযববষাঁ* দেবতা আর ধেনুর-পিণার নাম “য়ে 
দিকে-দিকে র্‌পায়ত করে চলেছে আলোকজনন'ীর নির:ড় শত্তিকে; সে-শাঁন্তর ববচিত্র 
বাঁ্যে' ঢেকেছে তারা আপন তন-এমানি করে মায়রা ফুটিয়ে তুলেছে রূপের মায়া 
এই সতের মধ্যে। 


র্‌প দিলেন সবাইকে এ'রই মায়ায় মায়াবাঁরা; বাঁয'দগগ্ত দৃষ্টি যে-পিতাদের, 
একেই ভ্রণের মত তাঁরা নিহিত করলেন সবার মধ্যে। 
_বথগ্বেদ (৩৩৮৭; ৯৮৩৩ ) 


যে-সন্মাত্রের মধ্যে স্বয়ম্ভুবার্যের সংবেগে চিৎসন্তার নিরগকুশ আনন্দে 
জাগে 'বিস্‌ৃষ্টির প্রব্তনা, তিনিই আমাদের স্বরূপসত্য। আমাদের সকল 
ভাব ও ভাঙ্গার অন্তৰ্যামী আত্মা বতানি_আমাদের সকল কৃতি সৃষ্টি ও 
সম্ভূতির তিনিই আদি, তানই অন্ত। কাঁব শিল্পী অথবা সংগণীঁতকার 
কলারুপের সৃষ্টি করে যখন, তখন আত্মসত্তার কোনও অন্তগুঢ় বাঁজভাবকেই 
তারা র্‌পায়িত করে। অথবা কার; মনাষাী বা রাজনীতিবিদ অন্তর্নিহিত 
ভাবকেই দেয় কচ্তুরুপের আকার, অথচ এই ব্যাকৃততে তাদের কোনও 
স্বর্‌পচ্্ৃত ঘটে না। তেমনি এই বিশ্বসম্ভূতিও সেই শাশ্বত বিশ্বকাবর 
আনন্দচিন্ময় আত্মরুপায়ণ। বাস্তবিক, সমস্ত সৃষ্টি বা সম্ভতর তত্বই 
তা-ই : বাঁজ হতে যা অঙ্কারত হল, বাঁজেই ছিল তা নিহিত--বাঁজ-সত্তায় 
ছিল তার প্রাক্‌-সত্তা, পূর্বসিদ্ধ ছিল তার আত্মবভাবনার সংবেগ, সম্ভাঁতর 
আনন্দেই সৎকাল্পিত ছিল তার ছন্দ। প্রাণপণঙ্কের আদি-কণিকাতেই সত্তার 
গঢ় সংবেগে প্রচ্ছন্ন ছিল জাঁবাপণ্ডের অবশ্যম্ভাবী পারণাম। বক্তুত, 
অন্তঃসংজ্ঞা অন্ত্বত্বী বাঁজশক্তিই সৰ্বত্ৰ বহন করে নিজের অন্তগুঢ় সরূপকে 
ফুটিয়ে তোলবার অদম্য আক্‌তি।' কেবল জ'ীব যেখানে আত্মবিসৃষ্টির কর্তা, 
সেইখানেই সে নিজের সঙ্গে কল্পনা করে সৃষ্টিশক্তির ও সৃষ্টির উপাদানের 


১১৮ দিব্য-জাঁবন 


একটা প্রভেদ। ব্তুত শক্তির সঙ্গে তার দ্বরূপের কোনও পার্থক্য নাই। 
শক্তির সাধনরুপে কম্পিত ব্যক্তিচেতনাও যেমন সে নিজে, তেমান সৃষ্টির 
উপাদান ও পাঁরণাম হতেও সে অভিন্ন । ' অর্থাৎ বিসৃষ্টির আপাতাভন্ন 
পর্বে-পর্বে আছে একই সত্তা, একই শক্তি, একই আনন্দের লালা_'বাভিন্ন 
পর্যায়ে ঘনীভূত হয়ে। প্রত্যেক পর্যায়ে তার বিবিক্ত অহং নিজেকে ঘোষণা 
করছে ‘এই তো আমি’ বলে, কিন্তু সর্বত্র তার আত্মশক্তিরই বিচিত্র গুণলালা 
আত্মর্‌পায়ণের বিচিত্র উল্লাসে নিজেকে করছে মঞ্জারিত। 

সন্মাত্রের বিভুতিও তো তার আত্মদ্বরূপ ছাড়া আর-কিছুই হতে পারে 
না। এ তার লালা, তার ছন্দ_তার আত্মসত্তা চিংশাক্তি ও আনন্দস্বভাবেরই 
স্ফর্তে। তাইতো যা-কছু ফোটে জগতে, সে-ই বহন করে সত্তার আকৃতি। 
সে চায় সণ্কল্পিত রুপের স্ফুরণ, তার মধ্যে আত্মভাবের উপচয়। যে চেতনা 
ও শান্তি তার অন্তর্ন“হিত, তাকে সে চায় পুষ্ট স্ফডরেত উপাচিত ও অনন্তগৃণে 
বাৰ্ধত করতে। বিশ্বের ঘটে-ঘটে রয়েছে আনন্দের প্রোত_অব্যক্ত হতে ব্যক্ত 
হওয়ায় আনন্দ, রপায়ণে আনন্দ, চেতনার ছন্দোদোলায় আনন্দ, শক্তির মডক্ত- 
ধারায় আনন্দ । সেই আনন্দকে বাড়িয়ে উপচে তোলা-যেদিকেই হ’ক, যেমন 
করেই হ’ক; অন্তরের . যে-ভাবই অন্তৰ্যামী সাঁচ্চদানন্দঘনবিগ্রহের নিগঢ়ঢ় 
বাণীর বাহন হ’ক, তাকেই সার্থক করে তোলা আনন্দ-রসায়নে এই তো 
সর্বভূতের একমাত্র আকুতি 

বিশ্বের যদি কোনও লক্ষ্য থাকে, পূর্ণতার কোনও এষণা যদি নিহত 
থাকে তার মধ্যে, তাহলে 'ঁক ব্যাষ্টতে কি সমচ্টিতে তার র্‌প হবে_আত্ম- 
সত্তাকে, অন্তগুঢ় শাক্ত ও চেতনাকে, নিরুঢ় আনন্দস্বভাবকেই পারপূর্ণ' 
ঞশ্বর্যে ফুটিয়ে তোলা কিন্তু ব্যাক্তিচেতনা ব্যক্তিরুপের সৎকাঁর্ণ বেষ্টনাতে 
বাঁধা পড়ে যদি, তাহলে তার পূর্ণরুূপ কিছুতেই ফুটবে না। যে সান্ত, 
তার মধ্যে অখণ্ড পূর্ণতা কখনও ফোটে না এইজন্য যে, সান্তের তা স্বরূপ- 
কল্পনার প্রতিক্‌ল। অতএব সান্তভাব ঘুচে অনন্তচেতনার উল্মেষেই ব্যক্তির 
একমান্র সার্থকতা । আত্রজ্ঞান ও আত্মোপলান্ধর সাধনায় আনন্ত্যের অ্ভিব্যাক্ত 
ঘটে যদ, তবেই সে ফিরে পাবে তার স্বর্‌পসত্য। যানি অনন্ত সত্তা অনন্ত 
চেতনা ও অনন্ত আনন্দ, তানি যে তার আত্মস্বরুপ, তার সান্তভাব যে তার 
পরমার্থসত্তার চিত্রবিভাঁতর লাঁলাকণ্ডুক মাত্-এই পরমসত্যের অননভবে তখন 
চরিতার্থ হবে তার এষণা। 

অন্তহীন দেশ ও কালরুপে প্রসারিত তাঁর অমেয়সত্তার বিপুল পট- 
ভূমিকায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দের এই-যে বিশ্বলাীলার কল্পনা, তার রহস্য বুঝতে 
হলে তার ততত্বর্ূপের অনুধ্যান করতে হবে আমাদের। সে-রূপকে আমরা 
এইভাবে তরঙগায়ত দেখি প্রচেতনার পর্বে-পর্বে। প্রথম পর্বে চিৎসত্তা সংবত্ত 


দেব-মায়া ১১৯ 


ও আত্মসমাহিত হয়ে নিলাীন হল ধাতুর ঘনাঁভাবে_অনন্ত বিভজনের 
সম্ভাবনা নিয়ে, A UO CE nn 
হত না। দ্বিতীয় পর্বে, স্বতোনিরদ্ধ চিৎশাক্তি ফুটে উঠল রুপময় প্রাণময় 
ও মনোময় বিগ্রহরূপে। শেষ পর্বে, মনোময় বিগ্রহ মুক্তি পেল স্বরূপোপ- 
লান্ধর নির্বারত প্বাতন্ম্যে নিজেকে সে' জানল  বিশ্বললার অখণ্ড অনন্ত 
সতত্রধাররনপে। আর সেই প্রময়ক্তির উল্লাসে আবার সে ফিরে পেল সণমাহণীন 
সং-চিং-আনন্দের স্বরুপপ্রত্যয়, ম:ঢ় দশাতেও যা ছিল তার আত্মসত্তার গুহাচর 
চিরন্তন সত্য। শক্তিস্পন্দের এই তিনটি ছন্দের জ্ঞানই বিশ্বরহস্যের একমাত্র 
কুণ্টিকা। 

বিশ্বপরিণামের এই ছন্দকে আমরা রপায়িত দেখ প্রাচীন বেদান্তের 
শাশ্বত অন,্ভবে এবং সেই দর্শনের আলোকে পাই এ-যুগের প্রাতিভাসিক 
পারণামবাদের সত্য পরিচয়। কালের কলনায় বিশ্বপারণামের যে-ললা 
দেখেছিলেন প্রাচীন খা্ষ, আজ বৈজ্ঞানিকও শাক্ত ও জড়ের তত্ত্বালোচনায় 
তারই অনচ্ছ পাঁরচয় পেয়েছেন। সে-পারিচয়কে সডস্পষ্ট ও সনপ্রমাণ করতে 
হলে আবার তাকে উদ্ভাসিত করতে হবে আমাদেরই ভাণ্ডারে সণ্টিত বেদান্তের 
পরাণ ও শাশ্বত সত্যের জ্যোতিতে। এমনি করে প্রাচ্যের পঢররাণ-জ্ঞান আর 
প্রতাীঁচ্যের নবান জ্ঞানের অন্যোন্যসঙ্গমে ফুটবে তাদের পরস্পরের দ'ঁপ্ত পারচয়। 
আজ জগতের ভাবধারা চলেছে যেন সেই যডক্তবেণীরই অভিমুখে। 

তবু, সৰ্বং খল্বিদং রহম’ শুধু এই তত্ত্বের আবিষ্কারে সকল সমস্যার 
সমাধান হয় না। বিশ্বমূল পরমার্থতত্বকে চিনোছ আমরা, কিন্তু বক করে 
তি পারণত হলেন এই প্রতিভাসে, তার ইাঁতহাস এখনও জানি না। সমাধানের 
চাবিকাঠিটি পেয়োঁছ, কিন্তু কোন্‌ তালায় তাকে ঘোরাতে হবে তা তো বলতে 
পারি না। পরমার্থতত্বকেই শুধ জানলে হবে না, জানা চাই তার পরিণামের 
খারাকেও। কারণ, ধারা যে আছে, ‘যাথাতথ্যতঃ’ অর্থের বিধান যে আছে জগতে 
সে তো স্পষ্ট দেখছি। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের শক্তি অব্যবহিত হয়ে কাজ করছে 
না বিশ্বে, কেননা তান তো এঁন্দ্রজালিকের মত খেয়ালখুশির চুড়ান্তলালায় 
লোক-বিসহষ্টি করে চলেননি শডধড ব্যাহ্‌তের মন্ত্র আউাড়য়ে। 

সত্য বটে, বিশ্ববিধানের বিশ্লেষণে দেখি শডধড বিক্ষিপ্ত শাক্তলীলার একটা 
সমতা এবং কতকগ্‌ড়লে নির্দিষ্ট খাতে সে-লাঁলার প্রবহণ_কোনও খতের ছন্দে 
নয়, কেবল শক্তির যদচচ্ছা প্রবৃত্তিতে অথবা অভ্যস্ত শাক্তিপারণামের গতানযু- 
গাঁতক ধারা ধরে। বিশ্বে নিয়মের এই তাৎপর্য । কিন্তু শক্তিকে কেবল 
শক্তিরূপে দেখলেই তার প্রকৃতি সম্পর্কে এই রায়কে চুড়ান্ত বলে মানা চলে, 
নইলে এ শঢধু তার একটা গোঁণ আপাতপরিচয়। শক্তিকে সত্তার আত্মসম্ভাঁত 
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একটা প্রতিরূপ ছাড়া আর-কিছ বলতে পাঁর না। তখন মানতে হয়, 
সন্মান্রেরই খতময় প্রশাসনে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রবাহের নিরুনপত চলন এবং লক্ষ্য। 
আবার, চৈতন্যই যখন অনাদিসন্মাত্ের স্বভাব এবং তার শক্তিরও বায, তখন 
সন্মাত্রের সত্যবিভাঁততেও আছে 'চিৎসত্তার স্বরূপপ্রত্যয়। অতএব শক্তি- 
প্রবাহের ধারা নিরনপিত হচ্ছে চৈতন্যে নিরুঢ় বিজ্ঞানশাক্তর স্বতোদেশনায়, যা 
চিৎসত্তার স্বরুপপ্রত্যয়ের প্রেতে দ্বারা অনতিব্তনাীয় খতের পথে শক্তিকে 
পরিচালিত করবে। সডতরাং বিশ্ববিসৃষ্টির মুলে রয়েছে যে-প্রবর্তনা, তা 
{ব*্বচেতনারই স্বতোদেশনার বার্য, অথবা আনন্ত্যের আত্মসংবিতের সেই 'দব্য 
সামর্থ্য যা নিজের কোনও সত্যবিভূতিকে প্রত্যক্ষ ক’রে তার র্‌পায়ণের নিত্য- 
ধারার পথে সঞ্চারিত করতে পারে সিসকক্ষার প্রবেগ। 

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, অনন্তচিন্মান্র এবং তার ল'লাপারণামের মাঝে 
একটা বিশেষ শক্তি বা বৃত্তির খেলাকে আমরা মানতে যাই কেন? যাকে 
বলি আনন্ত্যের আত্মসংবিংৎ, সে কি কামচারবশে এই রুপের মেলা সৃষ্টি করতে 
পারে না-_যার ততদিনই আয়; যতাঁদন না সে প্রলয়মন্ত্রে লয়ে যায়? 
সেমিটিক শাস্তরেও তো এমন কামচারের কথা আছে। ‘ঈশ্বর বললেন, ফুট;ক 
আলো, আর অমনি আলো ফনটল।’ কিন্তু 'ঈশ্বর বললেন আলো হ'ক'- 
একথা যখন বাল, তখন ধরে নিই, চিৎশক্তির এমন-একটা বৃত্তি আছে যা 
আলোকে বেছে নেয় আলো-নয়-যা তার থেকে । আবার যখন বাল, ‘অমনি 
আলো হল’ তখনও তার পিছনে থাকে চিৎশাক্তরই একটা দেশনা ও /ক্রিয়ার 
কল্পন যা তার জ্ঞানাশক্তির প্রতিরূপ। সেই '্রিয়াশাক্তই করে আলোর 
বিসৃষ্টি জ্ঞানাশবন্তির অনড্ধ্যানের ছন্দে এবং আলো-নয়-যা তার মারণশত্তির 
অতএব তার শক্তিপরিণামও অনন্ত । তাই সম্ভাঁতর সেই ির্বশেষ আনন্ত্যের 
মধ্যে সত্যবিভ্তর একটি সবিশেষ কলাকে আবিচ্কার ক’রে তার খতের ছন্দে 
জগৎ গড়ে তোলা_তার জন্য চাই বিদ্যাশক্তির এমন-একটা ব্রত’ বা নির্বাচনী 
বৃত্তি যা পরমার্থসতের আনন্ত্য হতে গড়ে তুলবে সান্তের প্রতিভাস। 

বৈদিক খাষিরা এই শন্তিকে বলতেন 'মায়া’। তাঁদের কাছে মায়া পরা 
সংগবতের সম্প্রজ্ঞানের বায, যা অনন্ত-সন্মাত্রের অসীম বিশাল সত্য হতে 
সামার রেখায় “মিত' ক'রে নিজের মধ্যে ফটিয়ে তোলে নাম আর রুপের খেলা। 
এই মায়াতে স্বরুপ-সত্তার অটল সত্য দুলে ওঠে 'ক্রিয়াসত্তার খতের ছন্দে। 
অর্থাৎ দাশনিকের ভাষায় বলতে গেলে, যে-পরমার্থনতের মধ্যে বাবিক্ত-সৎ্কুচিত 
না হয়ে সমাল্ট আছে সমচ্টিরই রুপে, এই মায়াতে সে ফুটে ওঠে প্রাতিভাসিক 
সত্তা হয়ে। তার মধ্যে সমাষ্ট থাকে ব্যচ্টতে এবং ব্যচ্ট থাকে সমচ্টিতেঁ 
সত্তার সঞ্গে সত্তার, চেতনার সঙ্গে চেতনার, শন্তির সঙ্গে শক্তির এবং আনন্দের 
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সঞশ্গে আনন্দের লাঁলার দোলায়। প্রথমত ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি এবং সম্ষ্টর 
মধ্যে ব্যচ্টির এই লাঁলাকে আড়াল করে রাখে আমাদেরই মনের লালা বা মায়ার 
বিভ্ৰম । ব্যষ্টি তখন ভাবে, সমষ্টিতে সে থাকলেও সমণ্টি তো তার মধ্যে নাই 
আর সমচ্টিতেও সে বিবিন্ত হয়ে আছে--সবার সষ্গে একাকার হয়ে তো নয়। 
মনোলালার এই প্রমাদ হতে দাঁর্ঘ সাধনায় যখন জাগি অতিমানসের ল'লায় 
বা মায়ার সত্যে, তখন দেখখ ব্যষ্টি আর সমষ্টি এক হয়ে জড়িয়ে আছে এক-সত্য 
আর বহু প্রতিরূপের অবিচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে। মনের এই-যে অবর মায়ার বঞ্চনা 
আমাদের এখন ঘরে আছে, তাকে মেনেই আমরা তাকে ছাড়িয়ে যাব। কেননা, 
আঁধার সঞ্কোচ আর খণ্ডতায়, বাসনা সংঘর্ষ ও দুঃখতাপের 'বক্ষক্ধ বেদনায়, 
এও তো সেই পরমদেবতার লালা । এ-লালায় নিজেকে স'পে দিয়েছেন তান 
তাঁরিই আত্মজা শাক্তর কাছে, তাই তার অন্ধতার গড়ণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করতে 
তাঁর কুণ্ঠা নাই। কিন্তু আরেকাঁট মায়া আছে এই মনের মায়ার আড়ালে 
তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে হবে আমাদের। কেননা, এ-মায়া যে পরম- 
দেবতার লোকোত্তর লাঁলা_ সত্তার অন্তহান লাসে, প্রজ্ঞার ভাস্বর দণীপ্তিতে, 
অবষ্টন্ধ শক্তির বিপুল এশ্বর্যে, অফুরন্ত প্রেমের উচ্ছবাসিত উল্লাসে। এ- 
লালায় শক্তির কবল হতে ম্‌ক্ত হয়ে তাকে জাঁড়য়ে ধরেন তান আত্মারামর্পে 
_তার জ্যোতর্‌দ্ভাসিত সত্তায় সার্থক করেন তার সেই আকুতি, যার আবেগ 
তাঁর কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়োছল গোড়ার দিকে। 

পর এবং অবর মায়ার মধ্যে এই সূক্ষ্ম দ্বৈতলাঁলার সমর্থন আছে ব্যাক্তির 
ভাবে এবং বিশ্বের তত্ত্বেও। কিন্তু এদেশের দুঃখবাদ' ও মায়াবাদ' দার্শানকেরা 
তা জানতে অথবা মানতে চান না। তাঁদের মতে মনোময়ণ মায়াই ( সম্ভবত 
তা অধিমানসেরই নামান্তর ) জগৎ সৃষ্টি করেছে। তাই তার সমষ্ট জগৎ হবে 
একটা অনির্বচনাঁয় প্রহেলিকা-চিৎসত্তার একটা স্থাবর অথচ জঙ্যম স্বগ্নাবিকার, 
যাকে প্রতিভাস বা পরমার্থ কোনও কোঠাতেই নিশ্চয় করে ফেলা যায় না৷ 
কিন্তু মনকে স্রষ্টার আসন দেওয়া সম্যক: দৃষ্টির পরিচয় নয়। অন্তর্যামিণণ 
সৃষ্টিপ্জ্ঞা আর সংষ্টর জালে জড়িত প্রাকৃতচেতনা, দুয়ের মাঝে মন একটা 
তটস্থ বৃত্তি মাত্ৰ। সচ্চিদানন্দই অবর স্পন্দলালায় নিজেকে সংবৃত্ত করেছেন 
মহাশক্তির আপনভোলা জড়সমাধিতে-যেখানে নিজেরই খেলার মাঝে সে 
আত্মহারা । আবার সেই আত্মবিস্মতির আঁধার হতে ফিরে চলেছেন তনি 
স্বরূপের জ্যোতিলেবকে। এই অবতরণ আর উত্তরণের লালায় মন তাঁর অন্য- 
তম করণ মাত্র । সংষ্ট্র অবরোহক্রমে মন একটা সাধন শডুধঢ, সৃষ্টির বিগড়ে 
প্রব্ত'না সে নয়। তেমান আরোহক্রমেও সে একটা সংক্রান্তিদশা মাত্র_আমাদের 
স্বরূপের গঞ্গোত্রী বা বিশ্বসত্তার পরম আশ্রয় নয়। 

যে-দার্শননকেরা মনকেই জগতের স্রল্টা বলে কল্পনা করেন, অথবা তাকে 
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মানেন বিশ্বরুপ' ও বিশ্বাতীতের মাঝে একমাত্র মধ্যস্থ বলে, তাঁদের মধ্যে দয়নাট 
পক্ষ । কেউ তাঁরা নির্বিশেষ-অধিষ্ঠানবাদা, কেউ বা বিজ্ঞানবাদী। 'নার্বশেষ- 
অধিষ্ঠানবাদ্দীদের মতে জগৎ কেবল মন, ভাব বা বিজ্ঞানের খেলা। তবে সে- 
ববজ্ঞানও অবাস্তব খেয়ালের ঢেউ শুধু, কোনও তাত্বিক সত্তার সঙ্গে তার' কছু- 
মাত্র সম্বন্ধ নাই। এমন-কি কোনও তত্ত্ববস্তুর অস্তিত্ব থাকলেও তা নি্বশেষ, 
অব্যবহার্য_প্রপণ্ডের সণ্গে কোনও সাম্যই তার সম্ভব নয়। 'কন্তু বজ্ঞান- 
বাদ'রা অধিষ্ঠানসত্য আর কাল্পতপ্রতিভাসের মাঝে একটা সম্বন্ধ আছে 
স্বাঁকার করেন! তাঁদের মতে সে-সম্বন্ধ শুধু বিরোধ ও ব্যাবৃত্তির সম্বন্ধই 
নয়। এখানে আমি যে-দাষ্টর কথা বলাছ, সে কিন্তু ববজ্ঞানবাদেরই ধারা ধরে 
আরও এগিয়ে গেছে। এ-দ্‌ষ্টিতে স্রষ্টবিজ্ঞান বস্তুত সদ্‌ভূত-বিজ্ঞান অর্থাৎ 
তা চিৎশাক্তর সেই: দিব্য সমমর্থ্য যা তত্ত্বের দ্যোতক, তত্ত্ব হতে জাত এবং 
তত্বধর্মণ যা শুন্য বি অতত্ত্বের বিজস্ভণ নয়, বা অবস্তুর জাল বুনে চলেনি 
অসতের মধ্যে । এ এক চিন্ময় পরমার্থ তত্ত্ব, যা নিজের অক্ষয় অক্ষোভ্য স্বরুপ- 
খাতুকেই 'বচ্ছবারত করছে বিচিত্র বিপারণামে। অতএব এ-জগৎ বশ্বমনের 
একটা বকল্প নয় শডধু। যা মনের অতাঁত, এ তারই আত্মর্‌পায়ণ। চিৎ- 
সত্তার ্লতের প্রকাশ এই রুপায়ণে, তা-ই হল তার প্রতিজ্ঠা। এই খতম্ভরা 
প্রজ্ঞার ঈশনাই ফুটেছে আ'তমানসের ‘খত-চিৎ’রুপে* যা লোকোত্তর ভূমিতে 
সদ্‌ভূত 'বজ্ঞানরাজকে বৃহৎসামের সুরসডষমায় গে'থে নিচ্ছে _মন-প্রাণ-জড়ের 
ছাঁচে ঢালবার আগে। 

চেতনার উত্তরায়ণের বেলায় দেখ, সদ-ভূত পরমার্থই আছে সকল সত্তার 
*পছনে অধি্ঠানরনূপে_পরমপদে। মধ্যভূমিতে নিজেকে সে ফুটিয়ে তুলছে 
“বজ্ঞানময় সম্ভূতিের আকারে, যার মধ্যে আছে তার স্বরুপ-সত্যের ছন্দঃসুযমা। 
সেই জ্ঞানই আবার অবরভূমিতে 'বচ্ছনরত করছে নিজেকে 'চৎসত্তার ‘বাচত্র 
ছন্দোলালায়_স্বরুপসত্তার প্রাতভাসরুপে। কিন্তু এই চিংপ্রতিভাসের মধ্যে 
নিগ্্‌ঢ় রয়েছে তার স্বর্‌পসত্তার প্রতি এক অদম্য আকর্ষণ। তাকে সে ফিরে 
পেতে চায় অখণ্ডরুূপে_কখনও প্রচণ্ড এক উল্লম্ফনে, কখনও-বা 'বজ্ঞানময় 
মধ্যভূমির সোপান বেয়ে সহজধারায়। এই আক্‌্রৃত আছে বলেই মানুষের 
মনে জাবনের রুপ ফুটেছে পর্ণতাহ'ন ছায়ার মায়া হয়ে, মনোময় প্‌রুষের 
মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে এক লোকোত্তর পূর্ণ তাসিদ্ধির নিরুঢ় অভীগ্সা। সে 
শুধু প্রতিভাসের মুলে ববিজ্ঞানময় সৌষম্যকে আবিভ্কার করেই তৃপ্ত নয়, 
তাকেও ছা'ঁড়য়ে সে আকুল হয়ে ছুটছে বিশ্বোত্তীর্ণের অকল পানে। পরমার্থ_ 


* ‘্ত-চিং’ কথাটি নিয়েছ বেদ থেকে; তার অর্থ ‘বৃহৎ’ বা আত্মসংবিতের অব্যাহত 
বৈপুল্যের মধ্যে স্বর্‌পে-সত্তার ‘সত্য’ এবং 'ক্রিয়া-সত্তার ‘ঝতের' অকুণ্ঠ অনুভব 
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বিজ্ঞান-প্ৰতিভাস, এই ব্রয়ীর ছন্দ আমাদের চেতনার সকল বৃত্তি, সমগ্র প্রকৃতি 
ও পরম নিয়'তিতে। তাই একথা কিছুতেই বলা চলে না যে নিখাদ নি্বিশেষের 
সঙ্গে নিছক সবিশেষের একান্ত বিরোধই বিশ্বের একমাত্র তত্ব । 

শুধ মনের তত্ত্ব দিয়ে বিশ্ব-সত্তার সকল রহস্য বোঝা যায় না। একটা 
কথা খুবই স্পষ্ট । চৈতন্য অনন্ত হয় যদি, তাহলে নিশ্চয়ই তার প্রকাশ হবে 
অসাম জ্ঞান-বৃত্তিতে-আমরা যাকে বাল ‘সর্ব জ্ঞতা’। কিন্তু মনকে তো বলা 
চলে না জ্ঞানের বৃত্তি বা সবজ্ঞতার সাধন। মন হচ্ছে “জজ্ঞাসার’ বৃত্তি। 
সাঁবকল্প মননের বশেষ কতগুলি ধারা ধরে যতটুকু জ্ঞান সে আহরণ করতে 
পারে, তাকে প্রবৃত্তিসাম্যের অন;ুকুলে ব্যবহার করাই তার ধর্ম। আহত 
জ্ঞানের সবট;কু তার দখলে থাকে না। স্মৃতির ভান্ডারে সে পুজি করে রাখে 
=_সত্যকে নয়, সত্যের বিনিময়ে কতগ্ডলৈ চলাত কাঁড়। দিনের বেসাতিতে 
সেই প'জটুকু নিয়েই তার নাড়াচাড়া । বাস্তাবক, মন ‘জানে’ একথা বলা চলে 
না। সে জানতে চায় মাত্র এবং কিছুই জানতে পারে না শুধ ছায়ার মায়া ছাড়া। 
বিশ্বের স্বর্পতত্বকে নিজের ভূমিতে নিজস্ব ব্যবহারের প্রয়োজনে ভাঙিয়ে 
নেওয়া-এই তার শক্তির সাঁমা। কিন্তু অন্তর্যামিরূপে যে-শক্তি বিশ্বকে 
জানে, মন সে-শক্তি নয়। অতএব বিশ্বের প্রকাশ বা বিসংণষ্ট্র মলে আছে 
মনেরও অতীত আর-কোনও শক্তির লাঁলা। 

যাঁদ বলি, ব্যক্তিমনের সৎকাঁর্ণ উপাধি হতে নির্ম;ক্ত এক অনন্ত মনকে 
তো 'বশ্বের স্রল্ট্রূপে কল্পনা করা যায় ?...তাহলে মনের যে-সংজ্ঞা দই 
আমরা, অনন্ত মনে কিন্তু তার আরোপ চলবে না। উপাধিনিমর্বক্ত মন হল 
উন্মনাীলোকের তত্তৃ, তাকে বলা যায় অতিমানসের সত্য। প্রাকৃতমনের ধর্মকেই 
অনন্তগ্ঢণত করে অনন্তমনের কল্পনা কার ষাঁদ, তাহলে সে-মন সৃষ্টি করবে 
এক অন্তহানা নিঞ্ধতি-যার মধ্যে শুধ যদ্‌চ্ছা অনিয়ম ও অন্ধ বিপারণামের 
অকল উত্তালতা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চলবে এক অন;পাখ্য পরিণামের দিকে। আর 
তার মধ্যে সে অনন্তমন হাতড়ে বেড়াবে শুধ একটা অস্পষ্ট আকতে নিয়ে। 
যে-মন অনন্ত সর্বজ্ঞ ও সর্বেশ্বর, সে তো মন নয়_সে হল আঁতমানস' সংবং। 

প্রাকৃতমন যেন আয়নার মত। তার মধ্যে ভাসে প্রাক্তন তত্ত্ব বা, তথ্যের 
র্‌প কি ছায়া। তারা আসে বাইরে থেকে_অন্তত মনের চেয়েও বৃহৎ তারা। 
যে-প্রতিভাস বাইরে আছে বা ছিল, মন নিজের মধ্যে পলে-পলে তার মহার্ত গড়ে। 
তাছাড়া তার আছে বাস্তবেরও বাইরে সম্ভাবিতের কল্পরুূপ গড়বার সামর্থ্য । 
অর্থণং প্রাতিভাসে আজও যা ফোটেনি কিন্তু একদিন ফুটতে পারে, তারও কল্পনা 
জাগে তার মধ্যে। কিন্তু লক্ষণীয়, যা ঘটবে তা যদি' অতীত ও বর্তমানের 
নিশ্চিত পঢ়নরাবৃত্তি না হয়, তাহলে তার ভবিষ্যরূপকে কল্পনায় ঠিকমত 
ফোটাতে সে পারে না। তবে যা হয়েছে আর যা হতে পারে, এ-দয়ের সমা- 
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হারে একটা অভিনব রূপায়ণের আভাস দেওয়া--এ-সামর্থ্যও মনের আছে। 
কিন্তু. এমনি করে সম্ভাবিতের সিদ্ধ আর অসিন্ধ রূপের জড়ি মেলাতে গিয়ে 
প্রচেষ্টা তার কম-বেশ' সার্থক হয় কখনও, কখনও-বা হয় একেবারেই ব্যর্থ । 
এমনও দেখা যায়, কল্পনায় সে যা গড়োছল, বাস্তবে তা ফুটল অন্যরূপে- 
তার অভাঁষ্ট লক্ষ্যের দিকে না গিয়ে চলল তা আরেক দিকে। 

অনন্তমনেরও যদি এই ধর্ম হয়, তাহলে তার সৃষ্টি হবে বিরুদ্ধ সম্ভাবনার 
সংঘাতে ক্ষুব্ধ একটা অনিয়ত জগং। সে-জগং কেবলই সরে-সরে যাবে, কেবলই 
ভেঙে-ভেঙে পড়বে-স্রোতের টানে চলার মধ্যে কোথাও তার িশ্চয়তার আভাস 
থাকবে না। যেন সে সংও নয়, অসংও নয়। কোনও নির্দিষ্ট নিয়তি বা ধরব লক্ষ্য 
তার নাই, আছে শুধ ক্ষণিক লক্ষ্যের অন্তহীন পরম্পরা যার পর্যববসান “বিদ্যার 
ঈশনা- বা দেশনা-হাঁন নিল'ক্ষ্যের কোন্‌ অকল পাথারে! এও একধরনের 
নির্ববিশেষ-অধিচ্ঠানবাদ। এর স্বাভাবিক পরিণতি শ্দুন্যবাদ মায়াবাদ কিংবা 
তার সগ্যোত্র কোনও দর্শনে। এ-দর্শনে বিশ্ব কোনও তত্ত্বস্তু নয়, বিজাতীয় 
একটা-কিছুর আভাস বা প্রাতিবিদ্ব সে। আবার তাও আগাগোড়া একটা মিথ্যা 
আভাস, একটা বিকৃত প্রতিবিম্ব মাত্র । বিশ্বব্যাপারে ফুটছে শুধু মনের একটা 
ব্যাকুল প্রয়াস । নিজের কল্পনাকে রুপ দিতে চাইছে সে নিখুত করে, কিন্তু 
পারছে না-_কারণ তার কল্পনার মুলে স্বরূপসত্যের অকুণ্ঠ প্রতি নাই। তাই 
তার অতাতশাক্তর মুঢ় প্রবাহ অসহায় বর্তমানকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে পার- 
ণামহ'ন অব্যক্তের অক্‌ল পারাবারে। এ নিরন্ত অভিযানে সে কূল পাবে 
হয় আত্মঘাতে, নয়তো শাশ্বত নৈঃশব্দ্যের অতল গহনে।...এই তো শনুন্যবাদ 
এবং মায়াবাদের স্বরূপকথা। যাঁদ ধরে নিই, প্রাকৃতমন অথবা তার সগোন্ 
কোনও তত্ত্বই বিশ্বের পরমা শক্তি এবং বিশ্বকল্পনার আধার, তাহলে অবশ্য মায়া- 
বাদ বা শুন্যবাদই হবে আমাদের তত্তৃজ্ঞানের চরম পরিচয় 

ক্তু অনাদি বিদ্যাশক্তিকে যখন প্রাকৃত মনঃশক্তির চেয়েও একটা বড় শক্তি 
বলে জানি, তখন দেোঁখ বিশ্বতত্তের এ-ব্যাখ্যা নিতান্তই অসম্পূর্ণ অতএব 
অপ্রমাণ। দর্শনের একটা ধারারুূপে সত্য হলেও এ কখনও সমগ্র সত্য নয়। 
প্রাকৃতবনদ্ধির বিচারে বিশ্বপ্রতিভাসের রণতি' হয়তো এই । কিন্তু এ তো তার 
স্বর্্‌পসত্য বা চরমতত্ত্ের নিরুড় বিধান নয়। কারণ দেহ-প্রাণ-মনের বিশ্বজোড়া 
_ খেলার পিছনেও এমন-কিছুর আভাস পাই, যা শাক্তপ্রবাহের আলিঙ্গনে বাঁধা 
পড়োন বরং শাক্তিকেই সে জড়িয়ে আছে শাস্তা হয়ে। ‘অস্তিত্বের চক্লতলে 
বাঁধা পড়ে’ তার অর্থ খণ্‌জে মরা-এই তো তার ‘নিয়তি নয়। এ-জগৎ তার 
আপন ধাতুতে গড়া, অতএব সে তার সকল তত্ত্‌ খ'ডটিয়ে জানে । তাই নিজের 
{ভিতর থেকে একটা-কছুকে রুপ দেবার নিরুত প্রয়াসে অসহায়ভাবে সে ভেসে 
চলে না অতীত সংস্কারের দুার্ন'বার বানের টানে। স্বরুপের যে পর্ণ ছাব 
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ফুটে আছে' তার চেতনায়, এইখানেই তার রূপায়ণ সিদ্ধ করে তোলে সে তলে- 
{তলে ।...বস্তুত জগৎ একটা সিদ্ধ-সত্যের প্রকাশ। এক দিব্য ক্ৰুতুর প্রশাসন- 
দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত, এক অনাদি স্বরুপদৃচ্টির সত্যবাঁ্যকেই সে ফুটিয়ে তুলছে 
রূপের ছন্দে । তাই ভাবকের চোখে এ-জগং এক দেবশিল্পীর অন্তাঁবহান 
রুপোল্লাসের তিলোত্তমা । 

যতক্ষণ মনের খেয়ালে প্রাতভাসের জগতে বাঁধা আছি, ততক্ষণ এই সর্বা- 
তাঁত সৰ্বাধার অথচ নিত্য-অন;সন্যত অপরপকে আমরা জান শুধু অনুমানে 
কখনও-বা আভাসে তার আবেশের অনুভব পাই। প্রকাঁতর মধ্যে দেখছ 
প্রগাঁতর কম্ব;রেখা। তাহতে অনয্মান করাছ, একটা অপ্রমেয় সিদ্ধসত্যই পলে- 
পলে উপচে উঠছে পঢর্ণতার ছন্দে। কারণ সর্বত্রই দেখ, খতের প্রতিষ্ঠা 
স্বর্পের সত্যে। আঁভানবিষ্ট হয়ে যখন তার প্রবৃত্তির নিদান আঁবচ্কার কাঁর, 
তখন দেখ খত বা বিশ্বাবধান এক অন্তরঙ্গ প্রজ্ঞার বিভূতি। সে-প্রজ্ঞা 
স্ফুরণোন্মুখ সত্তার মধ্যে ছিল নিরুঢ় এবং সত্তার স্বপ্রকাশের বাঁর্যে ছিল তার 
সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা । এম্‌ করে প্রজ্ঞাই যদি তের মধ্যে আনে প্রগতির প্রবর্তনা, 
তাহলে দিবাদষ্টর অমোঘ নিদেশকে অনুসরণ করেই যে সে-খতের প্রগতি, 
সেবিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না। আরও দোঁখ, আমাদের বদ্ধ প্রাকৃত-মনের 
খেয়ালে অসহায়ভাবে ভেসে যেতে চায় না-সে চায় মনের প্রশাসন। 'কন্তু 
বৃদ্ধিও তো চরমতত্তব নয়_সেও এক বৃহত্তর চেতনার ছায়া প্রাতভু বা বার্তাবহ 
মাত্র। অথচ সে-চেতনায় বুদ্ধির কোনও খেলা নাই। কেননা, সে-চেতনা সর্ব- 
ময়_অতএব সব জানে বলে নিজকেও সে জানে। এইহতেই অনহুমানে বযঝি, 
আমাদের বুদ্ধির উৎস যা, তা-ই এ-জগতে খতম্ভরা প্রজ্ঞারূপে ল'ঁলায়িত। 
অকুণ্ঠ প্রশাসনে এই প্রজ্ঞা নিজেই নিরনপেত করে তার খরতের ছন্দ, কেননা কি 
ছিল, কি আছে এবং কি হবে-তার সকল তত্ত্ব সে জানে। ' আর এ-জানাও তার 
স্বভাব, কারণ এ তার শাশ্বত অনন্ত আত্মসংবিতেরই একটা ভঙ্গা। যে- 
সন্মান অনন্তচৈতন্য-স্বরূপ এবং যে-অনন্তচৈতন্য অকুণ্ঠশক্তি-স্বরূপ, সে যখন 
জগৎ সৃষ্টি করে অর্থাৎ নিজেকেই প্রকট করে ছন্দঃসুযমায়, তখন তার চেতনার 
বিষয়কে আমাদের মনন দিয়ে জানি স্বয়ম্ভু জগৎসত্তারূপে-যে-সত্তা তার 
স্বর্পের সত্যকে জেনেই তাকে ফুটিয়ে তোলে রূপের ফুলে। 

কিন্তু যখন বঢ়ুদ্ধিকেও স্তব্ধ করে তলিয়ে যাই নিজের মধ্যেঁনিজের সেই 
গহনগঢুহায় যেখানে নিথর হয়ে গেছে মনের দোলন, তখনই ওই পরা সংবিং 
ঝিলিক হানে এই চেতনায় । হয়তো মনের চিরাভাস্ত সণ্কোচ আর' সংস্কারের 
বাধায় সে পঢুরাপুুরি ফুটতে পায় না। তবু একবার ওই প্রকাশের ছোঁয়াচ 
পেলেই আমাদের সামনে একে-একে খ্‌নলে যায় জ্যোঁতর দুয়ার। তখন বুঝতে 
পার, বনদ্ধির চণ্ল ক্ষীণ দাঁপালোকে ছিল এই বৃহং জ্যোতিরই চপল ছায়া। 
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তখন দেখি, মনের ওপারে, তক্ববদ্ধিরও এলাকা পেরিয়ে অতর্ক্য অপ্রমেয় আত্ম- 
জ্যোতির 'বিদন্যং-আসনে খরতম্ভরা প্রজ্ঞা আছে সমাস'না। 


চতুদর্শ অধ্যায় 
অতিমানস- জর রূপে 


*.-ভোদান্‌ 
জান'ীহ 'বিজ্ঞানবিজৃম্ভিতানি। 
বিষ্যুপযরাণ ২১২৩৯ 


এসব দিব্যজ্ঞানেরই নিজরুপ। 
বিষ্ণুপুরাণ ( ২।১২1৩৯ ) 


অতএব মনেরও ওপারে আছে এক 'ব্যক্রতুময় চিন্ময় তত্্ব_অনন্তলোক 
যার বিসৃষ্টি। ওই স্বপ্রতিজ্ঠ অদ্বয়তত্্ব আর এই লালাচণ্টল বহুত্বের মাঝে 
আসন তার “মধ্যমা বাক্‌’ বা মধ্যস্থাতি রুপে । অমনাভাবের তত্ব হলেও এ 
আমাদের একেবারে অনাত্মীয় নয়। আমাদের সম্পূর্ণ বিজাতীয় কোনও সত্তার 
অনধিগম্য একান্তিক ধর্ম এ নয়। অথবা এ এমন-কোনও অগমদশা নয়, যেখান 
হতে প্রকঁতর দুর্বোধ ষড়যন্ত্রে এই ভবসন্তানে আমরা জড়িয়ে পড়োছ_আর 
সেখানে রে যাবার উপায় বা সামর্থ্য আমাদের নাই। প্রাকৃতচেতনার বহু 
উধেৰ এ-তত্তের আসন, কিন্তু তব সে-তৃষ্গশিখর আমাদেরই স্বর্পের 
গঞঙ্গোৰণ এবং দুরারোহও তা নয়। শুধু অনুমানে বা আভাসেই তার সত্যকে 
জান না, তাকে প্রত্যক্ষ অনন্ভব করবার সামর্থ্যও আমাদের আছে। ক্লামক 
আত্মপ্রসারণে অথবা তুরাঁয় চেতনার অতাঁ্কত 'বিজলাঝলকে কখনও-কখনও 
আমরা ওই লোকোত্তর ভূমিতে উত্তীর্ণ হই_তারপর হতে তার স্মাত অক্ষয় 
হয়ে বে'চে থাকে জ'ঁবনে। আবার কখনও -বা প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন 
আমাদের কেটে যায় ওই অতিমান্ষে অন ন্ভবের জ্যোতিরলেবকে। ফিরে যখন 
নেমে আসি, তখন ওপারের জ্যোঁতর দুয়ার হয়তো খোলাই থাকে, অথবা রুদ্ধ 
দুয়ার খোলবার সঙ্কেতটুকু আমরা বয়ে আনি মর্ত্যের উপক্বলে। কিন্তু 
চিরাদনের আসন পাতা ওই ভূমিতে, যেখানে আছে সষ্ট জাব আর স্রষ্টা শিবের 
চরম ও পরম ধাম_সেই তো হবে মানের চিৎপারিণামের পরাকাষ্ঠা, যাঁদ সে 
খোঁজে আত্মসম্পৃ্তির পথ, আত্মবিলোপের নয়। কারণ, নিঃসংশয়ে বুঝোছ 
এবার,.এই লোকোত্তর প্রতিষ্ঠাই হল সেই অনাদি পরমাঁবজ্ঞান, বৃহৎসামের সেই 
পরম সোঁষম্য, সত্যের সেই চরম প্রকাশ, যার ছন্দে বাঁধা আছে এ-জগতে আমাদের 
দল-মেলার সাধনা এবং যার সিদ্ধি মনযষ্যপ্রকতর অলগ্ঘ্য নিয়াঁত ৷ 

তবু সন্দেহ জাগে, এ কি কাঁস্মন্‌ কালে সম্ভব যে ওই ভূমির খবর মানুষের 
ব্‌দ্ধির দুয়ারে পেণছে দিতে পারে কেউ, অথবা মানষের বোধ- এবং সাধন-গম্য 
কোনও উপায়ে ওই দেববাঁ্ষযকে জ্ঞানে ও কর্মে সণ্টারিত করে সংসারটাকে' টেনে 
তোলা যায় উপরপানে ? অবশ্য সন্দেহেরও হেতু আছে। যতদুর জানা যায়, 
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মাননষের মধ্যে ওই দব্যভাব মন্ত“ হয়ে উঠেছে_এমন ব্যাপার শুধু-যে বিরল 
ও সংশয়িত তা-ই নয়। প্রাকৃত মানুযের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাচাই চললেও, তার 
সঙ্গে দিব্য ভাবের এতই ব্যবধান যে তাকে যাচাই করাও কখনও সম্ভব নয়। 
তাছাড়া মানবমানস আর দিব্য অতিমানসের স্বরুপে ও প্রবৃত্তিতে আপাতাবরোধ 
এতই দ:রপনেয় যে, দুয়ের মাঝে কোনও যোগাযোগ কল্পনা করা বাস্তাবকই 
দুঃসাহসের কথা। 

বস্তুত অতিমানসা চেতনার যদি মনের সঙ্গে কোনও যোগ না থাকত, 
কিংবা মনোময় পঢরুষের সঙ্গে কোথাও তার সাযজ্য না থাকত, তাহলে মানুষের 


কাছে তার কোনও 'ববৃতি দেওয়া অসম্ভব হত। অথবা অতিমানস যাঁদ ' 


প্রজ্ঞা-বাঁ্ষ না হয়ে প্রজ্ঞা-দ:ণ্টি হত শুধু, তাহলে তার স্পর্শে আমাদের মধ্যে 
ফনুটত কেবল উদ্‌ভাস্বর চিত্তের দিব্য অনুভব, কিন্তু জাগত না বিশ্বকর্মে 
তাকে সার্থক করবার জ্যোঁতম'য় সামর্থ্য। অথচ অতিমানসঁ চেতনাকে আমরা 
জানি বিশ্বপ্রসাবনী বলে। অতএব সে শদধয প্রজ্ঞার স্থিতি নয়, তার শাক্তিও 
বটে । শুধ জ্যোতিম'য় উন্মেষের দিবযক্ততুই যে তার আছে তা নয়, কার্য ও 
কৃতির দিকেও সে-ক্রতুর প্রবণতা আছে। আবার মন অতিমানসের বসৃষ্টি 
যখন, তখন এই আদ্যা শক্তির_পরা সংবিতের এই ধর্মধুক্‌ মধ্যমা বাকেরই 
ক্রমিক সণ্কোচ হতে তার উৎপাত্তি। অতএব আত্মপ্রসারণরুপা প্রাতলোম- 
প্রবৃত্তির দ্বারা আবার সে ফিরে যেতে পারে তার পরম ধামে। কারণ অতি- 
মানসের সণ্গে মনের একটা তাদাত্ম্যসম্বন্ধ আছে, অতএব অঁতিমানসের স্বরুপ- 
যোগ্যতাও তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, যাঁদও ব্যাবহারিক ভূঁমতে সংস্কারাচ্ছন্ন 
মনের বৃত্তি হয়েছে আঁতমানস হতে বিভিন্ন _এমন-কি বিপরীত । তাই বুদ্ধির 
ভূমিতে থেকে তারই পারভাষায় অঁতিমানসের একটা ধারণা করে নেওয়া সাধ 
এবং বৈধর্মোযের আলোচনাদ্বারা-এ-চেষ্টাও নিতান্ত অযোক্তিক বা নিরর্থক 
হবে না। যে ভাব ও ভাষায় এ-বিবৃতি দিতে চাইব, নিশ্চয় তা পর্যাপ্ত হবে 
না। কিন্তু তবু তাদের জ্যোতির্ময় অংগুলিসণ্কেতে দরের পথ খানিকটা যে 
দাঁপ্ত হবে, তাতে সংশয় নাই। তাছাড়া নিজের গণ্ডি পোরিয়ে মন কখনও 
চেতনার এমন উত্তরভূমিতে উঠতেও পারে, যেখানে অতিমানসের দণীপ্তি বা 
শক্তির বিভত ছন্ন হয়ে আছে। সেইখানে চিংপ্রভাস বোখি অথবা অপরেক্ষ- 
অননভব দ্বারা মন আঁত্মানসের আভাস পেতেও পারে। কিন্তু একথাও মানতে 
‘ হবে, অঁতমানসে প্রতিষ্ঠিত থেকে তার দণীপ্ত ও শক্তি নিয়ে কাজ করবার 
পরমা: সিদ্ধি আজও মানুষের আয়ত্তের বাইরে রয়েছে। 

একবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় এইখানে দাঁড়িয়ে, অতীতের কোনও 
আলোর ইশারা কি উচ্জবল করে তুলতে পারে না ওই অজানা রাজ্যের দৃগ'ম 
রহস্য ? অন্তত একটা সংজ্ঞা, এষণার একটা আদিবিন্দদ_এও কি খুজে পাব না 
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আমরা ?...চেতনার লোকোত্তর দিব্যাবভাকে আমরা নাম দিয়েছ অতিমানস। 
কিন্তু নামাঁট দ্ব্যর্থক। কেননা, মনে হতে পারে অতিমানস বক্যাঝ প্রাকৃত 
মনেরই একটা' উন্নত সংস্করণ_সাধারণভূমি ছাড়িয়ে মন সেখানে উঠে গেছে 
অনেক উ্চুতে, কিন্তু আমুল রূপান্তর ঘটেনি তার। অথবা এমনও মনে হতে 
পারে, যা-ঁকছ; মনের ওপারে, তাই অতিমানস। তখন অর্থের অ'ত্ব্যাপ্তিতে 
অপ্রমেয় তত্বও এসে পড়বে তার এলাকায় । তাই অতিমানসের সংজ্ঞাকে 
নিখুত করে বোঝাবার জন্য গৌণ ও আন্যুব্গিক হলেও তার একটা বিবৃতি 
দেওয়া প্রয়োজন 

এইখানে রহস্যময় বেদমন্ত্র আমাদের সহায় হয়। কারণ, বেদের মন্বে 
প্রচ্ছন্ন আছে অমূত জ্যোঁতর্ময় আঁতমানসেরই দ'ঁপনী--পশ্যন্তীর আলো ঝলক 
হানে তার মধ্যে বৈখরাঁর আড়াল হতে। সে-বাণাঁতে পাই অতিমানসের এই 
পরিচয়। অতিমানস চেতনা চিদাকাশের সেই লোকাত'ত বৃহং প্রসার, যেখানে 
সত্যের ততে অবিনাভূত হয়ে জড়িয়ে আছে৷ খতের 'বিভূঁত। 
সত্যেরই দিব্যদর্শন' রুপায়ণ ছন্দ' বাণা ক্রিয়া ও পরিস্পন্দ জবলে ওঠে সেখানে 
অকুণ্ঠ প্রত্যয়ের অনির্বাণ দাঁপ্তিতে এবং তা-ই আবার ঝরে পড়ে স্পন্দ ক্রিয়া 
"ও বিভাঁতর খাতময় পরিণামে-দেবতার অদন্ধ ব্রতের ল'লায়নে। সম্ভাঁত- 
সংবিতের বৃহৎ জ্যোঁত এবং তার মধ্যে সত্তার সত্য ও সোঁষম্যের বিপনল দীপ্তি 
নিত বা অব্যাকৃতের তমোঘন স্ঢপ্তি নয়; সত্যের খতময় ক্রতুময় বিভূতিতে 
সত্তার সোষম্যের অভিব্যক্তি-আতিমানসের বৈদিক বিব্বাতর এই মনে হয় 
তাৎপর্যয। দেবতারা স্বরূপত এই অতিমানসেরই বার্য, এই আঁদাত হতেই 
রা জাত, এই ‘স্বে দমে’ বা স্বধামেই তাঁরা নিষপ্। প্রজ্ঞায় তাঁরা ‘খত চিন্ময়”, 
কর্মে তাঁরা ‘কবক্রতু'। কৃতি এবং বিসষ্টিতে উৎসারিত তাঁদের চিংশাক্ত 
বিধৃত আছে প্ণ'প্রজ্ঞার অপরোক্ষ প্রশাসনে-যা জানে কৃত্যের স্বর্‌প, বাঁ্য* 
“এবং ধর্ম । অতএব দেবতার অবন্ধ্য ব্লতু সার্থক হয় সে-প্রজ্ঞার শাসনে, অব্যাহত 
সিদ্ধির আয়োজনে কোথাও তার ছন্দোভণ্গ হয় না। দিব্যদর্শনে যে-র্‌প ফোটে, 
তাকে কর্মে“ মূর্ত করে তোলে সে অমোঘ এবং অনায়াস রুপায়ণের লালায়। 
এই অতিমানসের মধ্যে জ্যোতি আর শাক্তি, প্রজ্ঞার স্ফডরণ আর সঙকল্পের 
ছন্দ আবনাভূত হয়ে আছে এবং ধরবাসদ্ধির নৈশ্চিত্যে তারা এসে মিলেছে 
সুষম হয়ে-বিমুঢ় এষণা' বা আয়াসের কোনও অপেক্ষা না রেখে। বদ্তুত 
অতিমানসা দিব্যপ্রকতর শক্তিতে আছে দুটি ছন্দ। তার সৃষ্টির মধ্যে 
আপনা হতে দেখা দেয় নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার এবং গঢ়াছয়ে নেবার একটা 
সহজ নৈপনণ্য-যা উৎসারিত হয় তার স্বরুপের মর্মসত্য হতে। আবার সেই 
বিসষ্টিতেই অন্তগ্চঢ় থাকে এক দিব্যজ্যোতর স্বরূপশক্তি, যা তার মধ্যে 
সণ্টারিত করে অনায়াস অথচ অকুণ্ঠিত আত্মখতায়নের প্রেরণা। 


b) 
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এরই অননুষঞ্গে আরও-কিছু খঃটিয়ে বর্ণনা পাওয়া যায় বেদের মধ্যে, 
তাদেরও মুল্য, কম নয়। খতচিন্ময় চেতনার দুন্ট মুখ্যবৃত্তর বর্ণনা করেছেন 
খাঁষিরা। তার একটি চক্ষঃ’, আর একটি “শ্রবঃ*’। অতিমানস' চেতনায় 
নির্‌ঢ় প্রজ্ঞাশাক্তর অপরোক্ষবৃত্তি তারা--যাদের নাম দেওয়া যায় দব্যদর্শন, 
ও দিব্যশ্রবত। মানুষের মনে প্রাতভচেতনায় আর অনঘপ্রাণনায় পড়ে তাদের 
সুদুরাবিসৃপ্ত ছায়া। তাছাড়া অতিমানসের আরও দুটি বৃত্তিকে তাঁরা পৃথক 
করে দেখেছেন। একট সম্ভাঁতসংবং বা সর্বপ্রাহী এবং সর্বগত চেতনা, যা; 
প্রত্যক্‌-বৃত্ত তাদাত্ম্যসংবিতের কাছাকাছি; আর-একাঁট 'বভূঁতসংবিং, 
যার বৃত্তি {বস:ষ্টির অভিমুখে এবং যা হতে পরাক্‌-দৃষ্টির সুচনা । বেদের 
ইশারা এই পর্যন্ত । তাহলে প্রাচীন খরঁ্ষদের আম্নায় হতে ‘ধত-চৎ' শব্দাট 
আমরা নিতে পারি আঁতমানসের ববকল্পে-তার অতিব্যাপ্তি বারণ করবার 
জন্য৷ 
দুটি ভূমির মাঝে যেন উত্তরণ ও অবতরণের সেতুস্বরূপ একটা মধ্যভুমি ৷ 
অআঁতিমানসকে ধরেই অবরাবিভুতির বিসৃষ্টি হয়েছে পরতত্্ব হতে, অতএব তাকে 
ধরেই আবার সম্ভব হবে পরের মধ্যে অবরের উত্তরায়ণ। অঁতমানসের 
উধেৰ্ব আছে '{বশ্ুদ্ধ সচচ্চিদানন্দের অখণ্ড-অদ্বয় চেতনা, বিবিক্তভাবের এত- 
টুকু আভাস যার মধ্যে নাই । আর তার ন'ঁচে আছে মনের বভজ্য সখণ্ড 
চেতনা, বাবিক্তভাব যার জ্ঞানের একমাত্র সাধন। একত্ব এবং আনন্ত্যের' 
একটা অস্পষ্ট গৌণ অনভব মাত্র তার প:জি-কেননা খন্ডকে জোড়া দিয়েও 
সত্যকার অখণ্ডের অভঙ্গ অনুভব কখনও সে পায় না। দুয়ের মাঝে আছে 
অতিমানসের প্রপপ্ডোল্লাসময় সম্ভূতিসংবিং--সর্বপ্রাহী সর্বাবগাহণী “জ্ঞানের 
বাঁ্যে একদিকে যেমন সে ব্রাহ্মস্থাতর্‌পাী তাদাত্ম্মসংবতের আত্মজা, আর-. 
এক দিকে তেমনি বিসষ্ট্যভিমুখা বিভুঁতিসংবিতের উল্লাসে মনোময় জগতের 
‘নানা’ দর্শনের বা বাবক্তবোধের জননী 

এমান করে, উধেব রয়েছে শাশ্বত অচল অব্যয় অদ্বয় তত্ত্ব; নিম্নে আছে 
বহর বিসংণ্টিশাশ্বত যার বিপারণাম, ক্ষণকের মেলায় একটা অপারিণামাী 
ধ্রবাবিন্দুর ব্যর্থ এষণায় যে চণ্টল। আর দুয়ের মাঝে আছে সকল '্রিপনটীর 
আধার, সকল দ্বিদলের নিলয়, সৃচ্টি-প্রলয়ের এক অক্ষমালা-যার মধ্যে 
একেরই বহনধাব্যঞ্জনা ফোটে বহুত্বের অদ্বৈতসম্পুটে। কেননা, একেরই মধ্যে 
যে আহত রয়েছে বহুর বাঁ্য_বিশ্বের এই তো পরমতত্্ব। ব্রাহ্মী স্থিতি আর 
বিশ্বগ্াতর মধ্যে এই তটগ্থা ভাঁমই সকল 'বসৃষ্টি এবং খতায়নের আদি ও 
অন্ত_-আদদক্ষান্ত' মাত্‌কার মালা, নিখিল ভেদবুদ্ধির আদিবিন্দন, আবার 
এক্যক্দ্ধিরও পরম সাধন, ভূত এবং ভব্য সকল সোষম্যের উৎস- কৃতি- ও 
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সিদ্ধি-স্বরূপ। এই মহাবিদ্যার মধ্যে আছে যে এক-বিজ্ঞান, তার কুক্ষ হতে 
সে করে 'নিগঢঢ় বহ-বিভূতির বকর্ষণ। আবার বহুর নিরঙ্কুশ বিসৃষ্টিতেও 
আত্মহারা হয়ে হারায় না সে পরম-সাম্যের অন্বৈতরাগিণণী। মধ্যমা বাক্‌- 
রযঁপণী এই 'গোঁরাীই কি জাগায় না আমাদের মধ্যে অনিরডুক্ত অনদ্বৈতের চরম 
অনভবেরও ওপারে এক নির্নপাখ্য-সতের আভাস, মন যার কোনও আখ্যা 
দিতে পারে না? শ্ঢুধ অখণ্ড জদ্বয় বলে নয়, মনঃকল্পিত নিবি শেষ বিশেষণেরও 
বিশেষ্য নয় বলেই যে-বদ্তু দ্ৰৈতান্বৈতবৰ্জিত, একত্ব-বহত্বের দ্বন্রও' যার 
মধ্যে নাই ? ওই তো সেই পরমার্থসতের পরম-নার্বশেষ প্রত্যয়, যাকে আশ্রয় 
করে আমাদের চেতনায় ফোটে ঈশ্বরের অনুভব, ফোটে ববশ্বের বিজ্ঞান। 

কিন্তু এসব কথার বিপুল ব্যঞ্জনাকে ধারণা করা বড়, কঁণিন। তাই 
আরও স্পষ্ট করেই বলছি। অগ্বৈততত্বকে আমরা বাল সচ্চিদানন্দ॥ 
কিন্তু এই সংজ্ঞার মধ্যে আছে {তনটি বিভাব, তাদের মিলিয়ে পাই একটা 
তয়ী বা দিব্যত্ৰিপনটী। আমরা বলি-সৎ, {চৎ, আনন্দ। তারপর বলি এ 
তিনটিই এক। এ হল মনের ধরন। কিন্তু এমন বিশ্লেষণ তো চলবে না৷ 
অদ্বৈত চেতনায় । সেখানে সত্তাই চৈতন্য, দুয়ে কোনও ভেদ নাই; তেমনি 
চৈতন্যই আনন্দ, তাদের মধ্যেও ভেদ নাই।...স্বগতভেদট;কুও নাই যেখানে, 
সেখানে জগংও থাকতে পারে না। অতএব অখণ্ড সচ্চিদানন্দই যাঁদ হয় 
পরমার্থ'সং, তাহলে জগৎ অসং--সে ছিলও না কোনকালে, তার কল্পনাও কখনও 
সম্ভব হয়নি। কারণ যে-চৈতন্য স্বরূপত অখণ্ড, তার খণ্ডনসামর্থাও নাই, 
কাজেই তাকে দিয়ে ভেদ ও খণ্ডতার সৃষ্টি সম্ভব নয়। একেই বলে ‘অজাঁত- 
বাদ'। কিন্তু একে অসম্ভব-বাদও বলা চলে। অভাবনায় বিরডদ্ধভাষণ অথবা 
পক্ষ-প্রতিপক্ষের অসমাধেয় বিরোধই সকল যঢক্তির পরিণাম-একথা না মানলে 
এমন বাদে সায় দেওয়া চলে না। { 

আবার বিষয়ের খণ্ডপরিণামকে সত্য বলে ধরে নিতে মনকে কোনও বেগ 
পেতে হয় না। সমচ্টির একটা পিণ্ডবোধ অথবা সান্তের অনন্ত প্রসারের 
কল্পনা_এ কিছুই তার কাছে অসম্ভব নয়। খণ্ডিত পদার্থের সমাহার এবং 
তার আধাররুপে সাদ্‌শ্যের বোধ, এ-ও তার আসে।- কিন্তু চরম একত্ব অথবা 
পরম আনন্ত্য তার ধারণায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে একটা ববিকল্পবৃত্তি মাত্র। ও 
তো আঁকড়ে ধরার মত তত্্বল্তুই নয় তার কাছে--ও-ই একমাত্র তত্ব সে যে 
আরও দুরের কথা। অতএব মনের লাঁলাতে পাই অখণ্ড চেতনার সম্পূর্ণ 
বিপ্যয়। দেখি, অখণ্ড-অদ্বৈতের সত্যকে রুখে দাঁড়িয়ে সখণ্ড-বহুত্বের সত্য 
অখণ্ডের মধ্যে সখণ্ড কিছুতেই পেণঁছতে পারে না নিজের প্রলয় না ঘটিয়ে 
সণ্গে-সঞ্গে মানতে হয়, তার সত্যকার কোনও অস্তিত্বই ছিল না কোনও 
কালে। অথচ অস্তিত্ব তার ছিল; নইলে অখণ্ডকে জানল কে, প্রলয় হল 


১৩২ দিব্য-জাঁবন 


কার ?...আবার এসে পে'ঁছলাম একটা অসম্ভব-বাদে। আবার দেখা দল 
বির্দ্ধভাষণের একটা উৎকট জুলুম, যা মনের মধ্যে বোধ জাগাতে চায় মনকে 
মছোহত করে। এতদুরে এসেও পক্ষ-প্রতিপক্ষের অনপনেয় বিরোধ তাই 
অনপনাতই রয়ে গেল। 

অবরভূঁমির এ-সমস্যা মেটে, যাঁদ মানি মন আছে চেতনার উদ্যোগপর্বে 
শ্ঢধ্য। মন বিশ্লেষণ আর সংশ্লেষণের সাধন মাত্র_তত্্ব্দর্শনের নয়। নিজের 
মধ্যে যে-আবজ্ঞেয়ের আভাস সে পায়, তার অনিশ্চিত একটা অংশ ছ'ড়ে 
নিয়ে সেই ছে'ড়াটাকেই পরো বলা এবং সেই পঢুরোকে আবার টুকরা করে 
আলাদা-আলাদা চিন্তার খোপে ভরে নেওয়াঁএই হল তার কাজ। অতএব 
মন কেবল বদ্তুর অংশ আর উপাধিকেই স্পষ্ট করে দেখে এবং তাদের তত্ত্বই 
জানে শঢধ়। অবশ্য সে-জানার ধরনও তার নিজস্ব । অখন্ড, কতগলে 
খণ্ডের সমবায় অথবা কতগঢল ধর্ম এবং উপাধির সমণ্ট_এই হল তার 
অখণ্ডের স্পষ্টতম ধারণা। অখণ্ডকে জানা অপর কারও খণ্ড বলে নয়, 
অথবা তার নিজেরও খণ্ড উপাধি বা ধর্মের সমাহার বলে নয় 
মনের কাছে এ-অন্ভব নিতান্তই আবছা। অখণ্ডকে ভেঙে আলাদা বদ্তুর 
কোঠায় সে ফেলে যখন একটা বৃহংপিণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্রপিণ্ডের আকারে, মন 
তখনই খ্দশী হয়ে বলে ওঠে, ‘এবার এর তত্ত্ব পেলাম’ অথচ কোনও তত্বই 
সে পায়ান। যা পেয়েছে, সে তার নিজেরই বিশ্লেষণের খবর। বস্তুর 
খণ্ডভাগ আর খণ্ডধর্মই সে দেখেছে_অখণ্ডের তত্ত্ব পেয়েছে তাদের জডড়েই। 
মনের দোঁড় এই পর্যন্ত, এর পরের খবর তার কাছে অস্পষ্ট । এরও চেয়ে 
সত্য কৃহং ও গভার জ্ঞান যাঁদ চাই (জ্ঞানই চাই মনের অব্যক্ত গহনে একটা 
না চাই যাদ ), তাহলে পথ ছেড়ে দিতে হবে আরেকটা চেতনার জন্য_যা 
মনকে পেরিয়ে গিয়েই তাকে ভরে তুলবে, অথবা হঠাৎ ডিঙিয়ে গয়ে আগা- 
গোড়া সব পালটে দিয়ে নতুন করে গড়বে তাকে। মনের সবার চাইতে উপরের 
থাক্‌ হল এই দিব্য বিপর্যয়ের ভিত্তিভাম। তার পর্ব পর্যন্ত মনের চরম 
সাধনা হল : : জড়ের অন্ধ কারা হতে মনক্তি পেয়েছে যে-চেতনা তার আবছায়াকে 
স্পষ্ট করা তালিম “দিয়ে, প্রবৃত্তির মঢ় আবেগের 'পরে আলো ঢালা, বোধির 
চাঁকত৷ আভাস এবং অনুভবের অস্পষ্টতাকে প্রদাপ্ত করে তোলা-যাতে 
উত্তরায়ণের জ্যোতঃপথে নবচেতনার অভিযান সহজ হয়।...এমান করে 
যে-মন চলাত পথের মাঝখানেই রয়েছে, কোথায় পাবে সে যাত্রাশেষের 
খবর ? 

আরও একটা কথা। অদ্বৈত চেতনা বা অখণ্ড-অদ্বয় তত্ত্ব তো এমন 
অসম্ভব একটা-কিছড নয়, যার সর্বশনন্য সর্বনাশা গহৰর থেকে বোঁরয়ে এসে 


অতিমানস-স্রল্ট্রূপে ১৩৩ 


সব কিছ; আবার তলিয়ে যায় ওই অতল শ্‌ন্যতার মধ্যে । বরং একটা অনাদি 
আত্মসংহরণের শাশ্বত স্থিতি সে, যার মধ্যে নিহিত আছে সব-কিছুই, কিন্তু 
এখানকার মত দেশে ও কালে তাদের প্রকাশ নাই। আত্মসংহরণের এই 
মহাবিন্দ; সর্বতোভাবে অচিন্ত্য অপ্রমেয় পরমার্থসং- -স্বরূপ_শনন্যবাদীর মন 
যাকে কল্পনা করে আত্মভাব ও. বিজ্ঞানের চরম প্রতিষেধর্পে। আবার 
তুরাঁয়বাদী তাকেই কল্পনা করতে পারে সর্বাধারর্ূপে_তখন আমাদের সকল 
ভাব ও জ্ঞানের অব্যাক্কৃত পরম অয়ন সে। 'অগ্রে- ছিলেন এক৷ অদ্বিতীয় 
সংস্বর্‌প'_বেদান্ত বলছে। কিন্তু ওই অগ্রাবন্দদর আগে ও ' পরে-এই 
মহ তে _শাশ্বতকাল ধরে-কালেরও ওপারে আছে সেই '1নরুপাখ্যসৎ, যাকে 
অদ্বৈতস্বরূপও বলতে পারি না। অথচ বাল, শঢধ সে-ই আছে_আরণকছই 
কোথাও নাই! া্বকল্প চেতনায় প্রথমত জাগে তার সর্বাধার মহাবিন্দ বন 
দ্বর্প, আমরা যাকে ধরতে চাই অখণ্ড-জদ্বয় তত্ত্বরূপে। দ্বিতায়ত অনুভব 
কার তার বিজ্ছরণের লাঁলা-যেন যা-ক্ছ সংহত ছিল সে-বিন্দৃতে, পরি. 
কাঁণ‘ চ্ণালোকে ছড়িয়ে পড়ছে তা মনোগোচর বিশ্ব হয়ে । তৃতীয়ত দোখ, 
খত-চিতরুপে তার অবিচন্মৃত আত্মপ্রসারণের পরম' এঁশ্বর্য, যা বিশ্বাবচ্ছুরণের 
আধার ও আশ্রয়র্পে চর্ণভারকে পর্যবসিত হতে দেয় না বাস্তব খণ্ডতায়। 
অন্তহান বৈচিত্ৰাকেও সে সংহত রাখে একের ব্‌ন্তে, ক্ষণভণ্গের চটটলতম 
নৃত্যের জন্য রচে অচল আসন, বিশ্বব্যাপী আপাতসংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যেও 
জিইয়ে রাখে ছন্দের সযমা। এমনি করেই সে সহজ মহিমায় ফুটিয়ে তোলে 
বিশ্বের সহস্রদল কঁল-মনের সৃষ্টি-প্রয়াস যে-ক্ষেত্রে নি্ধাতর অসার্থ'ক 
আবর্তে’ পাক খেয়ে মরত শুধু ৷ একেই বাল অঁতিমানস, খ'ত-চিৎ বা সদ্‌ভূত- 
বিজ্ঞান-যা নিজের স্বরুপ ও বিভূতি সম্পর্কে নিত্য সচেতন। 

বিশ্বাধার বিশ্বম্ভর ব্রহ্মসত্তার বিপডল আত্মপ্রসারণই অতিমানস। - সদ্‌ 
ভূত বিজ্ঞান দ্বারা পরম অদ্বয়তত্ব হতে সে আবিচ্কার করে সত্তা চৈতন্য ও 
আনন্দের মহাত্রিপনটী। মহাভাবের মধ্যে এমনি করে সে বিভাব ফোটায়_ 
কিন্তু বিভেদ জাগায় না। তার প্রয়ীর প্রতিষ্ঠা-তিন হতে একের সমাহারে 
নয় মনের লালায়; কিন্তু এক হতেই তনকে সে ফুটিয়ে তোলে-কেননা 
বাঁজ হতে অর্থকে পর্বে-পর্বে ফুটিয়ে তোলাই তার স্বভাব। অথচ ফোটাতে 
গিয়েও ।তিনকে সে ধরে রাখে একেরই মধ্যে-কেননা প্রকাশেরও চিন্ময় আধার 
সে-ই । 'তনটি বিভাবের একটিকে প্রধান করে কোনও 'দিব্যভাবের সার্থক 
ব্যঞ্জনা সে ঘটায় যখন, তখন আর-দ্টি ভাব সংবৃত্ত বা বিবত্ত হয়ে থাকে 
সেই মুখ্য-ভাবের মধ্যে । অখণ্ডের মধ্যে বিভাবনার সৃত্রপাত হয় এমান করে। 
আবার এই রাঁতিতেই বিশ্বের সকল তত্ত্ব সকল সম্ভাবনা ফন্টিয়ে তোলে সে 
ওই মহাত্ৰিপুটীর গর্ভ হতে। অতিমানসের ষেমন আছে প্রচয় পাঁরণাম ও 
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স্ফুরণের সামর্থ্য, তেমনি আছে সঙ্কোচ সংবরণ ও প্রচ্ছাদনেরও সামর্থ । 
বলতে গেলে সমস্ত সৃচ্টিই যেন দুটি সংবরণের মাঝে একটা ছন্দোদোলা। 
তার একদিকে রয়েছে চৈতন্য_সব-কিছু যার মধ্যে সংবত্ত এবং যা হতে 
বিবৃত্তির একটি দোলা চলেছে নাঁচের দিকে জড়ের প্রত্যন্তে। আবার আর 
একদিকে জড়ের মধ্যেও সংবৃত্ত হয়ে আছে সব-কিছুববৃত্তির আরেক! 
দোলায় উপরপানে তারা চলেছে চৈতন্যের প্রত্যন্তে। 

বিশ্বাবসৃষ্টির মুলে আছে খত-চিতের যে-বিভাবনা, তার সমগ্র রূপটি 
তাহলে এই ৷ 'বশ্বের রুপায়ণে নিয়ত প্রচ্ছবারত হচ্ছে কতগুলি তত্ত্ব শক্তি 
ও র্‌প। কিন্তু আতমানসের সম্ভাঁতিসংবিৎ তাদের মধ্যেও দেখতে পায় 
অখণ্ডসত্তার অন্তগুরঢ় পারশেষকে। অথচ 'বিভূঁতসংবিৎ সেই পরিশেষকে 
প্রচ্ছন্ন রেখে শুধু তত্ত্ব শক্তি ও রুপের বিশিষ্ট প্রকাশকে করে পরোধা। এই 
জন্যেই দেখ, ব্ৰহ্মাণ্ডে যেমন আছে পন্ড, পিণ্ডেও তেমান রয়েছে ব্রহ্মাণ্ড। 
তাই তো প্রত্যেক সত্তবের বাঁজসত্তা বহন করে অনন্ত সম্ভাবনার দ্যোতনা। 
অথচ চিৎপঢুরুষের জ্ঞানাশাক্ত বা খতসঙকল্পের দ্বারা বিধৃত হয়ে তা অনুসরণ _ 
করে রূপায়ণ ও পাঁরণামের একটিমাত্র ছন্দ। এ-লালায়ন পরমপুরুষের ' 
আত্মাবসৃষ্টি বলেই তার মধ্যে আছে তাঁর দিব্য ‘বিজ্ঞান-ধাতুর সংকল্প ও 
প্রশাসন। আত্মস্বরুপের স্বগত-সত্যদ্শনের বাঁর্ষযই নিহিত রয়েছে বাঁজ- 
সত্তায়। তাই সে-দর্শনের বাঁজ স্বতই অগুকুরিত হয় স্বকৃৎ সত্যের স্বাতন্ত্যা- 
লালায় ।--পঢচ্টি রূপায়ণ ও প্রবৃত্তির স্বভাবছন্দে, তাঁর পূর্ব্য ব্রতের আমোঘ 
অনুশাসনে। অতএব নিখল 'ববসৃষ্টির মলে আছে চৎস্বরবপের কাবিক্রতু | 
তাঁর আত্মসমাহিত বিজ্ঞানের অমোঘ সত্যবীর্যকে এমনি করে তান 'বিচ্ছরিত 
করে চলেছেন শক্তি ও রুপের ভূততে । 

সদ্‌ভূত-বিজ্ঞানের এই পরিচয় হতে ধরা পড়ে, মনশ্চেতনা ও খত-চিতের 
স্বর্পে তফাত কোথায় । মননকে আমরা ভাবি সৃচ্টছাড়া, আস্ছিন্ন, অবাস্তব, : 
বদ্তুর তত্ত্ব হতে 'বাবিক্ত একটা-কিছু। কেউ জানে না, কোথা হতে মনন এসে 
বিষয় হতে তফাত থেকে দখল করে পরাক্ষক, বোদ্ধা এবং বিচারকের আসন! 
সব-ঁকছুকে ভেঙে দেখা যে-মনের স্বভাব, অন্তত তার কাছে তো মননের 
এই পরিচয় । মনের প্রথম কাজ হল চারদিকে গাণ্ড টেনে বিষয়কে আলাদা 
করা। ‘বিবেকের চেয়ে বিদারণের দিকেই তার ঝোঁক। তাই বস্তুর সত্য আর 
বস্তুর মননের মাঝে গভাঁর এক 'বদারণরেখা টেনে দুয়ের মাঝে নাড়ীর যোগ 
সে ছন্ন করে। কিন্তু আঁতমানসে সমস্ত সত্তাই fচৎস্বরূপ, সমস্ত চেতনা 
সত্তারই চেতনা । তাই বিজ্ঞান বা ভাব সেখানে চেতনারই 'বিদত্যংগর্ভ' স্পন্দন 
এবং সত্তার গর্ভেও সে জ্বণরুপে জাগিয়ে তোলে আত্মস্পন্দনের শিহরন! 
সৃচ্টিবিমডুখ আত্মসংবিতের মধ্যে যা প্রলান হয়ে ছিল, সৃষ্টিকুশল আত্মজ্ঞানের 
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আকারে তার যে-আদদব্যুথ্থান, তাকেই বাল ‘ভাব'। যা ব্তু-সৎ, এমনি করে 
তা-ই দেখা দেয় ভাব-সং হয়ে। ভাবের সেই বাস্তব সত্তাই তখন 'ববার্তত 
হয় আত্মচেতনার স্বয়ম্ভুবার্যে । ভাবাধিরুঢ় সঙকলে্পের প্রবেগে আপনাকে সে 
ফুটিয়ে চলে--নাড়াীর প্রত্যেক স্পন্দনে নিহিত যে চিন্ময় অনযৃভব, তার 
অনির্বাণ দ'ীপ্তিতে উন্মোষিত হয় তার আত্মরূপায়ণের কমলদল। সমস্ত 
সৃষ্টির, সকল পরিণামের মর্মসত্য এই ৷ 

সত্তা সংববৎ এবং সংকল্প মনোজগতে যেমন প্‌থক-প্‌থক, আঁতমানসে 
কিন্তু তেমন নয়৷ সেখানে তারা ত্রয়াস্বরূপ__একই মহাস্পন্দের ত্রি্লোতা 
পরিণাম। প্রত্যেকের আছে পারণামের একটা বিশিষ্ট ধারা। সত্তা স্ফুররেত 
হয় সেখানে অধিষ্ঠানধাতুরুূপে। সংবিং ফোটে বিদ্যাশাক্ত হয়ে, র্‌পকৃং 
ভাবের ক্বাতন্ত্যারুপে, সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের ছন্দে । আর সংকল্প সণ্টার করে 
আত্মসম্পূার্তর সংবেগ। কিন্তু ভাব বা 'বজ্ঞান সেখানে বস্তু বা পরমার্থ- 
সতের স্বয়ংজ্যোতির ছটা। মনের চিন্তা বা কল্পনা বলা যায় না তাকে, 
কেননা তার মধ্যে আছে দ্বতঃসম্ভূত আত্মসংবতের লাঁলা। তাই তাকে বাল 
সচ্ভুতাবজ্ঞান বা ভাব-সং। 

অতিমানস 'বজ্ঞানে জ্ঞান ও সংকল্প একেবারে আবনাভূত, কোনও 
বচ্ছেদের সম্ভাবনাই নাই তাদের মধ্যে। জ্ঞানের সঙ্গে সত্তা বা স্বর্‌পধাতুরও 
কোনও ভেদ নাই সেখানে, কেননা জ্ঞান সে-ভূঁমতে সত্তার অবনাভূত স্বর্‌প- 
জ্যোতি। দণগপশিখার শাক্ত যেমন আঁগ্নর স্বরূপ হতে আলাদা নয়, তেমান 
বজ্ঞানের শাঁক্তও সত্তার স্বরূপধাতু হতে আলাদা কিছু নয়_কেননা সদ্‌ভূত- 
তত্ত্ব নিজেকে ফটিয়ে তুলছে বিজ্ঞান ও তার পাঁরণামের ভিতর দিয়েই। 
আমাদের মধ্যে ভাবের সঙ্গে জাগে তার অনুরূপ একটা সণকলপ, অথবা 
সঙকল্পের সংবেগ হতে 'বিমুক্ত একটা ভাব। কিন্তু কার্যত আমরা ভাবকে 
দেখ সংকল্প হতে পথক করে এবং দ:টিকেই আবার নিজের থেকে তফাত 
কাঁর। আমি আছি; আমার সত্তায় ভাব একটা রহস্যময় আচ্ছন্ন আববর্ভাব। 
তেমান“ আমার সংকল্প একটা রহস্যএকেবারে ধরাছোঁয়ার মধ্যে না হয়ে 
কতকটা তার কাছাকাঁছ। তবু আমার সংকল্প কখনও আম নয়। আমই 
তাকে আঁকড়ে ধাঁর আর সে-ই আমাকে আঁকড়ে ধরক, সণকল্প আমার স্বরূপ 
নয় তব। তাছাড়া সংকল্প, তার সাধন আর তার পাঁরণাম_এ 'তিনাটিও 
আমার কাছে প্‌থক-প্‌থক। কেননা, স্পষ্টই দেখাঁছ, আমার বাইরে আমা- 
হতে আলাদা একটা বাস্তব সত্তা রয়েছে তাদের। অতএব আমি, আমার ভাব 
বা আমার সঙকজ্প_এদের কারও মধ্যে নাই স্বতঃস্ফুরণের প্রবেগ। ভাব খসে 
পড়তে পারে আমার থেকে, সংকল্প হতে পারে ব্যর্থ, সাধনের অভাব ঘটতে 
পারে-এবং এ-তিনের কারচুুঁপতে আমি স্বয়ং হতে পার অসার্থক। 
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কিন্তু খণ্ডভাবের এমন কুণ্ঠা অতিমানসের এলাকায় নাই_কেননা সন্তা 
জ্ঞান বা শাক্ত কোনটার মাঝেই সেখানে স্বগতভেদ নাই, যেমন আছে মনের 
জগতে৷ স্বগতভেদ তো নাই-ই, সজাতাীয় অথবা বিজাতীয় ভেদও নাই তাদের 
মাঝে। কারণ, আঁতিমানসই ‘বৃহৎ! । তার প্রবৃত্তি একত্ব হতে, খণ্ডতা হতে 
নয়! সর্বগ্রাহিতাই তার মৌলিক ধর্ম, বিভাবনা তার গোঁণ-বিলাস শুধু ॥ 
অতএব সদ্‌ভূততত্তের যে-সত্যই তার মধ্যে ফযুট্‌ক, বিজ্ঞানে দেখা দেয় তার 
আঁবকল প্রতিরুপ এবং সঙ্কল্প হয় সে-বিজ্ঞানের একান্ত অনুগামী ( কেননা 
শাক্ত চেতনারই অখণ্ড বাঁর্ষয )। ফলে 'চাতশক্তির পারণামও হয় সঙকল্পের 
অনুযায়ী । তাই আঁতমানসের জগতে ভাবের সঙ্গে ভাবের, শাক্তর সঙ্গে 
শাক্তর অথবা সৎকল্পের সঙ্গে সঙকল্পের {বিরোধ নাই কোনও-যেমন অহরহ 
দেখতে পাই মানুষের জগতে। আঁতমানসে আছে এক বিরাট চেতনা, সকল৷ 
ভাব যার 'দিব্যভাবনার অঞ্গাঁভুত অতএব যোগযডুক্ত। ৷ আছে এক 'বরাট ক্রতু, 
যার অমেয় আত্মশাক্তর সমুল্লাসে বিধৃত রয়েছে নিখিল শক্তির, বিকিরণ 
একটি বিভাবকে সংহৃত করে আরেকটি বিভাবকে এগিয়ে দেয় সে-নিজেরই: 
বিজ্ঞানময় ক্রতুর 'দিব্যদর্শী ছন্দোল'লায়। 

বিশ্বের মলে এই মহাভাবের অনযুভাঁত হতেই প্রচালত সকল ধর্মে এসেছে 
সর্বজ্ঞ সবাধিচ্ঠান ও সর্বশক্তিমান ভগবানের ধারণা।. অযোক্তক কল্পনা- 
বিলাস: একে বলতে পারি না, কেননা কোনও সর্বাবগাহণ দার্শানক যুক্তির 
সঙ্গে এর যেমন বিরোধ নাই, তেমান আধ্যাত্মক সমীক্ষা ও অনন্ভবেও এর 
ইশারা পাই। জাবে-শিবে, ব্রহ্মে-জগতে অনপনেয়' বিরোধকল্পনাই সকল 
প্রমাদের মূল। সেই প্রমাদের বশে, সত্তা চেতনা ও শাক্তর মাঝে অর্থ“ক্রয়ার 
দরুন বিভাবের যে-ভেদ, তাকেই আমরা ফাঁপিয়ে কার স্বরুপের ভেদ! 'কন্তু 
একথার আলোচনা পরে। আপাতত দেখতে পেলাম, পরাবরের মাঝখানে: 
স্রচ্ট্রূপী অঁতিমানসকে মানবার প্রয়োজন কি। খানিকটা পাঁরচয়ও তার 
পেয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, এই দিব্য মহাভাবের মধ্যে ববিশ্বানাখল 
সত্তায় সংবতে সঙকল্পে ও আনন্দে অখণ্ড-সমাহিত হয়ে আছে। অথচ তার 
মধ্যে রয়েছে বাঁচত্র বিভাবনারও অন্তহীন সামর্থ্য। সে-বিভাবনা একত্বকে 
নষ্ট করে না, তাকে ফুটিয়ে তোলে আরও স্পষ্ট করে। সত্য সে-মহাভাবের 
স্বর্‌প্ধাতু। সে-সত্যের প্রকাশ বিজ্ঞানরুপে, এবং বিশ্বরূপে তার বিমর্শ॥ 
একই সত্যে তার মধ্যে বিধৃত রয়েছে জ্ঞান আর সঙকল্প। আত্মসম্পূর্তির এক 
অখণ্ড সত্যে তাই উপচে পড়ছে স্বরুপের আনন্দ_কেননা আত্মসম্পূর্তমাতেই 
আত্মসত্তার পরিতর্পণ। শাশ্বতকাল ধরে এমানি করে 'বশ্বজোড়া ভাঙা- 
গড়ার লালায় বেজে উঠছে এক স্বয়ম্ভু নিত্যযুক্ত সোৌষম্যের আনন্দ-ঝংকার ৷ 


পণ্চদশ অধ্যায় 
খাত-চিৎ 


যত্র...সযষডুপ্তচ্থান একাঁভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্‌...এষ 
সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য। 
মাণ্ড্ক্যোপনিষৎ ৫, ৬ 


অঁতচেতনার সুষুপ্তিতে অবস্থিত তানি প্রজ্ঞানঘন হয়ে--আনন্দময়,, 
আনন্দভোন্তা.. ইনিই স্বে্বর, সর্বজ্ঞ, ইনিই অন্ত্যামা, ইনিই সবার উৎস৷ 
-মাণ্ড্‌ক্য উপনিষদ (৫, ৬) 


এই-যে স্বম্‌ল সর্বায়তন সর্বপ্রতিষ্ঠা আঁতমানসের কথা বললাম, তাকে 
এ নয়, এ তাঁর বিশ্বেশ্বর বিশ্বভাবন ‘পারভূ' স্বভাব। তাঁর এই স্বরূপকেই 
আমরা বলি ঈশ্বর । এমন ঈশ্বর অবশ্য পাশ্চাত্যের লোকাতত গড্‌' নন, 
কেননা “গড়” বিশেষ করেই ‘পঢুরুযাবিশেষ' এবং সোপাধিক--এমন-কি তাঁকে: 
বলা চলে মানুষেরই অতিপ্রাকৃত রাজাধিরাজ সংস্করণ। সহাষ্টপর আঁতমানস 
আর জাবের অহন্তার মাঝে একটা বিশেষ সম্বন্ধকে আশ্রয় করেই পাশ্চাত্য, 
কল্পনায় ঈশ্বরের এই নিতান্ত মানুষী কল্পপ্রতিমা গড়ে উঠেছে। 'দিব্য- 
পঢরুষ যে ‘প্ঢরূষাবধ', সেকথাও ভুললে চলবে না আমাদের, কেননা নার্বশেষ 
সন্মানৰ সত্তার অন্যতম বিভাব শঢধু। দিব্য-পুরুষ যেমন সর্বময় ‘সত্তা'মাত্র, 
তেমনি আবার অদ্বিতীয় ‘সং'স্বরুূপও তান; অদ্বিতীয় fচিৎ-পঢুরন্ষ হয়েও 
{তান পঢুরু্ষ বা প্ঢরুষোত্তম।...যা-ই হ’ক, তাঁর এ-বিভাব নিয়ে আলোচনা 
আপাতত,তোলা রইল । আমরা এখন ডুবতে চাই দিব্য-পররনষের অপ্চরবষাঁবধ 
স্বরূপের মননে-এ-সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে করতে চাই মার্জিত এবঃ 
উদার। 

নিখল 'ঁবশ্বে খত-চিৎ সৰ্বানযুসয্যৃত হয়ে আছে খতম্ভরা প্রজ্ঞারুপে, যা 
দিয়ে অখণ্ডসং আপন অন্তহান বহুত্বের ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তোলেন 'বচিত্র 
ছন্দোললায়। এই খতম্ভরা প্রজ্ঞা নইলে তাঁর বিসৃষ্টি হত নির্থাতর 
মেঘচ্ছায়া, কেননা তাঁর অমেয় ব্যঞ্জনা-শাক্ততে কে তখন আনত ছন্দোমাত ? 
তাহলে এ-জগৎ হত অব্যাকৃত অনিশ্চাতর একটা প্রমত্ত ফেনোচ্ছবাস। কিন্তু 
যে-প্রজ্ঞা বিশ্বের প্রসুতি, বিসৃষ্টিতে আছে তার আত্মবার্যেরই রঢূপায়ণ_ 


১৯৩৮ দিব্য-জাবন 


অনাত্মবস্তুর সংঘটন নয়। তার স্বরূপসত্তায় নিহিত আছে প্রত্যেকাট 
অভিব্যঞ্জনার মর্মচর ধত ও সত্যের অপরোক্ষ অনড়ভব। তার নির্‌ঢ় সংবিং 
জানে, বিচিত্র অভিব্যঞ্জনার বিক্ষিপ্ত দল কাঁ নিগুঢ় যোগের ছন্দে মিলবে এসে 
কোন্‌ সোষম্যের ব্‌ন্তে। যে-বিজ্ঞানের স্বয়ম্ভু-কল্পনায় একটা 'বশ্বের 
আবির্ভাব, বিশ্বের জন্মলগ্নেই তার হুংস্পন্দনে জাগে বৃহৎসামের খতসুযমা- 
{বশ্বমুলা খতম্ভরা প্রজ্ঞার পুর্বচিত্তি হতে যা সঞ্চারত হয় বিশ্বের অণ্ুতে- 
অণ্ডুতে। অতএব বিশ্বের পাঁরণামে সে-সুষমা তার অন্তার্ন'হত প্রেতির 
বেগেই হয় রুপাঁয়ত। এই প্রজ্ঞাই জগতের ধর্মধুক্‌, গোপা খতস্য_নাখল 
ধর্মের উৎসরুপিণাী ও ধাত্রী। যদ্‌চ্ছার অনিয়ম নাই সে-ধর্মে“, কেননা প্রত্যেক 
বদ্তুর স্ব-ভাবের স্ফুরণ সে এবং সে দ্ব-ভাবও বস্তুর বাঁজভাবে নিহিত 
সদ্‌ভূতাবজ্ঞানের অপ্রাতহত সত্যবার্ষয। অতএব সৃষ্টির পূর্বক্ষণে তার 
সমগ্র পারণামের ছন্দাট বিধৃত থাকে বসৃচষ্টিরই নিগ্‌ঢ় আত্মসংবতে, এবং 
পাঁরণামের মধ্যে মুহু্তে-মুহুরতে' তার স্বতঃপ্রবৃত্তির লালায় সে হয় 
'স্বরূপসত্যের সুনিয়ত স্ফুরণ। সেই সত্যের প্রবেগই অমোঘবাঁ্ষযে নিয়ান্দ্রত 
করে তার ভবিষ্য চরণক্ষেপ। এমনি করে পরিণামে পুষ্পিত ও ফালত হয়৷ 
তার বাঁজসত্তার অন্তার্নাহত আকুতি। 
স্বরুপ-সত্যের ছন্দে এমান করে বিশ্বের যে পৃণ্টি ও প্রগতি, তার মলে 
‘আছে কালের কলনা, দেশের ব্যবস্থা এবং নিমিত্তের পরম্পরা । দেশে ব্যবাস্থত 
'দেখা দেয় ‘নিমিত্ত’ ৷ দার্শানকেরা বলেন, দেশ ও কাল আমাদের মনের কল্পনা, 
তাত্বিক সত্য নয়। কিন্তু বিশ্বের সব-কিছুই যখন আত্মসংবিতের আধারে 
'(চিৎ-সত্তার আত্মরুপায়ণ, তখন দেশ-কালের ওই বৈশিষ্ট্যটুকুর বিশেষ সার্থকতা 
‘নাই । তত্ত্বদষ্টিতে দেশ ও কাল চিৎস্বরুপের আত্মব্যাঁপ্তির স্বাননভব_ 
তাঁর পরাক, ব্যাপ্তিই দেশ আর প্রত্যক্‌ ব্যাপ্তিই কাল। আমাদের মন এ-দযটি 
পদার্থকে দেখে পারমাণের ভিতর দিয়ে । মন বিভজনধর্মণী, খণ্ড-প্রবৃত্তিতেই 
‘তার গ্বাচ্ছন্দ্য। তাই অপাঁরামতকে পাঁরামত করা মনের পক্ষে স্বাভাবিক! 
“নরবাচ্ছন্ন গাঁতর প্রবাহকে ক্ষণভঞ্গে অবাচ্ছন্ন ক'রে, তার একাঁট বিন্দুতে 
দাঁড়য়ে দৃষ্টিকে সামনে-পছনে মেলে দিয়ে মন পায় কালের কল্পনা । তাতেই 
সত্তার প্রবহমানতা তার চেতনায় পাঁরামিত হয় অতীত বর্তমান ও. 
ভবিষ্যতের ঢেউয়ের খেলায়। আবার অবিভক্ত স্থিতির ব্যাপ্তিকে বিভাগের 
কল্পনায় পারামত করে তার একটি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে মন দেখতে পায় দেশ। 
নিজের সেই অবস্থানবিন্দুর চারাদকেই বদ্তুব্যবস্থাকে সে সাজিয়ে তোলে 
সম্বন্ধের জাটল জালে। t 


খত-চিং ১৩৯ 


পরিমিতি জড়বস্তুতে। কিন্তু চিত্তের অস্কার্ণ অবস্থায়, ঘটনার প্রবাহ 
এবং ব্তুর সংস্থানকে উপেক্ষা করেই অনুভব করা চলে চিৎশাক্তির সেই ববশ্চদ্ধ 
স্পন্দন_দেশ ও কালের যা স্বরূপ-ধাতু। তখন দেখি, দেশ আর কাল বিশ্ব- 
ব্যাপনা চৈতন্য-শক্তির দুন্ট {বিভাব মাত্র। তাদের ওতপ্রোত সম্বন্ধে 
টানাপ'ড়েনেই বোনা হয়েছে তার কর্মকর্ত"ত্বের পটভূমিকা। আবার 
উন্মনী দশায় দেখ, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পর্যবাসত এক অখণ্ডসত্তায়। 
ত্রিকাল সেখানে চেতনার আধেয়_আধার নয়। কোনও ক্ষণাবন্দুতে দাঁড়িয়ে 
তাকে উন্মুখ হতে হয় না প্রস্পণের জন্য। এ-অন ভবে কাল শ্ধ্য নিত্য 
বতমান। কোনও দেশবন্দযুতেও সে-চেতনার অধিষ্ঠান নয়, কেননা সকল 
বন্দ; ও স্থানের আধার সে-ই । তাই দেশও তার কাছে অখণ্ড প্রত্যক্‌-ব্যাপ্তি 
মাত্র । আকাশ 'চদাকাশ, কাল মহাকাল সে-চেতনায়। এক অখণ্ডদ্‌চ্টর 
অপ্রচন্যতসংবন্ময় একাত্মপ্রত্যয়ে বিধৃত রয়েছে বিশ্বের স্পন্দলীলা_এ- 
অন্ভবও আমাদের কখনও জাগে।...কন্তু দেশ ও কালের তুরায় সত্যের 
স্বরূপ ক, এ-প্রশ্ন নিরর্থক, কেননা সে-দ্বরূপের ধারণা প্রাকৃতমনের 
সাধ্যাতীত। এমন-কি অখণ্ড-অদ্বয়তত্ব যে ইন্দ্রিয়মনের সাহায্য ছাড়াও 
বিশ্বকে জানতে পারে, এট;কু মানতেও প্রাকৃতমন রাজি নয়। 

কালের পরম্পরা ও দেশের খণ্ডতাকে পরম এঁক্যে সংহত করে আঁতমানস 
কি করে তার অখণ্ডদ্‌চ্টর সর্বপ্রাহী প্রত্যয়ে জাড়য়ে আছে, আভাসে তার 
অনুভব পাই। এই অনযুভবকে পঢ্ণায়ত করে তোলাই আমাদের প্রুরনযার্থ। 
কালকলনা ও দেশব্যবস্থা, বিসৃষ্টির পক্ষে দুইই প্রয়োজন। কালের পরম্পরা 
বলে কিছ না থাকত যাদ, তাহলে পারবর্ত বা প্রগতিও সম্ভব হত না। 
পরিপূর্ণ সোষম্যের নিত্য প্রকাশই তখন হত (বিশ্বের নিত্যলাঁলা_এক শাশ্বত 
ক্ষণের ক্‌ন্তে সংহত হত সোৌষম্যের সকল দল, অতীত হতে ভবিষ্যের তরঙ্গ- 
দোলা থাকত না তার মধ্যে। কিন্তু বিশ্বে দেখছি আমরা উপচায়মান 
সোৌষম্যের নিত্যপরম্পরা-অতাঁতের তপস্যা হতে তাকে আত্মসাৎ করে 
বর্তমানের অভ্যুদয় । তেমনি 'বশ্বাবসৃষ্টির মলে যদ খাঁণ্ডত দেশের ভাবনা 
না থাকত, তাহলে রুপে-রুপে বিচিত্র সম্বন্ধের এই নশ্বর লালা, শক্তির সঙ 
শক্তির এই অন্যোন্যসংঘাত_এও: তো দেখা দিত না। 'বশ্বের তখন সত্তা 
থাকলেও থাকত না স্ফনুরত্তা। এক দেশহাঁন বিশদুদ্ধ প্রত্যক্‌-চেতনা 
অন্তরাবৃত্ত প্রত্যয়ের অনড় মডণ্টিবন্ধনে গঢ়টিয়ে রাখত বিশ্বের সকল সম্ভূতি_ 
হিরণ্যগর্ভের কবিমানসে জগংৎস্বগ্নের মত, কিন্তু আত্মাবিসৃষ্টির পরাক- 
ব্যাপ্ততে ছড়য়ে দিত না নিজেকে সবার মধ্যে রুপোল্লাসের অনন্ত বাঞ্জনায়। 
আবার কালই শুধু সত্য হত যদি, তার পরম্পরায় তাহলে ছন্দিত হত শুধ 
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সত্তারই বিশুদ্ধ স্ফুর্ত-যার মধ্যে তপশ্চিতের একাঁট পর্বের পর আরেকটি 
পর্ব দেখা দিত প্রত্যক্‌.-চেতনার স্বচ্ছন্দ স্বাতন্ত্রের লালায়-সুরের ম্‌ছ'না 
অথবা ৷ কাঁবকল্পনার বলাকার মত। 'কন্তু বিশ্বলাীলায় ফুটেছে সর্বাধার' 
দেশের পাঁরব্যাপ্তিতে রূপ ও শক্তির বিচিত্র যোগাযোগ এবং কালের ছন্দে মালা 
গাঁথা চলেছে তাদের নিয়ে। দেখাছ, বিশ্ব জুড়ে শাক্তর আঁবরাম লালা, 
র্‌পায়ণের অন্তহীন পরম্পরা, ঘটনার অফুরন্ত বৈচিত্য। 

আঁভব্যঞ্জনার' বহুমুখী সমাবেশ দেশ ও কালের বুকে বিচিত্র সামর্থ্য ও 
সম্ভাবনা নিয়ে ব্যাহত আছে৷ পরল্পরের সম্মুখীন হয়ে। তাই কালের 
পরদ্পরা আমাদের মনে দেখা দেয় সংঘাতে ও সংঘর্ষে ক্ষুব্ধ বচ্তুবিপারণামের 
আকারে-অনায়াস_ পারম্পর্যের সাবলীল ছন্দে নয়। 'ঁকন্তু বাস্তবিক 
বস্তুবিপাঁরণামের অন্তরে আছে গ্বত-উৎসারণের সহজতা-বাইরের সংঘাত ও 
সংঘর্ষ তার একটা বাঁহশ্চর গোঁণাবভাব মাত্র । সব-কিছুর অন্তরে রয়েছে 
অখণ্ড স্বভাবের খতায়ন_সোৌষম্যের সরে বাঁধা। সেই খতের প্রশাসনে" 
বাইরের অংশতঃ-বিপারণামে দেখা দেয় সংঘর্ষের প্রতিভাস । অতিমানস' দৃষ্ট 
ওই সোষম্যের বৃহৎ ও গভাঁর সত্যকেই দেখতে পায় সবার মধ্যে। 'কন্তু 
মনের আছে ববিক্ত বস্তুদৃণ্টি, তাই বৈষম্যই তার চোখে পড়ে সবার আগে। 
অথচ অঁতমানস এক নিত্য-উপচায়মান সৌষম্যের অঙ্ঞাঁভূত দেখে বৈষম্যকে_ 
কেননা তার 'দ্‌ষ্টতে 'বিশ্বানাখল বহুধার্‌পায়িত একেরই বিভঙ্গ শুধয। 
তাছাড়া মনের কাছে আছে একাঁটমাত্র খণ্ডদেশ ও খণ্ডকাল। তার মধ্যে সে 
দেখে অগণিত সম্ভাবনার তুমূল একটা বিপর্যাস--সার্থ'কতার '্বাচত্র তারতম্যের 
আভাসে স্কুল । 'কন্তু অতিমানসা দষ্টতে ভাসে দেশ ও কালের সমগ্র 
প্রসার । অতএব নির্ভুলিভাবে সে দেখতে পায় মনঃকল্পিত সম্ভাবনা ছাড়া 
আরও. বহু সুক্ষ্ম সম্ভাবনা । তার দর্শনে নাই অনিশ্চয়তা বা বিশৃঙ্খলার 
এতট;কু ছোঁয়াচ । কারণ, দেশ-কাল-নিমিত্তের যথাষথ পাঁরবেশে স্বভাবের 
কোন, শাক্ত বা কি নিয়াত কাজ করছে প্রত্যেক অভিব্যঞ্জনার মুলে, ক ধারায়” 
কোন্‌ পাঁরণামের দিকে নিয়ে চলেছে তাকে, অঁতিমানসের 'দব্যদৃষ্টতে কিছুই 
তার গোপন নাই। অবিচল সমগ্র দৃষ্টিতে বল্তুদর্শন মনের ধর্ম নয়। কিন্তু 
লোকোত্তর অতিমানসের তা-ই স্বভাব। 

SEE FEE eS RET 
দৃণ্টিতে, তা নয়। সবার মধ্যে ব্যাপ্তঅনুসাত হয়েও আছে সে অন্তর্যামণী 
স্বয়ংজ্যোঁতর দাঁপ্তি নিয়ে । তার সন্তা গহাহিত হয়েও ভূতে-ভূতে শাক্ত 
'ব্ভাঁততে-বিভূতিতে অনযুপ্রাবল্ট বঁবশ্ব জুড়ে ।  আঁতমানসের স্বতঃস্ফূর্ত 
অকুণ্ঠ প্রশাসনেই নিরনপেত হচ্ছে বিশ্বের ব্যাক্তি শাক্ত ও প্রবৃত্তি! নিয়মের 
শাসন সে-ই আনছে তার প্রবা্তত বৈচিত্রের লালায় । সিস্‌ক্ষার তেজকে 
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সংহত, বিচ্ছুরত, বিপারণামিত করছে সে-ই। আর 'নাখলব্যাপী এই 'র্বাচর 
কৃতির মলে আছে তার দ্বয়ম্ভু প্রজ্ঞার প্রেতি, যা রুপাবসৃষ্টির আদিমক্ষণে, 
শক্তি-প্রচলনের ব্রাহ্মম্‌হুর্তে নির্্পেত করেছে 'বিশ্বদেবের প্রথম ধর্ম*- 
খধর্মাণ যা প্রথমান্যাসন’'। এই অতিমানসই গাঁতার ভাষায় ‘সর্বভূতানাং 
হ্‌ন্দেশে তিষ্ঠাত--ভ্রাময়ন, সর্বভূতানি যন্ত্রারুঢ়ানি মায়য়া'; উপনিষদ একেই 
“বলছেন_-‘তদ্‌ অন্তরস্য সর্বস্য, তদ; সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ'; এই ‘পরিভুঃ কাঁবঃ'ই 
যাথাতথ্যতোহর্থান, ব্যদধাং শাশ্বতাঁভ্যঃ সমাভ্যঃ’। 

{বশ্বের সর্বভূতে_জড়ে-অজড়ে, চেতনে-অচেতনে--অন্তগূরঢ় হয়ে আছে 
এক পরমা প্রজ্ঞা ও শক্তি, বস্তুর সত্তা ও প্রবৃত্তিকে বিধৃত রেখেছে যা আপন 
প্রশাসনে । তার সম্পর্কে সচেতন নই আমরা, তাই কখনও তাকে ভাবি 
অবচেতন, কখনও-বা অচেতন ; কিন্তু বাস্তাবক চেতনা তার “গুঢ়ম্‌ অন;প্রবিষ্ট' 
হয়ে বিশ্বময় পারব্যাপ্ত। তাই বৃদ্ধিযুক্ত না হলেও বুদ্ধির আপাতল'ীল। 
‘জগতের সকল বস্তুতেই আছে। উদ্ভিদ; বা পশুর মধ্যে সে-বুদ্ধি স্তিমিত, 
অর্ধস্ফনট। কিন্তু সকল বঢুদ্ধিই গঢৃহাশায়ী দিব্য অতিমানসের সদ্‌ভূত- 
বিজ্ঞানের দণীপ্তি। ঘটে-ঘটে এই-যে অন্তৰ্যামী ব্‌দ্ধির প্রশাসন, এ তো 
মনোময় নয়। এ সন্মাৱেরই স্বয়ংপ্রজ্ঞ স্বর্‌পসত্য, যার মধ্যে আত্মসংবিং আছে 
আত্মসত্তার আবনাভূত হয়ে। এই তো খাত-চিৎ। মনের বিকল্পনার 'পরে তার 
{সস্‌ক্ষার নির্ভার নয়। প্রজ্ঞাননসারী তার বিসৃষ্টি-যার মুলে আছে অনির্বাণ 
আত্মদৰ্শন ও স্বতঃসিদ্ধ অখণ্ডসত্তার অকুণ্ঠ বাঁযের প্রোত। গনন' ছাড়া 
মনোময়ণ বঢ়দ্ধির চলে না-কেননা চিৎ-শক্তির সে একটা আভাসমাত্র। তাই 
তার ধরব জ্ঞান নাই--আছে কেবল 'জজ্ঞাসা। এক লোকোত্তর প্রজ্ঞার ল'ঁলাকে 
অনুসরণ করে সে কালবৃত্তির পরম্পরায়-এইট কু তার সাধ্য। কিন্তু সে-প্রজ্ঞা 
শাশ্বত অখণ্ড অব্যয়। কাল তার করামলকের মত, তাই তার দৃষ্টির একটি 
ঝলকে উচ্ভাসত হয়ে ওঠে অতাঁত বর্তমান ও ভবিয্যং। 

এই তবে অঁতমানস 'দিব্যচেতনার আদিপ্রবর্তনা! এ এক 'বিশ্বম্ভর 
সত্যদর্শন-যা সর্বায়তন সর্বাধিবাস ও সর্বগত। দেশকালাতীঁত আঁবচল 
স্বাত্মবোধরৃপ প্রত্যক্‌চেতনায় বিশ্ব সমাহিত রয়েছে তার মধ্যে। তাই দেশে 
ও কালে ‘বিশ্বের এই পরাক্‌-রূপায়ণ প্রত পর্বে প্রবার্ত'ত হচ্ছে আঁতমানসের 
সম্ভূাঁতসংবতের ছন্দোল'লায়। 

জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় আঁতমানস চেতনায় ভিন্ন নয়, সেখানে মূলত তারা 
এক। প্রাকৃতমন এ-তনাটিকে দেখে আলাদা করে--নইলে তার কারবার অচল 
হয়ে পড়ে। '{ব্রপনটাীর লয় যেখানে, সেখানে মনের কোনও সাধন নাই, নাই 


* উাক্তাট বৈদিক। ধবশ্ব জুড়ে দেবতার লগঁলা চলছে “প্রথম ধর্মের' শাসন মেনে; এই 
খর্ম বা ব্রত ‘পূ্ব্য' অতএব ‘পরম’, তাই তা বস্তুর স্ব-ভাবের ধর্ম। 


১৪২ দিব্য-জাঁবন 


স্বাভাঁবক প্রবৃত্তির কোনও ছন্দ_তাই মন সেখানে নিদ্পন্দ নি/চ্ষিয়॥ 
্‌তরাং মনের চোখে নিজেকে দেখতে 'গয়েও ্রপুুটীর এই ভেদ আমায় 
জাগিয়ে রাখতে হয়। সে-দেখায় প্রথমত আমি আঁছ-_-জ্ঞাতা হয়ে। দ্বিতীয়ত, 
যা দেখাছ আমার মধ্যে, তাকে জানাঁছ জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় বলে-সে আমিও 
বঢ়ে, আবার নয়ও বটে। তৃতীয়ত, আমার জানার মধ্যে আছে জ্ঞানের বৃত্তি, 
যা য়ে জ্ঞাতার সঙ্গে জুড়াছ জ্ঞেযকে। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, মননের 
এই ধারা নিতান্তই কৃত্রিম। শঢ়ধ্‌ ব্যাবহাঁরক প্রয়োজনের তাঁগদেই তার 
কল্পনা; অতএব সত্যের মর্মপারচয় মেলে না তাকে দিয়ে। বকচ্তুত, যে-আমি 
জানাছ, সে তো জানছ চৈতন্যরুপেই ; আমার জ্ঞানও সেই চৈতন্য অর্থাৎ আমিই 
=বৃত্তিরুপে ; আবার জ্ঞেয় যা, তাও তো আমিই, কেননা একই চৈতন্যের 
একটা স্পন্দ বা বিপরিণাম সে।॥ অতএব তিনটি মিলিয়ে পাচ্ছ একই সত্তা 
একই স্পন্দ-_আবিভক্তেরই বিভক্তবং একটা প্রতিভাস ৷ রুপে-রুপে ব্যবস্থিত- 
বং প্রতিভাত হয়েও বস্তুত সে অ-ব্যবাস্থত, অখাণ্ডত। এই অখণ্ড জ্ঞানের: 
আঁচ শুধ পায় মন. যুক্তি দিয়ে-তার ভিত্তিতে ব্যাবহারিক জ'াঁবনকে সে 
গড়তে পারে না।...কন্তু এ তো গেল মনের কথা৷ অহংচেতনার বাইরে 
যা-কিছু দেখাঁছ, তার বেলাতে আরও উৎকট হয়ে দেখা দেয় ব্রপুটাীর ভেদ! 
অভেদের একটা আঁচ পাওয়াও: সেখানে মনের উপর '{বষম জুল ম। আর 
সেই ভাবকে ধরে রেখে ব্যবহারকে 'য়ান্ব্ত করাঁ-সে তো মনের পক্ষে 
বিজাতীয় একটা ব্যাপার, যা একেবারেই তার সাধ্যাতীত। এ-ভাবকে মন 
মানতে পারে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবেই--যা দিয়ে তার খণ্ডবোধের স্বাভাবিক 
বৃত্তির শোধন-মাজন চলবে শুধু। যেমন বুদ্ধি দিয়ে জানি, পৃথবাঁই 
প্রদক্ষণ করছে সুর্যকে এবং সে-জ্ঞানকে কখনও অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের 
শোধনকার্যে'ও লাগাই। কিন্তু তা বলে সূর্য পৃথিবাঁকে প্রদাক্ষণ করছে_ 
এই হন্দ্রিয়বোধের উপর যে-ব্যবহার প্রাতষ্ঠিত, সাংবৃতিক সত্য হলেও তাকে 
উচ্ছেদ করবার কল্পনাও কি করতে পারি? fk 

কিন্তু এই অভেদভাব অঁতিমানসের সিদ্ধবাঁর্ষ, তার সকল প্রবর্তনার পরম 
অয়ন। মনের কাছে তা কবাচং-লক্ধ সাধনসম্পদ, তার দৃষ্টির স্বর্‌পসত্য নয়। 
ববিশ্বের সমাষ্ট আর ব্যষ্টকে অঁতমানস দেখে আত্মস্বরুপে_-এক অখণ্ড- 
বিজ্ঞানের গ্বচ্ছন্দ বৃত্তিতে। সে-অখণ্ডবৃত্তিই তার প্রাণ, বলতে গেলে তার 
স্বরুপসত্তার জাবনস্পন্দ। অতএব এই সর্বাবগাহণ দৈবা-সংবতের যে সত্য- 
সংকল্প, বশ্বজাবনের নিয়াঁতর শাস্তা অথবা নিয়ন্তা সেশডুধু এই বললেই 
যথেষ্ট হয় না। বলতে হয়, বিশ্বের পরিপূর্ণতাকে নিজের মধ্যে সে সিদ্ধ 
করে তোলে প্রজ্ঞাবৃত্তির অবিনাভূত অকুণ্ঠ ঝাঁ্যের সংবেগে যা তার আত্মসত্তার 
স্পন্দ মান অর্থাৎ যার মধ্যে সত্তা জ্ঞান ও শক্তির বৃত্তি অখন্ড, আবকাঁল্পত | 


খাত-চিৎ ১৪৩ 


কারণ পূর্বেই বলেছ, বিশ্বচৎং আর বিশ্বশক্তি স্বরূপত এক _বিশ্বচেতনার 
বৃত্তিই স্ফুরত হচ্ছে বিশ্বশাক্তিরূপে। তেমনি দৈব! প্রজ্ঞা ও দিব্য সৎকল্পও 
এক-কেননা এক অখণ্ড-সত্তারই স্বর্‌পস্পন্দ তারা। 

অতিমানস অখণ্ড সর্বাধার, একত্ব হতে অপ্রচ্্যুত হয়েই বহুত্বের সে 
আয়তন-এই সত্যের অনুভব স্পষ্ট হওয়া চাই আমাদের মধ্যে। নইলে 
বিভজ্যদর্শী মনের প্রমাদ হতে বডদ্ধিকে নিম্নক্ত করে বিশ্বের একটা সত্যধারণা 
কোনমতেই সম্ভব হবে না। বাঁজ হতে গাছ বেরিয়ে আসে, বাঁজের মধ্যে যে 
ছল নিহত; আবার গাছ হতে বোরয়ে আসে বাঁজ। যে-বিসষ্টির চিরন্তন 
রাঁতিকে গাছ বলছ, তার মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য বিয়ম ও অপরিবর্ত'নায় ধারার 
প্রবর্তনা আছে। কিন্তু গাছের জন্ম জাঁবন ও বংশবিস্তারকে মন দেখে একটা 
স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপাররুপে এবং সেই দৃণ্টি দিয়েই সে তার 'বজ্ঞান রচনা করে। 
গাছকে সে ব্যাখ্যা করে বাঁজ দিয়ে, বাঁজকে গাছ দিয়ে : বলে, এই হল প্রকার 
একটা নিয়ম। কিন্তু এ দিয়ে তত্ত্বের ব্যাখ্যা কিছুই হল না। আমরা এতে 
পেলাম শুধু প্রাকতক একটা রণাঁতর বিশ্লেষণ ও বিবৃত, কিন্তু রহস্য তার 
রহস্যই রয়ে গেল আমাদের কাছে। মন যদি fচিৎশক্তির একটা {গঢ় সংবেগকে 
মেনেও নেয় ব্যাকতির মুলাধার ও মর্মসত্যরূপে এবং র্‌পায়ণের সমগ্র ধারাকে 
বলে সেই শক্তির একটা বাঁহরঙ্গ প্রকাশ অথবা তার নিয়তিকৃত নিয়মের 
লাঁলা-তাহলেও ব্যাকৃত তার কাছে একটা 'বাবক্ত সত্তা মাত, তার স্বধর্ম এবং 
গাঁত-প্রকৃত দুইই মনের অনাত্মীয়। এই 'ববিক্ত-বনদ্ধি আছে পশুর মধ্যে 
এবং মানুষের মনশ্চেতনায়। সেখানে মন নিজেকেও ভাবে একটা 'বাবক্ত 
পদার্থ বলে। সচেতন বিষায়িরুূপে সে স্বতন্ত্র, তার বাইরে আর. যা-কিছু 
সবই 'বিষয়রুপে তার থেকে '্বাবক্ত। প্রাকৃত জাঁবনে এ-ভাগাভাগি প্রয়োজন, 
কেননা লোকব্যবহারের এই হল বনিয়াদ। কিন্তু মন একেই যখন একমাত্র 
সত্য বলে জানে, তখনই শুর হয় অহন্তার যত প্রমাদ। 

অতিমানসের ধারা অন্যরকম! গাছ এবং গাছের জাঁবন 'বাবক্ত সত্তা 
হলে আপন স্বরুপে তারা ফুটতে পারত না-এমন-কি তাদের সত্তাই অসম্ভব 
হত। বশ্বসত্তার অন্তগুরঢ় সংবেগ হতে বিশ্বের এই ব্যাক্তি; সত্তা এবং 
তার অন্যান্য বিভূতির সঙ্গে অন্যোন্যসম্বন্ধ হয়ে তার এই রপায়ণ। বদ্তুর 
স্বধর্মে' যে-বৈচিত্য, তা মহাপ্রকৃতির সর্বগত স্বভাব ও দ্বর্‌পের লালা। 
সম্টি-পারণামের ছন্দেই নিয়ন্্িত হচ্ছে ব্যষ্ট্র বাশল্ট পরিণাম। বাঁজ 
দিয়ে গাছের তত্ত্ব অথবা গাছ দিয়ে বাঁজের তত্ত্ব বোঝা যায় না--কেননা দঃয়ের 
তত্ত্ব নিহিত আছে বিশ্বভাবনায়, আর “বিশ্বের তত্ত্ব আছে ঈশ্বরে । অঁতমানস 
দ্বারা যুগপৎ বাসিত হয়ে আছে বাঁজ গাছ বা বিশ্বের যা-কিছ এবং ওই 
অখণ্ড-অদ্বয় পরমাবিজ্ঞানই তার প্রাণ-যাঁদও তার মধ্যে আছে বিপরিণামের 


৯৪৪ দব্য-জাবন 


হুন্দোদোলা। এই সর্বগ্রাহী অখণ্ডাবজ্ঞানে সত্তার স্বতন্্র কোনও কেন্দ্র নাই 
‘আমাদের 'বাঁবক্ত অহন্তার মত। কেননা আত্মসংবিতের মধ্যে সমগ্র সত্তাই 
সেখানে ভাসছে সমব্যাপ্ত সম্প্রসারণরুপে_তাই একত্বেও সে অদ্বয়, বহুত্বেও 
অন্বয়, সর্বন্র সকল দশাতেই অদ্বয়। এর মধ্যে সর্বভাব আর জনদ্বয়ভাবে 
ফোটে এক অখণ্ড সদ্‌ভাবেরই পরম সামরস্য। ব্যাক্তর সত্তাও যুগপৎ 
'সর্বাত্মভূত ও ব্ৰহ্মভূত, অতএব পরম তাদাত্ম্যে একরস সেখানে-_কেননা এই 
তাদাত্মমবোধই অঁতমানস জ্ঞানের মর্মসত্য, অতিমানস আত্মপ্রত্যয়ের একটা 
'নত্য বভাব। 

সমরস একত্বের বিপুল সে-প্রসারে সংস্বরুপের খণ্ডভাব বা বাকরণ নাই। 
আত্মপ্রসারণের সমব্যাপ্তিতে তার 'বভুত্বকে সে ছেয়ে আছে জদ্বয়র্‌পে, তার 
বহুধা-ব্যাকতকেও বাঁসিত করেছে অদ্বয়রনূপে। তাই সর্বত্র সে অখণ্ড-অদ্বয় 
“সমং ব্ৰহ্ম'৷। দেশে ও কালে সং-স্বরূপের এই-যে আত্মপ্রসারণ, ভুতে-ভূতে 
এই-যে তার িরুঢ় অধিবাস, এও তো তার নির্বি শেষ অদ্বয়স্বভাবের অন্তরণ্গা 
লালায়ন, তার নিরডপাধিক অখণ্ডস্বরব্পের বিভাবনা-যার মধ্যে কেন্দরও নাই 
পারাধিও নাই, আছে শদধু দেশহীন কালহান ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্‌'। আঁবসষ্ট 
ব্রহ্মের: এই-যে আঁতসমাহিত একঘন প্রত্যয়, স্বভাবের বশে তা বসষ্ট হবে 
সমব্যাপ্ত বিজ্ঞানঘন প্রত্যয়ে-এই অখণ্ড সর্বগ্রাসী সর্বপ্রাহী সংবিতে, এই 
‘বদ্বম্ভর আঁবভক্ত অবিকাঁৰ্ণ অধবাসে, এই লোকোত্তর অদ্বৈত-বিলাসে, 
বহুত্বের লালাতেও যা অনয্যন, অপ্রচন্যৃত। 'ব্রহ্ম সর্ব ভূতে’, ‘সর্বভূত ব্ৰহ্মে’ এবং 
“সর্বভূতই ব্ৰহ্ম-_এই হল সৰ্বাবৎ অতিমানসের ত্রিবিদ্যা গায়ত্রী । আত্ম- 
“বভাবনার এক পরমপ্রত্যয় ফুটেছে এই মহাত্রিপুটীতে ৷ আত্মদৃষ্টির অসশকীর্ণ 
অনুভবে এই আঁবাবক্ত পরমা বিদ্যাই হয় অতিমানসের বিশ্বলালার মুলমন্দর। 

কোথা হতে তাহলে এল মন, এল মন-প্রাণ-জড়ের ত্রয়ীতে অবর চেতনার 
এই ল'লাঁবিশ্বরুূপে যাকে দেখাছ আমরা? বিশ্বের সব-কিছুই যখন 
'সর্ব-কৃৎ সর্ব-সম্ভব আঁতমানসের কৃতি, তার সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরুপের 
অনাদিলালা, তখন খত-চিতের সিসকক্ষায় স্ফ:ুরেত হবে এমন-কোনও বৃত্তি 
মা ওঁ সংশচং-আনন্দকেই ভেঙে অবরলোকে সৃষ্টি করবে মন প্রাণ ও জড়ের 
খাতু। চন্ময়ী *িসকক্ষার একটা গোঁণ ভাবনায় এই বৃত্তির পরিচয় পাই। 
সে-ববভাবনা আঁতমানসের পরাক্‌ গাঁততে, তার প্রস্পণের সামর্থেয, তার 
পজ্ঞানের’ লালায়_যার বেলায় সংবৎ নিজের মধ্যে গন়নটয়ে এসে উপদ্রষ্ট 
কূপে সরে দাঁড়ায় তার সৃষ্টি হতে। আগে বলেছি সংবতের সমব্যাপ্ত 
সমাধানের কথা। 'কন্তু তার গঢটিয়ে-আসা বলতে বুঝব একটা 'বষমব্যাপ্ত 
সমাধান, যার মধ্যে আত্মাবভাজনের প্রথম উল্মেষ-অথবা তার আপাত 
প্রাতভাসের প্রথম কল্পনা। 


ঝত-চিৎ ১৪৫ 


এই প্রজ্ঞানের লালায় প্রথম দেখ, বিজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞাতা নিজেকে 
সংহত করে রেখেছেন তাঁর আত্মরূপায়ণের ছন্দোল'লায়।  আবরাম সেই 
রনপায়ণে ব্যাপ্‌ত থেকে চিংশক্তি একবার গড়্টিয়ে আসছে তাঁর মধ্যে, আবার 
বেরিয়ে যাচ্ছে তাঁর থেকে। আত্মবিপরিণামের এই একট ধারা হতেই এল 
ভেদের যত বিভঙ্গ এবং তারাই গড়ল বিশ্বের ব্যবহারিক দৃষ্টি ও কর্মের 
বনিয়াদ। বিস্্‌াষ্টর প্রয়োজনে এইখানে ফুটল ‘জ্ঞাতা বিজ্ঞেয় ও বিজ্ঞানের 
এক 'দব্য ত্রিপনুটী। দেখা দিল শাক্ত শক্তির সন্তাত ও 'বভূাঁতিভোক্তা 
ভোগ ও ভোগ্য-ব্ৰহ্ম মায়া সম্ভাঁত--অবিকাল্পিত অখণ্ডের এই ব্রিধা বিকল্পনা। 

তারপর, বিজ্ঞানে সমাহিত এই চিন্ময় পুরু আত্মনিঃসৃত শক্তি বা 
প্রকৃতির উপদ্ষ্টা ও ভর্ত্তা হয়ে রপে-রুপে ফুটিয়ে তুললেন নিজের প্রতিরূপ। 
চিৎশাক্তর সহচারিত হয়ে তান যেন তার বিভূতিতে নেমে এলেন এবং 
প্রজ্ঞানের উদ্ভব যে-আত্মাবিভাজন হতে, তার পঢ়নরাবৃত্তি করে চললেন শক্তির 
Sin aul এমনি করে প্রত্যেক রুপে দ্বায়া প্রকতকে অবষ্টন্ধ করে 
পঢুর্ন্ষ অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং চেতনার সেই কল্পিত বিন্দ: হতে আবার 
রপে-রুপে দেখছেন নিজেরই প্রতিরূপ। একই আত্মা, একই দিব্য-পুরনষের 
অধিষ্ঠান সবার মধ্যে। বহু বিন্দুতে তাঁর বাকরণ সংবিতের একটা 
ব্যাবহারিক প্রবৃত্তি শুধ, যার ফলে বিশ্ব জুড়ে দেখা দেবে ভেদের লালা 
অন্যোন্যজ্ঞান, অন্যোন্যসঙ্গম, অন্যোন্যসংঘাত ও অন্যোন্যসম্ভোগের খেলা। 
তার মধ্যে স্বরনূপগত অভেদের ’পরে ভেদের প্রাতচ্ঠা, আবার অভেদেরও উল্লাস 
বিচিত্র ভেদের রুপায়ণে। 

স্বগত আঁতমানসের এই অভিনব প্থাতির মধ্যে দোঁখ প্রচন্যৃতির একটা 
আভাস্_বস্তুর অদ্বয় স্ব-ভাবের সত্য হতে, অখণ্ডচেতনার সমগ্রতা হতে একটা 
অবস্খলন যেন। অথচ এই অব্যাভচারত অদ্বয়ভাবের ’পরেই রয়েছে বিশ্ব- 
সত্তার একমাত্র নির্ভর । মনে হয়, আর-একট; নেমে এলেই এ-প্রচন্যাত দাঁড়াবে 
আবদ্যাতে, বহডুত্বকে তত্ত্ব বলে মেনে নিয়েই. যার যাত্রা শুর; সত্যকার একের 
দিকে। তারই জন্যে চলার পথে একত্বের আভাস রচে সে অহন্তার প্রাতভাসে। 
বেশ বোঝা যায়, ব্যক্তিত্বের বিন্দুকে জ্ঞাতার অধিষ্ঠানকেন্দ্র বলে মান যাদ, 
তাহলেই দেখা দেবে মনোময় চেতনার যত বিচিত্র পারণাম_হান্দ্িয়সংবেদনরুপে, 
বুদ্ধির বিলাসে, সঙকল্পের আকারে। কিন্তু পুরুষের লাঁলা যতক্ষণ আঁত- 
মানস ভূমিতে, ততক্ষণ আবদ্যার উদ্ভব হয়ান' একথাও সত্য। তাই তখন 
খাত-চিতের মধ্যে চলবে জ্ঞান ও কর্মের খেলা অদ্বয়ভাবকে অনিরাকৃত করেই । 

কারণ তখনও ব্রহ্ম নিজেকে ৷জানছেন সর্বগরত, ETO সব-কিছুকে 


দেখছেন অভিন্ননোমিত্তোপাদানের আকারে নিজেরই পারিণামরুপে। ঈশ্বর 


তখনও শাক্তর লাঁলাকে স্বরুপের লাঁলা বলে জানেন, সর্বভূতকে অনন্ভব করেন 


৯০ 


১৪৬ দিব্য-জাঁবন 


অন্তরে-বাইরে নিজের আত্মরূপায়ণ বলে। ভোক্তার মধ্যে তখনও চলছে 
আত্মসত্তারই সম্ভোগ_-বহুভাবনার উচ্ছলনে। কেবল একট জায়গায় এসেছে 
সত্যকার একটা পরিবর্তন : চেতনার ঘনাঁভাবে দেখা দিয়েছে একটা বষমতা,. 
শক্তির বিকিরণে একটা বৈচিত্য। চৈতন্যের স্বরূপে বা আত্মদৃণ্টিতে সত্যকার 
কোনও ভেদ বা খণ্ডতা দেখা দেয়নি, শুধু তার ব্যবহারে ফুটেছে বিশিষ্ট একটা 
ভাঁঙ্গমা। খত-চিৎ দাঁড়িয়েছে এসে এমন-একটা স্থাতিতে, মনোময় চেতনার 
ভূমিকা হলেও ঠিক আমাদের মন সে নয়। এবার এই সান্ধ্যলোকের তত্ত্ব 
বুঝতে পারলেই খঞজে পাব মনের সেই আদিবিন্দ;, যেখান থেকে সে ছিটকে 
পড়েছে খণ্ডতা ও অবিদ্যার অবরভূমিতে_ঝত-চিতের তুশ্গ-বিশাল ওুঁদার্য হতে 
স্থলিত হয়ে। সুখের বিষয়, এই প্রজ্ঞানের তত্ত্ব বোঝা আমাদের পক্ষে বিশেষ 
কঠিন নয়-কেননা প্রাকৃতমনের প্রতিবেশী বলে তার একটা পূর্বাভাস দেখতে 
পাই প্রজ্ঞানের চলনে। 'কন্তু আতমানসের অনুভব ছিল কোন্‌ সদরে! 
এতক্ষণ বৃদ্ধির অস্পষ্ট পারভাষা দিয়ে তার অসম্পূর্ণ একটা পারচয় দেবার 
চেষ্টা করে এসেছ । কিন্তু এবার পরিচয়ের বাধা আর দুর্ল'ঙ্ঘ্য হবে না। 


ষোড়শ অধ্যায় 


অতিমানসের বত্রিপুটী 


ভূতভ্ৃং...মমাত্মা ভুতভাবনঃ। 
অহমাত্মা...স্বভূতাশয়স্থিতঃ। 
গাঁতা ৯1৫, ১০২০ 


আমার আত্মা--যা ভূতভৃৎ এবং ভূতভাবন...আমিই সর্বভূতাশয়স্থিত আত্মা। 
-_গাঁতা (৯1৫, ১০২০ ) 


ত্র রোচনা দিব্যা ধারয়ন্ত। 
ঝশ্বেদ ৫২৯১ 


তিনটি জ্যোতিঃশান্ত ধরে আছে জ্যোতির্ময় তিনটি দিবালোক। 
-বগ্বেদ (৫।২৯।১ ) 


প্রাকৃতমনের গণ্ডি ভেঙে মুক্ত জাঁব যখন অতমানসের 'দিব্যল'লার শারক 
হন, তখন এই পার্থিব ভূমির সকল তত্ত্ব সহজ হয়েই ধরা পড়ে তাঁর প্রজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে । কিন্তু প্রজ্ঞানের স্বরুপ বোঝবার আগে ঈশ্বরতত্তবের জ্ঞাত অথবা 
জ্ঞানগম্য রহস্যের একটা বিবৃতি দিয়ে নিই সংক্ষেপে, বুঝে নিই কেমন করে 
আত্মসত্তার চিদ্‌ঘন অনাদি একত্ব হতে আত্মমায়ায় বহুর্পে তান জগৎ হয়ে 
ফনুটলেন। 

আমাদের প্রথম সূত্র ছিল : যা-কিছন আছে, তা এক অখণ্ড সন্মাত্র-যাঁর 
স্বরুপ হল অখণ্ড চৈতন্য; আর চৈতন্যের স্ব-ধর্ম হল শাক্ত বা ক্রতু। সে-সন্মাত 
আনন্দর্‌প, সে-চৈতন্য আনন্দরুপ, সে-শক্তি বা ক্রতুও আনন্দরূপ। অখণ্ড 
সত্তা চৈতন্য এবং শক্তি বা ক্রতুর অব্যাভচারত শাশ্বত আনন্দ শান্তিতে শয়ান 
রয়েছে নিজেরই মধ্যে কুণ্ডালত হয়ে, অথবা সিস্‌ক্ষায় পরিস্পন্দিত হচ্ছে 
এই হল ব্ৰহ্মের স্বরূপ । আমাদের প্রতিভাসনিমঢবক্ত পরমার্থসত্তায় আমরাও 
ব্ৰহ্মস্বরূপ ৷ ব্রহ্ম যখন স্বসমাহত এবং নিস্পন্দ, তখন তাঁর মধ্যে-অথবা 
তিনিইশাশ্বত অব্যাভচারত স্বরুপানন্দ। আবার 'সসক্ষায় স্পান্দত যখন, 
তখন তাঁর মধ্যে-অথবা তাঁরই আত্মরুপায়ণে-উথলে ওঠে সত্তা চৈতন্য শক্তি 
ও ক্রতুর লাঁলাচণ্ডল আনন্দ। তাঁর সেই সম্ভাতর লাঁলাই বিশ্ব-আর 
সে-আনন্দই বিশ্বের হেতু প্রোত এবং লক্ষ্য! ব্রাহ্মী চেতনায় এ-লাঁলা ও 
আনন্দ শাশ্বত, নিত্যযুক্ত । আমাদের যে-স্বরূপসত্তা মনোময় অহন্তার 
বিরূপতায় ঢাকা পড়েছে, তারও মধ্যে আছে এই লীলা ও আনন্দের শাশ্বত 
অব্যাভিচারত উল্লাস-কেননা আমাদের আত্মা ব্রহ্মের আবিনাভূত, স্বর্‌ূপত আমরা 


১৪৮ দিব্য-জাবন 


ব্ৰহ্মই । অতএব 'দব্যজাীবনের অভাপ্সা আমাদের মধ্যে জাগে যাঁদ, তবে তার 
চাঁরতার্থতা ঘটতে পারে শুধু ওই আবৃত স্বরুপের গঢণ্ঠনমোচনে, মানস অহন্তা 
বা ‘বমনঢ় আত্মভাবের এই বর্তমান দাঁনতা হতে স্বরুপসত্তা বা আত্মমাঁহমার 
পথে উত্তরায়ণে, ব্রাহ্মী চেতনায় পরমতাদাত্ম্যের অপরোক্ষ অনুভবে । আমাদের 
মধ্যেই আছে এমন-এক আঁতচেতন সত্তা, যা বিভোর হয়ে থাকে এই তাদাত্ম্যের 
আদ্বাদনে_নইলে আমাদের সত্তাই সম্ভব হত না। অথচ প্রাকৃত মনশ্চেতনা 
যেন গ্রহের ফেরে নিজেকে বাণ্টত রেখেছে সে-আনন্দের অধিকার হতে। 

যখন বাল, সত্তার এক মেরুতে অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দ এবং আরেক মেরনতে 
সখণ্ড মানসের খেলা, তখন একটা অনপনেয় বিরোধ দেখা দেয় দুয়ের মাঝে। 
মনে হয়, দি কোটির একাটকে সত্য মানলে আরেকাঁটকে মিথ্যা বলতেই হবে, 
একটিকে সম্ভ্গে করতে গয়ে আরেকটিকে অবলুপ্ত করতেই হবে। অথচ 
আমরা এ-জগতের মনোময় জাঁব_আমাদের দেহ ও প্রাণের আধারে মনেরই 
রপায়ণ। দেহ-প্রাণ-মনের চেতনাকে যদি মছে ফেলতে হয় অখণ্ড সচ্চিদা- 
নন্দকে পেতে ‘গয়ে, তাহলে এই পৃথিবীতে 'দিব্যজাীবন যাপনের কল্পনা হয় 
একটা মরণীচিকা। তুরায় ভাঁমর আনন্দ পেতে বা তার মধ্যে ফিরে যেতে তখন 
*ব*্বকে অলীক ভেবে আমাদের ছেড়ে যেতেই হবে।...অখন্ড ব্রহ্ম আর সখণ্ড 
মনকে দহ্ট বিরোধী তত্ত্ব ভাবলে আর-কোনও পথ খ:জে পাই না_সর্বনাশের 
এই পথাট ছাড়া । “কিন্তু মধ্যব্ততী আরেকটা বস্তু এসে অখণ্ড আর সখন্ডকে 
এই দেহ-প্রাণ-মনের আধারেই অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দের সম্ভোগকে আর আকাশ- 
কুসুম বলতে পার না। 

মিলনের সেতু একটা আছেই । তাকেই বলাঁছ খত-চিৎ বা আঁতমানস'। 
মনেরও উধের তার স্থান; তার সত্তা প্রবৃত্তি ও রগীতর আশ্রয় হল বস্তুর অখণ্ড 
স্বর্পসত্য_প্রতিভাসের আপাত-খণ্ডতা নয়ে তার কারবার নয় প্রাকৃতমনের 
মত। যে-সতত্র ধরে আমাদের এষণার শ্ঢুরন, তাতে আঁতমানস তত্ত্বের স্বীকৃতি 
মোটেই অতা্কত নয়। কারণ সচ্চদানন্দ যে দেশ-কালের অতাঁত নির্বশেষ 
তত্ত্ব, সেকথা মানতেই হবে। {কন্তু জগং তো তা নয় : সে ব্যাপ্ত হয়ে আছে 
দেশে এবং কালে, তাদের মধ্যেই নিমিত্তের শাসনে স্পান্দত হচ্ছে (অন্তত 
আমাদের দষ্টিতে ) “বচত্র সম্বন্ধ ও সম্ভাবনার জাল-ছড়ানো পাঁরণাতর 
ক্রমায়ণে। এই 'নামত্তের যথার্থ সংজ্ঞা হল খত বা '‘দৈব্য ব্ৰত’। সে-খতের 
স্বরূপ ফোটে বস্তুর সত্য স্বভাবের স্বয়ংসিদ্ধ পাঁরণাততে _পর্বায়িত পাঁরণামের 
মর্ম মলে বিজ্ঞান-স্বরুপের স্বতঃস্ফুরণে। অনন্ত সম্ভাবনার অব্যাকত হতে 
ধবাশণ্ট স্পন্দনের একাট নরহীপত ছন্দকে আগে থাকতে বেছে নেওয়া-এই হল 


খতের কাজ। সব-কিছুকে এমান- করে পরিণাঁতর দিকে যে নিয়ে চলেছে, 


অতিমানসের ত্রিপননটী ১৪৯ 


নিশ্চয়ই সে কবি-ক্রতু বা চিতি-শাক্তি-কেননা বিশ্বের ববিসষ্ট চিতি-শাক্তির 
লাঁলা এবং চিতি-শক্তিই সত্তার স্ব-ভাব। কিন্তু এই কবিক্রতুর য়ে-প্রবৃত্তি 
পরিণতির ছন্দে প্রকাশিত, তা কখনও মনোময় হতে পারে না-কেননা মন তো 
খতের স্বরূপ জানে না, বা তার ’পরে তার কোনও শাসন কি অধিকার নাই৷ 
বরং মনকেই চলতে হয় খতের শাসন মেনে--তার একটা বিশিষ্ট পাঁরণামের 
ধারা হয়ে। তাছাড়া খতম্ভরা পাঁরণাতর বাহরঙ্ানে প্রতিভাসের জগতেই 
মনের আনাগোনা, তাই সে বিশ্বলাঁলার নেপথ্যের খবর রাখে না। এইজন্য 
পরিণতির শেষ অঙ্কে সে দেখতে পায় খণ্ডভাবের খেলা শঢধ, সত্যের মর্মে 
পেণঁছবার আক্ডঁত তার বন্ধ্যা হয় বারেবারে। 'বসষ্ট ও পরিণাতর মলে 
যে কাঁব-ক্রতু, বস্তুর অখণ্ড-দ্বভাবের আবেশ থাকবে তার মধ্যে এবং সেই আবেশ 
হতেই বহুভাবকে সে 'বিচ্ছনরেত করবে। কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় অখণ্ডের 
আবেশ? বহভাবনার শুধ একট বিভাবকে সে হাতের মুঠায়' পেয়েছে এবং 
সেও তার প্ঢ়ুরা পাওয়া নয়। 

অতএব মনের নয্ুনতাকে পূরণ করতে মনেরও ওপারে চাই একটা পরতর 
তত্ত্বের অভিব্যঞ্জনা। সে-তত্ত্ব যে সচ্চিদানন্দ, সে তো অসংশায়ত। ‘কিন্তু 
তাঁর অনন্ত অব্যয় শ্ঢুদ্ধ চৈতন্যের শাশ্বত স্থিতিও সে নয়। অথচ ওই পরমা 
প্রাতচ্ঠা হতে অথবা তাকে মুলাধার করেই তাঁর সে-স্পন্দপ্রবৃত্তি উছলে পড়ছে 
তেজরনপে-বিশ্বাবস্‌ষ্টর সাধন হয়ে। সত্তার শচদ্ধবার্ষয ফুটেছে চৈতন্য ও 
শাক্ত এই দুটি স্বভাবের উল্লাসে । অতএব প্রজ্ঞা ও ক্রতুও হবে সেই বাঁষেরই 
র্‌পায়ণ, যখন দেশ ও কালের ভূমিকায় জগৎাবসংষ্টির প্রোত জাগবে তার 
মধ্যে । এই প্রজ্ঞা আর ক্রতু হবে অখণ্ড অনন্ত' সব'গ্রাহী সর্বাধার ও সর্বকৃৎ; 
স্পন্দনে যাকে রুপায়িত করবে, তাকে তারা শাশ্বত কাল ধরে নিজেরই মধ্যে 
ধারণ করবে। অতএব সন্মাত্র যখন বৈশিষ্ট্যাবগাহী অবাচ্ছিন্ন আত্মসংবিতে 
পরিস্পান্দিত, তখনই তান অতিমানস। স্বরুপসত্যের বিশিষ্ট কতগুলি 
বভাবের অনর্ভবকে তখন তানি মূর্ত করে তুলতে চান_তাঁর দেশকালাতাীত 
সদ্‌ভাবের দৈশক ও কালক সম্প্রসারণের ভূমিকায়। যা-কিছু তাঁর সত্তায় 
আছে, তা-ই ফোটে আত্মসংবিৎ হয়ে, খত-চচিৎ হয়ে, সচ্ভূতাবজ্ঞান হয়ে। আর 
আত্মসংবৎ ও আত্মশক্তি যখন অভিন্ন, তখন সেই স্বরুপের 'বিজ্ঞানই দেশে ও 
কালে নিজেকে উপচে বা ফুটিয়ে তোলে অধ্যয্য ক্রতুর সংবেগে। 

রাহ্মী চেতনার এই পারচয়। চিৎ-শাক্তির স্পন্দবেগে তার মধ্যে হয় 
বিশ্ব-ভুতের বসৃষ্টি। তাদের পারিণাত ঘটে সেই চেতনার আত্মপারণামের 
ছন্দে, তার নিরুঢ় কাঁব-ক্রতুর সংবেগে-যার অমোঘ প্রেরণা বস্তুর স্বরপসত্য 
বা সদ্ভূতবিজ্ঞানের বাঁজভাবকে ' ফুটিয়ে তুলছে তিলে-তলে। এমান 
নত্যচেতন যানি, তাঁকেই বাল ব্ৰহ্ম। অবশ্যই ‘তান স্বগত সৰ্বজ্ঞ ও সবে*্বর। 


১৫০ দব্য-জাবন 


{তান স্বগত, কেননা বশ্বরুপের সৃষ্টি তাঁর চিন্ময় স্বরুপের বিভূঁত, 
দেশ-কাল তাঁর আত্মপ্রসারণ_সেই ভূমিকায় আত্মশাক্তর স্পন্দবেগে তাঁর আত্ম- 
রুপায়ণ এই খল জগং। তিনি সর্বজ্ঞ, কারণ তাঁর চিৎ-সত্তা বিশ্বভূতের 
আধার নিবাস এবং র্‌পকার। আবার তিনি সর্বেশ্বর, কেননা সর্বাধিবাস 
এই চৈতন্যই সৰ্বাধিবাস শাক্ত এবং বিশ্বকর্মা দিব্যক্রতু। তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা 
আর ক্রুতুর বিরোধ নাই যেমন আছে আমাদের প্রাকৃত চেতনায়, কেননা স্বর্পত 
তারা একই সত্তার আবিভক্ত স্পন্দ মাত্র অতএব ভেদলেশশ্‌ন্য। অন্যকোনও 
সঙকল্প শাক্ত বা চৈতন্য তাদের ব্যাহত করতে পারে না বাইরে বা ভিতরে 
থেকে-কারণ অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্বের বাইরে কোনও শাক্ত £ক চৈতন্যের কল্পনাও 
যে অসম্ভব। আর তার মধ্যে যে 'বিজ্ঞানশাক্তর লালা, সে তো তান ছাড়া 
{কছুই নয়। সে এক সর্বসমঞ্জসা প্রজ্ঞা ও সর্বনিয়ামক ক্রতুর খেলা শবধযু। 
শাক্ত ও সঙকলেপের মাঝে সংঘর্ষ আমরাই দোখ, কেননা খাঁণ্ডত বিশেষের 
রাজ্যে আছ বলে সমগ্রকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু সে-সংঘর্ষকে অতি- 
মানস দেখে এক পডু্ব্য সৌষম্যের উদ্বেল উপাদানরুপে ৷ ঘটনার উত্তালত৷ 
যতই প্রবল হ’ক, আঁতমানসের দৃষ্টিতে তা কখনও সোৌষম্যের ছন্দ হারায় না 
কেননা সে-দৃষ্টিতে ভাসছে বিশ্বভূতের শাশ্বত এবং সমগ্র র্‌প। 

ব্ৰাহ্মী চেতনার স্থিত বা প্রবৃত্তি যা-ই হ’ক, এই তার চরন্তন পাঁরচয়। 
সত্তা তার স্বয়ংসদ্ধ এবং আত্মানিরনড়িতে অব্যাহত ৷ অতএব সে-সত্তার শক্তিও 
তার আত্মব্যাপ্তিতে অব্যাহত। তাই তার চারাদিকে বিশেষ-কোনও '্থাত বা 
প্রবৃত্তির সাঁমা টানা যায় না। প্রাতিভাসিক দৃষ্টিতে মানুষ দেশ ও কালের 
বেষ্টনীতে ঘেরা চৈতন্যের একটা 'বাশিষ্ট রুপ মাত্র। তাই একসময়ে একাঁট 
স্থাত, একটি পর্যায়, অনুভবের একটিমাত্র মণ্ডল_এই শুধু ফোটে তার 
প্রাকৃত চেতনায় । এর বাইরে কিছু জানবারও তার উপায় নাই; সুতরাং 
জা'ঁবনের একাট িভাবকেই সে সত্য বলে মানে। একাদন যা সত্য ছিল, আজ 
সে অতীতের কোঠায় চলে গেছে; কিংবা একাঁদন যা সত্য হবে, আজও সে 
সামনে এসে হাজির হয়ান। অতএব তার চেতনায় কেউ তারা সত্য নয়। 
কিন্তু ব্ৰাহ্মী চেতনায় এমনতর বিশেষের বন্ধন নাই। যুগপৎ বহুরুপ হওয়া, 
অথবা একাধিক 'স্থাততে নিশ্চল থাকা শাশ্বত কাল ধরে, কোনটাই তার কাছে 
অসম্ভব নয়। তাই দেখ, অতিমানসের বিশ্বভাঁবনী চেতনার মধ্যেও রয়েছে 
{তনটি স্থিত বা ভূঁম। তার প্রথম ভূমিতে আছে বশ্বভূতের অব্যাভচারত 
একত্বের ভাবনা। “দ্বিতীয় ভাঁমিতে সে-একত্বে দেখা দেয় এমন-একটা বিভষ্গ 
যা হয় একের মধ্যে বহু এবং বহর মধ্যে একের লালায়নের আধার। সর্বশেষ 
ভূমিতে সে-বিভৎ্গ আরও কুটিল হয়ে ফোটায় ব্যাষ্টত্বের বিচিত্র পারণাম, যা 
অবিদ্যার প্রভাবে আমাদের অবর-চেতনায় ‘বাবক্ত অহংএর বিভ্রমরুপে দেখা দের়। 


EN 


অ'ঁতমানসের 'ত্রপনুটী : ১৫১ 


অতিমানসের আদ্যস্থিতিতে বিশ্বভূতের অব্যাভচারত একত্বের ভাবনা 
আছে। আমরা দেখোঁছ, তার স্বরূপ কি। তাকে নরূপাধিক অদ্বয়চেতনা 
বলা যায় না-কারণ তা হল সচ্চিদানন্দের দেশকালাতীত আত্মসমাধান। সে 
নিরূপাধিক স্থাততে চিৎশক্তির কোনও সম্প্রসারণের লালা নাই। বিশ্ব 
সেখানে থাকলেও আছে শাশ্বত যোগ্যতারুপে শ্‌ুধু-কালকাঁলত বাস্তবতা 
নিয়ে নয়; অর্থাৎ বিশ্ব সেখানে ভব্য মাত্র, ভূত নয়। কিন্তু আমরা যার কথা 
বলছ, সে হল সচ্চিদানন্দের সমব্যাপ্ত আত্মপ্রসারণ সব গ্রাহী সর্বাবেশণী 
সর্বণশয় তার স্বরূপ । 'কন্তু সর্ব সেখানে অখণ্ড--বহুুত্বে খণ্ডত নয়; কেননা 
তখনও তার মধ্যে ব্যষ্টিভাব দেখা দেয়ান। স্তব্ধ পরিশদুদ্ধ চিত্তে অতিমানসের 
এই আলো ঝরলে পরে ব্যাচ্টত্বের সকল অনুভব হারিয়ে যায়, কেননা ব্যাল্ট- 
পরিণামকে বহন করবার মত চেতনার কোনও কুণ্ডলী তখন আধারে থাকে ' 
না৷ সর্বেরই স্বগতপারণাম চলে সে-অতিমানসে-অখণ্ড-অদ্বয় ভাবের 
ধৃতিতে। সমষ্ট ‘ভাব’ সেখানে ব্ৰাহ্মী চেতনার স্বরুপসত্তার অন্তরঙ্গ বিভূতি, 
‘বাবিক্ততার আভাসট;কুও তার মধ্যে নাই। মনে যেমন চিন্তা কি কল্পনার ঢেউ 
ওঠে-__আমাদের থেকে প্‌থক হয়ে নয়, কিন্তু চেতনার স্বাভাবিক রুপায়ণে- 
তেমনি যেন অতিমানসের এই আদ্যপাঠে জাগে বিশ্বের নাম আর' রুপের স্পন্দ। 
এই তো আনন্ত্যের মহাব্যোমে দিব্যচেতনার (বিজ্ঞান ও বকল্পনার নিরঞ্জন 
লাঁলা। কিন্তু সে-লাীলা আমাদের মনোবকল্পের মত বস্তুশ্‌ন্য নয়-চিন্ময়ের 
সত্যসঙকল্পের সে বিলাস-বিবর্ত। 'দব্যপুরুষের এই স্থাততে চৎপঢুরয্ষ' 
আর চিন্ময়ী শক্তির মাঝে কোনও ভেদ নাই, কেননা চৈতন্যের তরঙ্গায়ণেই 
সেখানে শক্তির প্রকাশ। তেমান, সব আধার চিন্ময় বলে সে-ভাঁমতে জড় 
আর চিতের মাঝেও ভেদ নাই। 

আঁতমানসের মধ্যস্থিতিতে ব্রাহ্মী চেতনা আত্মস্পন্দ হতে বিজ্ঞানের মধ্যে 
সরে দাঁড়িয়ে প্রজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাকে অন;বিদ্ধ করে; তার সঞ্গে।অন্বিত থেকে, 
তার সকল প্রবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত ও আবিষ্ট হয়ে নিজেকে সে নিজেরই রুপে- 
রুপে ছাঁড়য়ে দেয়। প্রতি নাম-রূপে নিজেকে সর্বসম ক:টস্থ আত্মারূপে 
অননৃভব করেও আবার নিজেকে সে চিদাত্মার কুণ্ডলী বলে জানে। ব্যচ্টি 
স্পন্দলীলার অননুমন্তা ও ভর্তারুপে তার বৈশিষ্ট্যকে এইভাবে সে অন্য স্পন্দবৃত্তি 
হতে প্‌থক করে বজায় রাখে। এইজন্যই সবার মধ্যে চিৎস্বরূপে এক হয়েও 
চদাভাসে সে 'বচিত্র। যে-চিৎকুণ্ডলী এই চিদাভাসের ভর্তা, তাকে বাল 
ব্যষ্টিবিহ্ম বা জ'বাত্মা; আর সর্বভূতাশয়াস্থিত অখণ্ড সর্বগত ব্রহ্ম যান, তিনি 
‘বশ্বাত্মা। দুয়ের মাঝে স্বরুপে ভেদ না থাকলেও অর্থ'ক্রিয়ায় ভেদের আভাস 
আছে লালার প্রয়োজনে; কিন্তু তাতে স্বরুপের তাদাত্মবোধ লুপ্ত হয় না। 
বশ্বভাবন বিশ্বাত্মা সকল চদাভাসকেই নিজের স্বরূপ বলে জানেন, অথচ 


১৫২ - দিব্য-জাবন 


প্রত্যেকের সঙ্গে যড়ক্ত হয়ে সবাইকে যুক্ত করেন 'বাবক্ত সম্বন্ধের চিত্রলীলায় ৷ 
তাঁর মধ্যে জ'বাত্মা'তার সত্তাকে অনুভব করবে একেরই চিদাভাস' ও চৎস্পন্দ- 
রুপে ।  সর্বপ্রাহী সংবিতের পারব্যাপ্ততে যেমন সে অদ্বয়স্বরূপ ও খল 
চিদাভাসের সঙ্গে পরমসাম্যের অনুভব পাবে, তেমনি খন্ডগ্রাহী সংশবৎ বা 
প্রজ্ঞানের প্রসপণে তার ব্যাষ্টলীলারও ভর্তা এবং ভোক্তা হবে সে-_অদ্বয়- 
স্বরূপ এবং: তার সকল '{বভুতির সঙ্গেই থাকবে তার স্বচ্ছন্দ ভেদাভেদের 
সম্বন্ধ। আমাদের পারশচুদ্ধ চিত্ত যাদ আঁতমানসের এই মধ্যস্থাতির জ্যোতিতে 
সমঢুচ্জবল হয়, তাহলে জটীবভাবের অধিষ্ঠান ও ভর্তা হয়েও আমরা এই 
আধারেই সর্বাধার সর্বভাবন সর্বভূতস্থ পরম অদ্বয়ের অনুভব পেতে পার 
এমন-ক  জাবভাবের 'বাশিষ্ট লাঁলাতেও আমাদের ব্রহ্মরস ও সর্বাত্মভাবের 


আনন্দ অক্ষু্ণ থাকে। ' আঁতমানসের এই ভূমিতে সামরস্যের ছন্দ কোথাও 


ব্যাহত হয় না, কোথাও পাঁরবেশের কোনও পরিবর্তন দেখা দেয় না। তার 
একমাত্র বৈশিষ্ট্য ফোটে বহনুভাবন একের সঙ্গে একাঁভূত বহর রসোল্লাসে। 
যা-কছনু'রং ক রুপের বদল, সে কেবল এই মহারাসের আয়োজনে । 

অতিমানসের অন্ত্যাস্থাততে, স্পন্দলীলার অন্তর্যামণী প্রভু হয়েও ব্রক্ষের 
চিদ্‌ঘন অধিষ্ঠান স্পন্দ হতে নির্লিপ্ত অনুমন্তা ও ভোক্তারুপে সরে দাঁড়ায় না, 
কিন্তু তাকে যেন জড়িয়ে থাকে নিজেকে তার মধ্যে প্রসার্পত করে। তাই 
এখানে তার লীলার “ধরন বদলে যায়। জ'বাত্মা এখানে বিশ্বাত্মা ও তাঁর 
বিভূতির সঙ্গে সম্বন্ধের: বৈচিত্যকে চিন্ময় ব্যবহারের ভূমিতে এমনভাবে নামিয়ে 
আনে যে, পরমসাম্যের অনুভব জাবাত্মার নিত্য সহচর হয়েও এবার তার সকল 
অনুভবের. পর্যবসানরুপে ফুটে ওঠে ব্যাল্টলীলার পর্বে-পর্বে। কিন্তু মধ্য- 
স্থিতিতে সাম্যের অনড়ুভবই মঢুখ্য এবং স্বারসিক, বৈচত্্য তার লাঁলায়ন মাত্র 
অন্ত্যাস্থাততে তাই দেখা দেয় জাঁবে-শিবে অদ্বৈতসম্পটিত দ্বৈতৈর এক 
জ্বারঁসক আনন্দময় অনুভব_দ্বৈতের গোঁণব্যঞ্জনার দ্বারা বিশিষ্ট অদ্বৈতের 
অনভবই নয় শুধু। আর তার মধ্যে নেমে আসে দ্বৈত-প্রবৃ্ত্তর আনুষাঞ্গক 
যা-কছু 'বাচত্ৰ পাঁরণাম। 

মনে হতে পারে, এই দ্বৈত-প্রবৃত্তির প্রথম পারণাম হবে আঁবদ্যার মধ্যে 
চেতনার অবস্খলন!' কারণ, অবিদ্যাই তো বহুকে জানে পরমার্থ' বলে, একত্ব 
তার কাছে বহু-ব্যাক্তর একটা বিরাট সমাহার শুধু !...কিন্তু এ-আশণকা 
অমনলক।  অঁতিমানসের এই অন্ত্যাস্থাততেও জাঁবাত্মার অদ্বৈতচেতনা ম্লান: 
হবে না।' নিজেকে এখানেও সে জানবে অদ্বয়-স্বরুপের চিন্ময় আত্মবিস্‌চ্টির 
তরশ্গরুপে ৷ অর্থাৎ দেশ ও কালের পটে আত্মাবিভূতির “বাঁচত্র মেলায় চিত 
ব্যঞ্জনার “নিয়ন্তা ও ভোক্তারূপে ' যে অন্তহীন চিদ্‌ঘন “বন্দ[তে ননজেকে 
‘তান পরিকার্ণ করেছেন; জাবাত্খা আপনাকে জানবে তারই একটি ববন্দরপে 


ME TEN TN NEN NET TE CN 


অঁতমানসের ত্রিপুটী ১৫৩ 


একটা স্ব-তন্ব্র বা বিবিক্ত সত্তাও যে তার আছে, এ-অভিমান কোনকালেই তাকে 
ছ:য়ে যাবে না। একত্বের অচল প্রতিষ্ঠায়ও আছে বভেদের ছন্দোদোলা--এই 
তত্বকেই স্বাঁকার করবে৷ সে অখণ্ড সত্যের দ:্ট মেরু বলে, একই 'দব্য 
লালায়নের মুলাধার ও সহস্রাররূপে। অখণ্ডের রসকে পঢ়ুরাপড়ুরে পাবার 
জন্যেই সে চাইবে খণ্ডরসের আস্বাদন। 

অঁতিমানসের তনাট স্থিতি একই সত্যের আদ্বাদনের তিনটি ভঙ্গ মাত্র 
এক স্বরূপসত্য কিন্তু সম্ভোগের তনাট ধারা, অথবা আত্মার বতনটি বিভঞ্গে 
তার আনন্দময় অনন্ভব__এ-বিলাসের এই হল তত্ব্ব। আনন্দের রূপ হবে 
বিচিত্র, কিন্তু কখনও সে খত-চিতের ভূমি হতে স্খলিত হবে না, নেমে আসবে 
না অন্ত আর আবদ্যার প্রদোষলোকে। আঁতমানসের আদ্যস্থাততে একত্বের 
রসে সান্দ্ৰ হয়ে আছে যে-দিব্যভাব, মধ্য ও অন্ত্য ্থাততে বহডত্বের বিভাবনায় 
তারই চিন্ময় বিলাস শুধু তবে আর তাদের মধ্যে অন্ত ও অবিদ্যার ছায়া" 
কোথায় ? উপনিষদের বাণীতে আছে এই লোকোত্তর অনুভবের প্রাচীনতম 
প্রামাণক বিবৃতি ; সেখানেও পাই 'দিব্য-পঢরুষের সম্ভাতি-লাঁলায় এই তিনাট' 
স্থাতির সমর্থন। এককে বলি বহর পূর্বভাবাঁ; কিন্তু সে-পূর্বভাব কালের 
প্রাক্তনতা নয়। ‘বিশেষ হতে সামান্যের দিকে চেতনার যে দ্বাভাঁবক ঝোঁক, 
তাহতেই পঢ্বভাবের কল্পনা ৷ ব্রহ্মাননভবের কোনও বিবৃতি বা বেদান্তের 
কোনও প্রদ্থানই তাকে অদ্বাঁকার করে না। সবাই বলে, বহর শাশ্বত: 
প্রাতষ্ঠা একের ’পরেই, অতএব একই বহর পঢর্বভাবাী। কালের কলনায়' 
বহুকে মনে হয় অশাশ্বত, মনে হয় এক হতে 'বস্‌ষ্ট হয়ে একেই তার প্রলয় 
অতএব একত্বই বক্তুস্থিতি, বহুভাব অবাস্তব। কিন্তু এমন তর্ক'ও করা 
চলে : কালিক প্রকাশ একটা শাশ্বত স্থত যখন_অন্তত শাশ্বত আবৃত্তি 
তো বটেই_তখন কালকলনার ওপারে একত্বের মত ব্রহ্মের বহন্ভাবও একটা 
শাশ্বত সত্য হবে না কেন? নইলে কোথা হতে এল তার এই অনতিবতনায় 
চিরন্তন কালিক আবৃত্তি ? 

সকল দর্শন একই স্বরূপসত্যের দর্শন। তাদের মধ্যে খণ্ডন-মণ্ডনের 
প্রয়াস চলে শুধু দ্বৈতবুদ্ধির কারসাজিতে ৷ মানুষের মন 'বভজ্যদর্শণী,. 
তাই অখণ্ড অধ্যাত্ম অন=ভবের একটা দিকে জোর দেওয়া তার স্বভাব। সত্যের 
একটা বভাবকেই খণ্ডদশনের যঢ়াক্তি দিয়ে একমাত্র শাশ্বত সত্য বলে প্রচার 
করা-এই হতে অধ্যাত্বজগতেও দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক হানাহানি ॥ 
কখনও বাল, অদ্বৈতচেতনাই একমাত্ৰ সত্য; অথচ অগ্বৈতের বহুধা-বিলাসকেও 
মানি-মনের ভাষায় সত্যকার ভেদে তার তজ'মা ক’রে। এমনি করে অভেদে 
আর ভেদে বরোধ ঘটে যখন, তখন মনের ভুলকে ভাঙতে কোনও বৃহৎ দর্শনের 
সত্যকে আশ্রয় কার না। বরং উল্টে বাল, বহর বিলাস একটা মায়ার খেলা ₹ 
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কখনও আবার একের লাঁলাকে বৃহৎ করে দোখ। তখন বাল, অদ্বৈতের 
শঁবাশিষ্ট ভাবই সত্য_জাবাত্মা পরমাত্মার চিন্ময় বিভূতি। শুধ তা-ই নয়; 
এই বিশিষ্ট ভাবকেই ব্ৰহ্মের শাশ্বত স্বভাব মেনে নির্‌পাধিক চৈতন্যের 
‘নার্বশেষ অগ্বৈতাননভবকে মিথ্যা বাল !...আবার কখনও ভেদের লাঁলা বড় 
হয়ে দেখা দেয়। তখন জাবাত্মা আর পরমাত্মায় শাশ্বত ভেদকে সত্য বলে 
জান ; অভেদজ্ঞানে ভেদ যে মুছেও যেতে পারে, এ-অন;ুভবের প্রামাণ্যকে তখন 
"মান না৷...এমান করে সত্য নিয়েও কত রেষারোষ চলে এসেছে। 'কন্তু 
এবার ' যে-ভাঁমতে অচল প্রতিষ্ঠার আসন পেতেঁছ, সেখানে অমন কাটছাঁটের 
‘কোনও প্রয়োজন তো নাই। আমরা দোখ, সব দর্শনেই সত্য আছে; কিন্তু 
তাকে ফাঁপিয়ে তোলার ঝোঁকেই দেখা দেয় খণ্ডন-মণ্ডনের মিথ্যা কোলাহল। 
তাই আমরা মাঁন তং-স্বরূপের নির্ব্যঢ় নার্বশেষ স্বর্‌ূপ--যার মধ্যে 
মনঃকল্পিত একত্ব বা বহুত্বের কোনও উপাধি নাই। আরও মানি : তাঁর 
করেই আবার ফিরে আসা যায় অদ্বয়তত্তবে-দিব্য বিসৃচষ্টিতে আদ্বাদন করা 
চলে অদ্বয়ের আনন্দ৷ সনতরাং এক আর বহু, অভেদ আর ভেদ, অদ্বৈত 
‘আর দ্বৈত-তাঁর এসব 'বভাব “য়ে তকের ধলা ঝে'টিয়ে তোলবার কোনও 
প্রয়োজন নাই। আমরা জানি, বঙ্গের আনন্ত্যে নিরঙকুশ স্বাতন্য্যের নির্বারত 
"উল্লাস আছে। অতএব ভেদব্ডদ্ধর সাঁমাটানা শু্ক তকেরি কারায় তাকে 
. বন্দী করবঁএ ক শুধু আমাদের পণ্ডশ্রমই নয় ? 


যস্মিন্‌ সর্বাণি ভুতান্যাত্মৈবাভূদ্‌ বিজানতঃ। 
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমননপশ্যতঃ ॥ 
ঈশোপনিষং ৭ 


যরি আত্মা হয়েছে সর্বভূত--কেননা ‘বিজ্ঞান আছে তাঁর-কিই-বা মোহ 
কিই-বা শোক থাকবে তাঁর, একত্ব দেখছেন যানি সকল ঠাঁই ? 
-ঈশোপানষদ (৭) 


এতক্ষণে আঁতমানসের একটা ধারণা আমাদের হয়েছে। এইট;কু বুঝেছি, 
আমাদের প্রাকৃত জাবনের নির্ভর যে-মনশ্চেতনার ’পরে, আঁতমানস তার 
{বপরীত কোটিতে। অতঁতিমানসের এই ধারণা হতেই দিব্যভাব ও 'দিব্যজাবন 
সম্পর্কে আমাদের অস্পষ্ট মনোভাব একটা সনব্যক্ত রুপের ব্যঞ্জনা পেয়েছে। 
নইলে ও-দুন্টি সংজ্ঞাকে আমরা বরাবরই ব্যবহার করে এসেছি কতকটা 
শৈথিল্যের সণ্গে। ভেবোছ, যা আঁতব্‌হং অথচ প্রায় নাগালের বাইরে, 
এমন-একটা বস্তুর আকুতিকেই ও-দু্টে শব্দের কুহেলিকায় প্রকাশ করতে 
চাই। কিন্তু এবার অস্পষ্টতার অপবাদ দর হয়েছে। দিব্যভাব ও 'দব্য- 
জাঁবনকে দার্শনিক যুক্তির দ্‌ঢ়াভত্তির ’পরে দাঁড় করানোও এখন অসম্ভব 
নয়। মানষ-ভাব আর মাননুষ-জাবনকেই আমরা চান ভাল; তব্‌ তার সঞ্গে 
দিব্যভাব আর দিব্যজাীবনের সম্বন্ধাটি আমাদের মনে আরও উজ্জল হয়ে 
উঠেছে। নিঃসংশয়ে বুঝোছ, বিশ্বপ্রকৃতর স্বভাবছন্দের মধ্যেই আছে 
আমাদের চিরন্তনী আশা ও আক্চঁতর সায়, কেননা আমাদের ঘিরে বিশ্বের 
যে অতাঁত পারবেশ, ভাঁবয্য উদয়নের দিকেই তার সনিশ্চিত ইশারা । অন্তত 
বুদ্ধি দিয়েও বুঝেছি, যে-পরমার্থ তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলি, কি তাঁর স্বরুপ, বি করে 
বিশ্বর্ূপে তাঁর আত্মবিস্‌ষ্ট। ব্রহ্ম হতে যা বেরিয়ে এসেছে, আবার যে 
ব্ৰহ্মই তা ফিরে যাবে--এ নিয়েও আমাদের মনে আর-কোনও সংশয় নাই। 
এবার তাহলে একটা প্রশ্নের আরও স্পষ্ট জবাব দাবি করবার সময় এসেছে। 
প্রশ্নটি এই : রক্মই যদি হন জ'বনের স্বরুপসত্য, তাহলে কি করে তাঁর দিকে 
জাঁবনের মোড় ফাঁরয়ে দেব? আধারের কোন্‌ রূপান্তর সহজ হলে আমরা 
তাঁর মধ্যে সহজভাবে পেশঁছতে পারব_ শুধ সত্তার গভীর গহনে সমাধি- 
গসদ্ধির নিঃসঙ্গ প্রত্যয় নিয়ে নয়, সবার রঙে রং-মেশানো এই জাঁবন ও 
প্রকতর অবিকৃত স্বরূপকে নিয়েই? অবশ্য এখন পর্যন্ত আমাদের দর্শন 
কতকটা একাঙ্ণী, কেননা প্রকৃতির সণ্কোচের মধ্যে ব্হ্মের অবতরণের কটাই 
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আমরা স্পষ্ট করে তুলতে চেয়োছ এতক্ষণ। 'কন্তু আমাদের স্বরূপে প্রকাশ 
পেয়েছে তাঁর উত্তরণের লাীলাঁ_জাঁবে অভানিবিষ্ট ব্রহ্ম যেখানে প্রকঁতর 
সঙ্কোচ কাটিয়ে স্বমহিমায় ফিরে যেতে চাইছেন। এই গাঁতর ভেদ হতেই 
এসেছে মান আর দেবতায় জাঁবনছন্দের তারতম্য। দেবতাকে কখনও: 
অবতরণের আয়াস স্বাঁকার করতে হয়ান, তাই উত্তরণের সাধনাও তাঁর অজ্ঞাত। 
{ক্তু যে-মাননষ তপস্যার বাঁর্যে' মুক্তি অজন করেছে, অন্ধকারের বুক থেকে 
ছনিয়ে এনেছে দেবত্বের স্বাধিকার, তার অনুভবে এসেছে অগ্নিদণীপ্তি, চেতনার 
নবান সম্পদ সে জয় করেছে অন্ধতমিস্রায় অবতরণের দুঃসাহস স্বীকৃতি 
দিয়েই । কিন্তু তবুও এ-দুয়ের মাঝে স্বর্‌পসত্যের কোনও ভেদ নাই 
শুধু আকার আর রঙের বদল ছাড়া । তাই এতক্ষণের আলোচনায় যেসব 
সিদ্ধান্তে পেণঁছেছি, তাহতে আমাদের অভাপ্সিত দিব্য-জাঁবনের স্বরূপ 
আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না। 

প্রশ্ন তাহলে এই ৷ মনে করা যাক, fচৎ এখনও নেমে আসোঁন জড়ের 
মধ্যে, জাঁবাত্মা জড়প্রকতর দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি, অতএব অবিদ্যারও করাল 
ছায়া দেখা দেয়ান। এ-অবদ্থায় কোনও চিন্ময় দিব্য পঢুরুষের স্বরূপকথা 
‘ক হবে? কিই-বা হবে তাঁর চেতনার পাঁরচয় ? অবশ্য এটুকু বুঝ : বচ্তুর 


স্বর্পসত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠাঁ-অব্যাভচারত অদ্বয়ভাবের শাশ্বত প্রত্যয়ে। রকহ্ম- ' 


সত্তারইই মত আপন অনন্তসত্তার অবিচল আয়তনে তাঁর স্থাত। অথচ দেব- 
মায়ার লালায়, খত-চিতের সংজ্ঞানময় ও প্রজ্ঞানময় দুটি উল্লাসে ব্রহ্মের সণ্গে 
যুগপৎ অভেদ ও ভেদকেও তান আদ্বাদন করেন; আবার অদ্বয়স্বর্‌পের 
বহু্ধা-আত্মরুপায়ণের অন্তহাঁন বিলাসে, অন্যান্য দিব্য পঢুরুষের সঙ্গেও তানি 
এই ভেদাভেদের আনন্দ সম্ভোগ করেন।...এই নিত্যসিদ্ধ চেতনা আমাদের 
কাম্য বলে তার স্বরূপকে আরও তলিয়ে কুঝতে চাই । 

স্পষ্টই বোঝা যায়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অপ্রপাণ্টত উল্লাসে নিত্যচ্ছন্দিত 
এই ব্য প্ঢরুষের চেতনা । অসম্ভূত সংস্বরুপে তিনি অন্তহীন নিরঞ্জন 
সন্মান্ৰ। আবার. সম্ভা'তরুপে অজর অমর প্রাণের তিন প্রমডক্ত উচ্ছ্বাস 
দেহের জন্ম মৃত্যু ও বিপরিণামদ্বারা তাঁর সত্তা অপরাম্‌ণ্ট, কেননা তাঁতে 
অববদ্যার ছায়া নাই; জড়ভূতের অন্ধ আবরণ নাই। আবার শাক্তরনূপে তান 
অন্তহীন রঞ্জন চেতনাঁশাশ্বত জ্যোতমম'য় প্রশান্তির অচল প্রাত্ঠায় 
ননত্যসংস্থিত। অথচ ‘বিজ্ঞান ও চিৎশাক্তির বাচত্র ববলাসে উপচে পড়ে তাঁর 
অক্ষ স্বাতন্ত্য। তাঁর মধ্যে প্রমাদ মনের স্খলন নাই, নাই- আয়াসক্লিষ্ট 
ব্যর্থ সঙকল্পের বণ্চনা, কেননা অদ্বয়ভাবের সত্য হতে কখনও তান প্রচন্ৃত 
হন না, দিব্য স্বভাবের স্বচ্ছন্দ সুষমা ও স্বরূপজ্যোত কখনও তাঁর ম্লান 
হয় না। "৷ পাঁরশেষে, আনন্দদ্বরূপে তান শাশ্বত আত্মরতর অব্যাভচারিত 


দিব্য প্‌রদ্ষ ১৫৭ 


1নরঞ্জন উল্লাসে সমচুচ্ছল। কালকলনাতেও সে-আনন্দের প্রবাহ বাচত্র ও 
মডক্তচ্ছন্দ। আমাদের মত তার মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ অত্বাপ্ত ও সন্তাপের বিক্বাত 
নাই। কেননা, বুদ্ধির সত্কোচ দ্বারা, প্রমত্ত দডরাগ্রহের ব্যর্থতা দ্বারা, অন্ধ- 
বাসনার তাড়না দ্বারা সে-আনন্দ খন্ড-ক্লিচ্ট নয়। 

দিব্য পঢরুুষের সংববিতে অনন্ত সত্যের কোনও ভাব অনধিগম্য থাকবে 
না, বচিত্র সম্বন্ধের জালে জড়িত হয়েও তার দিব্যস্থাততে সাঁমার সঙ্কোচ 
দেখা দেবে না। এমন-কি জাবত্বের প্রাতভাস এবং ভেদব্যবহারের লালাকে 
পারিপূূর্ণ ক্বাঁকার করেও সে-সংবিং কখনও দ্বরুপাননভব হতে 'বিন্দনুমান্র 
স্খলিত হবে না৷ দিব্য প্ররুষের আত্মসংশবিৎ নিরন্তর পরা সংবৎ দ্বারা 
অআঁধবাসিত থাকবে। পরা সংবিং আমাদের কাছে আনিরঢক্ত সত্তার একটা 
ব্‌দ্ধিগ্রাহ্য কল্পনা মান্র। ব্রহ্ম আছেন পরাং-পর হয়ে : তিনি আবিজ্ঞেয়, নিজেকে 
জানেন আমাদের জ্ঞানের ধারা ধরে নয়; বঢদ্ধি রহ্মের এই পরিচয় জানে 
শুধ, তাঁর সান্নিধ্যে আমাদের নিয়ে যেতে সে পারে না। কিন্তু দিব্য পঢুর্ষের 
নিবাস বস্তুর স্বর্‌পসত্যে, অতএব নিজেকে তিনি নিত্য অনন্ভব করেন 
“পরা সংবতের প্রকাশরুপে। তাঁর অক্ষরসত্তা  তুরাীয় সাঁচ্চদানন্দের অব্যাকৃত 
স্বরূপসত্তা। আবার তাঁর চিদ্বিলাস তংগ্বর্পের' সচ্চিদানন্দময় বিভূঁত। 
তাঁর জ্ঞানময় “স্থিতি বা প্রবৃত্তির প্রত্যেকাট বিভাবকে তিনি অপ্রমেয়ের আত্ম- 
প্রামাতর একটা বিচিত্র প্রকাররুপে অন্‌্ভব করবেন। তাঁর বাঁর্ষয সৎকল্প ও 
শাক্তর প্রত্যেকাট স্থাঁত বা বিভঞ্গে জানবেন তান স্বপ্রাতভ্ঠ সত্তা ও প্রজ্ঞার 
$চন্ময় কাৰ্ষাবভাঁততে সেই পরমাশবের আত্মাবিভাবনের স্ফার্ত ৷ তেমনি তাঁর 
আনন্দ প্রেম ও আত্মরাতর প্রত্যেকাট স্থাত বা তরঞ্গে তান পাবেন আত্মা- 
রামের চিন্ময় রমণোল্লাসের অনভব। পরা সংবতের এই ' সাযজ্য দিব্য 
পুরুষের সংববিতে একটা চাকত দাপ্তি নয়'শুধ। অথবা এমনও নয় যে, বহ 
আয়াসে একবার এই চরম ভূমিতে পেণঁছে একে কোনরকমে তিনি আঁকড়ে 
আছেন। তাঁর সাধারণ স্থাতর পরে এ-যে একটা বিশেষণ সিদ্ধি বা চরম 
পরিণাতর প্রলেপ, তাও নয়। ভেদে এবং অভেদে এ-সাযজ্য তাঁর নিত্যসিদ্ধ 
্বরপ, তাঁর স্বারীসক অনুভব। জ্ঞানে কর্মে ভোগে অথবা সওকল্পে এ-অন ভর 
তাঁর কখনও ন্লান হয় না।  কালাতীত অচলপ্রতিষ্ঠায় অথবা কালকলনার 
তরঞ্াদোলায়, দেশাতীত পরম সদ্‌ভাবে অথবা দেশাবাচ্ছন্ন সত্তার বিভূতিতে, 
হেতু-প্রত্যয়ের অতীত 'রডপাঁধিক নিরঞ্জন স্বভাবে অথবা হেতু প্রত্যযদ্বারা 
অবাচ্ছন্ন ব্যবহার্য *স্থাততে তাঁর সাযনজ্যের অনুভব কোথাও গ্রদ্ত কিংবা 
স্তাঁমত হবে না। পরা সংবিতের এই নিত্যসাযুজ্য হবে তাঁর অন্তহান 
স্বাতন্্য ও আনন্দের নিরন্ত নিঝরি, তাঁর লালাবিভুঁতকে করবে স্বপ্রতিষ্ঠায় 


১৫৮ দিব্য-জাবন 


অখন্ড সচ্চিদানন্দের আত্মাবভাবনের যে-দুটি অবিনাভূত কোটকে আমরা 
এক এবং বহু বলে জানি, সে-দু্ট শাশ্বত-বভাবকে দিব্য পুরুষের চেতনা 
যুগপৎ অধিকার করে আছে। বস্তুত দিব্য পঢুরুষের কেন, সর্বভূতেরই 'স্থাতর 
এই একটি ধারা। কিন্তু আত্মসংববৎ আমাদের খাঁণ্ডত বলে এক এবং বহুতে 
আমরা অনপনেয় একটা বিরোধ দেখ। তখন দডয়ের মাঝে একটিকে আমাদের 
বৈছে নিতে হয়। বহর মেলায় থাকলে অখণ্ডের সমগ্র ও অপরোক্ষ সংবিং 
আমাদের মাঝে লুপ্ত হয় : আবার অখণ্ডে অবগাহন করলে বহর চেতনাকে 
বাধ্য হয়ে নিরাকৃত করতে হয়। কিন্তু দিব্য পুরুষের চেতনায় এই দ্বন্দ্ব ও 
অসমচ্‌চ্চয়ের জুলুম নাই। নিঃশেষ আত্মসমাধান ও অন্তহীন আত্মপ্রসারণ 
কি আত্মাবচ্ছুরণ দুয়েরই সম্‌ুচ্চিত অনভব তাঁর স্বভাব। তাঁর মধ্যে অথণ্ডের 
অদ্বৈতচেতনায় অনন্ত আত্মবিভাবনার সংবেগ যেন সম্প্‌্ন্টেত এবং অব্যাকৃত 
হয়ে আছে-_যাঁদও স্ফুরত্তা তার নিত্য সম্ভাবিত। অথচ আমাদের মনশ্চেতনায় 
এ-বভাব জাগায় শধ্ব অসৎ বা শুন্যের কল্পনা ৷ কিন্তু এই অদ্বৈতাননভবের 
সণ্গে দিব্য পুরুষের মধ্যে আছে অখণ্ডের চিদ্বিলাসের অনন্ভব_িজের 
চিন্ময় সত্তা সঙ্কল্প ও আনন্দের লাঁলায়নে বহুবিভাবনার অফুরন্ত উল্লাস ॥ 
বহুর অব্যক্তভাবে একের অদ্বৈতপ্রত্যয় এবং একের আত্মপ্রসারে বহুর আঁভ- 
ব্যাক্ত-সাচ্চিদানন্দের এই দ্বিদল লাঁলার যুগপৎ আদ্বাদনই তাঁর 
অদ্বৈতবোধের স্বরূপ । যে-অদ্বয়তত্ব বহুত্বের শাশ্বত প্রভব এবং স্বর্‌পসত্য, 
বহর মধ্যে নিগূঢ় এক্যভাবনার আক্নত নিরন্তর তাকে আকর্ষণ করছে 
নিজের ভূঁমতে। আবার লোকোত্তরের মহাসঙ্কর্ষণে বহু ছুটেছে একের সেই 
মহারাসমণঞ্ডে, যেখানে নাখল ভেদলালার শাশ্বত পর্যবসান ও আনন্দময় 
সার্থকতা । '{চৎশন্তির এই উজান-ভাটার যুগললালা দিব্য পুরুষের চেতনায় 
অথণ্ডৈকরস হয়ে ভাসছে। এই পরমদর্শনই খাত-চিতের সম্প্রত্যয়, বৈদিক 
খাষি যাকে বলেছেন, ‘সত্যম্‌ খাতং বৃহৎ’। সমস্ত বিরোধের এই পরমসমন্বয়ই 
যথার্থ ‘অদ্বৈত’-যে-সংজ্ঞাশব্দের মধ্যে আছে আ'বজ্ঞেয়ের বিজ্ঞানের উদারতম: 
ব্যঞ্জনা । 

দিব্য পুরুষ জানবেন : সত্তা সংবিং সংকল্প ও আনন্দের এই-যে বৈচিত্র, 
এ সেই আত্মসমাহিত পরমাদ্বৈতৈর আত্মপ্রসারণ ও 'বিচ্ছুরণ_স্বভাবের 
উল্লাসে তাঁর উপচে পড়া। তাঁর আত্মাবপারণামের এ-লাঁলা তো ভেদদ্বারা 
{নিজেকে খান্ডত করা নয়-এ-যে অন্তহীন অখন্ডতাকে আরেকরুপে ছাড়িয়ে 
দেওয়া শযধু। আত্মদ্বরূপে তানি নিত্যসমাহিত অদ্বয়রূপ; অথচ সেই 
স্বরুপের প্রসারণে বৈচিত্রের এই উল্লাস তাঁর । যা-কিছু তাঁর মধ্যে র্‌পায়িত 
হচ্ছে সে তো অদ্বয়রূপেরই অন্তহীন সামর্থোযর 'বিচ্ছবরণ। এমান করে 
নামহীন নৈঃশব্দ্যের গহন হতে জাগছে বাক্‌ বা নামের ঝঙকার, অরুপের, 
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স্বরূপ হতে ফুটছে রুপের লালা, শাঁক্তর নিমেষ হতে উচ্ছবাসত হচ্ছে 
সঙ্কল্প ও বাঁযে'র সংবেগ, আত্মসংবিতের কালকলনাহীন আ'দিত্যাবম্ব হতে 
বকে দুলছে সম্ভাতির স্পন্দিত চেতনা, অনচুদ্বেল আনন্দের শাশ্বত স্তব্ধ্তা 
হতে উৎসারিত হচ্ছে প্রেম ও হর্ষের অফুরন্ত জোয়ার। এ-লালা 
নিা্বশেষেরই আত্মাবভাবনের দ্বিদল লাঁলা। তার প্রত্যেকটি 'বাশষ্ট 
বভূঁতিতে থাকবে একটা একান্ত প্রত্যয়, কেননা প্রত্যেক বিশেষ সেখানে 
নিজেকে 'নির্বশেষের বিভূতিরুূপে জানে। অথচ এই একান্তিকতার মধ্যে: 
অববিদ্যার ছোঁয়াচ থাকবে না, অতএব একটি বিশেষ অপর বিশেষকে অপর্ণ 
বা অসগোন্র জ্ঞানে িরাকৃত করবে না। 

বিশ্বের পরিব্যাপ্ততে দিব্য পুরুষ অতিমানস স্থাতর তনাট পর্ব 
অনুভব করবেন-_-আমাদের মনঃকাল্পত তিনটি 'বাবক্ত পর্বরুপে নয়, সাচ্চদা- 
নন্দের আত্মবিভাবনার একটি অখন্ড ত্রিপুটীরুপে! তাঁর আত্মস্বরুপের 
সর্বায়তন অখণ্ড উপলব্ধির মধ্যে তারা ববিক্ত হয়ে ধরা দেবে, কেননা অখণ্ড- 
গ্রাহী বৃহৎ পাঁরব্যাপ্ত হল খতাচিন্ময় অতিমানসের স্বধর্ম ৷ 'দব্য পঢুরুষের 
কল্পদ্‌ষ্টিতে অনযুভবে বা ব্যক্তপ্রত্যয়ে এমনি করে সর্বভূত' প্রতিভাত হবে 
আত্মারূপে। সে-আত্মা তাঁর আত্মা, সর্বভূতের আত্মভূত এক আত্মা, অথবা 
এক অখণ্ড আত্মভাব এবং সর্বগত আত্মাবভাবনা। 'বিভূতির বৈচিত্রেও তার 
খণ্ডতা নাই, কেননা আত্মসংববিৎ আর আত্মবিভূঁতির বাবক্ত সত্তা সেখানে নাই ॥ 
আবার তাঁর কল্পদ্‌ষ্টতে অনুভবে ও ব্যক্তপ্রত্যয়ে সর্বভূত দেখা দেবে এক 
অদ্বয়স্বরুপের '্বাচত্র চিন্ময় বিগ্রহরুপে। সে দিব্য অনডভবে প্রাত ভূত 
এক অখণ্ডসত্তাতে সত্তাবান, অখণ্ডের মধ্যেই তার বৈশিচ্ট্যের প্রাতচ্ঠা। ভূতে- 
ভূতে যে-অদ্বয়স্বরূপের আনন্ত্যের অভব্যঞ্জনা, তার মধ্যে প্রাত ভূতের 
অন্যোন্যসম্বন্ধ বিধৃত থাকবে অদ্বয়স্বর্ূপের িত্যযোগে, কেননা প্রতি ভূত 
তাঁর অন্তহীন আত্মরুপায়ণের চিদ্‌ঘন 'বিচ্ছবরণ। পরিশেষে তাঁর কল্প- 
দৃষ্টিতে অনুভবে ও ব্যক্তপ্রত্যয়ে প্রাত ভূত ভাসবে তার সনাতন বৈশিষ্ট্য 
ননয়েঁ-চিদ্‌ঘন ৰৰন্মাবন্দদর বিবিক্ত ভাঁঙ্জা হয়ে। তখন প্রাতি ববগ্রহে একই 
পরমদেবতার অধিবাস। অতএব বিগ্রহ মিথ্যা বা কল্পমায়া নয়, অখণ্ড 
সত্যের একটা মায়িক অংশ নয়, কিংবা এক আবচল মহাসম্‌দ্রের ফেনোচ্ছল 
তরগ্গল'ীলা নয় শুধু-কেননা এসমস্তই অপনণদশাী মনের জল্পনা মান্র। 
দিব্যদচ্টিতে ব্যাক্তর সত্তা অখণ্ডেরই অখণ্ড বিলাস। অনন্ত সত্যের পূর্ণ 
ব্যঞ্জনা তার সত্যে বিন্দ;তে সিল্ধর প্রতিফলন নয় শডুধ্দ, সিন্ধবর পাঁরপর্ণ 
আবেশ । এই 'বশেষই তখন সেই পরিপূর্ণ বনার্বশেষ, কেননা সত্যের দুষ্ট 
তার মধ্যে প্রাতিভাসের মর্ম ভেদ করে পর্ণস্বরুপের স্বমাহিমাকে দেখতে পায় ॥ 
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কিন্তু এই-যে তিনটি অনুভব; অতিমানসের সংপাণ্ডিত অদ্বৈতানডভবে 
“এরা এক অখন্ডৈকরস প্রত্যয়_এদের একাট হতে আরেকাঁটকে সেখানে 'ববিক্ত 
করা চলে না। মানযুষা ব্রহ্মাননভাঁততে তারা ধরে আত্মবিজ্ঞানের তিনটি রৃপ। 
‘উপনিষদ প্রথমাটকে বলেছেন, ‘যস্য সর্বভূতানি আত্মৈবাভুৎ_আমাদের আত্মাই 
হয়েছেন সর্বভূত। দ্বিতীয় অনুভবের সূত্র, সর্বাণ ভূতানি আত্মন্যে'_ 
সর্বভূতকে দেখা আত্মার মধ্যে। আর তৃতীয় অনচঢুভবে, ‘সর্ব'ভূতেষড আত্মানম’ 
=_আত্মাকে দেখা সর্বভুতে। আত্মাই হয়েছেন সর্বভূত-_এই হল আমাদের 
সর্বাত্মভাবের ভিত্তি । আত্মার মধ্যে সর্বভূত-_এই অন্ভবে হয় ভেদের 
‘মধ্যেও অভেদদর্শন। আর সর্বভুতেই আত্মা আছেন-_এই অনুভবে ঘটে বিশ্বে 
জাবের আত্মপ্রাতচ্ঠা। তিনটি অনযুভবকে' আলাদা করে দেখানো হল বক্ডুদ্ধির 
"প্রয়োজনে; কন্তু স্বারাসক প্রত্যয়ে তারা অঁবাবক্ত। আমাদের মনে খংত 
আছে, একটা-কিছুকে একান্ত বাঁবক্ত করে আঁকড়ে ধরবার ঝোঁক আছে। 
তাই অখণ্ড আত্মোপলান্ধর যে-কোনও 'বভাবকে সে আর-সবাইকে ছাঁপয়ে 
বড় করতে পারে। এমনি করে উপলান্ধর অপূর্ণতা ও ব্যাবর্তকতায় পরমার্থ- 
সত্যের মধ্যেও লাগে মানুষের প্রমাদী মনের ছোঁয়াচ, অদ্বৈতের সর্বাবগাহণী 
ভাবনাতেও জাগে '‘বরোধ ও অন্যোন্যপ্রতিষেধের কল্পনা। কিন্তু দিব্য 
পুরুষের আঁতমানস চেতনা মনের বিকল্প হতে নিমুক্ত-তার মধ্যে সর্বপ্রাহী 
'অদ্বৈতপ্রত্যয়ের বৈপঢুল্য আছে, আছে আনন্ত্যের সমগ্র ধৃতি অতএব তাঁর 
কাছে দিব্য অনুভবের এই ত্রয়ী একই পরান্‌ভবের মহাত্রিপুটী মাত্র। 

কল্পনা করা যাক, এই দিব্য পঢ়ুরুষের চেতনা কোনও ররহ্মভূত জ'বচেতনায় 
'আবিষ্ট। তখন সেই জাব-ব্হ্ম আত্মজাবনে এবং তথাকথিত অপর জাবের 
সঞ্গে বিবক্ত ব্যবহারেও চেতনার মর্মমনলে সর্বযোনি অদ্বৈতের অখণ্ড 
সমগ্রতা অনুভব করবেন! আবার তাঁর চেতনার পাঁরমন্ডলে থাকবে 'বিশ্বাত্ম- 
ভাবন অথচ সবশেষ অদ্বয়ভাবনা।  ববশ্ব আর  বিশ্বাতীঁতের দুটি 
দডুয়ারই তাঁর কাছে খোলা থাকবে এবং তাদের ভূঁমকা থেকে জাঁবত্বের ললাকে 
আদ্বাদন করা তাঁর একান্ত সহজ হবে। LAr TE Eg RO 
ভঙ্গিই দেবস্বরুপের ভাবনায় স্থান পেয়েছে। স্বর্‌পত দেবতারা এক, কেবল 
খারা তাঁদের বিভন্ন নামে ডাকেন-“একং সদ: বিপ্রা বহুধা বদন্তি কিন্তু 
“সত্যম্‌ খতং বহতের’ পরমা প্রতিষ্ঠা হতে যখন উৎসারিত দোঁখ তাঁদের 
'ক্তুর লাঁলা, তখন জানি অদ্নিই (অথবা অন্য-কোনও দেবতা ) সকল দেবতা 
হয়েছেন অখণ্ড থেকেই তান সব হয়েছেন। আরও জানি, নাভিতে 
সমা্প'ত অরসমহের মত সকল দেবতা তাঁরই মধ্যে রয়েছেন-স দেবান্‌ বিশ্বান্‌ 
“বভাঁ্ত"। আবার জান, শিষ্ট দেবতারূপে সবার ত্র $তনি, বাঁর্ষে' প্রজ্ঞায 
াপিয়ে গেছেন সবাইকে, তবু তান “দেবানাম্‌ অবমঃ-আছেন সবার নাচে, 
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দেবতাদের দ্‌তরুপে। ' মানুষের ‘পুরোহত’ তান, তান 'ক্লাণা' বা কর্মসী। 
বিশ্বের স্রষ্টা তান, আমাদের পিত্‌স্বরুপ, অথচ তানি ‘সহসঃ সন 
আমাদেরই উৎসাহসের বাঁ্যে* জাত। অর্থাৎ অনাদি অথচ প্রজাত অন্তৰ্যামী 
আত্মা বা রহ্ম তিনি, তিনি সর্বভূতাধিবাস অদ্বয়স্বরূপ। 

দিব্য পঢ়ুরুষের ব্যবহারও 'দিব্য। সর্বাবগাহী আত্মসংবৎ দ্বারা তান 
জানেন-ব্রহ্ম পরমাত্মা অথবা তাঁর আত্মরূপী জাবের সম্গে কি তাঁর সম্বন্ধ। 
'সে-সম্বন্ধের বিলাসে আছে শঢধরু আত্মভাব সংবং বিজ্ঞান শক্তি সংকল্প প্রেম 
ও আনন্দের ছন্দোলাঁলা। এ-লাঁলায় বৈচিত্রের শেষ নাই, কেননা “দিব্য 
পুরুষের নিমুক্ত চেতনায় আত্মারও সামর্থেযর অন্ত নাই। তাই তাদাত্মা-. 
ভাবের অব্যাভচারী অনুভবে সমন্বিত অনন্ত সম্বন্ধের নিরঙ্কুশ বৈচিত্র তাঁর 
ভোগ সম্‌দ্ধ হবে-আত্মার সঞ্গে আত্মার সম্ভাব্যত কোনও সম্বন্ধকেই 
ছাঁটবার প্রয়োজন হবে না সেখানে। একাঁদক দিয়ে সে-ভোগ হবে আত্ম- 
সমাহিত আত্মারামের 'দিব্যসম্ভোগ, আর 'একাঁদকে সে বশ্ববৈচিন্রো 
আত্মবিভাবনার 'বাঁচত্র আস্বাদন--রুপে-রুপে বিশ্বময় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে 
সেই বহদর্‌পে রমমাণ হবার অনির্বচনায় উল্লাস। আবার ভেদভাবনায় 
সর্বভূতের 'বাবক্ত অনযুভবকে আত্মবং সম্ভোগ করা--এই হবে তাঁর আদ্বাদনের 
আরেকটি ভাঙ্গ ।- দিব্যরাতর এই বিপুল সামর্থ্য তাঁতেই সম্ভব। কেননা 
‘তান জানেন, তাঁর স্বকাঁয় কি পরকাঁয় অনুভব, অথবা অপরের সঙ্গে তাঁর 
অন্যোন্যসম্বন্ধ-এসব তাঁর আত্মদ্বরূপ অখণ্ড পরমাত্মার রসোদ্‌গার, তারি 
{নরডকুশ আনন্দের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। ভূতে-ভূতে এক সর্বাধিবাসই ‘হৃদি 
সাম্নিবিষ্টঃ'--এইট,কুতে ভেদের আভাস। কিন্তু তাঁর অখণ্ড সম্ভাঁতসংবিতের 
পরম অনুভবে সে-আভাসও মিলিয়ে গেছে। এই তাদাত্ম্যবোধেই দিব্য 
পুরুষের সকল অনুভবের প্রতিষ্ঠা। তাই তাঁর মধ্যে খণ্ডিত চেতনার দ্বন্দ 
নাই--যা আমাদের চেতনায় অবিদ্যা ও 'বাবক্ত অহমিকার স্বাভাবিক পরিণাম। 
আত্মায়-আত্মায় অন্যোন্যসম্বন্ধের বৈচিত্র্য তাঁর চেতনায় বেজে উঠবে এক 
দিব্যরাগণ'ীর সযম ঝঙড্কারেঁচিন্ময় লালোচ্ছলতায় পরস্পরকে তারা ছেড়ে 
গিয়েও জড়িয়ে ধরবে, মিলিয়ে যাবে এক শাশ্বত স্ন্রমুচ্ছনার অগাঁণত 
বাঁচিভণ্গে। 

দিব্য পুরুষের চেতনায় আত্মভাব (বিজ্ঞান ও সৎকল্পের বেলাতেও চলবে 
এই অন্যোন্য-আপ্যায়নের লাঁলা। তাঁর আনন্দময় অনুভবে স্ফড্রেত হচ্ছে 
চদানন্দময় আত্মভাবের উল্লাস শ:ধু। অপদ্বৈতাননভবের খতময় প্রশাসনে তার 
মধ্যে তাই প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্কল্পের বা উভয়ের সঞ্গে আনন্দের কোনও বিরোধ 
নাই। এমন-ক চেতনার এই ভূমিতে একটি পঢুরনুষের বিজ্ঞান সংকল্প ও 
আনন্দের সঙ্গে আরেকাঁট পঢ়রুষের বিজ্ঞান সণকল্প ও আনন্দের কোনও 


৯১ 


১৬২ দিব্য-জাবন 


সংঘর্ষ দেখা দেবে না। কারণ, আমাদের খণ্ডসত্তা যাকে সংঘর্ষ ও বৈষম্যের 
উত্তেজনা বলে জানে, তাঁদের অখণ্ডানুভববাসিত চেতনায় তা ফুটবে এক 
অনন্তস্বরসঙ্গাতর 'বাচিত্র স্বরলাীলা হয়েঁযার মধ্যে থাকবে শুধ মিলন- 
সুষমার ছন্দোল'লা। 

ৱহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে দিব্য পুরুষের সম্বন্ধ হবে প্রমতাদাত্ম্যের সম্বল্ধ,. 
কেননা বিশ্বাতীত ও 'বিশ্বাত্মক চৈতন্যকে তানি আত্মচৈতন্যরূপে অনযুভব, 
করবেন। তাঁর স্বরূপব্যাক্ততে যে-বহ্মতাদাত্ম্যের অনুভব, ঘটে-ঘটে বরহ্মাননভবে 
ফুটবে তার 'বশ্বতোমন্খ 'বিচ্ছুরণ। ব্রহ্মসংস্পর্শেন তাঁর জ্ঞান হবে ররক্ষের: 
সার্বজ্ঞ্যের লালা, কেননা ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ। আমাদের কাছে যা অজ্ঞান, 
ব্ৰাহ্মী চেতনায় তা স্বরূপবোধের বশ্রান্তিতে জ্ঞানের সংহরণমাত্যাতে তাঁর 
আত্মবোধের প্রভাস হতে একটি রাশ্ম বিকাঁর্ণ হয়ে আমাদের ভিতর দিয়ে 
তাঁকে খন্ডবোধের আস্বাদন দেয়। তেমনি দিব্য পুরুষের সঙ্কল্প হবে 
ব্ৰহ্মের সর্বেম্বর্যে'র লালা, কেননা ব্রহ্ম শাক্ত সঙ্কল্প ও বাঁর্ষস্বরূপ ৷ আমাদের 
কাছে যা অশাক্তি ও অসামর্থ্য, তাঁর মধ্যে তা শক্তির আঁবক্ষু্ধ পদঞ্জভাবে 
সঙকল্পের সংহরণ মাত্র। তার ফলে চিৎশাক্তর বিশেষ-একটা বিভূতি আমাদের 
মধ্যে ফুটে ওঠে িতবাঁ্যের বিশিষ্ট ছন্দে। এমান করে দিব্য পুরুষের 
প্রেম ও আনন্দ ব্রহ্মের চিন্ময় রসোল্লাস, কেননা ব্রহ্ম প্রেম ও আনন্দস্বরনপ! 
আমাদের কাছে যা অপ্রেম ও নিরানন্দ, তাঁর কাছে তা আত্মরাঁতর গহন সমুদ্রে 
হয়াদিনাী-শাক্তর অবগাহন মাত্র। 'দিব্যসম্প্রয়োগের একট ববশিল্ট ভাঙা এই 
ভূঁমিতে আনন্দসমুদ্রের উত্তালতরগ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, এ তারই আয়োজন 
এমনি করে সম্ভাঁতর চত্রলীলায় দিব্য পুরুষের মধ্যে ঘটবে ৱহ্মসচ্ভাবের উচ্ছল 
রূপায়ণ। আমাদের কাছে যা বিরতি মৃত্যু বা অত্যন্তনাশ, তাঁর অন্ভেবে 
সে শ্ঢধু সাচ্চিদানন্দের শাশ্বত অধিষ্ঠানে প্রপপ্োল্লাসময়ী মায়ার বিশ্রান্তি 
বৈচিত্য বা সংহরণ মাত্র । অথচ অদ্বৈতের এই নিত্যাননভবে দিব্য পনরযের 
চেতনা ৱন্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে অভেদে-ভেদের বিলাস হতেও বাঁণ্চত হবে না_ 
সে হবে তাঁর অন্বৈত-রাঁতর আরেকটি বিভাব মাত্র। পঢরুষোত্তমের আঁলঙ্ানে 
বাঁধা পড়ে রাসকের হ্‌দয়ে যে অসমোধর্ব মাধুর্যের আনির্বচনীয় রসোদ্‌গার: 
জাগে, দিব্য পুরুষের চেতনায় তার সকল সম্ভাবনাই নিরগল থাকবে। [ 

এখন প্রশ্ন এই : কোন্‌ পাঁরবেশে, কি সাধনের সহায়ে চাঁরতার্থ হবে 
দদব্য পুরুষের এই জাঁবনায়ন ? ব্যবহার-জগতের সকল অন্চুভবের মলে 
আছে বিশিষ্ট কতগ্যলি সাধনের মধ্যস্থতায় সণ্ধিনী-শাঁক্তর একটা রূপায়ণ 
তাদের আমরা নাম 'দিয়েছি_ধর্ম, গূণ, ক্রিয়া বা বৃত্তি! যেমন ব্যবহারভুমিতে 
নামতে হলে মনোধাতুর ব্যাকৃৃতি চাই-ধর্ম'গ্রাহতা, বিষয়াবেক্ষণ, স্মৃতি, 
সমবেদনা প্রভ্থাত বাচিত্র মনোবৃত্তির স্বাভাবিক ববপরিণামে; তেমান খত-টচিৎ 


দিব্য পুরুষ ১৬৩ 


বা অঁতমানসেরও পঢ়রুষে-পুরুষে সংযোগসাধনার জন্য চাই আঁতমানস 
কতগ্দলি শক্তি বৃত্তি ও ক্রিয়ার উদ্ভাবন। নইলে বৈচিত্রের লালা সম্ভবপর 
হবে না। দিব্যজাঁবনের মনস্তত্ব আলোচনা করতে গয়ে আমরা আবার 
অতিমানসা বৃত্তির কথা তুলব। এখন শুধ দেখছ তার তাত্বিক ভাত্তি বক, 
কিই-বা তার যথাযথ স্বভাব ও স্বধর্ম। আপাতত এইটুকু বললেই যথেষ্ট, 
বিবিক্ত অহংবোধের ও ব্যাবহারিক চেতনায় খণ্ডব্‌ৃত্তির অভাব অথবা উচ্ছেদই 
দিব্যজ'াবনসাধনার মূলমন্ত্র_কেননা এরা আছে বলেই মান্য মরণধ্মী এবং 
ব্ৰাহ্মী স্থিতি হতে বিচন্যৃত। ইহডুদাী শাস্রের ভাষায় ওই তো আমাদের “আদি 
দুরিত”-দার্শানক যার তর্জ'মা করে বলবেন, এমনি করেই আমরা ভ্রচ্ট 
হয়েছি শদদ্ধ-চিতের সত্য ও ঝত হতে, তার অখণ্ড-অদ্বয় সোষম্য হতে। 
অবিদ্যার অতল গহনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাঁবাত্মার যে সংসার-অভিযান শর হল, 
দুঃখের অরণিমন্থনে মানুষের হৃদয়ে সামদ্ধ হল যে অভাপ্সার বাঁহ্নাশখাঁ 
এই স্বরুপচ্ন্যাত সে-তপস্যারই অপরিহার্য সাধন। । 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
মন ও অতিমানস 


মনো ব্ৰহ্মত ব্যজ্জানাং ৷ 
তৈত্তিরীয়োপনিষৎং ৩1৪ 
তানি জানতে পারলেন, মনও ব্রহ্ম। 
_তৈত্তিরায় উপনিষদ (৩1৪ ) 
অআবিভন্তণ্ট ভূতেষয বিভস্তামিৰ চ স্থিতম্‌। 
গাঁতা ১৩১৭ 


আঁবভন্ত তান, কিন্তু ভূতে-ভূতে বিভস্ত হয়ে আছেন যেন। 
_গাতা (১৩১৭) 


সাঁচ্চদানন্দের ভূমিতে দিব্য পঢরুয় যে অঁতমানস লাঁলার আঁবকল্প 
স্থাততে প্রাতাষ্ঠত আছেন, এতক্ষণ তার স্বরুপসত্যের একটা ধারণা করতে 
চেয়োছ। প্রাকৃত দেহমনের আধারে স'চ্চিদানন্দের যে-ববিগ্রহ স্ফ:রিত হয়েছে, সেই 
মানুষী চেতনাতেও অতিমানসের প্রকাশ সম্ভব_এই আমাদের আশা। কিন্তু 
আঁতমানস ভূমির যতটুকু আভাস পেয়েছ, তাতে মনে হয় না আমাদের অভ্যস্ত 
জ'’বলালার সং্গে তার কোনও সম্পর্ক বা সমতা আছে। দেহ আর মনের 
দুট ভুবনের মাঝে প্রাণের অন্তারক্ষলোকে প্রাকৃত জাঁবনের উৎস ও আশ্রয়! 
তার মধ্যে কোথায় আঁতমানসের স্থান? মনে হয় না কি, আঁতমানস চেতনায় 
বদেহ সত্তবের বিলাস শুধু শুদ্ধ সত্তা, শুদ্ধ চৈতন্য, শতদ্ধ আনন্দের উল্লাসে 
আত্মায়-আত্মায় মেশামোশ সে-লোকে। সেখানে রুপের স্থুল সাঁমা বা জড়- 
বিগ্রহের ভার নাই। সেখানে আত্মায়-আত্মায় ভেদের আভাস আছে, কিন্তু তা 
এখনও “বগ্রহের সাঁমা্কত হয়ান। চেতনা সেখানে আনন্ত্যের প্রম্‌ক্ত উল্লাসে 
উচ্ছালত, সান্ত রুপের কারাগারে বন্দ নয়। তাইতো শঙ্কা জাগে, জাঁবনের 
বে-একটিমার রূপকে আমরা টিন; দিব্জাবনের আবির্ভাব বি তার সম্কাঁণ' || 
পাঁরবেশে সম্ভব_যেখানে সামার সম্কোচে দেহের রূপায়ণ, আর তার জালে 
জড়িয়ে আছে প্রাণ, তার কারাগারে বন্দ রয়েছে মন? | 

এ জগৎ কল্তুত যে অন্ত পরম সভা চিৎশাক্তি ও স্বরয্‌পানন্দের উলান 
আমাদের মনশ্চেতনা যার বিকৃত ছায়া মাত_এতক্ষণে তার একটা i 
ধারণা করতে চেয়োছ। বুঝতে চেয়েছি, কি এই দেবমায়া, এই খৃত-টচিৎ, এই 
সম্ভৃতাবজ্ঞান_খা দিয়ে বিশ্বোতাৰ্ণ ও বিশ্বাত্ক পরমার্থ-সতের চিন্দয়া 
মহাশাক্ত প্রপপ্টোল্লাসময় আত্মাবিভাবনায় এই বিশ্বের কল্পনা করে, র্‌প গড়ে, 
খতের ছন্দে তাকে লালায়িত করে। পরম পরার্ধে আছে সং চিৎ আনন্দ ও 
দেবমায়ার নিত্যলীলা। কিন্তু এই দিব্য চতুষ্টয়ীর সঙ্গে দেহ-প্রাণ-মনর্‌গা 
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আমাদের নিত্যপারাচিত পার্থব ব্রয়ীর কি সম্পর্ক, সে তো জানি না॥ 
মায়া'; আমাদের সকল কৃচ্ছ্‌সাধনা ও সন্তাপের সেই তো নিদান। 'কন্তু 
কি করে ওই মায়া হতে এই মায়ার রুপায়ণ হয়? এ-রহস্যের মণমাংসা যতক্ষণ 
না হবে, দময়ের মাঝে হারানো যোগসত্রটি যতক্ষণ না খুজে পাব, ততক্ষণ 
বিশ্বও আমাদের কাছে রহস্যগুণ্ঠনে ঢাকা থেকে যাবে_-অতএব উত্তরভূমির 
সঙ্গে এই অবর জাঁবনের মিলন কখনও সম্ভব কিনা, তা নিয়েও সংশয়ের 
অবকাশ থাকবে। জানি, সচ্চিদানন্দ হতে এ-জগতের সৃষ্টি, তিনিই এর 
অধিষ্ঠান । এ-ধারণাও আসে, জগান্নবাস তিনিবিশ্বের জ্ঞাতা ও ভোক্তা, 
আত্মা ও প্রভু তানই। এও দেখোঁছ, আমাদের হান্দ্রিয়ে মনে শক্তিতে স্তায় 
যে-দ্বন্দ্বাবধ্নরতা-_সেও তাঁর আনন্দ, তাঁর চিন্ময় সংবেগ, তাঁর দিব্যভাবের 
ম্‌ছনা। কিন্তু তব্‌ মনে হয়, আমাদের এই জাবনদ্বন্দ্ব ক তাঁর লোকোত্তর 
তত্ত্বভাবের একেবারে বিপরীত নয়? যতক্ষণ এই বৈপরাত্যের হেত্‌চ্ছেদ 
না হবে, মায়ার অবর ত্রয়ীর জালে জাঁড়য়ে থাকব যতক্ষণ, ততক্ষণ ‘ক দিব্যভাবের' 
অকুণ্ঠিত সিদ্ধি সাধ্যের বাইরে থাকবে না? তার জন্য এই অবর সত্তাকে 
উত্তার্ণ করা চাই উত্তরভূমিতে অথবা দৈহ্যসত্তার বিনিময়ে চাই ির্বিশেষ 
শ্‌দ্ধসত্তা, প্রাণের বিনিময়ে চিৎশক্তির অবামিশ্র বিলাস, ইন্দ্রিয়-মনের চেতনার 
বিনিময়ে আনন্দ ও প্রজ্ঞার পারশঢুদ্ধ বিাকরণ। এমান করে শাশ্বত প্রাতিষ্ঠা 
চাই চিন্ময় পরমার্থে'র মধ্যে। কিন্তু তাহলেই কি আমাদের এই পার্থব অথবা 
সীমিত ভূমিকে সম্পূর্ণ পারহার করে সত্তার বিপরীত মেরুতে উত্তার্ণ হতে 
হবে না-হয় ির্বকল্প চিৎস্বভাবের কোনও ভূমিতে, কিংবা সম্ভাবিত কোনও 
সত্য-লোকে, অথবা দিব্য ভাব দিব্য বার্ষ ও দিব্য আনন্দের দাীপ্তুতে ঝলমল 
কোনও মহাভূমিতে ?...তা-ই যাঁদ সত্য হয়, তাহলে মানবতার গাণ্ড পেরিয়েই 
মানবজাতির পরমপঢুরুষার্থ সিদ্ধ হবে। পৃ্‌থিবাঁতে মানবচেতনার চরম 
পরিণাম তাহলে অগ্র্যা ধাঁর প্রলায়মান স্‌ক্ষ্তায়। সেখান হতে মান্য 
ঝাঁপিয়ে পড়বে হয় অরুপের স্তন্ধ প্রশান্তিতে, অথবা কোনও রুপাবচর ভূমির 
বদেহ আনন্দে। 

কিন্তু বস্তুত যাকে অব্য বলি, সেও তো সেই 'দব্য চতুষ্টয়ীর স্পন্দ- 
পরিণাম। রুপের জগৎ গড়ে তুলতে ঠিক এই স্পন্দেরই প্রয়োজন ছল। 
রূপের বিসৃষ্টি হয়েছে পরমদেবতারই সত্তা চিৎশ'ক্তি ও আনন্দের আয়তনে_ 
তার বাইরে তো নয়। এ রূপের লালা ব্রহ্মের সচ্ভূতবিজ্ঞানের লাস, এ 
তো তার বাঁহরঙ্গ নয়। স্যৃতরাং রুপের জগতে উত্তরজ্যোতির সত্য বিভূতি 
সম্ভব নয়_এ-কল্পনা একেবারেই অম্‌লক। যে-মনশ্চেতনা প্রাণলাঁলা ও 
রূপধাতুর ’পরে রূপজগতের একান্ত নির্ভার, তারা যে স্বর্পের বিকৃত রুপায়ণ 
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শুধু, এও সত্য হতে পারে না। সম্ভবত সত্য এই যে, ব্রহ্মের তত্ত্বরূপের 
মধ্যেই আমরা পাব দেহ-প্রাণ-মনের শুদ্ধ-রুপের সন্ধান_তাঁর চেতনার গোঁণ- 
বৃত্তিরূপে, তাঁর পরা শাক্তর নিত্য সাধনসামগ্রীর অপারিহার্য অগ্গরূপে। 
তা-ই যাঁদ হয়, দেহ-প্রাণ-মনের দিব্য ভাবসিদ্ধি তাহলে তো অসম্ভব নয়। 
পাঁ্থ'বপারণামের একটি যুগের বন্ধনীতে তাদের আক্বাঁত-প্রকীতর যে- 
সম্ভাবনার ইতি হয়ে গেছে_একথাই-বা বলি কোন্‌ সাহসে ? দেহ-প্রাণ-মন 
বস্তুত 'দিব্যভাবের বিভূতি । 'দিব্যসত্যের চেতনা হতে কোনও কারণে 'বাবক্ত 
হয়েই তাদের এই অদিব্য বৃত্তি দেখা দিয়েছে। একবার যাঁদ মানুষের 
অন্তা্নাহত দিব্যবাঁ্যের বিস্ফোরণে এ-আড়াল ভেঙে যায়, তাহলে তাদের 
বর্তমান কুঁণ্ঠত প্রবৃত্তিতেও অভাবনায় এক রুপান্তর আসতে পারে। অথচ 
সে-র্‌পান্তর অদ্বাভাবক হবে না, কেননা খ্চত-চিতের পাঁরবেশে আছে তাদের 
দ্বভাবছন্দের যে-শঢদ্ধলীলা, উধর্বপারণামের অমোঘ ধারা ধরে তারই প্রকাশ 
হবে তখন এই মৰ্ত্য আধারে। 

তাহলে মানুষের দেহে-মনে 'দিব্যভাবের প্রকাশ ও ধারণা শুধু-যে সম্ভব 
তা-ই নয়। দিব্যভাবের আবেশে ও ক্রমিক উপচয়ে দেহ-প্রাণ-মনের আমল 
র্‌পান্তরও সাধত হতে পারে তার সর্বজয়া শক্তিতে, শাশ্বত সত্যের পাঁরপূর্ণ 
প্রাতরুপ হয়েও তারা ফুটতে পারে। তখন শডধু ভাবে নয়, বস্তুতেও_ 
দদ্যলোকের সাম্রাজ্যকে এই পৃথিবাঁর বুকে সিন্ধর্‌প দেওয়া চিৎশাক্তর পক্ষে 
অসম্ভব হবে না। মানুষের অন্তরে দিব্যভাবের প্রতিচ্ঠাই তো জয়ন্তী 
চিৎশক্তির প্রথম অরুণচ্ছটা। এই মর্ত্য ভূমিতেই সে-আলো নেমে এসেছে 
বহু সিদ্ধচিত্তে দিব্যভাবের নয্যনাধিক 'বিচ্ছুরণে। মানুষের বাঁহজাবনেও 
তার প্রতিষ্ঠার দিব্য জয়শ্রীর উত্তরজ্যোতি যাঁদও অতীত যুগে ভাবষ্য কল্পনার 
দিশারী হয়ে নেমে আসোঁন, তবু পাঁ্থব প্রকৃতির অবচেতনায় আজও স্তব্ধ হয়ে 
আছে তার ধ্রুব স্ম্‌্তে। তার ইশারা সেই মহাভাঁবষ্যের দিকে_ব্রহ্ম যেদিন 
জয়লাভ করবেন শুধু 'দেবেভ্যঃ' নয়_মনুষ্যেভ্যঃ'ও। কে বলেছে এই 
পার্থিব জাঁবন হর্ষ-শোকে সৎকুল ও ক্লিচ্ট প্রয়াসে নিত্য বিপর্যস্ত হয়েই 
থাকবে_এই তার নিয়াত ? কে বলবে অনডত্তরা সিদ্ধি এর চরম পাঁরণাম 
নয়, দিব্যপুরষের আনন্দ ও মাঁহমা এই পৃ্‌াথিবাঁর কুকেই মূর্ত হবে না? 

এই সমস্যার সমাধান তাহলে এখন প্রয়োজন : পরমার্থত দেহ প্রাণ ও 
মনের স্বরূপ কি? দিব্য বিভূঁতর সম্যক স্ফু্ততে যখন মর্তযজাবন ধন্য 
হবে, প্রাকৃত বিবিক্তবোধ ও অবিদ্যার সকল বন্ধন খসে গিয়ে পরমসত্যের 
জ্যোতিরাবেশে সব-কিছু প্রভাস্বর হয়ে উঠবে, তখন দেহ-প্রাণ-মনের পরম 
তত্ত্ব এই আধারে কি রুপ ধরে ফুটবে_কোন্‌ মাঁহমার নিরগুকুশ স্বাচ্ছন্দ্য 
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ননয়ে ? দিব্যধামের সিদ্ধ মাঁহমা এখনও তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। মর্ত্য আধার 
এখনও তার উত্তরাসদ্ধির অভিযাত্রী শুধু। জড় হতে মনের আঁভব্যাক্তর প্রথম 
ধাপে রয়োছ বলে আমাদের মন স্ব-ভাবের নির্মডক্ত প্রকাশ এখনও খ:জে 
পায়নি । আজও তাকে জড়িয়ে আছে রুপের-মাঝে-সংবৃত্ত চৎসত্তার কুণ্ঠা 
ও দৈন্য। দিব্যজ্যোঁতর যে-ছায়া হতে জড়প্রকততে অন্ধ অন্নময়-চেতনার 
আবির্ভাব, তার মধ্যে সে-জ্যোতর আত্মসংহরণের অবর মায়া এখনও মনকে 
পঙ্গু করে রেখেছে। পর্ণ তার যে-আদশে‘র দিকে আমাদের ত্য প্রসরণ, 
যে চরম অভ্যুদয় এ-জাঁবনের দিব্য নিয়াত, তার অখণ্ড রুপাঁট স্বমহিমায় 
ফুটে আছে লোকোত্তর সদ্ভূত-বিজ্ঞানের মধ্যে। তার ' সিদ্ধচেতনার 
আকর্ষণেই তো আমরা ধাঁরে-ধাঁরে দল মেলাছ তার দিকে-তারই মধ্যে থেকে। 
পরমপনুরুষের দিব্যাবজ্ঞানে চরম অভ্যুদয়ের সিদ্ধসত্তাই তো মানুষের 
মনশ্চেতনায় জাগায় তথাকথিত আদশে'র এষণা। আমাদের কাঁল্পত আদর্শ 
বস্তুত শাশ্বত বাস্তবেরই আ-ভাস। প্রাকৃত ভাঁমতে আজও তাকে ফুটিয়ে 
তুলতে পারিনি-এইট;কু তার নয্যনতা। নইলে সে-আদর্শ এমন-কোনও 
“অসং’ পদার্থ নয়ঁদিব্য-পঢরুষের শাশ্বত চেতনায় নাই যার শাশ্বত সিদ্ধরুপ, 
শুধু আমাদের কুঁণ্ঠত কল্পনায় ভেসে উঠেছে যার অস্পষ্ট ছাঁব, অতএব যার 
বরূপসষ্টি একমাত্র আমাদেরই দায় ! 

মনের পরিচয়ই তাহলে প্রথমে নেওয়া যাক, কেননা কুণ্ঠার নিগড়ে বাঁধা 
হলেও আজও মনই মানুষের জাঁবনের অধিনায়ক । মন স্বর্‌ূপত চৎশাক্ত। 
তব্ব তার ধর্ম_অমেয়কে মিত ক'রে, অখণ্ডকে খাঁণ্ডত ক'রে আরার সেই 
পাঁরামত খণ্ডের প্রত্যেকাটিকে 'বাবক্ত অখণ্ডর্‌পে ধারণ করা, ব্যবহার করা। 
স্পষ্টই যা সমগ্রের একটা ভগ্নাংশ মাত্র, মনের িকল্পদ্‌ষ্ট ব্যবহারের জগতে 
তাকেও দেখে একটা স্বতন্্র বস্তুরুপে_অখণ্ডের একটা অংশ বা বিভাবরুপে 
নয়; এবং এই দশনকেই সে তার ব্যবহারের ভিত্তি করে। মনের মধ্যে 
এ-সংস্কার এতই পাকা যে, একটা খণ্ডবচ্তুকে তত্ত্ব নয় জেনেও ততত্বরনপে 
ব্যবহার না করে সে পারে না, কারণ তা না হলে মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
বদ্তুকে কিছুতেই আপন বশে আনতে পারে না। ভাবনা প্রত্যক্ষ ইন্দ্িয়- 
সংবেদন বা কল্পনার সৃষ্টিলালা প্রভৃতি মনের যে-কোনও ব্যাপারের 'পরেই 
আছে এই মানস-ধর্মের শাসন। মন বিষয়কে ভাবে, প্রত্যক্ষ করে, ইন্দ্রিয় 
“দিয়ে গ্রহণ করে যেন একটা বৃহৎ স্তপ হতে কাঁঠন' ম্চ্টিতে তাকে নিয়ে 
‘নয়ে। ওই মনঠা-মঠা বস্তু তার হিসাবের একক বা ধ্রুবমান-তাদের নিয়েই 
তার সাষ্ট বা ভোগ। এমান করে সকল কর্মে সকল ভোগে অখণ্ডকে নিয়ে 
মনের কারবার হলেও আসলে তারা বৃহত্তর অখণ্ডের একদেশ মাত্র। আবার 
এই তথাকাঁথত অখণ্ডকে খাঁণ্ডত কারে সেই খণ্ডগডলিকে {বশেষ-কোনও 
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প্রয়োজনে সে অখণ্ডের মর্যাদা দেয়। বিষয়কে নিয়ে তাই মনের হরণ-পূরণ 
যোগ-বিয়োগের যে-খেলা চলে, সে খণ্ড-গণিতের বাইরে যাবার সাধ্যও তার 
নাই। স্বধ্মের গণ্ডি পেরিয়ে অখণ্ডের ধারণা করতে গিয়ে সে যেন দিশাহারা 
হয়ে যায়। খণ্ডের ভিত্তিতে দাঁড়য়ে অখন্ডকে ধরতে যাওয়া-সে তো তার 
কাছে অস্পর্শ অনন্তের অতল গহনে তলিয়ে যাওয়া । তার মধ্যে সে দেখবে 
শি, ভাববে ক, ধরবে কি, সৃষ্টি আর ভোগের লালা সেখানে তার কাকে 
নিয়ে চলবে? অনন্তকে ধরা-ছোঁয়া বা ভোগ করবার কথা মনের বেলায় 
ওঠেও যাঁদ, বুঝতে হবে সে একটা কথার কথা-অনন্তেরই ছায়াছাব নিয়ে 
একটা খেলা শুধু। অনন্তের সে অস্পষ্ট ধারণায় আছে বৃহতের একটা 
আকারপ্রকারহীন অনুভব মাত্র-কোথায় তার মধ্যে দেশাতঁত অনন্তের 
বাস্তব প্রত্যয় ? আনন্ত্য সবসময় তার কাছে অব্যবহার্য, অসম্ভোগ্য। 
ব্যবহারের ভাঁমতে নামিয়ে তাকে ভোগ করতে গেলেই আবার দেখা দেয় সেই 
খণ্ড-করণের অনিবার্য প্রবৃত্তি, আবার শুরু হয় মুর্তি নিয়ে রূপ নিয়ে কথা 
নিয়ে মনের কারবার। বদ্তুত অনন্তকে ধারণা বা ভোগ করা মনের পক্ষে 
অসম্ভব। সে শুধু পারে অনন্তের ছোঁয়ায় এলিয়ে পড়তে, তার দ্বারা 
আ'বষ্ট ও ভুক্ত হতে। দিব্যভূমির অগম গহন হতে ঝরে পড়ছে পরমসত্যের 
জ্যোতিম'য়ী ছায়ার মায়া। সেই রভসে অবশ হয়ে আপনাকে হারিয়ে ফেলা 
মন এইট;কুই শুধু পারে। আঁতমানসের ভূমিতে না উঠলে আনন্ত্যের সত্য 
সন্ভোগ সম্ভব হয় না। এমন-কি তার বিজ্ঞানও সম্ভব নয়-মন যদি অসাড় 
হয়ে নিজেকে না সপে দেয় খতচিন্ময় পরমসত্যের পরা বাণীর শক্তিপাতের 
কাছে। 

এই  চ্বারসিক সৎকুচিত প্রবৃত্তিই মনের স্বরুপ, তার স্বভাব ও দ্বধর্ম 
এতেই প্রতিষ্ঠিত । দিব্যপুরুষের এই তো প্রশাসন তার 'পরে-পরা মায়ার 
পূ্ণলালায় এইটুকু তার স্বাধিকার । এই স্বাধিকার তার স্বরূপসত্য দিয়ে 
নিরনপিত হয়েছে এবং সে-সত্য স্বয়ম্ভু-সতের শাশ্বত আত্মভাবনার একট ছন্দ। 
সেই ছন্দ হতেই মনের আবির্ভাব। অনন্তকে সে সান্তের সংজ্ঞায় তরজমা 
করবে, তাকে মিত সাঁমিত খাণ্ডত করবে_এই তার কাজ। সত্য বলতে 
অনন্তের সমস্ত তাত্বিক প্রত্যয়কে বিলডুপ্ত করে দিয়ে আমাদের চেতনায় এই 
কাজই সে করছে। তাই তো মন হল মুলা আঁবদ্যার আদিবিন্দ; কেননা বিভাগ 
ও 'বক্ষেপের প্রবর্তক সে-ই। তাইতে কেউ-কেউ ভুল করে ভেবেছেন_মনই 
বিশ্বের প্রসতি, দেবমায়ার সবটুকু শুধু মনের লালা । কিন্তু দেবমায়ার মধ্যে 
বিদ্যা আর আবদ্যা দ:ইই আছে। আমরা ভাবি, সান্তভাব বুঝি অবিদ্যার 
খেলা। কিন্তু একটা কথা খুব স্পষ্ট_সান্ত অনন্তেরই প্রাতভাস, তারই 
ববিসংষ্টি, তারই ভাবের রুপায়ণ। অনন্তের সত্তা এবং আয়তনে তাকেই প্রাতষ্ঠা 
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জেনে সান্তের প্রকাশ_অনন্তের স্বরূপশাক্তর লালায়নে। অতএব বরাহ্মাী" 
চেতনার এমন-একটা অনাদি বিভাব নিশ্চয় আছে, যার মধ্যে সামরস্যে বিধৃত 
রয়েছে সান্ত আর অনন্ত, দযুয়ের অন্যোন্যসম্বন্ধের সকল তত্ত্ব সেখানে ভাসছে 
এক পরম জ্ঞানে। অবিদ্যার সত্তা সে-চেতনায় সম্ভব নয়, কেননা সেখানে 
অনন্তের অপরোক্ষ অননুভবে সান্ত অনন্ত হতে স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে বচ্ছিন্ন 
হয়নি। অথচ তার মধ্যে আছে সঙ্কোচ-সাধনার একটা গোঁণ লালা, নতুবা 
বিশ্বের বিসৃষ্টিই সম্ভব হত না। সেই সণ্কোচের বৃত্তিই ফোটে মনশ্চেতনায়--: 
ভেঙে জোড়া দেওয়া যার স্বভাব। ফোটে প্রাণের লালায়-যার মধ্যে নিত্য চলছে 
পরিখধিতে ছড়িয়ে পড়ে কেন্দ্রে গুটিয়ে আসা । ফোটে জড়বস্তুর আণাবকতায়= 
অনন্ত বিভাজন আর দ্বয়ংসংকলনের যুগ্মললা যার মধ্যে । অথচ এ-সবার, 
মনললে আছে এক অখণ্ড ততত্ৃভাবের অনাদি স্পন্দন। পরমার্থচেতনায় এই-যে 
শাশ্বত কাঁব-ক্রতু ও পরম মনীষার গোণ লালা-যার মধ্যে রয়েছে আত্মসংবিৎ' 
ও সর্বসংবতের পূর্ণ জ্যোতি, কৃতি যেখানে প্রজ্ঞার বিলাস, সান্তের বস্‌চ্টিতে 
আনন্ত্যের চেতনা ম্ুহুতে'র জন্যও যেখানে অবলঢুপ্ত নয়_তাকে বলা যেতে 
পারে দিব্যমানস। স্পষ্টই বোঝা যায়, দিব্যমানস অঁতিমানসের স্বয়ম্ভুলীলার: 
অবিনাভূত একটা গোঁণ বিভাঁত। তাই অতিমানসের সংজ্ঞান বা সম্ভূতি- 
সং'বিতে প্রাতাষ্ঠত থেকেই খাত-চিতের প্রজ্ঞান বা বিভূতিসংবিতের ল'লায়নে: 
তার প্রবর্তনা দেখা দেয়। 

{বিশ্বকে আমরা এক অখন্ড সর্বস্বরুপের আত্মকতির পাঁরণাম বলে জাঁন॥ 
সে-কৃঁতির যেমন তান কর্তা এবং রূপকার, তেমান তার ভর্তা এবং সাক্ষরূপে' 
প্রবর্তক ও জ্ঞাতাও। নির্মাণপ্রজ্ঞার {বিষয় ও ববলাসর্বূপে আত্মকাঁতকে তাঁর 
চেতনায় ফ্টিয়ে তোলা-_এই হল প্রজ্ঞানের কাজ। কাঁব যেমন আত্মচেতনার 
সৃষ্টিকে সামনে রাখে স্রষ্টা ও সৃচ্টিশক্তি হতে 'বাবিক্ত একটা সত্তারূপে, এও 
কতকটা তেমনি যেন। অথচ কাঁবর কল্পনা সর্বত্র তার আত্মরূপায়ণের লালা 
মাত্র এবং কল্পক থেকে কল্পনাকে পৃথক করাও কোনমতে সম্ভব নয়। এমান 
করে প্রজ্ঞানের প্রবর্তনায় পুরুষ আর প্রকৃতির বিবেকে ভেদের প্রথম সচচনা হয় 
এবং ক্রমে তা-ই পল্লবিত হয় ‘বশ্বরূপে । পঢ়ুরুষ দ্রল্টা ও জ্ঞাতা, তাঁরই দৃ্টতে। 
বিশ্বের সৃষ্টি ও বিধান; প্রকৃতি তাঁর প্রজ্ঞা ও চক্ষুরুপা, তাঁর সৃষ্টিপ্রীতিভা 
ও সর্ববিধায়িকা শক্তি। দুয়েরই এক ভাব, এক সত্তা। তাঁদের দৃষ্টিতে ও 
সৃষ্টিতে যে-র্‌প ফোটে, তারা ওই অদ্বৈতভাবের বহুধা রুপায়ণ। প্রজ্ঞারুপাী 
পঢুরুষ নিজেই প্রজ্ঞাতার্‌পা নিজের সামনে ধরছেন সেই রুপের মেলা-তান। 
নিজেই শাক্ত, নিজেই ‘শক্ত'। একে বলতে পারি প্রজ্ঞানের মধ্যকল্প। শেষ 
কল্পে, পঢ়ুরনষ আত্মসত্তার চিন্ময় প্রসারে ছড়িয়ে পড়েও তার প্রতি বিন্দুতে: 
প্রদ্যোঁতত হন, প্রতি রূপে হন বিলসিত। অথচ বিন্দ:ঘন চেতনার অক্ষি দিয়ে 


৯৭০ দিব্য-জাবন 


প্রত ব্যষ্টি-ভূমিকায় থেকে যেন 'বাবক্তভাবে সমষ্টিকে দর্শন করেন। এমনি 
করে প্রাতি জাঁবাত্মায় নিহিত তাঁর প্রজ্ঞা ও সঙকল্পের বিশেষ ছন্দোময় দৃষ্টি 
ব্দয়ে অপর জাবাত্মার সংঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ তানি নিরনন্পেত করেন। 

এমনি করে খণ্ডভাবের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত অখণ্ডের অনন্ত ব্যঞ্জনা 
অসীম দেশ ও কালের ভাবনায় প্রসারিত হল। দ্বিতীয়ত সেই চিন্ময় স্বতঃ- 
প্রসারে অখন্ডের সর্বগত মাঁহমা অগণিত চিদ্‌বিন্দদরূপে হল রোমাণ্টিত- 
‘আমরা যাদের জানি সাংখ্যের ‘বহুপঢুরুষ' বলে। তৃতাঁয়ত পঢ়রুষের সেই 
বহুুত্ব অদ্বয়ভাবের অখণ্ড ব্যাপ্তুকে রূপান্তারত করল বহুধাখাঁণ্ডত ভোগা- 
য্নতনের কল্পনায় । খন্ড-আয়তনের এ-কল্পনা বস্তুত অপরিহার্য । কারণ 
বহু ুপনরনষের প্রত্যেকে স্বতন্ত্র জগতের অধিষ্ঠাতা নন। তাঁদের প্রক্কত 
‘বিভিন্ন নয় বলে বাভিন্ন ভোগ্য জগতের সৃষ্ট হচ্ছে না তাঁদের জন্য। তাঁরা 
সবাই একই প্রকৃতির ভোক্তা, কেননা তাঁরা আত্মশক্তির বহুধা বিসৃচ্টিতে 
অধিষ্ঠিত একই অদ্বয়স্বরনুপের চিদ্‌বিভূতি। অথচ এক প্রকৃতিই ভোগ্য 
বিশ্বের জননী বলে পঢুরুষে-পুরুষে অন্যোন্যসম্বন্ধও অপারিহার্য। প্রতি 
রুপে অভিানিবিষ্ট পঢুরুষের অবিবেক ঘটে সেই রুপের সণ্গে এবং তাইতে 
একাঁট রুপের মধ্যে নিজেকে সীমিত করে তাঁরই অন্যান্য র্‌ূপকে তান 
“বাবিক্তভাবে দেখেন অপরাপর আত্মভাবের আধাররুপে। অন্যান্য পুরুষের 
সঙ্গে ভাবাদ্বৈত থাকলেও ক্ৰিয়াদ্বৈত তাঁর নাই, কেননা তাঁর অনভবে সম্বন্ধ 
অধিকার গাঁত ও দৃষ্টির বৈচিত্রযে সবাই তাঁরা পরস্পর বিভন্ন । অথচ বিশেষ 
কালে বা বশেষ দেশে এক অখন্ড সদ্বস্তুর শক্তি চেতনা ও আনন্দকে তাঁরা 
ব্যবহারে ফুটিয়ে তুলছেন। অবশ্য বলা চলে, ব্ৰাহ্মী স্থিতিতে পরিপূর্ণ 
‘আত্মসংবিৎ 'নিত্যজাগ্রত_অতএব বহুপুরুষের কল্পনায় সেখানে সত্যকার 
সামার বন্ধন সুচিত হয় না, কেননা রুপের অধ্যাস তো পঢ়রুষকে প্রাকৃত 
জাবের মত অমোচন শ্‌ঙ্খলে বন্দী করে না সে-ভূমিতে। প্রাকৃত ভূমিতে 
‘দেহাত্মবোধের জালে জাঁড়য়ে গিয়ে ব্যচ্টি অহন্তার সঙ্কোচকে আমরা কোন- 
মতেই কাটয়ে উঠতে পার না। চেতনায় কালের একটা 'বাশিষ্ট প্রবাহ বয়ে 


"অনতিক্ৰমণাীয়। কিন্তু ব্ৰাহ্মী স্থিতিতে তো সাঁমারেখার কুণ্ডলী এমন 
দনরপনেয় নয়।.. নয় সত্য, কিন্তু তবু একটা কথা আছে। বন্ধন সেখানে 

ত না হলেও সে তো বন্ধনেরই পুর্বাভাস। মঢুহুর্তে-মযহর্তে 
একটা আঁববেকের খেলা চলছেই সেখানে, যাঁদও তার মধ্যে আছে স্বাতন্ত্রের 
নির৬কুশতা। কেননা, দিব্যপুুরুষের অব্যাভচারী আত্মসংবিং কিছুতেই 
সেখানে 'বাবক্তভাব ও কালকলনার আড়ষ্ট শ্‌ঙ্খলে আমাদের মত বাঁধা 
পড়ে না। 


মন ও আঁতমানস ১৭১ 


তাই খণ্ডলাঁলার সুচনা হয়েছে সেখানথেকেই। আত্মভাবেরই খেলা 
সেখানে, তবু তার মধ্যে দেখা দিয়েছে ভেদের যেন একটা আভাস । রুপের 
সঙ্গে রুপের, সণকল্পের 'সঞ্গে সঙ্কল্পের, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ 
ঘটছে বঢে। তাহলেও তারা যেন এক-একটা পথক ভাব, প্‌থক শাক্ত, পৃথক 
চেতনা । এখনও তারা যেন প্‌থক। কেননা, দিব্য-পঢরুষের মধ্যে মোহ নাই 
সব-কিছকেই তান এক অপ্রচ্ন্যত সদ্‌ভাবের বিভূতি বলে জানেন, সেই 
সদ্‌ভাবের সত্যে বিধৃত তাঁর সত্তা। অখণ্ড ভাবের নিত্যজাগ্রত চেতনা হতেও 
তিনি স্থালত নন। মনের লালা তাঁর মধ্যে অনন্ত বিজ্ঞানের গোঁণবৃত্তি- 
আনন্ত্যের অপরোক্ষ অনুভবের ভূঁমকাতেই বস্তুর 'বাশষ্ট বোধের আভাস 
তাতে। অখণ্ড সমগ্রতাই যে বদ্তুর স্বরূপ, তা জেনেও তাঁর মন সামার 
বেষ্টনী রচে। অথচ তাতে সমগ্রতার বোধ ক্ষুগ্র হয় না, কেননা সে-বোধে 
প্রাকৃতমনের মত খণ্ডের সংকলন ও সমাহারে গড়ে-তোলা বহু-সমান্বত 
সমগ্রতার ভান নাই। অতএব সামার বন্ধন দিব্য-পনুরনষের চেতনায় বাস্তব 
নয়। প্ৰরুষের মধ্যে আত্মবিশেষণের যে-সামর্থ্য আছে, আত্মস্বাতন্দ্যকে 
অক্ষনু্ন রেখে তাকেই তানি প্রয়োগ করেন সবিবিক্ত রুপে ও শাঁক্তর 
{বসষ্টিতে । 

দিব্য-পুরুষের মন সঙ্কোচের কর্তা, অতএব স্ব-তন্্র। কিন্তু প্রাকৃত 
মন সঙ্কোচের কর্ম, অতএব পরতন্ত্র। দিব্য মন গঢ়ণাধাীশ, গুণল'লাতেও 
তার স্বরুপদ্‌ষ্ট আচ্ছন্ন নয়। কিন্তু প্রাকৃত মন গঢণাধীন, নিজের গঢ়ণের 
জালে জাঁড়য়ে গিয়ে নিজেই সে নিজেকে প্রবাণ্ডত করে। অতএব 'দব্য মন 
হতে প্রাকৃত মনের পাঁরণাম ঘটাতে হলে চাই একটা নুতন উপাদান, চিৎশক্তির 
একটা নতুনধরনের খেলা । এই নতন উপাদানটি হল অ'ঁবদ্যা বা চেতনার 
আত্মাবরণাী বৃত্তি, যা মনের ক্রিয়াকে পৃথক করে আঁতমানসের (ক্রিয়া হতে 
যাঁদও আঁতমানসই মনের উৎস এবং এখনও আড়ালে থেকে তার নিয়ন্তা। 
অতিমানস হতে 'বযঢক্ত হয়ে মন তাই দেখে শুধ বিশেষকে, সামান্যকে নয়। 
বড়জোর সামান্যের একটা বিকল্প-প্রত্যয়ের পরে বিশেষকে সে প্রাঁতষ্ঠিত করে, 
কিন্তু সামান্য আর বিশেষ উভয়কেই আনন্ত্যের বিভূঁতিরনূপে কখনও ধারণা 
করতে পারে না। এমনি করে দেখা দেয় সকুচিত প্রাকৃতমন, যার কাছে 
প্রাতিভাসমাত্রেই সমষ্টর ববাবক্ত অংশরূপে একটা তত্ত্বস্তু। কিন্তু সম্্টর 
বোধও মনের মধ্যে বিশত্ধ আনন্ত্যের বোধ জাগায় না, কেননা একটা সমণ্টিকে 
দেখে সে বৃহত্তর আরেকটা সম্ট্র বিবিক্ত অংশর্পে। এমান করে ব্যচ্টির 
সমাহারে সমষ্টর কল্পনাকে ইচ্ছামত বাড়িয়ে চলেও অখণ্ডের অপরোক্ষ 
অন;ভবে সে কোনকালেই পেণঁছতে পারে না। 

মনও বস্তুত অনন্তের বিভূতি । তাই টুকরা করা আর জোড়া দেওয়ার 


১৭২ ) দিব্য-জণবন 


কাজও তার অন্তহীন। অখণ্ড সত্তাকে বহুধা-কল্পিত সমষ্টিতে খাণ্ডত 
করে তাদের আবার সে ভাঙে ক্ষুদ্রতর সমাচ্টতে। এমানি করে ভেঙে-ভেঙে 
পরমাণ্নতে পোণঁছে তাকেও ভেঙে করে সে আঁতপরমাণু_কন্তু তবুও ভাঙার 
ঝেকি তার থামে না। পারলে আঁতপরমাণুকেও গঃড়িয়ে সে মিলিয়ে দিত 
শ্‌ন্যতায়! : কিন্তু' মন তা পারে না। কেননা, তার এই ভাঙনের ল'লার 
অন্তরালে আছে৷ আঁতমানস বিজ্ঞানের আবেশ। অতিমানস জানে, প্রত্যেকটি 
সমষ্ট, এমন-কি প্রাতাঁট পরমাণু অখণ্ড সং-চিং-শ'ক্তির একটা ঘনবিগ্রহ, তার 
আত্মপ্রতিভাসের একটা প্রতাঁক। ' সমচ্টকে ভেঙে-ভেঙে অন্তহীন শ্‌ন্যতায় 
পর্যবসিত করে মনের যে-প্রলয়সাধনা, আঁতমানস তাকে জানে 'বিন্দ,ঘন 
চিৎসত্তারই আত্মপ্রাতভাস হতে আত্মস্বরূপের আনন্ত্যের মধ্যে আবার 'ফরে 
আসা বলে। বাস্তবিক, মন যে-পথ ধরেই চলুক, ‘অণোরণায়ান্‌' বা ‘মহতো 
মহায়ান্‌’’ যার দিকেই হ'ক তার অভিসার, শেষ পর্যন্ত সে নিজের মধ্যেই 
ফিরে আসে-নিজেরই অন্তহীন অখণ্ডতায়, নিজেরই শাশ্বত স্বর্‌পসত্তায়। 
এই তো আঁতমানসের সদ্ধ বিজ্ঞান । মনের বৃত্তি যখন সচেতনভাবে এই 
বিজ্ঞানের আবেশের মধ্যে নিজেকে সপে দেয়, তখন অমনাীভাবের ওই রহস্যের 
ঢাকাও তার কাছে খুলে যায়। তখন সে জানে, অখণ্ডের মধ্যে বাস্তাবক 
খণ্ডভাব কোথাও নাই_আছে শুধ এক আঁবভক্ত সত্তার মধ্যে অনন্তাঁবাচিত্র 
‘বিন্দদুঘন রুপায়ণের মেলা এবং সম্বন্ধের বিচিত্র ছন্দে তাদের অন্যোন্যাবলাস। 


খণ্ডভাব তার মধ্যে গৌণ একটা প্রতিভাস মাত্-দেশ ও কালের ভূমিকায় 


অখন্ডকে লালায়িত করবার একটা অপারিহার্য কৌশল। কেননা, ভাঙতে- 
ভাঙতে যাঁদ অণোরণায়ান্‌ আঁতপরমাণতেও গিয়ে পেঁছও, অথবা জডড়তে- 
জ:ড়তে পেণঁছও মহতো মহায়ান্‌ অগণিত ব্ৰহ্মাণ্ডের অকল্পনীয় বৈপুল্যে, 
তব বলতে পারবে না কোথাও গিয়ে বস্তুর তত্ত্বরুপাটিকে তুমি ধরতে পেরেছ। 
মনের তত্বেষণাকে পরাভূত করে সবার পিছন থেকে উক দেবে অনির্বচনায় 
এক মহাশক্তিঅণ্য হতে ব্ৰহ্মাণ্ড পৰ্যন্ত যার তরঙগল'লা শুধু। একমাত্র 
সে-ই বাস্তব। আর-সমস্তই তার স্বয়ম্ভু জগন্ম্তে, তার আত্মর্‌পায়ণের' 
উল্লাস, তার অন্তহীন শাশ্বত fচদ্বিলাস। 

কোথা হতে তবে এল এই সঙ্কোচন অবিদ্যা, অঁতিমানস হতে মনের এই 
অবস্খলন এবং তার ফলে বাস্তব খণ্ডলাীলার এই আতুর কল্পনা? আঁত- 
মানসের এ কোন্‌ তির্যক বিলাস ?...এ-প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর সম্ভব৷ 
জাঁবভূত ব্যচ্টিচেতনা যখন অন্যভূমির কথা ভুলে সব-কছুকে শুধ নিজের 


ভুমি থেকে দেখে, অর্থাৎ বিন্দুঘন চেতনা যখন অন্যব্যাবৃত্ত হয়ে ৰাশিল্ট দেশ 


ও কালদ্বারা সীমিত নিজের একটি বিভাবকেই তার সমগ্র আত্মভাব মনে করে 
তখনই তার মধ্যে দেখা দেয় আঁবদ্যার খেলা । জাঁব তখন ভুলে যায়, অপর 


মন ও আঁতমানস ১৭৩ 


জাঁবও তার আত্মস্বরূপ, অপরের কর্মও তারই কর্ম। কালের একাঁট বিশেষ 
খারায়, দেশের বিশেষ ভূমিকায় রূপের একটি 'বাশষ্ট ব্যাকীতকেই সে জানে 
নিজস্ব বলে। এও যেমন সত্য, তেমনি অন্যান্য আধারে ও ভূমিতে স্ফ্রত 
সত্তা ও চেতনার সকল 'বভাবই তার িজস্ব-একথাও তো সত্য। 'কন্তু 
তবুও সে একটি ক্ষণকে, একটি ক্ষেত্কে, একটি রূপকে, বিশ্বগাঁতর একাট 
ছন্দকেই একান্তভাবে আঁকড়ে ধরে আর-সবাইকে হারিয়ে ফেলে। অথচ 
অন্তরের অন্তগুঢ় প্রেরণায় হারানো অখণ্ডকে আবার সে ফিরে পেতে চায় 
ক্ষণের সঙ্গে ক্ষণকে বিন্দুর সঙ্গে বিন্দদুকে জুড়ে দাঁ্ঘায়ত দেশ-কালের 
কল্পনায় এবং তাদেরই ভূমিকায় একে-একে সাজিয়ে তোলে রুপের মেলা, 
দুলিয়ে দেয় গতর দোলা। এমান করেই কিন্তু তার কাছে অখণ্ড কালের 
সত্য, আঁবভাজ্য শাক্ত ও বস্তুর তত্ত্ব ঢাকা পড়ে যায়। এমন-কি, সব মন যে 
এক পরম মনের বিভিন্ন স্থিত মাত্র, সব প্রাণ যে এক প্রাণগণ্গোত্রীর সহস্র- 
ধারা, সব দেহ ও আধার যে আপাতসদ্থাণডত্বের বিচত্র পিণ্ডভাবের লালায় 
এক অখণ্ড শাক্ত ও চেতনার ধাতুতে গড়া-এই সহজ সত্যটাকেও সে ভুলে 
যায়। 'কন্তু সত্য বলতে কোথায় স্থাণুত্ব? সকল পিণ্ডের মধ্যেই তো 
চলছে এক আঁবরত স্পন্দনের ঘূর্ণযাবর্ত_যা রুপান্তরের আড়াল দিয়ে একাট 
রুপেরই আবৃত্তি করে চলেছে। 'ঁকন্তু মন চায় নিরনবপত আকারের আড়চ্ট 
‘রেখায় বন্দী করে আপাতত নিশ্চল-নির্বকার বাহ্রঙ্গ নিমিত্তের জালে সবাইকে 
জাড়য়ে রাখতে, নইলে যে তার কাজ চলে না। সে ভাবে, তার চাওয়া বযাঁঝ 
এমনি করেই পাওয়াতে সত্য হল। 'কন্তু বাস্তাঁবক জগৎ জডড়ে চলছে কেবল 
আঁবরাম ভাঙা-গড়ার লালা-তার মধ্যে কোনও র্‌পই তো তাত্বিক নয়, বাইরের 
কোন 'নামিত্তই তো ‘না্বকার নয়। একমাত্র শাশ্বত সচ্ভূত-বিজ্ঞান আছে 
অচলপ্রাতষ্ঠ হয়ে। এই নিত্য-চণ্টল ঘ্‌ার্ণর মধ্যে রূপের রেখা আর সম্বন্ধের 
বৈচিত্যাকে সে-ই বে'ধে রেখেছে অবিচল খাতের ছন্দে। প্রাকৃতমন সেই. 
ছন্দোনিষ্ঠার ব্যর্থ অনুকরণ করতে চায় নিত্যচণ্টলের মধ্যে অচণ্টলের আরোপ 
করে। বিশ্বের ওই তত্ত্বরূপই মনকে আবার খ:জে পেতে হবে। তার খবর 
যে সে রাখে না, এমন নয়। কিন্তু সে-জ্ঞান লকানো আছে চেতনার গভীর 
গৃহায়, তার আত্মভাবের মণিকোঠায়। ব্যবহারের জগতে তার আলো-কে 
মনের নিজেরই আঁবদ্যা আড়াল করে রেখেছে। কেননা, ৭ 
এখালে বিভক্ত দখা রমিত হলেহে তই প্লট ম হকে ১ 


মাখি। স্থল জগতে মনের বাঁহশ্চর চেতনার ৰ 


১৭৪ দিব্য-জাবন 


করে চলছে, অতএব তাকে ছাড়িয়ে যাবার কল্পনাও সে করতে পারে না। 
নিজেকে দেহের আধারে উান্মাষত করতে গয়ে মস্তিজ্ক ও নাড়ণতন্তের 
যে-জড়যন্দ্রট গড়ে তুলেছে, তাকে নিয়ে সে এমনই মত্ত যে নিজের অসৎকাঁ্ণ 
শদদ্ধবৃত্তির দিকে ফিরে তাকানোর অবসরট;কুও তার নাই। শদদ্ধমনের খেলা 
প্রাকৃতমনে তাই তাঁলয়ে গেছে অবচেতনার গহনে। 'কিন্তু দেহাত্মবোধ প্রকৃত- 
প্রিণামের পর্বাবশেষে জাঁবের অলগ্ঘ্য নিয়াত হলেও, তাকে ছা'ঁড়য়ে এক 
শদদ্ধ প্রাণময় মন বা প্রাণময় সত্তার কল্পনা অসম্ভব নয়। সে 'বদেহ মন 
প্রত্যক্ষ অন্নুভব করবে, অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় দেহের পরে দেহ ধারণ করে সে 
চলেছে, প্রতি দেহে বিচ্ছিন্নভাবে আববর্ভূত হয়ে দেহের নাশেই মালয়ে যাওয়া 
তার নিয়াত নয়। বস্তুত দেহের জন্মের সঙ্গে যে-মনকে জন্মাতে দোখ, সে 
তো জড়ের ’পরে মনের একটা স্থুল ছাপ শুধু তাকে বলতে পারি দৈহ্য 
মানস, প্ঢুরাপ রে মনোময়-প্‌রুষও সে নয়। এই দৈহ্য মানস আসল মনের 
বাঁহর্ভাগ মাত্র-যাকে আমাদের মনঃসত্ব জড়জগতের অভিঘাতের দিকে মেলে 
ধরেছে। এই মর্ত্য আধারেই আছে আরেকাট মন আমাদের অবচেতনা বা 
অধিচেতনার আড়ালে, নিজেকে সে বিদেহ বলে জানে। প্রাকৃতমনের মত 
তার চলন এত স্থুল নয়। বাঁহশ্চর মনে যখনই দেখা দেয় কোনও বৃহৎ 
গভাঁর ও প্রবল বৃত্তির উল্লাস, তখন সাধারণত তার উৎস থাকে ওই মনেই। 
ওই গঢহাশায়ী মনের অনহভব অথবা প্রভাব চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন, 
তখনই আমরা পাই অন্তর্যামী “পঢুরুষের' প্রথম অনযভাঁত ।* 

এই প্রাণময় মানস দেহের প্রমাদ হতে মঢুক্তি দিলেও মনের প্রমাদ হতে 
‘কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ মুক্তি দেয় না! এখনও তাকে ছেয়ে আছে আবদ্যার 
সেই মৌলিক বৃত্তি, যার ফলে জাঁবব্যাক্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নিয়েই 
জগৎকে দেখে। তার কাছে 'বষয়মাত্রেই বাহবৃত্ত,। দেশ-কালের যে 'বাবক্ত 
- চেতনাকে সে নিজস্ব বলে জানে, তার ভূমিকায় তারা ফুটে ওঠে অতাঁত ও 
বর্তমান অন্বভবের বিশিষ্ট আকার এবং সংস্কারের রুপরেখায়। বিষয়ের এই 
পরিচয়কে সে সত্য বলে জানে। প্রাণময়-পুরুষ ভুতে-ভূতে তার আত্মস্বর্‌পের 
অপর বিভূতিকে চেনে শডধু তাদের বাহব্যক্ত ইশারাতেই। চিন্তায় কথায় 
কর্মে রা অন্মুভাবে নিজের যে-পারিচয়টুকু তারা বাইরে ফুটিয়ে তোলে, অথবা 
অন্নময়-কোশের অগোচর প্রাণের সুক্ষ্ম সংস্পর্শ থেকে বকাঁর্ণ হয় যোগাযোগের 
যে-আভাসট;কু-অপরকে জানতে তার বাইরে প্রাণময়-পঢরনষের আর-কোনও 
সাধন নাই। তেমান নিজেকেও সে পঢরাপন্ঁর জানে না। কারণ, কালস্লরোতে 
প্রবহমান জাঁবনপরম্পরায় একই শাক্ত বিচিত্র বিগ্রহে মূর্ত হয়ে উঠেছে বারবার 
একেই সে তার স্বরূপ বলে জানে। প্রাকৃত করণ-মন দেহ-বননদ্ধতে বিভ্রান্ত 

* আমরা তাঁকে অনুভব করি 'প্রাণময় পুরুষ’-রুপে। 


মন ও অঁতিমানস ১৭৫ 


যেমন, তেমনি এই অবচেতন জশঙ্গম-মনও ‘বিভ্রান্ত হয়েছে প্রাণ-বনদ্ধতে ॥ 
প্রাণের মধ্যে সে আঁবষ্ট ও সমাহিত-প্রাণদ্বারাই সে সীমিত, তারই সঙ্গে 
একাত্মক। অতএব এই মহলেও আমরা মন ও অতিমানসের সেই. সান্ধভামাটি 
খুজে পাই না, যেখান থেকে দুয়ের মাঝে বিচ্ছেদের প্রথম আভাস দেখা 
দিয়েছে। 

কিন্তু এই প্রাণচণ্ডল জঙ্গম-মনেরও পরে আছে প্রাণের আবেশ ও দররাগ্রহ 
হতে মুক্ত আরেকটা স্বচ্ছতর ভাবময় মানস। সে জানে, দেহ আর প্রাণকে 
সে চ্বাঁকার করেছে-তার ভাব ও সঙ্কল্পকে বীর্যের সমুল্লাসে মূর্ত করবে 
বলেই । এই মনই আমাদের মধ্যে বিশ্দ্ধ মন্তা'। সে জানে ক তার তত্ত্বরূপ,. 
তাই জগৎকে সে দেখে দেহ আর প্রাণের সত্য বলে নয়-মনের সত্য বলে। 
এই '“মনোময়-পুরনষকেই' অন্তরাবৃত্ত হয়ে দোখ যখন, তখন কখনও-কখনও: 
ভুল করে তাকে নিরঞ্জন পঢরড্ষ বলে ভাবি-যেমন জঙ্গম-মনকে ঘ্লিয়ে ফেলি 
শঢদ্ধ-জাঁবের সঙ্গে।  উধ্বভামর এই মন অপর জাঁবকে জানে এবং বোঝে 
তার 'বিশদুদ্ধ আত্মস্বর্ূপের বিভূতির্‌পে ৷ তাদের সঞ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ 
স্থাপিত হয় নিছক ভাবের আঁভঘাত ও সংক্রমণে-শডধ্র প্রাণ ও নাড়াীতন্ত্রের 
সংবেদনে অথবা দেহের স্থল ইশারাতে নয়। অখণ্ডভাবের একটা মনোময় 
রূপও তার ভাণ্ডারে আছে। তাছাড়া তার প্রবৃত্তি ও সঙকল্পের মধ্যে সৃষ্টি 
ও আবেশের একটা অপরোক্ষ সামর্থ্য আছে- প্রাকৃত স্থুল ব্যবহারে যার 
পারিচয় গোঁণ এবং কুণ্ঠিত। সে-সিসকক্ষার সংবেগ শুধ {নিজের সত্তাতে নয়_ 
অপরের প্রাণে-মনেও ছাঁড়য়ে পড়ে। তবু মনের সেই অনাদি প্রমাদ হতে এই 
শ্তৃদ্ধমানসও প্ঢরাপঢ়ুরি মডুক্ত নয়, কারণ তার 'বাবক্ত মানসসত্তাকেই বিশ্বের 
কেন্দ্র সাক্ষী ও ধাতা করে সে পেঁছতে চায় তার স্বর্‌পসত্যের উত্তরভূমিতে ৷ 
তার জগতে সে নজে' ছাড়া আর-সবাই তাকে ঘরে ব্যুহ রচনা করে। সদ্তরাং 
স্বাতন্ন্যের আহবান আসে যখন, তখন প্রাণ ও মনের বিকল্প হতে নিজেকে 
তার গুটিয়ে নিতে হয় অখণ্ডের তত্ত্বর্পে তলিয়ে যাবার জন্য। এতেই বোঝা 
যায়, এখনও মন আর অতিমানসের মাঝে আঁবদ্যার যবনিকা সরে যায়ান ৷ তাই 
তার ভিতর দিয়ে এপারে পেণঁছয় সত্যের একটা কল্প-র্‌প_তার আত্মর্‌প 


নয়। 
আববদ্যার এই আবরণ 'বদার্ণ হয়ে উত্তরজ্যোতির আলোকসম্পাতে যখন 


খাণ্ডত মন অভিভূত হয়ে পড়ে, অঁতিমানসের শ'ক্তিপ্রবাহের কাছে নিঃশব্দ 
স্তন্ধতায় এলিয়ে পড়ে তার চেতনা, তখনই সে পায় সত্যদর্শনের আঁধকার ৷ 


তখন দেখ, এই মনেরই মধ্যে জেগেছে বিচারের জ্যোঁতর্ময় বৈশারদ্য_সচ্ভূত- 
বিজ্ঞানের দিব্য আবেশের বাহন ও সাধনরপে। তখনই বুঝতে পারি, 
জগতের স্বরূপ 'ক। সর্বতোভাবে তখন নিজেকে জানি পরের মধ্যে পরের 


৯৭৬ দিব্য-জাঁবন 


বরপে, পরকে জানি নিজের রূপে এবং সবাইকে জানি বিশ্বরুূপে অখণ্ডেরই 
আত্মাবিচ্ছুরণ বলে। ব্যক্তি-সত্তার যে-“বিবিক্ততা ছিল সর্বাবধ সঙ্কোচ এবং 
প্রমাদের মল, তার কাঁঠন আড়ষ্টতা কোথায় মিলিয়ে যায়। অথচ দোখ, 
‘আবদ্যাচ্ছন্ন মন যা-কিছ সত্য বলে জেনোছল, তত্বত তা সত্য হলেও তার 
মধ্যে সত্যের একটা বিকৃত প্রমাদদডুষ্ট বিকল্পনাই ফুটোছল। দোঁখ, এখনও 
খণ্ডভাব, আছে, আছে ব্যচ্টভাবনা-তেমনি চলছে আণবিক বিসৃষ্টির লাঁলা। 
কিন্তু তাদের তত্ত্বরবূপ আর আমাদের কাছে অনাবৃত নয়। আমরা কি তা 
যেমন জানি, তেমান জানি তারাও {ক। তথখন ব্যঝি, মন খত-চিতের একটা 
'গোণ বৃত্তি, তার সিস.ক্ষার একটা সাধন-এই তার সত্য পাঁরচয়। দিব্য 
"_'উঈশনার জ্যোঁতর্ম'য় পরিবেশের মধ্যে মনের স্বাননুভব অপ্রমত্ত থাকে যতক্ষণ, 
যতক্ষণ তার মধ্যে বাবক্ত স্বাতন্্যের স্পৃহা জাগে না, শুধু নিমিত্তরূপে সেই 
'ঈশনার কাছে নিজেকে সপে দিয়েই সে তৃপ্তু থাকে স্বার্থপর আত্মসম্পূার্তর 
প্রয়াস ছেড়ে-ততক্ষণ মনের স্বন্‌ষ্ঠিত স্বধর্ম হয় জ্যোঁতর্মাহমায় ভাস্বর। 
সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে সে তখন রূপ হতে  র্‌পকে শুধ প্রাতিভাসিক 
"ভেদের রেখায় পৃথক করে। স্বচ্ছন্দ িমুক্ত প্রবৃত্তির চারাদকে সে টেনে 
'দেয় শুধু অতাত্ববিক সামার বেষ্টনী, অথচ তার অন্তরালে ক্বয়ম্ভুর বশ্বব্যাপ্ত 
ঈশনা নিরগকুশ ও' নিত্যচেতন থেকে যায়। এক সর্বগত 'বশ্বতশ্চক্ষম ও 
'সত্যসঙকল্পের বার্তাবহ: হয়ে তার অমোঘ সত্যদর্শনের প্রশাসনকে সে ছাঁড়য়ে 
দেয় বিশ্বময় । এক খতময় চেতনা আনন্দ শাক্ত ও ধাতুর ব্যণ্টিভাবনাকে 
‘সে ধরে আছে অন্তগুর্ঢ় অথচ অব্যভিচারত সমাচ্টভাবনার মধ্যে। অখণ্ডের 
ধাতম্ভরা বহন্ভাবনাকে সে র্‌পায়িত করে আপাত-খণ্ডলালায়_যাতে ভূতে- 
‘ভূতে বিচিত্র সম্বন্ধ বিশেষের রুপরেখায় বিবিক্ত হয়েও আবার 'মালত হয় 
পরিপূর্ণ এক সোঁষম্যের একতানে। এক শাশ্বত একত্ব ও অন্যোন্যসংমিশ্রণের 
মধ্যে সে জাগয়ে তোলে সংযোগ-বয়োগের আনন্দাবলাস। এই মনের সহায়ে 
অখণ্ডস্বরনূপ নিজেকে ব্যাষল্টর আপাত-খণ্ডতায় লালায়িত করেন এবং আপন 
‘অখণ্ডভাবকে অব্যাহত রেখে ব্যাষ্টর সঞ্গে ব্যাল্টর বিচিত্র সম্বন্ধজালে নিজেকে 
পাঁরকাঁর্ণ করেন। অখণ্ডের এই খণ্ডলাঁলাই বিশ্বের তত্ত্ব। মন হল খরত- 
চিন্ময় প্রজ্ঞানের অন্ত্যলাীলা, এই বিশ্ববৈচিত্য তারই অনড্ভবে সম্ভব হয়েছে। 
আমরা যাকে অবিদ্যা বাল, সে তো নতুন কিছু গড়ে না, বা আত্যন্তিক 
শথ্যাত্বেরও সৃষ্টি করে না=শুধু সত্যকেই সে দেখায় বিকৃত আকারে। 
বিজ্ঞানের উৎস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনের জ্ঞানবৃত্তিই ধরে অজ্ঞান বা অববদ্যার 
বপ_বিশ্বরূপে প্রকটিত পরমসত্যের লাঁলাসুযমাকে মডঢ়ে চেতনায় প্রত- 
বদ্ৰত করে বেন আপাভাবরোধ ও সংঘর্ষে সমদল আড়নট-কাটিন একট 
দুঃস্বপ্নের আকারে। 


মন ও আতমানস ১৭৭ 


মনের প্রমাদের মনল তাহলে এই ৷ আত্মসংবং হতে অবস্থালত হয়ে 
জাব তার ব্যাচ্টভাবকে ধারণা করে একটা স্বতন্ত্র সত্য বলে-অখন্ডের বিভাঁত 
বলে নয়। তাইতে সে ভাবে, তার বিশ্বের সে-ই বুঝি কেন্দ্র। ভুলে যায়, 
বশ্বরূপেরই চিদ্‌ঘন স্ফুলিঙগ সে। এই আদি প্রমাদের স্বাভাঁবক পারণাম- 
রূপে তার মধ্যে দেখা দেয় অবিদ্যার বিশিষ্ট যত উপাধি। বিশ্বের ববপঢুল 
প্রবাহ তার খণ্ডচেতনাকে প্লাবিত করেও তার অহন্তার সংকীর্ণ খাতে বয়ে 
চলেছে যে-ধারায়, সে শুধ তাকেই চেনে। কাজেই তার মধ্যে প্রথমে দেখা দেয় 
আত্মভাবের সঙ্কোচ । সেই সণ্কোচ আনে চেতনার এবং তচ্জানত জ্ঞানের 
সণঙ্কোচ_চিৎশাক্ত ও সঙকল্পের সঙ্কোচ। তাতেই তার বাঁ্যয কণ্ঠত হয়, 
আত্মসম্ভোগের দ'ণনতায় আনন্দ হয় স্তামত। ব্যাচ্টভাবনার সামাঁঙ্কত হয়ে 
তার চেতনায় বিশ্ব শুধু একটি রুপ নিয়ে ধরা দেয়। তাই তার বাইরে 
আর-কোনও রুপের খবর সে রাখেনা । এই অববছন্ন ভাবনার জন্যে, যাকে 
সে জানে মনে করে, তাকেও ভুল করে জানে। কেননা, বিশ্বের সকল ভাবই 
যখন অন্যোন্যাশ্রিত, তখন অংশকেও ঠিকমত জানতে হলে অংশার স্বরনপসত্যকে 
না জানলে তো চলে না। এইজন্যই পোঁরুষেয় সকল জ্ঞানে প্রমাদের একটা 
ছোঁয়াচ থেকে যায়।...তেমান আমাদের প্রাকৃত সণকল্প 'দিব্যক্রতুর অবন্ধ্য 
পূ্ণরূপাঁট চেনে না। সুতরাং তার সকল সাধনায় অল্পবিস্তর অসামর্থ্য ও 
বাঁ্যহণনতার নয্যনতা দেখা দেয়। জ্ঞান ও সণকল্পের এই অনাদ্বর দাঁনতায় 
আত্মার স্বর্‌পানন্দ ও 'বযয়ানন্দের পাঁরপূর্ণ' উল্লাস ক্ষুগ্ন হয়। তাই স্বতঃ- 
স্ফুর্ত আনন্দভাবনা য়ে কোনও-কছকেই আত্মসাৎ করতে পাঁর না বলে 
সন্তাপ হয় আমাদের নিত্যসহচর। অতএব িজেকে-না-জানাই হল জাবনের 
সকল বৈকল্যের ম্‌ল। এই আত্ম-আঁবদ্যাই যখন আত্মসণ্কোচের ফলে 
অহমিকার রূপ ধরে, তখন প্রাকৃত চেতনায় সে-বৈকল্য আরও দডঢ়মনল হয়। 

অথচ আঁবদ্যা এবং তচ্জানত বৈকল্য সত্য ও খাতের বিক্বাঁত মাত্র 
আত্যান্তক 'মথ্যাত্বের বিলাস নয়। মন 'নজেকে এবং নিজের কল্পিত 
খণ্ডভাবকে যখন সঁচ্চদানন্দের সত্যলীলার বিভূতি ও সাধনরূপে না দেখে 
{ব*্বকে নিতান্তই খণ্ডতার একটা মেলা বলে জানে, তখনই আবদ্যার এই বিভ্ৰম 
দেখা দেয়। স্বাধিকার্রচ্ট মন তার স্বরূপসত্যে ফিরে গিয়ে আবার ফুটে 
ওঠে খত-চিন্ময় প্রজ্ঞানের অন্ত্যলীলায়। প্রজ্ঞানের দিব্যজ্যোঁতি ও সত্যবাঁ্যে 
যে সম্বন্ধের প্রপণ্ট সে গড়ে তোলে, তা হয় সত্যেরই বিস্ট_বৈকল্যের বজ্র 
নয়। বৈদিক খাষির প্রাঞ্জল বববেকবাণীতে-সে-জগৎ চলে 'খজননত্যা', 
মর্তেযর কুটিল ‘ধ্ড্ত'কে আশ্রয় করে নয়৷ সে-জগতে আছে শুধ দিব্যভাবের 
সত্যলীলা_স্বয়ংজ্যোঁতর দিব্য পারবেষে আত্মনিষ্ঠ চেতনা ক্রতু ও আনন্দের 
হুন্দোদোলা। ধকন্তু প্রাকৃত জগতে আছে প্রাণ-মনের তির্য'ক সাঁপ'ল গাঁত। 


৯২ 


১৭৮ দিব্য-জাবন 


আত্মহারা জাঁব তার তত্ত্বভাবে ফিরে যেতে চায়। প্রমাদা চিত্তের কল্পিত 
সত্যে-মিথ্যায় ধর্মে-অধর্মে কুণ্ঠিত-বকৃত হয়েছে যে-পরমসত্য, তার নিম্‌ুক্ত 
দাীপ্তিতে সে প্রমাদ-আঁধারের মরণ ঘটাতে চায়। কাপ ণ্যোপহত প্রাণের বাঁ্ষে 
ও দো্বল্যে শাক্তিসাধনার যে অচারতার্থ আয়োজন, তাকে সে রূপান্তারত 
করতে চায় দিব্যসামর্থের অমোঘ ঈশনায়। অতৃপ্ত হৃদয়ের হর্ষে ও বিষাদে 
যে ব্যর্থ আনন্দসাধনার আর্ত উত্তালতা ফুটে ওঠে, তাকে সে ফোটাতে চায় 
দিব্যরাতর অফুরন্ত উল্লাসে। জগৎ জুড়ে জাঁবন-মরণের অন্ধ আবর্তনে 
রয়েছে যে অমতভাবনার ইঞ্গিত, তাকে মূর্ত করতে চায় সে মত্যুঞ্জয়ের শাশ্বত 
মাঁহমায়। উত্তরায়ণের পথে জাবের এই-যে শ্রান্তিহীন মন্থর অভিযান, পথের 
বাঁকে-বাঁকে অপ্রকদ্ধ চেতনায় সেই না রচে অনতের অশাশ্বত কুটিল মায়া! 


উনবিংশ অধ্যায় 


প্রাণ 


প্রাণো হি ভূতানামায়নঃ তল্নাৎ সর্বায়যষম্নচ্যতে। J 
তৈত্তিরাীঁয়োপনিষং ২।৩ 


প্রাণই সর্বভূতের আয়; ; তাই তাকে বলা হয় সর্বায়্‌ অর্থাৎ বিশ্বের জ'ঁবন। 
তৈত্িরীয় উপনিষদ (২৩) 


মনের 'দব্য স্বরুপ কি, খত-চিতের সঙ্গে কিই-বা তার সন্বন্ধ, এতক্ষণে 
তার একটা পারিচয় পেলাম। কুঝলাম, আমাদের মানড্ষভাবের উপাদান য়ে 
অপরা ত্রয়ী, তার প্রথমে রয়েছে মন। দিব্যচেতনার-সে একটা {বিশেষ কলা। 
অথবা তার 'বিসচ্টলাঁলার সে-ই হল অন্ত্যবিভুতি। - মনকে দিয়েই পঢরন্ষ 
র্‌পভেদ ও শাক্তভেদের প্রপণ্চকে অন্যোন্যাবাবক্ত করেন৷" তাতে যে ভেদা- 
ভাসের '{বসৃষ্টি হয়, খত-চিন্ময় ভূমি হতে স্খালত জাঁব তাকেই তাত্বিক 
খণ্ডভাব বলে জানে। দৃষ্টির এই আদি বৈকল্য হতে দেখা দেয় প্রাকৃত 
ভূমির যত বিকল ভাবনা, যার জন্যে অবিদ্যাকবালত জাব দ্বন্দ্বাবরোধের 
সংঘাতকেই স্বভাবের সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু মন যতক্ষণ আঁতমানসের 
সঙ্গে যোগযুক্ত থাকে, ততক্ষণ সে আর অন্ত ও বিপর্যয়ের প্রযোজক নয় 
বিশ্বসত্যের চিন্রাবভাঁতির সে সত্রধার। 

এই দৃষ্টিতে দেখলে মনকেও 'বশ্বাবসৃণ্টর সাধক বলে মানতে পারি। 
1কন্তু সচরাচর মন সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ না করে আমরা তাকে বিষয়- 
গ্রহণের সাধনরুপে জানি৷ জড়ের মধ্যে শক্তির লালায় যা সৃষ্ট হয়েই 
আছে, মন তাকে শুধ অবশভাবে গ্রহণ করতে পারে। বড়জোর সৃষ্ট র্‌পের 
সংযোগ-ববিয়োগের ফলে নতন_ র্‌পসমাহার আঁকচ্কার করা, সৃষ্টির এই 
অধিকারট্‌কুই তার আছে-এই আমাদের ধারণা। '্কন্তু বিজ্ঞানের আধ; 
বনক আলাল 
বযঝতে পারছ, জড় অথবা শাক্তির মধ্যেও এক অবচেতন মনঃশাক্তর খেলা 
রয়েছে, যার নিশ্চিত রূপ ফুটে উঠছে প্রথমত প্রাণের বৈচিত্রযে এবং পরে 
মনের বৈচিত্র । উদ্ভিদ এবং প্রত্রযগের পশ্র জাঁবনে নাড়াঁতন্ত্রের চেতনায় 
উন্মিষিত হয়েছে তার আদির্‌প! আর পশজাঁবনের ক্রমবিকাশের সশ্গে- 
সম্গে ও আম ER LE 
রূপ। আগেই দেখোঁছ, জড় আর শাক্ত আলাদা দুটি তত্ত্ব নয়_জড় শাক্তরই 


১৮০ দিব্য-জাঁবন 


উপাদানবিগ্রহ মাত্র । এবার তেমনি দেখতে পাব, জড়শাক্তও মনের তপো'বগ্রহ। 
জড়শাক্ত বাদ্তাবক 'বিশ্বক্রুতুর একটা অবচেতন লালা । মনে হয়, আমাদের 
মধ্যে এই ক্রতু বুঝি জ্যোতম'য়, কিন্তু বস্তুত তা আলো-আঁধারের মিশ্রণ । 
তেমান জড়শাক্তকে মনে হয় একটা অপ্রবুদ্ধ অন্ধকারের উত্তালতা বলে। 
তত্বত বিশ্বক্ততু আর জড়শাক্তি কিন্তু পরস্পরের আঁবনাভূত। জড়বিজ্ঞানও 
গোড়া থেকেই এই একত্বের একটা অস্পষ্ট সহজ অনুভব পেয়েছে, যদিও 
{ব*্বকে উল্টা অথবা তলার দিক থেকে দেখা তার অভ্যাস । অধ্যাত্মবিজ্ঞান 
{বিশ্বকে দেখে উপর থেকে, তাই বহু্্দেন হতেই এ-তত্ত্ব তার কাছে প্রাঞ্জল 
{ছল। অতএব দ্বচ্ছন্দে বলা চলে, শক্তিকে আপন প্রকত বা প্রেতির বাহন 
করে এক অবচেতন 'বরাট মন বা বুদ্ধিই এই জড়ের জগৎ সৃষ্টি করেছে। 
{কন্তু এখন জানি, মন কোনও স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভু তত্ত্ব নয়, সেও আঁতমানস 
বা খরত-চিতের অন্ত্যাবভাঁত মাত্র। অতএব যেখানে মন আছে, সেখানেই 
অতিমানসও থাকবে। অতিমানসই 'বশ্বাবসৃষ্টির নিত্য ও সত্য প্রযোজক। 
প্রাকৃত জগতে মনশ্চেতনা তমসাচ্ছন্ন ও স্বধামচন্যৃত, তব তার বৃত্তিতে অতি- 
মানসের উদার পাঁরবেশের প্রচ্ছন্ন সংবেগ রয়েছে। সেই সংবেগের বশে 
মনোব্‌ত্তির অন্যোন্যসম্বন্ধের মধ্যে দেখা দেয় খতের ছন্দ, নিগুঢ় বাঁযে'র 
অনাতবর্তনায় পারণাম_নিদ‘ল্ট বাঁজ হতে নি্দিল্ট গাছাটকে সে-ই ফুটিয়ে 
তোলে। তাইতো তার অকুণ্ঠিত প্রশাসনে ম্‌ঢ় তমশ্ছন্ন নিশ্চেতন জড়শাক্তর 
অন্ধলাঁলাও খতম্ভরা ছন্দঃসুযষমার বাহন হয়--নইলে এ-জগৎ হত যদচ্ছা ও 
নঞণতর একটা উচ্ছঙখল প্রমত্ততা শুধু। অবশ্য এই খরতচ্ছন্দও আপেক্ষেক। 
এর পর্ণ সুষমা ফুটে উঠত, মন যাঁদ অঁতিমানস হতে তার চেতনাকে পরাঙ্মুখ 
না করত। 'বিভজ্যবৃত্ত মন ভেদের যে-সংঘাত, একই পরমসত্যের মধ্যে 
দ্বল্দবিধুর যে-বিরোধাভাস সৃষ্টি করে চলেছে, তারই স্বাভাবিক ছন্দঃপরিণাম 
ফুটেছে এই মানসলোকের খ্রতায়নে। আত্মরূপায়ণের এই দ্বৈত বা খণ্ড 
লাঁলার মুলে আছে ব্রাহ্মী চেতনার খরতম্ভরা কল্পনার প্রবর্তনা। অখণ্ড 
খত-চিতের প্রশাসনে বিধৃত এই সত্যসঙকল্পই সম্বন্ধবোঁচন্যের অনতিব্তনীয় 
পরিণাততে অথবা অবরব্রন্মের সত্যে র্‌পায়িত হয়েছে_যার সিদ্ধকল্পনা 
রয়েছে ব্রহ্মের সম্ভাঁতাবিজ্ঞানে এবং যার বাস্তবরুপ তাঁর জাঁবঘন 'বিভাঁততে 
ফুটেছে। বিশ্বে সত্য বা ধর্মের প্রকাশ হয় এই ধারাতে। সত্তার গহনে 
যা বাঁজরুপে িগুঢ় হয়ে থাকে, বস্তুর স্বরুপপ্রকততে যে-সত্যের কল্পনা 
নিরহঢ় থাকে, পরমপঢরুষের দিব্যদষ্টিতে বস্তুর যা স্ব-ভাব ও স্বধর্ম, তারই 
যথাযথ স্ফুরণ-ও পরিশীলন ঘটে 'বিশ্বলালায়। উপনিষদের অপরূপ মন্ত্র 
বর্ণে আছে এই সত্যেরই ইাঙ্গত_বাঙ্ময় বিদয্ন!তের ঝলক লাগে খর এই 
ক’টি কথাতে : সেই স্বয়ম্ভু কাব ও মনণীষরুপে সব-কিছু হয়েছেন সবঠাঁই৷ 


প্রাণ ১৮১ 


তাঁরই মধ্যে শাশ্বত কাল ধরে বিধান করেছেন সকল অর্থ যাথাতথ্যতঃ' অর্থাৎ 
তাদের স্বর্পসত্যের ছন্দে ।* 

অতএব, দেহ-প্রাণ-মনের যে-ত্রয়ী আমাদের বর্তমান নিবাসভূঁম, তাকে 
ত্রিধা-বকাল্পিত বলে জানবঁতার যথাভূত বাস্তব পারণামকে মেনেই। তাই 
দেখি, যে-প্রাণ জড়ে গুহাহিত ছিল, সে-ই নিজেকে আবার উন্মিষিত করল 
মননধর্মী চেতনায় । কিন্তু মনশ্চেতনার এই স্ফুরণের অন্তরালেও “মনঃ'র 
আবেশ ছিল। অতএব প্রাণে এবং জড়েও সে প্রচ্ছন্ন ছিল। আর তার 
সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অতিমানস, যা আর তিনাট বিভূতির উৎস এবং নিয়ন্তা 
সুতরাং মনের মত অঁতমানসও একদিন এই আধারে উল্মিষিত হবে। 
বদ্ধিকে বিশ্বতত্ত্ের মলে আমরা প্রর্তাষ্ঠত করতে চাই। কেননা, বঝ্বাদ্ধই 
আমাদের মতে চিৎশাক্তর পরম পাঁরণতিঁতার আলোকে, তারই প্রশাসনে 
চলছে আমাদের কৃতি এবং সৃষ্টি । তাই আমরা ভাবি, বিশ্বের মলে চৈতন্যের 
লাঁলা যাঁদ থাকেও, তাহলে নিশ্চয় তার আকার হবে বুদ্ধির মত, অর্থাৎ 
আমাদের মনোময় চেতনাই হবে বিশ্বের ধাত্রী। 'কন্তু বডদ্ধির প্রাকৃত অনন্ভব 
ও ব্যবহারেও তার উত্তরভূমির কোনও সত্যের বভূতিই প্রতিফলিত হয়, বুদ্ধির 
সামর্থ্য য়ে যার ধারণা সামিত। এই বিভূতির মধ্যে থাকবে চেতনার একটা 
উৎকৃষ্টতর রুপ, যা সেই উত্তরভূমির সত্যের ছটা। তাই সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে 
আমাদের ধারণা পালিয়ে বলতে হয় : অবচেতন মন বা ব্বদ্ধি নয়_গুহাহিত 
সংবৃত্ত আতমানসই এই জড়াবশ্বের স্রল্টা। মন চিৎশাক্ততে নিগডঢ় তার 
দিব্যক্রতুর সদাঃক্রিয় বিভূতাবশেষ বলে প্রজাপতি মন কেই আঁতমানস 
সে-সৃষ্টর প্ররোধা করেছে। আর জড়শাক্ত বা বক্তুসত্তার গহনে প্রচ্ছন্ন 
আকুতিকে করেছে সে তার বিশ্বাবধায়িকা প্রকাত। 

কন্তু প্রাকৃত জগতে দোঁখ, শক্তির যে-বিভূঁতাবশেষকে প্রাণ বাল, তাকে 
আশ্রয় করেই মনোধাতুর স্ফুরণ। তাহলে প্রশ্ন হবে, প্রাণের কি তত্ত্ব? 
অঁতিমানসের সঙ্গে কি তার সম্পর্ক ? সং-চিৎ-আনন্দের যে-মহান্লিপনটৌ 
সদ্ভূতাবজ্ঞান বা খ'ত-চিতের সহায়ে বশ্বসৃষ্টিতে লাঁলায়ত, তার সঙ্গোই-বা 
কোথায় তার যোগ ? মহা'ত্রিপনটীর কোন্‌ বিভাব হতে তার উৎপত্তি ? প্রাণের 
আবির্ভাবের মুলে কোন্‌ দিব্যসত্যের প্রেত, অথবা কোন্‌ অদেবা মায়ার মুঢ় 
সংবেগ? '‘জাঁবন একটা জঞ্জাল, একটা বঞ্চনা, একটা পাগলামি, একটা প্রলাপ 
এর হাত থেকে নিষ্কবাত খ:জতে হবে আমাদের শাশ্বত সত্যের অচল- 
প্রতিষ্ঠায়’ : শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই আর্তববলাপে ক্ষুর্ধ হয়েছে 
গগনতল। কিন্তু সত্য বি তা-ই--সাঁত্য কি ‘বিশ্বের প্রাণললা একটা ছলনা 


কাঁবৰ্ম নাঁষাী ? স্বয়ম্ভূৰ্যাথাতথ্যতোহৰ্থান্‌ ব্যদধাৎং শাশ্বতাঁভ্যঃ সমাভ্যঃ। 
K rE ঠ -ইঈশোপানষদ্‌ (৮) 


১৮২ দিব্য-জাঁবন 


শুধু? তা-ই যদ হয়, তবে কেনই-বা এ-ছলনা ? 'কসের খেয়ালে শাশ্বত- 
পুরুষ এই অনর্থে, এই প্রলাপে, এই খ্যাপামিতে নিজেকে লাঁঞ্ছত করলেন? 
অথবা ছলনাময়াী মায়ার ক্রুরলালায় জাঁব সৃষ্টি করে এই অভিশাপে তাদের 
জর্জারত করলেন? না এই প্রাণলাঁলার মুলে কোনও দিব্যভাবের প্রেরণা 
আছে, আছে শাশ্বত সত্তার কোনও আনন্দঝঙকার-_যা আত্মরূপায়ণের অবন্ধ্য | 
আক্‌ততে এমান করে দলে উঠেছে দেশ-কালের লাস্যল'লায়, রোমাণ্টিত 
হয়েছে বিশ্বের অগণিত লোকে পারকীর্ণ কোট-কোটি প্রাণরনপের অফুরন্ত 
উচ্ছলনে ? 

প্‌খিবাঁতে জড়ের আধারে প্রাণের প্রকাশ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারি, এক' 
বিশ্বব্যাপনণ মহাশক্তির বিভূতি বা পরিস্পন্দ এই প্রাণ। তারই দুর্বার স্রোতে 
সে জোয়ার-ভাটার খেলা শঢুধ_এই তার স্বরূপসত্য। সেই মহাশাক্তর নিরন্ত 
লালায়নে রুপের মেলা গড়ে উঠেছে। বাঁযর্ধারার আঁবচ্ছেদ সঞ্টারণে তাদের 
সে আপ্যায়িত করছে, আবরাম ভাঙা-গড়ার শিল্পকলায় [জিইয়ে রাখছে। ৷ এই 
তো জগৎ জুড়ে প্রাণের রূপ ! এহতে ক মনে হয় না, জাঁবনের আর মরণের 
মাঝে যে-বিরোধকে স্বভাবের সত্য বলে জানি, আসলে তা আমাদের মনের 
ভুল-একটা অবাস্তব বিরোধের বিকল্প শদধু? প্রাকৃত ব্যবহারের ভূমিতে 
এ-ঁবরোধ বাস্তব হলেও অন্তগুডঢ় সত্যের বিচারে তো একে মিথ্যাই বলব। 
বিশ্বব্যাপী অখণ্ডতার মধ্যে প্রাকৃতমন তার উপরভাসা দৃষ্টি নিয়ে এমন- 
িরোধাভাসেরই না সৃষ্টি করছে। বস্তুত প্রাণের মঢক্রধারায় মৃত্যু এব 
আবর্ত“মান্এই তার সত্য পরিচয় । উপাদানের ভাঙা-গড়া, রুপ 
রূপ বজায় রাখাঁএই নিয়ে নিত্য চলছে প্রাণের খেলা। সে চায় পার 
বৈচিত্য_তবেই তার রুপায়ণের লালা সার্থক হয়। সেই লাঁলাতে ভাঙার 
কাজটাকে দ্রুত ক'রে ম্‌ত্যু এসে জোগান দেয়-প্রাণেরই প্রয়োজনে। তা| 
দেহের মরণেও তো প্রাণের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় না--শুধ একটা আধার ভেঙে গিয়ে 
সেই মালমশলায় গড়ে ওঠে অন্য আধার! ক্রিয়াসারুপ্য প্রকৃতির ধর্ম বলে! 
ঈ্বচ্ছন্দে এমন কথাও বলা চলে : প্রাণশক্তি ছাড়া দেহের আধারে মন বা 
চেতনার শক্তি যদ নিহিত থাকে, তাহলে দেহের ধৰংসে তার কখনও ধৰংস 
হয় না-সে-শাক্তও এক আধার হতে ছাড়া পেয়ে দেহান্তর-সংক্রমণের বিশেষ- 
কোনও কোঁশলে অন্য আধার গড়ে তোলে। এমানি করে সবার নবকলেবর 
হয়, কিছুই বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায় না। 

অতএব নিঃসঙ্কোচে বলতে পার, বিশ্ব জুড়ে আছে এক প্রাণ, এক 
মহাশাক্তর জণগমলাীলা (জড়ের দিকটা তার স্থুলতম স্পন্দনমাত্র )_যা জড়- 
{বশ্বের এই বিচিত্র রুপের পসরা সৃষ্টি করে চলেছে। সে-প্রাণ শাশ্বত, 
অবিনশ্বর । আজ যদি বিশ্বের রুপায়ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়, তবু সে-প্রাণ 


প্রাণ ৯৮৩ 


তেমাঁন অব্যাহত থাকবে, তার নূতন বিশ্ব গড়ে তোলবার সামর্থ্য থাকবে 
তেমান অক্ুাণ্ঠত।  উত্তরশ'ক্তির প্রয়োজনে নিশ্চলতায় সংহৃত বা আত্মসমাহিত 
না হলে অফরান চলবে তার বিসংষ্টির লীলা । তা-ই যাঁদ হয়, তাহলে প্রাণকে 
বলব শাক্তর সেই িভূতি-যা গড়ছে রাখছে আবার ভাঙছে 'বিশ্বজোড়া 
এই রুপের হাট প্রাণই ফুটছে মাটির পৃথিবী হয়ে, সেই মাটির বকে 
তরু-লতা হয়ে । আবার যে জাবগোচ্ঠী বা তরন-লতা পরস্পরের প্রাণশাঁক্তকে 
আত্মসাৎ করে পৃথিবাঁতে বে'চে আছে, তারাও সে-প্রাণেরই 'বাঁচত্র বিভাঁত। 
বচ্তুত বশ্বভূত জড়ের আধারে বিশ্বপ্রাণেরই রুপায়ণ। {নিজেকে ফনটিয়ে 
তোলবার প্রয়োজনে জড়ক্রিয়াতেও প্রাণের ক্রিয়া সে প্রচ্ছন্ন রাখে ক্রমে অবমানস 
ইান্দিয়চেতনায় ও মনোময় প্রাণনে তাকে বিকশিত করে। 'কল্তু তব্‌ আত্ম- 
রূপায়ণের পর্বে-পর্বে সে বহন করে এক অখণ্ড প্রাণতত্ত্বেরই সহাষ্টর আক্মত 

আপত্তি হতে পারে, প্রাণ বলতে অখণ্ডতার একটা ছাঁব তো আমাদের 
মনের সামনে ফোটে না। ' বিশ্বশাক্তির িশেষ-কোনও পরিণামকে আমরা প্রাণ 
বলে জাঁন। তার পারচয় পাই পশডুতে ও উদ্ভিদে-কন্তু ধাতুখণ্ডে প্রল্তরে 
বা বায়কীয় পদার্থে নয়। জ'ীবকোষে প্রাণের ক্রিয়া মানলেও জড়পরমাগুর 
মধ্যে মানতে পার ক ?...অতএব যুক্তির ভিত্তিকে দৃঢ় করতে খাটিয়ে দেখতে 
হবে, শক্তির যে-পাঁরণামাঁবশেষকে প্রাণ বাল, বি তার সত্যকার প্রকৃতি আর 
সেই শক্তির যে-জড়লীলাকে বাল নষ্প্রাণ, তার সঙ্গে তার তফাত কোথায়। 
শাক্তর “তনাট লীলাভূমি দেখাঁছ প্‌াথবীতে : একটি পশুজগৎ, আমরা যার 
অধিবাসী; আরেকাঁট উদ্ভিদজগৎ, আর তৃতীয়াট জড়জগৎ-_যাকে নিষ্প্রাণ 
বলে ধরে 'নিয়োঁছ। প্রশ্ন হবে, উদ্ভিদের প্রাণলীলা হতে আমাদের প্রাণলাঁলা 
তফাত হয়েছে কোন্‌ জায়গায় ? প্রাচীনেরা যাকে ধাতুজগৎ বলতেন, অথবা 
আধ্‌নিক “বিজ্ঞান যে 'রাসায়নক জগৎ আ'বৎ্কার করেছে, সেই নিষ্প্রাণ 
পদার্থের সম্গো উদ্ভিদের পার্থক্য কোথায় ঘটেছে ? 

সাধারণত প্রাণের কথা বলতে আমরা পশুকেই লক্ষ্য কাঁর_কেননা সে 
খায়-দায়, চলে বেড়ায়, নিশ্বাস নেয়, তার অনুভব আছে, ইচ্ছা আছে। 
গাছপালারও প্রাণ আছে-আমাদের কাছে একথাটা বাস্তব না হয়ে বরং রবপক- 
ঘোষা, কেননা উদ্ভিদের প্রাণনকে আমরা প্রাণধর্মের মর্যাদা দিতে পাঁরান বলে 
{চরকাল তাকে ফেলে এসেছি জড়প্রাক্রিয়ার কোঠায় । {বশেষত শ্বাসাক্ৰয়াকে 
প্রাণনের সঙ্গো আমরা সবসময় জাঁড়য়ে নিই। এবাসই প্রাণ--এমন উক্ত 
“সব ভাষাতেই আছে। কথাটা মথ্যাও নয়, যাঁদ তাঁলয়ে ভাবি “বশ্বপ্রাণের 
উচ্ছৰাস ( অথবা নিঃ্শ্বাসত )' বলতে বাস্তাবক ক বোঝায়। {কন্তু স্পষ্টই 
বোঝা যায়, শ্বাস নেওয়া স্বচ্থন্দে চলা-ফেরা বা আহার সংগ্রহ করা প্রাণধম' 
হলেও তা-ই কখনও প্রাণের স্বরূপ নয়। যে নিগ্ড় আপ্যায়ন শাক্তকে 
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আমাদের সঞ্জাবনী বলে জানি, এইসব শারারক্রিয়ায় তারই প্রজনন বা সঞ্টালন 
চলে। অথবা দেহের 'বিধারণ সম্ভব হয়েছে যে ভাঙা-গড়ার লালায়, এরা 
তারই: পোষক। কিন্তু এই জাঁবনযোনি-প্রযত্বকে বজায় রাখতে শ্বাস-প্রশ্বাস 
বা দেহপোষণের অভ্যস্ত আয়োজনকে একেবারে অপরিহার্য বলা চলে না। 
ধবাস-প্রশ্বাস হংস্পন্দন ইত্যাদিকে আমরা প্রাণলীলার সঙ্গে অবিচ্ছেদে জড়িত 
বলে জান। অথচ এসব ক্রিয়াকে সাময়িক স্তম্ভিত রেখে মান্য এই দেহেই 
বাঁচতে পারে এবং তাও পঢ়ুরাপুররি সজ্ঞানে_এরও তো চাক্ষুষ প্রমাণ আছে। 
এমন-কি, উদ্ভিদের মধ্যে পশুর মত চেতনার সাড়া আজও প্রত্যক্ষগোচর না 
হলেও তাদের শারারক্রিয়া যে আমাদেরই সগোত্, আপাতপার্থক্য সত্ত্বেও 
উভয়ের মল গড়ন যে একই, 'বাচত্র তথ্যের সমাহারে এ-তত্্বও সপ্রমাণ হয়েছে। 
কিন্তু প্রাচীন যুগের বিচারহীন মিথ্যা সংস্কার ঝে“টিয়ে বিদায় করবার পক্ষে 
এ-দটি প্রমাণই যথেষ্ট নয়। তার জন্য বাঁহর*্খ লক্ষণের স্থুল যবানকা ভেদ 
করে আমাদের পে'ঁছতে হবে প্রাণতত্ত্বের গোড়ার কথায়। 

এ-যনগের কোন-কোনও আববষ্কার* হতে যে-তত্ত্বের সন্ধান মেলে, তার 
দীপ্ত আলোকে জড়াশ্রিত প্রাণের রহস্য অনেকখানি উচ্জবল হয়ে ওঠে। 
এদেশেরই একজন প্রখ্যাত জড়বিজ্ঞানী, আভঘাতে সাড়া দেওয়াই যে প্রাণসত্তার 
অবিসংবাদিত পরিচয়-_এই তত্ত্বের ’পরে {বশেষ করে জোর দিয়েছেন। তাঁর 
আহত তথ্য উদ্ভিদের জাঁবনরহস্যের ’পরে বিশেষ আলোকপাত করেছে, তার 
স,ক্ষম্নাতিস,ক্ষ্ম সকল প্রবৃত্তির নিবিড় পরিচয় নিয়েছে। শডধব তা-ই নয়। 
যেমন উদ্ভিদে তেমান ধাতুখণ্ডেও তান আবিষ্কার করেছেন প্রাণনের সেই 
একই লক্ষণ_তারাও অঁভঘাতে সাড়া দেয়। প্রাণের যে অনুপ ছন্দকে বলি 
জাঁবন আর প্রতীঁপ ছন্দকে বাল মরণ, তারও দোলা আছে তাদের মধ্যে। 
' ধারা যে দুয়ের মধ্যে অবিকল এক, তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেওয়া এখনও সম্ভব 


* সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতে এ-তত্ত্ব আহরণ করবার উদ্দেশ্য পা্থব 
ভূমিতে জড়ের আধারে প্রাণের গাঁত-প্রকৃতিের ধারা নিরূপণ করা নয়, কিন্তু উদাহরণ 
দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলা। ‘বিজ্ঞান এবং তত্ত্ববিদ্যার (শুধু বুদ্ধির জল্পনার 
’পরেই হ’ক অথবা এদেশের মত অধ্যাত্মদর্শন কিংবা অধ্যাত্ম অনুভবের চরম প্রামাণ্যের 
‘পরেই হ’ক তাদের ভিত্তি) অধিকার যেমন স্বতন্, তেমানি তাদের গবেষণার ধারাও 
দ্বতন্্র। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে তত্ত্ববিদ্যার ঘাড়ে অথবা তত্ত্ববিদ্যার সিদ্ধান্তকে. 
বিজ্ঞানের ঘাড়ে চাপানোঁ_দুইই সমান অযোন্তিক। 'কন্তু সকল অবস্থাতেই পুরুষ- 
প্রকতর মাঝে এমন-একটা সামরস্যের ব্যঞ্জনা আছে, যা উভয়ের অন্তার্ন'হত' অখণ্ড 
সত্যের দ্যোতক। ফড্‌ন্তিযুন্ত শ্রচ্ধার এ-রায়কে মানলে পরে, জড়জগতের সত্য যে 
বিশ্বে লালায়িত মহাশান্তর রহস্যময় গতি-প্রকবৃতকে একটুখানি উজ্জ্বল করে 
তুলতেও পারে, এ-কল্পনা অস্ত হয় না। অবশ্য তাকে সত্যের পূর্ণজ্যোতি বলা 
চলে না, কেননা জড়বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র স্বভাবতই সীমাবদ্ধ । তাছাড়া মহাশ'ন্তির 
যে-লাঁলা অতান্দ্িয়, তাকে ধরাছোঁয়ার সামর্থ্যও তার নাই। 
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হয়ান। 'কন্তু মনে হয়, তার উপযোগী আঁতস,ক্ষযু যন্্র আবিষ্কারের সং্গে- 
সঙ্গে এ-বাধাও থাকবে না। ধাতু আর উদ্ভিদের মধ্যে যে প্রাণনের দক য়ে 
আরও-অনেক সাম্য রয়েছে, তা প্রমাণ করা তখন কাঁঠন হবে না। সাম্য 
আঁক্্কার করা যাঁদ সম্ভব না হয়, তাহলে তার অর্থ এও হতে পারে-প্রাণ- 
প্রকাশের ধারা দ:য়ে স্বতন্ম, অথবা এখনও তা ধাতুতে হয়তো সুস্পষ্ট হয়ে 
ওঠোঁন। তবু প্রাণনের প্রথম স্পন্দনের একটুখানি আভাস তার মধ্যে থাকা 
অসম্ভব নয়। প্রাণের লক্ষণ যত অস্পষ্টই হ’ক, তার রেশট,কুও ধাতুখণ্ডের 
মধ্যে যাঁদ থাকে, তাহলে তার সগোত্র অন্যান্য জড়পদার্থে {ক মাটির মধ্যেও 
ভ্রণরূপে তার বাঁজসত্তা নিয়ে তা সংবৃত্ত হয়ে থাকবে না কেন? বকঙ্তুত, 
গবেষণা আরও গভার হলে, হাতের কাছে সাধনসামগ্রী তৈরী না থাকার জন্যে 
অসময়ে তার মধ্যে আর আমাদের দাঁড় টানতে হবে না। তখন প্রকবতর 
সারুপ্যলীলার ’পরে নির্ভর করে নিঃসংশয়ে একদিন আ'বভ্কার করব, তার 
কৃতির ধারায় কোথাও ছেদ নাই। বাস্তাঁবক মাটি আর তার অন্তর্গ'ত ধাতুর 
তাল, দুয়ের মাঝে কোনও কঁঠন ভেদের রেখা টানা একেবারেই অসম্ভব। ধাতু 
আর উদ্ভিদের বেলাতেও তা-ই । এই সামান্য সূত্র ধরে এগিয়ে দেখ, মাটি 
বা ধাতু যে ম্‌লভূত আর পরমাণুর সমাহারে গড়ে উঠেছে, তাদেরও মুলে রয়েছে 
এক আবচ্ছেদ ধারা। এমানি করে অখণ্ড সত্তার পর্বানদক্রমে আদিপর্ব' উদ্যত 
হয়ে আছে উত্তরপর্বের জন্যে, তার আ-ভাসকে জ্বণরুপে সে নিজের মধ্যে 
ধারণ করছে। সব ছেয়ে আছে এক অখণ্ড প্রাণ_কোথাও গঢঢ় কোথাও প্রকট, 
কোথাও ব্যাকৃত কোথাও অব্যাকৃত, কোথাও সংবৃত্ত কোথাও {ববত্ত। কিন্তু 
আছে সে 'ঁবশ্ব জুড়ে-সব ছেয়ে, আঁবনশ্বর হয়ে। ভেদবোঁচত্য শুধ তার 
রূপায়ণে আর ততে। 

একটা কথা মনে রাখতে হবে। বাইরের আঁভঘাতে সাড়া দেওয়া প্রাণনের' 
একটা বাঁহরঙগ লক্ষণ মাত্র। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস আর চলাফেরাও তাই ৷ 
গবেষণাগারে গবেষক বিশিষ্ট আঁভঘাতের ফলে সুস্পষ্ট একটা সাড়া পেলেন 
অমনি তিনি ধরে নিলেন, যে সাড়া দিল নিশ্চয়ই তার প্রাণ আছে। ধরা যাক, 
সাড়া দিয়েছে একটা উদ্ভিদ। কিন্তু আঁভঘাতে সাড়া দেওয়া তার কি এই 
প্রথম? সারাজীবন ধরেই তো চারদিকের পাঁরবেশ হতে সে পেয়ে এসেছে 
পুাঁঞ্জত অভিঘাত, আর প্রত মনহুর্তে তার উত্তরে দিয়ে এসেছে দর্ন'রাক্ষ্য 
'বচিত্ৰ সাড়া। অর্থাৎ পরিবেশের শক্তির আঁভঘাতে সাড়া দেবার মত শক্তির 
একটা ভাণ্ডার নিত্যসাণ্টিত রয়েছে তার মধ্যে। কেউ-কেউ বলেন, নাড়া পেলেই 
সাড়া দেওয়া থেকে প্রমাণ হয়, উদ্ভিদ কিংবা অন্যান্য জাবদেহে প্রাণশক্তি বলে 
একটা পথক শক্তি স্বীকার করবার কোনও প্রয়োজন নাই_কেননা স্পষ্টই দেখা 
যাচ্ছে, জ'বপ্রবৃত্তি জড়শক্তির একটা যন্দ্রলীলা ছাড়া আর-কিছুই নয়। কন্তু 
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'বাস্তাবক উদ্ভিদকে অভিহত করার অর্থ-শাক্তর বিশেষ-একটা সংবেগকে 
কোনও “নিদিষ্ট ধারায় তার মধ্যে সণ্টারত করা! তেমাঁন উদ্ভিদের সাড়া 
দেবার অর্থও হল_শক্তির সংবেগ যেন অন্য-একটা ধারায় বেদনা-স্পান্দত 
হয়ে উঠেছে নাড়া পেয়ে । এমনি করে নাড়া খেয়ে সাড়া দেবার মধ্যে তার 
সত্তারই হয্‌দয়স্পন্দ ফোটে । শঢধু তা-ই নয়। উদ্ভিদের টিকে থাকবার এবং 
বাড়বার' আক্যৃতে হতে একটা অবমানস অন্ন-প্রাণময় কোশের পরিচয় পাই 
যা' তার অন্তগুঢ় চিৎশাক্তির ববিসচষ্টি।...সব মিলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই : 
বৰণ্ব৷ জুড়ে যেমন স্থ্‌ল-সযক্ষ্য চিত রূপে উচ্ছবাসত এক বিপ্যল শাক্ত- 
সংবেগের নিত্য স্পন্দন আছে, তেমনি প্রাত জড়বিগ্রহে বা বদ্তুতে (হ’ক সে 

পশু উদ্ভিদ কি ধাতু ) সণ্টিত হয়ে আছে সেই শাক্তবেগের চাণ্ডল্য। এ-দনয়ের 
মাঝে অনোন্যািনিময়ের ল'লাকে আমরা সাধারণত প্রাণ বলে জান। শক্তির 
এই বকিরণে আমরা পাই প্রাণের তেজোময় রুপের পাঁরচয় এবং এই তেজের 
সক্রিয় আধারকেই বাল প্রাণশাক্ত। মনের তেজোরুপ, প্রাণের তেজোরুপ, 
জড়ের তেজোর্‌প--সমস্তই এক 'বশ্বশাক্তর বিচিত্র বিচ্ছবরণ মাত্র। 

আমরা যাকে মনে কাঁর মৃত, তারও মধ্যে প্রাণশাক্তর সংহত বাঁ্ষয সুপ্ত 
রয়েছে, যাদও সুপারাচিত প্রাণনবৃত্তি সেখানে স্তাঁম্ভত এবং তাদের অত্যন্ত- 
'প্রলয়ও আসন্ন । যে মরে গেছে, তাকে বাঁচিয়ে তোলা কোন-কোনও ক্ষেত্রে 
একেবারে অসম্ভব নয়। তাতে প্রমাণ হয়, আমরা যাকে প্রাণ বলি, দেহে 
তখনও তার আঁস্তিত্ব িল। 'কন্তু সে ছিল সপ্ত; অর্থাৎ তার অভ্যদ্ত 
‘ক্কয়ার কোনও নিশানা {ছল নাঁছল না শারীরাক্রিয়া, ছল না নাড়ীসংবেদনের 
লীলা, বা জান্তব মনশ্চেতনার সপাঁরাচিত' সাড়া । প্রাণ বলে আলাদা একটা-কছ 
দেহ ছেড়ে পালিয়ে গিয়োছল, এবং দেহটাকে চোঁতয়ে তোলায় সুযোগ বুঝে 
আবার সে ঢুকে পড়ল তার মধ্যে-এমন কল্পনা এ-ক্ষেত্রে অসম্ভব। কেননা, 
প্রাণ দেহকে একেবারে. যাঁদ ছেড়ে যায়, তাহলে দেহের সঞ্গে সকল যোগ নষ্ট 
হওয়ায় কি করে সে জানবে যে আবার তার দেহে ফেরবার সময় হয়েছে ? 
আবার কোন-কোনও ক্ষেত্রেযেমন মঢচ্ছারোগে_জাঁবনের সকল 'ঁচহ্ন সকল 
বৃত্ত স্তদ্ভত হয়ে গেলেও মন সম্পূর্ণ সচেতন ও স্বতন্ত্র থাকে, যাঁদও দেহ 
“দিয়ে সাড়া দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা তার লয়ুপ্ত হয়ে যায়। তখন এমন বলা 
চলে না যে মানঢষটার দেহের মৃত্যু হলেও তার মন বে'চে আছে, অথবা প্রাণ 
দেহ ছেড়ে পাঁলয়েছে কিন্তু মন তবু দেহকে আঁকড়ে আছে। ভাবক 
শারারাক্রিয়া স্তম্ভিত হলেও মন এখনও সাক্রয়-এই ব্যাখ্যাই এ-ক্ষেত্রে 
যুক্তিসঙ্গত 

তেমনি সমাধিরও বিশেষ-কোনও অবদ্থায় শারারাক্রিয়া এবং বাঁহশ্চর মনের 
“ক্লয়া স্তাম্ভত হয়ে যায়। কিন্তু আবার তাদের কাজ শুর হয়_কখনও 
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বাইরের পরিচর্যায়, অনেকক্ষেত্রে ভিতর হতে বয্থানের স্বাভাবিক প্রেরণায় 
আসল ব্যাপারটা এখানে এই ৷ সমাধিপারিণামের ফলে বাহশ্চর মনঃশাঁক্ত 
অবচেতন মনে এবং বাহশ্চর প্রাণশাক্ত অন্তশ্চর প্রাণে গুটিয়ে আসায়-হয় 
গোটা মানযতুষটাই তলিয়ে যায় অবচেতন ভূমিতে, নয়তো বাঁহজণিবনকে 
অবচেতনায় সংহৃত ক’রে অন্তশ্চেতনাকে সে আঁতচেতন লোকে উৎক্ষপ্ত 
করে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় এই : যে-শক্তি (স্বরূপ তার যা-ই হ’ক) 
প্রাণের সংবেগকে দেহের আধারে ধরে রাখে, তার বাইরের বৃ্‌ত্তিকে স্তান্ভত 
করেও ভতরে-ভিতরে সে কিন্তু সমস্তটা দেহাপন্ডই ছেয়ে থাকে। তারপর 
একটা সময় আসে, যখন স্তাম্ভত বৃত্তকে ফিরে সে সচল করতে পারে না। 
কখনও দেহের মর্মতন্তু ছিন্ন হয়ে দেহটা অকেজো অথবা অভ্যস্ত '্লয়ায় 
অক্ষম হয়ে যায়। আবার কখনও তন্তুবিচ্ছেদ না ঘটলেও দেহের মধ্যেই 
বস্রাস্তর ক্রিয়া শডর7র হয় অর্থাৎ প্রাণবৃত্তিকে সজাগ করে তুলবে যে-শক্তি, 
পরিবেশের বিচিত্র শাক্তর হানাতেও সে আর সাড়া দেয় না। তাই এতকাল 
খরে প্রুঞ্জিত' অভিঘাতের ফলে শক্তির যে-অন্যোন্যাবনিময় চলছিল, তার 
{নবৃত্তিতে দেহেরও পঢ়ুনরডল্জাবন অসম্ভব হয়। কিন্তু তখনও দেহের মধ্যে 
প্রাণের লালা চলছে। তবে প্রাণ লেগেছে গড়বার কাজে নয়_যে-ঘর সে 
বে'ধেছিল, তাকে ভাঙবার কাজে। ঘরের মালমশলা আবার তখন গয়ে জমে 
আদিম-ভূতের ভাণ্ডারে এবং তা-ই 'দিয়ে শুর হয় নতুন করে ঘর বাঁধবার 
আয়োজন। '‘বিশ্বশাক্তর যে-দিব্যক্রতু দেহাপণ্ডকে এতক্ষণ ধরে ছিল, এইবার 
ম্‌ণ্টি শিথিল করে সে সায় দেয় বিশরণের কাজে। এমাঁন করে ভিতর থেকে 
ধ্ৰংসলালার শুরু না হলে দেহের সত্যকার মরণ হয় না। 

প্রাণ তাহলে বিশ্বব্যাপী এক মহাশক্তির জগগমলালা। সে-শাক্তর মধ্যে 
কোন-না-কোনও আকারে, অন্তত আধারতত্বরূপেও মানসচেতনা এবং নাড়াী- 
সঞ্টারী প্রাণবৃত্তি প্রচ্ছন্ন আছে। তাই এ-জগতে জড়ের আধারে তাদের 
আবির্ভাব ও ব্যাকৃৃতি সম্ভব হয়। এই 'বশ্বশাক্তির প্রাণললা স্বরাচত 'বাচত্র 
ম্‌ার্তর মধ্যে ফনুটে ওঠে অভিঘাত ও সাড়ার অন্যোন্যাবানময়ে। প্রত্যেক 
মুর্তির মধ্যে শক্তির নিজেরই নাড়াীর নিত্যস্পন্দন রয়েছে। প্রত্যেক মহঁতর 
*্বাসে-প্রশ্বাসে চলছে ওই একই উৎস হতে উৎসারত আনল অম্‌তের অজপা। 
এক মহাশাক্তই প্রত্যেক ম্‌র্তর আহার ও পরঢুষচ্টর বহুধাবৃত্ত সাধন। 
কখনও-বা পরোক্ষ উপায়ে তারা নিজেকে পোষণ করে অপর মুর্তির মধ্যে 
সণ্চিত তেজকে আত্মসাং ক’রে, আবার কখনও চারদিকে বচ্ছনবরত বিশ্বশক্তির 
বিচিত্র তরঙ্গকে সোজাসুজি শোষণ করে নেয়। এসমস্তই প্রাণের লাঁলা। কিন্তু 
আমরা তাকে ভাল চান, যখন বাঁহশ্চর বৃত্তির জাটলতায় তার ব্্যুহভাবের 
সুস্পষ্ট পাঁরচয় পাই_বিশেষত আমাদের সুপরিচিত নাড়াতন্ত্র যখন তার 


১৮৮ দিব্য-জাঁবন 


শাক্তর বাহন হয়। এইজন্যই উদ্ভিদে প্রাণ আছে, একথা স্বাঁকার করতে 
আমাদের বেগ পেতে হয় না, কেননা প্রাণের লক্ষণ তার মধ্যে অস্পষ্ট নয় ॥ 
ব্যাপারটা আরও সহজ ঠেকে যখন দেখ-উদ্ভিদের দেহেও নাড়ীতন্ত্রের 
নিশানা আছে, অনেকটা আমাদেরই মত তার প্রারণনবৃত্তি। কিন্তু ধাতুতে 
মাটিতে কি ভূতাণুুতে প্রাণ আছে, একথা আমরা মানতে নারাজ_কেননা প্রাণের 
বাহ্য লক্ষণের কোনও আভাস তাদের মধ্যে হয় দুন‘রাক্ষ্য নয়তো আপাত- 
নিশ্চিহ্ন। 

কিন্তু জাব আর তথাকাঁথত অজাবের মাঝে এই বাইরের তফাতট;কুকে 
স্বরূপের ভেদ বলে গণ্য করা কি ঠিক ? ধর আমাদের জীবন আর উদ্ভিদের 
জাবন। দয়ের মাঝে তফাত কোথায়? দঢ্ট বিষয়ে উদ্ভিদ থেকে আমরা 
আলাদা। প্রথমত, আমাদের চলাফেরার ক্ষমতা আছে-যাঁদও প্রাণনের নাড়ীর 
খবর তাতে মেলে না; দ্বিতীয়ত, আমাদের সচেতন বোধশাক্তির দাঁব আছে, 
কিন্তু যতদুর জানি উদ্ভিদের মধ্যে আজও সে-শাক্তর বিকাশ হয়ান। 
আমাদের নাড়াতন্তরে যে-সাড়া জাগে--সবসময় বা পডঢ়রামাত্রায় না হ’ক-_একটা 
সচেতন হীন্দ্রয়বোধের সাড়া মনের মধ্যে সে আনেই। যেমন মনের কাছে, 
তেমনি নাড়াঁতন্ত্রে বা তার ঝঙকারে প্রহত দেহযন্ত্রের কাছে সে-সাড়ার একটা 
বিশেষ মুল্য আছে। মনে হয়, উদ্ভিদের মধ্যেও নাড়ীর বোধ যে আছে, তার 
নিশানা একেবারে দুর্লভ নয়। তার কতকগুলি সাড়াকে আমাদের ভাষায় 
তরজমা করা যেতে পারে সুখ-দুঃখ, নিদ্রা-জাগরণ, উচ্ছৰাস-অবসাদ ও ক্লান্তির 
সংজ্ঞায়। নাড়াীঁতন্ত্রের ঝঙকারে উদ্ভিদের দেহও ‘নিশ্চয় রাণত হয়ে ওঠে, 
কিন্তু মনশ্চেতনায় তার বোধ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠার কোনও নিদর্শন পাওয়া 
যায় না। তব্দু একথা মানতেই হবে, বোধ সকল ক্ষেত্রেই বোধ_এখন মনের 
চেতনায় ক প্রাণের সাড়ায় যে-আকারেই সে ফুট:ক না কেন। তাছাড়া 
সম্মদুগ্ধ-বোধও চেতনারই একটা রুপ। স্পর্শকাতর উদ্ভিদ যখন কোনও- 
‘কিছুর ছোঁয়াচ হতে নিজেকে গডটিয়ে আনে, তখন বেশ বোঝা যায়, আঘাতটা 
বৈজেছে তার নাড়াীতন্ত্রে এবং তার মধ্যে এমন-কিছ আছে যা বাইরের 
ছোঁয়াচটা পছন্দ করে না বলেই গঢ়ন্টিয়ে আসে । এককথায়, উদ্ভিদের মধ্যেও 
অবচেতন একটা বোধশক্তি আছে-যেমন জানি আমাদের মধ্যেও আছে 


অবচেতনার এমন-কত '্রিয়া। মানুষের বেলায় অবচেতন অনভবগুলেকে 


অতীতের কবর খ:ঃড়ে উপরে টেনে তোলা যায়-নাড়ীতন্তরে তাদের কোনও রেশ 


বে'চে না থাকলেও। চেতনার চেয়ে অবচেতনার রাজ্যই যে স্ন্দুরপ্রসারা 


আমাদের মধ্যে, নিত্য-উপচায়মান স্তূপাকার তথ্যের সাক্ষ্যে তার অকাট্য প্রমাণ 
পাওয়া গেছে। অতএব উাঁদ্ভদের মধ্যে একটা বাঁহশ্চর জাগ্রৎ মন অবচেতন 
অন্ভবকে যাচাই করতে পারছে না বলেই প্রমাণ হয় না যে তার অন্ভব 


ৰ্‌ 


—— 


প্রাণ ১৮৯ 


িথ্যা। অথচ অবচেতনার রণীঁত মানুষ আর উদ্ভিদের মধ্যে হুবহু এক৷ 
রাত যাঁদ এক হয়, তাহলে মুলবস্তুটাও এক--অর্থাৎ মানুষে অবচেতন মন 
বলে কিছ থাকলে উদ্্ভিদেও তা আছে। এও সম্ভব, ধাতুর মধ্যেও আঁত 
অস্পষ্ট ল্রণের আকারে এক সম্মুগ্ধ-বোধময় অবচেতন মনের প্রাণলালা 
আছে-যাঁদও নাড়াঁতন্ন্ের ঝঙকারে রণিত হবার মত দেহযন্্র তার নাই। 
কিন্তু দৈহ্য অনুরণন না থাকলেও ধাতুখণ্ডে প্রাণনশাক্তি থাকার কোনও বাধা হয় 
না-যেমন নাকি দৈহ্য চলৎশাক্ত না থাকাতেও উদ্ভিদের মধ্যে তা অসম্ভব হয়নি । 

চেতনা যখন অবচেতনার গহনে তাঁলয়ে যায়, অথবা অবচেতনা উঠে আসে 
চেতনার ভূমিতে, তখন বাস্তাবক কি ঘটে ? এখানে সত্যকার বৈশিষ্ট্য স্ফনারত 
হচ্ছে_বৃত্তির একদেশেই চিৎশাক্তর পারপুর্ণ অর্ভানবেশে, তার অল্পাধিক 
অন্যব্যাবৃত্ত আত্মসংহরণে। আত্মসংহরণ বা আত্মসমাধানের কোনও-কোনও 
দশায় প্রজ্ঞানের বাহি্বত্তি (আমরা যাকে বাল মনশ্চেতনা ) আর যেন 
সচেতনভাবে কাজ করে না, কিংবা একেবারে নিরদদ্ধ হয়ে যায়। 'কন্তু 
তখনও দেহ নাড়ীতন্র ও আলোচনমনের ক্রিয়া চলতে থাকে-অসাড়ে অথচ 
আঁবচ্ছেদে ও নিখ£তভাবে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির একটা ধারা ধরেই মন তখন 
সাক্রয় এবং প্রভাস্বর হয়-তার আর-সব অবচেতনার মধ্যে তাঁলয়ে যায়। 
লেখবার সময় লেখকের যেট;ুকু শারারব্যাপার, তার বোশর ভাগ, কখনও-বা 
সবটাই থাকে অবচেতন মনের শাসনে। নাড়ীতন্ব্রের ইঙ্গিতে শরীর যেন তখন 
বিশেষ কতগ্যলি ভাঙ্গতে অচেতনভাবে নড়তে থাকে, আর মন সচেতন থাকে 
তার প্রত্যাসন্ন চিন্তা নিয়ে । এমান করে গোটা মান;ষটাই কখনও অবচেতনায় 
তাঁলয়ে যেতে পারে, অথচ কতগঢ়নলি অভ্যস্ত আচরণ থেকে বোঝা যায় তার 
মন তখনও সক্রিয়_এই যেমন স্বপ্ন-সণ্টরণে। আবার কখনও সে আঁতচেতন 
ভাঁমতে উঠে যেতে পারে, অথচ তার দেহে আঁধচেতন মনের ক্রিয়া চলতেই 
থাকে-যেমন কোনও-কোনও যোগসমাধিতে। এহতে স্পষ্টই বোঝা যায়, 
উদ্ভিদের বোধে এবং আমাদের বোধে এইট;কু তফাত যে, উদ্ভিদের মধ্যে 
‘বিশ্বরূপা চিৎশক্তি এখনও যেন জড়ত্বের ঘুম ভেঙে প্ঢররাপঢর জেগে ওঠেনি। 
যে আঁতচেতন-বজ্ঞান 'বিশ্বকর্মে'র প্রবর্তক, প্রবার্তত শক্তি উদ্ভিদ-চেতনায় 
তাথেকে সম্পূর্ণ বিযডক্ত হয়ে আছে এবং কিছুতেই এই বিচ্ছেদের ঘোর 
কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কাজেই অবচেতনভাবে আজ সে তা-ই করে চলেছে, 
ম:ঢ় অভিনিবেশের মডছ/ভণঞ্গে মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে একাঁদন সচেতন হয়ে 
যা করবে। তখন আবার ওই হবে তার বজ্ঞানাত্মার মধ্যে প্রবনদ্ধ হবার পরোক্ষ 
আয়োজন। এমানি করে পাঁরণামের পর্বে-পর্বে' চলছে একই চৈতন্যলাঁলা, 
‘কিন্তু প্রাত পর্বে তার ভাঙ্গ স্বতন্কেননা চেতনার প্রকাশের দিক থেকে 
তার প্রয়োজনও স্বতন্দ্র। 


১৯০ দব্য-জাবন 


একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দেখাছ, জড়পরমাণর মধ্যেও 
এমন-কিছড আছে, যা আমাদের মধ্যে এসে ইচ্ছা আর বাসনার আকার নেয়। 
বাইরে থেকে পরমাণ্যুর আকর্ষণ-বিকর্ষণকে ভিন্নগোত্র মনে হলেও, বস্তুত 
আমাদের অন্বুরাগ-বিরাগের সঙ্গে তার নাড়ার যোগ রয়েছে। শঢধ বলতে 
পার, জড়ের মধ্যে এ-বেদনা’ অচেতন বা অবচেতন। এই ইচ্ছা আর বাসনার 
লালা তত্বত বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র ছেয়ে আছে-কেবল আমাদের চোখে তার 
রূপটি স্পষ্ট নয়। নইলে এক অবচেতন বুদ্ধিশাক্তর অনুষঙ্গ-_এমন-বকি 
তার-প্রকট রূপ বলে স্বচ্ছন্দে একে ব্যাখ্যা করা চলে । তাকে অবচেতন বলতে 
আপত্তি থাকলে বলব অচেতন অর্থাৎ একান্তই সংবৃত্তচেতন। ‘কিন্তু তবু 
সৈ সারা বিশ্ব জুড়ে আছে। প্রতি জড়পরমাণডুতে এই সংবৃত্ত বৃদ্ধির বেদনা 
থাকলে জগতের সকল বস্তুতেই তা থাকবে-কেননা বক্তুমাত্রেই তো পরমাণ্ডু- 
পঢ়ঞ্জা ছাড়া কিছু নয়। আবার পরমাণড যে-মহাশাক্তর রুপান্তর, সে চিন্ময় 
বলে' প্রাত পরমাণডুই স্বর্‌পত একটি চিৎকণা। বেদান্তার কাছে মহাশাক্ত 
বস্তুতই চিত-তপঃ বা চিৎ-শক্তি অৰ্থাৎ চৎস্বরুপের স্ব-গত চিন্ময় প্রবেগ। সেই: 
শাক্তই ফুটে ওঠে উদ্ভিদের মধ্যে অবমানস-বোধময় নাড়তন্ত্রের সামর্থেয, 
বাসনার বেদনা ও সংবেগ নিয়ে আদিম প্রাণদেহে, আত্মসচেতন বেদনা ও 
সংবেগ নিয়ে উধর্বতন জাবের মধ্যে এবং মনোময় সণকল্প ও বিজ্ঞানের লালায় 
সকল প্রাণীর সেরা মানুষের মধ্যে। প্রাণ যেন তপোঘনা 'বশ্বশক্তির 
মহাতন্ত্ৰী-তার খঘাটে-ঘাটে বেজে উঠছে অচেতনা হতে চেতনা পর্যন্ত চিত্র 
সুরের লাঁলা। মহাশাক্তির এ যেন অন্তারক্ষলোক। তার বাঁর্ষয সপ্ত- 
নিমজ্জিত রয়েছে জড়ের গহাশয়নে, নিজেরই শাক্তর প্রবেগে অগ্কুরত হচ্ছে 
অবমানস চেতনায় এবং পরিশেষে মনঃশ'ক্তির উল্মেষে পল্লাবত হয়ে উঠছে তার 
‘বিচিত্ৰবাঁৰ্যে'র বিপুল সম্ভাবনা । 

প্রাণের উন্মেষের. বাহরঙ্া লাঁলাকেও যাঁদ বিশ্বপারিণামের তত্্বালোকে 
বিচার কাঁর, তাহলে আর-কছু না হ’ক অন্তত যঢক্তির খাঁতিরেও এ-সিদ্ধান্তকে 
আমাদের না মেনে উপায় নাই। স্পষ্টই দেখাছ, উদ্ভিদের মধ্যে যে-প্রাণ, পশু 
হতে তার সংহননের ধারা স্বতন্ত্র হলেও স্বরূপত সে তো একই শাঁক্ত। 
উদ্ভিদেরও পশুর মতই আছে জন্ম বৃদ্ধি ও মৃত্যু, বীজের সহায়ে বংশবিদ্তার, 
অবক্ষয়ে ব্যাধতে অত্যাচারে মরণ্য বাইরে থেকে পঢ়ল্টির উপাদান আহরণ করে 
নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, আলো ও তাপের ’পরে নর্ভ'র, বহুপ্রজনন বা বন্ধ্যাত্ব 
এমন-ক সুপ্তি ও জাগরণ, উত্তেজনা ও অবসাদের ছন্দে জাবনায়ন, শৈশব 
প্রোঁড়ি ও বাধক্যের ক্রম-পারণাম। তাছাড়া উদ্ভিদে জাঁবনাশাক্তর মুখ্য 
উপাদান আছে, তাই প্রাণমাত্লেরই সে স্বাভাবক অন্ন । যাঁদ মানি, তার 
মধ্যে নাড়াঁতন্্র আছে, আছে আঁভঘাতে সাড়া দেবার সামর্থ্য, অবমানস অথবা 


প্রাণ : ১৯৯ 


অবিমিশ্র প্রাণময়-বোধের একটা আভাস কি ফল্ণডধারা-তাহলে পশতু আর 
উদ্ভিদের সারূপ্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তব্ডু বলব, উদ্ভিদ রয়েছে প্রাণ= 
পরিণামের অন্তারক্ষলোকে-জাঁবজগৎ আর. অজাঁব জড়জগতের মাঝামাঝি 
কিন্তু এই মধ্যস্থিতিই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক। কেননা, প্রাণ' যদি বিশ্র- 
শক্তির সেই সংবেগ হয়, জড় হতে অঙ্কুরত হয়ে যা মনের লালায়' মঞ্জারত' 
হচ্ছে, তাহলে জড় আর মনের মাঝে এমন-একাট মধ্যলোকের সম্ভাবনাই তো 
প্রত্যাশত ৷ তা-ই যাঁদ হয়, তাহলে মানতে হবে, প্রাণ জড়ের মধ্যেই সুপ্ত 
বা মগ্ন হয়ে ছিল--জড়ত্বের অবচেতন ক অচেতন তমোঘনতার গভীরে ॥ 
কোথা হতে তার আবির্ভাব হল? জড় হতে প্রাণের ববিবৃত্তি মানতে গেলেই 
জড়ের মধ্যে তার প্রাক্তন সংবৃত্ত মানতে হয়। নইলে বলতে হয়, প্রকৃতির মধ্যে 
প্রাণের এই অতাঁকতি আবির্ভাব একটা অহৈতুক ইন্দ্রজাল। তা-ই যাঁদ হয়, 
তাহলে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে হয় অসং হতে, কিংবা জড়ের কোনও প্রক্রিয়া- 
{বশেষ হতে (যদিও কোনও জড়প্রক্রিয়াতে তার এতট;কু আভাস নাই ), অথবা: 
প্রাণেরই সগোত্র কোনও জড়ভূত হতে। আবার এমনও কল্পনা করা চলে,, 
প্রাণ এসেছে স্থুল বিশ্বের উধের প্রাতাচ্ঠত জড়াতীত কোনও ভূমি হতে 
প্রথম দঢ়নট সিদ্ধান্তকে কল্পনার খেয়াল ভেবে উড়িয়ে দেওয়া চলে। শেষ, 
সিদ্ধান্তটি যুক্তাসদ্ধ কল্পনার অনুক্‌ল ব’লে তবুও সম্ভবপর। | তাছাড়া: 
মরমায়ার রহস্যদল্ট বলে, জড়ভাঁমর উধেব অবস্থিত কোনও প্রাণলোকের, 
আবেশে পৃথিবীর বুকে ফুটেছে প্রাণের অরুণ ছটা। 'কন্তু তব্ড, জড়ের 
মধ্যে প্রাণ জেগেছে জড়েরই অবশ্যম্ভাবী আদ্যচ্ছন্দরনুপে_একথা মানতে বাধা. 
নাই। কারণ, জড়ভুঁমির উধেরব প্রাণলোক আছে বলেই জড়ের আধারে প্রাণ 
ফুটবে না, ষাঁদ অচিতির মধ্যে আত্মরুপায়ণের পর্বে-পর্বে চিৎসত্তার: 
যে-অবতরণ, প্রাণলোক তার সন্ধিভূমি বা আশয় না হয়। তাইতো চিৎসত্তার 
সমস্ত বাঁ্ষ বাঁজরুপে জড়ের মধ্যে নিহিত--পাঁরণামের ধারা ধরে আবার 
উ্মিষিত হবে বলেই। এমনি আত্মনিগুহন ছাড়া আত্ম-উন্মেষ কখনও সম্ভব 
নয়। জড়ের মধ্যে বিগুাঁহত প্রাণের সুচনা কখনও অব্যাকৃত বা অপরিণত, 
কখনও-বা নিষঢুপ্ত প্রাণ বাইরে কোনও লেখাই ফুটিয়ে তোলে না৷ কিন্তু তার 
সার্বভোঁম অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে এইধরনের লক্ষণবিচারের খুব বেশ! প্রয়োজন 
আছে ক ? যে-জড়শক্তির মধ্যে দেখ সৎকলন ব্যাকীত-ও বিকলনের* লালা, 
+ জ'বপ্রকঁতর জন্ম পুষ্টি আর মরণ বাইরে থেকে দেখতে গেলে জড়প্রকৃতর 

সৎকলন ব্যাকবীত ও ববকলনেরই শামিল, যদিও তার ভিতরের (ক্রিয়া ও তাংপর্য আরও 
সুক্ষ্ম এবং গভার। রহস্য-দর্শনের রায় মানলে বলা চলে, চৈত্যপুরুষের জ'বদেহ 
আশ্রয় করার ব্যাপারটাও বাইরে-বাইরে একই রকম। জন্মের পর্বে চিৎকেন্দ্ররূপে 


জাব অন্নময় প্রাণময় এবং মনোময় কোশের উপাদান ও বূত্তিসমূহকে প্রথমে আকর্ষণ 
ও সংকলন করে নিজের মধ্যে । তারপর নবজন্মে তাদের ব্যাকৃত ক'রে জ'বন্দশায়৷ 


১৯২ দব্য-জাবন 


সেও কিন্তু ভূমিভেদে ওই একই মহাশাক্ত_যে দুলছে প্রাণের ছন্দে বিশ্ব 
জুড়ে জন্ম পঢ়ুল্টি ও মরণের তরগ্মে। এমনি করেই তো স্বগ্নসঞ্চারী 
অবচেতনায় নিগঢ় থেকেও বুদ্ধির লালায় সে প্রমাণ করে, জাগ্রত চেতনায় 
“সে-ই মন হয়ে ফুটেছে। তার এই ধরন দেখে মনে হয়, প্রাণ ও মনের 
অনচুল্মিষিত যত বীর্য, সমস্তই জ্রণরুপে তার গভণশয়ে শয়ান রয়েছে, এখনও 
তারা 'বাশষ্ট ব্যাকীত বা পাঁরণামের ধারা ধরে জেগে ওঠোঁন। 

পরমাণ্ডু হতে মান;্ষ পর্যন্ত সর্বত্র তাহলে স্বর্‌ূপত এক অখণ্ড প্রাণের 
প্রকাশ। সত্তার যে প্রকত ও পাঁরণাম অবচেতন হয়ে আছে পরমাণুর মধ্যে, 
পশঢুতে তা-ই পেয়েছে চেতনার মুক্ত । উদ্ভিদজাবন দুয়ের মাঝে পাঁরণামের 
একটা মধ্যপর্ব শুধু। কল্তুত প্রাণ চিৎশাক্তরই এক বিশ্বব্যাপী লালা 
অন্তরে-বাইরে থেকে জড়ের ’পরে চলছে যার নিগ্‌ঢ় শাসন। এই প্রাণই 
'আক্বাত বা বিগ্ৰহের সৃষ্টি পডচ্টি ও ধংস দ্বারা আবার তাদের নতুন করে 
"গড়ে তোলে, নাড়ীতন্তে সণ্টারত সণ্েতনা শাঁক্তর উজান-ভাটায় চেতনার সাড়া 
‘জাগায় আধারে-আধারে। তার এই বোধনল'লার তনাঁট পর্ব আছে। আদি- 
পর্বে, জড়ের নিষ্যপ্তিতে যেন কাঁপন ধরেছে পারপূর্ণ অবচেতনার ঘোরে_ 
একেবারে সম্মূঢ় যন্্রাবর্তনের মত। মধ্যপর্বে দেখা দিয়েছে একটা অস্পষ্ট 
"অবমানস সাড়া-আমরা যাকে চেতনা বাঁল, তার সে কাছাকাঁছ। আর 
অন্ত্যপর্বে প্রাণিদেহে ফুটেছে মনশ্চেতনা, যেখানে বোধের অনচলাপ আঁকা 
হয় মনের পটে এবং তাহাতে ধাঁরে-ধাঁরে ইান্দ্রিয়ন ও বঢ়দ্ধির বাঁনয়াদ গড়ে 
ওঠে। এই মধ্যপর্বেই সাধারণত আমরা জড় ও মন হতে 'বাবিক্ত প্রাণের 
পরিচয় পাই। কিন্তু বচ্তুত প্রত্যেক পর্বে ছিল একই অখণ্ড প্রাণের লালা 
মনঃসত্তা ও জড়সত্তার সেতুরু্‌পে। প্রতিপর্বেই সে জড়ের উপাদান এবং মনের 
আশয়। চিৎশাক্তির লালা হয়ে প্রাণ যে শুধু রুপধাতুকে গড়ে তুলছে তা 
নয়। অথবা শুধু মনের বৃত্তিরূপে র্‌পধাতুকে সে যে প্রজ্ঞানের বিষয় করছে, 
‘তাও নয়। বরং বলা চলে, প্রাণ যেন চৎসত্তার তেজোময় চ্ছুরণ, যা রুপ- 
ধাতুর সাক্ষাৎ কারণ ও আধার হয়ে তবেই সচেতন মানস-প্রজ্ঞানের অবান্তর 
কারণ এবং আধার হয়েছে। 'চৎসত্তার এই অবান্তরব্যাপাররুপেই প্রাণ বোধের 
“ক্রিয়া-প্রাতান্রিয়ায় সিস্‌ক্ষার সেই িগুঢ় বাঁ্ষকে মহুক্তি দেয়, সত্তার স্বরপ- 
ধাতুতে যার স্পন্দমান আকৃতি নিলীন ছিল। এমনি করে প্রাণের প্রভাবে 
সত্তার সেই প্রজ্ঞানের লালা মুক্তি পায়, যা আমাদের মধ্যে ধরে মনের রুপ! 
প্রাণই আবার মনের মধ্যে এমন এক সাধনসংবেগ সণ্টযারত করে, যার ফলে 


পঢুঁষ্ট ঘটায়। অবশেষে মরণের সময় সংকালত স্কন্ধকে বিকলিত ক’রে তাকে ছেড়ে 
যায় এবং সেই সম্গে-সচ্গে অন্তঃশত্তিসমূহকে নিজের মধ্যে ত 
তাদের সংকলিত করে। এমনিভাবে: জন্সজন্মাল্তর ধরে চলে একই ধারার পু 


প্রাণ ১৯৩ 


শন নিজের বৃত্তি নয়, প্রাণ ও জড়ের বিচিত্র রুপ নিয়েও তার কারবার চলে। 
জড় আর মনের যোগাযোগকে প্রাণই বজায় রাখে দুয়ের সেতু হয়ে। সে- 
যোগাযোগের সাধন হল জাঁবদেহের নাড়াঁতন্তে ছান্দত প্রাণের অবিরাম 
বিদয্রন্ময় প্রবাহ, যা রূপের শাক্তকে বোধে রূপান্তারত করে যেমন মনের 
* বিপরিণাম ঘটায়, তেমনি মনের শক্তিকে ইচ্ছায় রূপান্তারত করে ঘটায় জড়ের 
বিকার। তাইতো প্রাণ বলতে আমরা সাধারণত বযাঝ নাড়ীর এই সামর্থ্য ৷ 
এদেশের দর্শনও একেই প্রাণশাক্ত বলেছে। কিন্তু নাড়ার সামর্থ্য শুধ পশুর 
দেহে প্রাণের রূপ । অথচ এই প্রাণ অখণ্ড হয়ে ছড়য়ে আছে সকল রূপে 
এমন-কি পরমাণ্ডুর মধ্যেও । কেননা, বিশ্বের সর্বত্র তার স্বরূপ এক, সর্বত্র 
সে এক চিৎশক্তির লাঁলা। এক মহাশক্তিই তার আত্মবিভূতির রুপধাতুকে 
ধরে আছে ফুটিয়ে তুলছে বিপরিণামের বিচিত্র ছন্দে । সে-শাঁক্ত মুঢ় বা 
অবচেতন নয়। বোধ ও মনের নিগ্‌ঢ় স্পন্দন জেগে আছে তার মধ্যে-যাঁদও 
রূপের মধ্যে তাদের প্রথম আভাস অন্তগূরঢ়, স্ফুরত্তার আক্যাঁততে টলমল, 
কিন্তু চরম প্রকাশ স্বচ্ছন্দ । এই তো সর্বগত মহান, প্রাণের অখণ্ড তাংপর্য ৷ 
জড়াবশ্বের সে-ই স্রষ্টা এবং অন্তর্যাম'ী ধাতা। 


বিংশ অধ্যায় 


মৃত্যু কামন! ও অশক্তি 
তগ্রে......মৃত্যুনৈবেদম্‌ আবৃতম্‌ আসাৎ। অশনায়া হি মৃত্যু। তন্‌ মনো 


ব্‌হদারণ্যকোপনিষৎ ১1২১ 


প্রথমে সব-কিছ আবৃত ছিল মত্ত্যুর দ্বারা; বভুক্ষাই মৃত্যু; নিজের প্রয়োজনে 
সে সষ্ট করল মন 'আত্মবান্‌ হব আমি’ এই ভেবে। 
_বতহ্দারণ্যক উপনিষদ (১1২1১) 


স মতঠযং পঢরঢুস্পৃহং বিদদ্‌ বিশ্বল্য ধায়সে। 


প্র স্বাদনং পিতৃণাম্‌ অস্ততাতিং চিদায়বে ৷ 


থগ্বেদ ৫৭৬ 


এই তো সেই বায‘, মৰ্ত্য যাকে খ'্‌জে পেল; বহুবচিত্র স্পৃহা তার বিশ্বকে 
জড়িয়ে ধরবে বলে; সকল' অন্নের নেয় সে স্বাদ, আবার ঘরও বাঁধে জাবের তরে। 
_ধগ্বেদ (৫৭৬) 


আগের অধ্যায়ে প্রাণকে দেখোঁছ অন্নময় ভূমি হতে। বকুঝতে চেয়েছি 
কি করে সে জড়ের মধ্যে জাগল, কি ধারায় সেখানে চলল প্রাণনের লালা। 
তার জন্য আমাদের এই নিত্যপরিণামাী পাঁ্থবলোক হতেই তথ্য আহরণ 
করোঁছ। তাতে একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে_প্রাণের আবর্ভাব যেখানেই হ’ক, 
যেমন পরিবেশে যে-ধারা ধরেই চলুক তার কাজ, তত্বত সর্বত্র তার এক অখণ্ড 
স্বরূপ । প্রাণ বিশ্বব্যাপী সেই মহাশক্তি যা বিশ্বের র্‌পধাতুকে সৃষ্ট করছে, 
বাঁষধানদ্বারা পঢল্ট করছে, আবার ভেঙে-চুরে নতুন করে তাকে গড়ছে। ব্যক্ত 
কিংবা অব্যক্ত এক চিৎ-তপস তার অনাদি স্বরুপ, “বিগ্রহে-বিগ্রহে চলছে তার 
অন্যোন্যাবানময়ের লালা । আমরা আছি জড়ভূমিতে। মন সেখানে প্রাণের 
মধ্যে নিগড় হয়ে আছে অবচেতনার আচ্ছাদনে_যেমন অঁতিমানস অন্তর্গঢ় 
রয়েছে অবচেতন মনের মণকোঠায়। আবার প্রাণসংবেগের এই অব্যক্ত 
চেতনাও সংবৃত্ত মনের অবচেতনাকে নিয়ে জড়ের মধ্যে নিগ্‌ঢ় হয়ে আছে। 
তাই মনে হয়, যেন জড়ের ভিত্তিতেই এখানে সবার শুরু । উপনিষদের ভাষায়, 
‘পৃথিবী পাজস্যম্‌_প্‌থবাই যেন আমাদের খ:্ট। 'বিদতং-ব্যহরুপা 
পরমাণ্ডুর ব্যাকততে জড়াবিশ্বের পত্তন । অথচ ওই পরমাণডতেই রয়েছে এক 
অবচেতন কামনা ইচ্ছা ও বডদ্ধির অব্যাকৃত আকু্ত। জড়ের কুকে প্রাণের 
আভাস জাগে_নিজের মধ্যে বন্দী মনকে জগবদেহের সহায়ে সে চায় মাক 
দিতে। আবার মনেরও আছে আঁতমানসকে মুক্তি দেবার দায়-যে-অতিমানস 
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নিগঢঢ় রয়েছে তার সকল বৃত্তির অন্তরালে । কিন্তু এ তো গেল এই লোকের 
কথা। এমন লোকও কল্পনা করতে পারি, যার গড়ন অন্যরকম! সেখানে 
আদিতে মন সংবতত্ত নয়, আপন স্বধার বাঁ্যে সচেতন হয়েই সে রূপধাতুর 
নতুন লালা ফোটাতে পারে-এখানকার মত অবচেতনার কুহোলকায় স্খালত- 
চরণে তার যাত্রা শুরু হয় না। এমন কামজগতের ধারা এ-জগৎ হতে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র হলেও সেখানে মন আর রূপের মধ্যে প্রাণই শক্তিলালার বাহন হবে। 
এমন-কি লালাভাঙ্গর পর্ণ বিপর্যয়েও শাক্তর স্বরূপের বিপর্যয় কোনখানেই 
ঘটবে না। 

তাহলে স্পষ্ট বোঝা যায়, মন যেমন অতিমানসের অন্ত্য বিভূতি, প্রাণও 
তেমনি চিৎ-তপসের অন্ত্য বিভূঁতি-যার বিসৃচষ্টি ও বিশেষণ ঘটছে সদ্‌ভূত- 
বিজ্ঞানের প্রশাসনে । শাক্তস্বরূপ যে-চৈতন্য, তা-ই পরমার্থ-সতের" চ্বায়া 
প্রকৃতি । এই চিন্ময় সন্মানৰ নিজেকে যখন জ্ঞানময় তপের সৃষ্টিলালায় প্রকট 
করেন, তখন তাকেই বাল সদ্‌ভূত-বিজ্ঞান অথবা আঁতমানস। এই আঁতমানস 
কবিক্রতুকে বলতে পার চৎ-তপসের স্বতঃস্ফুরণ_যাহতে অখণ্ডের বাচন 
রূপের বিলাস ফোটে খতসঢষমার ছন্দোলালায়, আমরা যাকে জগৎ বা বিশ্ব 
নাম দিয়েছ। তেমনি মন এবং প্রাণও সেই চিৎ-তপস বা কবক্রতুর রুপায়ণ। 
‘কিন্তু এদের মধ্যে চলছে তার রুপবৈশিষ্ট্যের বিবিক্ত লালা । প্রত্যেকটি রুপ 
এবার নিজস্ব সাঁমার রেখায় ঘেরা, সংঘাত ও বিরোধের ভিতর দিয়েই ঘটছে 
তাদের অন্যোন্যাবানময়। তাই প্রতি আধারে পঢরন্ষ এবার ফুটিয়ে তুলছে অপর 
হতে আপাত-ব্যাবৃত্ত একাট বাশষ্ট মন এবং প্রাণ । কিন্তু বদ্তুত তারা 
ব্যাবত্ত নয়. একরস তত্ত্বের বিচিত্র রুপায়ণে একই অখণ্ড চেতনা মন ও প্রাণের 
তারা লাঁলায়ন। কথাটা এই : আমরা জানি, সর্বসংজ্ঞানী ও সর্বপ্রজ্ঞানাী 
অতিমানসের ব্যষ্টিলাীলার চরম পর্বে দেখা দিয়েছে মন-যাকে আশ্রয় করে 
তার চেতনা প্রত ব্যষ্টি-আধারে নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে 
যায় এবং বিশ্বের সকল সম্বন্ধকে সেই দৃষ্টির অধীন করে। .তেমান প্রাণকে 
বলতে পার, চিংপঢুরুষের স্বরূপশাক্তির অন্ত্যবিভূঁতি-বিশ্বব্যাপী আঁত- 
মানসের সর্বধারক ও সর্বকারক দিব্যক্তুর চিন্ময় ববিলাস। এই প্রাণের 
লালাতেই ব্যচ্ট আধারের পঢ়চ্টি ও বাঁর্ষাধান হয়, চলে তাদের গঠন এবং 
পঢনগঠন। ভূতে-ভূতে একে ভিত্তি করেই চেতনবিগ্রহের সব প্রবৃত্তি স্ফ্রারত 
হয়। প্রাণ বস্তুত ব্ৰহ্মের তপোবার্ষ_ঘটে-ঘটে যেন সে ববদযযুদাধারে নিত্য- 
উপচাঁয়মান রুপের 'বিদন্ংপুঞ্জ । বিকর্ষণের লালায় সে যেমন প্রহত 
বিচ্ছ:রিত হয় চারাদকের কল্তুর্পের ’পরে, তেমান সত্কর্ষণের লালায় আবার 
চারাদক হতে নিজের মধ্যে টেনে আনে 'বচিত্র প্রাণের অভিঘাত, প্লাবিত- 
অন্‌ুষিক্ত হয় বিশ্বপরিবেশের অবিরাম ধারাবর্ষণে। 
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এইভাবে দেখলে প্রাণকে মনে হয় চৈতন্যের একটা তপোময় রূপ_সে 
যেন জড়ের ’পরে মনের ক্রিয়ার একটা স্বাভাবিক অবান্তরব্যাপার মাত্র। এক 
অর্থে সে যেন মনের তপো'বভূঁত-যা দিয়ে বিশ্বধাতু হতে মন রুপের বিসৃষ্টি 
ঘটায়, বোনে রুপের জাল। কিন্তু সেইসঞ্গে মনে রাখতে হবে মন একটা 
{বাবিক্ত পদার্থ নয়, তার পিছনে অখণ্ড অতিমানসের আবেশ রয়েছে। কচ্তুত 
আঁতমানসই মনকে সৃষ্টি করেছে ব্যাচ্টভাবনার অন্ত্যপর্বরূপে। তেমান 
প্রাণও একটা স্বতন্দ্র বচ্তু বা শক্তি নয়_অখণ্ড চিৎশাক্তর প্রবেগ তার পিছনে, 
তার সকল প্রবৃত্তিতে প্রচ্ছন্ন আছে। বস্তুত বিশ্বের বিসৃষ্টিতে আছে একমাত্র 
চিৎশাক্তর অবনাভূত 'বিচ্ছুরণ। মন ও দেহের মাঝে প্রাণ হল চিৎশ'ক্তির 
অন্ত্যাবভাঁত ৷ অতএব প্রাণের সকল পাঁরচয়েই তার আশ্রয়তত্ত্রের বৈশল 
যুক্ত থাকবে। বাস্তাবক প্রাণের প্রকতি বা প্রবৃত্তির কোনও খবরই আমরা 
জানতে পার না, যতক্ষণ না তার অন্তর্নিহিত চৎশাক্তর স্বরুপটি আমাদের 
চেতনায় ভে:স ওঠে_কেননা প্রাকৃত প্রাণ ওই শক্তির বাঁহরঙ্গ বিভূতি ও সাধন 
মাত্র । প্রাণের এই ‘গুড় সত্যরুূপকে চিনলেই আমরা নিজেকে জানি রক্ধের 
জাবাবগ্রহ বলে, বিশ্বলাীলায় তাঁর মনোময় ও অন্নময় সাধন বলে৷ তথখন 
তাঁর 'দিব্যক্রতুকে ‘বজ্ঞানচক্ষদ্বারা প্রত্যক্ষ করে এই জাঁবনেই তার সার্থক 
রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারি। তখনই অবিদ্যাচেতনার কুটিল ধনর্তিকে পারহার 
করে প্রাণ ও মন চলতে পারে সত্যধৃতের নিত্য-উপচায়মান অধ্ৰরগাঁতর পথে। 
মনকে যেমন আঁতমানসের সঙ্গে আবদ্যার কল্পিত {বিচ্ছেদ ভুলে সচেতন যোগে 
যুক্ত হতে হয়, তেমনি প্রাণকেও সচেতন হতে হবে তার অন্তার্নহত চিৎশ'ক্তির 
সম্পর্কে --জানতে হবে, এ-জাঁবনে {ক তার আকুতি, কি তার তাংপর্য । আজ 
সে ব্য আক্‌তর কোনও সন্ধানই সে রাখে না, কেননা তার সমস্ত শক্তি 
ব্যাপৃত শঢুধু বে‘চে থাকার প্রয়াসে-যেমন আমাদের মন ব্যস্ত আছে শ:্ধ; 
প্রাণ আর জড়”ক নিজের রসে জাঁরত করবার কাজে। তাই প্রাণের সকল 
প্রবৃত্তি তার নিজের কাছেও তমোগুড়। 'দব্য আকতের প্রশাসনকেই সে 
মেনে চলে, 'কন্তু চলে অবিদ্যার আঁধারে আঁধা হয়েসিদ্ধবাঁ্যে'র প্রমুক্তিতে 
ভাগ্বর হয়ে নয়, অথবা স্বয়ম্পূুর প্রজ্ঞা বাঁর্য ও আনন্দের স্বচ্ছন্দ লালায় নয়! 
অথচ তা-ই কিন্তু তার ব্য নিয়তি । 

বস্তৃত প্রাণ আমাদের মধ্যে মনের তমসাচ্ছন্ন খণ্ডনবৃত্তির অধীন বলে 
{নিজেও খাঁণ্ডত এবং আঁধারে-ছাওয়া হয়ে রয়েছে। তাই মৃত্যু সণ্কোচ দোঁ্বল্য 
সন্তাপ ও অন্ধপ্রবৃত্তি দ্বারা সে লাঞপ্ছিত। তার এই লাঞ্ছনার মলে আছে 
পাশবদ্ধ সৎ্কুচত সষ্ট-মনের আডচষ্টতা। পূর্বেই দেখেছ, আত্ম-অবিদ্যার 
পাশে জড়িত জাঁবাআার আত্মসমঙ্কাচ এই ‘বিপর্যয়ের কারণ। অন্যব্যাবত্ত 
আত্মকুণ্ডলনের ফলে নিজেকে সে একটা স্বয়ম্ভু ববাবক্ত ব্যাক্তসত্তা বলে জানে। 
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তাই বিশ্বলীলার শু সেই রূপাটই সে চেনে, যা কেবল তার ব্যাচ্টচেতনার 
ব্যাক্তগত ইচ্ছা জ্ঞান শক্তি ও সম্ভোগের সাঁমিত ভাবনায় ফোটে। একথা 
সে ভুলে যায়, অখণ্ডের সে চিদ্‌-বিভূতি, অতএব তার সত্তা ছাঁড়য়ে আছে 
নিখল বশ্বে-বিশ্বের সকল চেতনা সকল জ্ঞান সকল ইচ্ছা সকল শাক্ত ও 
সকল সম্ভোগে তার অব্যাহত আবেশ। তাইতো মনের কারায় বন্দী জ'াীব- 
চেতনার এই সঙ্কীর্ণ শাসন মেনে আমাদের মধ্যে বিশ্বপ্রাণও তার স্বরূপ ভুলে 
নিজেকে বন্দী করে ব্যাষ্ট প্রবৃত্তির নিগড়ে। তাকে ঘরে ব্রহ্মান্ডব্যাপী যে 
উদার প্রাণোচ্ছলন, তার প্রবেগ ও অভিঘাতকে স্বচ্ছন্দ হয়ে গ্রহণ করতে সে 
পারে না। তাই নিজের 'বাবক্তলালায়, সঙ্কুচিত সামর্থেযর দৈন্য য়ে 
অবশ হয়ে আপনাকে সে তার কাছে সপে দেয়। 'বিশ্বশাক্তর যে বিপুল 
অন্যোন্যসংঘাত ব্ৰহ্মাণ্ডকে প্রাতানয়ত আলোড়িত করছে, তার মধ্যে ব্যাক্ত- 
সত্তার কা্পণ্যোপহত স্বভাব নিয়ে প্রাণ প্রথমত অসহায়ভাবে সয়ে যায় তার 
প্রচণ্ড উদ্দাম শাসন। যা-কছ; তার ’পরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে গ্রাস করে 
সম্ভোগ করে তাড়িয়ে ফেরে হাজার প্রয়োজনে, শুধ যন্্রমূড়ের মত সে সাড়া 
দেয় তার সকল আঁভঘাতে। কিন্তু চেতনার পরিণাতর সং্গে-সণ্গে নিষযুপ্ত 
সংবৃত্তির অসাড় অন্ধকার হতে ধাঁরে-ধাঁরে ব্যক্তিসত্তায় যখন ফোটে স্বয়ং- 
জ্যোঁতর অরডণমা, তখন আত্মবাঁ্যে'র একটা অস্পষ্ট বোধ সঞ্চারিত হয় তার 
মধ্যে । তাই সে তখন প্রথমত নাড়ীতন্্র দিয়ে, তারপর মন দিয়ে বিশ্বের 
শক্তিলীলাকে আপন বশে আনতে চায়, তাকে খাটাতে চায় আপন সম্ভোগের 
প্রয়োজনে। এই বাঁ্যের উদ্বোধনে ক্রমে আত্মচচেতনারও উদ্বোধন হয়। 
কেননা, প্রাণই শক্ত, শক্তিই বাঁ্ষ, বীর্য ই ক্রতু এবং ক্রতু ঈশ্বরচৈতন্যেরই ঈশনার 
লাঁলা। ব্যক্তির মধ্যেও তাই প্রাণের গভীর গহনে ক্রমে এই বোধ জেগে 
ওঠে-সচ্চিদানন্দের সত্যসঙকল্পের যে অবন্ধ্য সংবেগ বিশ্বের শাদ্তা, সে-ই 
তার স্বরুপ । অতএব তারও মধ্যে ব্যাক্তজগংকে আপন শাসনে আনবার 
অভাীগ্সা জাগে। আত্মবাঁ্যের অপরোক্ষ অনুভব এবং নিজের জগৎকে জেনে 
তার ’পরে অক্ষু্ণ বশাকার-এই তো ব্যাল্টপ্রাণের উপচায়মান নিত্য আক্যাত। 
ব্ৰহ্ম যে বশ্বরুপে নিজেকে ধাঁরে-ধাঁরে ফুটিয়ে তুলছেন স্বমাহমার পূর্ণতায়, 
জাঁবের ওই আকুতিতেই আমরা পাই তার মর্ম-পরিচয়। 

সত্য বটে, প্রাণ বাঁ্ষস্বরূপ এবং ব্যাচ্টপ্রাণের প্ঢম্টিতে ব্যাল্টচেতনার 
বাঁ্ষযই পঢ়ণ্ট হয়। তব ব্যাল্টপ্রাণের খণ্ডভাব তার শক্তিকে দান করে, তার 
ঈশনাকে করে কুণ্ঠিত। নিজের জগতের ঈশ্বর হবার অর্থই হল সর্বশাক্তির 
ঈশ্বর হওয়া। কিন্তু চেতনা যেখানে খাণ্ডত ও ব্যাষ্টভূত, শান্তি ও সৎকল্পেও 
সেখানে দেখা দেবে ব্যষ্টভাবের খণ্ডতা ও সণ্কোচ।. অতএব সে-চেতনার 
পক্ষে সর্বশাক্তর ঈশান হওয়া সম্ভব হবে না। শুধ সবক্রতুই সর্বেশ্বর 
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হতে পারেন৷ ব্যাষ্টজাবের পক্ষে সে-পরমৈশ্বর্য যাঁদ সম্ভবও হয়, তাহলেও 
তার জন্যে তাকে সর্বক্রতুর অতএব সর্বশাক্তর পরম সাযজ্য লাভ করতে 
হবে। নইলে ব্যাষ্ট আধারে ব্যচ্টপ্রাণ চিরকাল মৃত্যু কামনা ও অশাক্তি এই 
তিনটি উপাধর লাঞ্চনে কুণ্ঠিত হয়ে থাকবে। 
__' ব্যাচ্টপ্রাণ মৃত্যুকবালত হয় যেমন তার স্বভাবের বশে, তেমান 'বিশ্বরুপা 
সর্বশক্তির সঙ্গে তার সম্বন্ধবোশিষ্ট্যের ফলেও। বদ্তুত ব্যাচ্টপ্রাণ বিশ্ব- 
তেজের একটা বিশিষ্ট ধারা। সে-তেজের শতর্‌পা প্রকতর একটি রূপই 
তার মধ্যে বিশেষ করে ফুটেছে । এমনি করে বিশ্বময় অগণিত রুপের মেলা 
{বাশিষ্ট দেশ কাল ও অধিকারের আবেষ্টনে : প্রত্যেকে তারা সেই পরম 
তেজের একট রাশ্মরেখাঁফুটছে আছে কাঁপছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের 
{বিশেষ রতের উদ্‌যাপনে। দেহের মধ্যে সঞ্চিত প্রাণের যে-তেজ, তাকে 
প্রাতানয়ত বিশ্বে ছড়ানো বাইরের তেজোরাশির অঁভঘাত সইতে হচ্ছে। 
অহরহ নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে তাদের যেমন সে গ্রাস করছে, তেমান আবার 
তাদের দ্বারা গ্রস্তও হচ্ছে। তাই উপানিষদের ভাষায় জড়মাৱেই 'অন্ন'। 
‘অন্নভোক্তা অন্নাদ নিজেই আবার অন্ন"_এই হল জড়জগতের বিধান। দেহের 
মধ্যে যে-প্রাণ পিণ্ডিত, বাহ্যপ্রাণের অভিঘাতে প্রতিমুহুর্তে তার চর্ণ হবার 
সম্ভাবনা রয়েছে। বাহ্যপ্রাণকে গ্রাস করবার সামর্থ্য যাঁদ তার কুঁণ্ঠত হয়, 
কিংবা অপর্যাপ্ত হয় তার পোষণ এবং আপ্যায়ন, অথবা বাহ্যপ্রাণের অন্ন 
যোগানোর সামর্থ্য কি প্রয়োজনের সঙ্গে তার নিজের অন্নগ্রহণের সামর্থেযর 
যাঁদ বৈরূপ্য ঘটে, তাহলেই ব্যাষ্টপ্রাণ আর আত্মরক্ষা করতে না পেরে বাহ্য- 
প্রাণের কবালত হয়, অথবা নতুন করে নিজেকে না গড়তে পেরে ক্ষয়ে যায় 
বা গড়িয়ে যায়। এমনি করে নতুন হয়ে ফোটবার জন্যেই মৃত্যুকে সে বরণ 
করে নেয়। 

শুধু তা-ই নয়। উপানিষদের ভাষায় বলতে গেলে প্রাণ যেমন দেহের অন্ন, 
দেহও তেমানি প্রাণের অন্ন। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সাঁণ্টত প্রাণের যে-তেজ, 
তা যেমন আধারের গঠন পোষণ ও নবায়নের সকল উপাদান জুটিয়ে আনে 
বাইরে থেকে, তেমানি প্রাতানিয়ত তার আপন ধাতুর সৃষ্টি ও সণ্চয়কেও সে 
আত্মসাং করতে থাকে। এই দদ়ু্ট বৃত্তির মাঝে সাম্যের যদি নয্নতা কি 
ব্যাঘাত ঘটে, অথবা 'বাঁচত্র প্রাণের ধারার খরতায়নে তালভঞ্গ হয়, তাহলেই দেখা 
দেয় ব্যাধি এবং ক্ষয়_শুর বর হয় ভাঙনের লাঁলা। তাছাড়া প্রাণের আধারে 
সচেতন প্রভুশাক্তর উপচয়, এমন-কি মনঃশাক্তির সমৃদ্ধিও প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্যকে 
অনেকসময় ব্যাহত করে। কারণ এ-অবস্থায় আধারে সাণ্টত প্রাণের চাঁহদা 
ক্রমে বাড়তে থাকায় প্রাণের আদিম পঃজি থেকে বাড়াতি চাঁহদার যোগান 
দেওয়া অসম্ভব হয়। প্রকৃতির হিসাবে এমান করে যে-বিপর্যয় ঘটে, নতুন 
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পাঁজি দিয়ে তাকে সামাল দেবার আগেই দেখা দেয় আয়নঃক্ষয়কর নানা 'বল্রাট, 
আধার জুড়ে একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার । তাছাড়া প্রভুত্বের স্‌চনাতেই প্রাণের 
পাঁরবেশে একটা প্রতিক্রিয়া জাগে। কেননা, সেখানেও এমনসব শাক্ত আছে 
যারা চায় আত্মসম্পূর্তি, অতএব অতা্কত প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অসাঁহফু হয়ে 
তারাও 'ঁবদ্রোহ ঘোষণা করে। এমান করে যেমন ভিতরে তেমান বাইরের 
পারবেশেও সমত্ব ক্ষুপ্ন হয়, অতএব সেখানে আরও তুম্বল একটা সংগ্রামের 
সৃ্‌চনা হয়। প্রভুত্বকামী প্রাণের শাক্ত যতই প্রবল হ’ক, তবুও অসাীযের 
কোঠায় সে যাঁদ না পেণঁছয়, অথবা সোঁষম্যের নুতন ছন্দে যাঁদ না বাঁধতে 
পারে পাঁরবেশকে, তাহলে বাইরে-ভিতরে সকল বাধা ঠেলে জয়শ্রীকে আয়ত্ত 
করা সকলসময় সম্ভব হয় না। সুতরাং পরাভূত হয়ে একাঁদন তাকে ভেসে 
যেতেই হয় ভাঙনের স্রোতে 

তাছাড়াও একটা কথা আছে। প্রাণাবগ্রহের প্রকত ও আক্ন্রীততে আছে 
এক অনাদি প্রয়োজনের তাগিদ--সান্তের ভূমিকায় সে অনন্তের আস্বাদন 
চায়। কিন্তু যে-বিগ্রহ এই আদ্বাদনের সাধন হবে, তার কাঠামোটাই যখন 
পূর্ণভোগের সম্ভাবনাকে সণীমত করে, তখন তাকে ভেঙে-চুরে নতন 
ভোগায়তন গড়ে তোলা ছাড়া প্রাণের আকুতি সার্থক হবার আর তো কোনও 
উপায় নাই। পুরুষ খণ্ডিত দেশে-কালে আপনাকে কুণ্ডালত ক’রে একবার 
যখন সামার বাঁধনে বাঁধা পড়েছে, তখন আনন্ত্যকে ফিরে পেতে তাকে 
অনযবৃত্তি বা পারম্পর্যে'র যোজনা আশ্রয় করতেই হয়। ক্ষণের সঙ্গে ক্ষণকে 
জুড়ে এক দাঁর্ঘায়িত ক্ষণসন্তানের মধ্যে সে সঞ্চয় করে তার কালিক অনন্ভব 
এবং তাকে বলে তার অতীত। সেই কালের মধ্যে থেকে সে সণ্টরণ করে 
বিচিত্ৰ দেশ বিচিত্র অনুভব বা বিচিত্ৰ জাঁবনের পরম্পরায়_পর্বে-পর্বে গেথে 
তোলে তার শক্তি জ্ঞান ও আনন্দের সণ্য়। তার অবচেতন বা আঁতচেতন 
সমৃতিতে এমান করে অতাঁতের উপাজ'ন আশয়রুপে তলে-তলে পদুঞ্জিত 
হয়ে ওঠে। এই ধারায় চলতে গেলে কায়ের পাঁরব্তন একান্তই আবশ্যক। 
কিন্তু পঢ়রন্ষ যেখানে ব্যচ্টি-আধারে সংবৃত্ত হয়ে আছে, সেখানে কায়াবদলের 
অর্থ হল আধারের ধংস বা বিশরণ_জড়াবিশ্বে অনুসৃত 'বিশ্বপ্রাণেরই 
অলঙ্ঘ্য অনঃশাসনে। '{বশ্বপ্রাণ যেমন আধারের উপাদান যোগায়, তেমনি 
সে-উপাদানের ’পরে তার দাঁবকেও “শাঁথল করে না। কেননা, অন্ন ও অন্নাদের 
অন্যোন্যবভুক্ষায় সংক্ষুব্ধ জগতে শরারা প্রাণকে বাঁচতে হবে লড়াই করে_ 
আঘাত সয়ে, আঘাত 'দয়ে। এহতেই দেখা দেয় িশ্বপ্রাণের কল্পিত 
মৃত্যু-বিধান। 

অতএব মৃত্যুর প্রয়োজন ও সার্থকতা এইখানে : প্রাণেরই একটা ভঁঙ্দিমা 
সে_তার প্রতিষেধ নয়। জগতে মৃত্যুর প্রয়োজন আছে, কেননা সান্ত জাঁব- 
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বিগ্রহের অমৃত-অভাগ্সা একমাত্র অন্তহীন কায়পরিবর্তন দ্বারাই সার্থক হতে 
পারে। আর সে-বিগ্রহে সংবৃত্ত সান্ত-মনের মধ্যেও আনন্ত্যের ভাবনা রুপ 
পায় একমাত্র অনুভবের শাশ্বত ক্ষণভঞ্গে। কিন্তু কায়াবদল যাঁদ একই 
রুপাদশে'র অবিচ্ছিন্ন আবৃত্তি হয়-যেমন দেখি জাঁবন ও মরণ দিয়ে ঘেরা 
জাঁবের একটি জন্মের বেষ্টনীতেঁ-তাহলে 'কন্তু প্রাণের ভোগৈশ্বর্যের 
আকাচ্ক্ষা প্ঢুরাপয্নার মিটতে পারে না। কারণ, রু্‌পাদর্শের বদল না হলে, 
অনযুভাবিতা মন দেশ-কাল-পরিবেশের নুতন পারিস্থিতিতে ন্‌তন আধারের 
আশ্রয় না পেলে, স্বভাবতই দেশ-কালের ভুমিকায় অনুভবের যে-বৈচিত্য একান্ত 
প্রত্যাশিত ছিল, তার সকল সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইজন্যই জাঁবন 
জডড়ে মৃত্যুর প্রলয়তাণ্ডব, এইজন্য প্রাণই অন্নাদ হয়ে গ্রাস করছে প্রাণকে। 
কিন্তু মর্তযচেতনায় আমরা স্বাতন্ত্যহীন নিয়াতিতাড়িত দ্বন্দ্বাবধবর দঃখহত=- 
একটা আপাতপ্রতায়মান অনাত্মসত্তার শাসনে . জর্জরিত। তাই গমরণরুপে 
র্‌পান্তরের এই শিবময় বিধানও আমাদের কাছে একটা অবাঞ্ছিত বিভীষিকা । 
মৃত্যু আমাদের সত্তাকে গ্রাস করে, বিচূর্ণ-বিধ্স্ত করে, ছিনিয়ে নেয় মমতার 
বাঁধন ছি'ড়ে_তাই মৃত্যুর দংশনে এত জৰ্বালা। মৃত্যুর পরেও লোকান্তরে 
বেচে থাকব, এ-আশ্বাসেও সে-জৰালাকে তাই সইতে পারি না। 

কিন্তু এও দেখোঁছ, অন্ন ও অন্নাদের অন্যোন্যবুভুক্ষাতে জড়ের মধ্যে 
প্রাণের রূপ ফন্টল। মত্যুর লাঁলা তারই একটা অপারহার্যয বিধান । - উপ- 
নিষদ বলেন, প্রাণের লাঁলা ‘অশনায়া মৃত্যুঃ’ অর্থাৎ মরণের ক.ভুক্ষ; রূপ এবং 
এই বভুক্ষাই সৃষ্টি করেছে জড়ের জগৎ। প্রাণ এখানে নিজেকে ঢালছে 
জড়ভূতের ছাঁচে। কিন্তু জড়ভুূতে রুপ ধরেছে অখণ্ডসত্তার অনন্ত বিভাজন 
ও সংকলনের পরিস্পন্দ। এই-যে অন্তহীন ভাঙা-গড়ার দডন্টি প্রবেগ, তার 
মহাসঙ্গমে জন্ম নিয়েছে বিশ্বের জড়স্থিতি। তার মধ্যে ব্যচ্টিজীব ফ:টল 
প্রাণের পরমাণ্ডু হয়ে। সে চায় বাঁচতে, বৃহৎ হতে-এই তো তার সকল 
আকতির নিশ্কর্ষ। নিখিল জুড়ে প্রসারিত হ’ক উপচায়মান অন,র্ভবের 
সাঁমা, সব-কিছুকে হাতের মঢুঠায় এনে নিঃশেষে তার রসপানে মহাপিপাসার 
ঘটুক তপণ_এমনি করে দেহে প্রাণে মনে মন্দুষ্যত্বের গৌরবে আসুক জোয়ার, 
এই তো তার অন্তর্গ:ঢ় স্বরুপসত্তার অনাদি অমোচন অনযুত্তরণীয় প্রেতি। 
কেননা, ব্যাষ্টভাবনায় খণ্ডত হয়েও তার সত্তায় আছে সর্বব্যাপী সর্বাবগাহী 
আনন্ত্যের নিগডড় সংবিং। সেই নিগচঢ় সংবিৎকে ব্যক্তবোধের দণীপ্ততে 
ফুটিয়ে তোলার প্রোতই বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপের মধ্যে এনেছে কামনার উদগ্র 
প্রবেগ, প্রতি জাঁবে জ্বালিয়ে তুলেছে দেহবান আত্মার আনির্বাণ আক্্তর 
শিখা। অতএব প্রাণের উপচায়মান পুষ্টি ও প্রসার দ্বারা সে যে এই আকুতির 
চারতার্থতা খজবে, এ যেমন অপারহার্য়, তেমান ধর্ম্য ও মাগ্াল্যও বঢটে। 
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[কন্তু অন্নময় জগতে এই আত্মসম্পূা্তর সাধনা সিদ্ধ হতে পারে একমাত্র 
অন্নাদর্‌পে পরিবেশকে কবলিত করে, অপরকে বা অপরের 'বিত্তকে গ্রাস কি 
আত্মসাৎ করে। জগং জ;ড়ে তাই দেখা দিল মহাকুভুক্ষার সার্থক লালা। 
কিন্তু যে অন্নাদ, তাকেও অন্ন হতে হবে। কেননা, অন্নময় জগতে প্রাণের 
লালায় আছে অন্যোন্যবিনিময় ও ঘাত-প্রতিঘাতের অলঙ্ঘ্য বিধান এবং তার 
ফলে ব্যাচ্ট-আধারের সীমিত সামর্থোযর স্মনিশ্চিত অবক্ষয় ও পরাভব। 

অবচেতনার মধ্যে যা ছিল প্রাণের ক্ষুধা, মনশ্চেতনায় ফোটে তার সম্‌দ্ধতর 
রুপান্তর । প্রাণময়-কোশের বকভুক্ষা মনোবাসিত প্রাণে জাগে কামনার আকডৃতে 
হয়ে, বদ্ধি- বা মনন-শাসিত প্রাণে সে দেখা দেয় সমকল্পের প্রবেগরূপে। 
বিশ্বের শাশ্বত বিধানের বশে এই কামনার বেগ অনিরুদ্ধ হয়-যতাঁদন না 
ব্যাল্টজাঁব পর্যণপ্ত শক্তিসণ্টয়ের দ্বারা স্বারাজ্যের অধিকার পায় এবং অনন্ত- 
স্বর্‌পের উপচায়মান সাযুজ্যবশত আপন বিশ্বের সাম্রাজ্যকে অধিগত করে। 
কামনাকে নিমিত্ত করেই চিন্ময় প্রাণ বিশ্বের মধ্যে আত্মপ্রাতচ্ঠার পথ খুজে 
পায়। অতএব দ্থাণ্ুুত্বের সাধনায় কামনার নির্বণপ্রয়াস সেই দিব্যপ্রাণের মুঢ় 
নিরাকবত মাত্র। এ শুধ অসত্যের প্রাত আঁভনিবেশ, অতএব অবদ্যারই 
নামান্তর_কেননা ব্যচ্টিত্বের অত্যন্তাভাব অনন্তসমাপাত্তর সদ্‌ভাব ছাড়া 
কখনও 'সিদ্ধ হতে পারে না। তাই কামনার যথার্থ নিবৃত্তি হয়-যখন 
অনন্তের কামনাতে তার সম্প্রসারণ কিংবা পর্য'বসান ঘটে। তখন অনন্ত- 
স্বরুপের সর্বাবগাহী পুণৈশ্বর্যের আনন্দে ঘটে তার শা*্বত আত্মসম্পার্ত, 
তার যগান্তব্যাপী আকুতির সনাচর-তর্পণ। আবার এর জন্য অন্যোন্যগ্রাসী 
বুভুক্ষার সঙকুল পথ ছেড়ে তাকে উত্তার্ণ হতে হয় উৎসর্গের উদার পথে, 
আত্মদানের উপচিত আনন্দে সমুজ্জ্বল অন্যোন্যাবানময়ের সাধনায়। জাব 
তখন অপর জাবের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে আবার তাদের ফিরে পায় নিজের 
মধ্যে। ছোট যেমন নিজেকে সপে দেয় বড়র কাছে, বড়ও তেমনি ছোটর 
মধ্যে নিজেকে বলয়ে দেয় । আর তাইতে উভয়ের মধ্যে উভয়ের চরিতার্থ'তা 
ঘটে। মানয় যেমন নিজেকে দেবতার কাছে সপে দেয়, দেবতাও তেমান 
নিজেকে বায়ে দেন মানবের মধ্যে । ব্যাষ্ট্র অন্তগুরঢ় সর্বস্বরূপ আপনাকে 
উৎসৰ্গ করেন সমণ্টিগত সর্বস্বরূপের কাছে এবং সেই চিন্ময় বিনিময়ে 
সমাষ্টভাবের সিদ্ধসত্তাকে নিজের সত্তায় [ফিরে পান। 'বিশ্বজোড়া বহ্ুক্ষার 
বিধান এমনি করে ক্রমে প্রেমের বিধানে রুপান্তারত হয়, খণ্ডতার রণীত 
পর্যবাসত হয় অখন্ডতার বাধিতে, মৃত্যুর শাসন ধরে অমতচ্ছন্দের র্‌গ। 
জগৎ জুড়ে ওই-যে কামনার 'বক্ষুকধ চাঞ্ডল্য_এই তার প্রয়োজন, এই তার 
সার্থকতা, এই তার আত্মসম্পূর্তির চরম লালা। 

সান্ত চায় অনন্ত অমৃতে আত্মপ্রতিষ্ঠা, তাই প্রাণ পরেছে মরণের মুখোস। 
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তেমনি প্রাণের ব্যাচ্ট বিগ্রহে অবরডদ্ধ সন্ধিনগশাক্তির সংবেগই ধরেছে কামনার 
র্‌প। সে চায় সচ্চিদানন্দের অনন্ত আনন্দকে ফুটিয়ে তুলতে সান্তের 
ভূমিকায়-কালিক পরম্পরা ও দৈশিক আত্মপ্রসারণের ছন্দোময় প্রগাততে ৷ 
ব্ৰহ্মশক্তির যে-সংবেগ আমা:দর মধ্যে কামনার মুখোস প’রে আছে, তা এসেছে 
প্রাণের তৃতীয় প্রাতভাস হতে--আমরা যাকে অশাক্তি বলে জানি। .স্বর্‌পত 
অনন্ত শক্তি হয়েও প্রাণ সান্ত আধারে ফুটতে চাইছে। অতএব সান্তের মধ্যে 
ব্যাচ্টভাবের প্রকটলাঁলায় তার সর্বেশনা পদে-পদে ব্যাহত হয়ে সীমিত সামর্থ্য 
ও কুণ্ঠিত অনাঁশতার রুপ ধরে। অথচ ব্যচ্টজীবের প্রত্যেক কর্ম যত অশক্ত 
যত অসাৰ্থক যত পশ্গুই হ’ক, তার পিছনে আছে সর্বেশনাময়ণ অনন্তশাক্তির 
পারপূর্ণ আবেশ-আঁতচেতনা ও অবচেতনার গূঢ় দীপ্তি নিয়ে। ওই 
আবেশ ছাড়া বিশ্বের একটি নিশ্বাসও স্পন্দিত হয় না। তার বিশ্বগত 
সমাণ্টকর্মের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে প্রত্যেকটি ব্যচ্টি কর্ম ও স্পন্দন 
সর্বান্তর্যামী অতিমানসের সর্বাবং সর্বেশনাময় খতের শাসনে। 'কন্তু 
ব্যাচ্টপ্রাণ নিজেকে অশক্ত ও সৎকুচিত বলে অনুভব করে। কেননা, চলতে 
‘গিয়ে প্রতি পদে অন্যান্য ব্যচষ্টিপ্রাণের পুঞ্জিত পাঁরবেশের সঙ্গে তাকে লড়তে 
হয়। শুধু তা-ই নয়। সমচ্টিপ্রাণের শাসন ও অসহযোগের পাঁড়াও তাকে 
ততদিন সইতে হয়, যতদিন আত্মরাতির সম্মুঢ় ছলনায় তার অপ্রবনদ্ধ চেতনা 
সম্টর শা*্বত বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাই ব্যাষ্টপ্রাণের খণ্ড- 
লালায় তার তৃতীয় উপাধি দেখা দেয়-সংবেগের স্তামত সণ্কোচ বা 
অশাক্তর আকারে। অথচ তার সত্তার গহনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আত্মপ্রসারণ ও 
সর্বগ্রসনের প্রোত, যা তার বর্তমান সংবেগ বা সামর্থেযর সীমার মধ্যে কিছুতেই 
নিজেকে সঙ্কুচিত রাখবে না। এমনি করে, ভোগৈশ্বর্যের আক্‌্তে আর 
ভোগৈধ্বর্যের সামর্থ্য, দুয়ের সংঘাতে জাগে কামনা। আক্‌তির সঙ্গে 
সামর্থেযর বিষম-অনরপাত না থাকত যদ, ভোগের সামর্থ্য যাঁদ সকলসময় 
ভোগ্য বস্তুকে হাতের মঢুঠায় পেত, অথবা বিনা আয়াসে নিশ্চিত সদ্ধির নাগাল 
পেত, তাহলে কামনার এতটুকু আভাসও কোথাও ফুটত না, নিা'খল জুড়ে 
থাকত শঢধড স্বপ্রতিজ্ঠ সত্যসঙকল্পের আক্‌াতিহীন প্রশান্তি_আপ্তকাম র্রহ্মের 
দিব্যক্ততুর মত। 

ব্যচ্টি আধারের সামর্থ্য যদি হত অ'বদ্যানিমুক্ত মনের তেজোময় বিচ্ছুরণ, 
মাঝখানে তবে এমনভাবে সামার সঙ্কোচ বা কামনার প্রবেগ দেখা দিত না। 
কারণ, অতিমানসের সাযজ্যবশত 'বজ্ঞানের দৈব সম্পদ রয়েছে যে-মনের, তার 
প্রত্যেকটি কর্মের আঁভপ্রায় অধিকার ও অপরিহার্য পাঁরণাম সে জানে। 
অতএব আকুতিতে চণ্ডল অথবা আয়াসে ক্ষুব্ধ না হয়ে আপাতলক্ষ্যের 
সিদ্ধিতেও সে সৃনির্ব্পত অথচ স নিশ্চিত সামর্থোযর অব্যর্থ প্রয়োগ করে। 


মত্যু কামনা ও অশাঁক্ত ২০৩ 


এমন-কি তার প্রয়াস বর্তমানকেও যদ ছাড়িয়ে যায়, আপাতাঁসাদ্ধির সম্ভাবনা- 
হাঁন কর্মভার যাঁদ৷ তাকে তুলে নিতে হয়, তবুও তার মধ্যে কামনা বা সণ্কোচের 
দৈন্য দেখা দেয় না। কারণ, পরমদেবতার আপাত-অসাদ্ধও তাঁর সর্বাবং 
বিশ্বকর্মে'র প্রেত হবে অঙ্কুারিত, বিঁচত্র দশাবিপর্যয়ে পল্পাবত এবং আপাত 
ও চরম সিদ্ধিতে ফলিত। 'দব্য আঁতমানসের সঙ্গে যোগযুক্ত বিজ্ঞানী মনেও 
এই সর্বাবৎ ও সর্বনিয়ামিকা ঈশনার আবেশ আছে। 'কন্তু প্রাকৃত ভূমিতে 
ব্যাচ্টপ্রাণের মধ্যে স্ফ্ারত হয়েছে শ্ঢুধদর ব্যাল্টভাবনা ও অজ্ঞান মনের সীমিত 
বাঁ্ষয। সে-মন তার অতিমানস স্বরুপের বিজ্ঞান হতে স্খালত হয়েছে, তাই 
বিশ্বাবিধানের দ্বাভাবক নিয়মেই অশক্তি তার জাঁবনের নিত্যসহচর। কারণ, 
যে-শক্তি অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, সীমিত পাঁরবেশের মধ্যেও যে সে সর্বেশনার বাস্তব 
অধিকার পাবে, একথা অকল্পনায়। তাহলে তার অনতময় অহামকা সর্বাবং 
সবেশনার দিব্য কল্পনাকে প্রতিহত করে বিশ্বের খতময় বিধানকে বিপর্যস্ত 
করত-_বিশ্বব্যাপারে যা একেবারেই অসম্ভব। অতএব সীমিত শাক্তর মধ্যে 
যে দ্বন্দ্ব ও আয়াস দেখা দেয়, তার ফলে সচেতন অথবা অবচেতন বাসনার 
অনিরুদ্ধ সংবেগে তাদের পরিমিত সামর্থোযর উপচয় ঘটে_এই হল প্রাণধর্মের 
প্রথম পরিচয় । যেমন বাসনার রীতি, তেমান এই 'বক্ধুন্ধ আয়াসেরও রণীত। 
এ যেন সগোত্র শক্তিসম্‌হের মধ্যে একটা সচেতন সল্লযুদ্ধ_পরস্পরের শাক্তি- 
পরাঁক্ষার দ্বারা পরস্পরের আন;কুল্যসাধন মাত্র । এদ্বন্দ্বের ফলে বিজেতা 
এবং বাজত, অথবা উধর্ব হতে নেমে আসে যে শক্তির ধারা এবং তার প্রতি- 
ক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যে-নিম্নশাক্ত-দুয়েরই হয় সমান পঢ়ষ্টি, সমান লাভ। 
এই দ্বন্দই অবশেষে 'দিব্যভাবের আনন্দরভসোচ্ছালত অন্যোন্যাবনিময়ে 
রূপান্তারত হয়-সংঘাতের উল্মত্ত-নিষ্ঠুর নিচ্পেষণ পারণত হয় প্রেমের 
‘নিবিড়-ব্যাকুল আলিঙ্গনে। তবু দ্বন্দসংঘাতেই মানবপ্রাণের বিজয়-অভি- 
যানের অপরিহার্য শিবময় সুচনা। মৃত্যু কামনা আর সংঘাত-_ খণ্ডিত 
প্রাণলীলার এই-যে ন্রয়ী, এ সেই বিশ্বাজৎ দিব্যপ্রাণের প্রথমকাল্পত 
ছদ্মরূপমাত্র। 


একবিংশ অধ্যায় 


প্রাণের উদয়ন 


প্র দেবন্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বপো অচ্ছা মনসো ন প্রয্‌স্তি।...... 
অগ্নে দিবো অর্ণমচ্ছা [িগাস্যচ্ছা উচিষে ধিষ্যা যে। 
যা রোচনে পরদ্তাৎ সুর্ষস্য যাশ্চাৰচ্তাদ্‌পতিণ্ঠন্ত আপঃ ॥ 
খগ্বেদ ১০।৩০।৷১; ৩।২২৷৩ 
চলে যাক বাণাঁর পথ দেব-গণের পানে_অপ্‌-এর পানে যাক সে চলে 
মনের প্রযোজনায় !......হে শিখা, দয্লোকের অর্ণবের পানে চলেছ তুমি, চলেছ 
দেবতাদের পানে; সংগত কর দিব্যধামবাসী দেবতাদের_-সুর্যে'র ওপারে রয়েছে 
খে অপ্‌-এরা, জ্যোঁতিরলেোকে আর অবরলোকেও রয়েছে যারা, তাদের সাথে। 
-ধগ্বেদ ( ১০।৩০।৷১; ৩।২২৷৩ ) 
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ত্‌ সোমো বিরাজমন্‌ রাজতি ষ্ট্প্‌॥ 
চমঢ্যচ্ছ্যেনঃ শকুলো বিভৃত্বা গোবিন্দুঃ... 
অপগামুর্মিং সচমানঃ সনম্যুদ্রং তুরায়ং ধাম মহিষো বিবাস্তি 
; কগ্বেদ ৯৯৬১৮, ১৯ 
তৃতীয় ধাম জ্রিনে নেন সেই আনন্দময় মহেশ্বর; বিরাটের আত্মভাবের 
ছন্দে তাঁর পোষণ ও শাসন; শ্যেনের মত, শকুনের মত আধারে নিষম্ন হয়ে 
তাকে তুলে ধরেন-জ্যোঁতর বেত্তা {তানি তুরাঁয় ধামকে করেন প্রকাশ, সংসন্ত 
হয়ে থাকেন সেই সমডদ্রে, উত্তাল যে অপ্‌-এর ডাঁ্মমালায়। 
"স্ঞগ্বেদ (৯৯৬১৮, ১৯) 
ইদং বিষ্ণ্ার্ব চক্রমে ঘ্রেধা নিদধে পদম্‌, সমুল্‌-হমস্য পাংসরে। 
ব্রীণি পদা বি চক্রমে বিষণ গেপা অদাভ্যঃ, অতো ধর্মাশি ধারয়ন্‌। 
তদ্‌ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ, দিবাৰ চক্ষ্যরাততম্‌। 
তদ্‌ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগূবাংসঃ সামিল্ধতে, বিষ্যের্যং পরমং পদম্‌। 
ধগ্বেদ ১।২২৷১৭, ১৮, ২০, ২১ 
ঠতিনটিবার চরণক্ষেপ করলেন 'বিষ্ণ_নিহিত করলেন তাঁর পদকে 
অব্যাকৃত পাংশুজাল হতে তুলে ধরে; তিনটি পদক্ষেপ করলেন বিষ্ণু 
নিখিলের রক্ষক তিনি অধষ্য: ওপার হতে ধরে আছেন তাদের ধর্ম যত। 
সেই তো পরম পদ, সুরিরা যাকে দেখেন সদা--দয্লোকে আতত চক্ষু 
[71,77 যেন ননিৰ-=ববফৱেংযে রমলা 
|| 


_ধগ্বেদ ( ১।২২ ১৭, ১৮, ২০, ২১) 

এতক্ষণে এইট;কু কুঝোছ : স্বয়ংজ্যোতিরম'য় ব্ৰাহ্মী চেতনার আপাতদ্‌জ্ট 
আত্মপ্রাতষেধই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের বনিয়াদ। ওই আত্মপ্রতিষেধের সঙ্গে 
সে-চেতনার প্রথম সম্পর্ক স্থাপত হল খাঁণ্ডত মর্তয মন দিয়ে_অজ্ঞান সঙ্কোচ 
ও দ্বন্দবুদ্ধির জনক হলেও যাকে বলা যায় দিব্য আঁতমানসের একটা স্তামত 
আ-ভাস। 'ঁঠক এই ধারা ধরে জড়'বিশ্বে প্রাণ ফ:টেছে_জড়ের গহনে বন্দী 


প্রাণের উদয়ন : ২০৫ 


গ্‌হাঁহত বিভাজক মনের অবচেতন বিচ্ছরণরুপে। মৃত্যু বুভুক্ষা ও অশাক্তর 
জনক হলেও প্রাণকে জানি রহ্মের অতিচেতন মহাশাক্তর স্তামত আ-ভাস- 
রূপে-যে-শক্তির পরমা বিভুঁত ফোটে অনন্ত অমৃতে, নিত্যতৃপ্ত উল্লাসে, 
অকুণ্ঠ ঈশনায়। অঁতিচেতনা হতে মতচেতনার এই আ-ভাস নিরনঁপত করে 
{বিরাটের ব্রহ্মাণ্ডলীলার ধারা-আমরা যার অশ্গাঁভূত। এই আ-ভাসের 
প্রশাসনে আমাদের ক্রমপারণামের আদি মধ্য ও অন্ত্য পর্ব বিধৃত রয়েছে। 
প্রাণপ্রকাতির প্রথম প্রকাশ দেখ খণ্ড-ভাবনায়, অন্ধশাক্তিতাড়ত অবচেতন 
সংকল্পের ম্‌ুঢ় এষণায়-যাকে সংকল্প না বলে বলা চলে জড়শাক্তর উত্তাল অথচ 
নিঃশব্দ উচ্ছৰাস। আধার ও পারবেশের মাঝে যে অন্যোন্যাবনিময়ের যন্দ্রলাীলা, 
প্রাণ যেন নির্বার্য হয়ে অসাড়ে নিজেকে তার কাছে সপে দিয়েছে। মহাশাক্তর 
এই অঁচাতি, এই অন্ধ অথচ দডধৰ্ষ প্রবৃত্তি জড়াবশ্বের সেই রুপ নিয়ে ফুটেছে, 
জড়াবিজ্ঞানগীর সণ্গে যার পাঁরচয় একান্ত । তাঁর মতে এই জড়ের দর্শনই 
বিশ্বের তত্্ব্দর্শন, বিশ্বের সকল ব্যাপার এরই অন্তর্গত। আমরা একে বলতে 
পার অন্নময় চৈতন্য_অন্নময় জাঁবনের পারানিচ্ঠিত র্‌প। কিন্তু শংধন জড়- 
{ক্ৰয়াতেই তো প্রাণশক্তি নঃশেষিত হয়নি । তাই জড়লাীলাকে অতিক্ৰম করেও 
ফোটে তার প্রকাশের একটা নতুন ধারা। প্রাণ যতই জড় আধারের নাগপাশ 
হতে নিজেকে নমর্বক্ত করে, সচেতন মনোলাঁলার দিকে যতই এগিয়ে চলে তার 
অভিযান, অভিনবের রুপি ততই তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফোটে। একে বলতে 
পার প্রাণপ্রকতর মধ্যাবভূতি ৷ এতে আছে মৃত্যু ও অন্যোন্যকবলনের ল'লা 
বঢভুক্ষা ও সদ্যোজাগ্রত কামনার প্রবেগ, সণকাঁর্ণ' প্রসর ও সামর্থোযর একটা 
পীড়িত অন্ভব, আপনাকে ছাড়িয়ে দেবার বাড়িয়ে তোলবার একটা ক্ষন 
আয়াস, বাজগ'ষা ও বিত্তেষণার একটা প্রমত্ততা। একেই আমরা বলোঁছলাম 
মৃত্যু কামনা ও সংঘাতের ত্রয়াী। ডারউইনের অঁভব্যাক্তিবাদে প্রকবতপরিণামের 
যে-পাঁরচয় মানুষের প্রথম জ্ঞানগোচর হল, এই কিন্তু তার ভিত্তি । {বিশ্ব 
জুড়ে চলছে একটা বিপুল আয়াসের বিক্ষোভ_এই হল তার মনল কথা। 
মত্যুর মধ্যেও মৃত্যুকে উত্তার্ণ হবার ক্ষক্ধ প্রয়াস আছে_কেননা মৃত্যু প্রাণেরই 
একটা নোঁতরূপ, যার আড়ালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে প্রাণ তার ইাঁতরুপের 
মধ্যে অমৃতত্বের উন্মাদনা জাগিয়ে তুলছে। তেমনি বূভুক্ষা ও কামনার মধ্যেও 
দোঁখ অকুণ্ঠ আত্মতর্পণের নিরাপদ ভূমিতে পে'ঁছবার একটা প্রচণ্ড দুরাগ্রহ_ 
কেননা কামনার প্রমন্ততা দিয়ে প্রাণ চাইছে অতৃপ্ত বডভুক্ষার নোতিরনপ হতে 
{মুক্ত করে তার ইাঁতর্‌পকে অনন্তসত্তার {নরগকুশ সম্ভোগের দিকে প্রচোদত 
করতে। সামর্থোযর সণ্কোচ হতে তেমান নিজেকে ছাড়িয়ে দেবার, ঈশনা ও 
সম্ভোগকে কালত করবার একটা দুদর্ম আয়াস দেখা দেয়। তার মধ্যে প্রাণ 
চায় নিজেকে প্ঢুরাপ়ার পেতে, চায় পাঁরবেশকে জেনে নিতে_কেননা শাঁক্তর 


২০৬ দিব্য-জাঁবন 


সণ্কোচ ও দৈন্য হল প্রাণের নেতিরুপ, যা দিয়ে ইতরুপের মধ্যে সে 
পূর্ণতাসিদ্ধির শাশ্বত সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তুলতে চায়। তাই জাবনসংগ্রাম 
টিকে থাকবার সংগ্রামই নয় শুধু, তার মধ্যে আছে সর্বপগ্রসন ও সর্বাসদ্ধিরও 
একটা তপস্যা। কারণ, টিকে থাকবার সম্ভাবনা তখনই সুনিশ্চিত হয়, যখন 
* পরিবেশকে আমরা অল্প-বিস্তর হাতের মহুঠায় পাই । তার জন্যে নিজেকে 
কখনও মানিয়ে নিতে হয় তার সঙ্গে, কখনও-বা তোয়াজ করে হ’ক আর 
জলম করেই হ’ক তাকে খাপ খাওয়াতে হয় নিজের সঞ্গে। এইজন্যই 
সর্বগ্রসন বা বিত্তেষণাও একটা প্রাণের দায়। সর্বাসদ্ধির এষণাও তেমনি একটা 
দায়, কেননা নিজের সিদ্ধরনপটি যতই পারিস্ফুট করে তুলব, ততই তার 
স্থায়িত্বের সম্ভাবনাও হবে সুনিশ্চিত অর্থাৎ চিরকাল টিকে থাকবার দাব 
তখনই খাটবে। ডার্উইনের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন’-বাদের মধ্যে এই সত্যের 
ইণ্গিতই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। 

কিন্তু ডার্উইনায় অভিব্যক্তিবাদের স্কার্ণ দৃষ্টিতে একাট সত্য ধরা 
পড়োনি। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের যে-যন্ত্রলালা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, জড়াবজ্ঞানী তার 
অবশ-ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন প্রাণের স্ববশ-স্ফুরণকে--দেখলেন না 
প্রাণের মধ্যে উন্মিষিত হয়েছে এমন-একটা নুতন তত্ত্ব, যার সার্থকতা হল 
অবশ যন্দ্রলীলাকে নিজের বশে আনায়। তেমনি ডার্উইনায় মতবাদও প্রাণের 
মধ্যে যুযুৎস; ভাবটাকেই বড় করে দেখল। জাব-জগতে ব্যাচ্টপ্রাণের 
স্বার্থেদ্ধততাই সত্য, আত্মরক্ষা আত্মপ্রাতষ্ঠা এবং আততায়ী হয়ে আত্মসাৎ 
করবার প্রবৃত্তিই জাবের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবক_এই তার রায়! কিন্তু 
জড়প্রকততে ও ইতরজাবের প্রকততে প্রকাশ পেয়েছে প্রাণধর্মের যে-দনটি 
বিভূতি, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আরেকটা নুতন তত্ত্ব ও নুতন বিভূতির 
বাঁজ_যার অশুকুর জাগবে, যখন জড়ের আধারে সংবৃত্ত মন প্রাণতন্ত্রের ভিতর 
দিয়েই তার স্বধর্মে* ফিরে যাবে। আজ প্রাণ যেমন ফুটে উঠছে মন হয়ে, 
তেমনি মন যেদিন আঁতমানস হয়ে ফুটবে, সোদন প্রাণলোকে আসবে আরেকটা 
মন্বন্তর। আজ জাবের টিকে থাকবার কিংবা নিত্যপ্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস 
পরাভূত হয়েছে মৃত্যুর শাসনে । তাই ব্যাষ্টজাব বাধ্য হয়ে স্থায়িত্বের সন্ধান 
করে জাতির মধ্যে, ব্যাক্তর মধ্যে নয়। তার জন্য তার পরের সহযোগ এবং 
অন্যোন্যনির্ভার আবশ্যক হয়। নিজের প্রয়োজনেই তার অপরকে চাই-_চাই 
স্ৰী পতু্র-কন্যা বন্ধ-বান্ধব, চাই গোষ্ঠী, চাই সমাজ। এমনি করে পরস্পরের 
মেলামেশায়, সচেতন সঙ্ঘবন্ধন ও অন্যোন্যসংমিশ্রণে উত্ত হয় যে ন্‌তন ভাবের 
বাজ, তাহতেই একাঁদন ফোটে প্রেমের ফুল৷ একথা মানি, প্রেম প্রথমত 
একটা বড়রকমের দ্বার্থ ছাড়া কিছ নয় এবং বহুকাল ধরে চলে এই স্বার্থের 
জল ম_এমন-ক সমাজপারিণামের উচ্চতর কোটিতেও তার নিদর্শন আজও 


প্রাণের উদয়ন ২০৭ 


বিরল নয়। 'কন্তু মানসপরিণামের সং্গে-সঞ্গে মন যত তার স্ব-ভাবে 
তচ্ঠিত হয়, ততই সে জাঁবনব্যাপী ভালবাসা ও অন্যোন্যানভ'রের সাধনা 
হতে বুঝতে পারে, ব্যষ্টর সত্তা নিখিল সত্তার একটা গোণ 'বভাঁত মাত্র 
বাস্তাঁবক ব্যক্তি বে'চে আছে বিশ্বের অঞ্গাঁভূত হয়ে। একবার যাঁদ মানুষ 
এ-সত্যের সন্ধান পায়_এবং মানুষের প্রকৃতি মনোময় বলে এ-সত্যের স্ফুরণ 
তার মধ্যে অবশ্যম্ভাবাঁ_তাহলে তার 'দব্য নিয়াত হয় অবধারিত, অনযৃত্তরণাীয়। 
কারণ, এই ভূমিতে এসেই তার মনে জাগে উন্মনীভাঁমর আভাস। তারপর 
থেকে, তার প্রগতি যত-না অস্পষ্ট ও মন্থর হ’ক, ওই উন্মনাীভূমিতে, ওই 
অতমানসে, ওই অতিমানবতার চিন্ময় প্রতিষ্ঠায় একাদন যে তাকে পোঁছতে 
হবে, তার প্রেতি দু্মেণচন রেখায় মুদ্রিত হয়ে যায় তার চেতনায়। 

অতএব প্রাণপ্রকতর প্রকাশে যে তৃতীয় একটা পর্ব আছে, প্রাণের 
স্বভাবেই তার অনতিবর্তনায় সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। প্রাণের এই উদয়নের 
ধারাকে লক্ষ্য করলে দেখব, নিয়াতির বশে প্রাণপারণামের তৃতীয় পর্ব যাঁদও 
তার প্রথম পর্বের একান্ত বিরোধারুপে দেখা দেয়, তবুও সে ওই আঁদিপর্বেরই 
পরিপ্‌র্ত' ও রুপান্তর ছাড়া আর-কছুই নয়। প্রাণের আদিপর্ব' শুর 
হল 'বভাজনবৃত্তির চরম লালায়, জড়ত্বের আড়ষ্ট-কঠিন রুপাণ্‌ নিয়ে। তার 
প্রতিরূপ আমরা পাই পরমাণডুতে, যা নিখিল জড়রুপের ভিত্তি ও প্রতাীক। 
পরমাণড তার সহচরদের সঙ্গে যুক্ত হয়েও যুক্ত থাকে, শক্তির সাধারণ 
প্রয়োগে তার মৃত্যু এবং প্রলয় ঘটানো কখনও সম্ভব নয়। তাই তাকে বলা 
চলে 'বাবক্ত অহন্তার জড় প্রতীক, যা প্রকৃতর আত্মহারা-সংগমশ্রণের নীতিকে 
উপেক্ষা ক’রে নিজের সত্তাকে উদগ্র করে। 'কন্তু বিশ্বপ্রকীতর মধ্যে 
খণ্ডভাবের মত অখণ্ডভাবও প্রবল। বরং অখণ্ডভাবই তার তত্ত্ব, খণ্ডভাব 
তার একটা গোঁণ বিভাব মাত্র। তাই, যন্দ্রলালার ম্‌ঢ় তাগিদে হ’ক কিংবা 
আপন খ্ডশতে পরের প্ররোচনায় কি জবরদস্তিতেই হ’ক, প্রকৃতির যত 
খণ্ডর্‌পকে অখণ্ডভাবের কাছে একভাবে না একভাবে নিজেকে সপে দিতেই 
হয়। সতরাং প্রকৃতি যাঁদও-বা আপন গরজেই আত্মহারা-সংমিশ্রণের প্রলয়লীলা 
হতে নিজেকে ঠোঁকয়ে রাখতে পরমাণ্ডু:ক সাধারণত বাধা দেয় না (কেননা তা 
নইলে রুপ-সংযোজনের একটা শক্ত কাঠামো বা নিদিষ্ট রূপবাীজ সে কোথায় 
পাবে), তবুও পদুঞ্জভাবের বেলায় ওই সংমিশ্রণের রণাঁত মানতে পরমাণুকেও 
সে বাধ্য করে। তাই পরমাণ্টুপ্রচয়ে দেখা দেয় জড়প্রককতর প্রথম পুপ্জভাব। 
ওই হল তার অবয়াবগঠনের গোড়ার উপাদান৷ 

প্রাণ যখন প্রস্ফুরণের দ্বিতীয় পর্বে পেণঁছয়, আমরা যাকে জানি প্রাণন 
বা ‘জাঁবনযোনি প্রযত্ন' বলে, তখন তার মধ্যে ফোটে একটা বিপরীত ধারা। 
অর্থাৎ প্রাণময় অহংএর জড় আধারকে বাধ্য হয়ে তখন মানতে হয় প্রলয়ের 
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শাসন। আকারের কাঠামো টুকরা হয়ে তখন ভেঙে পড়ে, যাতে একটি 
প্রাণবিগ্রহের উপাদানকে রুপান্তারত করা যায় অন্যান্য বিগ্রহের মোল 
উপাদানে । এই ভাঙা-গড়ার খেলার পূর্ণ পরিচয় আজও আমরা পাইনি 
কেননা অন্নময়-প্রাণ ও জড়ের বিজ্ঞান আমাদের যতখানি আয়ত্ত হয়েছে, 
মনোময়-প্রাণ ও চিৎসত্তার বিজ্ঞান এখনও ততখানি দখলে আসেনি। তবুও 
মোটামুটি এইট:কু বোঝা যায় : শঢুধন জড়দেহের উপাদানই নয়, সুক্ষ প্রাণময়- 
কোষের যেসব উপাদান--আমাদের প্রাণ ও বাসনার স্‌ক্ষমতেজ, আমাদের 
বাঁর্ষ’ প্রযত্ন ও সংবেগ--আমরা বে'চে থাকতেই এবং মরলে পরেও এসমস্তই 
অপরের প্রাণধাতুতে সংক্রামিত হচ্ছে। প্রাচীন রহস্যবিজ্ঞান বলে : অন্নময় 
শরীরের মত আমাদের একটা প্রাণময় শরীরও আছে। মৃত্যুর পর তারও 
বিশরণ ঘটে এবং তার উপাদান দিয়ে অন্যান্য প্রাণময় শরীর গড়ে ওঠে। 
বেচে থাকতেও আমাদের প্রাণের তেজ অহরহ অপরের তেজের সণ্গে মিশ্রিত 
হচ্ছে। তেমনি মনোময় জাঁবনেও পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের লালা 
চলছে। আমাদের মনোধাতু অনবরত ভেঙে পড়ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে, আবার 
গড়ে উঠছে মনের সঙ্গে মনের সংঘাতে-অবিরাম চলছে তাদের আত্মসংগিশ্রণ 
ও অন্যোন্যাবানময়। এমনি করে ভূতে-ভূতে অন্যোন্যবিনিময়, অন্যোন্য- 
সংমিশ্রণ ও একাত্মসম্মেলন_এই হল প্রাণের রীতি, প্রাণের স্বরুপধর্ম। 
প্রাণন্িয়ার দননটি ধারা তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা। তার একদিকে 
রয়েছে বাবক্ত অহংএর টিকে থাকবার তাঁগদ বা সঙ্কল্প_নিজের দ্বাতন্দ্যকে 
সকল আঘাত বাঁচিয়ে জিইয়ে রেখে; আরেকাঁদকে র'য়ছে প্রকৃতির অলগ্্য 
শাসন_নিজেকে তার মিলি:য় দিতেই হবে অপরের মধ্যে । জড়জগতে প্রকৃতির 
ঝোঁক প্রথম ধারাটির ’পরে--কেননা সেখানে তার প্রয়োজন বাবক্ত স্থাণনরুপের 
বিসৃষ্টি। এই তার সর্বপ্রথম ও সর্বকঠিন তপস্যা। কারণ যে-ভূমিতে 
আনন্ত্যের অখণ্ডভাবের পারিব্যঞপ্জনা এবং বিশ্বশাক্তর আবরাম নিত্যচণ্টল 
স্পন্দনলাঁলা চলছে, সেখানে বিবিক্ত ব্যাষ্টভাবকে টিকিয়ে রাখা কি তার জন্যে 
স্থাণ্‌ আধার গড়া বস্তৃতই একটা দড্জ'য় সমস্যা। তাই ব্যণ্ট্রূপ যখন 
পরমাণ্ডুর জাঁবনে স্থাণুভাবের একটা ভিত্তি পেল এবং পরমাণ:প্রচয়ের ফলে 
দেখা দিল অবয়বিসংস্থানের মধ্যে অল্পাধিক স্থায়িত্বের একটা সুনিশ্চিত 
সম্ভাবনা, তখন ভাবয্যৎ প্রাণময় ও মনোময় ব্যাণ্টভাবের সেই হল বাঁনয়াদ! 
এমনি করে রুপের একটা শক্ত কাঠামো পেয়ে উত্তর-সাধনার সিদ্ধি সম্পর্কে 
প্রকৃত যখন নিশ্চিন্ত হল, তখন প্রাণের চলন সে উলটে দিল। এইবার ব্যচ্টি- 
র্‌পকে ধ্বংস করে তারই বিস্রস্ত উপাদান দিয়ে প্রাণবিগ্রহের প্‌চ্টি শুর হল। 
কিন্তু একেও প্রাণের অন্ত্য পাঁরণাম বলা চলে না। দুটি ধারার পর্ণ সামঞ্জস্য 
পরিণামের চরম পর্ব দেখা দেবে। তখন ব্যাল্টচেতনাকে বজায় রেখেই 
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ব্যচ্টিজীব আত্মসংমিশ্রণ করবে অপরের সঞ্গে। অথচ তাতে আত্মপ্রতিষ্ঠার 
ভারকেন্দ্রগ যেমন বিচালত হবে না, তেমান উদ্বতনের সম্ভাবনাও অব্যাহত 
থাকবে। 

এই সামঞ্জস্যসাধনাই প্রাণের সমস্যা । কিন্তু প্রাণের ক্ষেত্রে মনঃশাক্তির 
আবিরভণব ছাড়া এ-সমস্যার সমাধান হবে না। শুধু প্রাণ আছে, কিন্তু 
চেতন-মনের আবেশ নাই_এতে কখনও সাম্য আসে না। এর ফলে সামায়িক 
ভারসাম্যের যে অনিশ্চিত ব্যাপার দেখা দেয়, তার  পর্যবসান ঘটে দেহের 
মৃত্যুতে; অর্থাৎ ব্যচ্টিভাবের প্রলয়ে তার যত উপাদান 'বিশ্বভাবে ছাড়য়ে 
পড়ে। অন্নময়-প্রাণের প্রকত এই, ব্যষ্টি-আধারকে সে কিছুতেই অব্যাহত 
ও অবিকৃত ভাবে নিজেকে জিইয়ে রাখবার শাক্তি দেবে না_আধারাস্থিত 
পরমাণুদের মত। এ পারে শুধু মনোময়-পূরুষ, যার মর্মকোষে অঁধাষ্ঠত 
রয়েছে অন্তরাত্মার চিদ্‌ঘন বিন্দুর স্ফুরত্তা। অতীতকে ভবিষ্যতের সশ্গে 
জুড়ে সে-ই স্থাতির একটা অখন্ড প্রবাহ বইয়ে দিতে পারে। আধারের 
চ্যাততে যাঁদ কখনও অঙ্নময়-স্মতির ছেদও দেখা দেয় তার' মধ্যে, তবধ 
মনোময়-পঢরনষের স্মতে অব্যাহত থাকে এবং সেই স্মৃতিই ক্রমে পঢণ্ট হয়ে 
দেহের জন্মমরণজনিত অন্নময়-স্মৃতির প্রনটিকেও অচ্ছিদ্র করতে পারে। 
আজও শরীরী মনের পূর্ণ পরিণতি রয়েছে বহুদুরে। তবু মনোময়-পঢুরুয 
দেহের সামায় বন্দী জাঁবনের এলাকা ছাঁড়য়েও অতণঁত ও ভবিষ্যতের 
অনেকখানি খবর এখনও রাখে। সে জানে তার ব্যক্তিগত অতীতকে, জানে 
যে ব্যষ্টজাবনের পারিণামপরম্পরা দ্বারা সংস্কৃত হয়ে ফুটেছে তার এই 
বর্তমান জাঁবন; এমন-কি এহতে যে ভবিষ্যৎ জাঁবনপরম্পরার সুচনা, তারও 
সে সন্ধান রাখে। ব্যষ্ট্র এই পরম্পরার ভিতর দিয়ে একটি সম্টি জাবনধারা 
ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে অতীত হতে ভবিষ্যতে, যার মধ্যে তার অস্তিত্বের অন্যবৃত্তি 
অনযস্যৃত হয়ে আছে একটি অংশুর মত-তারও চেতনা তার আছে। ভব- 
প্রত্যয়ের এই অবিচ্ছিন্ন ধারাকে জড়বিজ্ঞান বংশানঢক্রম বলে জানে। “কন্তু 
স্থিরসত্বরবূপে। ৷ মনোময়-পঢুর্য এই জাঁবচেতনার বিভা, অতএব তাতেই 
কেন্দ্রীভূত হয়েছে ব্যাক্তিজীবন ও সম্‌হজাবনের স্থির প্রত্যয়। প্রাণের 
এ-্দটি বিভাবের সংগম ও সোঁষম্যের আধার সে-ই। 

ব্যক্তি ও সমূহের মাঝে এই-যে ন্‌তন সম্বন্ধ, তার বাঁ্ষয নিহিত রয়েছে 
আসশ্গে_যার মুল সুর প্রেম এবং প্রেমের পূর্ণচ্ছটায় উদয়ন যার তাংপর্য। 
অতএব প্রেমময় আসগ্গই হল প্রাণপরিণামের তৃতীয় পর্বের নিয়ামক শক্তি। 
প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে যেমন আত্মচেতনাকে জিইয়ে রাখা চাই, তেমনি জাগ্রত- 
চিত্ত নিয়েই চাই আত্মবানময়ের বা নিজেকে 'বালয়ে কি মিলিয়ে দেবার 
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আকৰত ও নিয়তিকে মেনে নেওয়া। এ-দযয়ের একাটকে বাদ দিয়ে জাঁবনে 
আর যা ফুটুক, প্রেস ফোটে না। পরিপ্ণ আত্মোৎসর্গ এমন“ক বাঞ্ছিতের 
মধ্যে পরিপূর্ণ আত্মবিলোপের একটা স্বপ্নকে বহন করা মনোময়-পনরনষের 
পক্ষে. স্বাভাবক-সেদিকে তার ঝোঁকও আছে।  কিল্তু সে-উৎসর্গ'সাধনার 
তাৎপর্য হল প্রাণের এই তৃতীয় ভুমিকেও ছাঁড়য়ে যাবার প্রেতিতে ৷...বচ্তুত 
তৃতীয় ভূমির সাধনায় আমরা.ক্রমে ছাড়িয়ে উঠি_পরস্পরকে গ্রাস করে নিজে 
বাঁচবার উন্মত্ত প্রয়াসকে এবং সে-প্রয়াস দ্বারা যোগ্যতমের টিকে থাকবার মুঢ় 
ব্যবস্থাকে ৷ কেননা এ-ভূমিতে টিকে থাকবার প্রয়াস সার্থক হয় পরস্পরের 
সহযোগিতায় । প্রত্যেক ব্যাক্ত আত্মসম্পূ্্তির সুযোগ পায় রেষারোষতে নয় 
_মেশামোঁশতে, আত্মাবানময়ে, নিজেকে অপরের সঙ্গো খাপ খাইয়ে । সমদ্তটা 
জাঁবনই আত্মপ্রাতষ্ঠার একটা সাধনা-এমন-ককি অহংএর পঢচ্ট ও উদ্বতনি 
তার অপারহার্য অঞ্গও বটে। তবুও শুধু একার অহংটকে য়ে সে-সাধনার 
{সন্ধি সম্ভব হয় না। কেননা প্রাণপারণামের এই তৃতীয় পর্বে ব্যাক্তর 
প্রয়োজন বিশ্বকে_একাট অহং এখানে খোঁজে আরেকাঁট অহংকে। অপরকে 
নিজের মধ্যে টেনে আনবার এবং নিজেকে অপরের মধ্যে বলয়ে দেবার 
আকাঙ্ক্ষাও এই ভূঁমতে স্বাভাবিক। ব্যাক্ত এবং সমূহের মধ্যে টিকে থাকবার 
যোগ্যতা এখানে সবচাইতে বেশা তাদেরই-যারা আনন্দ ও ভালবাসার 
{বধানকে জয় করতে পেরেছে জগতে, পরস্পরের আন;ক্‌ল্য দয়া মায়া মৈলী 
ও একতাই যাদের জাঁবনের আদর্শ, অন্যোন্য-আত্মদানের ভিতর দিয়েই যারা 
ম্‌ত্যুপ্জয় হবার পথ খুজে পেয়েছে। তারা জানে ব্যাক্তর আপ্যায়নে ব্যাক্তির 
ও সম্‌হের প্রষ্ট!যেমন, তেমান সমুহের আপ্যায়নেও ব্যাক্ত ও সম্‌হের পাষ্ট 
এই হল প্রকৃতির বিধান। 

প্রাণপ্রকীতর এই শিবময় পরিণামে মনঃপ্রকৃতিরই* উপচায়মান প্রভাব 
সচিত হয়। বোঝা যায়, অন্নময় আধারের ’পরে মনোময়-পুরনষের অন:শাসন 
ক্রমেই ‘বিজয়ী হচ্ছে। প্রাণের চেয়ে মন স.ক্ষর্র বলে নিজের আহার সম্ভোগ 
ও পঢষ্টর জন্যে অপরকে তার গ্রাস করতে হয় না। বরং যতই দেয়, ততই সে 
পায়, তার পড়ণ্টও ততই অব্যাহত হয়। পরের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে মিলিয়ে 
নদয়ে পরকেও সে নিজের রসে জাঁর্ণ করে। এমান করে ক্রমেই তার অধিকার 
প্রসারিত হয়। অন্নময় প্রাণ অতিদানে যেমন নিজেকে ফতুর করে, তেমন 


» এখানে. যে-মনের কথা বলছ, হযদয়ের ভিতর দিয়ে তার- প্রভাব সোজাসজে পড়ে 
প্রাণপণরুযের ’পরে। শুন্ধ প্রেসতত্ব নয়, কিন্তু তার যে-আভাসট;কু ফ:টেছে জগতে, কল্তুত 
তা প্রাণেরই ধর্ম_মনের নয়। ধকন্তু তারও প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব সম্ভব হয়, যখন মন তাকে 
টেনে নেয় আপন জেয্তলেঁকে। অন্নময় ও প্রাণময় আধারে যে-ভালবাসা দেখা দেয়, তা 


বঢুভুক্ষারই একটা চণ্ডল রূপ মান্র। 


প্রাণের উদয়ন ২১১ 


আঁত-আাহারেও নিজের মরণ ডেকে আনে। মনের মধ্যেও এই ন্যননতা থাকে, 
যতক্ষণ সে জড়ের বিধান মেনে চলে। কিন্তু গ্বারাজ্যের আঁধকার যতই 
নিরঙ্কুশ হয়, ততই এ-বন্ধন তার খসে পড়ে। তখন জড়ের সঙ্কোচ কাটিয়ে 
উঠে তার দেওয়া এবং নেওয়া এক হয়ে যায়। এই তার উদয়নের স্বাভাবিক 
ছন্দ, কেননা ভেদে-অভেদের যে চিণ্ময় বিধানে সাচ্চদানন্দের দিব্য প্রকাশ এই 
বিশ্বর্পে, মন দ্বরূপত সেই খতম্ভরা লাঁলারই বাহন। 

পঢবেই বলেছি, প্রাণের স্বরূপাস্থাততে : অবচেতন ' সংকল্পের 
যে-মধ্যবিভূতি রয়েছে, পরিণামের মধ্যপর্বে তা-ই দেখা দেয় ব্ডভুক্ষা ও স্ফনট- 
বাসনার আকারে-যাকে বলা যায় ‘মনসো রেতঃ’ বা চেতন-মনের আদিবাঁজ। 
যখন আসশ্স্প্‌হা ও ভালবাষার উপচয়ে তৃতীয় পর্বে প্রাণের উদয়ন ঘটে, 
তখনও কিন্তু কামনার বিলোপ হয় নাহয় তার পর্ণতা ও রূপান্তর! 
আত্মদানের দ্বারা অপরকে ফরে পাওয়া {নিজের মধ্যে, এই হল ভালবাসার 
স্বভাব। কিন্তু অন্নময় প্রাণ দিতে চায় না, সে শুধু চায় নিতে। অবশ্য 
বাধ্য হয়ে 1কছু-না-কিছন তাকে দিতে হয়-কেননা যে-প্রাণ দেবার দায় এড়িয়ে 
শুধু নিতে চায়, তাকে বন্ধ্যা হয়ে শডাকয়ে মরতে হয়। ইহলোকে ক 
লোকান্তরে এমন কৃপণ প্রাণের অস্তিত্ব কখনও সম্ভব নয়। তাই জড়ভূমিতেও 
প্রাণকে কিছু ছাড়তে হয়-কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়। সেখানে সে অবশ হয়ে বিশ্ব- 
প্রকবতর অবচেতন আক্ডরতকে মেনে চলে--ত্যাগের সচেতন সাধনায় তার সায় 
থাকে না। এমন-ক ভালবাসা জাগলেও, প্রথমত তার আত্মদানের রতি হয় 
অনেকটা পরমাণঢুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকডাতর যন্ত্রলীলার মত। প্রেমও প্রথম 
বুভুক্ষার ধারা ধরে। তখন নিজেকে দেবার চাইতে পরের কাছে আদায় 
করাতেই তার  তৃপ্ত_আত্মদান ও আত্মসমপণকে সে জানে শঢধু বাঞ্ছিত বস্তুকে 
পাবার একটা অত্যাবশ্যক সাধন বলে। 'কন্তু একে তো প্রেমের স্বরুপপ্রকৃতি 
বলতে পার না। প্রেমের স্বরূপ ফোটে সমঞ্জসা রাঁততে, যেখানে দেবার 
আনন্দ পাবার আনন্দের সমান-বরং তাকে ছা'ড়য়ে যাবার দিকেই তার ঝোঁক। 
কিন্তু ছাড়িয়ে যাওয়াকে বাল সমর্থা রতির দিব্যোল্মাদ, যার প্রেরণায় আত্মহারা 
হয়ে প্রেম ডুবে যেতে চায় পরমসাম্যের অন্তদশায়। তখন যে ছল অনাত্মা, 
সে-ই হয় তার পরমাত্মা-তার অন্তরাত্মার চেয়েও মহত্তর ও প্রিয়তর। কিন্তু 
উন্মন' প্রেম যা-ই হ’ক, প্রেমের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্্র হল অপরকে পেয়ে 
অপরের মধ্যে পরাপঢ্রর নিজেকে পাওয়া । তখন অপরের এন্বর্য বাড়িয়েই 
প্রেমের আপন এশ্বর্য বাড়ে, ভোগ করতে গয়ে ভুক্ত হতে হয় তাকে-কেননা 
পরের আবেশ ছাড়া নিজেকে যে কখনও পর্ণ করে পাওয়া যায় না। 

এমানি করে প্রাণপারণামের প্রথম পর্বে ফোটে_পরমাণন্জগতের অসাড় 
অশাক্তিহেতু আত্মপ্রাতিষ্ঠার একটা অভাব। জড়ব্যাক্ত সেখানে সম্পর্ণ অনাত্মার 


২১২ দিব্য-জাঁবন 


কবলে। দ্বিতীয় পর্বে ফোটে একটা ন্যুনতার চেতনা, আত্মপ্রাতচ্ঠার একটা 
আকুতি; প্রাণ চায় আত্মা এবং অনাত্মা দযয়েরই বশাঁকার। এরই মধ্যে 
তৃতীয় পর্বের উলন্মেষে প্রকৃতির রুপান্তরে দেখা দেয় এমন-একটা পূর্ণতা 
ও সোষম্য, যা বিরোধাভাসের ভিতর দিয়েই পঢুনঃপ্রতেষ্ঠিত করে প্রকবাতকে। 
ক্রমে আসঙ্গ ও ভালবাসার সাধনায় অনাত্মাই দেখা দেয় ‘মহান্‌ আত্মা’ হয়ে। 
তখন তার অন; শাসন ও প্রয়োজনের কাছে সচেতনভাবে আত্মসমর্পণ করবার 
কোনও বাধা থাকে না এবং তার ফলে সমুহজাবনের ব্যাক্তজীবনকে আত্মসাং 
করবার উপচায়মান আকু্তিও তৃপ্ত হয়। আবার সেইসঙ্গে ব্যাক্তির মধ্যে 
দেখা দেয় অপরের জাঁবনকে জারত করবার এবং তার দেওয়া বিত্তকে আত্মসাৎ 
করবার প্রবেগ, যার ফলে ব্যাক্তিজীবনের সমুহজাবনকে সম্ভোগ করবার 
{বপরাঁত আকনতও তৃপ্ত হয়। জাব আর জগতের এই যে অন্যোন্যসম্ভাবনের 
সম্বন্ধ, তার সম্যক্‌ অথবা স্যানশ্চিত স্ফুার্ত' সম্ভব হতে পারে একমান্র 
ব্যক্তিতে-ব্যাক্ততে এবং সমুহে-সমূহে অনুর্‌প সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠায়। এক 
দুশ্চর তপস্যা চলছে মানুষের জাঁবনে। একাঁদকে তার মধ্যে আছে আত্ম- 
প্রাতচ্ঠা ও স্বাতন্ব্রযের স্পৃহা, তা-ই দিয়ে সে পায় নিজেকে; আরেকাঁদকে 
আছে আসঙ্গ প্রেম ভ্রাতৃভাব ও মৈত্রীর দা, যা মেনে তার নিজেকে দিতে হয়। 
এ-দদয়ের মাঝে তাকে সামঞ্জস্য ঘটাতে হয় যেমন, তেমনি দুটি বিরুদ্ধ আক্নাঁতর 
সমন্বয়ে সাম্য ন্যায় ও সোষম্যের এক কল্পজগৎ সৃষ্টি করবার সাধনাতে তার 
সকল শাঁক্ত নিয়োজিত করতেও হয়। তার এই প্রয়াসের মনলে আছে 'বশ্ব- 
প্রকীতর এক নিগঢ় সমস্যাসমাধানের অনাতিবর্তনীয় প্রোত। সে-সমস্যা 
প্রাণের সমস্যা : জড়ের আধারে উন্মিষিত প্রাণের মর্মমুলে' যে দ্বন্দেবর সংঘাত 
নিহিত আছে, তার মধ্যে {মিলনের সত্রাট' আবচ্কার -করাই তার সমাধান। 
সে-সমাধানের সাধনা করছে মন-প্রাণের উত্তরসাধকরুপে ৷ কেননা, সে-ই শংধব 
জানে মহাপ্রকীতর ঈপ্সিত সোঁষম্যের পথের খবর, যদিও একমান্র উন্মনা- 
ভাঁমতেই সে-সোঁষম্যের চরম সিদ্ধি ঘটতে পারে। 

কারণ, যে-তথ্যকে ভিত্তি করে আমাদের এই এষণা, সে যাঁদ সত্য হয়, 
তাহলে পথের শেষে সিদ্ধির উপান্তে তখনই মন পেণঁছতে পারবে যখন 
অমনাীভাবের মহারহস্যে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলবে। এই উন্মনীই তো 
মনের দ্বরূপসত্য_মন তার অবরাবভুতি ও সাধন মাত্র। একে আশ্রয় করে 
অখণ্ড অরুপের যেমন খণ্ডরুূপে অবতরণ হয়, তেমন একে ধরেই আবার 
সে উঠে যায় র্‌প ও খণ্ডতার ব্যহকে ভেদ করে আপন স্বরূপে । এতএব 
শুধ মনের ও হৃদয়ের প্রসারণে, শুধু আসঙ্গ আত্মাবানময় ও প্রেমের বাঁহরঞ্গ 
সাধনায় কখনও জাবনসমস্যার পূর্ণ সমাধান হবে না। তার জন্য চাই' এক 
লোকোত্তর তুরায় ভূমিতে প্রাণের উদয়ন, যেখানে বহুুর শাশ্বত একত্ব উপলব্ধ 


প্রাণের উদয়ন ২১৩ 


হয় চিন্ময় তাদাত্মযবোধের নিবিড়তায়। সেখানে জাগ্রতজ'বনের সকল প্রবৃত্তির 
আপ্যায়ন দেহের খণ্ডতাবোধে নয়, প্রাণবৃত্তির উদ্ধত বাসনা ও কডভুক্ষায় নয়, 
মনঃকল্পিত সমাহার ও সোঁষম্যের অপূর্ণ সাধনায় নয়_এমন-্ক এসবার 
সমবায়েও নয়। চিৎস্বরূপের অখণ্ড তাদাত্যবোধ ও নিরগকুশ দ্বাতন্ন্যেই 
সেখানে প্রাণের অতিমুক্তি ও জাঁবনের প্রতিষ্ঠা । 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
প্রাণের সঙ্কট 


তদ্মাং সর্বয়ষম্যচ্যতে । 
ন তৈত্তিরাীঁয়োপনিষং ২৩ 
এই জন্যই তাকে বলা হয় সর্বায়নঃ বা বিশ্বপ্রাণ। 
_তৈত্তরায় উপনিষদ (২৩ ) 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হ্‌দ্দেশে হজ দ্তিষ্ঠাত। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রারুঢ়ানি মায়য়া ৷ 
গাঁতা ১৮৬১ 


ভুতকে ভ্রামিত ক'রে তাঁর মায়ায়। 


_গাঁতা (১৮৬১ ) 
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ,..সোহশ্ননুতে সর্বান্‌ কামান: সহ 
ব্ৰক্মণা বিপশ্চিতা। তৈত্তিরাঁয়োপনিষং ২।১ 


সত্য জ্ঞান ও অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানে যে, বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের 
সম্গেই ভোগ করে সে কামনার সকল 'বিত্ত। 
_তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২১) 


বিশ্বলাঁলার একটা বাশচ্ট পর্বে চিৎ-শাক্তির বিশেষ বিচ্ছুরণকেই আমরা 
প্রাণ বলে জানি। স্বরূপত সে-শক্তি অনন্ত ার্বশেষ অব্যাহত-অখণ্ড- 
স্বভাবের নিত্যতৃপ্তিতে তার অবিচল প্রতিষ্ঠা; অর্থাৎ সে-শক্তি সচ্চিদানন্দেরই 
চিৎ-তপঃ। অনন্ত সন্মাত্ের নিরঞ্জন স্বভাব ও অখন্ড শক্তির নিরগকুশ 
আত্মপ্রতিষ্ঠা হতে আপাত-বিবিক্ত হয়ে যখন এই বিশ্বল'লা দেখা দিল, তখন 
তার ম্‌লস্‌ত্র হল অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের বিভাজনবৃত্তি। এক অখণ্ড শক্তির এই 
খণ্ডলাীলা হতে জগৎ জডড়ে দেখা দেয় দ্বন্দ ও বিরোধের 'বিভ্রম_মনে হয় 
বঙ্গের সচ্চিদানন্দ স্বভাব বুঝে এখানে নিরাকৃত। মন এই আপাত- 
নিরাকবতিকে চিরন্তন তত্ত্ব বলে মেনে নেয়। অথচ বিশ্বচেতনার যে-দিব্যদতে 
গ্রোপন রয়েছে মনের আড়ালে, সে কিন্তু তাকে জানে এক বহুবিচিত্র পরমার্থ- 
তত্ত্বের বিকৃত প্রাতভাস বলে। তাইতো এ-জগতে দেখ শঢধু নানা বিরুদ্ধ 
সত্যের সংঘাত সবাই তারা সার্থকতার পথ খ:জছে এবং সে-অধিকারও তাদের 
আছে বলেই বিচিত্ৰ সমস্যা ও বিপল রহস্য পডঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে দিকে- 
দিকে সমস্যার সমাধান না করেও উপায় নাই, কেননা এই উত্তাল অনৃতের 
পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে এক অখণ্ড সত্যের যে-খতস্ষমা, তাকে আবিষ্কার করতে 
পারলেই এ-জগতে সেই সত্যের স্বচ্ছন্দ ও নিমুক্ত প্রকাশ ঘটবে। 


প্রাণের স্কট ২১৫ 


মন সমস্যার সমাধান' খনজেও পাবে। কিন্তু তাহলেও এ তো মনের একলার 
কাজ নয়। মনের সমাধানকে রুপ দিতে হবে জাঁবনে। চেতনায় যা ফুটবে, 
তাকে রূপ দিতে হবে কর্মেও। চেতনার শক্তিরূপ এই জণ্গম জগৎ গড়েছে 
সৃষ্টি করেছে এর যত সমস্যা৷ অতএব সে-শক্তিই এসব সমস্যার সমাধান 
করবে, জঙ্গম জগংকে উত্তীর্ণ করবে অপরাজিতা সিদ্ধির সেই শাশ্বত-লোকে 
_যেখানে তার নিগডঢ় তাংপর্য সার্থক হবে, মূর্ত হবে তার উন্মিষং-সত্যের 
কল্পনা । মনের সমাধান তাই প্রাণের সমাধানে সার্থক হওয়া চাই। ' বিশ্বে 
পর-পর প্রাণের তিনটি র্‌প ফুটেছে। প্রথমত তার অন্নময় রূপ : সেখানে 
চলছে এক মগ্নচৈতন্যের লাঁলা-_আত্মপ্রকাশের বাহ্রঙগ প্রবৃত্তিতে নিজেকে 
যে হারিয়ে ফেলেছে, আত্মশক্তির বিলাসে যার {নিজস্ব পাঁরচয় 
লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই সেখানে দেখি শুধ প্রবৃত্তির স্পন্দন, শডধয 
শাক্তর র্‌পায়ণ_কিন্তু অন্ত্গ-ঢ় চৈতন্যের সন্ধান পাই না।। তার পরে 
দেখা দিল প্রাণের প্রাণময় রুপ : চেতনার আধখানি ফুটেছে সেখানে 
আবরণের আড়াল থেকে--প্রকাশ পেয়েছে প্রাণের বায, আধারের পুষ্টি প্রবৃত্তি 
ও অবক্ষয়ের লালায়। আদিম কারাবন্ধন হতে অর্ধমবক্ত চেতনা অবরদ্ধ 
বেরি দাক দয সেখানে-ধরেছে প্রাণবাসনার দদু্বার আকুতির 

প, তৃপ্তি অথবা বিদ্বেষের অভিঘাতে সে দডলছে। কিন্তু কোথায় তার 
bette 2 সে কি জানে তার আত্মসত্তার স্বরূপ, তার পাঁরবেশের 
রহস্য? অসাড় শুন্যতা হতে ধাঁরে-ধাীরে জাগে তার মধ্যে আলোর অস্পষ্ট 
আচ্ছন্ন আভাস...তারপর দেখা দেয় তৃতীয় ভূমিতে প্রাণের মনোময় রূপ: এবার 
চেতনা উন্মিষিত আধারের মধ্যে। জাঁবনসত্যের অনড়্ভবকে সে র্‌পান্তারত 
করে মনোময় বোধের আকারে, বাইরের অভিঘাতে জেগে ওঠে অপরোক্ষ দর্শন 
ও ভাবের সাড়া। চেতনার এই নবাঁন অভ্যুদয় ভাবকে জাঁবনের সত্য করে 
তোলে, অন্তরে আনে একটা যদগান্তর এবং তার অন;ুকুলে বাইরের জ'বনকেও 
গড়তে চায় নতুন ভঙ্গিতে । এমনি করে মনের ভুঁমিতে এসে চেতনা তার 
শক্তির সম্মুঢ় প্রবৃত্তি ও রপায়ণের কারাবন্ধন হতে মুক্তি পায়। কিন্তু 
তব সে-মঢক্তি তাকে প্রবৃত্তি ও রুপায়ণের *পরে অকুণ্ঠ প্রশাসনের আঁধকার 
দেয় নাঁকেননা এখনও শুধু ব্যচ্টিবিগ্রহে চেতনার প্রকাশ বলে তার মধ্যে 
তার সমগ্র প্রবৃত্তির একদেশ মাত্র ফুটেছে। 

মানবজ'বনের যত সমস্যা ও গ্রন্থি জাটল হয়ে উঠেছে এইখানে স্বরূপত 
মানঢুষ মনোময় পরুষ, মনশ্চেতনার সে শাক্তাবগ্রহ। 'বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বশাক্তর 
অংগাঁভূত হয়েও ঞ্চবেল আভাসে সে তাদের অনুভব পায়। তার 'বিশ্বব্যাপ্ত 
প্রসারকে সে প্রত্যক্ষ জানে না, এমন-কি নিজেরও সমগ্র পারচয় তার অগ্নোচর। 
তাই জগতের প্রাণশক্তির পরে, এমন-কি নিজের জাঁবনের ’পরেও তার স্বচ্ছন্দ 


২১৬ দিব্য-জাঁবন 


ঈশনার অধিকার নাই-সর্বজয়া কল্পনার বাস্তব সিন্ধি কুণ্ঠিত ও পরাভূত 
তার আধারে। জড়কে সে জানতে চায় জড়ময় পরিবেশকে আপন বশে আনবে 
বলে। তেমানি প্রাণকে জেনে সে চায় জাঁবনকে নিয়ন্্রিত করবার স্বাতন্ব্য। 
পশুর মত তার মন আত্মচেতনার একটা ঝলক শুধু নয়-জ্ঞানের নিত্য উপচয়ে 
লেলিহান শিখার মত দাপ্ত হয়ে উঠছে তা 'দিনে-দিনে। তাই তাকে ঘিরে 
মনশ্চেতনার যে বিপুল রহস্য প্রাতনিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে, তাকে আপন বশে 
আনবার জন্যে সে মনের তত্‌ জানতে চায়। এমনি করে নিজেকে জেনে সে 
চায় স্বারাজ্যের মাহিমা, জগৎকে জেনে চায় বৈরাজ্যের অধিকার । তার সত্তায় 
নিত্যানিবিষ্ট সন্মান্রের এই তো প্রোত, তার চিৎস্বরূপের এই তো প্রয়োজন। 
তার জাবন জুড়ে মহাশক্তির যে-উল্লাস, এই মহাসিদ্ধির দিকেই তো তার 
একাগ্র সংবেগ। এমনি করে তারই অভাপ্সায় সাচ্চদানন্দের গোপন আকুতি 
রুপ ধরেছে। নিজেকে প্রকাশ করেও গোপন রেখে এ-জগতে তাঁর যে-লুকা- 
চার চলছে, তাঁর জাঁবলালাতেই তার সার্থক পারচয়। জ্ঞান ও 'সাদ্ধর 
এই অনির্বাণ অভাগ্সা কেমন করে সার্থক হবে, সে-সমস্যার সমাধানই মাননষের 
জাবনব্রত। কেননা, তার সত্তার মর্মে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এরই সংবেগ, এই 
তার ‘হৃ্‌দি-সন্নিবিচ্ট’ অন্তর্যামীর অলগ্ঘ্য নির্দেশ। যতাঁদন না মান্য এ- 
সমস্যার সমাধান খুজে পাবে, যতাঁদন না ওই দন বার প্রেতি সার্থক হবে, তার 
এষণা ও সাধনারও ততাদন বিরাম হবে না। হয় নিজেকে 'বিরাটরুপে সার্থক 
করে তার অন্তর্যামাঁর চিরন্তন পিপাসা মেটাতে হবে, অথবা নরের আধারেই 
ঘটাতে হবে এমন নরোত্তমের আবির্ভাব_যার পক্ষে এ-পিপাসার পারতর্পণ 
সনসাধ্য হবে। অর্থাৎ হয় মাননষকে নিজেই দেবমানব হতে হবে, অথবা 
অঁতমানবকে এর জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে। 

বিশ্বের নাতি ও নিয়তির মধ্যে আমাদের এ-কল্পনার সমর্থন আছে। 
কারণ, মানুষের মনশ্চেতনাতেই যে চিৎশাক্ত জড়ের অন্ধকবল হতে ছাড়া 
পেয়ে প্রমদুক্ত মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে, তা নয়। চিংপ্রকাশের বিপুল 
অভিযানে এ একটা মধ্যপর্ব মাত্র। আজ মান্য যেখানে দাঁড়িয়ে, সেইখানে 
এসেই প্রকার পরিণাম থেমে যেতে পারে না। তার সিস্‌ক্ষার সংবেগ হয় 
মানুষের মধ্যেই ফুটিয়ে তুলবে এর উত্তরপর্ব, নয়তো তাকে ছাড়িয়ে চলবে 
তার অভিযান_যাঁদ এগয়ে যাবার সামর্থ্য মানুষের না-ই থাকে। আজ 
জাঁবনে যে-মনোললা সত্য হয়ে ফুটতে চাইছে, তার অ্ভযানও তো শেষ হবে 
না-যতাঁদন জাবনসতোের পরর্ণমহিমায় এই আধারে সে জবলে না উঠছে। 
একে-একে সে তার যত আবরণ খাঁসয়ে ফেলবে, পর্ণায়ত হয়ে জাগবে উদ্ভাস্বর 
চেতনার জ্যোতর্মাহমায় ও সার্থক বাঁ্যের অকুণ্ঠ উল্লাসে-এই তার নিয়তি । 
বিশ্বম্‌ল সন্মানের এই তো প্রকাশ-রাঁতি। তার স্ফুরণ বাঁ্যে, তার স্ফুরণ 
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জ্যোতিতে-কেননা শাক্ত ও চৈতন্যই যে সত্তার স্বরূপ । এ-দ টি বিভাব 
সম্গত হয় তৃতীয় আরেকটি ভাবে, যাকে জান স্ব়ম্ভূসত্তার নিত্যতপ্ত 
আনন্দ বলে। এমনি করে শাক্ত চৈতন্য ও আনন্দের তাদাত্ম্যসঙ্গমেই সত্তার 
পারপ্ণ সার্থকতা। এই নত্যসিদ্ধ ভাবোল্লাসে পেণঁছনো আমাদেরও 
নিয়তি । কিন্তু পরিণামের ধারাবাহিকতায় মানুষের জাঁবন ফুটছে 
পর্বে-পর্বে। তাই সিদ্ধির চরমে পেণঁছতে হলে আত্মার এষণাকে তার সাধনা 
করতে হবে-_আবিভণবের পরমলগ্নে তার মধ্যে যে-আত্মা গুহাহিত হয়ে 
ছিলেন বাঁজরুপে। সেই আত্ম-আবিভ্কার দ্বারা মান্য দলে-দলে ফুটিয়ে 
তুলবে জাঁবনযোনি চিংশক্তির অন্তগুঢ় যত বায তার আধারে নিহিত ছল। 
সাচ্চদানন্দই মানুষের মধ্যে গুহাহিত এই চিদ্‌বাঁর্য'। ব্যাক্তজীবন ও '{বশ্ব- 
জাঁবনের বিশিষ্ট এক সামরস্যের ভিতর দিয়ে “নিজেকে তান 'মানব-আধারে 
ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন। তাঁর সেই নিগ্চঢ় প্রোতকে অনুসরণ করে মান্য 
একদিন চেতনা বাঁর্য ও আনন্দের সার্বভৌম অখণ্ড অননভবে“প্রকাশ- করবে 
অনির্বাচ্য অন্যৃত্তরকে-বিশ্ব জুড়ে নিজেকে যান ছড়িয়ে দিয়েছেন রূপের 
মেলায় 

চৈতন্যই প্রাণের উপাদান। অতএব প্রাণের প্রকাশ সর্বত্র চৈতন্যের 
মোঁলবিভাবকে অনুসরণ করে--কেননা সত্তার সকল ভূঁমিতেই চৈতন্য যেমন, 
শক্তির স্ফুরণ হয় তারই: অনুরূপ । যেমন সচ্চিদানন্দে : চৈতন্য সেখানে 
অখণ্ড অনন্ত ‘ক্রিয়াতীত র্‌পাতীত অথচ আত্মবিচ্ছরণের ভর্তা ভোক্তা ও 
অন্তৰ্যামী মহেশ্বর। তেমনি শাক্তরও সেখানে অন্তহ'ন দ্বাঁধকার অখণ্ড 
বিভূতি অন্যৃত্তর বাঁ্য ও আত্মসংবিং। আবার জড়প্রকততে চৈতন্য গঢ় 
আত্মবি্ম্ত-যেন আপন শাঁক্তর অন্ধ প্রমত্ত আবেগে ভেসে চলেছে (অথচ 
চৈতন্যই সেখানে কচ্তুত শক্তিবাহিনীর সারথি, কেননা দযয়ের মাঝে এই 
সম্বন্ধই শাশ্বত) তেমনি জড়ের মধ্যে শক্তিও অসাড় অঁচাতর একটা উন্মত্ত 
বপ্নল তাণ্ডব_সে জানে না তার মধ্যে বক আছে। আকাস্মিকতার দুর্নিবার 
তাড়নায় যদ-চ্ছার অনুকুল প্রশাসনে যন্দ্রবং তার সিদ্ধি-যাদিও প্রাত পদক্ষেপে 
নির্ভুলভাবে সে তার অন্তগুঢ় খত ও সত্যের শাসন মেনে চলেছে, যার মূলে 
আছে তার অন্তর্যামী শাশ্বত চিণ্ময় পুরুষের কবিক্রতু। আবার দোখ 
মনে : চৈতন্য সেখানে দ্বন্দৰাবধুর, আধারে-আধারে সৎ্কার্ণ, আত্মরত, অপর 
আধার সম্বন্ধে অজ্ঞান ও নিঃসম্পর্ক-জানে শ্ঢধু বস্তু ও শাক্তর আপাত- 
খণ্ডতা ও সংঘাত, জানে না তাদের স্বরনূপগত এক্য ও সোষম্য। তেমান 
শাক্তও তার মধ্যে ফুটেছে আমাদেরই অভ্যস্ত ও পাঁরচিত জাঁবনলালায়। 
সেখানে প্রাণের ভূমিতে দেখা দিয়েছে ব্যাক্ততে-ব্যক্তিতে মুঢ় সংঘর্ষ, অপরের 
সম্পর্ককে অস্বাঁকার করে আত্মসম্পূ্তিরি অন্ধ আবেগ, বিচিত্র খণ্ডিত বিরুদ্ধ 
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শাক্তর কৃচ্ছ; সমাবেশ ও অন্যোন্যসংগ্রাম। তেমনি মনোভূঁমিতে আছে শুধ 
খণ্ডিত বিরুদ্ধ ও বিভিন্নমুখী ভাবনার মিশ্রণ সংঘাত সংগ্রাম ও আনাশ্চিত 
সমাহার_তার মধ্যে অন্যোন্যসম্বন্ধের বিজ্ঞান ক স্বীকৃতি নাই। তারা 
জানে না, এক অন্তগুঢ় অদ্বৈতভাবনার 'বাচত্র বিভাঁত তারা, অতএব সেই 
এক্যের অনন্ভবে আছে তাদের সকল দ্বন্দ্বের পরম সমন্বয়। কিন্তু চৈতন্য 
যেখানে বহডত্ব এবং একত্ব দুটি ভাবনার আধার, বহনত্বের ভাবনা যেখানে 
একত্বের প্রশাসনে বিধৃত, বিশ্বের সত্য খত ও ব্রতের সঙ্গে ব্যক্তির সত্য 
খত ও ব্রত যে-চৈতন্যে 'সামরস্যের অপরোক্ষ অন্ভবে একছন্দে গাঁথা, এক 
জানছেন বহুকে আত্মস্বরূপ বলে এবং বহু জানছে এককে নিজেদের স্বরূপ 
বলে-এই যেখানে চেতনার অখণ্ড প্রকঁত, শক্তিও সেখানে তার অনুরূপ 
হয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলবে বশ্বপ্রাণের ছন্দোললায়_যার মধ্যে একের 
প্রশাসনকে সচেতনভাবে মেনে নিয়েই বহর বৈচিত্যকে সে প্রতি ব্যাক্তির স্বভাব 
ও স্বধর্মের পারশালনে রুপ দেবে। সেই শাক্তর আবেশে উল্মোষিত মহা- 
জাঁবনে প্রত্যেক ব্যাক্তর নিষ্কাম আত্মরাত যোগযডুক্ত হবে 'বশ্বাত্মভাবনার 
সঙ্গে। অর্থাৎ বহু জাঁবে একই চিন্ময় পুরুষের অনভব, বহু মনে একই 
চেতনার বিচ্ছুরণ, বহু জাবনে একই শাক্তির উল্লাস, বহু হৃদয়ে ও আধারে 
একই আনন্দের মৃছ'ন-এই অপরোক্ষ উপলাব্ধতে ব্যাক্তর চেতনা প্রদাপ্ত হবে। 

চৎশাক্তর এই চারাট বিভাবের মধ্যে প্রথমটি হল সচ্চিদানন্দের স্বরুপ। 
চৈতন্য ও শাক্তর মধ্যে সামরস্যের স্ফুার্ত হচ্ছে তাকেই আশ্রয় করে। সচ্চিদা- 
নন্দের মধ্যে চৈতন্য ও শক্তি অবিনাভূত, তদাত্মক। কেননা শাক্ত সেখানে 
সত্তার চিন্ময় স্ফুরণ, অথচ সে-স্ফুরণে চিৎস্বরুপের প্রচ্য্ৃত ঘটছে না। 
তেমান চৈতন্যও সেখানে সত্তারই জ্যোতির্ময়ী শক্তিনিত্য প্রাপ্ত যার আত্র- 
সংবিৎ ও স্বরপানন্দের অনুভব, নিত্য অকুণ্ঠিত যার এই অনযত্তর জ্যোঁত 
ও স্বপ্রাতষ্ঠার বাঁর্য। “দ্বিতীয় বিভাবাট হল জড়প্রকতির রুপ । এমনিতর 
আত্মপ্রাতষেধ দ্বারাই সচ্চিদানন্দ জড়াবশ্বে আপনাকে বিভাবিত করেছেন। 
আপাতদ্‌ষ্টতে এখানে শাঁক্ত আর চৈতন্যের প্রর্ণ বিচ্ছেদ, অথচ অচাঁতর 
প্রমাদহান প্রশাসনের “বিশ্বব্যাপী ইন্দ্রজাল আমাদের ব্যদ্ধিকে মদদ্ধ করে। 
তাই আধ্নানক জড়বিজ্ঞান একেই 'বশ্বদেবতার তত্ত্বরূপ ভেবেছে-যাদও এ 
তাঁর একটা মদুখোস শদুধন। তৃতীয় বিভাবাট ফুটেছে বিশ্ব-সতের প্রাণ ও 
মনের লালায়। জড়ত্বের সযপ্তেঘোর কাটিয়ে তারা ধাঁরে-ধাঁরে জাগছে আচ্ছন্ন 
দঠষ্ট নিয়ে৷ জড়তার কাছে নিজেকে সপে নিয়ে আত্মাবিলোপ ঘটানো যেমন 
তাদের পক্ষে অসম্ভব, তেমান তাঁমরাবদার উদার অভ্যুদয়ের কল্পনাও তাদের 
চেতনায় অস্পষ্ট। তাই সহস্র সমস্যায় তাদের সাধনা সণকুল। যে-জড়প্রকৃতির 
মধ্যে আঁচাতর শাসন অকুঁণ্ঠিত, তার বকে কুঁণ্ঠত শাঁক্তর দৈন্য নিয়ে জাগল 
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চেতন মানুষ একটা হতব্দুদ্ধিকর প্রহোলকার মত--তাইতে প্রাণ ও মনের 
সমস্যা হয়ে উঠল আরো ঘোরালো। তারও পরে আছে চৎশাক্তর চতুর্থ ভাব, 
যার 'স্থাত আঁতমানস ভুমিতে। জাবনের পরর্ণাসদ্ধি সেইখানে, কেননা 
সেইখানেই সকল সমস্যার সমাধান হবে-জড়ত্বের মধ্যে বিলুপ্ত চিৎশাক্তর 
আংশিক প্রতিষ্ঠায় আজ যারা প্রাণ ও মনের ভূঁমতে সণকুল হয়ে দেখা 'দিয়েছে। 
অঁতিমানসের কাছে সে-সমাধানের একাট মাত্র উপায় আছে। তার যত-কিছু 
বাঁ্ষ' জড়ের গহনে 'চিৎশাক্তর মহাবিলডপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, জথচ 
পাঁরণামের ধারাবাঁহকতায় যাদের স্ফুরণ অবশ্যসম্ভাবত ছল, চিৎশাক্তির 
পূ্ণপ্রতিষ্ঠায় এই আধারে তাদের নির্মক্ত প্রকাশ ঘটানো-_আঁতমানসের এই 
ব্রত। ওই তো সত্য মানুষের সত্য জাঁবন, যার দিকে চলেছে তার এই অসদ্ধ 
জাবনে অচাঁরতার্থ মানবতার অক্লান্ত অভিযান। আমরা যাকে আঁচাত বলে 
জানি, সে কিন্তু পুরাপড়ররই এই পথের খবর রাখে। শুধু আমাদের ব্যক্ত- 
চেতনায় আছে তার দ্বন্দ্বাবধুর অস্পষ্ট স্বপ্নলেখা-অপরোক্ষ অনুভবের 
রচিং-করণে, আদর্শের অতাকতি ঝলকে; দিব্যশ্রন্রৃতের বিদন্যংৎাবকাশে' যার 
দাঁপনগ। তার ক্ষরণ দেখি সিদ্ধ ও কাঁবর অন্তদচ্টিতে, খাঁষর তুরায় 
অনযভবে, ভাবকের দিব্যোন্মাদে, চিন্তাবাঁরের দর্শনপ্রতিভায়, মহামনাষী ও 
মহাপ্ৰ্রুষের 'দিব্যভাবনায়। ) 

প্রাণ ও মনের যে-ভূঁমতে আজ মান্য পেণঁছেছে, চৈতন্য আর শাক্ত 
অসামঞ্জস্যের দরুন নতনাটি সংকট দেখা দিয়েছে সেখানে-এ আমরা স্পষ্টই 
দেখতে পাচ্ছ । প্রথম কথা, মান্য তার স্বরপসত্তার সামান্য অংশই জানে। 
তার পারচয় শুধু দেহ-প্রাণ-মনের বাহিশ্চর ব্যাবহাঁরক সত্তার সম্গো। আবার 
তারও পঢরাপন্ররে খবর সে রাখে না। তার মধ্যে চেতনার অব্যক্ত গহনে রয়েছে 
অবচেতন ও অধিচেতন প্রাণপ্রবৃত্তির উত্তালতা, অবচেতন দৈহ্যসত্তা। আত্ম- 
সত্তার এই বিপুল পাঁরাধ তার অগোচর এবং শাসনের বাইরে! বরং তাকেই 
ওই অপ্রাক্ৃত সত্তার নিগডুঢ় প্রজ্ঞার শাসন মেনে চলতে হয়। অসাম শাঁক্তর 
মধ্যে সীমিত জ্ঞানের প্রকাশে এই সংকট দেখা দেয়। কারণ, সত্তা চৈতন্য ও 
শাক্তি যদ এক হয়, তাহলে আত্মসত্তার যতটুকু আমার আত্মসংবৎ 'দয়ে গ্রাস 
করতে পেরোঁছ ততট্‌কুর *পরেই আমাদের আঁধকার অক্ষযুগ্ণ হবে। বাকাট:কু 
শাসিত হবে তার নিজস্ব চিৎশাক্ত দ্বারা-যা আমাদের প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের 
নাগালের বাইরে। অথচ এই বাঁহরশ্গা আর অন্তরঙ্গ শক্তি স্বরন্পত এক 
অবিভাজ্য শাক্ত ব’লে তার প্রবল ও বৃহৎ অংশই স্বভাবত শাসন করবে দদর্বলে 
ও ক্ষুদ্র অংশকে । তাই জৰাগ্রৎ চেতনাতেও আমাদের অবচেতনা ও অধচেতনার 
শাসন মেনে চলতে হয়; এমন-ক আত্মশাসন ও আত্মনিয়ন্্রণের বেলাতেও 
আমরা যেন অন্তগুরঢ় আঁচাতর ক্রীড়নক মাত্র। 


২২০ দিব্য-জাঁবন 


এইজন্যই প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বলতেন, মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্র কর্তা ভাবে, 
‘কিন্তু বাস্তাবক তার কর্ম চলছে প্রকৃতির বশে-এমন-কি জ্ঞানীকেও নিজের 
প্রকীতর শাসন মেনে চলতে হয়। কিন্তু প্রকৃতি তো আমাদের অন্তৰ্যামী 


প্রাচানেরা চিন্ময় সিস্‌ক্ষার এই প্রতাপ বৃত্তিকে বলতেন রক্ধের মায়াশ'ক্তি। 
তাঁদের ভাষায় : ‘ভ্রামিত হচ্ছে সর্বভূত যন্ত্রারনঢ় হয়ে যেন তাঁরই মায়ায়, যানি 
ঈশ্বররুপে আঁধা্ঠত আছেন সর্বভূতের হ:দয়দেশে’'। অতএব একথা নিশ্চিত, 
মান্‌ষ যাঁদ মনের সামা ছাড়িয়ে আত্মসংবিতের পরমচেতনায় ঈশ্বরের সণ্গে 
এক হয়ে যায়, তবেই সে নিজের আধারের ’পরে পঢুরা দখল পায়। 'কন্তু 
অচেতনা বা' অবচেতনার ভূঁমতে থাকতে তা হয় না। এমন-ক এর জন্যে 
আধারের গহনে ডুব দিয়ে অচিতির দিকে তলিয়ে গিয়েও কোনও লাভ নাই। 
তাদাত্ম্যবোধের পর্ণ প্রতিষ্ঠা একমাত্র তখনই হয়, যখন আমরা অন্তরাবৃত্ত 
হয়ে হদয়গদহায় পাতা তাঁর আসনখানি ছুই এবং উধ্বস্রোতা হয়ে উত্তার্ণ" 
হই অঁতমানসের অতিচেতন ভূমিতে । কারণ ওই ভূমিতেই 'ব্যমায়ার 
অধিকারে আছে খতভূৎ সত্যের সেই পরমাবিজ্ঞান, অদিব্য মায়ার শাসনে যার 
খেলা চলছে এই অবচেতনার মধ্যেঁচিন্সয় আঁ্তিক্যের এষণাকে জড়ুময় 
নাস্তিক্যের ঝুকে জাগিয়ে দিয়ে বল্তুত অপরা প্রকবীত এখানে ওই পরা 
প্রকার সত্যসঙকল্প ও 'বজ্ঞানকেই মূর্ত করে তুলছে। ' বন্মের মায়াশাক্ত 
এই জগতের যত প্রাতিভাসিক সত্য সৃষ্টি করছে বটে, কিন্তু সে-শ'ক্তি বিধৃত 
রয়েছে তাঁরই খতশাক্তর প্রশাসনে। দুয়ের মনলে আছে একই খতম্ভরা প্রজ্ঞার 
দেববার্ষয, যা প্রতিভাসের মধ্যে তার অন্তর্গঢ় পরমার্থতত্বকে জানে এবং তার 
উত্তরায়ণের অভিযানকে একদিন যা সার্থক করবে ব্রহ্মসদ্ভাবের পরমনপ্রত্যয় 
‘য়ে । আজ যে-মাননয একটা অর্ধস্ফনট আভাস এখানে, একাঁদন 'দিব্যমায়ার 
জ্যোঁতর্লোকে সে খজে পাবে সত্যকার পঢুরা মানুষটিকে ৷ সেখানে সে দেখবে 
নিজেরই নরোত্তম রূপ_যা আত্মসংবতের পূর্ণ জ্যোততে প্রভাস্বর, যা পরম- 
সাম্যে' তদ্‌গত রয়েছে সেই দ্বয়ম্ভূপরুষের সঙ্গে, নিজের 'শ্বরুপাী 
আত্মপাঁরণামের নটলালার যান সর্বাবৎ সৃত্রধার। 

নিজেকে মানুষ জানে না, এই তার প্রথম সঙ্কট । তার দ্বিতীয় সংকট, 
দেহে প্রাণে এবং মনে বিশ্ব হতেও সে 'বিযুক্ত। তাই নিজের সম্পর্কে তার 
যতখানি অজ্ঞানতা, ততখানি কিংবা তারও চেয়ে বেশ অজ্ঞানতা তার অপরের 
সম্পর্কে । খানিকটা পর্যবেক্ষণ অনুমান ও সংস্কার এবং খানিকটা আবছা- 
গোছের সহানভূঁতি দিয়ে অপরের একটা মনগড়া আদল সে খাড়া করতে পারে 
কিন্তু তাকে জ্ঞান বলা চলে কি ? একমাত্র তাদাত্ম্যবোধেই জ্ঞান সম্ভব, কেননা 
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সত্তার আত্মসংগবৎই জ্ঞানের সত্য রুপ । সচেতনভাবে নিজেকে যতট;কু অনুভব 
করতে পারি, ততটুকু আমাদের স্বরুপজ্ঞানের সাীঁমা-তার বাইরে সবই আঁধার 
তেমান নিজের বাইরে তাকেই সত্য করে জানি, অনুভবে যার সঙ্গে এক হতে 
পারি-সেখানেও তাদাত্ম্মবোধের সামাই জ্ঞানের সাঁমা। জ্ঞানের সাধন যাঁদ 
পরোক্ষ এবং অপনর্ণ হয়, তাহলে তার সিদ্ধিও তা-ই হবে। সে-জ্ঞান দিয়ে 
ব্যাবহারিক জাঁবনের কতকগ্ডলে সৎকার্ণ লক্ষ্য প্রয়োজন ও সুযোগ চাঁরতার্থ 
হয়, জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার একটা অপূর্ণ এবং অনিশ্চিত সোৌষম্যের সম্বন্ধও 
স্থাপত হয়। এমন-কি অনেক আনাড়পনা ও গোঁজামিল সত্বেও মন 
এব-ব্যবস্থাকে নিখত বলে মেনেও নেয়। তবু জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার সম্বন্ধে 
পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা দেয় একমাত্র তাদাত্্মবোধের ফলেই। এইজন্য জীবনকে 
পূর্ণ সার্থক করতে হলে অপরের সং্গে চাই তাদাত্ম্যের নারন্ধ্র চেতনা-_শদ্ধ 
মমত্ববোধ দিয়ে অপরের দরদ হওয়া বা মন দিয়ে মন বোঝাই সেক্ষেত্রে যথেষ্ট 
নয়। কারণ এমান করে আমরা অপরের সদরমহলেরই খবর জানি। 'কন্তু 
সে-জ্ঞান কখনও পরর্ণায়ত হয় না বলে তার সাধনা ব্যর্থ ও 'বপর্যস্ত হয় 
উভয়ের অবচেতনা অথবা অধিচেতনা হতে উৎসারিত অজানা বিপ্লবের দ্বার 
বন্যায় । তাদাত্ম্যের অননভব সুপ্রাতিষ্ঠ হয় একমাত্র {বশ্বচেতনার মধ্যে অবগাহনে, 
যেখানে স্বভাবত আমরা সবার সঙ্গে এক হয়ে রয়োছ। কিন্তু বিশ্বাত্মভাবের 
চেতনা পণ বিকাশত হয়ে আছে অঁতমানসেরই আঁতচেতন ভূমিতে । আমাদের 
ব্যাবহাঁরক জীবনে আঁতমানসের বোশর ভাগই অবচেতন, তাই প্রাকৃত দেহ: 
প্রাণ-মনের সাধন দিয়ে তাকে আয়ত্ত করা যায় না। অপরা প্রকীতর সকল বৃত্তি 
সৎকার্ণ অহন্তার জালে জাঁড়য়ে গেছে_বাবক্ত ব্যাল্টভাবের ব্রিগনণত বন্ধনে 
সে বাঁধা । একমাত্র আঁতমানস ভূঁমতেই 'দব্যচেতনার এক্যসত্রে গাঁথা রয়েছে 
বৈচিন্যের মাণমালা। 

তততায় সঙ্কট হল, প্রকতপরিণামের পর্বে-পর্বে শাক্ত ও চেতনার 'বিচ্ছেদ। 
প্রথম 'বচ্ছেদ পারণামশাক্তির কীর্ত। জড় প্রাণ ও মন এই তিনাট পর্বের 
পরম্পরায় সে ফুটেছে-প্রত্যেক পর্বের বৃত্তি ও ধর্মকে স্বতন্ত্র রেখে। তাই 
দেখ, প্রাণের বিরোধ দেহের সঙ্গে : নিজের দদদ'ম বাসনা ও প্রবৃত্তির ত্তি- 
সাধনে জোর করে দেহকে সে নিয়োজত করতে চায়, তার পঙ্গু সামর্থোযর 
কাছে দাবি করে অজর অমর দিব্যদেহের এশ্বর্য। শ্‌ঙ্খলিত উৎপাীড়িত দেহ 
সে-জলচুম সয়ে প্রাণের অসম্ভব দাঁবর বিরদ্ধে নির্বাক বিদ্রোহে ধনমায়িত 
হতে থাকে। মনের লড়াই দেহ আর প্রাণ দদয়েরই সঙ্গে : কখনও দেহকে 
সে তাড়না করে প্রাণের পক্ষ নিয়ে, কখনও-বা প্রাণোচ্ছৰাসের সংযম দ্বারা দেহকে 
প্রাণের উত্তাল বাসনার দড়র্নববার *লাবন হতে আগলে রাখে। আবার কখনও 
প্রাণকে কবালত ক’রে তার শাক্তকে সে নিয়োজিত করতে চায় নিজের ই্ট- 
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সাধনায়-মানবজাবনে প্রাণের সহায়ে বুদ্ধি হৃদয় ও রসচেতনার বহুমুখী 
পাঁরত্পণে খোঁজে নিজের নিরণকুশ প্রবৃত্তির পরম উল্লাস । শঙ্খালত প্রাণ 
সে-জুলম না সইতে পেরে যখন-তখন 'বদ্রোহ করে বসে অজ্ঞান অবুঝ 
অত্যাচারী মনিবের বিরডদ্ধে। প্রাকৃত জাঁবনে অহরহ চলছে এই কুর্‌ক্ষেত্র, 
মন তার সার্থক সমাধান খজে পায় না। মর্ত্য দেহে ও প্রাণে অমর্তেোযর 
অভাগ্সা যাঁদ লেলিহান হয়ে ওঠে, কি করে সে তার উত্তালতা শান্ত করবে? 
যুগ-যগ ধরে শুধ আপাসরফার দীর্ঘ একটা পরম্পরা--এই তার একমাত্র 
পথ। নয়তো আর একটা পথ :: সমাধানের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে হয় 
জড়বাদীর মত মর্ত্যভাবের কাছে নাঁত স্বাঁকার করা, নয়তো অধ্যাত্মবাদণ 
বৈরাগণর মত পার্থব জাঁবনকে ধিরতে করে অন্তরের নিভৃতে আকচ্কার করা 
নিরায়াস জাবনের নন্দনকানন।...কিন্তু সমস্যার সত্যকার সমাধান হবে একমাত্র 
সেই উন্মনাতত্তের আবিভ্কারে, অমৃতত্ব যার শাশ্বত ধর্ম; এবং সেই অমৃত: 
বোধদ্বারাই ির্জত করতে হবে মর্তযভাবের সকল দৈন্য । 

কিন্তু দেহ-প্রাণ-মনের অন্যোন্যসংঘর্ষেই শুধু নয়-শাক্ত আর চেতনার 
{বচ্ছেদ ঘটেছে আরও গভারে এবং তাইতে দেখা য়েছে প্রাকৃত জীবনের এই 
পশ্গতা ৷ দেহের সশঞ্গে প্রাণ ও মনের বিরোধ তো আছেই, তাছাড়া তাদের 
নিজের মধ্যেও আত্মবিচ্ছেদের বাঁজ আছে। দেহে অধাচ্ঠত অন্নময় পুরুষে 
সহজসংস্কারের বশে চলে--দেহের নিজস্ব সামর্থ্য তার সামর্থের অনহরুপ নয়। 
তেমান আধারস্থিত প্রাণশক্তির সামর্থ্যকে ছাঁড়য়ে গেছে সংবেগপ্রধান প্রাণময় 
পঢরুষের সামর্থ্য, মনঃশাক্তর সামর্থযকে ছাঁপয়ে উঠেছে বুদ্ধি- ও আবেগ-প্রধান 
মনোময় প্রুরুষের বাঁর্ষয। কারণ, প্রত্যেক আধারে অধিচ্ঠিত অন্তঃসংজ্ঞ 
পঢ়রুষের নিজেকে পঢ়ুরাপন্নার পাবার একটা অভাপ্সা আছে। অতএব সবসময় 
{তানি বর্তমান আধারের সকীর্ণ সাঁমাকে ছাড়িয়ে যেতে চান! তাই আধারের 
অন্তার্নাবিষ্ট শক্তিকে কেবল তিনি সম্দুখপানে ঠেলে চলেন-অনভ্যস্ত পথে, 
অজানিতের অভিসারে। তাঁর এই নিরন্তর প্রোততে সাড়া দেওয়া শ'ক্তর পক্ষে 
সহজ হয় না, ববশেষত যখন বর্তমানের দৈন্য হতে মডক্ত হয়ে বিপ্লতার 
সামর্থোযর মধ্যে নিজেকে তুলে ধরবার ডাক আসে। পুরুষের ত্রয়ীর সম্গে 
কোশের শ্রয়ীর এই বন্দে আধারশাক্ত দিশাহারা হয়ে পড়ে। প্ঢুরনযের দাঁব 
মেটাতে গিয়ে সংস্কারের সঙ্গে সংস্কারের, সংবেগের সং্গে সংবেগের, ভাবের 
সঞ্গে ভাবের, আবেগের সঙ্গে আবেগের তুমুল সংঘাত সে বাধিয়ে দেয়। 
একজনকে খ্নশী করতে আরেকজনকে সে বাঁণ্টত করে এবং তাতে ব্যাপার যখন 
আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে, তখন অন্ডৃতপ্ত হয়ে কৃতকর্মের ত্রবট শোধরাতে 
চালায় আবিশ্রান্ত গোঁজামিল আর আপাসরফাঁ-কিল্তু কোনমতেই একসনত্রে 
সব-কছুকে গেথে নেবার হদিশ পায় না! মনের মধ্যে যে-চিদ্বার্য নিগুঢ় 
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আছে, এই বিক্ষোভ আর বিপর্যয়ের মধ্যে এক্যের ছন্দঃসুষমাকে আকচ্কার করা 
{ছল তার কাজ ।  'কল্তু তার ‘বিজ্ঞান আর সম্কল্পের সামর্থ্যও যেমন সঙ্কুচিত 
তেমান ও-দদয়ের মাঝে শুধু তারতম্য নয়, একটা রেষারোষও আছে। কদ্তুত 
এক্যের সত্র নিহিত রয়েছে আঁতমানসের উত্তরভামতে, কেননা সমস্ত বৈচিত্ৰ 
রই মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে অদ্বৈতচেতনার মর্ম'ব্‌ন্তে। সেখানে সংকল্প 
বিজ্ঞানের অনরূপ, অতএব দযুয়ের মাঝে আছে পারপূূর্ণ সোৌষম্য। চৈতন্য আর 
শাক্ত সামরস্যের দিব্যমাহমায় নিত্যসণ্গত সেইখানেই। 

মান্‌ন্ষ যত আত্মসচেতন হয়, মননের শাক্ত যত সত্য হয়ে ওঠে তার মধ্যে, 
এই' বিরোধ ও বৈষম্যের চেতনাও ততই তাঁব্র হয়ে তাকে পীড়িত করে। তখন 
সে চায়, তার দেহ প্রাণ ও মনের মধ্যে জ্ঞান সঙ্কল্প ও বেদনার মধ্যে 
নেমে আসক সোষম্যের অপরাজিত ছন্দ, আধারের তন্ব্রে-তন্নে বেজে উঠক 
ওঁক্যের রাগণাী। কখনও-কখনও একটা কাজচলাগোছের আপাসরফা দাঁড় কারয়ে 
এ-আক্চঁতর বৃত্তি হয়। ' তার ফলে বিরোধের অবসানে সামাঁয়ক শান্তিও 
হয়তো দেখা দেয়। ‘কন্তু রফামাত্রেই চলতিপথে থমকে দাঁড়ানো শুধ 
আমাদের অন্তৰ্যামী কিছুতেই তাতে খ্ডুশী হতে পারেন না। তিনি চান পর্ণ 
ছন্দোময় সম্যক্‌ বিকাশ। এ-দাবিকে খাটো করলে সে হবে সমস্যাকে এড়িয়ে 
যাওয়া-তার সমাধান নয়। বড় জোর তাকে বলা চলে সামায়ক একটা সমাধান 
মাত্-আত্মার উদয়ন ও আত্মপ্রসারণের নিরন্ত অভিযানে ক্ষণেকের একটা বিশ্রাম- 
ভূমি শুধ পারপর্ণ' সৌষম্যকে জাঁবনে ফুটিয়ে তুলতে চাই মনের পাঁরপূ্ণ' 
{বকাশ, প্রাণশাক্তর নিখত লালায়ন, দৈহ্যসত্তার অনবদ্য ছন্দন। ‘কন্তু 
অপূর্ণতা যার গোড়ার গলদ, বক করে তার মধ্যে পূর্ণতার তত্ত্ব এবং বায খাজে 
পাব? সঙ্কোচ আর খণ্ডতা যে-মনের স্বধর্ম, অখণ্ড প্ণতার সন্ধান সে 
আমাদের দেবে ক করে? প্রাণ আর দেহও 'নরুপায় এখানে, কেননা তারা 
খণ্ডন- ও ববভাজন-ধর্মণী মনেরই ববভূতি এবং আয়তন। পর্ণতার তত্ত্ব ও 
বাঁর্য নাহিত আছে অবচেতনায়-অবরমায়ার আবরণে আবৃত হয়ে, অসিদ্ধ 
পঢরুষার্থের নির্বাক সচনারুপে। আঁতচেতনায় আছে তাদের নিত্যাসদ্ধ 
প্রকটর্‌প-_চেতনায় অবতরণের প্রতাক্ষায়। কিন্তু আঁবদ্যার আবরণে আজও 
তারা আমাদের কাছে আড়াল হয়ে রয়েছে। অতএব সমন্বয়সাধনার বাঁ্ষয ও 
জ্ঞানকে খ:জতে হবে ওই লোকোত্তর ভাঁমতে-আমাদের এই প্রাকৃত ভূঁমতেও 
নয়, অবচেতনাতেও নয়। 

তেমনি, আত্মপাঁরণাতর সঞ্গে-সঙ্গেই মানন্ষ তাঁব্রভাবে অননভব করে, অজ্ঞান 
ও বৈষম্যের দ্বন্ৰ ক করে জগতের সঙ্গে তার সন্বন্ধকে বিকৃত করেছে। তাঁর 
অসহন এ-দ্বন্ৰ, তাই এর সমাধান খোঁজে সে শান্তি সৌষম্য এক্য ও আনন্দের 
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সহজ 'সাদ্ধতে। কিন্তু সে-সিদ্ধির সঙ্কেতও আসবে উপর থেকে। কারণ 
বিশ্বাত্মভাবকে এই চেতনাতেই সিদ্ধ করতে হলে চাই দেহ প্রাণ ও মন সবার 
প্রসারণ ও রুপান্তর। মন তখন নিজের সঙ্গে-সশ্গে জানবে অপর মনেরও 
তত্্বপরস্পরকে না-জানার এবং ভুল করে জানার বিভ্রাট হতে সে মুক্ত হবে। 
তখন একত্বভাবনার ফলে নিজের সংকল্পের সঙ্গে অপরের সণকল্পের বিরোধ 
ঘটবে না, হ:দয়ের উন্মুক্ত অঙ্গনে নিজের ভাবের সঙ্গে এসে মিশবে সবার 
ভাব। প্রাণশাক্ত তখন অপর প্রাণের বাঁ্ষযকে আপন বলে অনুভব করবে এবং 
{নিজের মত করে তাদেরও “সিদ্ধি খুজবে। দেহও তখন আর জগৎ হতে নিজেকে 
ঠোঁকয়ে রাখবার একটা কারাপ্রাচীর হবে না। এক সত্য ও জ্যোঁতর সদ্ধাবধান 
তখন ছাঁপয়ে যাবে-ঘরে-বাইরে যত ভ্রম ও প্রমাদ মিথ্যা ও কলুষ ছেয়ে আছে 
মানুষের হৃদয় মন প্রাণ ও আক্ডতকে। এমানি করে মানুষের সিদ্ধজাবন শুধ 
চিন্ময় ভাবনাতে নয়, প্রাকৃত ব্যবহারেও সবার সঞ্গে এক হয়ে যেতে পারে 
এমনি করেই জাবাত্মা তার বিশ্বাত্মভাবের নিরকুশ মাহিমা ফিরে পেতে পারে। 
এই সর্বাত্মভাব অবচেতনায় আছে, আছে আঁতচেতনায়। কিন্তু তার জন্যে 
উত্তরায়ণের পথেই চলতে হবে_এই হল বিধির বিধান। কারণ, যে অনাদি প্রত 
চেতনার 'বচিত্র পারণামকে আজ মনুয্যলোকে উত্তার্ণ করেছে, তার আঁভযান 
অব্যক্তৱক্মের অভিমুখে নয়-যানি নিগুঢ় হয়ে আছেন ‘অপ্রকেত সাঁললে, তম 
যেখানে গঢ় হয়ে আছে তমের দ্বারা’ ।* সে ধাবিত হয়েছে সেই ব্যক্তরন্মের 
অভিম্‌যখে “যান পরমব্যোমে অনন্ত জ্যোঁতর সমুদ্রে সমাসাীন। 

এতদর এসে আজ যাঁদ মানবজাতি মহাপ্রস্থানের পথের ধুলায় লুটিয়ে 
না পড়ে, আকতিচণ্টলা বেদনাবিধুরা বিশ্বজনন'ার যোগ্যতর সন্তানের হাতে 
জ্যোতিঃসরাণ ধরে চলতেই হবে তাকে প্রেম ও দাপ্তবুদ্ধির প্রেরণা নিয়ে, নিজেকে 
বলিয়ে পরকে পাবার প্রাণময় আকনঁত বহন করে। কিন্তু তারও পরে উত্তরণ 
হতে হবে তাকে আঁতমানসের অদ্বৈতভূঁমতে, উন্মনীর আলোকে যেখানে সার্থক 
হয়েছে প্রাণ মন ও প্রেমের আরাঁত। মানুষের জাঁবন যোদন আঁতমানস অদ্বৈত- 
চেতনার লোকোত্তর অনুভবে প্রারতাষ্ঠত হবে-যার মধ্যে তার সমগ্র সত্তার প্রাত 
তন্ব ঝণকবৃত হয়ে উঠবে ‘একং সং’ ও বিশ্বের পরমসামরস্যের সামঝগকারে, সেই- 
দন হবে তার প্ঢুরষার্থের পরম সিন্ধি, আসবে তার চিরাভণীপ্সত প্রমুক্তি। 
এই দিব্য জন্ম ও কর্মের সাধনাকেই আমরা বলেছ '্রহ্মণঃ পথ বিততঃ' বিশ্ব- 
প্রাণের উদয়নাীয়যনজ্ঞের তুরায় পর্ব । 


* ঝশ্বেদ (১০।১২৯ ৩) 
1 সূর্যের ওপারে রয়েছে যে-অপূএরা জ্যোতির্লোকে, আর অবরলোকেও রয়েছে 
যারা ।--খগ্বেদ (৩।২২।৩) 


ব্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 
চৈত্য-পুরুষ 


অগ্গডষ্ঠমানুঃ পডর্ষোহন্তরাত্রা। 
কঠোপনিষং ৪।১২, ৬1১৯৭; শ্ৰেতাশ্ৰতর ৩১৩ 
পঢ়রড্ব_অন্তরাত্মা-অশুগ্ুষ্ঠমাত্র যিনি ॥ 
=~কঠোপনিষদ (৪1১২, ৬।১৭); শ্বেতাশ্বতর (৩১৩) 
য ইমং মধ্ৰদং বেদ আত্মানং জাঁবমন্তিকাং। 
ঈশানং ভুতভব্যস্য ন ততো 'বজডুগ্যপ্সতে 
কঠোপনিষৎ ৪৫ 
জাবনের মধুভোজা এই আত্মাকে জানে যে, ভূত ও ভব্যের ঈশান যান 
তার আর জডগুপ্সা থাকে না এর পরে। 


-কঠোপনিষদ (৪1৫) 

তত কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমননপশ্যতঃ। 
ঈশোপনিষৎং এ 
কি-ই বা মোহ, কি-ই বা শোক তার--একত্বকে দেখছে যে সকল ঠাঁই ? 
-ঈশোপনিষদ (৭) 

তনন্দং ব্ৰহ্মণো বিদ্বান ন বিভেঁত কুতশ্চন। 
তৈত্তিরণয়োপনিষং ২1১ 

যে জেনেছে ব্রহ্মর আনন্দ, তার ভয় নাই তার কোথা থেকে। 

-তৈত্তিরাীয়োপানষদ (২1৯) 


‘প্রাণঃ প্রজানাম্‌ উদয়ত্যেষ সুর্যঃ' ৷এই উদয়নের প্রথম পর্বে প্রাণকে 
দেখোঁছ মুঢ় অচেতন অন্ধ একটা প্রবেগরুপে । জড়ের মধ্যে কুণ্ডালত আকডাঁতর 
নিগ্‌ঢ় স্পন্দনে সে স্পন্দিত, আচ্ছন্ন পরমাণডচেতনার গর্ভাশয়ে সে যেন ব্যক্তিত্বের 
জ্রণ। তার আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাতন্ত্য নাই,.নাই জড়-পারণামকে আত্মসাৎ করবার 
বাঁ্য_বশ্ববিধানের একান্ত কবলিত ক্লীড়নক সে, এই তার নিয়তি ৷ দ্বিতাঁয় 
পর্বে প্রাণ দেখা দিল আত্মসাৎ করবার উদগ্র কামনারুপে, কিন্তু তখনও. তার 
সামর্থ্য কুণ্ঠিত। তৃতীয় পর্ব জাগল প্রেমের কোরক--যুগপৎ আত্মসাৎ আর 
আত্মদান করবার প্রবৃত্তিতে সমঞ্জসা রাঁত ফুটল তার মধ্যে । সেই কোরক তুরায় 
পর্বে ফুটবে অতিমানস সরোবরে সহস্রদল কমল হয়ে : তার মধ্যে বিশ্বের মর্মে“ 
নিগ্‌ুঢ় অনাদি আক্ডত নিরঞ্জন সিদ্ধমাহিমায় রুপায়িত হবে। উদয়নের মধ্য- 
পর্বে যে ক্ষুন্ধ কামনা দেখা দিয়েছিল, তার জ্যোঁত্ময় পারত্প'ণ ঘটবে। 
দয্যলোকের মহারাসমণ্ডে ভোক্ত--ভোগ্যভাবের পরমসামরস্যে প্রেমের চিন্ময় আত্ম- 
বিনিময় লোকোত্তর সুগভীর তৃপ্তিতে নন্দিত হবে। গভীর অনযধ্যানের ফলে 
ও সমষ্ট প্রকৃততে নিগুডঢ় আনন্দের এষণা। এ-উদয়ন বিশ্বে অনুসৃত 


১৫ 


"২২৬ দিব্য-জাবন 


ব্ৰহ্মানন্দের উদয়ন । জড়ের গভীর গহনে তার অব্যক্ত সুচনা, তারপর রসাভাস 
ও রসবৈচিন্রযের দীর্ঘ পরম্পরা অতিক্রম করে তার পরম পর্যবসান চিন্ময় 
স্বরুপানন্দের প্রদাপ্ত বর্ণ চ্ছটায়। 

{বশ্বের তত্ত্ব যে পেয়েছে সে জানে, কিছুতেই এ-লাঁলার অন্যথা হতে 
পারে না। এ-জগৎ সং-চিৎ-আনন্দেরই ছন্মরূপ ৷ যে র্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে 
রহ্মশাক্তর নিত্যাস্থাত ও বিলাস, আনন্দ তার স্বরূপ এবং সে-আনন্দ সর্বগত 
আত্মরাতর আনন্দ। প্রাণ যখন ব্রহ্মের চিংশাক্তির তপোবাঁ্য', তখন তার সকল 
স্পন্দনের মুলে এক নিগঢুঢ় সর্বগত আনন্দের প্রেতি থাকবে। খিল প্রাণ- 
প্রবত্তর সে-ই হবে উৎস প্রবততর্কে ও পাঁরণাম। অহচ্কারের খণ্ডলালায় 
সে-আনন্দ যাঁদ পরাভূত $তরষ্কৃত হয়, এমন-কি সে যাঁদ কখনও নিরানন্দ হয়েও 
দেখা দেয়_শাশ্বত আত্মভাব যেমন দেখা দেয় মৃত্যুর ছদ্মবেশে, চেতনা ফোটে 
অচিতি হয়ে, শাক্ত আপনাকে সংবৃত্ত করে অশ'ক্তির ছন্মলালায়_তাহলেও ওই 
‘বশ্বানন্দের আবেশ ছাড়া কোনও" জাব পারিতৃপ্ত হতে পারে না, প্রাণের ধারায় 
উাঁজয়ে চলা *ক ভাটয়ে যাওয়া দ:ইই তখন তার পক্ষে অসম্ভব। কেননা 
আনন্দ যে তার সত্তার অন্তর্গঢ়ু অখণ্ডানন্দ_বিশ্বোত্তার্ণ' ও বিশ্বাত্মক সচ্চিদা- 
নন্দের সর্বগত সর্বাননসয্যত সর্বাধার: অনাদি আনন্দ! তাই আনন্দের এষণাই 
{বশ্বপ্রাণের প্রথম প্রোতি, তার মর্মকথা। তাই তো বাসনার ব্যাকুলতা, ভোগের 
ত্পণ ও এঁশ্বর্যের সাধনা ছেয়ে আছে তার প্রবর্তনা। 

আনন্দের এষণা প্রাণের স্বধর্ম। কন্তু এ-আধারে কোথায় খংজে পাব 
সেই আনন্দরূপ ?  বিশ্বলাীলার সাধনরুপে চিৎশক্তি প্রাণকে ফুটিয়েছে, আঁত- 
মানস ফুটিয়েছে মনকে । {কন্তু এ-আধারের কোন্‌ তত্ত্বকে আশ্রয় করে বিশ্বে 
তাঁর আনন্দল'লা হিল্লোলিত 7? বিশ্বভাবন দিব্যপুরুষের চারটি বিভাব আমরা 
দেখোঁছ : তানি সন্মান, চিৎশক্তি, আনন্দর্‌প এবং অতিমানস। এও দেখোঁছ 
জড়াবশ্বে আঁতমানস সর্বগত অথচ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্রত্যেক বাস্তব- 
প্রাতভাসে  অন্তর্গ:ড় রহস্যশাক্তর বিচ্ছরণরুপে তার আবেশ, কিন্তু প্রাকৃত 
পাঁরণামের লালায় নিজের গোঁণাবভাঁত মনকে সে তার সাধন করেছে। 
তেমান ' ব্রহ্মের চিৎশাক্তি জড়বিশ্বে অনডস্য্ৃত প্রচ্ছন্ন ও 'বিশ্বলালায় 
ননগঢ়ঢ় স্পন্দনে স্পন্দিত হয়েও বিশেষ করে নিজের গোঁণাবভূতি প্রাণের রনপে 
ফুটে উঠছে। এখনও প্‌থক করে জড়ের তত্ত্ব আলোচিত হয়ান। তবুও বোঝা 
যায়; বৰহ্মের সদ্‌ভাবও জড় বিশ্বপ্রতিভাসের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আকারে সর্বগত 
হয়ে আছে--সেখানে বিশ্বের উপাদান, রূপ-ধাতু বা সদ্‌ব্রহ্মের জড়র্‌পৌী 
আত্মাবভাঁততে তার প্রথম প্রকাশ ৷ এমান৷ করে তাহলে রহ্মের আনন্দও বিশ্বে 
সর্বগত হয়ে আছে। ধনাখল প্রাতভাসের অন্তরালে নিগুঢ় তার প্রাতষ্ঠা 
নিশ্চয়, তব কোনও আত্মাবভূতির ছন্মলগলায় এই আধারেও সে রূপায়িত 
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হয়েছে। ওই ছন্নবিভূতির সহায়ে সে-আনন্দকে আঁবিচ্কার করে বিশ্বের 
কর্মে সার্থক করতে হবে, এই আমাদের জাঁবনৱত ৷ 

এই আনন্দবিভূতিকে প্রাচীন ওঁপানষদিক অর্থে আমরা বলতে পার 
পঢরুষ'। আধারে এই পঢ়রুষ জাঁবচেতনারুপে গঢহাহিত হয়ে আছে। সে 
প্রাণ নয়, মন নয়_দেহ তো নয়ই। অথচ এ-তিনের মর্মকোষে গড় 
যে-রসচেতনা আত্মরাঁতর উল্লাস হয়ে প্রতি জ্যোঁত কান্তি ও শঢদ্ধসত্বের 
মাধুরীতে ফুটতে চাইছে, আমাদের হৃ্‌ং-শয় পুরুষ তারই ঘনবিগ্রহ। বস্তুত 
পঢরষের দুটি রূপ আমাদের মধ্যেঁযেমন প্রাকৃত আধারে প্রত্যেক বিশ্বতত্ত্বের 
রয়েছে যদগনদ্ধ রূপ। সত্য বলতে আমাদের দুন্ট মন। একটি সাধারণ 
বাঁহশ্চর মন, যা আমাদের পারণম্যমান অহংএর বিসৃচ্টিঁ_যাকে আমরা জড়ের 
কবল হতে প্রমুক্ত চেতনার বাহভ্ণসরুপে গড়োছ। আরেকাঁট আমাদের 
অধিচেতন মন, যা মনোময় ব্যবহার-জাবনের কুণ্ঠচার হতে নিমুক্ত এক বিশাল 
বাঁ্ষময় জ্যোতচ্মান তত্ত্ব। যে বাঁহশ্চর মনোময় পঢরুষাবধতাকে নিজের 
স্বরূপ বলে আমরা ভুল কার, এ-মন আছে তারও অন্তরালে সত্যকার মনোময় 
প;রুষরুপে । তেমনি এই আধারে আছে দুটি প্রাণ। একটি বাহবৃত্ত, 
অন্নময় বিগ্রহের সঙ্গে জড়িত, প্রাক্তন জড়-পারণামের সঙ্কোচ দ্বারা পাীঁড়িত_ 
একদিন জন্মোছল, আজ বে'চে আছে, আবার একদিন সে মরবে। আরেকাঁট 
প্রাণ এক অধিচেতন শক্তির সংবেগ_জাঁবন-মরণের বন্ধন দ্বারা সে বোঁষ্টত 
নয়। সে-ই আমাদের সত্যকার প্রাণময় পুরুষ । যে-প্রাণলীলাকে জাঁবনের 
সত্যর্‌প বলে ভুল কাঁর, তার পিছনে তার অধষ্ঠান। এমন-কি এই দ্বৈতলালা 
আমাদের অন্নময় সত্তাতেও আছে। এই স্থূলদেহের অন্তরে আছে এক 
ভূতস;ক্ষ্মময় সত্তা-যা শুধু অন্নময় কোশের নয়, প্রাণময় ও মনোময় কোশেরও 
শাশ্বত উপাদান। ভুল ক'রে যে-স্থ্‌লবিগ্রহকে আত্মার সমগ্র ভোগায়তন ভাব, 
অন্নময় পঢরন্ষরূপে তারও সে অধিষ্ঠাতা। তেমনি আবার জাঁবচেতনারও 
রয়েছে দুটি রুূপ। একটিকে জানি বাহিশ্চর কামপঢুরুষ বলে_যে এষণা- 
বেদনায় নিত্য উদ্বেল, সখসঙ্গ জ্ঞানসঙগ ও এশ্ব্যের আকুতিতে চণ্টল। 
আরেকটি আমাদের অধিচেতন জ'বসত্তা-প্রণীত জ্যোতি আনন্দ ও সত্বশ্‌দ্ধির 
দিব্যবার্যে যে জ্যোতিষ্মান । সাধারণত আমরা যাকে জাঁবচেতনার মর্যাদা 
দিই, তারও অন্তগূঢ় ওই শঢদ্ধসত্বই তো আমাদের জাবাত্মার সত্য দ্বরুপ। 
এই শ:দ্ধ বিপুল জ্যোতির্ময় জাঁবচেতনার ছটা কারও বাইরে প্রতিফলিত 
দেখলেই বাল, ‘মাননষটা হৃদয়হীন’। 

আধারের বাঁহরঙগ হয়ে ফুটেছে সণ্কার্ণ অহন্তার বিকার শুধ্‌। কিন্তু 
অধিচেতন ভূমিতে পাই আমাদের ব্যচ্টিভাবের সত্য ও বৃহৎ ব্যাক্তির মর্ম- 
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পারিচয়। এই বিপুল ব্যাকত আধারে গঢ়হাঁহিত হয়ে আছে। অথচ 
এইখানে আমাদের ব্যাক্তচেতনাও রয়েছে বিশ্বচেতনার কাছ ঘে'ষে--তাকে 
ছুয়ে, তার সঞ্গে নিরন্তর মাখামাখি হয়ে। তাই আমাদের অধিচেতন মনে বিরাট 
মনের 'বিশ্বাবজ্ঞানের আলো পড়ে, অধিচেতন প্রাণে সণ্টারিত হয় বিরাট প্রাণের 
{বিশ্বব্যাপী সংবেগ, অধিচেতন তনুরতে লাগে অন্নময়- বিরাটের বি*্বব্যাপ্ত 
শাক্তব্যুহের দোলা।' কিন্তু অধিচেতনা হতে 'বাবিক্ত হয়ে প্রাকৃত দেহ-প্রাণ- 
অতিকম্টে অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে ভেদ করে-স্দানপডণ অথচ আনাড়ি 
কতগনল স্থুল উপায়ে । অধিচেতনায় এ-ব্যবধান নিতান্ত ফিকা, তাই সেখানে 
তা একই সময়ে {বিচ্ছেদ ও যোগাযোগের সাধন। আমাদের হ্‌ংশয় অধিচেতন 
পঢরুষের ’পরেও তেমান ঝরছে বিরাট পঢরবুষের জগদানন্দ_যে-আনন্দ উপচে 
ওঠে তাঁর স্বরূপসত্তায়, তাঁর ভূতভাবন জাঁবঘন বিভাবনায়, যে প্রাকৃত দেহ- 
প্রাণ-মনের খেলা নাখলব্যাপী তাঁর জাঁবলালার_ বাহন তার উচ্ছলনে। 
অহঙকারের অতিস্থুল প্রাকার দ্বারা কামপঢুরুয জগদানন্দের এই উল্লাস হতে 
(্বাচ্ছন্ন রয়েছে, যদিও সে-প্রাকারের মাঝে-মাঝে- আছে জ্যোঁতর দরতুয়ার। 
{কন্তু বিরাটের আনন্দচ্ছটা সে-নর্গমপথে নামতে গিয়ে স্তিমিত ও কৃত 
হয়ে যায়, কিংবা দেখা দেয় বিপর্যয়ের ছদ্মবেশে । 

অতএব মানতে হয়, এই বাঁহশ্চর কামময় জাঁবচেতনায় কখনও জাঁব- 
হ্বরুপের সত্য পরিচয় মেলে না। এর মধ্যে দেখ শুধু জাবসত্তের বিকৃতি, 
পাই 'বশ্বযোগের একটা প্রতীপ অন=্ভব মাত্র । জাব যে তার সত্যন্বরুপ 
খ:জে পায় না, তাকেই বাল ভবরোগ। সে-রোগের নিদান তার কণ্ঠত 
অনভব। বহি্জগংকে বাহসুবন্ধনে বে'ধেও সে তার অন্তরাত্মার নিবিড় 
স্পশট;কু পায় না। জগতের বুকে খংজছে সে সত্তা চৈতন্য বায ও আনন্দের 
রসঘন অন; ভব, অথচ প্রতানিয়ত তার চেতনা হয়ে উঠছে বিরুদ্ধ স্পর্শ ও 
প্রত্যয়ের কন্টকশয়ন। ওই রসসান্দ্র অনুনভবাট একবার পেলে এই শরশয্যাতেও 
তার জাগত 'সং-চিৎ-আনন্দ-বাঁ্যের মডণ্ধ শিহরন সমস্ত আপাতাঁবরোধ 
অখণ্ডসত্যের, কৃহৎংসামে রাণত হয়ে উঠত এই মান্রাস্পর্শে'র স্বরগ্রামের ভিতর 
দদয়ে। সেই সঙ্গে সে পেত জাবসত্তের সত্য পরিচয় এবং সেই পরিচয়ে 
জানত তার আত্মাকে_কেননা জাবভাব তার আত্মস্বরুপের প্রাতিভু এবং তার 
আত্মাই 'বি*্বাত্মা ৷ কিন্তু অহঙকারাবম:ড় বলে এ-অন:্ভব হতে সে বাণ্চত ৷ মচ 
অহামকা তার সকল মনন হৃদয়ের সকল ভাব ছেয়ে আছে_এমন-কি ইন্ডরিয়- 
বোধকে পর্যন্ত । তাই বিষয়সংস্পর্শে' তার ইন্দ্রিয় নান্দত হয়ে জগৎকে উল্লসিত 
বীর্যের নিবিড় আলিঙ্নে জড়িয়ে ধরে না। বিশ্বের স্পর্শে কখনও তার 
মধ্যে জাগে খ্ডশ, কখনও বিরাক্ত, কখনও তৃপ্তি, কখনও-বা অত্প্তি। তাই 
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তার সাড়াও হয় বাচন । বিশ্বের দিকে কাম্পিত আকুতি নিয়ে কখনও সে 
এঁগয়ে যায় সতর্ক পদক্ষেপে, অথবা অধীর উদ্দামতায়। আবার কখনও 
জগঢপ্সায় ছিটকে পড়ে তার কাছ থেকে- ক্রোধে ত্রাসে ম্‌ঢ় বিরাগে বা ক্ষুক্ 
অতৃপ্তিতে। জাঁবনকে এমনি করে ভুল বুঝে কামপুরুষই নিখিলের রসঘন 
অনভবকে বিকৃত করে। তার ফলে সত্তার নিরঞ্জন স্বরুপানন্দ স:খ-দুঃখ- 
মোহের সাঙ্কর্যে ছাড়য়ে পড়ে চেতনায় বি-যম হয়ে। 

বিশ্বে ব্ৰহ্মের আনন্দস্বরূপের অভিব্যাক্ত আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, 
সুখ-দ:ঃখ-ওদাসান্যের যে ব্যাবহারক অনুভব, তার ওঁকাণ্তিকতা বা গ্বারসিক 
কোনও প্রামাণ্য নাই। গ্রাহক-চেতনার প্রত্যক্‌-বৃত্তি দিয়ে তাদের তারতম্য 
নির্‌্বপিত হয়। তাই সুখ-দুঃখের অনুভবকে তারার নিখাদে চড়ানো যায় 
আপাত-প্রতিভাসকে সম্পূর্ণ মযছে ফেলাও চলে। এমনি করে সখকে দুঃখে 
অথবা দ;ঃখকে সুখে রুপান্তারত করা যায়। কেননা স্বরূপত তারা যে একই 
রসচেতনা, শুধ বোধে ও বেদনায় বেজে ওঠে ভিন্ন স্‌রে_এই না তাদের 
মর্মরহস্য। ওদাসান্যেরও তেমনি তিনটি রূপ আছে। কামপ্ঢরুষের চিত্ত 
কখনও অনবাহিত কি অসামর্থযবশত অসাড় থাকে, তখন বিষয়রসের বোধ বেদনা 
ও পিপাসা সুপ্ত অথবা লয়প্ত থাকে তার মধ্যে। কখনও-বা রসের সংস্পর্শেও 
সে বাঁহশ্চর চিত্ত দিয়ে সাড়া দিতে চায় না। আবার কখনও ইচ্ছাশক্তির 
জোরে সডখ-দ:ঃখের অন্ভবকে উৎখাত করে চিত্তে সে ফুটিয়ে তোলে 
অপরিগ্রহের নির্বর্ণতা। 'তনাট ব্যাপারেই, রসবোধ উাদ্রিক্ত থাকে অঁধচেতনায় 
শুধ থাকে না কামপ্‌রুষের বাহশ্চেতনায় তাকে ব্যক্তরনপে ফুটিয়ে তোলবার 
ইচ্ছা আয়োজন বা সামর্থয। 

আধুনিক মনোবিদের অবেক্ষা ও পরাক্ষার কল্যাণে আমরা এখন জানি, 
বাহশ্চেতন মন যে-স্পর্শযোগের খবর রাখে না, তারও অনুভব ও স্মৃতি অধ- 
চেতন মনে সণ্টিত থাকে। তেমনি অধিচেতন প:রুষেরও রসানডুভব নিত্য সজাগ 
রয়েছে। বাঁহশ্চেতন কামপঢুরুন্ষ যাকে বিরক্ত হয়ে বা বিরস জ্ঞানে বজন করে 
অথবা তটস্থ অপারিগ্রহের ভানে উপেক্ষা করে, অধিচেতন পঢ়ুরুযষ সেই পি্পলের 
মধ্যেও আস্বাদন করেন স্বাদ; রস। বস্তুত নিজেকে পঢ়রাপঢ়ার জানতে হলে 
এই পরাক্‌-চেতনার অন্তরালে ডুবতে হবে, কারণ এ তো আমাদের ব্যাবহারিক 
অনুভবের একটা চয়ানিকা শুধু_চেতনার সকল সর তো এর তারে-তারে 
ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে না। এর ত্রস্ত অপট: খণ্ডিত তজ'মায় বিপুল জ'াবনরহস্যের 
কতট;কুই-বা রূপ পায় ? তাই পরাক্‌চেতনা পার হয়ে এষণাকে যদি অবচেতনার 
অতল গহবরে না তলিয়ে দিই, নিজেকে যদ না মেলে ধার আঁতচেতনার 
বৈপ;ঢল্যের দিকে, তাহলে প্রাকৃত জাঁবনের সম্গে তাদের শক সম্বন্ধ তা জানতেও 
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পারব না৷ আত্মাবজ্ঞানকে সম্পর্ণ করতে. পরাক্‌চেতনার. সঙ্গে-সণ্গে 
জানতে হবে অবচেতনা, ও আঁতচেতনার রহস্য! - কারণ, - আমাদের সমগ্র 
জ’বন এই তিনাট লোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাই এই ত্ৰয়ীর পারাচাতিতেই 
তার অখণ্ডর্‌প ধরা পড়ে। প্রাকৃত আধারে যা আঁতচেতন, বিশ্বম্ভর 
{বিশ্বাত্মার সণ্গে তা এক হয়ে আছে-প্রাতভাসক বৈচিত্যের শাসন সে মেনে 
চলে না। তাই বস্তুর স্বরূপমত্য ও স্বরূপানন্দের সে পেয়েছে পর্ণ অধিকার। 
আমরা যাকে বাল অবচেতনা, তার জ্যোঁতর্ম খে রুপ হল অধিচেতনা। কিন্তু 
অধিচেতনার আবেশে থেকেও 'বশ্বানন্ভবের সাধনই সে, ভর্তা নয়! 'বিশ্বল্ভর 
{বশ্বাত্মার সঞ্গে কার্যত একাত্মক না হয়েও {ব*্বাননভবের ভিতর দিয়েই নিজেকে 
সে মেলে রেখেছে তাঁর দিকে । অধিচেতন প্ঢরন্ষ বিশ্বের রসরপটি অন্তরে- 
কামপঢুরবষের অনুভবের অর্থ ও আধকারও তান জানেন, তাই সুখ-দুঃখ- 
ওুদাসান্যের সপর্শকে উপরে-উপরে স্বাঁকার করেও সমান আনন্দই ভোগ করেন 
সবার মধ্যে । অর্থাৎ আমাদের অন্তরপনুরন্ষ সকল অনু্ভবেই উল্লাসত, 
সব-কিছু হতে জ্ঞান বল ও সখ আহরণ করে রসের উপচয়ে ভরে তোলেন 
তাঁর মধুচক্র! এই অন্তরপনুরুষের প্রচোদনাতে আমাদের কামাঁচত্ত দঃঃখ- 
আঘাত সয়েও তার মধ্যে খজে পায় সুখ, অভ্যস্ত সযুখকে করে বর্জন, তার 
অর্থের ঘটায় র্‌পান্তর কি বিপর্যয়, উপেক্ষার সাধনায় অজন করে সমত্ববোধ 
অথবা বিশ্ববৈচিন্রের উল্লাসে সব-কিছুতেই পায় সমান আনন্দ। তার 
এ-সাধনার মলে আছে সেই বিরাটের প্রোতি_যান বিচিত্র অনুভবের রসারনে 
তার প্রকৃতিকে পুষ্ট করতে চান। এইখানেই মানবচেতনার বৈশিষ্ট্য! শুধ 
কামপঢুরুষ যদ তার প্রভু হত, তাহলে তাকে গাছপালা কি পাথরের মত স্থাণ, 
হয়ে থাকতে হত। তাদের প্রাণ বাঁহঃসংজ্ঞ নয় বলে স্থাণুত্ব বা গতান্‌ 
গঁতকতার আড়ল্টতার মধ্যে অন্তৰ্যামী আজও এমন-কোনও সাধন খংজে 
পাননি, যা জাত-ধর্মের বাঁধা পর্দা ছাড়িয়ে প্রাণের সুরকে মযাক্তে দিতে পারে। 
কামপঢুরষও আপন চালে চলতে পেলে ওদের মত চিরকাল শদধ ন একই খাতে 
পাক খেয়ে মরত। 

প্রাচীন দার্শনিকদের মতে স্মখ-দঃখের অন্যোন্যসম্বন্ধ অনতিবর্তনীয়-- 
সত্য-মিথ্যা, শাক্তি-অশাক্ত, জাঁবন-মরণের মত। তাই তাদের হাত থেকে 
বাঁচবার একমাত্র পথ সম্পূর্ণ উপেক্ষাঁ_অর্থাং {নঃসাড় হয়ে থাকা বিশ্বসত্তার 
আঁভঘাতে ৷ 'কন্তু মনোবজ্ঞানের স:ক্ষযুতর পর্যালোচনায় বোঝা যায়, বিশ্বের 
বাঁহরঙ্গ তথ্যের ’পরে এ-মতের প্রতিষ্ঠা বলে সমস্যাসমাধানের পুরা সণ্কেত 
এর মধ্যে মেলে না। অন্তরপুরুষকে বহিশ্চেতনার পঢুরোধা করে অহংশানিত 
সুখ-দঃখের দ্বন্দৰকেও এক সমরস সর্বাবগাহী সাঁবশেষ-না্বশেষ আনন্দ 
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চেতনায় রূপান্তারত করা চলে। নিসর্গ-প্রেমিকের: মধ্যে এমানিতর নৈর্ব্যাক্তক 
চেতনার আবেশ আছে।- তাই প্রকতর সকল রুপে তার সমান আনন্দ৷ তার 
মধ্যে ভয় বা জুগডুগ্সা নাই, নাই সংস্কারবশে ভাল-লাগা আর না-লাগার মঢঢ়ুতা। 
অপরের কাছে যা তুচ্ছ এবং অকিণ্টিংকর, নগ্ন “এবং অমাজিতি, জুগযঁপ্সত 
এবং ভয়ঙ্কর, তারও মধ্যে দেখে সে-সডন্দরকে ৷এই চেতনার আবেশেই শিল্পী 
এবং কাঁব - ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রসের সন্ধান পায় হ্‌দয়ের ভাবোচ্ছবাসে, 
বাঁহঃসোন্দর্যের রপরেখায় অথবা মানসরুপের মাধ্ডুরীতে। প্রাকৃত জনগণ 
জডগঢুগসায় যাকে ছেড়ে যায় অথবা জড়িয়ে ধরে বর্ণরাঁতর- আকর্ষণে, তারও 
সত্তার গড় বাঁ্যে' তারা খোঁজে সেই রসেরই আদ্বাদন। সর্বত্র ইচ্টদশা* 
ঈশ্বর'প্রোমক, তত্ত্বজিজ্ঞাসন, ব্যদ্ধজাবাঁ, রাসক অথবা ভোগাঁ-_সাধনার ধারা 
প্‌থক হলেও সবাই এই পথের সাধক। বক্তুত তাদের প্রজ্ঞা শ্রী আনন্দ অথবা 
ব্রহ্মভাবের এষণা. সার্থক হবার এছাড়া আর কোনও পথ  নাই। সর্বত্র 
দব্যভাবের আরোপ হয় একান্ত দ:ঃসাধ্য, অথবা অনেকের কাছে অসম্ভব বা 
উৎকট ‘ও জুগঢপ্সিত মনে হয় এইজন্য যে, আমাদের আধারের অনেকখানি 
জ:ড়ে আছে ক্ষুদ্র অহমিকার নানা জুলুম, দেহের কিংবা মুঢ় হ:দয়ের সখ" 
দুঃখের বেদনা, অথবা প্রাণবাসনার রাঁত-বিরতির সংঘাত। তাদের প্রমন্ততাকে 
ঠোঁকয়ে রাখবার  বাঁর্য বা সামর্থ্য কামপরুষের নাই। অআবিদ্যাচ্ছন্ন মুঢ় 
ভয় পায়, যাঁদও 'বজ্ঞান- {ক শিল্প-সাধনায় তার প্রয়োগে তার কুণ্ঠা নাই। 
এমন-ঁক কোনও-কোনও. আসদ্ধ সাধকের জাঁবনে এই নৈ্ব্যাক্তকতা খানিকটা 
অভ্যস্ত হয়েও যায়, যদি তা বাঁহশ্চর জাবচেতনার যত্বলালিত বাসনার সণ্টয়কে 
বা প্রাকৃতমনের সমার্থত কামনার তপণকে আঘাত না করে! কেননা, ওই 
বাসনার কুণ্ডলার পরেই রয়েছে ব্যাবহাঁরক: জাঁবনের একান্ত নিভর। 
অধ্যাত্চেতনার অপেক্ষাকৃত “নিম ক্ত প্রকাশ যেখানে, সেখানেও সমত্থরোধ ও 
নৈব্যক্তকতার অংশকলা প্রয়োজন হয়, যা চেতনা ও সাধনার সেই ভুমিরই 
উপযোগী । {কন্তু তাতে অহংশাসিত ব্যাবহাঁরক জাঁরনের কোনও রুপান্তর 
ঘটে না।.-সাক্ষচেতনাকে ন’চে নামিয়ে আনতে হলে চাই জাঁবনধারার আমুল 
পারিবর্তন। কিন্তু কামপঢুরুষের পক্ষে তা অসাধ্যসাধনের শামল। 

যে অন্তগুড় পঢরুয আমাদের জাঁবনসত্য ও জাঁবনাধার, তাঁকে বলোঁছ 
‘অধিচেতন’ ( Subliminal )। কিন্তু একট; গোল হতে পারে কথাটা 
গনয়েঁকেননা সে-পঢুরুষের অধিষ্ঠান আমাদের জাঁগ্রং-চেতনার' অবরভূমিতে 
নয়, যাঁদও SUub]imেin৭] শব্দটির ব্যঞ্জনা সেইদিকে। মডঢ়ে দেহ-প্রাণ-মনের 
স্থুল কণ্ডুকের অন্তরালে হ:দয়ের মাণকোঠায় জৰলছে চেতনার দাঁপকলিকা। 
এই অন্তর্গঢ় জাঁবচেতনাই আমাদের মধ্যে রহ্মজ্যোতির নিত্যদাপ্ত অধমক 
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শিখা । অধ্যাত্মবোধের যে নিবিড় অচেতনা ছেয়ে আছে অপরা প্রকৃতিকে, তারও 
মধ্যে সে জেগে আছে অম্লান, অনির্বাণ । ব্রহ্মজ্যোতি হতে জাত এই জাতবেদা 
অআবদ্যার কুহরকে উদ্দ্যোতত করে শয়ান রয়েছেন 'বর্ধমানঃ স্বে দমে'_উপচে 
চলেছেন আপন ঘরে এবং পারশেষে আবিদ্যাকে বিদ্যায় র-পান্তারত করছেন 
নিজের বাঁ্ষে। ইনিই আমাদের গঢ়যাহিত সাক্ষী ও শাস্তা, আমাদের 
অন্তৰ্যামী, সক্রোটসের Dae৷০৷, ভাবকের অন্তজেযাঁতি বা অন্তশ্চারণাী 
দিব্যবাক্‌। ব্ৰন্মের অনির্বাণ বচৎকণরূপে ইনিই আছেন জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের 

মধ্যে অবিনশ্বর--মৃত্যু ক্ষয় বা বিকার দ্বারা অপ্রাম্ট। অজ ক্‌টস্থ আত্মা 
যদিও তানি নন--কেননা কুটস্থ পঢুরুষ জ'ীবচেতনার অধিষ্ঠাতা হয়েও 
বিশ্বচেতনা ও আঁতচেতনার সংবতে নিত্যদাপ্ত। তবু তিনি তাঁরই প্রকৃতি-স্থ 
প্রাতভূ ও প্রতির্‌ূপ। চেত্য-পররুষরুপে তানি স.ক্ষযু-অন্নময় প্রাণময় ও 
মনোময় প্‌রুষের ভতণ এবং সাক্ষী, তাদের পঢণচ্টি ও উপচয়ের ভোক্তা। 
এ-তনটি প্রুরবষের স্বরূপ যাঁদও আধারের মধ্যে আবৃত, তবু তাদের একটা 
সাময়িক প্রাতভাস বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের প্রাকৃত জ'াবভাব গড়ে তোলে। 
তাদের বাহরঙগ বৃত্তি ও স্থিতির সমাহারকে আমরা নিজের স্বরূপ বলে 
জানি। কিন্তু ওই গঢ়হাশয় অধমক জ্যোতিই চৈত্যপ্‌রুষরূপে আধারে 
আবি হয়ে উপক্ষিপ্ত করেন আমাদের জণবসত্বকে_যা জন্ম হতে জন্মান্তরে 
বিপারণাম উপচয় ও প্ঢুষ্টির ধারা বেয়ে চলে। জন্ম হতে মরণে, আবার মরণ 
হতে নবজন্মে চলেছে এই ‘অহদ্‌ মদসাফর'_বারে-বারে প্রাকৃত কণ্চুকের 
বিচিত্ৰ সাজ বদলে। গোপনে-গোপনে মন প্রাণ ও দেহের 'পরেই চৈত্যপুরুষের 
প্রথম কাজ চলে আংশিক এবং পরোক্ষ উপায়ে-কেননা আত্মপ্রকৃতর এই 
দিকটাকে তার প্রথমে গড়ে তুলতে হয় আত্মস্ফুরণের সাধনরুপে। তাই 
দেহ-প্রাণ-মনের পঢর্ণ-পাঁরণামের অপেক্ষায় দাঁ্ঘ যুগ তাদের আবেষ্টনে তাকে 
বন্দ থাকতে হয়। কিন্তু তার এ-প্রতাঁক্ষাও ব্যর্থ হয় না-কেননা অবিদ্যাচ্ছন্ন 
মানুষকে বরাহ্মী চেতনার জ্যোতলেকে উব্তার্ণ করাই তার ব্রত। অতএব 
অআবিদ্যাভূমর সকল অনুভবের সারট;কু আহরণ করে তা-ই দিয়ে সে প্রকৃতির 
মধ্যে গড়ে তোলে চৈত্যসত্তার একটি কন্দ। অনডভবের অবশেষট:কু হয় তার 
ভাবষ্য সাধন-সম্পত্তির উপাদান-যতদিন না দেহ-প্রাণ-মনের সকল সাধন 
ভাঙ্বর হয়ে ওঠে পরমপঢুরুষের দিব্য নিমিত্তরুপে । এই নিগুঢ় চ্ত্য-পঢরুষই 
আমাদের স্বধর্মে'র যথার্থ বেত্তা-ন'ীতবাদার কাঁল্পত গতান;গাঁতিক ধর্ম বোধের 
চেয়েও সত্য এবং নিগডঢ় তাঁর প্রতি । কারণ, এই হৃৎশয় পুরুষই আমাদের 
নিত্য প্রচোদত করছেন সত্য ঝত ও শ্রীর দিকে, প্রেম ও সৌষম্যের দিকে 
ফুটিয়ে তুলছেন আধারের অন্তগুঢ় যত দৈবা সম্পদ। যতক্ষণ পর্যন্ত 
দিব্যপ্রকৃতির এষণা এই চেতনায় বঁরিষ্ঠ না হয়ে ওঠে, ততক্ষণ সাধনার তাঁর 
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বিরাম নাই। এই চেত্যপুুরুষই সাধক, খা্ষি ও কাঁব আমাদের মধ্যে। 
‘অচন্নিনন স্বারাজ্যং--স্বারাজ্যের পূর্ণদাীপ্ততে ভাস্বর ইনিই 'হরণ্যবর্তান 
হয়ে চেতনার মোড় ঘঢ়রিয়ে দেন আত্মবিদ্যা ও রহ্মাবদ্যার দদিকে-পরম সত্য 
পরম “শব ও পরমা শ্রী প্রীতি ও রাঁতর দিকে, আমাদের উত্তীর্ণ করেন পরম 
ব্যোমে, অদ্বৈতভাবানাবিড় বিশ্বমৈন্ৰীর পরশমণি ‘কুলিয়ে দেন চেতনায়! 
পক্ষান্তরে চৈত্যপরুষের ভাব যেখানে অপাঁরণত 'বকৃত ও দুর্বল, সেখানে 
হয় আধারের সডক্ষ্তর অংশের 1বকাশ হয় না, কিংবা তার সামর্থ্য ও প্রকাশ 
হয় কুণ্ঠিত--যাঁদও বাইরে থেকে মনে হয় সাধকের মন দাঁগ্ত এবং ওজস্বী, 
হ্‌দয়বাসনার আবেগ প্রবল অকুণ্ঠ এবং দুধর্ষ, প্রাণশক্তি সর্বজয়া, কায়সম্পৎ 
সর্বতোভাবে অনঢ়কুল এবং বাহ্যজাীবনও এঁশ্বর্য আর জয়ন্রীতে ঝলমল। 
তখনই জাবনে শ্বরন হয় কামপঢুরনষের তাণ্ডব চৈত্যপর্ষের মুখোস প’রে। 
তার ইঙ্গিত ও অভাপ্সা, ভাব ও আদর্শ, কামনা ও আকডতকে আমরা তখন 
অন্তরপনুরনষের নিদেশ এবং অধ্যাত্মজীবনের সম্পদ বলে ভুল ব্যাঝ।* 
করেন, প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের কণ্ছুকের আড়াল থেকে আধারকে অংশত না 
শাসন করে প্রকট মাঁহমায় তার পর্ণ প্রশাসনের ভার নেন, তাহলে জাবনের 
সমস্ত অভাঁপ্সা আকৃতি ও আদর্শ মূর্ত" হয়ে ওঠে সত্য খত ও শ্রীর চিন্ময় 
বিগ্রহে। তার ফলে, সমগ্র অপরা প্রকৃতির মোড় ফিরে যায় মানুষের পরম- 
প্ঢুরুষার্থের ঁ্দকে_মযু় মর্ত্যভাবের চরম পরাভবে চিণ্ময় জাবনের 
মহা'বষযুবের দিকে। 

মনে হতে পারে, চৈত্যপুরুষকে জাঁবনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্তারুূপে চেতনার 
পঢরোভাগে স্থাপন করতে পারলেই ব্যাঁঝ আমাদের স্বভাবের সকল এষণা 
চারতার্থ হবে, আমাদের সম্মখে 'দিব্যধামের জ্যোঁতর দুয়ার উন্মুক্ত হবে। 
এমনও মনে হতে পারে, এর পর ব্রাহ্মণ স্থাতিতে অথবা পুর্ণাসদ্ধির দিব্যভুমিতে 
উক্তার্ণ হবার জন্য খত-চিৎ বা অতিমানসের উত্তরলোক হতে শাক্তপাতের আর 


* P$vchic শব্দাট চলতি কথায় সাধারণত বোঝায় কামপঢরুষের বৃত্তিকে, চৈত্য- 
পুরুষের ধর্মকে নয়। বিশেষত শব্দযটর প্রয়োগ আরও {শিথিল হয়, যখন চিত্তের বিভিন্ন 
ভূমির নানা অপ্রাকৃত ব্যাপারকে আমরা ওই আখ্যা দিই। এসমস্ত ব্যাপার বাস্তাবক 
অধিচেতন ভূমিতে অ্তর্মন অন্তঃপ্রাণ বা সুক্ষ অন্ত্দেহের সঙ্গেই যঢন্ত। চৈত্যপুরুষের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাদের কোনও যোগ নাই। 5pirii5-রা এমন কথাও বলেন, বিদেহ 
সত্তা মূর্ত হয়, আবার অম্ুর্ত-ভাবে লিয়ে যায়_এগডলি ‘$)y€i০' ঘটনা। ব্যাপারটা 
সত্য বলে প্রমাণিত হলেও তাকে চৈত্যপুরুষের ল'লা বলা উচিত হবে না। তাহতে চৈত্য- 
সত্তার অস্তিত্ব ও ধর্ম সম্পর্কে কোনও আলোকও পাওয়া যাবে না। একে বড় জোর বলা 
চলে অলোঁকক সুক্ষ ভৃতপ্রকৃতরই একটা অসাধারণ বিভূতি ৷ প্রাকৃত জগতে স্থল আধারে 
আবব্ভূ'ত হয়ে স্থলকে সে নিজের অনুরুপ সক্ষম সত্তায় রূপাল্তারত করে, আবার তাকে 
রূপ দেয় স্থ্‌লভূতের বিগ্রহে-ব্যাপারটা আসলে এই। 


: ২৩৪ দিব্য-জাঁবন 


কোনও প্রয়োজনই থাকবে না৷ যাঁদও তৈজস রুপান্তর জীবনের পূণ 
র্‌পান্তরসিদ্ধির অপরিহার্য অঙ্গ, তবু “এতেই আধারের সর্বোত্তম চিন্ময় 
পরিণাম সাধিত হয় না। চৈত্যপঢুরুন্য প্রকৃতি-স্থ ব্যচ্টিপুরুষ বলে আধারের 
গড় দিব্যাবভাঁতর ধারণা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয় এবং সে-অনভবের 
জ্যোঁতর্ময় বাঁ্যকে “তান চেতনায় স্ফবররিত করতেও পারেন। কিন্তু তব্‌ 
আত্মার বিশ্বাত্ক ও 'বিশ্বোত্তার্ণ মাহমার পর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য চাই 
উত্তরলোক হতে শাক্তপাতের ফলে একটা চিন্ময় রুপান্তর । অধ্যাত্মজীবনের 
{বশেষ-কোনও পর্বে চৈত্যপুরুষ স্বতন্ত্রভাবে সত্য-শিব-সনন্দরের একটা 
অন্তাশ্চন্তিত-স্বাভাঁষ্ট লোক সৃষ্টি করে তাতেই তৃপ্ত এবং সমাহিত থাকতে 
পারেন কিংবা আরও-একট: এগয়ে, নিস্পন্দভাবে {বিশ্বাত্মার পরবশ হয়ে বিশ্বের 
সত্তা চেতনা বাঁ্য ও আনন্দকে দর্পণের মত গ্রহণ করতে পারেন-যাঁদও 
তাতে তাদের, অখণ্ড সম্ভোগের অধিকার তাঁর মিলবে না। বিশ্বচেতনার 
সমানাবড় আবেশে রোমাণ্ডিত হয়ে হ্‌দয়ে মনে ইণ্দ্িয়চেতনায় পর্যন্ত 
সে-আবেশের উন্মাদনাকে অনুভব করেও শঢুধু মুগ্ধ বিবশতায় তাকে তিনি 
ধারণই করতে পারবেন-কিন্তু অকুণ্ঠ ঈশনায় তার প্রবেগকে বাঁহজ'গতে 
সণ্টারিত করতে পারবেন না। অথবা বিশ্বোত্তর ভূমিতে আত্মার স্থাণনস্বভাবে 
সম্যক সমাহিত হয়ে, অন্তশ্চেতনায় জগৎ হতে 'বাবক্ত থেকে ব্যচ্টভাবের 
পারিনির্বাণে আবার তান ফিরে যেতে পারেন স্বরুপের অনাদি উৎসম্‌লে। 
সেখানে, অপরা প্রকৃতিকে দিব্য করে তোলবার যে-সাধনা ছিল বিধাতার কাছে 
পাওয়া তাঁর চরম দায়, তাকে সার্থক করবার কোনও সতকল্প বা শক্তিও তাঁর 
থাকবে না। কারণ আত্মা হতে ব্রহ্ম হতে প্রকৃতিতে চৈত্যপনরুযষের আবির্ভাব 
ঘটোছল, অতএব প্রকৃত হতে আবার তান ফিরেও যেতে পারেন অক্ষরব্রক্মের 
নস্তরঙ্গ 'স্তন্ধতায়_আত্মার পরম নৈঃশব্দ্য ও আধ্যাত্মিক স্থাণুত্বের চরম 
গাহনে সমাহিত হয়ে। গ’ঁতার ভাষায় চৈত্যপঢুরুষ দিব্যপুরষের সনাতন অংশ, 
সনতরাং আনন্ত্যের অত বিধান অনডুসারে অংশ হয়েও অংশার তন 
আঁবনাভূত। এমন-কি তাঁর প্রকৃতি-স্থ আংশিক বিভাব 'বাবক্ত আত্মাননভবের 
বাঁহৰ্বাঞ্জনা মা, অতএব স্বর্‌পত অংশ হলেও তান অংশাই। স্বরুপসত্তার 
এই অনুভবে তাঁর চেতনা শোখিত হয়ে যেতে পারে ‘তাতল সৈকতে বারাবন্দ 

-’_মৃহানিৰ্বাণে তাঁর আপাতপ্রলয়ও ঘটতে পারে। আবার অবদ্যাপ্রকতির 
তমঃপ্রঞ্জের মধ্যে একটি জ্যোতঃকন্দ হয়েও (এইজন্যই উপানিষদে তিনি 
‘অশ্গনজ্ঠমাত্ৰ পুরুষ’ বলে বার্ণ ত), অধ্যাত্মচেতনার আপনরণে আপ্যায়ত করে 
অনন্ভব করতে পারেন জগতের সাযুজ্য কিংবা তাদাত্ম্য। অথবা নিত্যসহচরের 
সন্ধান পেয়ে তাঁর অবিচ্ছেদ সান্নিধ্য কামনা করতে পারেন তাঁন_প্র:ষোত্তমের 


চৈত্য-পরন্য ২৩৫ 


পরমা প্রক্বাত হয়ে ডুবে যেতে পারেন প্রেমসেবোত্তরা গাঁতর অন্তহীন মাধ্বরীতে ৷ 
বলা বাহুল্য, সকল অধ্যাত্ম-অন্ভবের মধ্যে ভাবকান্ততে এই অনযভরই 
অন্যত্তম। এমন করে আমাদের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার বিপুল ও লোকোত্তর সিদ্ধি 
নানাভাবেই ঘটতে পারে।. তব: এইখানেই মান:ষের এষণার চরম ও পরম 
সার্থকতা নাও ফুটতে পারে। সত্যভাবক হয়তো এখানে দাঁড়য়েও বলবেন, 
‘এহো বাহ্য_আগে কহ আর! 
কারণ, এসমস্ত মানুষের অধ্যাত্মমনের সিদ্ধি! মন এদের মধ্যে উন্মনী- 
ভূমিতে উত্তার্ণ হয়েও, চিদাকাশের জ্যোঁতরৈশ্বর্যে ঝলমল হয়েও নিজের 
সংস্কার ছাড়িয়ে যেতে পারোঁন। প্রাকৃতমনের এলাকাকে সে বহন্দুর পোরয়ে 
গেছে লোকোত্তরের উপান্তভামতে, তব তার খণ্ডনপ্রবৃত্তি দর হয়নি। তাই 
শাশ্বত সন্মাত্রের একাঁট বিভাবকেই সে জানছে একান্তিক বলে। ভাবছে, 
একটি খণ্ডাবভাবেই বুঝি তাঁর অখণ্ডদ্বরুপের পর্য'বসান, বযাঝ তাঁর প্রত্যেকটি 
{বভাব নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ । অত্নীন্দ্রিয় অনুভবের রাজ্যেও মনের 
প্রচ্ছন্ন দ্বৈতসংস্কার ববিরতদ্ধ-বিশেষণের পরম্পরা সৃষ্টি করতে পারে। পর্যায়: 
ক্রমে তার কল্পনায় ভেসে চলতে পারে ব্রহ্মের নৈঃশব্দ্য এবং ব্রহ্মের শক্তিচাঞল্য, 
প্রপঞ্ডাতীত নিগর্বণ নিচ্রিয় ব্রহ্ম এবং মহেশ্বরর্‌পা সগুণ সাক্লয় ব্রহ্ম, সত্তা 
এবং সম্ভাঁত, দিব্য-পুরনষ এবং অপঢুরুযবিধ শরুদ্ধ-সন্মাত্র। এই 'বরোধাভাসের 
এক কোটকে প্রত্যাখ্যান করে আরেকাঁট কোটকে শাশ্বত দ্বর্‌পসত্য জেনে 
সে তার মধ্যে নিমা্জত হতে পারে৷ কখনও তার কাছে প্ঢরুষই একমাত্র 
তত্ব, কখনও-বা অপুরুষাবধ সন্মাতই শুধ সত্য। তার দৃষ্টিতে প্রোমক 
কখনও '‘নিত্যপ্রেমের ঘনাবিগ্রহ, কখনও-বা.প্রোমিকই বদ্তু, প্রেম তার অঞ্গকান্তি 
মাত৷ ভূতে-ভূতে কখনও সে দেখে অপঢুরন্যাবধ সন্মাত্ের,পোঁরনষেয় বিভূতি, 
কখনও-বা অপ;রন্ষাবধ সত্তা তার কাছে শাশ্বত দিব্য-পদুরুযের একটা ভ্যিমাত্। 
এমান করে মনের একটি বাতায়নপথে অনন্ত আকাশের সামাহীন - দর্শন 
অকল্পনীয় সার্থকতায়.যখন সাধককে আঁভিভূত করে, তখন ওই একাট পথকেই 
পরম নিষ্ঠায় আঁকড়ে না ধরে! সে পারে না। কিন্তু অধ্যাত্মমনের এই সণ্রণের 
ওপারেও আছে. আঁতমানস' খতাঁচতের লোকোত্তর অনুভব! . সেখানে য়ত 
দ্বন্দৰ-বিরোধ লয়প্ত হয়ে যায়, আনন্ত্যের চরম ও সম্যক অনত্ভবে সকল খণ্ডভার 
সংহত হয় এক সহস্ৰদল অখণ্ডের স্নযমায়। একেই পঢরতযার্থ বলে জান। এইখান 
থেকেই আঁতমানস খতাঁচতে অঁধরঢঢ় হওয়া এবং তার শাঁক্তকে নামিয়ে আনা 
এই আধারে_এই তো আমাদের মর্তযজাবনের সাধ্যাবাধ ৷ তৈজস-র্‌পান্তরের 
পরে তাই চাই 'চন্ময়-রূপান্তর এবং তারও উত্তরণ উদয়ন ও পর্ণ সমাহরণ 
চাই অঁতিমানস-রূপান্তরের সহায়ে-যার মধ্যে আমাদের উত্তরায়ণের চরম সাঁমা। 
$চন্ময় নিত্যাস্থাত আর জগন্ময় সম্ভূতি, এ-দনয়ের মাঝে শ:ধদ অবিদ্যার 


২৩৬ দিব্য-জাঁবন 


ছলনায় একটা আপাতবরোধ দেখা দিয়েছে প্রাকৃত জাঁবনে। সোষম্যের 
সত্যমন্ন্রে এ-বিরোধের সম্যক্‌ সমাধান করতে পারে একমাত্র অআঁতমানসাী 
চিৎশক্তি-যেমন বিশ্বসম্ভাঁতর অনেক অসামকে সে রূপান্তারত করেছে 
বৃহৎসামে। অবিদ্যার জগতে প্রকত তার মনোময়! প্রবৃত্তির অক্ষরূপে কল্পনা 
করে-_অন্তরাত্মাকে নয়, তাঁর প্রাতভূ অহন্তাকে। আত্মকেন্দ্রিকতাকে ভিত্তি 
করে আমরা দ্বন্দৰ বিরোধ ও অসঙ্গাততে সৎ্কুল জগৎজোড়া মাত্রাস্পর্শের 
জাঁটলতার মধ্যে গড়ে তুলোছ বিচিত্র অনুভব ও সম্বন্ধের একটা ব্যুহ । এই 
অহংএর দুগপ্রাকারের আড়ালে থেকে নিজেকে আমরা ঠোঁকয়ে রেখোঁছ বিশ্ব 
এবং আনন্ত্যের আঁভঘাত হতে। কিন্তু চিন্ময়-রুপান্তরে সে-প্রাকার যখন 
ভেঙে পড়ে, তখন সাধকের অহং বিলুপ্ত হয়-ননের পুতুল গলে যায় এক 
নিবশেষ অনুভবের অকুল পাথারে, বিনাশের চোখ-ধাঁধানো আলোতে কোথায় 
মিলিয়ে যায় সম্ভূতির বর্ণচ্ছটা। তাই দিশাহারা চেতনা স্‌নতের ছন্দে তার 
বৃত্তিকে বাঁধবার আর অবকাশ পায় না। প্রায়ই তখন সাধকের আত্মচেতনা 
দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়_ভিতরে সে চিন্ময়, কিন্তু বাইরে প্রাকৃত। সাধকের 
প্রত্যক্‌ অন:্ভবে থাকে নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্রযে সমাসন ব্রহ্মাননভবের অচল প্রতিষ্ঠা, 
অথচ তার পরাক্‌ চেতনা করে চলে অভ্যস্ত সংস্কারের অন্ধ অন্‌ু্বর্তন- 
‘অবশঃ প্রকৃতের্বশাং'। তত্ত্বলাভের পরেও আধারে সণ্চারত প্রাক্তন বেগের 
প্রবতনা তাকে যন্ন্রের মতই আবার্তত করে। এইহতে দেখা দেয় বিভিন্ন 
কোটির সাধক। ব্যাক্তিভাবের সম্পূর্ণ প্রলয়ে অহং-তন্ত্র ভিতরে-ভিতরে 
একেবারে ভেঙে পড়লেও বহঃপ্রকতর অব্যাহত গাঁততে দেখা দেয় নানা 
আপাত-অসংগঁতি-যাঁদও সাধকের অন্তশ্চেতনা থাকে আত্মজ্যোততে ভাস্বর। 
এমান করে সাধক কখনও হন জড়বং-বাইরে অসাড় এবং 'নিচ্ধ্য়, বাঁহ্যক 
পারিস্থাত বা শক্তির বশে চালিত কিন্তু নিজে চলংশাক্তহীন, অথচ অন্তরে 
‘অন্তজ্যোতিরন্তরারামঃ?'। কখনও ভিতরে প্ণজ্ঞানে প্রঁতাষ্ঠিত থেকেও 
বাইরে তিনি বালবং। কখনও অন্তরে নিস্তরঙ্গ প্রশান্তিতে ডুবে থেকেও 
বাইরে উন্মত্তবং, চিন্তায় ও আচরণে উচ্ছ্‌ঙ্খল। আবার কখনও অন্তরে 
শুদ্ধসত্ব ও আত্মসমাহিত হয়েও ব্যবহারে তান পিশাচবৎ প্রমত্ত, সংস্কারহ ন। 
কখনও বহিঃপ্রবৃত্তিতে অন্তরের ছন্দ প্রকাশ পেলেও অভ্যস্ত অহংএর সংবেগই 
তার বাহন হয় এবং উদাসীন দ্রচ্টারুপে সাধক শুধু প্রারন্ধক্ষয়ের প্রতাঁক্ষায় দেখে 
যান সংস্কারের খেলা । তখন 'দিব্যাননভবের বাঁর্ষয মনকে সচল করলেও অন্তরের 
অনভবের সবখানি তার মধ্যে ফোটে না-চিন্ময় স্থিতি ও মনের চলনের মাঝে 
সর বাঁধা হয়ান বলে। এমন-কি অন্তজেঢাঁতর সহজ দাীপ্তও যদ সাধক- 
জাবনের দিশারী হয়, তব: কর্মের ছন্দে তার প্রকাশের ধারায় দেহ-প্রাণ-মনের নানা 
কুণ্ঠা ও অপ্ণতার ছাপ থাকতে পারে। সে-ক্ষেত্রে সাধকের দশা হয় অযোগ্য 


চৈত্য-পুরুষ ৩৩৭ 


মন্ত্রিসভার দ্বারা বিড়াম্বত রাজার মত-কেননা অন্তরের বিজ্ঞানক তখন তার 
রুপ দিতে হয় অজ্ঞানের প্রপণ্টে। খতম্ভরা প্রজ্ঞা ও সত্যসণ্কল্পের পরমসাযদজ্য 
যে-অতিমানসের মধ্যে, একমাত্র তার অবতরণে আধারের অন্তরে-বাইরে 
চিৎস্বরূপের পরমসাম্যের প্রতিষ্ঠা ঘটতে পারে। কেননা, অজ্ঞানের প্রপণ্চকে 
বিজ্ঞানের সোষম্যে রুপান্তারত করবার দিব্য সামর্থ্য আছে কেবল 
আঁতমানসেরই। 

প্রাণ ও মনের প্রাকৃতসত্তাকে স্বরুপসত্তার সঙ্গে যোগযুক্ত করে যেমন 
তাদের চরম আপ্যায়ন ঘটে, তেমনি চৈত্যপুরুষেরও পরম অভ্যুদয় সাধত হয় 
পরমরন্মো নিহিত তাঁর দিব্য স্বর্‌ূপসত্যের সমাপত্তি অথবা সমাবেশে। 
পারিপূর্ণতাকে সে-ই পর্যবাসত করে নিরগকুশ তাদাত্্যসঙগমে। কারণ, 
অখণ্ড-জনদ্বয় সত্তার পরাবর কোটির মাঝে অতিমানসই '‘অমৃতস্য সেতুঃ'। 
অতমানসেই আছে অখণ্ডভাবিনী দদ়লোকের দ্যবতে, আছে সর্বার্থসাধিকা 
মহাশক্তি, আছে পরমানন্দের দিকে অপাবৃত জ্যোঁতর দুয়ার । ওই দ্যুলোকের 
দু্যত ও শক্তিদ্বারা সমুদ্ধ্ত হয়েই চৈতন্যপুুরুয আবার সমাবিষ্ট হয় সদ্‌- 
ব্ৰহ্মের আনন্দ-গঞ্গোত্ৰীতে ৷ সুখ-দুঃখের . দ্বন্দৰকে, পরাভূত ক'রে দেহ-প্রাণ- 
মনকে ভয় ও জ:গু’সার কবল হতে চিরানম্নক্ত ক’রে দিব্যধাম হতেই তখন 
মত্যের মাত্রাস্পর্শকে রুপান্তারত করে সে রহ্মানন্দের বিদন্রন্ময় শিহরনে। 


চতু্বিংশ অধ্যায় 


জড় 


অন্নং ব্ৰহ্মত ব্যজানাং। 
তৈত্তিরঁয়োপানিষং ৩।২ 


অন্ন ব্রহ্ম-এই বিজ্ঞানে পেঁছলেন তিনি। 
-তৈত্তিরাঁয় উপনিষদ (৩1২) 


যযক্তি দিয়েও তাহলে আমরা এইটুকু বুঝেছি যে, প্রাণ এমন-একটা 
অনির্বচ্য স্বপ্নমায়া বা অসম্ভাব্য একটা অনর্থ কল্পনা নয়, যা ধরেছে বেদনাময় 
বাস্তবের রূপ। কিন্তু ব্তৃত সে সর্ব-সং বন্ধের বিপুল চিৎস্পন্দন। 
কোথায় তার প্রতিষ্ঠা, কি তার তত্ত্ব, তারও খানিকটা পাঁরচয় পেয়োছ। তাই 
চেয়ে আছ সেই অনাগত মাহেন্দুহ্ষণের দিকে, যখন তার অন্তগূঢ় মহাবার্ষ" 
চরম পরিণামে উচ্ছবাসত হয়ে উঠবে দু্লোকের নন্দনমঞ্জরীতে। কিন্তু সকল 
তত্ত্বের অবম একট তত্ত্বের সম্যক আলোচনা আমরা এখনও কাঁরান। সে হল 
জড়ের তত্ত্ব, যার ’পরে প্রাণ রচেছে তার পাদপাঠ, কিংবা যার বাঁজদলকে বিদীর্ণ 
করে বিশ্বে নিজেকে সে ফুটিয়েছে বহুশাখ বনস্পাতর মত। এই জড়তত্ের 
*পরেই মানুষের দেহ-প্রাণ-মনের প্রতিষ্ঠা । তাছাড়া, চেতনার মনোময়- 
পরিণামের ফলে যাঁদ-বা দেখা দিয়ে থাকে প্রাণের এই বাসন্ত-পণচ্পোচ্ছৰাস ; 
অতিমানসের উদারলোকে স্বর্‌পসত্যের সন্ধানে মনের যে সম্প্রসারণ ও উদয়ন, 
{বশ্বে উপাচিত প্রাণের এশ্বর্য যাঁদ তার স্বাভাবিক পাঁরণাত হয়েও থাকে; 
তাহলেও একথা অনদ্বাঁকার্য যে, এই দেহের আধারে এই মাটির বুকেই ছড়ানো 
রয়েছে প্রাণের মূল। দেহের একটা গোঁরব আছে, সে তো বলাই বাহংল্য। 
মনের জ্যোতির্ময় প্রগাঁতকে ধারণ ও বহন করবার উপযোগ দেহ ও মস্তিচ্ক 
পেয়েছে কি গড়ে তুলেছে বলেই মান পশুকে ছাড়িয়ে গেছে। তেমনি আবার 
উল্মনগীলোকের জ্যোঁতকে ধারণ ও বহন করবার উপযোগ দিব্য দেহ কিংবা 
তার অন্যর্‌প দৈহ্য-সাধন যাঁদ সে গড়ে তুলতে পারে, তাহলে পৃথিবীতে থেকেই 
‘নজেকে সে ছা'ড়য়ে যাবে এবং শুধু অন্তরের 'বাবক্ত লোকে নয়, এই প্রাকৃত 
জীবনেই পাবে দেবমানবতার নিরকুশ অধিকার॥ তা যাঁদ না হয়, তাহলে 
বুঝতে হবে, বর্তমানের এই সান্ধ্যচেতনাতে পেণঁছেই বিশ্বপ্রাণের উদয়ন ব্যর্থ 
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ব্যাহত হয়ে গেল। তাই মর্ত্যের মানুষ সচ্চিদানন্দকে লাভ করবে শখ 
আত্মবিলোপের সাধনায়-এই দেহ-প্রাণ-মনের কণ্টক খসিয়ে আনন্ত্যের নিরঞ্জন 
মাঁহমায় {ফিরে গিয়ে । :অথবা বুঝতে হবে, নর নারায়ণের দিব্য নিমিত্ত নয়। 
[চিন্ময়ী মহাশাক্তর যে-প্রগাত প্‌খথিবার আর-সকল ভূত হতে তাকে পথক 
করেছে, তারও একটা নয়'তিকৃত নিয়ম আছে। অতএব আজ যেমন মানুষ 
জগতের সবাইকে ছাড়িয়ে হয়েছে পরোধা, তেমান একদিন তাকেও ছাড়িয়ে 
আর:কেউ এসে তার উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে। 

বাস্তাঁবক, আত্মার যত মুশকিল দেহকে নিয়ে । দেহই তার প্রগতির পথে 
চিরন্তন বাধা, দেহের জুলডমই তাকে বরাবর সইতে হয়েছে। তাই অধ্যাত্ম- 
দসিদ্ধির- ব্যাকুল সাধক দেহকেই ধিক্কার দিয়েছে চিরকাল-সবার চাইতে এই 
বক্তুটির ’পরেই যেন {বিশেষ করে তার 'বতৃষ্য ৷...দেহের এই মুঢ়ভার আর সে 
বইতে পারে না। এর অন্ধ সংসক্ত স্থূলতা যেন অন্তরের শ্বাসরোধ করে 
আনে পলে-পলে, বৈরাগ্যের উদার আকাশে নিঃ*্বাস ফেলে বাঁচে তার মন। 
এই আপদ হতে বাঁচবার জন্যে দেহকে এবং দেহাত্মবুদ্ধির প্রতীক জগৎকে 
পর্যন্ত সে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে ৷.:অধিকাংশ ধর্মেই জড় রত, 
অভিশপ্ত । তাই বৈরাগাীর নেতিবাদ অথবা পা্থবজ'বনের প্রাত একটা 
অসহায় সামাঁয়ক ততিক্ষার ভাব--এই হল তাদের মতে সত্যধর্মের এবং 
আধ্যাত্মকতার কাষ্টপাথর। কিন্তু প্রাচীন যুগের ধর্মে এত অসহফৃতা ছিল 
না। তার মননের গভীরতা ‘বিশ্বের মর্ম সত্যকে স্পর্শ করোছল। কালসন্তাপে 
সন্তপ্ত হয়ে সাধকের চিত্ত তখনও 'খন্ন ও উচ্লান্ত হয়ে ওঠোঁন, তাই দ্য লোক 
আর ভূলোকের মাঝে বিচ্ছেদও এত প্রবল হয়ান। প্রাচীন খাষদের কাছে 
দাুলোক যেমন পতা, প্‌াঁথবীঁও তেমান মাতা-_অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণীত 
উভয়কেই তাঁরা সমানভাবে বে'টে দিয়েছেন। কিন্তু অতাঁতের বাণীর রহস্য 
আমাদের কাছে আজ আচ্ছন্ন এবং অনবগাহ । স্‌তরাং অধ্যাত্মবাদাই হই আর 
জড়বাদাই হই, কৃপাণের আঘাতেই:আমরা জ'বনের গ্রন্থিমোচন করতে' চাই! 
মর্তযজাবনের চরম পারিণাতিকে তাই কল্পনা কাঁর এক মহানিল্কমণরুপে_এখন 
সে-নিচ্ব্মণ অনন্ত আনন্দ, অনন্ত বিনষ্ট বা অনন্ত নিৰ্বাণ-যে-র্‌প ধরেই 
আসক না কেন! 

অধ্যাত্মচেতনার বিকাশের সং্গেই কিন্তু এই দেহবিতৃষ্ণা জাগে না। প্রাণের 
আবির্ভাব হতে এ-বরোধের শর, কেননা সৃষ্টির গোড়াতেই দেখা দিয়েছে 
জড়ের সং্গে প্রাণের দ্বন্দৰ। জড় যেন প্রাণ ও চেতনার মূর্ত প্রতিষেধ। প্রাণ 
প্রবৃত্তিতে চঞ্চল, জড় অসাড় । প্রাণের প্রবেগ চিন্ময়, জড়ের শক্তি মঢঢ়, 
অচেতন। প্রাণ জাঁবাবগ্রহ গড়তে চায় সংকলনবৃত্তি দিয়ে, জড় আণবিক 
বিকলনে সে-প্রয়াস ব্যর্থ করতে চায়। এমনি করে জড়ের বুকে প্রাণের আত্ম- 
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প্রাতষ্ঠার সকল আয়াস পর্যবাসত হয় আপাত-পরাভবে। প্রাণ তাই 
মরণমুছ“য় বারবার ঢলে পড়ে জড়ের' বুকে! মনের আঁবর্ভাবে এই দ্বন্দব 
আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে-_কেননা মনের ঝগড়া প্রাণ এবং জড় দুয়েরই সণ্গে। 
তাদের সণকাঁর্ণতাকে কিছুতেই সে সইতে পারে না। জড়ের অসাড় স্থুলতা 
আর প্রাণের বিক্ষুন্ধ বেদনার নিত্যশাসনের বিরুদ্ধে বরাবর তার বিদ্রোহ । এই 
আঁবরাম সংগ্রামের ফলে মনে হয় বিজয়লক্ষমনী যেন৷ মনের দিকে ঝোঁকেন, যদিও 
তাঁর অপূর্ণ ও আনাশ্চিত প্রসাদের অসম্ভব মূল্য দিতে হয় তাকে। দ্বারাজ্য- 
প্রতিষ্ঠার উন্মাদনায় দেহ আর প্রাণকে মন শ:ধড-যে জয়ই করে, তা নয়; প্রাণের 
তুষ্যকে, দেহের বাঁ্যকে অবদমিত নিগৃহীত এমন-কি বিনষ্ট ক'রে প্রাণকে 
পণ্গন ও দেহকে বিকল করতেও সে কুঁণ্ঠত হয় না। মনের এই আয়াসই ধরে 
প্রাণের প্রতি অরাঁত ও দেহের প্রাত 'বিতৃষ্ণার র্‌প--উভয়ের প্রাত জডগঢুপ্সায় 
মানুষ নিভ্কলদুষ চিত্ত ও বিশুদ্ধ ধর্মবোধের কল্পলোকের দিকে ছুটে যায়। 
উল্মনাভূমির আভাস পেয়ে মান্য এই বিরোধকে আরও প্রবল: করে। তখন 
মন শরীর আর প্রাণ লাঞ্ছিত হয় ভব দেহাত্মবোধ এবং মারের '্রি-লাঞ্চনে। 
ভব-ব্যাধির সকল নিদান মানুষ তখন খুজে পায় মনে। চিৎ আর অচিতের 
দ্বন্দৰ একান্ত হয়ে দেখা দেয় বলে, আঁচিৎং আর তার কাছে চিতের সাধন নয়। 
অতএব হ’ংশয় চিন্ময় পুরুষের বিজয় সনাশ্চিত হয় তাঁর সংকীর্ণ আয়তনের 
প্রত্যাখ্যানে, দেহ-প্রাণ-মনের নিরাকৃতিতে, 'স্বরুপের আনন্ত্যে তাঁর আত্ব- 
সংহরণে।...এ জগৎ দ্বন্দবসঙকুল ৷ ' সুতরাং তার সকল দ্বন্দেবর একমাত্র 
সমাধান হচ্ছে এই দ্বন্দৰনদীতকেই: চরমে তুলে অখণ্ডের অণগচ্ছেদ দ্বারা জগংকে 
ছে'টে ফেলা! 

কিন্তু এই জয়-পরাজয় একটা আপাত-প্রতিভাস মাত্র। এতে সমস্যার 
সমাধান না করে তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় শুধু।  বাস্তাবক জড় তো 
প্রাণকে পরাভূত করতে পারোন। এরই মধ্যে জড়ের সঙ্গে সে রফা করেছে 
মত্যুকে তার অগ্রগ্ঁতর সাধন ক’রে। মনও তেমানি দেহ: আর প্রাণকে ির্জিত 
করে. সর্বজয়ী হতে পারেনি_তার বহু নিগডঢ় সম্ভাবনাকে বন্ধ্যা করে কতক- 
গঢ়ালকে সে অর্ধেক ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে মাত্র। দেহ ও প্রাণের সম্যক 
অন্ম্শীলনে সেসব কুণঁড় ফুল হয়ে হয়তো ফনটত একদিন। জাঁব-চৎও 
অচিৎ-্য়ীর *পরে বিজয়ী হতে পারোন। শঢধু তাদের দাবিকে অস্বীকার 
করে পছ: হটেছে সে আপন ব্রত' থেকে_বশ্বরুপ চিৎপডুরুযের আদ্য প্রবর্তনার 
নগচঢ় দায় থেকে । সুতরাং অচিৎংকে অস্বীকার করলেই বশ্বসমস্যার সমাধান 
হয় না-কেননা 'বশ্বনাথের প্রবাঁত'ত চক্র-তো আত্মোদ্বোধনের এই নোঁত- 
সাধনাতেই এসে থেমে যায়নি । কচ্তুত নেতিবাদ সযচিত করে ব্রতের সার্থক 
উদ্‌যাপনকে নয়_তার বজনকে। সাচ্চদানন্দই বিশ্বের আদি মধ্য ও অন্ত, 
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এই আমাদের মোৌঁলক দর্শন হলে বিরোধকে কখনও তাঁর স্বরুপের অনা ও 
শাশ্বত তত্ত্ব বলতে পাঁর না। বিরোধ আছে বলেই দেখা দিয়েছে সার্বভৌম 
সম্যক্‌সমাধানের তপস্যা, জেগেছে বিশ্বজিং যজ্ঞের আক্‌ন্াত। জাবনসমস্যার 
সমাধান হবে- প্রাণ যখন দেহকে আপন অকুণ্ঠ সোষম্যের বাহন করে সাত্য-সাত্য 
জড়ের ’পরে জয়ী হবে, এ-দ:্টিকে তার আত্মপ্রকাশের স্ববশ সাধনে রূপান্তারত 
করে দেহ আর প্রাণের *পরে মনের হবে সত্য বিজয় এবং দেহ-প্রাণ-মনকে 
আর এই শেষের 'বজয়েই প্রাণ ও মনের তপস্যার বাস্তব সিদ্ধি সম্ভব হবে। 
কি করে এই জয়ন্রী মূর্ত হবে আমাদের জাঁবনে, তার উপায় খংজতে 'গয়ে 
জানতে হবে জড়ের তত্্ববযেমন নাকি মুলা বিদ্যার এষণাতেই আমরা খুজে 
পেয়োছ প্রাণ, মন ও জাঁবচেতনার তত্ত্ব। 

ধরতে গেলে জড় আমাদের কাছে অবাস্তব এবং অসং। অর্থাৎ আমাদের 
বর্তমান জ্ঞান সংস্কার বা অন ন্ভব হতে জড়ের সত্য পরিচয় আমরা পাই না। 
আমাদের আয়তনরুপে বিশ্ব জুড়ে এক সর্বময় সত্তা আছে, তার সণ্গে ইান্দরয়- 
সংবিতের একটা বিশেষ সম্পর্ককে আমরা জড় বলে জান। জড়কে শধ্য 
শক্তির বিভূতিতে পর্যবসিত দেখে বৈজ্ঞানিক বিশ্বের একটা মনলতত্ত্বের সন্ধান 
পান। আবার দার্শনিক যখন দেখেন, .জড় চেতনার একটা বাস্তব প্রাতিভাস 
মাত্র এবং অখণ্ড শ্দদ্ধ-চিন্মাত্র একমাত্র তত্্ব-বস্তু, তখন বৈজ্ঞানকের চেয়েও 
পূর্ণ বৃহৎ ও িগযঢ় সত্যকে তান হাতের মুঠায় পান। তব্ডু একটা প্রশ্ন 
থেকে যায় : শক্তি কেন জড়ের র্‌প ধরল, কেন সে শুধু প্রবেগের শতম্্খী 
ধারা হয়ে রইল না? 'ষনি চিৎ-স্বরুপ, তান কেন চিদ্‌বিলাসের নিবিড় 
আনন্দে বিশ্রান্ত না থেকে এই জড়ের খেলা খেলতে গেলেন? কেউ বলেন, 
এসমস্তই মনের ল'লা। আবার কারও মতে, জড়রুপের অপরোক্ষ সৃষ্টি 
এমন-কি তাদের অন্যভবও যখন মনের ধর্ম নয়, তখন এসমস্তই হন্দ্রিয়বোধের 
খেলা। গ্রহণ-মন আপাত-অনুভব দ্বারা রূপসংচ্টি ক’রে সামনে ধরলে 
গ্রহাীত্‌-মন নাড়াচাড়া করে তাদের য়ে । কিন্তু জড় কখনও শরারা ব্যচ্টি- 
মনের সৃষ্টি হতে পারে না। ক্ষাততত্ব তো মানবমনের পাঁরণাম নয়, 
বরং মানবমনই যে তার পারণাম। যাঁদ বাল জগৎ তো আমাদেরই মনে, তাহলে 
সেটা হয় অতাত্বিক জল্পনা শুধ । কেননা পৃথিবাঁতে মানুষের আবির্ভাবের 
আগেও জড়জগৎ যেমন ছল, পৃথিবীর বনক থেকে মান;ুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও, 
এমন-ক অনন্তের মধ্যে ব্যাষ্টমনের প্রলয় হলেও সে তমনিই থাকবে। অতএব 
বাধ্য হয়ে মানতে হয়, এই মনের অন্তরালে আছে এক বিরাট মন*_ আমাদের 


* প্রাকৃতমনের সৃষ্টিসামর্থ্য আপোক্ষক, কেননা অপরের সাধনরুপেই তার সণ্ট। 
যোগাযোগ ঘটানোর শান্ত অফুরন্ত হলেও তার রুপকলার আদর্শ আসে উপর থেকে। 


১৬ 


২৪২ দিব্য-জাঁবন 


কাছে যার বশ্বরূপ অবচেতন এবং চিন্ময়র্‌প আঁতিচেতন। নিজের আধার বা 
আয়তনরুপে সে-ই রুপের সৃষ্ট করেছে। স্রল্টা যখন স্বভাবত সৃষ্টির 
প্রাগভাবা হয়ে তাকে ছাড়িয়ে যায়, তখন মানতে হয়, এক আঁতচেতন মনই 
তার সার্বভৌম করণশাঁক্তর সহায়ে নিজের মধ্যে জড়াবশ্বের ছন্দোদোলায় 
ফুটিয়ে চলেছে এই রুপের মেলা। তব্দু এও সম্যক্‌ সমাধান নর। কেননা 
এতে জড়কে জান শ:ধ চেতনার “বিভূতি বলে, কিন্তু বিশ্বলাীলার উপাদানরুপে 
দক করে জডড়র সৃষ্ট হল, তার কোনও জবাব পাই না। 

একেবারে 'বিশ্বসত্তার মুলে গেলে হয়তো কথাটা পাঁরচ্কার হবে। শদদ্ধ- 
সন্মান চিৎশ'ক্তিরূপে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছেন তাঁর স্পন্দাবভূঁততে। সেই 
চৎশাক্ত আবার তার আত্মকবীতকে তারই আত্মচেতনায় ফুটিয়ে তুলছে 
আত্মরুপায়ণের ছন্দে । শক্তি যখন ‘একং সৎ’ fচৎপুরুষের স্পন্দ মাত্র, তখন 
তার পাঁরণাম তাঁর আত্মরুপায়ণ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। অতএব 
রূপধাতু দ্রব্য বা অচিৎ চিতেরই বিভূতি মাত্র। আমাদের ইন্দ্রিয়বোধে এই 
গচদবিভূতির যে বিশেষ রুপ ফোটে, তার মুলে আছে মনের খণ্ডনবধত্ত, 
যাহতে 'বিশ্বপ্রাতভাসের পাঁরপূূর্ণ ছকটি আমরা গঢছিয়ে পেয়েছে। এখন 
জানি, প্রাণ চৎশক্তির লাঁলা-জড়রুপ তার পরিণাম। রুপের গায় 
কুণ্ডলেত প্রাণ প্রথম দেখা দেয় অচেতন শাঁক্তরূপে। তারপর ধীরে-ধাঁরে 
{নিজেকে বিকাশত ক’রে মনের আকারে সে শাঁক্তর নিগ্‌ঢ় স্বর্পচেতনাকে 
ফুটিয়ে তোলে-যা শাক্তির অব্যাকৃত দশাতেও তার আঁবনাভূত ছিল। আরও 
জানি, আঁতমানস বা চিন্ময় মহাবিদ্যার একটি অবরাবভূঁতি হল মন, এবং প্রাণ 
সে-আঁতমানসেরই সাধনকার্য। অঁতমানস বা চৎ-তপসের ভিতর দিয়ে নামতে 
ধগয়ে চিৎশক্তির চিৎ ফোটে মন হয়ে, আর তার শাক্ত বা তপঃ ফোটে প্রাণ হয়ে 
মন তার অ'তমানস স্বর্‌পসত্তা হতে বিচ্যুত হয়ে প্রাণকেও খণ্ডরুপ দেয়। 
শুধু তা-ই নয়, নিজেরই প্রাণশাক্ততে কুণ্ডালত থেকে বশ্বপ্রাণে সে অবচেতন 
হয়ে ফোটে। তার ফলে প্রাণের জড়লাঁলায় জগৎ জুড়ে একটা অন্ধশক্তির 
প্রবর্তনা প্রকাশ পায়। অতএব জড়ের মধ্যে এই-যে অচাত অসাড়তা ও 
আণাবক কলন, তার মলে রয়েছে বিশ্বল্ভর মনের বিভাজনী ও কুণ্ডলনা 
বৃত্তি । এমনি করেই বিশ্বের বিস্ৃ্টি হয়েছে। অতিমানসের আত্মাবসংষ্টির 
চরম সাধন যেমন মন, এবং সেই মনের কল্পিত আঁবদ্যার ক্ষেত্রে চিৎ-তপসের 


সমদ্ত সফট রপের প্রতিষ্ঠা হল অনন্তের মধ্যেমন প্রাণ ও জড়ের ওপারে। এখানে 
ফোটে তার নতুন-গড়াএবং বেশণঁর ভাগই বিকৃত করে গড়াঁএক্টা আভাস শনধ-।! ঝণ্বেদ 
পড়েছে নাচের দিকে। আঁতচেতন মনকে বরং বলা চলে আঁধমানস। চিৎশন্তির প্রচ্তারে 
তার স্থান হবে অতিমানস চেতনার সমাশ্রিত কোনও ভূমিতে ৷ 
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পন্দন যেমন প্রাণ, তেমনি আমাদের পারাচত জড়ও চৎসত্তার চরম স্পন্দ- 
পরিণাম। বিরাট মনের* নিগ্ুঢ় ব্যাপাররশত অখণ্ড চৎসত্তার মধ্যে যে 
স্বগত-ভেদের আভাসন, তা-ই হল চৈতন্যের জড়-বিভূতি। ব্যাল্টমনের কাছে 
এই ভেদ একান্ত হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তাবলে তত্্বদচ্টি:ত চিৎ শাক্ত ও 
অচিতের অখণ্ডভাব লুপ্ত বা ব্যাহত হয় না। 

কিন্তু অখণ্ড সন্মান্ের এই প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক খণ্ডলাীলা কেন? 
কারণ আর-কিছুই নয়। মনের মধ্যে যে বহুধাভবনের সংবেগ রয়েছে, তার 
চরম কোটিতে পেণঁছতে গেলে আত্মভেদ ও আত্মবিভাজনকেই করতে হয় 
মুখ্য সাধন। তাই বহুভাবনার জন্যে আধার সৃষ্টি করতে সে যখন প্রাণের মধ্যে 
নেমে এল, তখন বিশ্বগত সদাখ্যতত্বকে তার দিতে হল স্থুল জড়ধাতুর 
রুপ_বিশ্দুদ্ধ সংক্ষ্ম-ধাতুর রুপ না দিয়ে । অর্থাৎ মনের আক:ুতিতে সদাখ্যতত্্ব 
ফনুটল স্থাণঢ রুপধাতু হয়ে-বহুধা-বিচিত্র বস্তুলীলার আধারর্পে। অরুপ- 
ধাতুর মত এ শদ্ধচেতনার শাশ্বত স্বরুপসত্তার আত্মগত বিভূতি মান্র নয় 
অথবা সক্ষমস্প্শগোচর চিন্ময় রুপায়ণের তরল ছন্দোময় উপাদানও নয়। 
মনের সঞ্গো বিষয়ের সন্নিকর্ষে জেগে ওঠে_আমরা যাকে বাল ইন্দ্রিয়বোধ। 
কিন্তু এখানে চাই একটা অস্পষ্ট পরাক্‌ বোধ_-যা সন্নিকর্ষে'র বিষয়ের বাস্তবতা 
সম্পর্কে নিঃসংশয় হবে। অতএব শদন্ধধাতুর জড়ধাতুতে অবতরণ তখনই 
সম্ভব হয়, যখন আঁতমানসের ভিতর দিয়ে সচ্চদানন্দ মনে ও প্রাণে বহুুধা- 
ভবনের ঈক্ষা নিয়ে নেমে আসেন। তখন 'বাবিক্ত চিৎকেন্দ্র হতে বিষয়ের 
সংবেদন হয় তাঁর এই আত্মসচ্ভাব-অনভবের প্রথম উপায়। 'বিশ্বমূল 
চিন্ময়তত্তে অবগাহন করলে দোখ, শদন্ধ নিরঞ্জনধাতুই হয়েছে স্বয়ম্ভু বিশ্যদ্ধ- 
চিন্ময় সত্তা, আত্মতাদাত্ম্যের স্বয়ংপ্রভা সংবিং যার স্বভাব। তখনও তার মধ্যে 
নিজেকে নিজের বিষয় করবার বৃত্তি জাগোন। অতিমানসেরও মধ্যে এই 
আত্মতাদাত্ম্যের স্বগতসংবং তার আত্মবিজ্ঞানের ধাতুরুপে এবং আত্মাবিসৃষ্টির 
জ্যোতিরুপে অক্ষুগ্র থাকে। কিন্তু ওই সৃষ্টির জন্যে শদুদ্ধসভ্তাকে নিজের 
কাছে সে উপস্থাঁপত করে নিজের জ্ঞানা-শাক্তর অবিনাভূত 'বষয়-বিষায়িরুপে ৷ 
তখন শদুদ্ধসত্তা হয় এক পরা প্রজ্ঞার ‘বিষয়, যার মধ্যে আছে সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের 
যুগল বৃত্তি। সংজ্ঞানের স্বভাব বিষয়কে নিজের মধ্যে দেখা-নিজের রুপে। 
আর প্রজ্ঞানের স্বভাব বিষয়কে নিজের পারিধির মধ্যে দেখা নিজের 'বাবক্ত 
অংশরুপে_অর্থাৎ শতুদ্ধসত্তার মর্মদ্‌চ্টি যে-চিৎকেন্দ্রে ফুটে উঠেছে সাক্ষী 
পঢরুষের প্রজ্ঞানঘন বিন্দদরুপে, সেই দ্রল্টার আসন থেকেই সে বিষয়কে দেখে। 


TEASERS Ee অতএব আঁধমানসের বৃত্তিও তার অন্তর্গত ৷ অধিমানস 
অআঁতমানস' ঝূত-চিতের অব্যবহিত; এখান হতেই আসে অবিদ্যা-কণ্পিত সণ্টর আছি 
প্রবর্তনা। 


২৪৪ দব্য-জাবন 


অঁতিমানসের পরা প্রজ্ঞায় আছে এই সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের দ্বিদল-চণক। আমরা 
দেখোঁছ, প্রজ্ঞান হতে শর হয় মনের প্রবৃত্তি, যে-প্রবৃত্তির ফলে ব্যা।্ট প্রমাতা 
নজের “বিরাট সত্তার ব্বচিত্র বিভূতিকে অনাত্মরূপে দর্শন করে। 'কন্তু 
‘দব্যমনে_অব্যবাহত ক্ষণে অথবা বলতে গেলে যুগপংৎ_জাগে আরেকাঁট ! 
প্রবৃত্তি কিংবা ওই প্রবৃত্তির একটা {বপরীত ধারা--যা অখণ্ডসত্তার সঙ্গে 
যোগযযক্তি দ্বারা প্রাতিভাসিক খণ্ডতার বিভ্রমকে নিরাকৃত করে। তাইতে 
ব্যাচ্ট প্রমাতার জ্ঞানেও ভেদদর্শন মুহুতের জন্যেও এঁকান্তিক সত্য হয়ে ওঠে 
না। এই চিন্ময় যোগযুক্তিকে ববভজ্যবৃত্ত মনের মধ্যে আমরা পাই বহুধা- 
ৃবভক্ত আধার ও {বিষয়ের চেতনার সন্নিকর্ষরুপে। 1বভক্তচেতনার এই স্নিকর্ষ' 
আবার আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ইন্দ্রিয়বোধের আকার_যেখানে ভেদ- 
প্রত্যয়ের সঞ্গে নিগুঢ় হয়ে জাড়য়ে আছে অভেদের প্রত্যয়! আমাদের গ্রহাতৃ 
মনের প্রবৃত্তি দাঁড়িয়ে আছে এই ইন্দ্রযিবোধের উপর। এর মধ্যে রে 
তাদাত্মাসান্িকর্ষ আছে, তা খণ্ডভাবের অধান। 'কন্তু তাকে ভিত্তি করে মন 
চলেছে উত্তরভূমির তাদাত্যবোধের দিকে, যেখানে খণ্ডভাব তাদাস্মযের গোঁ 
“বভাঁত মাত্র। অতএব আমাদের নিত্যপারচিত জড়ধাতু স্বর,পসত্তার একটা 
রূপায়ণ, যার মধ্যে ইন্দ্রয়ের সহায়ে মন চিন্ময় সত্তার সনিকর্ষ পায়। অথচ মন 
স্বয়ং সেই চৎসত্তার একটা 'বিজ্ঞানময় স্পন্দ। 

অথচ মনের যা স্বভাব, তাতে চংসত্তার স্বরুপধাতুকে সে জানে এবং 
অনভব করে অখণ্ড বা সমগ্রভাবে নয়কিন্তু ববিভাজনব্‌ত্তির সহায়ে খণ্ড-খণ্ড 
করে। তাই অখণ্ড টচিৎসভ্তাকে সে দেখে আণাঁবক বিন্দতে বিকাঁর্ণ'পরায় এবং 
ওই অনন্তকাণকার সমডচ্চয়ে গড়ে তুলতে চায় সমগ্রতার র-প! অগণিত 
প্রেক্াবিন্দ: ও তাদের সময়ের মধ্যে বিশ্বমন নিজেকে চেলে দিয়ে 
হয় তাদের অন্তরে। কন্তু বিশ্বমন সচ্ভূতাবিজ্ঞানের নিমিত্ত মাত, অতএর 
তার  স্বরূপশাক্ততে রয়েছে সিস্‌ক্রার প্রব্তনা। তাই স্বভাবের বশে তার 
০ এনকে লো রূন্তারিত করে৷ প্রাণের; উচ্ছলনে:য়েমন. সর্ব সং 1 
মন্ত আতাবভাবনাকে রহপান্তারত করেন “চন্ময় শিসক্ষোর বাচ বাঁয়ে 
এমন করে 'বশ্বমন বিরাটের ওই বাচত্র প্রেক্ষযবন্দুকে সহস্ররাশ্ম বিশ্বপ্র্ 


প্রমাণুর রূপ অথচ সে-পরমাণ নিষ্প্রাণ বা বনশ্চেতন নয়_তারও 
দনগুড় আছে রংপকৃৎ প্রাণের লালা, আছে মন ও সমকল্পের প্রশাসন, 
তাদের রূপসচ্টির প্রেত এমান করে {বশ্বমন গড়ে তোলে যে ভূত' 
ড্বধর্মের বশে তাদেরও আবার সমনচ্চয় এবং সমহন ঘটে। কিন্তু প্রতে 
সমূহে বা *পিণ্ডে নিগচঢ় থাকে রংপকৃৎ প্রাণের স্পন্দন, মন ও সম্কলেপর 
প্রোত এবং তাইতে তাদের মধ্যে দেখা দেয় বাবক্ত ব্যষ্টসত্তার একটা 


জড় ২৪৫ 


অঁভমান। শ:ধ তা-ই নয়, মনোবাঁজ যাঁদ সংবৃত্ত এবং অব্যক্ত থাকে, তাহলে 
তাদের মধ্যে যন্ত্রমূঢ় শক্তির প্রবেণ নিয়ে ফোটে একটা অহামিকাঁযা বহন করে 
নির্বাক অবরুদ্ধ অথচ দ:ধর্ষ একটা অভিনিবেশ বা অব্যাহত আত্মভাবের 
কনাত। আর মন যাঁদ বিবৃত্ত এবং সুব্যক্ত হয়, তাহলে দেখা দেয় একটা 
অসচেতন মনোময় অহামিকা_যার মধ্যে আঁভানবেশ জাগ্রত প্রমুক্ত এবং 
পন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সাক্রিয়। 
অতএব জড় একটা অনাদি সিদ্ধসত্তা নয়, কিংবা তার একটা শাশ্বত অনাদি 
স্বধর্মও নাই। তত্্ব্দৃষ্টিতে, বিশ্বমনের প্রবৃত্তিবশেষ ধরেছে পরমাণুর র্‌প, 
জড়ও সন্মাত্ের বিস্‌ষ্টি। তার জন্য প্রয়োজন ছিল অনন্তস্বরনপের চরম 
বিভাজন অথবা অণ্ডভাবের একটা আধার বা আ'ঁদাবন্দ;। আকাশ হয়তো 
জড়ের অস্পর্শ-নাঁরূপ প্রায়-চিন্ময় আধার হয়ে আছে। কিন্তু প্রাতভাস 
{হিসাবে ঠিক জড়ের কোঠায় তাকে নামিয়ে আনা যায় না। দ্‌শ্য আণব-দপিণ্ড 
কিংবা অদৃশ্য অথচ ব্যাকৃত পরমাণুকে ভেঙে যাঁদ আঁতপরমাণও করা যায়, 
এমন-কি তাকে সত্তার অণ্চ্ঠ রজঃকণাতেও পাঁরণত করা যায়, তব রূপকৃং 
প্রাণ ও মনের স্বধর্মবশে আমরা পাব আণবিক সত্তার একটা চরম কল্প। হয়তো 
সে স্থিতিধর্মণ নয়, কিন্তু তব তার প্রাতিভাসিক ধর্ম হবে শাশ্বত শাক্তি- 
স্পন্দনের মধ্যে ক্ষণে-ক্ষণে নিজেকে একটা আকার দেওয়া । সে যে অণ্ভভাবশ্‌ন্য 
একটা নর্ধর্মক শদদ্ধ ব্যাপ্তি বা অবকাশ মাত্র, এ-কল্পনা তখনও অচল। শদ্দ্ধ- 
ধাতু বা দ্ব্যসত্তার অণঢুভাববার্জ ত অবকাশধর্ম_যার মধ্যে কোনও সমুহনের 
ব্যাপার নাই, সহভাবের অসঙকার্ণ প্রত্যয় থাকলেও যার মধ্যে নাই অন্তহীন 
দেশে অগাণত বস্তুসংস্থানের কল্পনা : এমন-একটা তত্ত্বকে বলা যায় শুদ্ধ 
সন্মাত্রের ববভাব_তার রুপাধিক দ্রব্যরূপ । কিন্তু এই ধাম ভাবশনন্য সত্তার 
‘বিজ্ঞান আছে আঁতমানসেই-তার স্পন্দলাীলার বাহনরুপে। কিছুতেই তাকে 
{বভাজক মনের সস্‌ক্ষার সাধনরূপে কল্পনা করা যায় না, যাঁদও মনঃপ্রবৃত্তির 
অন্তরালে তার চেতনা জেগে থাকতেও পারে। জড়ের অঁতিগ্‌ঢ় স্বরনপতত্ত্ব 
সে-ই, যাঁদও যে-প্রাতভাসকে আমরা জড় বাল, সে কিন্তু তা নয়। মন প্রাণ 
জড় একাত্মক হয়ে যেতে পারে ওই শুদ্ধ সন্মাত্র এবং চিন্ময় অবকাশের সঙ্গে 
তাদের স্থাণুস্বভাবের স্বরুপজ্ঞানে, কিন্তু তাদের স্পন্দলালায় সে-আত্মপ্রত্যয়কে 
ব্যবহারের ভূমিতে নামিয়ে আনা আত্মাননুভবে ও আত্মরূপায়ণে_এ তখনও 
সম্ভব নয়। “ 

তাহলে আমাদের কাছে জড়ের তত্ত্ব এই দঁড়াল। শঢুদ্ধ-সন্মাত্রে যে 
অন্তাশ্চন্ময় আত্মপ্রসারণের সহজ ধর্ম রয়েছে, বিশ্বল'লায় তা-ই ফোটে আধার- 
ধাতু বা চাদ্বলাসরূপে। আর বিশ্বমন ও 'বিশ্বপ্রাণের সিস্‌ক্ষার সংবেগে 
তা-ই দেখা দেয় আণাবক বিভাজন ও সম্‌হনের আকারে। আমরা তাকেই 


EEE 
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জানি জড় বলে। 'কন্তু প্রাণ ও মনের মত এই জড়ও শঢন্ধ-সন্মাত্র বা ব্রহ্মভূত 
_অতএব আত্মবিসৃষ্টির আবেগে স্পন্দমান। এও চিৎপনরুষের শাক্তর একটা 
বিভাঁত-মন যাকে দিয়েছে ভাবরুপ এবং প্রাণ দিয়েছে বদ্তুরূপ। তার ৷ 
স্বরূপতত্বব নিজেরই মধ্যে নিগুঢ় হয়ে আছে চেতনারুপে ৷ সে-চেতনা সংবত্ত, 
আত্মরূপায়ণের লালায় পূর্ণগ্রস্ত, অতএব আত্মাবিস্ম্ত। জড়কে যতই ম্‌ঢ় 
যতই বোধহাীন বলে মনে কাঁর, তবুও তার মধ্যে সংবৃত্ত হয়ে আছে যে-চেতনা, 
তার নিগঢ়ঢ় অনডুভবে সে কিন্তু সন্মাত্রেরই রসোল্লাস। 'নিগ্‌ঢ় চেতনার কাছে 
নিজেকে সে ধরছে হীন্দ্রয়সংবিতের বিষয়রুপে-_তার অন্তগূুরঢ় দিব্যভাবকে 
প্রকটলালায় ফুটিয়ে তুলতে। সত্তাকে জড়ের মধ্যে ফুটতে দেখাছ র্‌পধাতু 
হয়ে, দেখছ নিগুঢ় আত্মচেতনার আত্মব্যাকতরুপে সন্ধিনীশক্তির র্‌পায়ণ_ 
করে। তাই জড়কেও সং-চিং-আনন্দ না বলে কি বলব? অতএব 'অন্নও 
ব্ৰহ্ম ;’ তাঁর মনোময় অনুভবে জড় ফনটেছে তাঁরই পরাক্‌ জ্ঞান ক্রিয়া ও আনন্দের : 
র্‌পময় আয়তন হয়ে। 


পণ্চাবংশ অধ্যায় 


জড়ের গ্রন্থি 


নাহং যাতুং সহসা ন দ্ৰয়েন তং সপাম্যরুষস্য বুষঃ ॥ 
কে ধসিমগ্নে অনতস্য পান্তি ক আসতো বচসঃ সন্তি গোপাঃ 
ঝগ্বেদ ৫।১২1৷২,৪ 
পারাছ না আমি যেতে নিজের জোরে বা দ্বৈত ‘য়ে জ্যোঁতর্ময় পঢরনুষের ধতের 
মধ্যে ।...কারা অনতের প্রতিষ্ঠাকে রেখেছে আগলে? কারা আছে অসতী বাণার 
রক্ষক হয়ে? 

_থগ্বেদ (61১২1।২,৪) 
সাসদাসীন্নো সদাসাঁং তদানাং নাস'দজো নো ব্যোমা পরো যং। 
কমাবরগীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ বকিমাসাঁদ্‌ গহনং গভাঁরম্‌ 
ন মত্য্যুরাসাঁদমৃতং ন তাহ ন রান্্যা অহন আসাীৎ প্রকেতঃ। 
আনাদবাতং দ্বধয়া তদেক তসদ্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিণ্টন আস ॥ 
তম আদাত্তমসা গূল-হমগ্রে হপ্রকেতং সললং সর্বমা ইদম্‌। 


তুচ্ছ্যেনাভৰাঁপহিতং যদাসাীৎ তপসচ্তন্‌ Tu 
কামচ্তদগ্রে সমবততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসৎ। 
সতো বন্ধ্যুমসাঁত ্‌ হৃদি প্রতাম্যা কবয়ো মন'ষো 


ববততো রাশ্নিরেষামধঃ স্বিদাসঁদপার প্বিদাসাীৎ। 

রেতোধা আসন্মাহমান আসন্ত: প্বধা অবক্তাং প্রয়তেঃ পরদ্তাৎ ॥ 
খগ্ৰেদ ১০১২৯ ১-৫ 
{ছল না অসৎ, না ছল সং তখন, না ছিল অন্তারক্ষ_না ব্যোম, না তারও 
পরে যা। 'কসে ছল ঢেকে সব? কোথায় ছিল ? কার শরণে? কি ছল সে 
মম্ভোধি_গহন গভীর ? না ছল মুত্যু, না অমৃত তখন, না ঁছল' রাত্রি বা দিনের 
প্রচেতনা ৷ বাত ননগ্বাস ফেলেছিলেন স্বধার বাঁর্যে সেই এক; তারও পরে ছিল না 

তো আর-কিছই। আঁধার ছিল আঁধারে নিগুঢ় হয়ে সবার আগে, অপ্রকেত 

{ছল এই যা-কিছ সব। তুচ্ছ্য দিয়ে বিশ্ব-ভু ঢাকা যখন ছিল, তপের মাঁহমায় তখন 
আ'বর্ভূত হলেন সেই এক। সেই এক প্রথম করলেন বচরণ কাম হয়ে-যা ছিল 
মনেরই আদবাীঁজ। সতের বাঁধুনকে অসতে পেলেন নিবিড়ভাবে কাবরা-_দয়ে 
হ'দয়ের এষণা আর মনাযা। ‘তর্যক হয়ে ছড়িয়ে পড়ল রশ্মি এ*দের; কিন্তু ন'ঁচে 
{ছল কি? উপরেই-বা (ছিল কি? ছিল রেতোধা যারা, ছিল মাঁহমারা; স্বধা ছিল 


নাঁচে, আর প্রযাত ছিল উপরে। 
_খ্গ্বেদ (১০।১২৯ ১-৫) 


যে-সদ্ধান্তে পেণঁছোছ, সে যাঁদ সত্য হয় (যে-তথ্যের আশ্রয়ে গবেষণা 
চলছে, তাহতে অন্য-কোনও সিদ্ধান্ত সম্ভব নয় ), তাহলে ব্যবহারের প্রয়োজনে 
এবং চিরাভ্যস্ত সংস্কারবশে মন চিৎ ও জড়ের মাঝে যে তাঁক্ষ] বিরোধের সৃষ্ট 
করেছে, তার স্বতঃসিদ্ধ কোনও বাস্তবতা থাকে না। এ-জগৎ অন্তহীন 
বচনে লালায়িত এক অখণ্ড চেতনার বিলাস_শ:ধ শাশ্বত অসামের মধ্যে 
{বকল সরসাধনার আবরাম প্রয়াস নয়, অথবা অনপনেয় বিরোধের একটা 
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চিরন্তন সংঘাত নয়। অন্তহীন বৈচিত্র উৎসারিত এক অব্যাঁভচারত অখণ্ড- 
ভাব_এই তার আদি ও প্রতিষ্ঠা । তারপর আপাত সংঘাত ও খণ্ডভাবের অন্ত- 
রালে সমন্বয়ের নিরন্তর প্রয়াসে সমস্ত অনৈক্যকে গেথে তোলা এক মহতী 
সম্ভাবনার জন্ম দিতে-_এই তার মধ্যপর্বের সত্য পারচয়। এই মধ্যললার মধ্যে 
‘নিগ্‌ঢ় হয়ে আছে এক অখণ্ড কাঁবক্রতুর অকুণ্ঠত ঈশনা, যার সিদ্ধবাঁর্য একদিন 
পরর্ণোন্মোষত হয়ে ফোটাবে বশ্বাজৎ সোৌষম্যের বিকচ কমল। সেই হবে 
বিশ্বলালার অন্ত্যপর্ব। রুপধাতু এই চিৎশ'ক্তর আত্মবিভূতি-তার এক 
কোটি জড়, আরেক কোট চৎ। দদ়য়ে বস্তুত কোনও ভেদ নাই। আমরা 
যাকে জড় বলে অননভব করি, তার সত্ব ও তত্ত্ব হল চৎ। আর আমাদের 
অনুভবে যা চিৎ, তার রূপ ও কায় হল জড় । 

অবশ্য ব্যবহারদশায় চিৎ আর জড়ের মাঝে প্রকাণ্ড একটা ফাঁক আছে 
এবং তারই ’পরে প্রার্তাষ্ঠত রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পরম্পরার পর্বে-পর্বে জগতাীর 
ক্রমোদয়। পূর্বেই বলেছ, চৎসত্তা যখন হীণ্দ্রিয়ের কাছে নিজেকে 'বিষয়রুপে 
উপস্থাপত করে, তখনই সে ধরে র্‌পধাতু বা দ্রব্যের আকার । যে-কোনও 
ধরনের ইান্দরিয়সন্নিকর্ষকে ভিত্তি করে ব্রহ্মাণ্ডসৃ্ট এবং বিশ্বপ্রগঁতর লালায়ন 
প্রবার্তত হবে, এই হল তার প্রয়োজন। কিন্তু তাবলে জগদ্ব্যাপারের একটি 
মাত্র আধার আছে, ইন্দ্রিয় এবং রুপধাতুর মাঝে সন্রিকর্ষের একাট অনাদি- 

অবায় রণগাঁতই' আছে শুধু_এমন-কোনও নিয়ম নাই। বরং করণশাক্তরও 
ক ক অহা দনাবকাদের সরুপরা। আমাদের জড় ইন্দ্িয় 
যাকে জড়ধাতু বলে জানে, তার চাইতেও বহুগুণ সৃক্ষ্ সননম্য ও সাবলীল 
এমন রূপধাতুও আছে, শুদ্ধমন যার পরিমণ্ডলে স্বভাবের দ্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে 
বিচরণ করে। যখন দেখ, একটা স.ক্ষয় পরিমণ্ডলে মনোময় র:প ভেসে উঠছে, 
মনের সক্ষম লালায়ন চলছে_তখন সুক্ষ মনোধাতুও যে আছে, তার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ পাই । তেমান জানি, এমন প্রাণধাতুও আছে, বিশুদ্ধ প্রাণল্পন্দের যা 
বাহন_স,ক্ষমতম জড়ধাতু এবং তার ইন্দ্িয়প্রাহ্য শাক্তিপ্রবেগের চাইতেও যার 
ল'লা স্‌ক্ষমতর। চিৎকেও তেমান বলতে পারি সন্মাত্রের শদুদ্ধধাতু_কিন্তু 
রূপধাতুর মত সে অন্নময় প্রাণময় অথবা মনোময় করণশাক্তর গ্রাহ্য নয়। এক 
শুদ্ধ চিন্ময় লোকোত্তর প্রত্যক্ষাবজ্ঞানের জ্যোততে ভাসে তার রনপ_যেখানে 
অলোঁৰকক অন্যুব্যবসায়ের ফলে 'ষয়ী নিজেই নিজের বিষয় হয়। অর্থাৎ 
যেখানে, যিনি দেশ-কালের অতীত, নিজেকে তানি জানেন বিশ্দুদ্ধাচন্ময় আত্ম- 
প্রসারণের প্রত্যককল্পনে_সর্বভূতের আদ নিমিত্ত ও উপাদানরুপে। এই 
হল 'বশ্বের “সন্মল, সদায়তন ও সংপ্রতিষ্ঠা_তার ওপারে একাত্মপ্রত্যয়সার 
পরমচেতনায় তাঁলয়ে গেছ 'বিষয়-বিষয়ীর ভেদপ্রত্যয়। রুপ- বা অরণপ- কোনও 
ধাতুর কথাই আর সেখানে ওঠে না। 


জড়ের গ্রন্থ ২৪৯ 


অতএব মনের ভিতর দিয়ে এক চিন্ময় ( মনোময় নয় ) ভেদকল্পন হতে 
নেমে এসেছে চিৎ হতে জড় পর্যন্ত একট ধারা। আবার তেমান জড় হতে 
মনের ভিতর দিয়ে চিং পর্যন্ত চলেছে সে-ধারার উত্তরায়ণ। কিন্তু এই 
{বিকল্পনে কখনও অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপহানি ঘটে না। সম্যক্‌-দর্শনে যখন 
বিশ্বের অনাদি তত্ত্বরূপ ফুটে ওঠে, তখন দেখ জড়ের তমোঘন স্থুল বিবর্তনের 
মধ্যেও পরমার্থসতের অদ্বয় মাহমা অপ্রচ্ৃত এবং অবিকৃত রয়েছে। ব্রহ্ম 
{বশ্বের ববধ্বত ও অন্তৰ্যামী নিমিত্তই নন শুধ, তান তার উপাদানও। 
বরং তিনিই তার একমাত্র উপাদান। বেদান্তের ভাষায় এ-জগতের তান 
অভন্নানামিত্তোপাদান। তাই ‘অন্নও ব্রহ্ম’_ধর্মে ও স্বরুপে অন্ন বা জড় ব্রহ্ম 
হতে কখনও ভিন্ন নয়। সংচষ্টাবকল্পনে জড় যাঁদ চিৎ হতে 'বাঁছন্ন হয়ে 
পড়ত, তাহলে অবশ্য এই অভেদভাব সিদ্ধ হত না। কিন্তু দেখোঁছ, জড় 
রহ্মসত্তার অন্ত্যা পরাক্‌-বিভূতি-তাকে আবৃত করে ব্রহ্ম অখণ্ড স্বর্পে তার 
মধ্যে অন্তঃসন্ৃত। এ-জগতের অসাড় ও আপাতম্‌ঢ় জড়ের মধ্যেও সর্বদেশে 
সর্বকালে এক বপুল প্রাণশাক্তর আলোড়ন অন্তঃসংজ্ঞ হয়ে আছে। প্রাণ- 
শাক্তর আপাত-অচেতন আন্দোলনের মধ্যে এক নিত্যস্পন্দিত অব্যক্ত মনের 
লালা অন;ুসন্যত রয়েছে, যার নিগডড় প্রবৃত্তি প্রাণের বিচ্ছুরণে ব্যক্ত হয়েছে। 
আবার জগীবদেহে অধিষ্ঠিত অবিদ্যাচ্ছন্ন আনাশ্চিতবৃত্তি অভাস্বর মনের পিছনে 
রয়েছে তারই আত্মস্বরূপ অতিমানসের অটুট আশ্রয় এবং অকুণ্ঠ শাসন। 
এমন-কি যে-জড় এখনও মনোময় হয়ে ওঠোন, তারও অন্তরে আঁতমানসের 
আবেশ আছে। এমানি করে ব্ৰহ্মই খল বিশ্বকে জারত করে রয়েছেন, 
কেননা জড় প্রাণ মন আঁতমানস সমস্তই শাশ্বত চিদ্ুপ অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দের 
বৈভব মান্র। তাদের মধ্যে শুধু তানি নিবিষ্ট নন_তিনিই হয়েছেন এই সব, 
অথচ এর কোনটিই তাঁর পরা কাষচ্ঠা নয়। 

সবই এক, তবু ক*্পনায় ভেদ এবং ব্যবহারে পার্থক্য আছে। তাই জড় 
যদিও বস্তুত চিৎ হতে বিচ্ছিন্ন নয়, তব ব্যবহারদশায় বিচ্ছেদের রেখাটা এতই 
উ্রভাবে স্পষ্ট যে ভেদ সেখানে একেবারে বিপ্রীত ধর্ম হয়ে ফুটেছে। 
জড়াশ্রয়ী জীবনকে তাই মনে হয় অধ্যাত্মজীবনের একান্ত প্রতিষেধ বলে। 
এইজন্য জড়কে বেমালুম ছে'টে ফেললেই সকল হাণ্গামা অনায়াসে চুকে যায়_ 
এই অনেকের মত। কথাটা সত্য। কিন্তু অনায়াসেই হ’ক আর আয়াসেই 
হ’ক, হাঙ্গামা চোকানোটাই তো সমস্যার সমাধান নয়। তব জড়ই যে সকল 
সগকটের মুল, তা অনদ্বাঁকার্য । বাস্তাবক জড়ের বাধাই. আর-যত পথের বাধা 
ডেকে আনে। জড়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই প্রাণ স্থুল সৎকুচিত পাঁড়া- 
গ্রস্ত মৃত্যুলাঞ্ছত। মনও অন্ধপ্রায়_ডানা ছে'টে শিকল-পায় তাকে দাড়ে 
বসিয়ে রাখা হয়েছে_মডক্ত আকাশে স্বচ্ছন্দাবহারের স্বপ্ন থাকলেও তার সাধ্য 


২৫০ দিব্য-জাঁবন 


নাই! অতএব অধ্যাত্মপথের নিষ্ঠাবান যাত্রী যাঁদ জড়ের পঙ্কলতায় কুণ্টিত- 
নাঁসক হন, প্রাণের জান্তব স্থুলতাকে মনে করেন বাঁভংস, অথবা নিজের মধ্যে 
কুণ্ডলা-পাকানো মনের শদধু ভাগাড়ের-দিকে-দৃচ্টিতে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন 
এবং অবশেষে সকল জঞ্জাল সবলে ছুড়ে ফেলে িচ্রিয় নৈঃশব্দ্যের সাধনায় 
ফিরে যেতে চান চিৎস্বরুপের অচলপ্রাতচ্ঠ কৈবল্যে, তাহলে তাঁর দিক থেকে 
{বিচার করে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে কি? কিন্তু তাঁর এই কৈবল্যদর্শনই 
তো একমাত্র দর্শন নয়। অথবা বহ; সিদ্ধ মহামানবের হিরণ্যদন্যা'ততে এ-দর্শন 
আলোকত বলেই তো মনে করতে পারি না সর্বতোভদ্র সম্যক্‌ বিজ্ঞানের এ-ই 
চরম রুপ । অতএব বিক্ষোভ ও (বিদ্রোহের উত্তাপ হতে মনকে মুক্ত করে 
আমাদের দেখা উচিত, বিশ্বের এই দেবাঁহত বিধানের তাৎপর্য বি। জড়ের 
দুর্মোচন গ্রল্থি চিৎকে যাঁদ নিরাকৃত করেই থাকে, তাহলেও তার প্রত্যেকাট 
সূত্ৰকে ধৈর্যসহকারে প্‌থক করে গ্রল্থিমোচনের উপায় আমাদের খংজতে হবে_ 
উগ্র আঘাতে গ্রল্থিছেদন করলেই সমস্যার সন্ঠর সমাধান হবে না। কোথায় 
সণকট, কোথায় বিরোধঁআগে চাই তার পঢঙ্খানপুড্খ নিরুপণ। প্রয়োজন 
হলে বাধাকে লঘু না করে বরং বাড়িয়ে দেখেই তার উত্তরণের উপায় খন্জতে 
হবে। 

জড়ের সঙ্গে চিতের গোড়াকার বিরোধ এই । বলতে গেলে জড় আবদ্যার 
ঘনাবগ্রহ। জড়ের মধ্যে $চিৎ আত্মবিস্ম্ত, নিজেকে সে নিজেরই কমজালে 
হারিয়ে ফেলেছে-গভাঁর অভিনিবেশে মানুষ যেমন শংধ্ব-যে নিজের কথা 
ভুলে যায় তা নয়, নিজের সত্তাকে পর্যন্ত ভুলে ক্ষণেকের জন্য ক্রিয়মাণ কর্ম" 
আর কৃতিশাক্তির সঙ্গে এক হয়ে যায়। 'চৎ-ব্তু স্বয়ংজ্যোত, নিখিল শক্তি- 
লাঁলার পিছনে 'ত্যজাগ্রত তাঁর আত্মসংবিৎ ও অকুণ্ঠ ঈশনা। কিন্তু জড়ের 
মধ্যে (তান বিল;ুপ্ত_তিনি যেন অসং। কোথাও তাঁর অস্তিত্ব থাকলেও 
এখানে তান রেখে গেছেন একটা অচেতন অন্ধশাক্তির মুঢ়তা শুধু_যে-শক্তি 
গড়ছে-ভাঙছে অনন্তকাল ধরে, {কিন্তু জানে না কে সে, কি গড়ছে, কেন গড়ছে, 
যাকে গড়ল তাকে কেনই-বা ভাঙ্ছে! কিছুই সে জানে না, কেননা তার মন 
নাই। কোনও দরদও তার নাই, কেননা তার যে হ্‌দয় নাই। হয়তো জড়- 
“বিশ্বের এ-পারচয় সত্য নয়, এই মিথ্যা প্রাতভাসের পিছনে কোথাও হয়তো 
আছে মন সঙ্কল্প কি তার চাইতে বৃহৎ একটা' তত্ত্ব৷ তব আঁচাঁতর অমানিশা 
হতে জেগেছে চেতনার যে-খদ্যোঁতকা, তার কাছে সত্য শদধ জড়াবশ্বের এই 
তামস ম্্ত । জড়প্রকৃতর এ-মুর্ত মিথ্যা হলেও এ-মিথ্যার মত মর্মান্তিক 
সত্য ব্াঁঝ আর নাই। কেননা, এই মিথ্যা আমাদের প্রাকৃত জাঁবনের নিয়ন্তা, 
এরই নাগপাশে বাঁধা আমাদের সকল অভাঁপ্সা এবং সাধনা। 

এই তো আমাদের করাল 'নয়তি, জড়াবিশ্বের এই তো নির্মম রদ্দ্রলালা! 


জড়ের গ্রান্থ ২৫১ 


{ক করে ওই নির্মন হতে জাগে এক বিরাট মন, অথৱা অগাণত ব্যাচ্টমনের 
স্ফুলিঙ্গ_আলোকের কাঙাল আকুতি নিয়ে ? কা অসহায় তারা একা-একা ! 
আত্মরক্ষার প্রয়াসে ব্যচ্টির ক্ষাণদাীপ্তিকে সমবেত ও সংহত করে তাদের 
সে-অসহায়ভাব হয়তো কতকটা কাটে। কিন্তু বিশ্বব্যাপি বিপ্ল আবদ্যার 
অন্ধতমিল্াকে তারা কতট;কু আলোকিত করতে পারে? এই হৃদয়হাীন 
অঁচাতির গহন হতে তার কঠোর 'য়ন্্ণ মেনে জন্মেছে কত আক্ুতিভরা 
হ্‌দয়_দুল্য্য নিয়তির অন্ধ নিশ্চেতন নির্মমতার ভয়াল নিচ্পেষণে তারা 
নিপীড়িত রক্তাক্ত, যে-নির্মমতা তাদেরই চেতনার স্পর্শে সচেতন হয়ে ধরে 
ন্‌শংস হিংস্রতার আতঙ্ককর রুপ !...কিন্তু এই বিভীষিকার অন্তরাল হতে 
উপক দেয় কোন্‌ রহস্যের প্রচ্ছন্ন আভাস ? বঝি আত্মহারা চাতশাক্তিই 
এমনি করে নিজেকে ফিরে পেতে চায়। বিপুল আত্মাবিস্মতির গহন হতে 
তার উন্মেষ-ধাঁরে-ধাঁরে, বেদনায় বিপ্লডুত হয়ে-প্রাণের জ্যোতরূপে। প্রথম 
দেখা দিল তার মধ্যে বোধের' স্তিমিত সম্ভাবনা । তারপর সে-বোধ অর্ধ স্ফ:ট_ 
অনতিক্ফুট_পূর্ণস্ফযুট হয়ে অবশেষে চাইল প্রাকৃত সংগবিতের সামা লগ্ঘন 
করে দিব্য আত্মসংবিতে প্রভাস্বর হয়ে উঠতে_অনন্ত অমূতের অকুণ্ঠ স্বাতন্য্য 
উল্লাসত হতে। 'কন্তু তার প্রচেতনার অভিযান জড়ের প্রতাপ শাসন দ্বারা 
নিয়ন্ব্রিত। তাই অবিদ্যার নাগপাশকে ক্ষণে-ক্ষণে শিথিল করে তার পথ চলতে 
হয়। অথচ এই ম্‌ঢ় স্বতঃখাণ্ডত জড়শক্তিই রচে তার পথ, এবং সাধন; 
তারই জন্যে প্রাত পদে আঁবদ্যা ও সণ্কোচের কুণ্ঠায় তার সাধনা ব্যাহত হয়। 
[চিৎ আর জড়ে এই আরেকটা মোৌলক ভেদ। জড়ের মধ্যে পরবশ যন্যের 
ম্‌ঢ়তা একেবারে চরমে পেণঁছেছে। তাই এতট;কু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যেখানে 
জাগে, সেখানেই সে এনে হাজর করে পর্বতপ্রমাণ তামাসকতা। জড় যে 
স্বর্‌পত অসাড় ও নিস্পন্দ, তা নয়। বরং তার মধ্যে আছে অন্তহান স্পন্দ, 
অকলপ্য শাক্ত, নিরন্ত কর্মের নির্ঝ'র_তার স্পন্দলাীলার বৈপল্যে আমরা 
ববস্ময়মনগ্খ। কিন্তু চিৎ স্ব-তন্্ ও স্বচ্ছন্দ, আত্মকাতর বশ না হয়ে তার 
নিয়ন্তা, বিধিতন্ত্ৰিত না হয়ে নিজেই বিধির বিধাতা । আর এই জড়-দানব 
বাঁধা পড়েছে যন্ত্মুঢ় নিয়মের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে। নিয়মের কান শাসন তার 
পরে কে চাপাল, তা সে জানে না। অকল্পিত বলেই এ তার কাছে দুর্বেধ। 
তবু যন্ত্রের মত এর অন্ধ অন্ড্বর্তন করে চলেছে সে। যন্বের মত সেও 
জানে না, কি উপায়ে কে গড়েছে তাকে, কিসের জন্যে । এই যান্ত্রিকতার মধ্যে 
যখন প্রাণ জেগে, স্থুল র্‌প ও জড়শক্তির *পরে নিজেকে চাপিয়ে স্বচ্ছন্দে 
সবার ’পরে প্রয়োজনের দাঁব খাটাতে চায়; মন জেগে যখন জানতে চায় নিজের 
ও সবার স্বরুপ নিদান ও স্বধর্ম এবং লক্ধজ্ঞানের সহায়ে তার আত্মস্বাতন্ত্য ও 
স্বত্ঃক্রিয়ার প্রবেগকে সঞ্চারত করতে চায় সবার মধ্যে; তখন জড়প্রকৃতিও 
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খানিকটা ধ্তাধাস্তর পর অনিচ্ছাসত্ব্ে প্রাণ ও মনের শাসন কিছুদুর পর্যন্ত 
মেনে চলে, এমন-ক তাদের সমর্থক ও সহায়ও হয় যেন। কিন্তু তার পরেই 
জড়ের মধ্যে দেখা দেয় একটা প্রতিক্রিয়া, প্র্গাতাবরোধা তামাঁসক নাস্তিক্যের 
একটা দড়রাগ্রহ ৷ এমন-কি, প্রাণ ও মনের অগ্রসর অভিযান যে অসম্ভব, তাদের 
অপূর্ণ সাধন যে কখনও িদ্ধির চরমে উত্তীর্ণ হবে না-এমন-একটা ক্লৈব্যের 
বোধও সে তাদের মধ্যে এনে দেয়। প্রাণ চায় প্রসার, চায় আয়ন_এবং তা সে 
পায়ও। 'কন্তু তার: মধ্যে বিশ্বব্যাপ্ত ও অমৃতের পিপাসা যখন জাগে, তখন 
জড়ের লোঁহমঢুচ্ট এসে তার কণ্ঠরোধ করে, স্কার্ণতা ও মৃত্যুর নিচ্পেষণে 
পঙ্গু করে তার সকল সাধনা । মন! চায় প্রাণের দোসর হতে, চায় তার সর্বজ্ঞান 
ও সর্ব'জ্যোঁতর নন্দন-কল্পনাকে সার্থক করতে। সত্য প্রেম ও আনন্দের 
নিরঙ্কুশ সদ্ধিতে সে হতে চায় সত্যন্বরুপ প্রেমস্বর্‌ূ্প ও আনন্দস্বরনপ। 
‘কন্তু প্রমাদে ভ্রান্তিতে তামস প্রবৃত্তির স্থল হস্তাবলেপে, দেহ ও ইন্দরিয়ের 
আড়ষ্টতা ও নাস্তিক্যে ধুলায় লযন্টিয়ে পড়ে তার সকল কল্পনা । চিরকাল 
তাই ভ্রান্তি জড়য়ে থাকে তার জ্ঞানের সঙ্গে, আঁধার হয় তার আলোর পটভূমি 
ও 'ননত্যসহচর। তার সত্যের এষণা সার্থক হলেও হাতের মন্ঠায় এসে 
সে-সত্যের রং বদলে যায়। তখন আবার তাকে নতুন করে তার সন্ধানে ছনটতে 
হয়। প্রেম অছে, কিন্তু তার তর্প'ণ নাই। আছে আনন্দ, নাই তার সার্থকতা 
দুয়েরই সঙ্গে বেড় হয়ে ছায়া হয়ে জড়িয়ে আছে যত তাদের প্রতিপক্ষ_ 
ক্রোধ বিদ্বেষ ও উপেক্ষারুূপে, দুঃখ শোক ও 'নির্বেদের আকারে। প্রাণ ও 
মনের আকুল আকততেও জড়ের অসাড় মুঢ়তা টলতে চায় না। তাই আঁবদ্যা 
আর তার প্রমত্ত তামসশাক্তিও কিছুতেই যেন পরাভব মানতে চায় না। 

কেন এমন হয় খ:জতে গিয়ে দেখ, এই তামস বাধার বাঁর্ষয নাহিত আছে 
জড়ের তৃতায় ধর্মে । খণ্ডভাব আর সংঘাত একেবারে চরমে উঠেছে জড়ের 
মধ্যে, চিতের সঙ্গে এই তার তৃতীয় দফা মৌলিক বিরোধ । জড়প্রকৃতি তত্বত 
একটা অখণ্ড সত্তা হলেও খণ্ডভাব তার সকল ক্রিয়ার আশ্রয়, তাকে ছেড়ে 
একচনল তার এদিক-ওদিক যাবার হুকুম নাই। কারণ অবয়বের সংকলন, 
অথবা অন্যোন্যসন্র দ্বারা অবয়বের সমানয়ন, এইদ ন্ট হল তার অবঃ র 
মুখ্য কৌশল। 'কন্তু খণ্ডভাবের শাশ্বত লালা দদুয়েরই মধ্যে সুস্পল্ট। 
প্রথমাটতে একত্বের সাধনার চেয়ে সংযোজনের সাধনা বড় বলে স্বভাবতই সেখানে 
আছে 'বযোজনের নিত্য সম্ভাবনা এবং তার ফলে চরম প্রধৰংসের আনবার্যযতা। 
দুটি কোঁশলই মৃত্যুশাসিত। একটিতে মৃত্যু জাঁবনের সাধন, আরেকটিতে 
তার নিমিত্ত-পাঁরবেশ। উভয়, জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করছে বিভক্ত অবয়বের 
অন্যোন্যসংঘাতের ’পরে। প্রত্যেকটি অবয়ব যেমন নিজের প্রতিষ্ঠা খংজছে, 
তেমনি চাইছে নিজের পাঁরমণ্ডলকে বজায় রাখতে, বাধাকে আয়ত্তে আনতে 


জড়ের গ্রাল্থ ২৫৩ 


{ক ধৰংস করতে, অপরকে আহরণ করে অন্নরনূপে কবলিত করতে। অথচ 
{জে সে বিদ্রোহ করবে, সকল জুল:ম এড়িয়ে যেতে চাই'বে, ধৰংসের সম্ভাবনাকে 
স্বীকার করবে না, অপরের অন্ন হতে চাইবে না কিছুতেই । প্রাণ জড়ের 
মধ্যে নিজেকে স্ফুররত করতে গয়ে এই খণ্ডভাবের সংঘাতকে তার সকল 
প্রবৃত্তির পাঁঠরুপে পায়। তাই এর জুলুমকে না মেনে তার উপায় থাকে না। 
বাধ্য হয়ে তাকে তখন মৃত্যু কামনা ও স্কোচের শাসন স্বীকার করতে হয়। 
প্রাণের প্রথম অগক তাই স্কুল হয়ে ওঠে বডভুক্ষা লিপ্সা ও জিগাঁষার আবরাম 
প্রমন্ততায়। তেমান, যখন জড়ের মধ্যে মন ফোটে, তখন তাকেও স্বীকার 
করতে হয় ওই মাটির ছাঁচ আর মাটির মালমশলার মহঢ় সণ্কোচ। তাই তার 
চাওয়া কখনও নিশ্চিত পাওয়াতে সার্থক হয় নাঁতার সকল সণ্চয়নে, কাজের 
সকল খ:টিনাটিতে চলে ওই ভাঙা-গড়ার নিত্য সংঘাত। এইজন্যই মনোময় 
মানুষের জ্ঞানের সঞ্চয় কখনও চরম নৈশ্চিত্যে নিঃসংশয় হয় না। ঘাত-প্রাতঘাত 
আর ভাঙা-গড়ার হন্দোলাতে দলবে তার যত সাধনা-এই' ব্যঁঝ তার নয়ত 
সহষ্টর ক্ষাণক পঢ়চ্টি তালয়ে যাবে ববনাষ্টতে, কোথাও ধ্রনব প্রগতির নিশানা 
থাকবে না-বারে-বারে এই মায়ার খেলাই চলবে তার জাঁবনের রঙ্ামণ্টে। 
জড়প্রকীতর আবদ্যা অসাড়তা ও খণ্ডভাব তার ওই মুড খণ্ডত তামস 
গল্থাতর দররাপ্রহে উন্মিষৎ প্রাণ ও মনের 'পরে চাপায় দনঃখ সন্তাপ ও অত্যুপ্তর 
অসায়াস্ত_এই বিপত্তিই তো সর্বনাশা । মনশ্চেতনা যাঁদ একেবারে অবদ্যা- 
চ্ছন্ন হত, তাহলে আবদ্যা অত্বাপ্তর বেদনা জাগাত না। অভ্যদ্ত আচারের 
খোলার মধ্যে নাশ্চিন্ত হয়ে সে বাস করত-_তার জের মুঢ়ুতা কিংবা তাকে 
‘ঘরে চেতনা ও জ্ঞানের যে অন্তহীন পারাবার, দতয়েরই সম্পর্কে সে নিঃসাড় 
থাকত। 'কন্তু জড়ের মধ্যে স্ফরন্ত চেতনা দিক এইখানটায় সজাগ হয়ে ওঠে। 
প্রথম সে জানে, এ-জগতের কিছুই সে জানে না, অথচ একে জেনে বশ করে 
তার সখ তারপর সে জানে, শেষ পর্যন্ত তার এ-জানাও সকাঁৰ্ণ এবং বন্ধ্যা, 
এতে যে সখ ও শক্তি মেলে, সেও শাঁর্ণ এবং আনিশ্চিত। অথচ তার নিজের 
মধ্যে আছে অনন্ত চেতনা জ্ঞান ও স্বর্‌পসাদ্ধর সম্ভাবনা, যা তার জীবনে 
আনতে পারে অন্তহীন সর্বজয়ী আনন্দ। তেমাঁন জড়প্রকীতর অসাড়তাও 
অত্যুপ্ত ও অন্বস্তিতে প্রাণকে পীড়িত করত না, যাঁদ একেবারে নিঃসাড় হয়ে 
থাকা তার স্বভাব হত। তখন হয়তো অর্ধচেতন প্রবৃত্তির সণ্কোচ নিয়ে সে 
তপ্ত থাকত_জানতও না এক আঁমত ক্রম ও অমর জাঁবনের অং্গীডুত অথচ 
{বাবিক্ত অংশ হয়েই সে বে'চে আছে। তাই ওই অমত ও আনন্ত্যকে সচ্ভোগ 
করবার সত্যকার কোনও প্রেতিও সে অনহ্ভব করত না।!...কৈন্তু ঠিক এই প্লোঁতই 
প্রথম থেকে ‘নিখল প্রাণকে আকুল করেছে। তার৷ টলমল ভাব, তার আত্মরক্ষার 
এবং টিকে থাকবার প্রয়োজন ও প্রয়াস_এ-সম্পর্কে সে তাঁৱভাবে সচেতন! 


২৫৪ দিব্য-জাঁবন 


তাই নিজের সঙ্কোচ সম্বন্ধে ব্রমে সজাগ হয়ে স্থায়িত্ব ও বৈপুল্যের উন্মাদনায় 
সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে_শাশ্বত অনন্তের পথে ধাবিত হয় তার দ:ানবার 
আকুতি । 

মানুষের মধ্যে প্রাণ পাঁরপূর্ণ আত্মসচেতন হয়ে উঠলে এই অনিবার্য 
সংঘাত প্রয়াস ও অভাগ্সাও চরমে পেণঁছয় এবং সেইসঙ্গে জগতের বিক্ষোভ 
ও বেদনা তাঁর অসহন হয়ে ওঠে প্রাণের কাছে। মানঢ়্ষ সঁমার সণ্কোচকে 
সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে দাঁ্ঘযৃগ নিজেকে শান্ত রাখতে পারে, অথবা স্থুল 
জগংকে বশে আনবার সাধনাতে আংশিক সিদ্ধিলাভও করে। হয়তো কোনও- 
কোনও ক্ষেত্রে তার উপচায়মান জ্ঞান জড়প্রককাতর অচেতন য়ম-নিষ্ঠার *পরে 
অন্তরে-বাইরে বিজয়ী হয়, বিপুল তামস শাঁক্তর মুঢ়তাকে নিার্জত করে 
তার সীমিত অথচ সচেতন সম্কল্পের একাগ্র প্রবেগ। কিন্তু তবু সে' অননভব 
করে, তার পরমা সদ্ধিও এ-ক্ষেত্রে কত অনিশ্চিত, কত অকিণ্চিংকর। তখন 
বাধ্য হয়ে তাকে তাকাতে হয় ব্যাকুল বেদনা য়ে সুদুর দিগন্তের দিকে। 
সসীম কি চিরতৃপ্ত থাকতে পারে কখনও, যাঁদ সে জানে এরও পরে আছে 
এক বৃহত্তর সমাঁম, অথবা এক লোকোত্তর অসাম যার মধ্যে কখনও তার 
অভাঁপ্সার অভিযান নিঃশেষ হবে না? সসাঁমতা যাঁদই-বা কখনও তৃপ্তি 
মানে, আপাত-সসাম সত্তবের মধ্যে কিন্তু জৰলে অতৃপ্তর নিত্যদাহ। কেননা 
ক্ষণে-ক্ষণে তাকে উন্মনা করে তোলে অনন্ত আত্মস্বরূপের তাত্বক অন;ভব, 
গুহাহিত আনন্ত্যের অস্পষ্ট আভাস বা উদগ্র প্রেতির বেদন। অতএব সসামে- 
অসমে সমন্বয় না ঘাঁটয়ে তার নিল্কৃত কোথায় ?_হয় অসমকে সে অধিকার 
করবে, নতুবা তারই মধ্যে আত্মহারা হবে। যেমন করে হ’ক, যতট:কু হ’ক 
এই সাযুজ্য ছাড়া আর কিসে তার তৃপ্তি ₹? এমনিতর আপাত-সান্ত আনন্ত্যই 
মাননষের স্বরূপ বলে অনন্তের'এষণা তার চরম সার্থ'কতায় একদিন পেণঁছবেই ৷ 
সে-ই প্রথম ‘পুঃ পৃথিব্যাঃ, যার মধ্যে জেগেছে হৃৎশয় পঢরনযের অস্পষ্ট 
চেতনা, জেগেছে অমৃতত্বের অব্যক্ত অনুভব ও পিপাসা । তাই অশ্রান্ত 
‘জিজ্ঞাসাই তার প্রাজনাঁ, তার আত্মবালর যুপ-যতাঁদন না এই 'জিজ্ঞাসাকে 
সে রুপান্তারত করতে পারে অনন্ত জ্যোঁত আনন্দ ও বাঁযে'র গঞ্গোত্ীতে 

জড়ের 'বিমুঢ় অসাড়তায় অবলুপ্ত দিব্য চেতনা ও শক্তি, প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্পের 
এই-যে উদয়ন এবং ক্রমিক স্ফুরণ, এ হতে পারত বসন্তের প:ল্পোচ্ছবাসের 
মত আনন্দ হতে উত্তর আনন্দে, অন্তহীন অনত্তম আনন্দে উত্তরণের একটা 
জ্যোতরুৎসব_যাঁদ জড়প্রকতর ম্‌লে খণ্ডভাবের আড়ষ্ট কাঠিন্য না থাকত। 
বিবিক্ত ও সঙকীৰ্ণ দেহ-প্রাণ-মনের ব্যাষ্টচেতনায় জাঁব যখন বন্দী হল, তখনই 
তার আত্মপরিণামের স্বভাবছন্দও ব্যাহত হল। তখন তার দেহ হল রাগ 
দ্বেষ জিগাঁষা ততক্ষা বিক্ষোভ ও সন্তাপের একটা কুরুক্ষেত্র । কেননা, 


জড়ের গ্রল্থি ২৫৫ 


চিৎশাক্তির একাট ক্ষুদ্র আয়তন বলে প্রত্যেকটি দেহকে অপর আয়তন 'কংবা 
বিশ্বশাক্তির আভঘাত আক্রমণ ও অনাীপ্নত সংঘর্ষের বিরুদ্ধে উদ্যত থাকতে 
হয়। যখন বাইরের চাপে সে ভেঙে পড়ে, অথবা ক্ষোভক' এবং ক্ষ্াভত 
চেতনার মধ্যে যখন ছন্দঃপতন হয়, তখনই তার মধ্যে জাগে অস্বস্তি এবং 
পাড়া, আকর্ষণ ও 'বিকর্ষণের সংঘাত, জিঘাংসা অথবা আত্মরক্ষার প্রয়াস। 
খণ্ডভাব হৃদয় এবং হীন্দ্রিয়মানসের ভুঁমিতেও নিয়ে আসে ওই একই সংঘাতের 
বেদনা । সেখানেও দেখা দেয় হর্য-শোক, অনহরাগ-বিরাগ, উত্তেজনা-অবসাদের 
দ্বন্দ্ব । এ-সমস্তই বাসনার ছাঁচে ঢালা । আর বাসনাকে উপলক্ষ্য করে জাগে 
উদগ্র প্রয়াসের ব্যাকুলতা । আবার প্রাণপাত' প্রয়াসের উত্তেজনাতে দেখা দেয় 
সামর্থের জোয়ার-ভাটা, সিদ্ধি-আঁসাদ্ধি ও লাভ-অলাভের দ্বন্দ, অশাক্ত সংঘর্ষ 
পাড়া ও অস্বাস্তর একটা অবিরাম আলোড়ন। মনের জগতেও দেখ তা-ই। 
বিশ্বের চিন্ময় বিধান হল : সঙ্কীর্ণ সত্য মিশবে বৃহৎ সত্যের মডক্তধারায়, 
ক্ষুদ্রশখা মালয়ে যাবে বৃহৎ জ্যোতর বিপলতায়, অপরা ইচ্ছা নিজেকে 
স’পে দেবে পরা ইচ্ছার রূপায়ণাী মায়ার কাছে, তৃপ্তির ক্ষনদ্র সাধনা উত্তার্ণ' 
হবে মহাপারতপণের আনন্দলোকে। কিন্তু জড়প্রকত মনোলোকেও জাগায় 
সত্য আর মিথ্যার, আলা আর অধধারের, শক্তি আর অশক্তির সেই চিরন্তন 
দ্বন্দ । এখানেও দোখ, এষণা ও তার চারিতার্থ'তা যাঁদ-বা আনে সখ, লক্ধ- 
বিত্তের সম্ভোগ সেই সঙ্গেই নিয়ে আসে বিত্‌ফষ্ণা ও অতপ্তির দুঃখ। নিজের 
বিকলতার সং্গে-সঞ্গে দেহ ও প্রাণের বিকলতাও মনকে পাঁড়ত করে-প্রাকৃত 
জাঁবনের দৈন্য ও পঙ্ণডত্বের ত্রিস্লোতায় তার চেতনা হয় বি’্লনুত। তার অর্থই 
হল আনন্দের নিরাকরণ_সং-চিৎ-আনন্দরুপা মহাত্রিপনুটীর নিরাকরণ। এ- 
নিরাকরণ অনাতিবর্তনীয় হ'ল জাঁবলালা বার্থতায় পর্যবাঁসত হবে। কারণ, 
যে-জাঁবন চেতনা ও শাঁক্তর বিচিত্র লালায়নে নিজেকে সপে দিয়েছে, সে তো 
অন্তরাবৃত্ত হয়েই থাকবে না শ:ধু_ওই লাঁলারসের মধ্যে সে খজবে আত্মার 
তপণ। কিন্তু বিশ্বলীলায় সত্যকার কোনও তৃপ্তি না থাকলে এই মনে করেই 
তার মায়া ছাড়তে হবে যে, এ শুধ দেহে অবতা্ণ চিৎসত্তার একটা নিষ্ফল 
সাধনা, একটা আঁতকায় প্রমাদ, একটা অর্থ'হান প্রলাপ! 

দুঃখবাদী সকল দর্শনের গোড়ার কথাই এই । লোকান্তর অথবা 
লোকোত্তর ভূমি সম্পর্কে সুখবাদা হলেও পার্থিব জাঁবন সম্পর্কে তাদের 
ুঃখবাদ বস্তুত দুরপনেয়। অন্নময় জগতে মনোময় জাঁবের সকল সাধনা 
বার্থতায় পর্যবাসত হওয়াই যে নিয়তি, এসম্পর্কে* তারা নিঃসংশয়। তারা 
বলে : খণ্ডভাব যখন জড়প্রকতির স্বধর্ম, আর আত্মসঙ্কোচ আঁবদ্যা এবং 
অহমিকা দেহ'মাত্ের মনোবাঁজ, তখন প্‌ঁথিবাঁতে থেকে আত্মার পাঁরতপর্ণ 
অথবা বিশ্বলাঁলাতে দিব্য আকুতি ও সিদ্ধির কোনও নিদর্শন আবিচ্কার 


২৫৬ দিব্য-জাঁবন 


করবার প্রয়াস একটা আত্মপ্রবণ্টনা শুধু! অতএব ব্রহ্মের স্বরুপানন্দের সম্গে 
জণীবসত্তা ও জাবচেতনার যোগয্বাক্ত সম্ভব একমাত্র চিন্ময় দিব্যধামে_এই 
মর্তযলোকে নয়, অথবা আত্মার প্রপণ্টোপশম স্তক্ধতায়_তার মাঁয়ক প্রবৃত্তিতে 
নয়। অনন্ত তাঁর আত্মস্বরুপে ফরে' যেতে পারেন, যাঁদ সান্তের মধ্যে নিজেকে : 
খোঁজার দররাগ্রহকে তান প্রত্যাখ্যান করেন ভ্রান্তি ও প্রমাদ জ্ঞানে মানি, 
মনশ্চেতনার উন্মেষ হয়েছে জড়ের মধ্যে। {কন্তু তাতেই কি দিব্যাসদ্ধির 
কোনও সুচনা মিলবে? কেননা, সত্য বলতে খণ্ডভাব তো ঠিক জড়ের ধর্ম" 
নয়, বদ্তুত সে মনেরই ধর্ম । জড় তো মনের একটা মায়া মাত, মন তার মধ্য 
নজেরই খণ্ডভাব এবং অবিদ্যার আরোপ করেছে। অতএব এই মনোমায়ার 
জগতে সকল এষণায় মন শুধু নিজেকেই ফিরে-ফিরে পাবে। আপন-গড়া 
খণ্ডভাবনার ত্রয়ীর মধ্যে চলবে তার আনাগোনা তাদের ছাড়িয়ে চৎসত্তার 
অখণ্ডতা অথবা চিন্ময়-ধামের দিব্য সত্যকে কোথায় সে খাজে পাবে এই 


ভড়ের খণ্ডভাব যে জড়সত্তায় অবতার্ণ সখণ্ড মনের বিসংষ্ট, , সেকথা 
গমথ্যা নয়। কারণ সত্য বলতে জড়ের স্বরুপসত্তাই নাই। তাকে অনাদি 


ববভাজক মন নিজেকে হারিয়ে বন্দী হয়েছে নিজের গড়া কারাগারে, নিজেরই 
রচা শিকল পরেছে নিজের পায়ে। তাই, বিভাজক মন সৃষ্ট্র আদবাঁজ 
হলে, ভবচক্রের মধ্যে ঘরে-ফরে তাকেই আমরা চরমতত্বরনপে পাব। ুতরাং 
মনোময় জাব প্রাণ আর জড়ের সম্গে যতই যুবক, তাদের হাতের ম:ঠায় এনেও 
আবার তাকে তাদেরই কর্বালত হতে হবে। এমান করে জয়-পরাজয়ের আবর্তনে 
{বদ্বচক্র অনন্তকাল ধরে আবার্তত হবে। এই ব্যর্থতাই জাবের চরম ও পরম 
নিয়াত !...কিন্তু এ-সিদ্ধান্ত মিথ্যা হয়, যাঁদ জানিঅনন্ত অমত চিৎস্বরনপই 
জড়ধাতুর ঘনকণ্টডুকে নিজেকে আবৃত করেছেন। অঁতমানস 'সিসক্ষার 
লোকোত্তর বাঁর্যই ফুটছে তাঁর এই জড়ের লালায় মনের মধ্যে খণ্ডভাব 
_ জাগয়ে জড়কে তাঁন অক্ষুন্ন অধিকার দিয়েছেন বিশ্বের অবম ততত্রপে_ 
শঢধন বহর মধ্যে এককে ফনন্টিয়ে তোলবার আয়োজনে । তাঁর সহস্রদল লালার 
একাঁট দল এই চিন্ময় পাঁরণামের খেলা তাই বশ্বরুপের কণ্টুকে নিজেকে 
যে ঢেকেছে, মনোমর পুরুষ না হয়ে সে যাঁদ হয় শাশ্বত দিব্য-পদরনষের কাঁবচতু 
প্রথমে প্রাণরূপে, তার পরে মনরপে সে-ই যাঁদ জড়ের আড়াল থেকে উক 
দয় থাকে, আরও 'বিপনল সম্ভাবনা যাঁদ এখনও গোপন থেকে থাকে তার মে 
_তাহলে আপাত-অচেতনা হতে চেতনার আ'বর্ভাবেই এই পরণামের লালা 


জড়ের গ্রান্থ ২৫৭ 


শেষ হয়ে যাবে না, তার নিগ্‌ঢ় প্রেত মহত্তর সার্থকতার পথ খজবেই।...এই 
জড়ের মধ্যেই এক অতিমানস চিন্ময়পুরন্ষ আবির্ভূত হয়ে বিভাজক মনের 
ব্‌ত্তিকে ছাপিয়ে দেহ-প্রাণ-মনের প্রবৃত্তিতে সঞ্চারিত করবেন উন্মনী-ভাবনার 
বাঁ্ষয-এ কি অসম্ভব কিছ? বরং 'বিশ্বপ্রকাতর স্বধর্মে'র এই কি অপারহার্য 
পরিণাম নয় ? 

পূর্বেই বলোঁছ, এই অঁতিমানস পঢুরুন্ষই মানসিক খণ্ডভাবের গ্রন্থিমোচন 
করবেন। তাঁর কাছে মনের ব্যচ্টিভাব হবে সর্বাবগাহঁ আঁতমানসের একটা 
সপ্রয়োজন অথচ গোঁণ বৃত্তি মান । তেমনি ব্যাচ্টিপ্রাণের গ্রন্থিভেদ করেও তার 
ব্যচ্টিত্বকে তিনি মহাক্ত দেবেন চিৎশ'ক্তির সার্থক ল'লায়নে-অখণ্ডের আনন্দো- 
চ্ছল বহনুভাবনার সমুল্লাসে। এমনি করে প্রাণ ও মনের গ্রন্থিভেদ যাঁদ সম্ভব 
হয়, তাহলে তাঁর বাঁ্যে' দৈহ্যসত্তার গ্রন্থিভেদও কি সম্ভব হবে না ? এই দেহকেও 
কি তান মঢক্ত করবেন না মৃত্যু খণ্ডভাব ও অন্যোন্যগ্রসনের শাসন হতে ? এই 
ব্যষ্টদেহই কি তখন এক অখণ্ড চিন্ময় দিব্যসত্তার সার্থক বিভাঁত হবে না 
সান্ত আধারে অনন্তের অফুরন্ত রসোল্লাসের দিব্য সাধন হবে না ?...অথবা 
এমনও কি হতে পারে না, fচৎসত্তার নিরগুকুশ স্বারাজ্যাসদ্ধি রূপধাতুকে পাবে 
প্ণ-স্ববশ ভোগায়তনর্‌পে, অতএব জড়ের কণ্টুকপরিবর্তনেও তার অমৃত 
চেতনা অম্যান রইবে_তার জগৎ হবে রাঁত শ্রী ও সাযুজ্যবোধের অন্তহান 
ব্যঞ্জনায় উল্লসিত আত্মারামের এক দব্যর্‌পান্তরের মহা-আধার হয়ে। অতএব 
এই মাটির বুকে থেকেই দিব্যমন ও দিব্যপ্রাণের মত এক 'দব্যদেহও যে সে 
গড়ে তুলবে, এ কি অসম্ভব? “ব্য দেহ !_শুনে হয়তো আমরা আঁৎকে 
করে। তাহলেও আত্মস্বরূপকে পর্ণ মহিমায় ফুটিয়ে তুলে, তার আনন্দ 
জ্যোতি ও বাঁষে'র অকুণ্ঠিত স্ফুরণে মানুষ কি দেহ-মন-প্রাণকেই দিব্যভাবের 
সাধনে রপান্তারত করবে না-যাতে রুপের মধ্যে অরুপের আবেশ সার্থক 
হবে একই আধারে নর-নারায়ণের যুগলল'লায় ? 

পা্থব-পারণামের এই চরম সিদ্ধির একমাত্র প্রাতবাদ রয়েছে জড় ও 
জড়ধর্ম* সম্পর্কে আমাদের বর্তমান কল্পনাতে। ইন্দ্রিয় ও রূপধাতুর মাঝে, 
প্রমাতা-ব্রহ্ম আর প্রমেয়-ব্রহ্মের মাঝে আমাদের অধ্বনা-কল্পিত সম্বন্ধই যাঁদ 
একমাত্র সত্য হয়, অথবা অন্য-কোনও সম্বন্ধ সম্ভব হলেও আজও এই জগতে 
তার প্রকাশ যাঁদ অসম্ভব হয়, সিদ্ধির এষণায় লোকোত্তর ভূমিতে উত্তরণ ছাড়া 
আর-কোনও উপায় না থাকে যাঁদ_তাহলে প্রচালত সকল ধর্মের সণ্গে সায় 
দিয়ে বলতেই হয়, একমাত্র লোকান্তারত দিব্যধামে আছে আমাদের অধ্যাত্ম- 
সাধনার সম্যক্‌ চাঁরতার্থতা। কিন্তু এসব ধর্মই যে আবার বলে পৃথিবীতেই 
বৈকুণ্ঠ অথবা সিদ্ধরাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা। সে-কল্পনাকে তাহলে বলতে 


১৭ 


২৫৮ দব্য-জাঁবন 


হয় একটা আত্মবণ্চনা শুধ !"*আবার এও শ্‌নি, ‘এ-জগতে চলতে পারে কেবল 
অন্তরের প্রস্তুত অথবা তাকে বিজয়ণ করবার সাধনা এবং সিদ্ধি, অ 
{নরালায় বসে প্রাণ মন চেতনার বাঁধন খাঁসয়ে আঁনাজত ও অজেয় জং 
মায়া হতে বিমখে হতে হবে আমাদের, এই কার্প'ণ্যোপহত শীলা পৃথিবীর 
নাগপাশ হতে মহক্ত হয়ে আর-কোথাও খ:জতে হবে সত্বৃতন্নর উপাদান! 
দকন্তু এই অল্পের দর্শনকে কেনই-বা আমরা ভূমার সত্য বলে মান্‌ব ? জড় 
আজ যা বলে জানি, তা-ই ‘ক তার পর্ণ পাঁরচয় ?...নিশ্চয় নয়। ভি 
সুক্ষমমতর বিভূতি আছে। রূপধাতুর দিব্য পাঁরণামের আছে একটা 
পরম্পরা । অতএব এক লোকাতাত ধর্মের আবেশে অন্নময় আধারেরও রুপা! 
সম্ভব। “পরতর ধর্ম হলেও সেই তার স্বধর্ম, কেননা তার অন্তরের গহ 
এখনও নগ্‌ঢ় হয়ে আছে ওই পরমধ্মেরই অব্যক্ত বার্য। 


ষড়বিংশ অধ্যায় 


রূপধাতুর উৎক্রমণ 


তদ্মাচ্ৰা এতদ্মাদন্নরসময়াং অন্যোহন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পঢ়ণছি। 
-..অন্যোহন্তর আত্মা মনোময়ঃ।... অন্যোহন্তর আত্মা Tb 
অন্যোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ। 
তৈত্তিরায়োপনিষং ২২-৫ 
এক অন্নরসময় আত্মা আছেন--তারও অন্তরে রয়েছেন আরেক প্রাণময় 
আত্মা, যিনি পর্ণ করে আছেন তাকে--তারও অন্তরে আরেক মনোময় আত্মা 
তারও অন্তরে আরেক বিজ্ঞানময় আত্মা-তারও অন্তরে আরেক আনন্দময় 


আত্মা। 
-_তৈত্তিরীয় উপানিষদ ২1২-৫ 
ত্বা শতক্কত উচ্বংশমিব যেমিরে ॥ | 
যৎ সানোঃ সান য়মারোহদ্‌ ভূ্য্পষ্ট করত্বম্‌। 
তদিন্দ্র অর্থং চেততি... ॥ 
দ্ধণ্ৰেদ ১।১০।১-২ 
শতক্গতুকে বেয়ে ওঠে তারা বংশদণ্ডের মত। যখন সান; হতে সানতে 
করে আরোহণ, তখন ফুটে ওঠে চোখের সামনে কত-যে রয়েছে করণায়। 
ইন্দ্র আনেন সেই ‘তং’'এর চেতনা লক্ষ্যরূপে। 
-_খগ্বেদ ( ১৷১০।৷১-২) 
চম্‌ষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিন্দদ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ। j 
অপামঢুর্মং সচমানঃ সমযদ্রং তুর'য়ং ধাম মহিষো “বিবাস্তি 
মর্যেণ ন শডভ্রচ্তন্বং ম্জানো হত্যো ন সত্বা সনয়ে ধনানাম্‌। 
ব্‌ষেব যথা পরি কোশমর্যন্‌ কনিক্রদচ্চমেবার৷ বিবেশ 
ঝ্গ্বেদ ৯৯৬ ১৯,২০ 
আধারে নিষগ্র হন তান শ্যেনের মত, শকুনের মত-তুলে ধরেন তাকে; 
কিরণরাজি খ'ুজে পান তাঁর ধারাসারে, কেননা চলেন' যে তিনি আয়নধ নিয়ে: 
অপ্‌এর সমুদ্র-উর্মিকে আঁকড়ে ধরেন তিনিমহেশ্বর হয়ে প্রকাশ করেন 
তুরাঁয় ধাম। মর্ত্য যেমন তনুকে করে মাজত, যুদ্ধে তুর*্খ যেমন ছুটে 
চলে জিনে নিতে বিপুল ধন, তেমনি ঢালেন তানি আপনাকে ঘোর গজনে 
সকল কোশের ভিতর দিয়ে-আবিষ্ট হন ওই আধার দুটিতে 
_খণগ্বেদ ( ৯1৯৬ ১৯,২০ ) 


ঘনত্ব, ইন্দ্িয়গ্রাহ্যতা, উপচাঁয়মান প্রাতরোধশক্তি ও স্থির-কঠিন স্পর্শদ্বারা। 
রনপধাতু যতই একটা নিরেট প্রতিরোধের ভাব সৃষ্টি করে এবং তার ফলে 
চেতনার কাছে ইন্দিয়গ্রাহ্য রূপকে দেয় একটা অর্থ'ক্রয়াকারা স্থায়ত্ব, ততই 
আমরা তাকে বাস্তব এবং জড় বলে মনে করি। তেমনি রুপধাতু যদ 
স,ক্ষ্মতর হয়, তার প্রতিরোধের শক্তি যদ হয় ক্ষণ, ইন্দ্রিয়বোধের মুষ্টি যদি 


২৬০ ? দিব্য-জাঁবন 


শিথিল হয় তার ’পরে, তাহলে তার জড়ত্বও আমাদের চেতনায় ফিকা হয়ে 
আসে। প্রাকৃতচেতনার কাছে জড়ধর্মের এই-যে নিরিখ, তাহতেই ধরা পড়ে 
জড়সংষ্টির মুখ্য প্রয়োজন বি। আঁকড়ে ধরবার মত স্থায়ী একটা মূ্তভাবের 
পসরা চেতনার কাছে মেলে ধরবার জন্য র্‌পধাতু জড়ের কোঠায় নেমে আসে- 
যাতে মন তার মধ্যে মানসপ্রবৃত্তির নির্ভরযোগ্য একটা অধিষ্ঠান পায়, এবং 
প্রাণ তার রুপায়ণের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব-সম্পর্কেও আশ্বস্ত হতে পারে। 
এইজন্যই প্রাচীনকালে বৈদিক ঝরা পৃথিবাঁকে মেনোঁছলেন জড়ের প্রতীক- 
র্‌পে_কেননা দ্রব্যের কাঠিন্য পৃখিবাঁতেই সবচাইতে স্পল্ট। এইজন্যই আমাদের 
ইান্দুয় বোধের আসল 'র্ভত্তি স্পর্শ কিংবা সান্নকর্ষের উপর। রসন ঘ্রাণ শ্রবণ 
ও দর্শনরুপা অন্যান্য স্থল ইন্দ্রিয়বোধেরও প্রতিষ্ঠা বিষয়-বিষয়ীর সক্ষম 
হতে স,ক্ষমতর পরোক্ষ সান্নিকর্ষের ’পরেই। ব্যোম হতে ক্ষতি পর্যন্ত রুপ- 
ধাতুর সাংখ্যসম্মত পাণ্টভোৌঁতক পাঁরণামেও দেখ, আঁতস,ক্ষ্য হতে ক্রম- 
স্থলের দিকে তার অঁভযান। তাই পণ্চভূতের চডড়ায় আছে আকাশের 
ঘনিমা। অতএব শদুদ্ধধাতুর অবসা্প'ণী ধায়ার শেষ পর্বে দেখা দেবে জড়_ 
আঁচিৎ 'বিশ্বাবভাঁতর উপাদানরুপে। তার মধ্যে অরুপ-চিৎএর চাইতে অচিং- 
রূপের ল'ঁলাই হবে মুখ্য এবং সে-রুপের মধ্যেও ঘটবে ঘন'ভাব ও প্রতিরোধ- 
শাক্তির চরম বিকাশ, দেখা দেবে মৃতভাবের দ্থৈর্য ও অন্যোন্যব্যাবৃত্তির 
পরাকাষ্ঠা। অর্থাৎ ভেদ বাবক্ততা ও খণ্ডভাবের সে-ই হবে আদদিবিন্দ:। 
এই হল জড়াবশ্বের প্রক্কীত ও তাংপর্য। তাকে বলতে পারি পারনিচ্ঠিত 
খণ্ডভাবের আদর্শ । 

জড় হতে চিৎ পর্যন্ত রপধাতুর আরোহক্রমে উৎসপণ যদি বিশ্বপ্রকতর 
একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, তাহলে তার প্রতি পর্বে জড়ধর্মে'র হাস হয়ে 
দেখা দেবে বিপরীত ধর্মের ক্রামক উপচয়যার চরম পর্যবসান হবে বিশন্ধ- 
{চিন্ময় আত্মপ্রসারণে। অর্থাৎ পর্বে-পর্বে রুপের বন্ধন ক্রমেই শিখিল হবে, 
রূপের কার্য ও উপাদান ক্রমেই সক্ষম হয়ে তাদের অনম্য আড়ষ্টতা হারাবে, 
ধবাভন্ন গ্রহের মধ্যে ক্রমেই সহজ হবে সামরস্য ও অন্যোন্যসংগম, স্বচ্ছন্দ 
হবে সমানয়ন ও আত্মাবানময়ের সামর্থ্য, দেখা দেবে বৈচিত্র রুপান্তর ও 
একাত্মভাবনার বার্ষ ৷ রূপের মধ্যে স্থৈর্যের যে-আভাস ছিল, ক্রমেই তার 
স্থান আঁধকার করবে স্বভাবের নত্যতা। বাবক্তভাব ও অন্যব্যাবৃত্তির যে মণ 
অঁভনিবেশ ছল জড়ভূতের মধ্যে, অখণ্ড অনন্ত তাদাত্ঘ্যাননভূতির চিন্ময় রসে 
তা হবে 'বগলিত। স্থুল রূপধাতু আর 'বশদদ্ধ চিন্ময়ধাতুর মাঝে মৌলিক 
বৈধর্মোযর এই হবে সত্র। একই চিৎশাক্তির অন্যান্য পপিণ্ডভাবকে কমেই 
ঠোঁকয়ে রাখতে ক ছাঁপয়ে উঠতে জড়ের মধ্যে চিৎশাক্ত সংপিণ্ডিত হয়! 


রূপধাতুর উৎক্রমণ ২৬১ 


কিন্তু চিন্ময় ধাতুতে শদদ্ধচৈতন্য অখণ্ডের সিদ্ধ অনড়ভবকে অব্যাহত রেখে, 
আত্মবোধের ভূমিকাতে ফ্নাটয়ে তোলে তার আত্মরূপায়ণের স্বাতন্্যলগলা, 
অথচ নিত্যসামরস্যজারিত আত্মাবানময়ের ভাবনা হয় তার আত্মশাক্তর 'বাচত্র- 
তম 'বচ্ছরণের প্রতিষ্ঠামন্্র। এই দুটি অন্ত্যকোটির মধ্যে রয়েছে এক 
অন্তহীন বৰ্ণচ্ছত্রের অপরূপ মায়া। 

এসব আলোচনার গ্ঢুরুত্ব তখনই ধরা পড়ে-যখন সিদ্ধমানবের 'দব্য-জীবন 
ও দিব্য-মনের সঞ্গে আপাত-অদদিব্য প্রাকৃতদেহ বা জড়সত্তার কি সন্বন্ধ থাকা 
সম্ভব তা বিচার কাঁর। হন্দ্রিযবোধের সঙ্গে রূপধাতুর একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ 
হতে জড়াবশ্বের গোড়াপত্তন-_আমাদের প্রাকৃতজাঁবনের মলে রয়েছে এই তত্ব । 
কিন্তু এ-সম্বন্ধও যেমন একান্তিক নয়, তেমান এ-তত্বও অনতিবর্তনায় নয়। 
র্‌পধাতুর সঙ্গে প্রাণ ও মনের সম্বন্ধ অন্য আকারেও প্রকাশ পেতে পারে। 
তাতে জড়ের মধ্যে হয়তো দেখা দেবে অন্য নিয়মের খেলা-প্রাণ ও মনের 
আরও উদার বৃত্তির লাঁলা। এমন-কি এই দেহধাতুর পাঁরবর্তনে হান্দরয় প্রাণ 
ও মনের প্রবৃত্তি আরও স্বচ্ছন্দ হবে। আমাদের জড়াশ্রয়ী জাঁবনে মৃত্যু ও 
খণ্ডতার পাড়া আছে, একই চিন্ময় প্রাণশাক্তির বিভিন্ন বিগ্রহে আছে অন্যোন্য- 
প্রতিরোধ ও ব্যাবৃত্তির দ্বন্দ্ব । হইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য এখানে সীমিত, জ'বনের 
সাধনাও আয়ন পরিবেশ ও সামর্থেযর সঙ্কোচে পীড়িত, মনের প্রবৃত্ত পশগ 
তমসাচ্ছন্ন ব্যাহত ও প্য্দস্ত। শঢ়ধদ তা-ই নয়, পশ্য:দহোচিত এই সামার 
সঙ্কোচ মান্‌নষের উত্তরায়ণের পথেও তার করাল ছায়া ফেলেছে ।...কিন্তু এই 
তো বিশ্বপ্রকতর একমাত্র ছন্দ নয়। এরও পরে আছে কত লোকাতাত ভূমি, 
কত উধৰ্বলোকের পরম্পরা । প্রগতির স্বাভাবিক নিয়মে বর্তমান নয্যনতার 
লাঞ্চজন হতে মুক্ত হয়ে ধাতুপ্রসাদের দাঁপ্তি যাঁদ মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে, 
তাহলে সেসব লোকের খতম্ভরা প্রবর্তনা এই স্থূল আধারেই-সংক্রামিত হবে। 
তখন এইখানেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে প্রকট হবে দিব্য মন ও হান্দ্রিয়ের বাঁ্ষ', এই 
মানুষের দেহে চলবে 'দব্যপ্রাণের প্রাকৃত ল'লায়ন_এমন-কি এই পূথিবাঁতেই 
একদিন প্রকতিপারণামের স্বাভাঁবক ছন্দে আবির্ভূত হবে দেবমানবের 
সত্বৃতন; |...হয়তো একদিন মানুষের এই মর্তযদেহেরও ঘটবে দিব্যরুপান্তর; 
হয়তো সেদিন মাতা পৃথিবাঁই দেখা দেবেন হরণ্যবক্ষা অদিতি হয়ে। 

জড়ায় বিশ্বাবধানেও দোখ, জড়াবভুতির একটা আরোহক্রম আছে, যা 
আমাদের নিয়ে যায় স্থুল হতে সৃক্ষেয_স,ক্ষম হতে সক্ষ্মতরে। কিন্তু 
কোথায় সে ক্রমসনক্ষম় আরোহ-সোপানাবলির চরম ধাপ--জড়ধাতু বা শাঁক্ত- 
র্‌পায়ণের 'অতি-ব্যোম সক্ষমতা ? তারও ওপারে কি আছে ?--মহাশনন্য ? 
পরম না্তিত্ব ?...কিন্তু পরমশ্‌ন্য বা সত্যকার নাস্তিত্ব বলে তো কোথাও 
কিছ: নাই। আমাদের ইন্দ্রিয় মন বা বৃদ্ধিরও স,ক্ষ্মতম ব্যাপার নিবৃত্ত হয়ে 


২৬২ বিদ্য-জাঁবন 


ফিরে আসছে যেখান থেকে, তাকেই না বলি পরম শুন্য? এও সত্য নয় যে 
ব্যোমভূতই ‘বিশ্বের শাশ্বত আ'ঁদিপর্ব, তার ওপারে কিছুই নাই। আমরা 
জানি, জড়ধাতু আর জড়শাক্ত শদদ্ধধাতু ও শুদ্ধশাক্তরই চরম পাঁরণাম_যার 
মধ্যে আত্মসংবিৎ ও আতস্রৈশ্বর্যে চেতনা ভাস্বর হয়ে আছে, অচেতন সুষযপ্তি 
ও নিঃসাড় স্পন্দনে তার আত্মববিলডুপ্তি ঘটোন জড়ত্বের কবাঁলত হয়ে ...তখনই প্রশ্ন 
হয়, তাহলে জড়ধাতু আর শহুদ্ধধাতুর মাঝখানাটিতে {ক আছে ? কেননা সত্তার 
' এক' কোটি হতে আমরা তো তার অন্য কোটিতে ঝাঁপিয়ে পাড় না, আঁচাত 
হতে একেবারেই তো চলে যাই না চিঁতস্বরুপে । সুতরাং অঁচৎ-ধাতু আর 
অবিলুপ্ত-স্বাচৎ আত্মপ্রসৃতির মাঝে আরোহসোপানের একটা পরম্পরা থাকা 
উচিত এবং তা আছও-_যেমন আছে জড় আর চিতের মাঝে। 

এই অন্তারক্ষের মহাগহনে যাঁরা অবগাহন করেছেন, তাঁরা সবাই সমস্বরে 
বলেন. জড়বিশ্বের ওপারে তার সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে র্‌পধাতুর স,ক্ষয 
হতে সুক্ষ্মতর পারিণামের একটা পরম্পরা । ব্যাপারটা পড়ে রহস্যাবদ্যার 
এলাকায়, তাই বর্তমান প্রসঙ্গে তার আলোচনা জাঁটল এবং দর্বোধ হবে। 
অতএর এ-বিষয়ে এখন পঢঙ্খানপঢড্খ গবেষণা না করে আমাদের অশ্গীকৃত 
দর্শনের ধারা ধরে এইট;কুই বলতে পারি যে, র্‌পধাতুর উদয়নের সোপানমালায় 
যে-বৈশিচ্ট্য প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে এই : জড় প্রাণ মন অতিমানস ও 


জানি, র্‌পধাতুও চলেছে তিক তারই অন;সরণে। অর্থাৎ উদয়নের প্রত্যেক 
পর্বে ওই তত্্বগনালকে আশ্রয় এবং আধার করে তাদেরই উৎসাঁপণী ধারায় 
আপনাকে সে ফুটিয়ে তুলেছে তাদের বিশ্বব্যাপ্ত আত্মর্‌পায়ণের বিশিষ্ট 
বাহনরূপে। * 

জড়ের জগতে জড়ধাতু সবার প্রতিষ্ঠা। এখানকার ইন্দ্রিয়বোধ প্রাণন বা 
মনন সব নির্ভর করছে প্রাচানদের 'ক্ষাততত্ত্ব বা পৃথিবাঁশক্তির ’পরে। সবাই 
ক্ষাতিতত্ব হতে জাত হয়ে তারই শাসন মেনে চলছে। সর্বতোভাবে তার 
অনযকুলে চ’লে তারই অঁভব্যাক্তর সাঁমাদ্বারা তাদের প্রগতি সীমিত হয়েছে। 
এমন-ক অপা্থব কোনও সম্ভাবনাকে রুপ দিতে গেলেও মাটির হিসাবকে 
এড়িয়ে যাবার উপায় নাই। 'দব্যপারিণামের ধারাতেও মতের প্রয়োজন ও 
দাবিকে জেনে এবং মেনেই সবাইকে প্রাতর পথে পা বাড়াতে হয়। তাই 
দেখি, পৃখিবাঁতে ইন্দ্রিয়শক্তি স্থুল হীন্দ্রয়গোলক নিয়ে কাজ করছে। প্রাণের 
বাহন হ’ল জড় নাড়ীতন্দ্র ও জাবিতোন্দ্রয়। মন চলছে স্থুল দেহকে আশ্রয় 
করে। এমন-কি 'বিশদদ্ধ মননক্রিয়াও জড়াশ্রিত তথ্যকেই তার ক্ষেত্র ও 
উপাদানরুপে গ্রহণ করে। 'ক্তু মন ইন্দ্রিয় ও প্রাণের স্বভাবে এই সঙ্কোচ 
অপরিহার্য হয়ে নাই । কারণ, স্থুল ইন্দ্রিয়গোলক তো ইন্দ্রিয়বোধ সৃষ্টি করে 
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না। তারাই বরং 'বশ্বগত ইন্দ্রয়শাক্তির বিস্‌ষ্টি ও সাধন_এ-জগতে ফুটেছে 
বাশষ্ট বোধের একটা সপ্রয়োজন কোশলরুপে। তেমান নাড়াীতন্ন এবং 
জণীবতোন্দুয় প্রাণের ক্রিয়া-প্রতাক্রিয়া সৃষ্টি করে না। 'ঁকন্তু বিশ্বগত 
ণশাক্তই এ-জগতে তাদের অভিব্যক্ত করে-প্রাণনের অপারহার্য সমকোশল 
ধনরুপে ৷ মাস্তিচ্কও মননের স্রচ্টা নয়। বরং ‘বিশ্বমনের সে বিসৃচ্টি এবং 
ধন, তার কার্যাসাদ্ধর কোঁশলরুপে এখানে তার আবির্ভাব ।...এই বিধান 
অপারহার্য হলেও এঁকাণ্তিক নয়, কেননা তার মুলে 'বাশিষ্ট লক্ষ্যের দিকে 
একটা প্রবর্তনা রয়েছে। জড়াবশ্বে হিত আছে এক 'বরাট 'দিব্যকতু ৷ 
{বষয় ও ইীন্দ্িয়বোধের মাঝে সে স্থুলসম্পর্ক ঘটাতে চায়। অতএব চৎশাক্তর 
খতময় জড়াবভাঁতকে এখানে প্রারতাষ্ঠত করে তাই-ই দিয়ে সে চিৎসত্তার স্থল 
শবগ্রহ রচে। তার এই ম্ঢার্তভাবনা আমাদের প্রাকৃতজগতের গোড়ার কথা 
এবং তার ঈশনা দেখা দেয় সণকাঁচত জড়প্রকতর অপারিহার্য বিধানর্‌পে_ 
ওই 'দিব্যক্রতুর বিশেষ প্রয়োজনে। অতএব জড়জগতের 'নিয়াতকৃত নিয়মকে 
.সন্মান্রের অনাদি শাশ্বতধর্ম বলতে পার না। চিৎ জড়ের জগতে ফুটতে 
চাইছে বলেই সৃচ্টির এই বিশিষ্ট বিধান দেখা দিয়েছে। 

রূপধাতুর দ্বিতাঁয় পর্বের প্রব্তক ও নিয়ন্তা হল প্রাণ ও আক্মাত- 
চেতনা। ম্নার্তভোবনার লালা এখানে গোণ। তাই জড়ভূমির উধেৰ যে-জগং, 
তার প্রাতষ্ঠা হল এক সচেতন 'বরাট প্রাণনের বাঁর্যে। প্রাণের এষণা ও 
বাসনার সংবেগ সেখানে উচ্ছববীসত হয়ে উঠেছে নিরঙকুশ আত্মর্‌পায়ণে। অচেতন 
বা অবচেতন" সণকল্পের অন্ধ আকন্ঁত শাক্তির জড়াবভূঁতিতে লালায়িত 
হয় শুধু এই ভূলোকে-সেখানে নয়। সেখানে যত শাক্ত রূপ ও 'বগ্রহ, যত 
প্রাণ ইান্দরুয় ও মননের লালা, পারণাঁত সিদ্ধি ও আত্মসম্প্র্তের যত বিভূতি, 
সবার মুলে আছে 'চন্ময়-প্রাণের প্রশাসন। এমন-কৈ জড় বা মনকেও সেখানে 
প্রাণের ছন্দ মেনে চলতে হয়, কেননা প্রাণই সেখানে তাদের উৎস এবং প্রতিষ্ঠা 
_প্রাণের ধর্ম ও কার্য, সঙ্কোচ ও সামর্থযই নিয়ন্ত্রিত করে তাদের সণ্কোচ 
অথবা প্রসার। এমন-ক প্রাণোত্তর কোনও সম্ভাবনাকে রুপ দিতে ‘গয়ে 
সেখানে মনও প্রাণময় আকুনতর বহসাবকে এড়িয়ে যেতে পারে না। দিব্য- 
পারণামের ধারায় প্রাণের প্রয়োজন ও দাবিকে জেনে এবং মেনেই তাকে 
প্রগাঁতর পথ খজতে হয়। 

এমান করে 'দব্যধামের অভিমুখে চলেছে উধর্বলোকের পরম্পরা। 
তৃতীয় পর্বের প্রবর্তনা ও ননয়ন্ত্রণ আসে মন হতে। রপধাতু সেখানে 
অতিস;ক্ষয ও সননম্য, তাই তার মধ্যে মনের কল্পন সদ্য র;পায়িত হয়ে ওঠে। 
তার আত্মপ্রকাশ ও আত্মসম্পূর্তের প্রেতি অব্যাহত প্রবৃত্তিতে সার্থক হয় 
রূপধাতুর আত্মানিবেদনে। ধষয় ও ইন্দ্ৰিয়বোধের অন্যোন্যসম্বন্ধও তেমনি 
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সূক্ষ্ম ও সনম্য সেখানে, কেননা স্‌ক্ষয মানসধাতু নিয়ে মনের কারবার বলে 
স্থুল বিষয়ের সং্গে স্থুল হান্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ তার পক্ষে নিল্প্রয়োজন। 
মানসজগতে প্রাণ সম্প্ণ মনের অন্গত। ভূলোকে মানসপ্রবৃত্তি পঙ্গু, 
প্রাণবৃত্তি স্থল সৎকাঁ্ণ অথচ উদ্ধত। তাই ওখানকার মনের নরচ্কুশ স্বারাজ্য 
বলতে গেলে এখানকার প্রাণ-মনের কল্পনারও অগোচর। মনই সে-লোকের 
লোকধাতু, অতএব অকুণ্ঠ তার শাসন, সর্বজয়া তার আক্ুতি-দ্যলোকের 
প্রকাশলাঁলায় তার দাবিই সকল দাঁবর অগ্রগণ্য ।...তারও ওপারে রয়েছে 
অতিমানসের আশ্রিত চিন্ময় তত্্বসম্‌হ--তারপরে অতিমানস_তারও পরে 
‘বিশবদ্ধ আনন্দ, বিশুদ্ধ চিংশক্তি অথবা শঢদ্ধ-সন্মাত্। এই হল লোকধাতুর 
পরম্পরা। এমনি. করে৷ আমরা পাই বিশ্বের অপ্রাকৃত লোকসংস্থানের সন্ধান 
_ প্রাচীন বৈদিক খারা যাদের বলতেন জ্যোতির্ময় 'ধামানি দিব্যান’; অমৃতের 
প্রাতচ্ঠা তাদের মধ্যে। পরবর্তী যুগের পোঁরাণিক ধর্মে এদের সংজ্ঞা হল 
গোলোক বা বৱহ্মলোক। এই তো “বিষ্ণুর পরম পদ'-_শুদ্ধসন্মাত্রের স্বরূপ- 
বিভাঁতর চিন্ময় পরমপ্রকাশ_মডুক্তজাব যার মধ্যে সিদ্ধদশার চরম কোটিতে 
আদ্বাদন করে শাশ্বত বাহ্মী স্থিতির আনন্ত্য এবং রসোল্লাস। 

এই-যে স্‌ক্ষ্নাতস,ক্ষম দর্শন ও অনুভবের উধর্বগধারা চলেছে জড়- 
রুপায়ণের সামা ছাঁড়য়ে, তার তত্ত্ব কিন্তু রয়েছে ববশ্ব জুড়ে এক 'বিচত্র- 
জাঁটল সরসঙ্গতির লাঁলায়নে। চেতনার যে সঙকার্ণ আয়তনে আমাদের 
প্রাকৃত প্রাণ-মন তৃপ্তিতে শয়ান আছে, তার অপারিসর স্বরপ্রামের মধ্যেই সে সর- 
মু্ছনার অবসান ঘটোন। সত্তা, চেতনা, শক্তি, রূপধাতু নামছে উঠছে এক 
বিপনুলতর আত্মব্যাপ্তিতে, ভূমানন্দে উল্লাসত চেতনা অন্যুভব করছে তার 
উদারতার মমা, শক্তির অন্তরে উপচে উঠছে আনন্দময় সামর্থেযর তাঁৱতর 
সংবেগ, রূপধাতু তার সত্বকে করছে আরও সক্ষম লঘু সননম্য ও সাবলীল 
যে যত সক্ষম, তত বেশী তার বাঁর্য_অতএব সত্য বলতে সে 
তত বেশাঁ বাস্তব। কেননা, স্থূলতার আড়ষ্ট বন্ধন হতে মঢক্ত বলে স্থায়িত্বের 
সম্ভাবনা তার অধিক এবং সেইজন্য তার রুপায়ণেও অধিকতর ব্যাপ্ত 
সামর্থ্য ও সাবলালতা দেখা দেয়। উত্তরায়ণের পথে এক-একটি গাঁরসাননতে 
আরোহণ করে আমাদের অনুভব প্রসারিত হয় চেতনার বিস্তৃততর ভূমিতে, 
জীবনের বিপ্নুলতর এঁশ্বর্যে। 

কিন্তু পর্বে-পর্বে এই উত্তরায়ণের সঙ্গে আমাদের পা্থ'ব প্রগতির কি 
সম্পর্ক ? অবশ্য চেতনার প্রত্যেকটি ভূমি, প্রত্যেকাট লোক, রুপধাতুর 
প্রত্যেকটি স্তর, বিশ্বশাক্তির প্রত্যেকটি ঝলক যদি পঢর্বাপর সম্প্র্ণ' বচ্ছিন্ন 
হত, তাহলে আমাদের প্রাকৃতভূঁমির ’পরে উধর্বলোকের কোনও প্রভাবই পড়ত 
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না।...কিন্তু ঠিক উল্টা কথাটাই সত্য। {চংস্বরুূপের অভিব্যাক্ত যেন একটা 
বিচিত্র বনানি-তার অখণ্ড রূপাট ফুটিয়ে তুলতে প্রত্যেকটি তত্ত্বের ভাব ও 
ছন্দ সবার সণ্গে ওতপ্রোত হয়ে জাড়য়ে থাকে। আমাদের জড়জগংও তাই 
বিশ্বের সকল তত্ত্বের চিত্র-পাঁরণাম, কেননা জড়াবশ্বের রপায়ণে সকল ততই 
জড়ের মধ্যে নেমে এসেছে_জড়ের প্রত্যেকাট কণাতে নিষিক্ত আছে তাদের 
বাঁৰ্ষ। তাই জড়ের প্রতি মনহুতে'র প্রত্যেক স্পন্দনে আছে তাদের নিগঢঢ় 
শাক্তির প্রোত। জড় যেমন অবরোহের শেষ ধাপে, তেমান' সে আরোহের 
প্রথম ধাপেও। সমস্ত ভূমি, লোক, স্তর এবং ঝলকের বাঁ্যয যেমন সংবৃত্ত 
হয়ে আছে জড়ের মধ্যে, তেমনি জড় হতে 'বিবৃত্ত হবার সামর্থ্যও রয়েছে 
তাদের। এইজন্যই তো শুধ জড়শক্তির লালায়, জড়-উপাদানের সংযোগ- 
বিয়োগে, গ্রহ-নক্ষত্র-নাঁহারিকার 'বিসৃষ্টিতে জড়ের ‘ভুত িঃশোষিত হয়ে 
যায়নি । তারও পরে তার মধ্যে জেগেছে প্রাণের স্পন্দন, ফুটেছে মনের 
আলো। অতএব এরও পরে তার মধ্যে জাগবে অঁতিমানসের দ'ীপ্তিচিন্ময় 
সত্তার উত্তরজ্যোতি। তাদের গঢ় তত্ত্ব ও বাঁ্ষযকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে 
জড়াতাঁত ভূমি হতে জড়ের ’পরে অবিরত চাপ পড়ছে_এই হল বি*্বপরিণামের 
রাীঁতি। এ নইলে জড়ত্বের আড়ষ্ট বন্ধনে চিরকাল তারা ঘমিয়ে থাকত-যদিও সে 
একটা অসম্ভাব্য ব্যাপার, কেননা জড়ের মধ্যে পরতত্ত্বের স্থিতিই স্চিত করছে 
তার প্রমুক্তি। কিন্তু প্রমনক্তি অপরিহার্য হলেও তার জন্য উপর হতে একটা 
সজাতায় অনুকুল শাক্তর চাপ প্রয়োজন হয়। 

অনিচ্ছবক জড়শাক্তর কার্পণ্যবশত জড়ের মধ্যে প্রাণ মন আঁতমানস ও 
সচ্চিদানন্দের একটা ক্ষীণশিখার প্রথম উল্সেষেই যে চিন্ময়-পারণামের অবসান 
হবে, এও কিন্তু সত্য নয়। জড়ের মধ্যে উধর্বশক্তি যতই ফুটবে, আত্ম- 
সামর্থ্যের চেতনায় তাদের আকড্ত ও প্রবৃত্তি যতই তাঁব্র হবে, ততই 
উধৰ্বলোক হতে তাদের ’পরে চাপও প্রবল অব্যাহত এবং অব্যর্থ হবে 
কেননা এই চাপ 'বিশ্বভুবনের ওতপ্রোত সত্তার সঙ্গে মণির মালায় স্তার মত 
জড়িয়ে আছে। শন জড় হতেই যে এইসব পরতত্্ব সোপাধিক প্রকাশের 
শাঁর্ণতায় কুণ্ঠিত হয়ে উদ্ভিন্ন হবে, তা নয়। তারা উপর হতেও নেমে আসবে 
স্বর্‌পশাক্তির দ'প্তচ্ছটা নিয়ে জ্যোতরংসবের বিপুল সমারোহে। তখন জড় 
আধারে সেই শাঁক্তর নিরঙ্কুশ লালার জন্য মর্ত্য জাীঁবও নিজেকে উন্মীলত 
ও প্রসারিত করবে। চাই শক্তির উপযুক্ত আধার বাহন ও সাধন। পার্থিব- 
প্রকৃততে তারই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মানুষের দেহে প্রাণে ও চেতনায়। 

আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় আর স্থুল মন স্থল দেহের স্কীর্ণ সামর্থ্যকে 
চরম বলে জানে। এরই মধ্যে যদ মানুষের দেহ-প্রাণ-চেতনার সকল সার্থকতা 
নিঃশেষিত হত, তাহলে প্রকৃতিপারণামের আয়চ্কালও খর্ব হত-_ মানুষের 


২৬৬ দিব্য-জাবন 


বর্তমান *সদ্িকে ছাঁপয়ে কোনও মহত্তর সিদ্ধিতে পোঁছনোর কল্পনা মিথ্যা 
হত। কিন্তু প্রাচীন রহস্যবেত্তারা জানতেন, আমাদের অন্নময় আধারেরও 
সবখানি জড়দেহ নয়_শঢধু এই স্থূল পিণ্ডভাবই আমাদের রুপধাতুর একমাত্র 
পারণাম নয়। প্রাচীন বেদান্তাবদ্যা পাঁচাট পুরুষের কথা বলছে_অন্নময় 
প্রাণময় মনোময় 'বিজ্ঞানময় ও চিন্ময় ঝা আনন্দময়। প্রত্যেক পুরুষের 
উপযোগী র্‌পধাতুর একটা বিশিষ্ট পাঁরণাম আছে_রুপকের ভাষায় প্রাচীনেরা 
যাকে বলতেন ‘কোশ’। পরের যুগের ‘বজ্ঞবঁনীরা দেখলেন পাঁচটি কোশ 
আবার স্থল সক্ষম কারণ এই তিনাট শরাঁরের উপাদান-_জাঁব যুগপৎ 
প্রত্যেক শরীরে বাস করেও প্রাকৃতচেতনায় শুধ স্থল শরারের একটা 
উপরভাসা খবর রাখে! কিন্তু মানুষের পক্ষে অন্যান্য শরীর সম্পর্কেও 
সচেতন হওয়া অসম্ভব নয়। স্থুলশর'রের সণ্গে তাদের ব্যবধান ঘুচে গয়ে 
চেতনায় যাঁদ অন্নময় মনোময় ও জ্ঞানময় পঢরুষের নিমববক্ত প্রকাশ ঘটে, 
তাহলেই দেখা দেয় তথাকথিত যত অলোঁকক রহস্য। এসব রহস্য য়ে 
আজকাল জোর গবেষণা শুর হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত তার ক্ষেত্র যেমন 
সংকাঁ্ণ, গবেষণার পদ্ধাততেও তেমান চ:ড়ান্ত আনাড়পনা_যাদিও এই 
ধনয়ে চালবাজি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এদেশের প্রাচীন হঠযোগা ও তান্ত্রিকেরা 
মানুষের দেহ ও প্রাণের অলোঁকিক ব্যাপারগ:লৈকে রণীঁতমত বিদ্যায় ফালত 
করোঁছলেন। সক্ষম শরীরে প্রাণ ও মনের ছয়টি চক্রের অনুরূপ এই স্থল 
দেহের মধ্যেও তাঁরা পেয়েছিলেন ছয়াট প্রাণময় নাড়াঁচক্রের সন্ধান। সেইসঙ্গে 
তাঁরা সুক্ষ্ম কতকগঢল শারণীরিক প্রক্রিয়া আবিভ্কার করেছিলেন, যা 'দিয়ে 
চক্লে-চক্রে িমাীলিত ‘পদতু'গনলিকে উল্মীলিত করা যায়। তখন মান্য 
সকক্ষমলোকের উপযোগণী সক্ষম অধ্যাত্মজীবনের অধিকার পায় -এমন-কি 
দেহ ও প্রাণের যে স্থূল বাধা জ্ঞানময় ও চিন্ময় ভূমির অন:ভবকে ব্যাহত 
করে রেখোঁছল, তারাও তখন অপসারিত হয়। হঠযোগণীরা বলেন জেনেক- 
ক্ষেত্রে তার প্রমাণও দয়েছেন) যে, আধ্ঢনিক জ্ঞান যাদের প্রাকৃত প্রাণন- 
ব্যাপার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করে, এমন অনেক স্থুল অভ্যাসের অথবা 
শারারাক্রয়ার দাসত্ব হতে নিজেকে তাঁরা মুক্ত করতে পারেন স্থল প্রাণশক্তিকে 
স্ববশে এনে। 

এইসব প্রাচীন দেহতত্তবের গবেষণা হতে জ'ীবনের একটা মর্মসত্য স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে । জড়-পারণামের বর্তমান পর্বে শাক্ত চেতনা ও আধারের যে-র,, 
আমাদের মধ্যে ফুটুক, তা কখনও শাশ্বত নয়। তারও পছনে এক বপন 
স্বরপশাক্তর নিগুঢ় আবেশ আছে_ আমাদের জাঁবন যার ইন্দরিয়গ্রাহ্য স্থল 
বাঁহর্ব্যাক্ত মান । স্থুলদেহকে সৃষ্টি করেই আমাদের রণপধাতুর সামর্থয 
নিঃশোষত হয়ানি। এ তো শু চিৎশক্তির মৃন্ময় পাত, তার মূলাধার, তার 


রূুপধাতুর উৎক্লমণ ২৬৭ 


প্রবর্তনার আ'ঁদাবন্দ:। জাগ্রং চেতনার পিছনে যেমন আছে অবচেতন ও 
আঁতচেতন ভূমির পল প্রসার_যার অপ্রাকৃত দাঁপ্তি কখনও আমাদের চিত্তে 


“ঝিলিক হানে-তেমানি স্থূল অন্নময় আধারের পিছনেও প্রচ্ছন্ন আছে 


র্‌পধাতুর আরও কত সক্ষম স্তর, যাদের বিপুল বাঁর্য ও নিগডঢ়চ্ছন্দে এই 
দেহপিণ্ড বিধৃত রয়েছে। যে-চিদভাঁমতে তারা রয়েছে, তার মধ্যে অবগাহন 
করলে প্রাকৃত জড়াপণ্ডেও আমরা তাদের বাঁ্য এবং ছন্দ নামিয়ে আনতে 
পারি, ম্ত্জ'বনের মুঢ় সংবেগ ও সংস্কারের স্থুল সঙ্কোচকে পরাভূত করে 
ফুটিয়ে তুলতে পার উধ্বলোকের পরিশদদ্ধ ও নিবিড় চেতনা । তা-ই যদ 
হয়, তাহলে পশুর মত জন্ম-মৃত্যুর দ্বন্দৰশাসিত অচারতার্থ প্রাণবাসনার 
তাড়নায় ক্ষুব্ধ-বিকল এই-যে আমাদের সাধারণ জাঁবন-যার মধ্যে প্‌ণ্টি ও 
স্বাচ্ছন্দ্য দুল‘ভ কিন্তু একান্ত সুলভ ব্যাধি ও ‘বিপৰ্যয়_তাকে অতিক্ৰম 
করেই এই পৃথিবার বঢকে সার্থক হবে এক মহত্তর জাঁবনের সম্ভাবনা । যযক্তি- 
সিদ্ধ সত্যদর্শনের পরে সে-সম্ভাবনার প্রতিষ্ঠা। অতএব তাকে স্বপ্ন বা 
মরাীচিকা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। এতকাল ধরে জাঁবনের ব্যক্ত কিংবা 
অব্যক্ত রহস্যের সম্পর্কে যা ভেবোঁছ জেনোঁছ কি অন্যভব করোঁছ, এই 
অভাবনায়ের সম্ভাবনার দিকেই তাদের সুস্পষ্ট ইশারা । 

বাস্তবক এ তো অষোক্তিক কিছুই নয়। বিশ্বতত্ত্েরে আঁবচ্ছিন্ন 
পরম্পরা এমন ওতপ্রোত হয়ে আছে আমাদের আধারে যে, তাদের একাঁটকেও 
অনৰ্থজ্ঞানে বর্জন করে অপরকে প্রমুক্তির দিব্যচ্ছন্দে লাঁলায়ত করা যায় না। 
জড় হতে অঁতিমানসভূমিতে মানুষের উত্তরায়ণ সম্ভব হলে তার র্‌পধাতুতেও 
অনুরূপ উধর্বপরিণাম দেখা দেবে। তখন এই দেহই রূপান্তারত হবে 
ববিজ্ঞানময় অথবা হিরণ্ময় দেহে-অতিমানসাী চেতনার যোগ্য আধার। 
সত্তার অবর বিভাঁতসমনুহকে জয় করে আঁতমানস যাদ 'দব্যপ্রাণন ও দিব্যমননের 
নিরঙ্কুশ স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের মুক্তি দেয়, তাহলে অঁতিমানসধাতুর বাঁর্যে জড়ত্বের 
সমস্ত সঙ্কোচ পরাভূত হয়ে এই দেহই কেন ধ্াতুপ্রসাদের মাহমায় জলে 
উঠবে না? তার অর্থ: শঢুধু-যে নিরঙ্কুশ চেতনার উন্মেষ হবে এই আধারে, 
অথবা স্থুল ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অপুর্ণ সঞ্চয়ের ’পরে নির্ভার ক’রে যে মন ও 
ইন্দ্রিযচেতনা জড়ময় অহঙকারের কারাগারে রুদ্ধ হয়ে আছে, তারাই যে শুধ 
মুক্তি পাবেঁতা নয়। প্রাণশক্তিও জড়ের আড়ষ্টবন্ধন হতে ছাড়া পেয়ে 
স্ফুরিত হবে নবীন বাঁ্যে, দিব্যপূরনষের উপযুক্ত ভোগায়তনরুপে এই 
পা্থব আধারে উন্মোষত হবে এক নবান জীবন, মৃত্যুঞ্জয় মানব এইখানেই 
অজন করবে পার্থব অমৃতত্বের অধিকার। আর তা সে করবে বর্তমান 
দেহের প্রাত আসক্তি কিংবা তার মধ্যে আবদ্ধ থেকে নয়, কিন্তু স্থলদেহের 
নিয়াতকৃত নিয়মকে গ্বাতন্ব্যের মাহমাতে অতিক্রম করে।...এ শুধু স্বগ্ন নয়, 
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এ সত্য কেননা, দ্যবলোকের “মধ উৎসঃ’ হতে, অনাদি স্বরূপানন্দের নিরন্ত 
নর্ঝকর হতে ‘অমৃতত্বের ঈশান’ সেই পরমদেবতা আঁবরাম এই মনোময় প্রাণভূৎ 
মর্ত্যতননতে ঢালছেন পবমান সোমের 'দব্যধারা-যা প্রতি কোশের অণতে- 
অণ্যতে সঞ্চারিত হয়ে এই অন্নময় আধারকে রুপান্তারত করছে হিরণ্ময়ী 


সত্বৃতনুতে। 


সপ্তাবংশ অধ্যায় 
সত্তার সপ্ততন্ত্রী 


পাকঃ পডচ্ছামি মনসাবিজানন্‌ দেবানামেনা নিহিতা পদানি। 
বংসে বষ্কয়েহধি সপ্ত তন্তন্‌ বি তট্বিরে কয়ে ওতবা উ॥ 
ফণ্ৰেদ্দ ১।১৬৪ ৫ 


মন দিয়ে ধরতে পার না, তাই তো শঢধাই অন্তরে নিহিত দেবতাদের এই পদের 
কথা । একবছরের শিশুকে ঘিরে সাতাঁট তন্তু জাড়য়ে দিলেন কাঁবরা এই বুনানিতে ৷ 
-_ঝগ্বেদ (১।১৬৪।৫ ) 


সন্মাত্রের যে-সপ্তবিভূতিকে প্রাচীন খাঁষরা বিশ্বের প্রতিষ্ঠা ও সপ্তধা 
ব্যাকতরুপে জানতেন, তার পঢঙ্খানপঢরঙ্খ আলোচনায় এতক্ষণে আমরা ধরতে 
পেরেছি চিৎশাক্তির সংবত্তি ও বিবৃত্তির সকল ক্রম এবং তার মধ্যে খংজে 
পেয়োছ আমাদের ঈপ্সত জ্ঞানের প্রথম স্‌ত্র। আরও জেনেছি, এক 
বিশ্বোত্তার্ণ এবং অনন্ত সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের মহাত্রিপনটা ব্রহ্মোর স্ব-ভাব 
এবং তা-ই বিশ্বের সকল বস্তুর নিদান ও আধার, আদিতে' ও অবসানে তা-ই 
তাদের তত্ত্বরূপ। চৈতন্যের দ্ট বিভাব_একাটি তার ভা-রূপ, আরেকাঁট 
কৃতি-র্‌প। একটি আত্মসংবিতের প্রতিষ্ঠা ও বীর্য, আরেকটি আত্মশাক্তির 
প্রতিষ্ঠা ও বাঁর্ষ। স্বরুপস্থিতিতে হ’ক অথবা স্পন্দবৃত্তিতে হ’ক, চৈতন্যের 
এই দঢটি বভাব ব্ৰহ্মসত্তায় অন্তগুৰঢ়। তাই 'বিসংচ্টতে স্বশনাময় 
আত্মসংবিৎ দ্বারা আত্মানিহিত বাঁজভাবকে যেমন তানি জানেন, তেমান আবার 
সর্বববং আত্মশ'ক্তির দ্বারা উৎপাদন ও শাসন করেন 'বশ্বসম্ভাঁতর লাঁলায়নকে। 
সর্বসতের এই সিস্‌ক্ষার চিৎ-কন্দ নিহিত রয়েছে সচ্ভূতাবজ্ঞান বা আঁত- 
মানসের তুরায় পর্বে । সেইখানে স্বয়ম্ভাব ও স্বয়ংসংবিতের সঙ্গে এক হয়ে 
আছে ‘এক 'দব্য প্রজ্ঞা এবং ওই প্রজ্ঞার ছন্দে গাঁথা এক সত্যসঙকল্প_ধাতু 
এবং প্রককাততে যা আত্মচেতন স্বয়ম্ভাবের জ্যোতর্ময় সিস্‌ক্ষার প্রাণচণ্টল 
রুপ । এই প্রজ্ঞা ও সৎকল্পের যুগললালা স্বরূপসত্যের খতময় প্রশাসনে 
নিখিল বিশ্বের গাঁত রুপ ও ধর্মকে বিধান করছে_সর্বভূতের ভাবরুপকে 
অটুট রেখে। 

একত্ব আর বহুত্বের দ্বিদলে এই 'বিশ্বলীলা একটা ছন্দের হিল্লোল যেন। 
এক অনাদি অখণ্ড চেতনার 'বিভূতিরুূপে এ যেমন ভাব শাক্ত ও রুপের 
অন্তহীন 'বাচত্র পসরা, তেমনি এক শাশ্বত একত্ব এর স্বরূপ_যার ব্‌ন্তে 
অগণিত ব্ৰহ্মাণ্ডের সহস্রদল লালাকমল ফ:টে উঠেছে ‘সন্মূল, সদায়তন ও. 
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সংপ্রাতষ্ঠ’ হয়ে। অতিমানসের মধ্যেও তাই দেখা দিয়েছে সংজ্ঞান আর 
প্রজ্ঞানের যুগল ছন্দ । অখণ্ডদ্বরূপের প্রত্যয় হতে বহুধা-রুপায়ণের 
ভাবনায় পারকার্ণ হয় তার সংবিতের সহস্ররাশ্ম। সে-আলোকে তার সংজ্ঞান 
তাদাত্ম্যানন্ভবের আবেশে বিশ্বকে বহুধা-ণাবচিত্র অদ্বয় তত্ত্বরূপে অনুভব 
করে, আবার তার প্রজ্ঞান নিজের মধ্যে বাবিক্তরূপে দর্শন করে 'নাখল 
পদার্থকে নিজেরই প্রজ্ঞা ও সংকল্পের বিষয়রুপে । তার অনাদি আত্মসংবতে 
এই 'ব*্ব এক সত্তা এক চৈতন্য এক 'দব্যক্ততু এক স্বরুপানন্দের উল্লাসে স্তন্ধ 
_তার মধ্যে সমগ্র ববশ্বলীলা একটি অখণ্ড স্পন্দ মান । অথচ সেই ভূমিকাতে 
খতম্ভরা কূতির দৈব মায়ায় চলছে এক হতে বহুতে, আবার বহ হতে একে 
অবরোহ এবং আরোহের খেলা। তার মধ্যে খণ্ডভাবের আভাস মাত্র আছে, 
এখনও তা অপারিহার্য বাস্তবে রুপ ধরেনি। তাকে বলা যেতে পারে একটা 
অতিস,ক্ষ্য স্বগতভেদের লাঁলা অথবা অখণ্ডের মধ্যে আত্মবিশেষণের একটা 
কল্পরেখা শ:ধ্ব। অতিমানসই সে-দব্যবিজ্ঞান, যাতে ব্রহ্মাণ্ডের {বসচষ্টি 
{বধৃতি ও প্রশাসন। এ সেই অন্তগুঢড় পঢরাণ প্রজ্ঞা, যাহাতে আমাদের 'বদ্যা 
এবং অবিদ্যা দঃইই প্রসৃত। 

আমরা এও জেনেছি : মন প্রাণ আর জড় লোকোত্তর দিব্যচেতনার একটা 
ত্ৰিধা বিকল্প । {বশ্বে অবিদ্যার আশ্রয়ে তাদের প্রকাশ এবং প্রবৃত্তি, 
অখণ্ডের বহনুধাবিচিত্র খণ্ডলালায় তারা আপাত-আত্মবিস্সরণের একটা 
ভান মাত্র । আদিব্য হলেও স্বরূপত তারা দব্য-চতুষ্টয়ের অবর 'বিভত 
এই যেমন : মন অতিমানসের একটা অবর বিভূতি-খণ্ডভাবনার প্রয়োজনে 
ব্যবহারদশায় সে অন্তগুঢ় অখণ্ডতাকে ভুলেছে, যাঁদও আঁতমানসের 
প্রদ্যোতনায় আবার সে অখণ্ডভাবের মধ্যে ফিরে যেতেও পারে। প্রাণও 
তেমান সাচ্চদানন্দের তেজোবিভাঁতর অবর প্রকাশ। মনের খণ্ডকল্পনাকে 
আশ্রয় করে চিৎ-তপসের বভতকে ফুটিয়ে তুলছে সে রপে-রণুপে-_এই 
তার _ শাক্তলীলা। আবার আত্মসংবং ও আত্মশাক্তির এ-প্রাতভাসকে সিদ্ধ 
করতে সাঁচ্চদানন্দ যখন তাঁর আত্মসত্তাকে ঘনাভূত করেন দ্রব্যসত্তাতে, তবন 
তা-ই ধরে জড়ের রুপ । 

তারও. পরে দেহ-প্রাণ-মনের চৎকন্দে দেখা দেয় চতুর্থ একটি তত্ব 
আমরা যাকে প্ররুষ বলে জানি। তার দা্ট- রূপ : একটি ফনটেছে_ বাইরে 
কামপ্যরুষ হয়েঁ_রসের পপাসায় নিরন্তর সে আকুল। আরেকাঁট আছে 
অনেকখানি বা পঢুরাপড়রে তারই আড়ালে চৈত্য-পরন্ষরুপে_চিৎ-পদরনষের 
সারগ্রাহী অনুভব সাণ্টিত হয় যার মধ্যে। এই তুরায় মানুুষ-তত্ত্বকে আমরা 
গ্রহণ করেছি সাচ্চিদানন্দের আনন্দব্যাক্তরূপে-যাঁদও জগতের জাবপরণামের 
_ ছন্দে আমাদের প্রাকৃতচতেনার ধারা ধরে তার প্রকাশ ঘটে। ব্ৰহ্মের সদ্‌-ভাব 
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স্বরূপত এক অনন্ত চৈতন্য ও তাঁর দ্বধার বাঁ্ষয। তেমান তাঁর অনন্ত 
চৈতন্যও স্বরুপত এক অন্তহীন বিশুদ্ধ আনন্দ মাত্র_স্বপ্রাতচ্ঠা ও স্বগত- 
সংবিৎ যার তত্ত্ব। বিশ্ব ব্রহ্মের ‘আনন্দরুূপং যদ্‌ বি-ভাঁত'-এ তাঁর 
স্বরুপানন্দের উল্লাস । 'বিরাট্‌পঢরু্ষে এই উল্লাসের সম্যক ভর্তা ও ভোক্তা। 
কিন্তু ব্যাষ্টপরুষে আবদ্যা ও খণ্ডভাবের প্ররোচনায় তা অধিচেতনা ও 
অঁতচেতনার মধ্যে উপসংহৃত হয়ে আছে। তাই তাকে খ:জে পেতে ও ভোগ 
করতে হলে উত্তারের পথে জাঁবচেতনাকে চলতে হয় বিশ্বাত্মক ও 'বশ্বোত্তার্ণ 
চেতনার সমদ্দুসঙ্গমের দিকে। 

তাহলে আমরা সাতাঁটর জায়গায় আটাঁট* বিশ্বতত্ব পাই । যাঁদ এইভাবে 
তাদের সাজাই 


সং জড় (অন্ন) 
চিৎ-শাক্তি প্রাণ 
আনন্দ পঢরন্ষ 
অতিমানস মন 


তবে তার প্রথম সাঁরিটি হবে দিব্যচেতনা। আমাদের প্রাকৃতচেতনা হবে তার 
বিচ্ছুরণ_দ্বিতাীয় সারিতে । এমনি করে আমাদের মধ্যে দিব্যচেতনার 
অবতরণ এবং দিব্যচেতনার মধ্যে আমাদের উত্তরণ_এই হল 'বিশ্বলাঁলার ছন্দ । 

ব্রহ্ম তাঁর আঁতমানস 'সিসক্ষাকে বাহন করে 'বশদদ্ধ সদ্‌-ভাব হতে 
বশ্ব-ভাবে নেমে আসছেন সংবৎশাক্তি ও হয়া্দিনীশক্তির লাীলায়। আমরাও 
দিকে প্রাণ প্ররড্ষভাব ও মনের ক্রামক উলন্মেষে। পরার্ধ আর অপরাধ দুয়ের 
গ্রন্থ মন আর আঁতমানসের সঙ্গমতীর্থে-সেখানে এক কণ্চুুকের 
আবরণ আছে। এই কণ্টুকের বিদারণে মানুষের মধ্যে দিব্যজাবনের 
সদ্ধবাৰ্ষয ফোটে । তখন অবরসত্তার লেলিহান অগ্নশিখা বিপুল সংবেগে 
উক্তার্ণ হয় যেমন দয্ললোকের পরমব্যোমে, তেমান পরসত্তার সোমধারা 
সগ্তসিন্ধ্ুর কলকল্লোলে নেমে আসে এই চেতনাতে। এই মানন্যই তখন 
মহাভৈরবরুপে সে-অলকানন্দাকে ধারণ করে তার জটাজালে, এই মাটির ঝুকে 
বইয়ে দেয় তার উদ্দাম প্রবাহ মহাসমঢুদ্রের সংগমব্যাকুলতায়। এই মন তখন 
অতিমানসের মধ্যে খ:জে পায় সম্ভাঁতসংবিতের বিপুলতা, সর্বাত্মভাবের 
উচ্ছলেত আনন্দে পঢরুষ $ফিরে পায় তার দিব্যসম্ভোগের সামর্থ, চিৎশাক্তির 
অকুণ্ঠ চ্ছবরণে প্রাণ পায় তার 'দব্যবাঁর্যে'র স্বাধিকার, দিব্য সদ্‌ভাবের স্বচ্ছ 


৯ সাধারণত সাতটি রশ্মির কথা বলেছেন বৈদিক খরা; কিন্তু আটটি, নয়টি, 
দশাট এমন-কি বারট রশ্মিরও উল্লেখ আছে বেদে। 


২৭২ দিব্য-জাঁবন 


আধাররুপে এই জড়দেহ চিন্ময় স্বাচ্ছন্দ্যে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। এই হল 
বিশ্বাবব্তনের পরম তাংপর্য। আজ প্রককাতর যুগব্যাপী সাধনা মানুষের 
মধ্যে মঞ্জারত হয়েছে। সে কি অস্তিত্বের অর্থহীন আবর্তনে এবং 'য়াতির 
ম্‌ঢ়চক্র হতে ব্যাক্তর ক্কচিৎ-মুক্তিতে পর্যবসিত হবে ? চিৎ আর জড়ের মাঝে 
আজ মান:ষই' দাঁড়িয়ে আছে তটস্থ শক্তির বিপুল বাঁর্য ও বৃহংসামের 
অনির্বাণ আকুতি নিয়ে । তার এই বিরাট স্বপ্ন কি হতাশ্বাসের রুঢ় আঘাতে 
ভেঙে যাবে ? একাঁদন জেগে উঠে সে কি দেখবে _ সমস্ত জাঁবন একটা মায়ার 
ছলনা, বিশ্বের সাধনা নিরর্থক একটা আয়াস মাত্র--অতএব বিশ্বের সম্পূর্ণ 
নিরাকবততেই আছে একমাত্র সত্য এবং সান্দনা ?..কন্তু এ তো শত; 
আমাদের মনের মায়া। অখণ্ড দর্শনে চেতনার অনন্ত ব্যাপ্তিতে সমস্তই যে 
প্রাণময় চিন্ময় আনন্দময়_বশ্বের প্রমুক্ত প্রাণের হিল্লোলে কোথায় বন্ধন ? 
ব্যক্তির ককাঁচং-মুক্তির কল্পনা মনের নিরুড় পশ্গুুতাজন্য সংস্কার মাত্র। তাই 
বিশ্বকে পারহার করে নয়, তার হিরণ্ময় র্‌পান্তরেই প্রকাশ পায় মানুষের 
সাধনবাঁর্য এবং তাতেই 'বিশ্বলাীলার চরম ও পরম পর্যবসান। 

কিন্তু মনন ও সাধনার' যে অনুকুল পাঁরবেশে এই দিব্য রূপান্তর তাত্বিক 
সম্ভাবনা হতে বাস্তব সম্ভাঁতর বাঁর্যে স্ফবরেত হবে, তার সম্যক আলোচনা 
করবার পর্বে আমাদের অনেক-কিছুই ভাবতে হবে। সচ্চদানন্দের বিশ্বরূপে 
অবতরণের তত্ত্বীট আমরা এতক্ষণ বোঝবার চেষ্টা করোছ। কিন্তু 
আমাদের এই পাঁরদ্‌শ্যমান বিশ্বে সে-অবতরণ সার্থক হয়েছে কোন বিপল 
খাতায়নে, কি-ই বা তাঁর চিৎ-শাক্তির প্রকটলালার প্রকাত এবং প্রবৃত্তি, তার 
আলোচনা আমরা এখনও কাঁরনি।---.প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ, আমাদের 
আলোচিত সাতাঁট বা আটটি তত্ত্বের প্রত্যেকাট বিশ্ব-বিসৃষ্টির সর্বত্র অনদস্যযতে 
হয়ে আছে, অতএব আমাদের মধ্যেও তারা রয়েছে ব্যক্ত {কিংবা অব্যক্তরুপে। 
কেননা, বেদের ভাষায় এখনও আমরা ‘একবছরের শিশ; মাত্'_পরা প্রকৃতির 
পূর্ণযুবক সন্তান হতে. এখনও আমাদের ঢের দোর। সং-চিৎ-আনন্দের 
পরা ত্রিপনটী সর্বভূতের উৎস ও প্রতিষ্ঠা-তাঁর মধ্যেই তারা লালায়িত । এই 
নিখিল বিশ্ব তাঁর স্বরুপসত্তার প্রকাশ এবং বিসৃষ্টি। বিশ্বের রূপরেখা 
ফুটেছে সর্বশ্‌ন্য অসৎ হতে এবং তার মধ্যে সে ভাসছে পরম নাস্তিত্বের 
কুদ্বন্দরুপে_একথা অশ্রদ্ধেয়। এএবিশ্ব হয় অনন্ত অরুপ-সতের বিলাস, 
নয়তো সেই সর্ব-সতেরই আত্মরুপায়ণ। 'বশ্বের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধে আমরা 
অনযভব কার, তার এ-দডন্ট র্‌পই যুগপৎ সত্য। অর্থাৎ অন্তহীন ছন্দো- 
লালায় সেই সর্বসৎই৷ এই বশ্বরূপ হয়েছেন_দেশ ও কালের দোলায় তাঁর 
আত্মপ্রসারণের চিন্ময় বিলাস দুলিয়ে দিয়ে । আধার ছাড়া ক্রিয়া অসম্ভব 
তাই বিশ্বলীলার আধাররুপে স্ফ:রৈত হল তাঁর সন্ধিনীশক্তি-উপনিষদের 


সত্তার সগ্ততন্ত্রী ২৭৩ 


ভাষায় যা ‘অমতস্য সেতুঃ লোকানাম্‌ অসংভেদায়।’ আবার এই সন্ধিনীশাক্তর 
মলে রয়েছে এক অনন্ত সংবিংশক্তির বিলাস-কেননা এক সর্বনিয়ামক 
বিশ্ৰচ্ভর ক্রুতু সে-শাক্তর স্বরুপ, যা বিশ্বের সকল বিভূতিকে -আত্মচেতনার 
পর্যায়রুপে গ্রহণ করে। বিশ্বক্রতুর এই গ্রহণ ও নিয়মন সম্ভব হত না, যাঁদ 
তার বিশ্বসংবেদনের অধিষ্ঠানরনূপে এক সর্বাবগাহী সম্ভূতিসংবিং না থাকত। 
*ুন্ধ-সন্মাত্ৰের আত্মবিভাবনারুপা যে বিচিত্র কলনাকে পারদ্‌শ্যমান বিশ্ব বলে 
জানি, এই সম্ভূতিসংবিং হতে তার উদ্ভব, তারই মধ্যে তার ধৃতি স্থিতি ও 


{বচ্ছুরণ। 


শেষ কথা। চৈতন্য যখন সর্বববং ও সর্বেশ্বর অকুণ্ঠ আত্বপ্রাতষ্ঠার 
জ্যোততে প্রভাস্বর, আর এই জ্যোতিম'য় অত্মপ্রতিষ্ঠা যখন 'নিরবাছন্ন 
স্বরুপবিশ্রান্তি বলে স্বভাবতই আনন্দরূপ_তখন এক বৃহৎ স্বগত স্বরৃপা- 
নন্দই বিশ্বভাবের নিদান স্বরূপ এবং তাংপর্য। উপনিষদের খা্ষ তাই 
বলেন, 'যাঁদ এই সদানন্দের সর্বাবগাহী আকাশ না থাকত আমাদের আয়তন- 
র.পে, এই আনন্দই যাঁদ না হত আমাদের চিদ্দাকাশ, তাহলে কে বাঁচত, কেই 
বা ফেলত নিঃশ্বাস?’ এই আত্মানন্দ প্রাকৃত চেতনায় অব্যক্ত এবং অবচেতনায় 
নিগ্্‌ঢ় হতে পারে। কিন্তু তব্য্‌ সত্তার মর্মমুলে তার অধিষ্ঠান চাই, সমস্ত 
জাঁবন হওয়া চাই তার এষণায় তারই সম্ভোগের আকতিতে চণ্টল। তাই তো 
দেখি, বিশ্বের যে-কোনও জাঁব যতই 'নবিড় করে নিজেকে পায় অবন্ধ্য 
সংকল্পে ও বাঁযে', প্রদাঁপ্ত জ্যোততে ও ‘জ্ঞানে, উদার স্থাততে ও ব্যাপ্তিতে, 
উচ্ছ্বসিত প্রেমে ও আনন্দে-ওই গঢ়হাহিত আনন্দসংবতের স্পর্শ ততই 
তাকে উল্মনা করে। সত্তার উল্লাস, তত্্ব্দর্শনের আনন্দ, সিদ্ধ সঙ্কল্প বায 
ও সিস,ক্ষার উন্মাদনা, প্রেম-সামরস্যের আত্মহারা রসোদ্‌গার_বিশ্ব জুড়ে 
প্রাণ-প্রসারের এই রাঁতি। কেননা বিশ্বসত্তার মর্মমূলে, তার অনালোকিত 
তুঞ্ণাশখরে কাঁপছে এই আনন্দবেদনার মুগ্ধ শিহরন। অতএব যেখানেই 
বিশ্বের রপায়ণ, সেখানেই তার অন্তরে ও অন্তরালে আছে এই 'দিব্যতরয়ণর 
লালা। 

কিন্তু অনন্ত সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ কেন প্রতিভাসরূপে আপনাকে 
বিসষ্ট করবে ? আর যাঁদই-বা করে, সে কখনও বিশ্ব-রূপ ধরবে নাঁ-তার 
অন্তহীন অভিব্যঞ্জনায় কোনও খতের শাসন অথবা সম্বন্ধের যোগাযোগ থাকবে 
না। তাই মহাত্ৰিপন্টীর সঙ্গে যুক্ত করতে হয় চতুর্থ একটি ববিভাব_আমরা 
যাকে বলেছি আঁতমানস অথবা দিব্য প্রজ্ঞা। প্রত্যেক বিশ্বে থাকবে এক দৈব 
বিজ্ঞান ও সৎকল্পের বায, যা অন্তহীন সম্ভাতির অব্যাকীতকে 'বাশষ্ট 
সম্বন্ধে ব্যাকৃত করবে, বাঁজভাব হতে ফুটিয়ে তুলবে ফলিত পারিণাম, বিশ্ব- 
বিধানের বিপঢ়ল ছন্দঃসমনুহকে করবে লালায়িত, অনন্ত-অমৃত কাঁব ও শাস্তা- 


S৮৮ 
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রুপে অগ্নাণত ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসন করবে দিব্যদৃম্টির প্রদ্যোতনায়।* এই বাঁ্য 
সচ্চিদানন্দেরই স্বরূপশক্তি। যা তার স্বয়ম্ভূসত্তায় নিহিত নাই, এমন-কিছু 
সে কখনও সৃষ্টি করে না। তাই বিশ্বের সকল খতময় বিধান অন্তর হতে 
প্রবা্তত হয়। কেউ তারা আগন্তুক নয়; সমস্ত পারণাতিই আত্মস্ফুরণ মাত্র 
বদ্তুর বাঁজে তার স্বরূপসত্যের জ্বণ আছে। বক্তুর পাঁরণামে তারই গঢ় 
সামর্থ্য স্ফননারত হয়। বিধিমাত্রেই ব্রত’ অর্থাৎ অন্তর্গ:ঢ় চিৎশাক্তির একট 
স্বাভাষ্ট ধারা, অতএব সমস্ত বিধিই একান্তিক অর্থাৎ সত্তার অন্তহীন 
সম্ভূতির একটি মাত্র বিভূতি । প্রত্যেক বস্তুতে অনবশেষ সম্ভাবনা নিহিত 
আছে_নরনন্পত রূপ ও রণীতিকে ছাঁপয়ে। অন্ত্গ্‌ঢ় অন্তহীন স্বাতন্ত্যের 
বশে বিজ্ঞানের যে-আত্মসঙ্কোচ, তাই বস্তুধর্মের বৈশিষ্ট্য হয়ে ফোটে। এই 
আত্মসঙ্কোচের সামর্থ্য স্বভাবরুপে অসাম সর্ব-সতের মধ্যে নিহিত আছে। 
অনন্ত যাঁদ অন্তহীন বৈচি্যে নিজেকে রুপায়িত করতে না পারেন, তাহলে 
তাঁকে অনন্ত বলা চলে না। ৷ তেমনি িৰ্বিশেষের প্রজ্ঞা বাঁর্ষয সংকল্প ও 
বস্হচ্টিতে যাঁদ অন্তহীন আত্মবিশেষণের সামর্থ্য না থাকে, তবে তাকেই-বা 
কি করে নার্বশেষ বলে মানি ? এইজন্য বাল, বিশ্বের সমস্ত শক্তি ও সত্তায় 
এই অতিমানস খাত-চিৎ বা সদ্ভূতাবজ্ঞানরনুপে অনংস্যযৃত রয়েছে। স্বয়ং 
অনন্ত হয়েও সান্তলগলার সে প্রযোজক--মহা বিশ্বাবভাঁতির খতময় 'বাচত্ 
সম্বন্ধজালকে সে-ই নিরু্ন্পত করছে, তাদের বিধৃবতি ও যোগাযোগ ঘটছে 
তারই প্রশাসনে । বৈদিক খাদের ভাষায়, অনন্ত সত্তা চিঁত ও আনন্দ যেমন 
নামহ'নের গ্রহ্য ও পরম নাম, তেমন এই আঁতমানসও তাঁর তুরায় নাম* 
_তৎ-স্বরুপের অবতরণের পথে সে যেমন তুরায়, তেমান তুরাীয় আমাদের 
উত্তরণের পথেও। 

‘কন্তু মন-প্রাণ-জড়ের অবর '্রপনুটাও বশ্বভাবনার পক্ষে অপরিহার্য 
পৃথিবীতে অথবা জড়বিশ্বে নিত্যদৃষ্ট কুণ্ঠিত রূপ ও বৃত্তি নিয়ে নিশ্চয় নয়, 
একন্তু তাদের জ্যোঁতর্ময় সডক্ষ়্বার্য অপরুপ লাঁলায়নে। কারণ, মন স্বরু- 
পত আঁতমানসের বৃত্তি। বল্তুকে সে বিত এবং সণীমিত করে, একাট বিশেষ 
কেন্দ্র হতে দেখে 'বশ্বলীলার ঘাতপ্রতিঘাত। এমন ভুমি অথবা লোক, কিংবা 
{বশ্বব্যাপারে এমন ব্যবস্থাও আছে, মন যেখানে সামার বাঁধন ছা'ঁড়য়ে গেছে। 
হয়তো সেখানে মনকে গোঁণবৃত্তিরুপে ব্যবহার করছে যে-পঢুরনষ, তার অন্য 
কেন্দ্র বা ভূমি হতেও দেখবার সামর্থ্য আছে_এমন-কি বিশ্বের পরাবন্দয হতে 
অথবা  বিশ্বব্যাপ্ত আজ্মাবকরণের' কৃহৎ 'ভাবনায় বিদ্বকে দশন করাও তার 


* ধ্তুরায়ং স্বিদ্‌”_তুরাঁয় একটা-কিছু; একে 'তুরায়ং ধাম’ও বলা হয়েছে। 


সত্তার সপ্ততন্ত্রী ২৭৫ 


পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তবু দিব্যকমে'র বিশেষ প্রয়োজনে তার যাঁদ একটা 
নিজস্ব ভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার সামর্থ্য না থাকে, অমনাভাবের 
ভুঁমিতে বাদ বিরাট আত্মবাকরণের জ্যোতিরনচছবাস, থাকে শডধয অনন্ত চিন 


এখনও ফোটোন। সত্তার অন্তহান প্রসারে কোথাও-না-কোথাও এমন-একটা 
ভুমি থাকলেও আমরা তাকে “বিশ্ব বলতে পারি না। সে-নির্‌পাখ্যের 
মধ্যে ঝতের যে-ছন্দই থাকুক, তাতে নিয়ম নাই, বাঁধ্যান নাই৷ 'অতিমানসের 
“ন মনজচ্ছন্দ খতায়ন শুধ: তখনই" সম্ভব, যখন তার 'অব্যাকৃত 


অন্যোন্যসম্বন্ধের চিত্ললা দেখা দেয়নি। এই পরিমিত ও ফ র 
জন্যই মনের প্রয়োজন হয়-যাদিও সে-মন তখনও নিজেকে আঁতমানসের গোখ- 


র্‌পধাতুর ব্যাকৃতি ৷ কারণ, শাক্তি ও ক্রিয়ার সবিশেষ নির্পণই প্রাণের ধর্ম 
অগণিত নিয়ত চংকেন্দ্র হতে তেজোবিচ্ছরণের ব্যাতহারকে সিয়ান্রত করা 


তার স্বভাব। অবশ্য চিৎকেন্দ্র নিয়ত হলেও দেশে অথবা কালে তারা নিয়ত 


দের পাঁরচিত বা কণ্পিত প্রাণলাঁলার- সঙ্গে এই দিব্য প্রাণলাঁলার কোনও 
সাদ্‌শ্য না থাকলেও দরের মূলতত্ব এক। প্রাচীন খাষিরা একে বলেছেন 


বিশ্বময় নিজেকে ব্যাকৃত করছে। তেমনি স্থুলদেহের অনন্ভব 
হতে আমরা যে-রুপধাতুর কল্পনা করি, তাও যথার্থ নয়। কেননা রুপধাতুর 
শক্কাত আরও সক্ষম, তার আত্মবিভাজন ও. অন্যোন্যপ্রতিরোধের বৃত্তি জড়- 


২৭৬ দিব্য-জাবন 


অতএব যেখানে বিশ্ব আছে, সেখানে পরমার্থসতের ওই সপ্তরাশ্ম 
বর্ণালির বিচ্ছুরণও আছে। তারা পরস্পর ওতপ্রোত হলেও, কখনও কোথাও 
প্রথমত একটি তত্ত্ব স্বপ্রধান হয়ে দেখা দেয়। তারপর আর যা-কছু ফোটে, 
মনে হয় ওই প্রধানেরই তারা রুপায়ণ এবং পারণাম__বিশ্বব্যাপারে কোনও 
স্বয়ংসদ্ধ সত্তা যেন তাদের নাই। কিন্তু এ-ধারণা ভুল। মায়ার মুখোসে 
তত্ত্বের রূপ ঢেকে বিশ্বের এ একটা লুকাচ্নারর খেলা শুধৃ। যেখানে একাঁট 
তত্ত্বের প্রকাশ, জানতে হবে আর-সব তত্ত্ব তার পিছনে আছে_নিশ্চেষ্টভাবে 
প্রচ্ছন্ন হয়ে নয় শুধ, নিগডঢ় শক্তিসণ্টারের ব্রতকে বহন করে। কোনও 
ব্হ্মাণ্ডে হয়তো সত্তার সাতাঁট তন্ত্র সুরমু্ছ'নায় বেজে উঠেছে তাঁব অথবা 
কোমল ঝঙকারে। কোথাও হয়তো একটি তন্ন্রের ঝণকার ছাঁপয়ে উঠেছে 
আর-সবাইকে-সেখানে আর-সব সুর স্তিমিত, সংবত্ত। কিন্তু যা সংবত্ত 
তা'বব্ত্ত হবেই-এই হল বিশ্বের শাশ্বত বিধান। একটি তত্ত্বের মধ্যে আর- 
সব তত্ত্বকে সংবত্ত রেখে ফেব্রহ্মাণ্ডে প্রাণের যাত্রা শুরু, সেখ্‌নেও একদিন সত্তার 
সপ্তধা কাৰ্য উন্মোষিত হবে, ঝশকৃত হবে তার সাতাঁট নাম।* তাই এই জড়- 
{ব*্বকেও স্বভাবের বশে অন্তর্গড় প্রাণ হতে ব্যক্ত প্রাণের লালা ফোটাতে 
হয়েছে, সংবৃত্ত মনকে বিবত্ত করতে হয়েছে ব্যক্তমনের র্‌পায়ণে। অতএর 
এই ধারাতেই অব্যক্ত আঁতমানস হতে এর পরে তার মধ্যে জাগবে অতিমানসের 
ব্যক্তজ্যোঁত, প্রচ্ছন্ন চিৎস্বরূপ উদ্ভাসিত হবে সং-চিৎ-আনন্দের ভাঙ্বর 
মাঁহমায়। ৷ শুধু এই প্রশ্ন : এই পৃথিবাঁই কি সেই জ্যোঁতরুংসবের রঞ্গ- 
ভাঁম হবে? এই পৃথিবীতে কিংবা অন্য-কোনও প্‌থিবাঁতে, এই যুগে কিংবা 
মহাকালচক্রের অন্য-কোনও আবর্তনে, এই মান্‌ষই কি তার সাধন এবং আধার 
হবে? প্রাচীন খাঁষরা মানুষের এই মহৎ সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করতেন, একে 
তার 'দব্য নিয়াত বলে জানতেন। আধুনিক মনাষী এর কল্পনাকেও মনের 
কোণে ঠাঁই দেন না-ঠাঁই দিলেও তাকে আড়াল করে দাঁড়ায় হয় নাস্তিক্য 
নয়তো সংশয় । তাঁর কাঁল্পত আঁতমানর প্রাণময় অথবা মনোময় মানবের 
রাজসংস্করণ মাত্র-কেননা প্রাণ-মনের সীমার কুণ্ডলীকে ছাড়িয়ে তার ওপারে 
তাঁর দৃণ্টি চলে না। জগতের প্রগাঁত-আঁভযানে এই মাননুষের মধ্যে যখন বহং 
জ্যোঁতর ব্য স্ফ:লিশ্গ সমিদ্ধ হয়েছে, তখন অভাঁপ্সাকে খর্ব অথবা নির্জত না 
করে তাকে উদ্দগীপত করাই তো সুকৃদ্ধির পরিচয় । মানুষের অন্ত্গঢ় 
{বপঢল সামর্থোযর এই-যে কুণ্ঠাহত আপাত-প্রকাশ, তার সৎকার্ণ' পাঁরসরের 
মধ্যেই আমাদের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা কেন রহদ্ধ থাকবে ? জাঁবনের এ-পর্বকে 


* প্রত্যেক ব্হ্মাণ্ডেই তত্ত্বসংবরণের যে প্রয়োজন আছে, তা নয়। একাট তত্ত্ব মুখা, 
আর-সব গোঁণ, অথবা একটি তত্তের অন্তর্ভুক্ত আর-সব তত্ব, এমন ছন্দও সম্ভব! 
সতরাং বিশ্বাবিসু্টর ব্যাপারে পাঁরণামের ক্রিয়া একেবারে অপরিহার্য নয়। - 


সত্তার সপ্ততন্ত্রী ie ২৭৭ 


কেন মনে করব না শ:ধু গুরুগৃহবাসের পর্বরুপে ? দৃষ্টিকে যত প্রসারিত 
আসবে এই আধারে-খতম্ভরা চিৎশক্তির এ-ই বিধান। কেননা অনাদকাল 
হতে সে-সত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আমাদের মধ্যে-ব্যক্ত প্রকীতর ছদ্ম আবরণ 
হতে তার প্রম্নক্তির অনির্বাণ আকডাত জবলছে এই আধারেরই অণ্যুতে-অণ্বতে ৷ 


অষ্টাবংশ অধ্যায় 


অতিমানস মানস ও অধিমানস মায়া 


ঝতেন ঝরতমাঁপহিতং ধ্ৰং বাং সনৰ্যস্য যত্ৰ বিমুণ্চন্ত্যশ্বান্‌। 
দশ শতা সহ তদ্থ্‌স্তদেকং দেৰানাং শ্ৰেষ্ঠং বপঢুষামপশ্যম্‌ ৷ 
ঝগ্ৰেদ ৫৬২১ 


খতের দ্বারা সংবূত আছে এক ধুব, এক ধ্রত, সুর্য যার মধ্যে বিমঢক্ত করেন 
তাঁর অশ্বদের। দশ-শত ররাশ্ম তাঁর) একত্র হল-সেই তো অদ্বিতীয় তং। 

দেবতাদের সকল বপঢুর শ্রেচ্ঠ বপু দেখলাম আমি। 
কগ্বেদ ( ৫1৬২।১ ) 


হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপহিতং মখম্‌। 
তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণ্য সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ 
প্‌ষন্নেকর্ষে যম সুর্য প্রাজাপত্য ব্যুহ রশ্মান্‌ সমূহ তেজো, 
যত্তে র্‌পং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি । 
যোহসাবসোঁ প্ঢর্যষঃ সোহহমস্মি 
ঈশোপনিষং ১৫,১৬ 


হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা অপাহত রয়েছে সত্যের মুখ, তাকে হে পা, কর 
অপাবত--সত্যধর্মের তরে, দৃষ্টির তরে। হে সর্য', হে৷ একার্ষ, ব্যহত কর 
তোমার রশ্মি যত, সমুহত কর তাদের; তোমার যে কল্যাণতম রৃপ, তা-ই দেখব 
আমম...ওই--ওই যে প্‌ুরুষ_সেই তো আমি। 


-ঈশোপনিষদ (১৫,১৬ ) 
সত্যম্‌ ধৃতং বৃ্‌হং। 
অগর্ববেদ ১২।১।১ 
সত্য_ঝত-বহৎ। 
অথৰ্ববেদ (১২১১ ) 
সত্যপ্ডান্‌তণ্ট। সত্যমভবৎ যাঁদদং কিণ্ট। 
তৈত্তিরীয়োপনিষং ২৬ 


তা হল সত্য এবং অনত দুই-ই । তা হল সত্য-_এমন-কি এই যা-কিছু। 
_তৈত্তিরায় উপনিষদ (২৬ ) 


একটা 'ঁবষয় অস্পষ্ট থেকে গেছে আমাদের আলোচনায়_এইবার তাকে 
স্পষ্ট করতে হবে। 'বিশ্বজগৎ কি করে আবদ্যার অবরলোকে নেমে এল ? 
মন প্রাণ বা জড়ের িরুঢ় স্বভাবে এমন কিছুই তো ছিল না, যা বিদ্যা হতে 
তাদের ভ্রম্ট করবে। অবশ্য এটুকু বুঝোছ : বিশ্ব- ও তুরায়-চেতনার অশ্গাঁ- 
ভূত হলেও অআবদ্যার মলে আছে চেতনার খণ্ডভাব। তত্বত তাদের অবিনাভূত 
হয়েও ব্যাল্টচেতনা তার উৎস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অতিমানস সত্যের 


অতিমানস মানস ও অধিমানস মায়া ২৭১ 


গোঁণব্‌ত্তি হয়েও মন তা থেকে 'বযক্ত হয়েছে, আদ্যশক্তি বাঁর্ষাবভূতি হয়েও 
প্রাণ" হয়েছে স্বাধিকারচযুত, শদদ্ধ-সতের রঢূপায়ণ হয়েও জড় 'বাবক্ত 
হয়ে রয়েছে। খণ্ডভাব আছে জানি। 'কন্তু অখণ্ডের মধ্যে বক করে তার 
বিদাররেখা দেখা দল, শ্দুদ্ধ-সন্মাত্রে কি করে এল চিংশ'ক্তর এই আত্মসণ্কোচ 
বা আত্মবিলচাপ্তির মায়া, সেকথা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। নিখিল 
বিশ্ব যখন চিৎশক্তির স্পন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন তার পর্ণ জ্যোঁত ও 
অখণ্ড বাঁযকে কোনও উপায়ে আচ্ছন্ন করে তবেই অবিদ্যার এই প্রবেগ ও সার্থক 
পারণাম দেখা দিতে পারে। 'কন্তু বিদ্যা-আবদ্যার আলোআঁধারতে যে- 
গোধবলৈলোকের সৃষ্টি হয়েছে আমাদের চেতনায়, অঁতমানস সত্যের মধ্যাহ্ন- 
দাঁপ্তি আর জড় অচিতির অমানিশার মাঝে সেই-যে অনাতব্যক্ত সান্ধচেতনা, 
তার পঢঙ্খাননপনুগখ বিশ্লেষণ ছাড়া অবশ্য এ-সমস্যার সমাধান হবে না। এখন 
সংক্ষেপে এইট;কু বলা চলে, চিৎপুরুষের বিশেষ-একাট স্থাত এবং স্পন্দের 
পরে একান্তিক আঁভনিবেশই অবিদ্যার স্বরবূপ। তার আড়ালে সত্তা আর 
চৈতন্যের বাকা অংশ ঢাকা প'ড়ে শডধ্য ওই একদেশা খণ্ডজ্ঞানই একান্ত হয়ে 
দেখা দেয়। 

কিন্তু সমস্যার একটা দিকের আলোচনা এখনই করা দরকার। পূর্বে 
বলোঁছ, আমাদের মন অতিমানস খত-চতের গোঁণ প্রবৃত্তি হতে স্ট । অথচ 
প্রাকৃত মনের সঙ্গে আঁতমানসের কাঁ দুস্তর ব্যবধান! চেতনার এই দয়্ট ভূমির 
মাঝে যাঁদ আরোহ-অবরোহের কোনও সোপানমালা না থাকে, তাহলে জড়ের 
মধ্যে সংবৃত্ত হয়ে চিতের নেমে আসা, কিংবা উত্তরণের সংগোপন সোপান বেয়ে 
চিতের মধ্যে ‘ববতত্ত জড়ের ফিরে যাওয়া-এই দুটি ক্রম শুধসংশয়িত নয়, অসম্ভব 
হয় । প্রাকৃত মন অবিদ্যার বিভূতি--সত্যের সন্ধানে সে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। 
তার হাতে ঠেকছে শুধঢ মনোময় বিকল্প এবং তারই নানা ছবিভাবে, ভাষায়, 
সংস্কার আর ইণ্দ্িয়ের অস্পষ্ট তুলির টানে। ওরা যেন কোন: সদরের দুজ্ঞেয় 
জ্যোতিলেণকের ছায়াতপের মায়া !...কিন্তু সত্যের মধ্যে আঁতমানসের স্বচ্ছন্দ 
ও বাস্তব প্রাতিষ্ঠা। তার রপায়ণ তত্ত্বের সত্য পরিণাম-খেয়াল নয়, ছাব নয়, 
অসিদ্ধ বিকল্পের ছায়া নয়। অবশ্য আমাদের মধ্যে মনের পাঁরণাম আজও শেষ 
পর্বে পোঁছয়নি। অন্নময় ও প্রাণময় কোশের কুহেলিকায় আজও সে আচ্ছন্ন 
ও পশ্গু হয়ে রয়েছে। এই প্রাকৃত মনের উৎসরুপা যে-শ্দদ্ধমন তত্ত্বরূপে 
জড়ের মধ্যে নেমে এসেছে, তার বিপুল বাঁ্ষে'র সন্ধান আজও আমরা পাইনি। 
আপন ভূমিতে তার স্বাধিকারের অক্কুণ্ঠ স্বাতন্্য, তার কৃতিতে দয্লোকের ঝলক, 
তার প্রেরণায় সক্ষমুচ্ছন্দের লালা, অনাবরণ সত্যের দয্যৃতিতে ঝলমল তার র্‌পা- 
য়ণ। কিন্তু তবু প্রাকৃত মন হতে স্বভাবধর্মে“ তার, কোনও তাত্বিক বৈলক্ষণ্য 
নাই। কেননা এ-মনও অবিদ্যাস্প্‌ষ্ট, খত-চিতের অবিনাভূত বিভাব এ নয়। 


২৮০ দিব্য-জাঁবন 


শঢদ্ধ-সন্মান্রের এই আরোহ-অবরোহের মাঝে নিশ্চয় কোথাও চদ্‌বার্যের একটা 
অন্তারক্ষলোক_এমন-কি দিব্য সিস্‌ক্ষার একটা অনাদি সংবেগ আছে, যার 
‘ভিতর 'দিয়ে বিদ্যামন হতে অবিদ্যামনের সংবৃত্তির ধারা নেমে এসেছে, অতএব 
যাকে ধরে বিবৃত্তির উজান-বওয়া আবার সম্ভব হবে। নামবার বেলায় এমন- 
একটা অন্তরিক্ষলোক থাকা যেমন যঢক্তিসদ্ধ, তেমনি ওঠবার বেলাতেও তার 
প্রয়োজন পদে-পদে। অবশ্য প্রকৃতির উধর্বপারণামে অন্যোন্যাবচ্ছিন্ন পর্বভেদ 
অনেক আছে। এই যেমন, অব্যাকৃত শক্তি হতে জেগেছে জড়ের ব্য্যহভাব, 
নিষ্প্রাণ জড় হয়েছে প্রাণে সঞ্জনীবত, অবচেতন বা অবমানস প্রাণ হতে ফুটেছে 
চেতনা বেদনা ও প্রবৃত্তির লালা, মঢ় পশ:মন মঞ্জরিত হয়েছে মানুষের মধ্যে 
যঢক্তি ও কল্পনায়_যে শুধু প্রাণের নয়, নিজেরও সাক্ষী ও শাস্তা, এমন-ককি 
অকুণ্ঠ স্বাতন্ব্রের সামর্থেয নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার সচেতন প্রয়াসও তার দডচ্কর 
নয়। এসব দেখে মনে হয়, প্রকৃত যেন লাফিয়ে চলেছে এক পর্ব হতে আরেক 
পর্বে। অথচ অঁতব্যবাঁহত দয়াট পর্বের মাঝেও আছে রুপান্তরের যে-স.ক্ষযু- 
ক্রম, তাতেই পর্বভেদকে অসম্ভব $ক অকল্প্য মনে হয় না। তাই অতিমানস 
খত-চিৎ আর অবিদ্যামনের মাঝে ব্যবধান দুস্তর হওয়া সম্ভব নয়। 

দুয়ের মাঝে ব্রমভাবনার একটা অন্তারক্ষলোক অসম্ভব না হলেও, স্বভা- 
বতই কিন্তু তার স্থিত হবে প্রাকৃত মনের এলাকা ছা'ড়য়ে-কেননা ব্যাবহারিক 
জাঁবনে আজ পর্যন্ত তার কোনও আভাস আমরা পেয়োছ একথা তো বলতে 
পার না। মানুষের চেতনা তার মন য়ে সবীমত। তাও মনের তন্ব্ীর সব 
পদ সে চেনে না। মনের তলায় যা অবমানস হয়ে আছে, কিংবা মনোধম্মাী হয়েও 
যা তার অগ্যোচর, স্বচ্ছন্দে তাকে সে অবচেতন বলে মেনে নেয়-এমন-কি নিভাঁজ 
অচেতনা হতেও তার তফাত বোঝে না। তেমান, যা মনের ওপারে, মানুষের প্রাকৃত 
অনুভবে তা অতিচেতন_এমন-ক তাকে অনঃভবশূন্য ভাবতেও তার দ্বিধা 
নাই। অথবা তার স্তন্ধ চেতনায় সে যেন অঁচাতর জ্যোঁতর্ময় $তাঁমরগুণ্ঠন। 
যেমন রং বা সুরের' অনুভব মানুষের এতই সঙ্কীর্ণ যে বাঁধা কতকগুলি পদর 
উপরে-নাঁচে কছডুই ধরতে পারে না, ধরতে গেলে সব তার একসা ঠেকে 
তেমনি তার মনের চেতনাও ঘাটবাঁধা, তার দুই প্রান্তে রয়েছে অসামর্থোর 
অৱরোধ, তাকে ডিঙিয়ে উপরে ওঠবার কি নাঁচে নামবার কোশল সে 
জানে না। পশু মানুষের সগোত্র এবং চেতনার পর্যায়ে (ঠিক তার নাচের ধাপে । 
অথচ পশ্বচেতনার সঞ্গে তার যোগাযোগ কত সামান্য। পাঁরাচিত মনোধর্মের 
সশ্গে খাপ খায় না বলেই, পশ্বর মন বা সত্যকার চেতনা নাই_এমন কথাও 
বলতে তার বাধে না। মনোময় চেতনার নাঁচে যে রয়েছে, তাকে সে বাইরে 
থেকেই দেখতে পায়, তাই তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটানো বা তার মর্মে অনপ্রবেশ 
করা তার অসাধ্য। আঁতচেতন ভূঁমিও তেমান মানুষের কাছে বন্ধ-করা বইএর 
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মত-তার পাতাগ্দল সাদা কি না তা-ই বা কে জানে !...চেতনার উত্তরভাঁম 
সম্পর্কে সচেতন হবার কোনও উপায় নাই, এই কথাই শ:ররুতে মনে হয়। তা-ই 
যাঁদ হয়, তবে আরোহের সোপানরূপে তাকে ব্যবহার করাও সম্ভব নয়। অতএব 
বর্তমান মনোময় ভূমিতে এসেই মানুষের প্রগতির : ইতি ঘটেছে। তার 
উধ্ব মুখ সকল প্রয়াসের ' ধরে বিশ্বপ্রকৃতি এইখানেই যবনিকা টেনে দিয়েছে... 

কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝি, এ-অবস্থাকে স্বভাবাস্থাত মনে করা আমাদের 
ভুল। এই প্রাকৃত মনের মধ্যেই আছে কত দিগন্তের হাতছানি, যার আহবানে 
মান ষ নিজেকে ছাড়িয়ে যায়, ছুটে যায় কোন্‌ অজানিতের প্রাচীমলে। এরাই 
তো উত্তরভূমির সণ্গে তার স্বয়ম্ভু-চেতনার যোগসন্র-এই তো তার ছায়াতপে 
ঢাকা দেবযানের পথ।...দেখেঁছ, মান নষের বোধি জ্ঞানের সাধনের কতখানি 
জুড়ে আছে। অথচ বোধি তো ওই উত্তরভূমিরই স্বভাবধর্মে'র প্রকাশ ঝলিক 
হানছে আববদ্যা-মনের অন্ধকারায়। সত্য বটে, প্রাকৃত বৃদ্ধি মাঝখানে পড়ে তার 
জগতে বিশুদ্ধ বোধির 'দেখা পাওয়া এত দডর্ঘট। আমরা যাকে বোধি বলি, তা 
অপরোক্ষজ্ঞানের একাট চ্বচ্ছবিন্দদ হলেও দেখতে-না-দেখতে প্রাকৃত মনের 
সংস্কার তাকে ছেয়ে ফেলে । তাই সে মনোময় বা বকদ্ধিময় অনভবাঁপণ্ডে 
স্বচ্ছ ভাবনার অতিস;ক্ষ্ম একাট অঙ্কুররুপে অদশ্যপ্রায় হয়ে লুকিয়ে থাকে। 
আবার কখনও ফনুটতে-না-ফ:টতেই বোধির ঝলককে গ্রাস করে দ্রুতবিসপণী 
অনর্‌প কোনও মনোব্‌ত্তি-অন্ত্দ্‌চ্টি, ক্ষপ্র অননভব বা বিদন্যদ্‌গাঁত মননের 
আকারে। আগন্তুক বোধির প্রোত হতে জন্ম হলেও সে-ই তার গাঁতরোধ 
করে, অথবা সত্য-মিথ্যা একটা মনের বিকল্প দিয়ে তার স্বরূপ আচ্ছন্ন করে। 
এমনিতর মনের বণ্চনাকে বকছুতেই বোধি বলা চলে না। তব্য উপর হতে 
ওই যে আলোর ঝলক নামে, আমাদের প্রত্যেক মৌলিক চিন্তা অথবা যথাযথ 
দ্শনের পিছনে থাকে যে আচ্ছন্ন অর্ধচ্ছন্ন বা বিদ্দচচমকের মত স্বপ্রকাশ একটা 
সম্বদ্ধ প্রত্যয়, তাহতেই প্রমাণ হয়-মন আর উন্মনাী-ভূমির মাঝে একটা সেতু 
আছে। বোধির ওই ক্ষণদাপ্তিতেই আমাদের সামনে খুলে যায় লোকোত্তরের 
দেবাঁঃ দ্বারঃ’ বা জ্যোঁতর দুয়ার ৷...তাছাড়াও মনের মধ্যে আতপ্থাতর একটা 
প্রয়াস আছে--ব্যচ্টি-অহং-এর সঙ্কোচ কাটিয়ে বিশ্বকে নৈর্বযাক্তক একটা সামান্য- 
প্রত্যয়ের [ভিতর দিয়ে দেখার প্রয়াস । নৈর্ব্যাক্তিকতা বিশ্বাত্মার প্রথম ধর্ম*। যে 
স্বগত সামান্যপ্রত্যয়ে একদেশা খণ্ডদৃষ্টির অবচ্ছেদ নাই, তা-ই হল বিরাটের 
অনুভব ও ‘জ্ঞানের স্বধর্ম। অতএব এই বিরাট-স্বভাবের আবেশে সঙ্কুচিত 
মনের কুশড় ধাঁরে-ধাঁরে ফুটতে চাইছে ববরাট-মনের সহস্রদল কমল হয়ে । কে যেন 
ঠেলছে তাকে উত্তরমানসের কল্পলোকে, দুর হতে ভেসে আসছে অঁতচেতন 


২৮২ দিব্য-জাঁবন ! 


গঢ়াণ্ঠত প্রকাশ ।...আবার উপর হতেও সৎ্কুচিত মনের ’পরে শক্তির আবেশ 
নেমে আসে। আমরা যাকে প্রাতভা বাল, সে এই আবেশেরই ফল। অবশ্য 
প্রাতভার মধ্যে সে-আবেশ প্রচ্ছন্ন থাকে, কেননা এক্ষেত্রে উল্মনীভাঁমর জ্যোতকে 
কাজ করতে হয় সামার সঙ্কোচ মেনে নিয়েঁ-মনের বিশেষ-কোনও একটা 
ভাঁমিতে। সেখানে তার বিশিষ্ট শক্তি ছন্দোবদ্ধ বিবক্ত কোনও রূপ পায় না, 
তাই প্রায়ই তার কাজ হয় এলোমেলো এবং খাপছাড়া-একটা অতিপ্রাকৃত বা 
অপ্রাকৃত প্রকৃতের প্রমত্ত প্ররোচনায় । শডধু তা-ই নয়, মনের রাজ্যে এসে 
প্রাতভার আবেশ হয় মনোধাতুর পরবশ এবং অনুরূপ, তাই তার সৎকাঁর্ণ 
স্তিমিত সংবেগে সহস্রার পরা সংবিতের দিব্যজ্যোতম'য় সামর্থ্য থাকে না৷... 
তারও পরে মানুষের মধ্যে দেখা দেয় এশ! প্রেরণা, অলোঁকিক 'দব্যদর্শন অথবা 
প্রাতিভ অন্ভব__যারা প্রাকৃতমনের অভাদ্বর ও হানবার্য বৃত্তিকে বহুগুণ 
ছাডড়য়ে যায়। কোথা হতে তারা আসে, তা নিয়ে কৈ কোনও সংশয় আছে ?... 
পারশেষে, ভাবক ও অধ্যাত্মচেতার ওই-যে লোকোত্তর অনভবের অগণিত-বাচত্র 
পসরা, তাকে কি কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে ? মানুষের সামনে কোন: সদদ্‌র 
অশেষের দিগন্তে চলে যেতে পারে বর্তমান সণ্কোচের বাঁধন ছ'ড়ে। কেউ 
ঠেকিয়ে রাখতে পারে না আমাদের এই জ্যোতরভিযান-শ:ধড জিজ্ঞাসার 
প্রেতিহীন অন্ধসংস্কারের মুঢ়তা কিংবা প্রাকৃতমনের প্রগাঁতহীন চক্রাবতনের 
দুরাগ্রহ ছাড়া । 'কন্তু মানুষের যুগান্তব্যাপী সাধনা লোকোত্তরের কত সম্ভা- 
বিতকে আমাদের ঘরের কাছে য়ে এসেছে, আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মাবিদ্যার কত রহস্যের 
আবরণ উল্মোচত করেছে আমাদের চেতনায় । ওই অনযুত্তর বিজ্ঞানের দিব্য- 
সম্পদ পঢর্বসাধকের সাধনাকে করেছে উত্তরসাধকের গুর। আমাদের এই এষণায় 
সে-বিজ্ঞানের আবকল্পিত বাঁয'কে উপেক্ষা করব-_এও ক সম্ভব বা সমাঁচাীন ? 

চেতনার উধ্বভুমিতে উত্তার্ণ হবার দুটি উপায় আছে। সহজ না হলেও 
তাদের একেবারে অসাধ্য বলা চলে না। প্রথম উপায় : চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত 
ক'রে, বহিমিখ মন আর অধিচেতন অন্তরাত্মার মাঝের আবরণাটকে দাঁর্ণ করা। 
এ-কাজটি ধাঁরে-ধাঁরে করা যায়_-সুকোঁশল সাধনায় কিংবা ববগ্লকীর দুধর্ষ" 
প্রবেগ' নিয়ে, কখনও-বা- হঠধর্মীর অতকিতি বলাৎকারে। শেষোক্ত পথাঁট 
নিরাপদ নয় বলাই বাহুল্য_কেননা অভ্যস্ত সংস্কারের গাঁণ্ডর মধ্যেই 
মানুষের সৎকীর্ণ চিত্ত সুথ থাকে, হঠাৎ সে-গণ্ডি ছাঁড়য়ে যাবার 
বিপদ আছে নিশ্চয়। কিন্তু বিপদ থাকুক আর না থাকুক, গণ্ড যে 
ছাড়ানো যায়, তাতে কোনও ভুল নাই। অন্তরাত্মার ওই গহন পঢ়ুরীতে প্রবেশ 
করে এক অন্তর-পঢুরনষকে দেখতে পাই_এক অন্তশ্চর মন, অন্তশ্চর প্রাণ, 
অন্তশ্চর ভূতস্‌ক্ষ্য_আমাদের বাঁহশ্চর মন প্রাণ দেহের চেয়েও যার সামর্থ্য 
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বপনল, শাক্ত সাবলীল, জ্ঞান-বল-ক্রিয়া বিচত্র। বিশেষত বিশ্বশাক্তির সঙ্গে 
ভাবে ও কর্মে“ যোগযডক্ত হবার সহজ সিদ্ধি এই অন্তশ্চেতনার আছে। ব্যাষ্ট 
দেহ-প্রাণ-মনের স্কোচকে পারহার করে আত্মব্যাপ্তির নিরকুশ মাহ্মায় 
নিজেকে সে বিশ্বর্‌প বলে অনন্ভব করতে পারে। আত্মপ্রসারণের ফলে 'বশ্ব- 
মন ও বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে সম্যক সাযজ্য_এমন-কি ববিশ্বজড়ের সঙ্গে তাদাত্ময- 
বোধও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।...তবনও এ-সাযজ্য মলা অবিদ্যার 
সাযজ্য। 

এমানি করে অন্তর্লেবকে অবগাহন করে দেখ, উন্সন'ভুমির জ্যোঁতির দিকে 
উল্মীলন ও উত্তরায়ণের একটা সহজ সামর্থ্য অন্তরাত্মার আছে। এই হল 
আমাদের অধ্যাত্যোগের দ্বিতীয় পর্ব। সাধারণত তার ফলে আমরা এক স্থাণ্ব 
নিৰ্বিকার “বিভুব্্যাপা' শান্ত আত্মার সাক্ষাৎকার পাই, যাঁকে জানি আমাদের 
অধিষ্ঠানতত্ব ও সর্বাবধ প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠাভামি বলে। এইখানে সকল ব্যবহারের 
উপশমে. এমন-কি আত্মবোধেরও প্রলয়ে এক অনিদেশ্য অনির্বচ্য তত্ব 
ভাবেও আমাদের পাঁরনির্বাণ ঘটতে পারে। 'কন্তু এই শান্ত আত্মাকে শহধয 
আত্মস্বর্‌প বলে না জেনে সর্বভূতাত্মভূতাত্মারডুপেও উপলান্ধ করা যায়। তখন 
বিশ্বসত্তার স্বরূপসত্যরনূপে আমরা তাঁর লোকোত্তর অনুভর পাই ৷...ব্যাষ্টভাবের 
নিঃশেষ পারিনির্বাণে এক কটস্থ অনুভবের অপ্রকেত নৈঃশব্দ্যে আমরা যেমন 
নিত্যবিল'ন হতে পারি, তেমনি $বশ্বলালাকে অসং্গ পর ষে অধ্যস্ত জেনে এক 
বিশ্বাতীত অবিচল অক্ষর-স্থিতিতেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারি।...কিন্তু এছাড়াও 
অতিপ্রাকৃত অনুভবের আরেকটি ধারা আছে, সর্বানরোধ যার লক্ষ্য নয়। 
সে-ধারায় চলতে গিয়ে অনভব করি, লোকোত্তর ভুমি হতে এক 'বশাল 
জ্যোঁতঃপ্রপাত জ্ঞান বাঁর্ষয আনন্দ বা অলোঁকিক বভাঁতর আঁবাচ্ছন্ন ধারায় ঝরে 
পড়ছে আমাদের শান্ত-আত্মার ’পরে। অথচ চিৎস্বরুপের যে লোকোত্তর ধামে 
তাঁর স্থাণডু-স্বভাব এই বৃহৎ জ্যোঁতর উৎসরুপে স্তন্ধ হয়ে আছে, শাশ্বত 
প্রতিষ্ঠার সেই মাঁহমাতেও উত্তার্ণ হওয়া আমাদের অসম্ভব হয় না।...অনডুভবের 
যে-ধারাই ধার না কেন, আবদ্যাচেতনার গণ্ডি ছাড়িয়ে আমরা যে অধ্যাত্ম- 
চেতনাতেই এমনি করে উত্তার্ণ হই, একথা অবিসংবাদিত কিন্তু সর্বানরোধের 
বিপরীত যে-প্রচেতনার কথা এইমাত্র বললাম, তারও আবার দুটি ধারা থাকতে 
পারে। একটিতে চিৎশাক্তির উপচায়মান স্ফ:ুরণকে আমরা অব্যাকৃত সামান্য- 
স্পন্দরূপে অনুভব করতে পারি। আরেকটি ধারায় রূপান্তারত মনশ্চেতনা 
দিয়ে অননভব করতে পার চিন্ময় মনের একটা পর্বপরম্পরা। মন অবিদ্যার 
স্পর্শ হতে নিমঢু ক্ত হয়ে সেখানে দেখা দেয় শঢুদ্ধবিদ্যা বা সদ্বিদ্যার সাধনরূপে। 
এই শ:দ্ধবিদ্যাকে অতিমানস না বললেও বলতে পারি তার প্রশাসনে বিধৃত এবং 
তার জ্যোঁততে উদ্ভাসিত একটা অলোঁকিক ভূমি। 


২৮৪ দিব্য-জাঁবন 


প্রচেতনার সাধনাতেই ঈপ্সিত রহস্যের সন্ধান আমরা পাই_পাই প্রাকৃতমন 
হতে অতিমানস-রূপান্তরের পথের খবর। দেখি, মনের ওপারে উত্তরায়ণের 
পথের সোপানমালা ধাঁরে-ধাঁরে উঠে গেছে, আর প্রাতি পর্বে উপর হতে 
নেমে আসছে আরও বিপুল আরও গভীর জ্যোতি ও শাঁক্তর নির্ঝর, চেতনার 
তন্নে-তন্নে তাঁরতর আঘাতে রাণত হচ্ছে মনের উদয়নের ছন্দ অথবা উন্মনীভুমি 
হতে এই মনের মধ্যে তৎ-স্বরুপের শ'ক্তিপাতের বৈদয্ৃতী ।...প্রথমে অনুভব কাঁর, 
কল্পোলিত সমুদ্রের বিপুল প্লাবনে নেমে আসছে এক দ্বয়ম্ভু-জ্ঞানের বন্যা, 
মননধর্মী হলেও আমাদের অভ্যস্ত মননের সমঞ্গে যার কোনও সাদৃশ্য নাই । 
কারণ এই মননে বদ্তুকে খুজে-খ:জে ফেরা নাই, মনগড়া কল্পনার কোনও 
আভাস নাই, জল্পনা বা কষ্ট করে পাবার এতটুকু আয়াস নাই। এই দিব্য 
মননে জ্ঞানের ধারা উত্তর-মনের উৎস হতে স্বতো-নির্ঝরণে ঝরে পড়ে_যার 
মধ্যে আছে সত্যের সদনাশ্চিত লান্ধ, অন্তগুরঢ় এবং পরাঙ্মুখ তত্ত্বের জন্যে 
ব্যাকুল এষণা নাই । আরও অন: ভব কার, এই দিব্য মননের একটি ক্ষেপে 
জ্ঞানের বিপঢুল সঞ্চযয়কে আত্মসাৎ করবার এক অপ্রাকৃত সামর্থ্য আছে, আছে 
এক খাতময় বিশ্বরূপ-যা ব্যম্টি মননের মত সত্যানতের মিথুন নয় ।...এই 
খতময় মননেরও পরে আছে এক ব্‌হৎ জ্যোতঃ_তাব্রসংবেগে উপাঁচত বাঁর্ষ 
ও অপরাহত প্রোততে যা টলমল, এক খরতময় দর্শনের ভাস্বর মাঁহমাঁমনন যার 
উদার বক্ষে বাঁচিাবিভঞ্গের লালা মাত্র। বেদ একে বর্ণনা করেছেন খাতের সূর্য 
বলে। বক্তুত সুর্যের উপমা এই ভূমিতে অপরোক্ষ-অনুুভবে সত্য হয়ে দেখা 
দেয়। উত্তর-মনের লাঁলাকে যাঁদ তুলনা কাঁর তপনদন্যাতর প্রশান্ত প্রভাসের 
সঙ্গে, তাহলে এই জ্যোঁতর্মনকে বলতে পাঁর উদ্ভাস্বর আদিত্যমণ্ডলে যেন 
প্‌ুঞ্জিত বিদ্যুতের প্রভাতরল 'বচ্ছুরণ।...তারও ওপারে দেখ খাতম্ভরা 
চিৎশক্তির এক বিপনলতর বাঁ্যে'র প্রকাশ_যেখানে দৃষ্টি অনুভব মনন বেদনা 
ও কৃতি সমস্তই খতময়, এক অন্তরঙ্গ ও আবকাঁল্পত প্রত্যয়ে সমস্তই 
সমড্জৰল। তাকে আমরা নাম দিতে পাঁর বোধ-মন। বুদ্ধির অতীত 
অপরোক্ষ অন্ভবের সাধনকে আমরা বলোঁছ ‘বোধি’; আমাদের প্রাকৃত 
প্রাতভজ্ঞান এই স্বয়ম্ভঁবজ্ঞানের একটা ছন্দোলীলা। এই খরতম্ভরা খতাবরা 
প্রজ্ঞার অরুণচ্ছটায় দীপ্ত হয়ে অবরমনের মধ্যেও কখনও-কখনও করণহান 
সংবাত্তর এক ঝলক ফুটে ওঠে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই প্রজ্ঞা এক বিপনলতর 
খাতজ্যোঁতর বাহন, যে-জ্যোঁতর সঙ্গে আমাদের মনের সাক্ষাৎ যোগাযোগ নাই৷ 
‘আবার বোধি-মনেরও উৎসমুলে আছে এক আঁতচেতন বিরাট মন-_আঁতমানস 
খাতাঁচতের সঙ্গে যা নিত্যযোগে যুক্ত । সে বিরাট মনই 'বশ্বের চিন্ময় মনো- 
ধাতু_আঁতমানসের অনাদিপনাঁঞ্জত সংবেগরূপে ননাখল বশ্বস্পন্দ ও মনোবার্যের 
প্রশাস্তা, অন্তহীন সৃষ্টিব্যঞ্জনার সহস্রাকরণে প্রভাস্বর। প্রচালত মনের সঙ্গ 


অতিমানস মানস ও অধিমানস মায়া ২৮৫ 


তার তুলনা হয় না। তক্ও তাকে বলতে পার অধিমানস। রেতোধা 
অধিপ্নরনুষের মত তার জ্যোঁতা্ব শাল পক্ষপুটে আবৃত করে রেখেছে সে 
ববদ্যা-অবিদ্যার এই অপরা্ধ_আবার যুক্ত করেছে তাকে খতচিতের বিপুল 
জ্যোতির্মাহমার সঙ্গে । আমাদের দৃষ্টি হতে পরম সত্যের মুখকে সেইসঞ্গে 
সে অপিহিত করেছে তার হরণ্যয় পাত্রের আবরণ দিয়ে-অন্তহান সম্ভূতির 
বিপঢল ব্যঞ্জনায় রচেছে এক আলোর আড়াল, যা আমাদের তত্ত্বসন্ধানী মনের 
অধ্যাত্ম-এষণা ও পররুযার্থ-সাধনার পক্ষে যুগপং প্রাতকুল এবং অনুকুল 
এই অধিমানসই তাহলে মন ও অঁতিমানসের মাঝে আমাদের ঈ'প্সত রহস্য-গ্রল্থি। 
এই অধিমানস শক্তিই পরা বিদ্যা ও বিশ্বগত অবিদ্যার মাঝে যুগপৎ সংযোগ- 
বিয়োগের সাধন। 

অধধমানস আববদ্যার ক্ষেত্রে আতমানস চেতনার প্রাতভূ এই তার স্বভাব 
ও স্বধর্ম। অথবা এ যেন অতিমান'সের সজাতায় অথচ বিজাতীয় একটা 
তিরস্করণা, যার ভিতর দিয়ে পরোক্ষে তার ‘ক্রিয়া অবিদ্যার ’পরে সংক্রামত হতে 
পারে--নইলে পরজ্যোঁতর সাক্ষাৎ আবেশ গ্রহণ বা সহন করা তার সম্ভব হয় 
না। অধিমানসের এই ছটামণ্ডলের 'বিক্ষেপেই দিব্যজ্যোতর 'স্তামত 'বচ্ছুরণে 
দেখা য়েছে অবদ্যার আলোআঁধারি, দেখা দিয়েছে অচাতির সর্বগ্রাসী 
অন্ধকারের প্রতীঁপললা। অতিমানস তার সব সত্য অধিমানসে সংক্রামত 
করে, কিন্তু তার রুপায়ণের ছন্দে ও বিজ্ঞানে থাকে খতময় দৃষ্টির সম্গে 
আবদ্যার একটা অস্ফুট অথচ সপ্রয়োজন সুচনা! অতিমানস আর অধমানসের 
মাঝে সক্ষম একটা বিভাজনরেখা আছে, যার জন্যে অধিমানসের সকল 'বত্ত 
ও সকল দশন আঁতমানস হতে স্বচ্ছন্দে সংক্রামিত হয়েও চলার পথে আপনা- 
হতেই একট: যেন বাঁক ধরে৭ আঁতমানসের মধ্যে আছে বস্তুর স্বরনূপসত্যের 
এক অখণ্ড প্রত্যয়_তার মধ্যে সমাষ্টভাবনার সঞ্গে নিবিষ্ট হয়ে আছে স্বগত- 
বৈশিষ্ট্যের বিভুর্তাবিজ্ঞান। তাই ব্যাচ্টভাবনাও সেখানে অন্যোন্যচেতনায় 
অসংভিন্ন এবং ওতপ্রোত। 'কন্তু অধিমানসে সমাষ্টপ্রত্যয়ের এই অখণ্ডতা 
নাই। অঞ্চচ বন্তুর স্বরুপসত্যের জ্ঞান অধিমানসেরও আছে। ব্যচ্টিকে সেও 
জানে সমাষ্টর ভূমিকায় । স্বগতবৈশিষ্ট্যের বভূঁতির প্রযোজনাতেও তার 
অব্যাহত স্বাতন্ত্য আছে : কেননা তার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান নির্বশেষ সংবিংকে 
ব্যাহত ও পরাভূত করে না। 'কন্তু অধ্যাত্মচেতনায় যা অখণ্ড, ক্রিয়াতে তা-ই 
যেন তার কাছে অখণ্ডচেতনার সাক্ষাৎ শাসন হতে বিচ্ৃত হয়-যাদও ওই 
চেতনার ’পরেই তার ক্রিয়ার নির্ভার। অখন্ড-অদ্বয়ের সম্ভূতিসংবতে যে 
বিচিত্র বৈভবের মেলা রঢ় হয়ে আছে, তার অন্তহীন সংযোগ-বিয়োগের 
নিরৎকুশ প্রাতভা হল অধিমানসের তপোবার্য। এই দিব্যপ্রীতভা অনন্ত 
বৈভবের প্রত্যেকটিতে সণ্টারিত করে একটি স্বতন্ত্র প্রেতে এবং তার ফলে একান্ত 
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স্বাতন্ন্যের প্রযোজনায় তারা যেন এক-একটি বিশেষ জগৎ গড়ে তোলে। 
অতিম'নস চেতনায় পঢুরুষ আর প্রকীত একই সত্যের দুটি বিভাব মাত্র । এক 
অদ্বয়তত্তবেরই সত্তা ও স্পন্দরুপে তারা অবিনাভূত, অতএব দডয়ের মাঝে কোনও 
বৈষম্য অথবা অশ্গাঙ্গিভাব নাই। কিন্তু অধিমানস চেতনায় প্রথম দেখা দল 
বিবেকের সুস্পষ্ট বিদাররেখা। সাংখ্যদর্শনে তা-ই পরিণত হল অনপনেয় 
বিভেদের গভীর, ক্ষতে ৷ প্রকীত আর পঢরুষ সেখানে দঢ়্টি স্ব-তন্্ তত্ব। 
পুরুষের স্বাতন্ত্য ও বাঁ্যকে স্তামত ও পরাভূত করে প্রক্কৃত তাকে আপন 
বশে আনতে পারে। তখন পরন্ষ তার রুপ-ক্রিয়ার অন'ীশ্বর সাক্ষণ ও গ্রহীতা 
শুধ । আবার পঢ়ুরুষও তার 'বাবিক্ত স্বরুপাবস্থা:ন ফিরে যেতে পারে, 
প্রকতর অনাদি জড়ত্বের আবরণকে তিরস্কৃত করে সমাহিত থাকতে পারে 
স্বারাজ্যের স্ব-তন্ত্র মাঁহমায় । ব্রহ্মের সমস্ত বৈভব সম্পর্কেই এই কথা । এক আর 
বহু, সগুণ আর নিগরণ, ক্ষর আর অক্ষর_সকল দ্বন্ই অঁতমানসে সুণষম, 
কিন্তু অধিমানসে তারা বি-যমপ্রায়। এক অদ্বয়তত্তের বাচি বৈভব হয়েও 
অধিমানসে তারা পায় সমষ্টির স্ব-তন্্ কলারুপে নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার 
প্রেতি এবং এই 'বিবিক্ত প্রকাশের চরম পরিণামকে আঁবকম্পিত একটা রূপ 
দেয়। তব্ব্‌ অধিমানসে 'বাবক্তভাবের প্রতিষ্ঠা কিন্তু এক অন্তগূঢ় পরম- 


র্‌পায়ণ সে-ভাঁমতে রঙডকুশ। 

বহ্মের প্রত্যেকটি বিভূতিকে দেবতা কল্পনা করে বলতে পারি, অধধিমানস 
হতে বচ্ছনরত হচ্ছে কোটি-কোটি দেবশাক্ত। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটা 
জগৎ সৃষ্টি করবার অধিকার আছে, অথচ প্রত্যেক জগতেরও আছে অপর 
জগতের সণ্গে 'ব্যাতষঙ্গ ও যোগাযোগের সামর্থয। বেদে দেবপ্রকাঁতর নানারকম 
বিবৃতি আছে। ‘একং সদ, বিপ্রা বহুধা বদণ্তি'_এক সং, কিন্তু বিপ্রেরা 
বহ নামে প্রকাশ করেন তাকে, এই হল তার গোড়ার কথা। অথচ, প্রত্যেক 
দেবতা স্বয়ং যেন সেই সং-স্বরূপ, সকল দেবতা তাঁরই মধ্যে, তিনিই “বশ্বে 
দেবাঃ'_এমন উপাসনাও আছে। তাছাড়া প্রত্যেক দেবতা 'বাবক্ত_কখনও 
তিনি যনগ্মদেবতায় সম্মিলিত, কখনও-বা অপর দেবতার 'বিরুদ্ধাচারী, এমন 
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পাঁরণামের ছন্দে হল্লোলিত হয়ে। এক অখণ্ড অথচ 'বিশ্বতোমুখ সচ্ভূত- 
জ্ঞানেরই বহংধা-বাকরণ ঘটছে। তার প্রত্যেকটি রাশ্ম একটি স্ব-তন্ব 
বিজ্ঞানশক্তি, যার মধ্যে আপনাকে পরিপূর্ণ রুপে ফুটিয়ে তোলবার বাঁর্ষ- 
আছে। এক অখন্ড চিৎশক্তি কোট-কোটি শাক্তধারায় বিচ্ছবরিত হয়েছে। 
হলে অন্যান্য ধারাকে আপন শাসনে এনে বৈরাজ্যের প্রতিষ্ঠাও সে করতে পারে। 
"'-আবার এক ভূমানন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আনন্দের অনন্ত-বিচিত্র প্রবাহে, যার 
প্রত্যেক ধারায় রয়েছে স্বারাজ্যের পারপূর্ণতা কিংবা বৈরাজ্যের পরম সিদ্ধির 
সংবেগ।...এমনি করে অখণ্ড সং-চিং-আনন্দের মধ্যে আঁতমানসের অধিমানস 
মায়া গুঞ্জরিত করে তোলে অন্তহান সম্ভূতির সৃরমুছনা_যা অগণিত ব্রহ্মা- 
ণ্ডের বিচিত্র রাগণাীতে অন্যরণিত হ’য়ে ওঠে, অথবা এক বিপ্ল বিশ্বের 
মহারাগে ঝগকবৃত হয়--যে-বিশ্বের বিসৃষ্টি ও প্রবৃত্তি গাঁত ও পারিণাতর মূলে 
থাকে ওই সম্ভাঁতিরই অনন্ত-বিচিত্র সুরের লালা। 

শাশ্বত সন্মাত্রের চিৎশক্তি যখন 'বিশ্ববিধাত্রী, তখন প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের 
প্রকবীততে ফুটবে সেই মূলা বিদ্যাশক্তির আত্মর্‌পায়ণের একটি বিশেষ ছন্দ 
তেমনি, প্রত্যেক ব্যষ্টিজাবে চিৎশাক্তি যে-ভঙ্গিতে আপনাকে বিভাবিত করবে, 
জাঁবের জগং-দর্শন ও জাবন-দর্শনও হবে তার অনুরূপ ৷ মানষের মনোময় 
চেতনা জগৎকে দেখে ব্দ্ধি ও ইন্দ্িয়ের দ্বারা কল্পিত বহু-খণ্ডের একটা 
সংকলন রুপে । সে-সংকলনও আবার একটা সমগ্র সত্তার একদেশ শুধু । এই 
খণ্ডদ্শন দিয়ে মন যে-ঘর বাঁধে, তার মধ্যে সত্যের একটিমাত্র সামান্যাবভাবের 
*থান হতে পারে। তাই বাধ্য হয়ে আর-সবাইকে ঘরের বাইরে থাকতে হয়। 
কালে-ভদ্রে আশ্রিত কি অভ্যাগত হিসাবে যদি-বা কারও একটুখানি জায়গা হয়! 
কিন্তু অধিসানস চেতনায় আছে সমূহের প্রত্যয, অতএব তার জ্ঞান খণ্ডিত 
নয়_সংবতুল। তাই আপাতভিন্ন বহু মৌলিক দৰ্শনই তার মধ্যে একটি 
সহস্রদল দ্শনের সুষমায় সংহত হতে পারে। মনোময় ব্যদ্ধির কাছে পুরন্য- 
বিশেষ আর নি্বিশেষের মাঝে অন্যোন্যবিরোধ আছে। তাই 'নার্বশেষ সন্মাৱের 
মধ্যে পুরুষবিশেষ বা পঢরুযবিধতার কল্পনা তার দৃষ্টিতে অবিদ্যার বঞ্চনা বা 
সাময়িক বিকল্প' মান্র। অথবা পঢরুষবিশেষ যাঁদ বিশ্বমূল তত্ত্ব হয় তার কাছে, 
তাহলে নির্বিশেষকে সে জানে একটা আচ্ছিন্ন মানস-বিকল্প কিংবা বিসৃষ্টির 
উপাদান বা সাধন ব'লে। কিন্তু অধিমানস বৃদ্ধি সেখানে দেখে, পঢ়ুরুষ- 
বিশেষ ও নি্বিশেষ একই সন্মাত্রের বিভাজ্য বিভাঁত। আত্মপ্রতিষ্ঠায় তারা 
*্ব-তন্ত্র হতে পারে যেমন, তেমনি তাদের বিভিন্ন ধারার সঙ্গমও ঘটতে পারে। 
স্বাতন্ত্য আর সঙ্গমের এই লালায় সত্তা ও চেতনার যে বিচিত্র দশা অনব্ভবে 
জাগে, তারা কেউ অপ্রমাণ নয়, অথবা তাদের সহচারও অকল্পনীয় নয়। 
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‘নার্বশেষ সত্তা ও চেতনা সত্য এবং সম্ভবপর । কিন্তু শদুদ্ধ পঢুরুযাবিশেষের 
সত্তা ও চেতনাও তা-ই ৷ নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম আর সগুণ ব্রহ্ম অধিমানস চেতনায় 
অনন্তের সম ও সহচারিত বিভূতি । সগণভাবকে ববভূঁতরুপে গুণীভূত করে 
যেমন 'নির্গণভাবের প্রকাশ হতে পারে, তেমান সগ্নণভাবও ফুটতে পারে 
তত্্বরূপে-নিগর্নণ তার স্বরূপের তখন একটা দক মাত্র। িৎসত্তার অনন্ত 
বৈচিত্রের মধ্যে প্রকাশের দুটি বিভাবই মুখামননখ হয়ে আছে। যেসব তত্ব 
মনোময় বদ্ধর বিচারে অন্যোন্যব্যাবৃত্ত, আঁধমানস বঢ়দ্ধির দর্শনে তারা ব্যাত- 
যক্ত ও সহচারত। মন যেখানে বৈধর্ম্য দেখে, অধিমানস সেখানে দেখে আপনরণ। 
মন দেখে, অন্ন হতে জাত হয়ে অন্নেই সঞ্জয'বিত সব, আবার অন্নে সবার লয়। 
তাই সে 'সদ্ধান্ত করে, অন্নই শাশ্বত তত্ত্ব, অন্নই ব্রহ্ম । অথবা দেখে, প্রাণ 
{কংবা মন হতে জাত হয়ে প্রাণ বা মন দ্বারা সঞ্জাঁবিত সবাই, আবার বশ্বপ্রাণ 
বা বিরাট মনে সবার লয়। তাই তার ধারণা হয়, এক ববি*্বম্ভর প্রাণশক্তি অথবা 
বিরাট মন বা শব্দব্রহ্ম হতেই এই ব্রহ্মাণ্ডের বিসৃষ্টি। আবার ষখন' দেখে, 
সচ্ভুতবিজ্ঞান কি চিৎস্বরুপের কবক্রতু অথবা চিৎস্বর্‌পই, জগতের আ'দস্থাত 
ও অবসান, তখন বিশ্বকে সে ধারণা করে ‘জ্ঞানময় বা চিন্ময় বলে। এসব দর্শ- 
নের' যে-কোনও একাঁট একান্ত হয়ে উঠতে পারে মনের কাছে, কিন্তু তার স্বাভা- 
বক বিভজ্যদণ্ট একাটকে আঁকড়ে ধরলে পর আর-সবাইকে ছে'টে দেয়। অথচ 
অধিমানস চেতনা দেখে, মনলভাবের অন্যগত প্রত্যয়রুপে প্রত্যেকাট দর্শন সত্য 
যেমন অন্নময় জগৎ আছে, তেমাঁন আছে প্রাণময় মনোময় এবং চিন্ময় জগৎ। 
আপন-আপন জগতে প্রত্যেক তত্ত্বই যেমন স্ব-তন্দ, তেমানি সবার সমাবেশেও 
তারা একটা নতুন জগৎ গড়তে পারে। এই মর্তযলালায় িন্ময়ী মহাশাক্তর 
আত্মরূপায়ণের যে-ছন্দ ফুটেছে, তার প্রকাশ অঁচাঁতর আপাত-প্রাতভাসে_যার 
মধ্যে এক পরম £চৎসত্তা অন্তগূঢ় হয়ে আছে। সত্তার সকল বভুঁতি গোপন 
আছে ওই আঁচং রহস্য-যবানকার অন্তরালে । তাই তো অন্নময় বিশ্বে ফুটছে 
প্রাণ, মন, অধিমানস, আঁতমানস ও সচ্চদানন্দ_পর-বিভূতি অবর-বিভূঁতিকে 
আত্মসাৎ করছে প্রকাশের সাধনরুপে । তাই তো অধ্যাত্মদচ্টিতে শাশ্বত কাল 
ধরে অন্নও চিদবিভাঁত। অধিমানস দৃষ্টিতে চিৎশক্তির এই আত্মরপায়ণের 
মধ্যে কোনও অপ্রাকৃত দুর্বোধ রহস্যময় পারকল্পনা নাই । অধধমানসে যে রতু 
ও সিসক্ষার প্রবর্তনা নিহত রয়েছে, তার সামর্থ্যবশত সন্মাত্রের বহনাবচিত 
সম্ভাবনাকে যেমন সে প্‌থক-পূ্‌থক মর্যাদা দিয়ে রুপায়িত করে তোলে, তে 
যগপং অথচ রহুধা-ববিকল্পনায় তাদের সমন্বয়কেও সে ছান্দত করে। তাই 
তার 'শিল্পমায়ায় অখণ্ডসত্তার শডভ্রজ্যোতিতে দেখা দেয় অপরূপ এক ইন্দুধননর 
‘বিচিত্র বৰ্ণ চ্ছটা। 

এমনি করে স্ব-তন্ব্র অথবা বন্যাহত বহুাবাচিত্র বিভূতির যুগপৎ বিভা- 
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বনাতেও অধিমানসের মধ্যে দেখা দেয় না-অন্তত এখন পর্যন্ত দেখা দেয়ান 
কোনও নি্্চাত বা সংঘাত, খত এবং প্রজ্ঞা হতে কোনও অবস্খলন। অধিমানস 
সৃষ্টি করে সত্যকেই--বিভ্রম বা অনৃতকে নয়। তার একাগ্র তপস্যায় ও স্ব-তন্ব্ 
প্রবত্তর প্রমুন্ত ঝতায়নে রুপায়িত হয় সচ্চিদানন্দের কোনও সত্য বিভাব 
বাঁ" বিজ্ঞান ও আনন্দ, এবং সে-স্বাতন্র্যে দেখা দেয় তত্বের সত্য পাঁরণাম। 
সে-পারণামে কোনও অন্যোন্যব্যাবৃত্তির সংকাঁর্ণতা নাই, যাতে একটি বিভাবকে 
পরমসত্য মেনে আর-সকল 'বিভাবকে অবরসত্য জ্ঞানে নিরাকৃত করা হবে। 
অধিমানসভূমিতে প্রত্যেক দেবতাই অপর দেবতাকে জানেন ও মানেন, কোনও 
ভাবই কোনও ভাবের প্রতিকূল কি প্রতিষেধক নয়, প্রত্যেক শাক্তললাতে 
অপর শক্তির সত্য ও পারণামের স্থান আছে, বাবক্ত আত্মসম্পূর্ত বা বিবিক্ত 
অন:ভবের কোনও আনন্দর্‌পই আনন্দের অন্য র্‌পকে ব্যাহত ক লাঞ্ছিত করে 
না। অধিমানস চেতনা বিশ্বসত্যেরই প্রকাশ, তাই তার মর্মে-মর্মে' এক বিপল 
অকুণ্ঠ ওদার্যে'র ছন্দোদোলা। তার বিভাবনার তপস্যা যেমন সর্ব-তন্ম, তেমাঁন 
স্ব-তন্ৰ। সে যেন অতিমানসের একটা অবর কল্প, যদিও ির্বিশেষ তত্ত্ব 
নিয়ে তার মদখ্য কারবার নয়। পরমার্থসতের অর্থ/ক্রিয়াকারা সত্যবিভূতি অথবা 
শক্তির স্ফুরত্তা নিয়েই তার ব্যাপার । তাই '{নাবশেষ তত্ব তার মধ্যে 
আ-ভাসত হয় সিস্‌ক্ষা এবং অর্থক্রিয়ার জনকরন্‌পে। এইজন্যে তার সম্ভাঁত- 
সংবিংকে অভঙ্গ না বলে বরং বলা চলে সংবতুল, কেননা তার সমাচ্টভাব বহু 
পিণ্ডের একটা পারিমণ্ডল $কংবা একাখিক 'বাবিক্ত স্ব-তন্ব তত্ত্বের একটা সমাহার 
বা সমাবেশ । অখণ্ডভাবকে যদিও সে {বিশ্বের মর্মসত্য ও অধিষ্ঠান বলে৷ মানে, 
নিখিল বিস্‌চষ্টিতে যাঁদও সে দেখে অখণ্ডভাবের পরিব্যাপ্তি, তবু আঁতমানসের 
মত তাকে বিশ্বের মর্মচর নিত্যরহস্য ও অন্তৰ্যামী আধাররুূপে, তার স্বভাব 
ও স্বধর্মে'র বৈচিত্রয বৃহৎসামের চিরন্তন উদ্‌গাতারনপে অন্ভব করে না। 
অধিমানস চেতনা সংবতুল। কিন্তু আমাদের মনোময় চেতনা (বাবক্ত- 
দশ“ বলে সামান্যজ্ঞান তার কাছে আচ্ছন্ন । দুয়ের তফাত স্পষ্ট চোখে পড়ে, 
যাঁদ বিশ্বব্যাপার সম্পর্কে অধিমানসের রায়কে তুলনা কাঁর প্রাকৃত মনের রায়ের 
সঞ্গো। এই যেমন : অধিমানসের কাছে সকল ধর্মই সত্য, কেননা তারা এক 
শাশ্বত ধর্মের পারণাম; সকল দশ'নই প্রামাণিক, কেননা 
হতে তারা একই 'বশ্বের সত্য দর্শন; রাষ্ট্র সম্পকে সমত ত ও ক্টীত 
এক 'বজ্ঞানশ'ক্তির ন্যায্য বিধান, অতএব প্রকৃতির তৃগাস্যার প্যানটি 
হিসাবে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে বাস্তবে পাঁরণত হবার ্ির 
কিন্তু আমাদের খণ্ডদশ”ী চেতনায় গুঁদার্য এবং শ্ব 
ফোটে। তাই এই ভাববৈচিন্রের মধ্যে সে দেখে 
দৃষ্টিতে একাঁট ভাব সত্য হলে আর-সব ভাব মিথ্যা খু 
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একমাত্র সত্য হয়ে বাঁচতে গয়ে আর-সব ভাবকে খাণ্ডত ও বিধ্বস্ত করতে সে 
বাধ্য_নিদানপক্ষে মানতে হবে, ওই একাট ভাব মখ্যসত্য, আর-সব গোঁণসত্য। 
মনোময় চেতনার দৃষ্টিতে প্রত্যেকেরই আত্মপ্রতিষ্ঠা বা উৎকর্ষের এমন দাঁব 
আছে। কিন্তু অধিমানস বুদ্ধি কখনও এই একাঙ্গাী দর্শনে সায় দেবে না। 
সমাষ্টর প্রয়োজনে ব্যচ্টির সকল বিভাবকে অপক্ষপাতে সে স্থান দেবে, প্রত্যেককে 
সমণ্টির অঞ্জরুপে আপন-আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবে। আমাদের মধ্যে 
চেতনা অবিদ্যার খণ্ডভাবনার রাজ্যে নে:ম এসেছে। তাই আমরা বহ:ধা-ব্যাকবতর 
আকৃতিতে স্পন্দমান সত্যের অনন্ত বা বিশ্বব্যাপ্ত সমগ্ররপ দেখতে পাই না। 
এইজন্যে একের আ্তত্ব মানতে গিয়ে আমাদের যুক্তিতে অপরের অস্তিত্ব 
‘িথ্যা প্রমাণত হয়, কেননা বজাতায় বা ভিন্নধর্মান্রান্ত দুটি বস্তুকে যুগপৎ 
সত্য ও সমঞ্জস বলে স্বাঁকার করা মনের সহজ ধর্ম নয়। একটা অখণ্ড-উদার 
সম্ভাঁতসংবতের দিকে ভাবনার সহায়ে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া মনোময় 
চেতনার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাকে কর্মে“ ও জাঁবনে রুপ দেওয়া বলতে 
গেলে তার অসাধ্য। যে পরিণাম মন ব্যাল্ট আধারে অথবা ব্যহের মধ্যে 
ফুটেছে, দৃষ্টি ও কৃতির বহুম:খা ধারাকে সে দিকে-দিকে ছড়িয়ে দেয়। তারা 
তখন চলতে থাকে কখনও পাশাপাশি হয়ে, কখনও ঠেলাঠোঁল ক’রে, কখনও-বা 
খানিকটা মিলে-মশে।৷ তাদের বাছাই করে মন একটা সুরের স্তবক রচতে 
পারে, কন্তু অখণ্ড সত্যের বৃহৎসামে পেণঁছতে কোনমতেই পারে না। 
আববদ্যাপারণামের মধ্যেও ববশ্বমনের আছে বিপনুল সোৌষম্যের একটা ম্‌ছনা_ 
সংবাদাঁ-বিবাদীর সুকোঁশল প্রস্তারে যা মনোরম । তার মধ্যে আছে অখণ্ডের 
এক অন্তগুঢ় লাঁলায়ন। কিন্তু এসবের পরিপূর্ণ মহিমা তার গভাঁর গহনে 
প্রচ্ছন্ন থাকে-হয়তো আঁতমানস-অধিমানসের কোনও সান্ধভুূমিতে। পরিণম্য- 
মান প্রাকৃতমনে আজও তাদের বায সণ্টারত হয়ান, রহস্যসমনদ্রের মন্থনে 
আজও ম্‌হা্তমতা সিদ্ধরযপণী কমলার আবির্ভাব ঘটেনি । অধিমানস জগৎ 
হল সোঁষম্যের জগং। কিন্তু যে আবদ্যার জগতে আমরা আছ, বৈষম্য আর 
সংঘাতই সেখানে করাল হয়ে উঠেছে। 

অথচ এই অধিমানসের মধ্যেই মায়ার আদিরপাট স্পষ্ট দেখতে পাই। 
এ-মায়া ‘বদ্যামায়া-অবদ্যামায়া নয়। তবু আবিদ্যা শুধু সম্ভাবিত নয়, অপাঁর- 
হার্য হয়ে দেখা দিয়েছে এই মায়ার ব্যাপ্রিয়ায়। কারণ অধিমানসের তপস্যায়, 
{বশ্বের প্রত্যেকাট তত্ত্ব যাঁদ স্ব-তন্ত্র ধারায় প্রবার্তত হয় এবং স্ব-তন্দ্ররুপেই 
তাদের পর্ণ পরিণাম “সদ্ধ হয়, তাহলে সেইসঙ্গে ভেদভাবের বভাবনাও পূণ 
এবং অব্যাহত হবে, অতএব তার পরিণামও ‘নিশ্চয় চরমে পেঁছবে। এই হল 
প্রকীতর অবসাঁপণা ধারা। খণ্ডভাবকে একবার স্বাঁকার করলে এই ধারা ধরে 
চেতনা অবশেষে অবগাহন করে জড়ময় অচাততে_খন্বেদের ভাষায় সেই 
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অপ্রকেত সললে যেখানে তুচ্ছ্য অর্থাৎ অন্তহীন অণ্ডুবিভাজন দ্বারা আঁপাহত 
রয়েছে সব-কিছু’ (১০। ১২৯ ৩)। অখণ্ড যদিও-বা আপন মাঁহমায় এই 
‘তুচ্ছ’ হতে প্রজাত হন, তব্দও তাঁর র্‌প খাঁণ্ডত-বাবক্ত সত্তা ও চেতনার 
কণ্চকে প্রথমত আবৃত থাকে। এই খণ্ডভাবের আবরণ আমাদের অপরা 
প্রকৃতি, এরই মধ্যে ব্যষ্টিকে জুড়ে-জুড়ে আমরা সম্টিতে পেণঁছই। আতি মন্থর 
ও দডশ্চর এই উল্মেষের তপস্যা, যার মধ্যে মনে হয় ‘সংগ্রামই বিশ্বের জনক’ 
হিরাক্লটাসের এই উক্তিই ব্যাঝ সত্য। স্পষ্ট দেখাছ, প্রাকৃতভামিতে প্রতিটি 
ভাব শক্তি বিবিক্তচেতনা ও জাবসত্ব আত্ম-অবিদ্যার প্ররোচনাতেই অপরের সঞ্গে 
সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। অখণ্ড রাগিণাীর সাধনায় নয়, উগ্র স্ব-তন্ম আত্মপ্রতিষ্ঠার 
দ্বারাই তারা খোঁজে আপন পাষ্ট এবং উপচয়। অথচ এই আবদ্যার গহনে 
অন্তগঢঢ় হয় আছে অখণ্ডের অজানা আবেশ, যা আবরাম আমাদের প্রচোদিত 
করে সোঁষম্য ও অন্যোন্যনির্ভারের অস্পষ্ট-মন্থর সাধনার আঁভিমুখে-_অসামের 
মধ্যে সামের, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের দ:শ্চর তপস্যার প্রোত আনে। কিন্তু একা 
ও সোঁষম্যের এ-সাধনা তবেই সার্থক' হতে পারে, যদ আমাদের মধ্যে বিশ্বসত্যের 
নিগ্‌ঢ় অতিচেতন বাঁষে'র উন্মেষ ঘটে, যাঁদ পরমার্থসতের অখন্ডৈকরস 
প্রত্যয় জাগে। ওই দিব্য আঁভানবেশের ফলে সত্তার অণ্যতে-অণ্যতে, তার 
আত্মরপায়ণের তন্ত্রে-তন্ত্রে ঝণ্কিত হবে জ্যোঁতচম্টোমের অমর ম্‌ছনা। 
সে-সাম্‌সাধনা অসম্যক প্রয়াস, অপচর্ব কৃতি এবং নিয়তচণ্টল প্রায়ক সদ্ধির 
বৈকল্যে পরাহত হবে না। চিন্ময় মনের উধ্বর্ভামি হতে এই আধারে ও 
চেতনায় নেমে আসবে অলকনন্দার দিব্যধারা, তারও ওপারে রয়েছে যা 
গুহাহিত তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটবে আমাদের মধ্যে। তবেই-না 'বশ্বলালায় 
আমাদের এই অবতরণ দিব্য জন্মে ও দিব্য কর্মে সার্থক হবে। 

অবসাঁপ্ণাী ধারা ধরে অধিমানস পে'ঁছয় এসে  বিশ্ব-সত্য আর 'ববশ্ব- 
আববদ্যার সণগমরেখায়। এইখানে চিৎ-শাক্তি অধিমানসের  প্রত্যেকাট স্ব-তন্ত 
প্রব্তনার মধ্যে বিবিক্ত-চেতনাকেই একান্ত করে তোলে-তাদের অন্তার্নাহত 
অভেদচেতনা থাকে প্রচ্ছন্ন অথবা স্তামত। আর তার ফলে, অন্যব্যাবত্ত একাগ্র 
আঁভানবেশ দ্বারা অধিমানসের উৎসমল হতে মানসকে 'বা্ছন্ন করা তার 
সম্ভব হয়। এমন-একটা বিচ্ছেদ অধিমানস আর অঁতিমানসের মাঝে পূর্বেই 
ঘটেছে। কিন্তু তবুও সে যেন ছিল একটা আলোর আড়াল। অতএব 
অতিমানস হতে অধধমানসে সচেতন ভাবসংক্রমণের কোনও বাধা ছিল না 
দুয়ের একটা জ্যোতিম‘য় সাজাত্যবোধও ছিল অক্ষুণ্ন । কিন্তু এবার অধিমানস 
আর মানসের মাঝে দেখা দিল অস্বচ্ছ একটা যবানকা ৷ - সতরাং মনের মধে 
অধিযানস প্রেতির সণ্চরণও রহস্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হল। আপাতাবাচ্ছন্ন 
মানস তাই যেন স্বাতন্ন্যের একটা অভিমান নিয়ে চলে। তাই প্রত্যেক মনোময় 


২৯২ ন? দিব্য-জীবন 


জ'বে, মনের প্রত্যেক মূল ভাব শাক্তি ও সংবেগে ফুটে ওঠে একটা 'বাবক্ত 
আত্মপ্রতিষ্ঠার বিভাবনা। অপরের সঙ্গে কখনও তার যোগাযোগ সম্মেলন বা 
সন্নিকর্ষ ঘটলেও, তার মধ্যে অদ্বৈতবাসিত অধিমানস প্রবৃত্তির ববিশ্বতোম:খ 
ওঁদার্য থাকে না। তাই সেখানে স্ব-তন্্র কতগড়াল অবয়বের সৎকলনে দেখা 
দেয় কৃত্রিম বাবক্ত একটা অবয়বাী মাত্র। মানসের এই প্রবৃত্তিকে ধরে বিশ্ব- 
' সত্য হতে আমরা নেমে আসি 'ববশ্ব-অবিদ্যায়। অবশ্য বিশ্বমানস এই 
ভূঁমিতেও স্বগত অখণ্ডভাবের উদার অনুভব পায়--কিন্তু চিৎস্বরুপই যে তার 
উৎস এবং প্রাতষ্ঠা, এ-সংবৎ আচ্ছন্ন থাকে । অথবা বোদ্ধ চেতনার সামান্য- 
প্রত্যয় দ্বারা এ-তত্তবকে অননভব করলেও ধ্রুবা স্ম্‌ততে তাকে সে ধরে রাখে না। 
‘নরৎকুশ আত্মকর্তৃত্বের অভিমান নিয়ে তার কাজ চলে৷ কর্মের উপকরণকে 
সে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করে-যে-উৎস হতে তারা উৎসারত, তার সঙ্গে তার 
কোনও যোগয্াক্ত থাকে না। মানসের ব্‌ত্তিগনঁলতেও পরস্পরের সম্পর্কে 
এবং সমাচ্ট বিশ্বের সম্পর্কে এমানতর অজ্ঞান থাকে-শদধ পরোক্ষ সাঁন্নকর্ষ 
ও যোগাযোগের ফলে ফুটে ওঠে জ্ঞানের একট:খানি আভাস। 'কল্তু তাদের 
মধ্যে তাদাত্মাবোধের মোল প্রত্যয় থাকে না, অতএব অন্যোন্যসঙ্গমজানত 
সামরস্যের অন:ভবও আর জাগে না। এমনি করে অবদ্যার আঁধারেই চলে 
মনের তপস্যা ৷ যাঁদও তার মুলে একটা প্রদাঁপ্ত বিজ্ঞানের প্রোত আছে, তবুও 
সে-বজ্ঞান খাঁণ্ডত_কেননা সে যেমন সত্য ও সম্যক্‌ আত্মজ্ঞান নয়; তেমান 
সত্য ও সম্যক্‌ জগৎ-জ্ঞানও নয়। এই খণ্ডবোধ সণ্টারিত হয় প্রাণের 
রজঃশাক্তিতে ও স.ক্ষ্মভূতের তমঃশাক্ততে এবং পাঁরশেষে ফুটে ওঠে স্থল 
জড়াবশ্বের মধ্যে-যার উদ্ভব অচিতির বকে চিঁতশাক্তর চরম িগুহনে। 
অথচ আমাদের অধিচেতন বা' আন্তর মনের মত মানসভূমিতেও আছে 
যোগাযোগ ও ব্যাতষঞ্গের একটা িপনুলতর সামর্থ্য, মানস- ও ইণ্দ্রিয়-সংবেদনের 
আরও প্রমডক্ত একটা স্বাচ্ছন্দ্য_যা প্রাকৃতমনের অগোচর। তাই আববদ্যার 
প্রভাব এই মানসের ’পরে এখনও অখণ্ড নয়। সোঁষম্যের একটা সচেতন 
সাধনা, খতময় সম্বন্ধের একটা অন্যোন্যসংস্‌ষ্ট যোগযাক্ত এখনও অসম্ভব নয়। 
প্রাণ-সংবেগের অন্ধ প্রমত্ততা ক জড়ত্বের অসাড়তা এখনও মাঁনকে আচ্ছন্ন 
করোন। এই মানসভূঁমিকে আবদ্যার ভূমি বললেও অন্‌ত বা প্রমাদের ভাঁম 
বলা চলে না-অন্তত অনৃত- বা প্রমাদ-গ্রস্ত হওয়া এখনও তার পক্ষে 
অপারিহার্য নয়। আ'বদ্যা এখানে চেতনায় সঙ্কোচ এনেছে, কিন্তু বিপর্যয় 
ঘটায়ান। একদেশাী সত্যের সমাহারে জ্ঞান সীমিত ও সণ্কুচিত হলেও তার 
মধ্যে সত্যের প্রতষেধ বা ব্যভিচার নাই। 'বাবক্তধ্মাীর জ্ঞানের ভিত্তিতে 
একদেশা সত্যের এমন সমাহার প্রাণ ও স,ক্ষমভুূতের লোকেও আছে, কেননা 
চিৎশাক্তির যে অন্যব্যাকৃত্ত আঁ্ভানবেশ হতে এই 'বিবিক্ত প্রবৃত্তির সৃষ্ট, তা 


অতিমানস মানস ও অধমানস মায়া ২৯৩ 


এখনও প্রাণ হতে মনকে অথবা জড় হতে প্রাণ ও মনকে 'বাচ্ছন্ন বা আচ্ছন্ন 
করোন। পূর্ণ বিচ্ছেদ দেখা দেয় আঁচাতর পর্ণ অধিকারে, সেই ‘তমোগড়ঢ় 
অপ্রকেত সলিল’ হতে উদ্ভূত হয় আবদ্যাশবল আমাদের এই জগং। 
বৃত্তির ধাপে-ধাপে' এমানি করে নেমে এসেছে যে চেতনভূমির পরম্পরা, বস্তুত 
তারা চিন্ময় মহাশাক্তরই বিসৃষ্টি। প্রত্যেক ভূমিতে একটা আত্মকোন্দ্রকতা 
আছে, আছে আপন-আপন বাঁজভাবের অনঢুবর্তন। মন প্রাণ বা জড় প্রত্যেক 
ভূমির মুখ্য তত্ত্ব যাই হ’ক না কেন, সে-ই আপন দ্বাতন্ন্যে প্রাতাচ্ঠত থেকে 
কাজ করে যায়। তব্ড তার কৃত স্বরূপসত্যের বিসষ্টি-সে বিজ্রম নয়, 
সত্যান্‌তের মিথুন বা 'বদ্যা-অবিদ্যার সঙ্কর নয়। কিন্তু শক্তি ও রুপের 
প্রাত একান্তিক আঁভানবেশের ফলে চিৎশাক্ত যখন চিৎ হতে শাক্তকে আপাত- 
বিচ্ছিন্ন করে, অথবা রূপ ও শক্তির বকে আত্মহারা অন্ধ নিয্যাপ্তর ফলে 
চৈতন্যকে গ্রস্ত করে-তখন বহ: আয়াসে সেই চৈতন্যকে তার দ্বাধিকার ফিরে 
পেতে হয় খণ্ড-পারণামের ত্রহটেত ধারা ধরে, যার মধ্যে প্রমাদ হয় নিয়াতকৃত, 
আর অন্‌ত হয় অপারিহার্য। তবুও তারা অনাদি অসতের বুকে মঞ্জারিত 
বিল্রমের মরাঁচিকা নয়। বরং বলব, আঁচাত হতে বিসষ্ট জগতের অভিব্যাক্তিতে 
তারা খতের অপরিহার্য বিধান। কারণ, তত্বত অবিদ্যা তো আঁচাতর অনাদ- 
গ্‌ণ্ঠন মোচন ক’রে পাওয়া-না-পাওয়ার দোলায় দুলে বিদ্যা-শাক্তর আপনাকে 
ফিরে পাবার একটা নিরন্তর প্রয়াস । তাই আঁবদ্যার পাঁরণামও স্বভাবচন্যতর 
সত্য পরিণাম এবং বলতে গেলে স্বভাবাসাদ্ধর সত্য সাধনাও চলে ওই পথ 
ধরেই। সং যেন গ্রস্ত হল অসতের মধ্যে, চাতি আপাত-আঁচাতর মধ্যে, 
স্বরুপের আনন্দ 'বিশ্বব্যাপ্ত এক বিপল অসাড়তার মধ্যে-এই হল স্বরুপ- 
চযনাতর প্রথম ফল। কিন্তু অন্তর্গ্‌ঢ় চিৎশক্তির প্রেরণায় এই অ-ভাবের 
মস্াকে বদাঁৰ্ণ করে ফুটল ভাবের রাশ্মরেখা, সান্ধ্যচেতনার দ্বন্দ নিয়ে 
খা দিল অপনর্ণ আদিম প্রকাশ । চৈতন্য খাঁণ্ডত হল প্রমা এবং অপ্রমায়, 
সত্যে এবং প্রমাদে। অখণ্ড সত্তার মধ্যে এল জাঁবন আর মরণের পর্যায় 
আনন্দ বিধবর হল সখ-দ:ঃখের বেদনায়। নিজেকে ফিরে পাবার দুনশ্চর 
তপস্যায় এই দ্বন্দৰ অপারিহার্য_কেননা অচাতির ক্বালত থেকই সত্য জ্ঞান 
আনন্দ ও আঁবনাশগী সদ্‌-ভাবের নিরঞ্জন অন্ভব পাবার কল্পনায় একটা 
স্বতোঁবরোধ আছে। বিশ্বপরিণামে প্রত্যেক জাঁব যাঁদ চৈত্যসত্তার নিগুঢ় 
প্রেতিতে এবং প্রক্কাতর মর্মানলগন আঁতমানসের অলক্ষ্য প্রবর্তনায় স্বচ্ছন্দ 
হয়ে সাড়া দিত, তাহলেই বর্তমান অবস্থার বিপর্যয় সম্ভব ছিল। কিন্তু 
এইখানে দেখা দেয় অধিমানসের বিধান-প্রত্যেক শক্তিলীলার মধ্যে আপন 
বাঁজভাবকে ফুটিয়ে তোলবার িরঙকুশ স্বাতন্্যরুূপে। অতএব আাঁচাত ও 
খণ্ডচেতনা যে-জগতের মূলতত্ত্‌, তার মধ্যে স্বভাবতই স্ফুুরিত হবে ত্মঃশাক্তির 


EEE 


২৯৪ : দিব্য-জাঁবন 


স্বাতন্ন্য। অবিদ্যা তার আধার, অতএব আবদ্যাকে সে জিইয়ে রাখতে 
চাইবে । অথচ স্বভাবের বশে সে-জগতে দেখা দেবে--জানবার-বোঝবার অবুঝ 
আয়াস হতে অনত ও প্রমাদ, বেচে থাকবার অন্ধ আকু্তে হতে অন্যায় ও 
অনৰ্থে'র বিক্ষোভ, স্বার্থে দ্ধত ভোগালপ্সা হতে স:খ-দনঃখ-সন্তাপের খণ্ডলালা। 
কিন্তু এই দেবাসরের দ্বন্দ বিশ্বপারণামের একমাত্র তাংপর্য নয়_এ তার 
উদয়নের অপরিহার্য আদিকাণ্ড মান্। জানি, অসৎ সতেরই সংবৃত্ত রুপায়ণ, 
আঁচাত কিছুই নিয় বিগ্‌ঢ় চিতিশাক্তি ছাড়া, অসাড়তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন 
আছে আনন্দের অন্ত্ঃশীল সংবেগ। অতএব এসব গঢুহাহিত সত্যের 
উন্মেষকেও ধরব বলে জান। তমোগঢ় আনন্ত্য হত বিসংষ্টর এই প্রতীপ- 
লালার মধ্যেই একাঁদন ফুটবে অআধিমানস ও আঁতমানসের মোড়শকল মহিমা৷ 
এই পরম সাদ্ধর পক্ষে দুদক দিয়ে প্রকৃত আমাদের অনুকুল প্রথমত, 
অধমানস অবরোহক্রমে জড়সৃষ্টির দিকে নেমে আসবার সময়ে নিজেরই 
এক-একটা পর্যায় গড়ে তুলেছে : যেমন বিশেষ করে বোধি-মানস_-যার খাতম্ভরা 
বৈদদতীর তাঁক্ষন দীপ্তি উদ্ভাসিত চেতনার ববিপনল প্রসারে কত-যে অজানার 
মণবিন্দ; বিকিয়ে তোলে। এমনি করে অধিমানসের কত-না পর্যায় নিগ্‌ঢ় 
সত্যের এক-এক ঝলক ফুটিয়ে তোলে আমাদের হৃদয়ে ৷...উল্মোখষিত অন্তরের 
অনযঢভাবে বিচ্ফারত বাঁহঃসত্তায় চেতনার উধর্বলোক হতে নেমে আমনে 
অনাহত বাণীর গুপ্জরন। তখন ওই অধিমানস সম্পদের অনুশীলনে চিন্ময় 
‘দিব্যধামে আমরা সম্বনদ্ধ এবং অধিমানস নবজাতকরুপে আবির্ভূত হতে পাঁর 
যার মধ্যে প্রাকৃত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নংবিতের কুণ্ঠা নাই, যার চেতনা সম্ভাঁত- 
সংবতের উদার সামর্থ্য সত্যের সত্বৃতননুর অপরোক্ষ স্পর্শে রোমাণ্িত। 
বস্তুত পরম পরার্ধ হতে প্রজ্ঞার প্রভাস বারবার বঝিলিক দিয়ে যায় আমাদের 
মধ্যে, কিন্তু তার চাকত দীপ্তি হয় অপারসর, অনিয়ত, স্তামিত। আত্মার 
কুণ্ঠাকে পরাহত করে তার সার্‌প্য লাভ করা, এই আধারের সহজ প্রবৃত্তিতে 
লোকোত্তর সত্যবার্যের দ্বাধিকারকে ফিরে পাওয়া-এ-সাধনায় এখনও 
আমাদের সদ্ধিলাভ হয়ান। কিন্তু সে-সদ্ধির পক্ষে প্রকতর দ্বিতীয় 
আনকুল্য এই : বোধিমানস, অধিমানস, এমন-ক আঁতিমানসও অন্তর্গ;ঢ় ও 
সংবত্ত হয়ে আছে আমাদের নিয়াতকৃত পাঁরণামের আধাররুপণী অচিঁতর মধ্যে। 
শঢুধু তা-ই নয়, বিশ্বমন বশ্বপ্রাণ ও বিশ্বজড়ের পরিস্পন্দনে তাদের নিগঢঢ় 
স্থিতি সহজ উল্মেষের বিদ্যনুৎঝলকে বারবার ফুটিয়ে তুলছে গূঢ়তপা আত্ম- 
স্ফুরণের অবন্ধ্য পরিচয় । সত্য বটে, আজও তাদের তপস্যা প্রচ্ছন্ন, প্রাকৃত 
মন-প্রাণ-জড়ের আধারে আজও তাদের প্রকাশ কুণ্ঠিত ও বকৃত। এ-জগং 
আজও আঁতমানসের সাক্ষাৎ বিসৃষ্ট নয়-কেননা তাহলে অঁচাত এবং 
আঁবদ্যার আঁর্ভাবই অসম্ভব হত, অথবা প্রকৃতিপরিণামের অপরিহার্য 
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অতিমাস মানস ও অধিমানস মায়া ২৯৫ 


মন্থরতার গ্থানে দেখা দিত রূপান্তরের বিদংবিসর্প'। ব্যাক্ত অথবা জ৷তির 
জাঁবনের যগসন্ধিতে কখনও-কখনও আমরা তার আভাস পাই। তবুও 
জড়শাক্তর লাঁলায়নে পদে-পদে যে ধরব নিয়তির সন্ধান পাই, সেও আতমানস 
সিসক্ষার বিভূতি । প্রাণ ও মনের কত 'বাঁচন্র আকুতি, অফুরন্ত সম্ভাবনা, 
অকল্পনায় সমাহার-_এও তো অধিমানসের লাঁলা। প্রাণ ও মন যেমন জড়ের 
গহন হতে ছাড়া পেয়েছে, তেমনি মনের গহন হতে নিগ্‌ঢ় দিব্যভাবের এইসব 
বিপুল বাঁষে'র স্ফবুরণ হবে এবং দ্যনলোক হতে এই পার্থ'ব চেতনাই ঘটবে 
তাদের স্বরূপে অবতরণ। 

অতএব এই মর্ত্য আধারেই অমর দিব্য-জ'াবনের উল্মেষে সার্থক হবে 
আমাদের বর্তমান আবিদ্যাজাীবনের প্রমুক্তি ও উত্তরায়ণের সাধনা। এ যে সম্ভব 
শুধ তা-ই নয়_মহাপ্রকতর উধ্ব-পরিণামাী তপশ্চর্যার এই তো অপারহার্য 
নিয়াত ও পরম সিদ্ধি। 


প্রথম খণ্ড 


দ্বিতীয় খণ্ড 
বিদ্যা ও অবিদ্যা 
চিন্ময় পরিণাম 


গুবাৰ্খ 
অমন্ত চেতন! এবং অবিদ্যা 


অব্যাক্ৃত বিশ্বব্যাকৃতি এবং অনির্দেশ্য 


অদৃষ্টমব্যবহার্যম্‌ অগ্রাহ্মম্‌ অলক্ষণম্‌ অচিন্ত্যম্‌ অব্যপদেশ্যমূ একাত্মপ্রত্যয়সারং 
প্রপপ্টোপশনং শান্তং শিবম্‌ অচ্ৰৈতম্‌। সস আত্মা। স বিজ্েেয়ঃ। 
মাণ্ড্‌ক্যোপনিষং ৭ 


যিনি অদ:ল্ট, অব্যবহার্য', অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাতমপ্রত্যয়ই 
যাঁর সার, প্রপণ্ডের উপশম যাঁর মধ্যে-সেই শান্ত ববশ্বরূপই আত্মা; চাই তাঁরই 
বিজ্ঞান 


--মাণ্ড্‌ক্য উপনিষদ (৭) 


আশ্চ্য'বং পশ্যতি কশ্চিদেনম্‌ আশ্চর্যৰদ্‌ বদতি তথৈৰ চান্যঃ। 
আশ্চয্চ্চৈনম্‌ অন্যঃ শৃণোতি শ্রচত্বাপ্যৈনং বেদ ন চৈব কণশ্চিৎ॥ ys 
২1২৯ 


আশ্চ্য'বং দেখে কেউ এ'কে, আশ্চর্যবং বলে তেমনি অপরে; আশ্চর্যবং এ'কে 
শোনেও আবার--তব একে জানে না কেউ! 


-গাঁতা (২1২৯) 
যে স্বক্ষরম্‌ অনির্দেশ্যম্‌ অব্যন্তং পর্যপাসতে। 
সবত্রিগম্‌ অচিন্ত্যঞ্ট কৃটদ্থম্‌ অচলং ধ্রববম্‌ ৷ 
সর্বত্র সমব্যদ্ধয়ঃ। 
তে প্রাগ্নবন্তি মামেব সবভূতাহতে রতাঃ ॥ 
গাঁতা ১২৩-৪ 


অনিদেশ্য, অব্যন্ত, অচিন্ত্য, কনটগ্থ, অচল, সর্বত্রগ ধ্রুব অক্ষরের উপাসনা করে 
যারা সর্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্বভূতাহতে রত হয়ে, তারা পায় আমাকেই। 


-গাঁতা (১২1৩-৪ ) 
ব্যচ্ধেরাত্মা মহান্‌ পরঃ। 
মহতঃ পরমব্যন্তম্‌ অব্যক্তাৎ পুর;ষঃ পরঃ। 
পার্ষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গঁতিঃ ৷ 
কঠোপনিষং ৩1১০-১১ 


বডদ্ধির পরে মহান্‌ আত্মা, মহান্‌ আত্মার পরে অব্যন্ত, অব্যন্তের পরে পঢরবষ, 
পদরষের পরে নাই কিছুই--তিনিই পরা কাষ্ঠা, তনিই পরা গাঁত। 
কঠ উপনিষদ (৩1১০-১১ ) 


বাস;দেবঃ সর্বামাতি স মহাত্মা সদুলভঃ। 
গঁতা ৭১৯ 


বাসুদেবই সব যাঁর কাছে, এমন মহাত্মা স্দুলভ। 
_গাঁতা (৭1১৯) 


২১৮ দিব্য-জাঁবন 


পরা সত্তায় অনুসয্যত, নিগডঢ় হয়েও সর্বান্তর্যামী এক চিৎ-শব্তির বিসৃচ্টি 
এই 'বশ্বভুবন। সে-চিন্ময়াঁই প্রকতির গুহ্য হতে গঢহ্যতর রহস্য। কিন্তু 
জড়জগতে এবং আমাদের আধারে দেখ, বিদ্যাশক্তি আর অবদ্যাশ'ন্তর দ্বৈতকে 
আশ্রয় করে তার কাজ চলছে। দ্বয়ংপ্রজ্ঞ অনন্ত সন্মাত্ের অন্তহীন সংবিতে 
ক্রিয়াশান্তর মর্মে-মর্মে জ্ঞানাশত্তির স্ফ:ট বা অস্ফুট আবেশ থাকবে। অথচ 
এখান দেখ, বিশ্রাবসৃষ্টির আদিতে মহাপ্রকীতর আধার কিংবা স্বভাবর্‌পে এক 
আবিকল্পিত আঁবদ্যা বা তমসাচ্ছন্ন অচাতির খেলা । অচিতির অন্ধতামিল্র 
বিশ্বব্যাপারের গোড়ার পঠজি। তারই এখানে-সেখানে দেখা দিল চেতনা 
ও জ্ঞানের খদ্যোঁতকা-_স্তিমিত-প্রচার জ্যোঁতঃকণের ত্রচ্ত স্ফুলিড্গ। তাদের 
পড়ঞ্জভাবে শর: হল মন্থর চিন্ময়-পারণামের দডশ্চর তপস্যা, আধারশান্তির 
আনুকূল্য ধাঁরে-ধারে চেতনার প্রবৃত্তি হল সবিন্যস্ত ও সুকোঁশল_আঁচাতর 
{কষে চাতশান্তর সোনার লিখন ক্রমেই উজ্জবলতর হল। তব; মনে হয়, 
এ যেন এষণাচণ্টল আবিদ্যার কৃত্রিম সিদ্ধির সণ্টয় শুধু ৷ সে চায় জানতে, 
বুঝতে, সব রহস্যের ঢাকা খুলে ফেলতে--দ:ঃসাধ্য সাধনার মন্দাক্রান্তায় 
{নিজেকে সে র্‌পান্তারত করতে চায় বিদ্যাশন্তির দীঁপালিতে। এখানে প্রাণের 
প্রবৃত্তি যেমন কুণ্ঠিত এবং আয়স্ত, তেমনি চেতনারও। চারাদকে ছেয়ে আছে 
মরণের করাল ছায়াঁতার মধ্যে তাকেই আশ্রয় করে চলেছে কৃচ্ছ;তপা প্রাণের 
প্রতিষ্ঠা ও পষ্ট্র আয়োজন। অণ্চজাঁবের পারিমাণ্ডল্যে তার রূপ ও শত্তির 
প্রথম উন্লেষ। তারপর অবয়বের ক্রামক প্রচয়ে বিচিত্রজাটিল কায়-সংস্থান ও 
প্রাণন-কোশলের আশ্চর্য বিসবষ্ট। তেমান চলেছে চিতিশান্তির তপস্যাঁএক 
অনাদি আঁচাত ও 'বশ্বব্যাপনী আবিদ্যার অমান্ধকার তরালত করে আলোকের 
কম্প্র-শাঙ্কত অভিযান ধরববজ্যোতির দিকে। 

অথচ: এমনি করে বিদ্যার সণ্টয় শুধু প্রাতিভাসকে জানে-_বদ্তুর তত্ত্বকে 
বা অস্তিত্বের মুলাধারকে নয়। প্রাকৃত-চেতনার কাছে বিশ্বের মল ধরা দেয় 
অব্যাকৃত অথবা শদুন্যতার মুখোস প’রে। প্রাতভ র তত্ত্ব তার কাছে অবর্ণ' 
অগোত অনাদিস্থাত মাত্ৰ। তার মধ্যে আছে শুধ অমনলক কার্য-পরম্পরার 
একটা সমাহার, যাকে বচ্তু-স্বভাবের সার্থক পাঁরণাম বা প্রত্যক্ষ কোনও 
ননয়াতকৃত-নয়মের ফল বলা চলে না। ওই অব্যাকৃতকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে 
এক শতরূপা বিস্‌ষ্টির আমত বৈপনল্য_পরমার্থসতের সঙ্গে তার সুব্য্ত ও 
সহজ কোনও সম্বন্ধ নাই। বিশ্বের তত্ত্বরূপ আমাদের প্রথম দৃষ্টিতে ফোটে 
অনির্ভক্ত এমন“ অনির্বাচ্য অনন্ত হয়ে। সে-আনন্ত্যের মধ্যে বিশ্বকে শত্তি 
অথবা সংস্থানের দিক য়ে মনে হয় একটা অনিরঢুন্ত নিরক্তি অথবা সাঁমাহারা 
সান্ত বলে। 'বিরুদ্ধভাষণের অপবাদ মেনেও বশ্বের তত্ত্ব সম্পর্কে এমন 
আমাদের করতেই হয়। আর-কছু না হ’ক, অন্তত এটুকু এতে প্রমাণ হয় যে 


অব্যাকৃত বিশ্বব্যাকীত এবং অনিদেশ্য ২৯৯ 


বস্তুর তত্বসমাক্ষায় এবার ব্ঢুদ্ধির এলাকা ছাড়িয়ে আমরা এসে পেণঁছোঁছ 
অনির্বচনায়তার রহস্য-প্রাঙ্খণে।--তার পর জানি না, কোথা হতে সেই বিশ্বে 
দেখা দেয় সামান্য এবং বিশেষ উপাধির অগণিত বৈচিত্য! অথচ অনন্তের 
স্বভাবধর্মে তার প্রত্যক্ষ কোনও সমর্থন নাই, সতরাং বাধ্য হয়ে তাদের বলতে 
হয় অনন্ত-স্বরুপের ’পরে একটা পরকৃত অথবা সম্ভবত স্বকৃত আরোপ মান্র। 
উপাধিজননা শ্তিকে আমরা বাল 'প্রকৃতি'। কিন্তু বস্তুর স্বগত-সত্যের 
ঝতায়নদ্বারা যে-শন্তি বস্তুর স্বভাবকে বিশ্বে প্রাতষ্ঠিত করে, প্রকাত’ সংজ্ঞাটি 
অন্বর্থ' কেবল তারই বেলায় নয় কি? তবুও স্বর্‌পসত্যকে আমরা কোথাও 
প্রত্যক্ষ কাঁর না, কিংবা অভিব্যন্ত উপাধিসমূহের স্বভাবাস্থাতর কোনও হেতু- 
নি্দেশও করতে পারি না। বিজ্ঞান আজ বিশ্বের জড়লালার একাধিক সত্ৰ 
আবিচ্কার করলেও এখনও আসল প্রশ্নের *পরে কোনও আলোকপাত করতে 
পারেনি। বিশ্বচারতের আদলাঁলা আজও আমাদের কাছে অতর্ক্য রহস্য। 
সে-লাঁলার প্রত্যক্ষগোচর পরিণামকে বাস্তব প্রয়োজনের দিক দিয়েই বিচার 
করতে পার, তার প্রবৃত্তির অপারহার্যতাকে কিছুতেই প্রমাণ করতে পারি না। 
পারশেষে, অনা অনিরদুক্ত অথবা অনির্বাচ্যের আশ্রয়ে কি উৎস হতে ক করে 
উপাধির বিবর্ত* দেখা দেয়, তাও আমরা জানি না-শঢধ্‌ দেখি বৈচিত্ৰ্যহীন 
অনুপাখ্যের ভুমিকায় রহস্যময় তাদের খরতায়ন'! বিশ্বের মলে আছে এক 
আনন্ত্যের আয়তনে অগণিত সান্তের অবোধ্য সমাহার, এক অখণ্ডের মধ্যে খণ্ড- 
লাঁলার অন্তহান বাঁচিভঙ্য, এক নির্বিশেষ অক্ষরের মধ্যে সাঁমাহণীন বিশেষ 
ও ক্ষরধর্মের উপচয়। 'বশ্বের আদ তাই স্বগতাবরোধের রহস্যগ্ুণ্ঠনে ঢাকা! 
কে জানে কোন্‌ সণ্কেতে সে-বরোধের সমাধান ? 

প্রশ্ন হতে পারে, বিশ্বর্‌পের মুলে অনন্তকে প্রাতষ্ঠিত করতে আমরা চাই 
কেন? অবশ্য অনন্তের বিকল্প আমাদের মনঃকল্পনার অপরিহার্য একটা সাধন। 
কেননা, দেশ-কাল অথবা স্বরুপসত্তার মধ্যে অস্তিত্বপ্রবাহের কোথাও একটা 
সামা কল্পনা করা-যার এপারে-ওপারে অথবা সামনে-পিছনে ‘কিছুই নাই 
এটা মনের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অনন্তের অনডকল্পে অসৎ বা শুন্যতার 
কল্পনা চলে বটে। কিন্তু প্ঢর্বেই বলেছি, সে-কল্পনায় কেবল আনন্ত্যের 
অনবগাহ অতলতার ব্যঞ্জনাই আছে-_যার মধ্যে ইচ্ছা করেই ঝাঁপিয়ে পড়তে 
আমরা চাই না। অনন্ত আর শুন্যের কল্পনায় এই তফাত শুধু আগেরটিকে 
বাদ মানি অনির্বচ্য বলে, পরেরটিকে বলি ভাবকের িরবশেষ অভাব-প্রত্যয় 
মাত্র। অথচ ভাবের উপলাক্ককে হেতু-প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দুটির 
একটিকে আশ্রয় আমাদের করতেই হবে। যদ বাল, জড়বিশ্বের সান্ত- 
প্রাতিভাসের সামাহন প্রসার আর তার অন্তহান উপাধি-বৈচিত্রয ছাড়া কোনং 
তত্ত্বই বাস্তব নয়, তাহলেও সমস্যার সমাধান হয় না। - অন্তহীন সং বা অন্তহণীন 


৩০০ দিব্য-জাীবন 


অসং, অথবা “সাঁমাহীন সান্ত_সমস্তই আমাদের কাছে অনিরুন্ত কিংবা 
অনির্বাচ্য॥। 'বিশষ-কোনও ধর্ম কি লক্ষণ দিয়ে বিশোষত করতে পাঁর না 
বলে তাদের সোপাধিক স্বভাবেরও কোনও প্রয়োজন খ:জে পাই না। বিশ্বের 
তত্ত্বভাবকে দেশ কাল অথবা দেশ-কালের দ্বিদল বলে ব্যাখ্যা করলেও রহস্যের 
৷ আবরণ ঘোচে না। কেননা মনের পরকলার ভিতর দিয়ে বিশ্বের দিকে তাকাই 
বলে আমাদের বুদ্ধি ওই {বকল্পগ্যলে ববিশ্বতত্ত্বের পরে চাপায়, নইলে-যে 
{বশ্বরুপের যথার্থ পারপ্রেক্ষতটি মন খ:জে পায় না। কুদ্ধির কল্পিত 
সংজ্ঞাগুলেকে বিকল্প না বলে যাঁদ বাস্তবও বাল, তবু তাদের অনিরডন্ত-স্বভাবের 
কোনও ব্যত্যয় হয় না, এবং কি করে তাদের মধ্য উপাধির {ববর্ত সম্ভব হয়, 
তারও কোনও সঙ্কেত মেলে না। নির্বিশেষ বক্তুস্বর্‌প কোন্‌ দুর্বেোধ উপায়ে 
{বশোষত হল, বদ্তুর বিচিত্র শব্তি গণ ও ধর্ম ক করে স্ফনরত হল, তাদের 
স্বরূপ কি তাৎপর্যই-বা বি, এসমস্তই আমাদের কাছে অনাদি রহস্যগুণ্ঠনে 
ঢাকা থেকে যায়। 

এই অনন্ত অথবা অনিরুক্ত সত্তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বাস্তব হয়ে ফুটেছে 
শতন্তিরুূপে। সে-শন্তির স্বরূপও 'বিজ্ঞান জানে না, কেবল কাজ দেখে তার 
অনুমান করে মাত্র ।...মহাশন্তির পরিস্পন্দে উদ্বেল তরঙ্গাবিক্ষেপে বিচ্ছরিত হয়ে 
পড়ে অগণিত অতিপরমাণঢুর চুর্ণমায়া। আবার তারা পরমাণুুতে সংহত হয়ে 
রচে শান্তির বাচত্র বিসৃষ্টর পাঠভূঁম, যার মধ্যে আছে জড়োত্তর-পারণামের 
দিগন্তনিলন ইণ্গিত।--এমনি করে ধাঁরে-ধাঁরে ফুটে ওঠে ব্যাহিত জড়ের জগৎ 
-~ফোটে প্রাণ, জাগে চেতনা, ঘনিয়ে ওঠে প্রকত-পারণামের কত-যে অজানা 
রহস্যের ছায়া । গডঢ়চারিণাী মহাপ্রকীতর অনাদি, প্রসৃৃতিকে আশ্রয় করে দেখা 
দেয় ইন্দিয়গ্রাহ্য বিপারণামের লীলাঁআমরা তাদের খঃটিয়ে দোখ, কৌশলে 
অনেককেই বাগ মানিয়ে কাজে লাগাই। 'কন্তু তবু কারও মর্মচর গোপন 
কথাটির সন্ধান পাই না। এইট;কু জানি, তাঁড়ং-অতিপরমাণ্ডুর বিভিন্ন সং 
ও সংস্থান হতে বৃহত্তর তড়িৎ-পরমাণুর আবির্ভাবের উপযোগণী একটা 
নৈমিত্তিক পরিবেশ দেখা দিতে পারে বটে (যদিও তাকে হেতু না বলে নিয়ত- 
পূ্বববর্তা* ‘প্রত্যয়’ বা কারণসামগ্রী বলাই সমাঁচাীন)। কিন্তু উদ্ভূত অণ্যুর 
(র্বাচত্র স্বভাব গঢ় বা শক্তি প্রকৃতির কোন্‌ নগঢ় প্রবৃত্তির বৈচিত্য হতে দেখা 
দেয়, কারণ কি পরিবেশের কোন্‌ বিশেষ-ধর্ম হতে জাগে কার্য বা পাঁরণামের 
বিশেষত্ব_তার কোনও 'নয়ম আমরা আবিষ্কার করতে পার না। অদশ্য 
কতগুলি পরমাণুর ববশেষ-একটা সমাযোগ দৃশ্য অভিনব ধার্মবশেষের নিদান 
কিংবা পারবেশ রচল। 'কন্তু এই রচনার মূলসভত্রটি কি, তার স্পষ্ট পরিচয় 
আমরা জানি না। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরমাণু কেন গণিতের একটা 
বিশিষ্ট নিয়মে সংযডুন্ত হয়ে জলের বিশিষ্ট আকার নিয়ে দেখা দেয়? গ্যাস 
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জলের উপাদান হলেও জল তো শ্ধ্‌ দ:নটি গ্যাসের সংগিশ্রণ নয়, কেননা 
উৎপাদকের ধর্ম হতে উৎপাদ্যের ধর্ম এখানে আলাদা। জলকে তাই একটা 
নতুন সৃষ্টি, পদার্থের একটা নতুন রূপ, জড়ধমের একটা অভিনব ব্যাকৃতি 
বলে মানতে হয়৷ বাঁজ হতে গাছ হয়! কি করে হয়, তা জেনে আমরা 
পরিণামের সে-ধারাকে কাজেও লাগাই । কিন্তু কেন বাঁজ হতে গাছই হবে, 
গাছের প্রাণ এবং রুপ কি করে বাঁজসত্তে বা বাঁজশন্তিতে অন্তার্নবষ্ট ছিল, 
তাতো জানি না৷ বাঁজের মধ্যে গাছের অন্তর্ভাবকে একটা প্রাককৃতক তথ্য 
বললেও হেতুপ্রশ্নের দায় এড়ানো যায় না। সম্প্রতি জেনোঁছ, বংশান;ক্রমের 
গোড়ায় রয়েছে. ‘জান’ ও ‘ক্লোমোসোম'এর কারসাজি শঢধু শারীরিক বৈচিত্য 
নয়, মানসিক বৈচিত্রেরও মুলে আছে তারাই। 'কন্তু অ:চতন জড় উপাদান 
হয়েও ক করে তারা বিশিষ্ট মনোধর্মের আধার ও বাহন হল, তার তত্ব আমাদের 
কাছে অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। জড়বিজ্ঞানী জড়-পাঁরণামের রহস্য বোঝাতে 
গিয়ে বলেন : ইলেক্‌্টরনের যোগাযোগে পরমাণঢ, তাহতে অণ্ুুর উৎপাত্ত। জড় 
অণ্নুর বিচিত্র সংস্থানবশত জাঁবকোষ ও শরারগ্রন্থির উচ্ভব, রসক্ষরণ প্রভাতি 
শারার-ব্যাপারের আ'বর্ভাব। i EAC NOE UST 
সেক্‌স্‌পায়র বা প্লেটোর মস্তিচ্ক ও নাড়াঁতন্কে উত্তোজত ক'রে তাঁদের 
দিয়ে লিখিয়েছে Hamlet, Symposium বা Republic—অন্তত 
তাঁদের ভাবসংণ্টির মুলে রয়েছে বস্তুকণারই লালাচাণঞ্চল্য বৈজ্ঞানিকের যুক্তি 
আমরা সুবোধ বালকের মত শুনে যাই বটে_কন্তু তবু বুঝতে পারি না, নিছক 
জড়স্পন্দ' হতে অপরোক্ষভাবেই: হ'ক অথবা পরস্পরাক্রমেই হক ক করে 
দেখা দল সাহত্য বা দর্শনের ওই উক্তর*গ ভাবলোক ! নিমিত্ত আর নৈমিত্তিকের 
মাঝে ব্যবধানটা এক্ষেত্রে এতই দ;স্তর যে, প্রকৃৃতি-পারণামের ধারাকে হাতের 
মায় এনে কাজে লাগানো দুরের কথা, তার চলনের আগাগোড়া ইতিহাসটা 
আজও আমাদের অগোচর রয়ে গেছে। ব্যাবহারিক জগতে জড়বিজ্ঞানের 
সত্রগনলর প্রামাণ্য নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারে, প্রকৃতির, বাহ্রগ্গ-ব্যাপারকে অনেক 
ক্ষেত্রে আয়ত্তেও আনতে পারে তারা-কিন্তু তার মর্ম'রহস্যের কোনও সন্ধান 
দিতে পারে না। বক্তুস্বভা;বের চরম জিজ্ঞাসার উত্তর তাদের কাছে নাই। মনে 
হয়, শেষপর্যন্ত জড়'বিজ্ঞানের সৃত্রও এক 'বশ্ব-মায়াবার মায়ামন্ত্র যেন। তার 
ফল প্রাতক্ষেত্রেই নিখুত অমোঘ এবং স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু তার নিদানকথা দুর্বোধ 
রহস্যে ছাওয়া। 

এই একটা ধাঁধাই নয় শঢধু। দেখছি, অনিরুন্ত আদ্যশান্ত দিকে-দিকে 
ছাড়িয়ে দিয়েছে নিরযুন্ত ব্যাকৃতি-সামান্যের পরম্পরা । প্রত্যেকটি ব্যাক্তির 
অগণিত অন্দুব্যাক্ীতর- তুলনায় তাকে“ অব্যাকবত-সামান্য বললে দোষ:হর /ন্য। 
রপধাতুর একটি বাশিষ্ট বিভাবের ’পরে প্রত্যেকটি ব্যাকৃতির নির্ভর এবং তাকে 
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আশ্রয় করে তার সবিশেষ রুপায়ণ। সে-রূপায়ণেরও লেখা-জোখা নাই _একটা 
ম্‌লধাতুর অমেয় বাঁ্য কখনও-কখনও 'বচ্ছ:রিত হয়ে পড়ে বৈচিত্যের অন্তহীন 
সমুল্লাসে। কিন্তু স্বরুপত প্রত্যেকাট বৈচিত্য মনে হয় অকল্পিত_অব্যাকৃত- 
সামান্যের স্বভাবকে তারা কোনমতেই মেনে চলে না। একই তটড়িৎশান্তি হতে 
দেখা দিল তার ধনাত্মক ঝণাত্ক ও তটস্থ বিভাঁতি; আবার প্রত্যেকাট বিভূতি 
যুগপৎ কণাধমাঁ ও তরশ্গধ্মার্। বায়বীয় শব্তি-ধাতুর ব্যাকৃত ঘটল বহ:- 
বিচিত্র বায়ব-পদার্থে। কঠিন শন্তি-ধাতু রুপান্তারত হল ক্ষাততত্তবে-তার 
মধ্যেও মৃত্তিকা শিলা ধাতু ও খনিজ পদার্থের কত রকমারি। এক প্রাণ হতে 
উঁদ্ভিদ্‌জগতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তর -লতা পঢল্প-পল্পবের অন্তহীন বাসন্ত 
সমারোহ । প্রাণিজগতে দেখা দিল জাবল'লার কত বৈচিত্_জাতি উপজাত 
ও ব্যন্তির কত বৈশিষ্ট্য। তেমনি রাজৈশ্বযে'র মেলা নেমে এল মানুষের প্রাণে 
ও মনে-_অগণিত চিত্ত-আকৃতির ধারা বেয়ে চলল 'বশ্বপরিণামের অসমাপ্ত 
র কোন্‌ চরম অঙ্কের দিকে যার রহস্য এখনও অন্তগূরঢ় এবং 
অনদুদ্‌ঘাটিত আমাদের কাছে। অথচ সর্বত্রই দেখাঁছ একটা নিয়মের খেলা। 
আদদ-ব্যাকবতির মধ্যে আছে স্বভাবধর্মের একটা সমতা, এবং মৌলিক ধাতু-প্রকৃতির 
এই  সমতাকে আশ্রয় করেই সামান্য ও বিশেষ অনযুব্যাকৃতির মাঝে বৈচিন্যের 
একটা নির্গল উচ্ছ্বাস । জাত অথবা উপজাতিতেও, সাধর্মোযর বিধানকে আশ্রয় 
করেই দেখা দিয়েছে অগ্যুন্তি বৈধর্মোযের পারকাঁণ'তাঁঅবশেষে ব্যাক্তির মধ্যে 
ফুটেছে তার চটড়ান্তরূপ। কিন্তু সামান্য-প্রকতর মধ্যে কোথাও এমন-কিছু 
খ:’জ পাই না, যাকে বিকবাতির এই বৈচিত্রের জন্য দায়ণ করা চলে. শুধ দেখাঁছ, 
মনলে' আছে এক 'নার্বকার সাম্যের অনুত্তরণাীয় নিয়াত, আর শাখাপ্রশাখায় 
অফুরন্ত বৈচিত্রের রহস্যময় স্বাতন্দ্য। কিন্তু কে এই নিয়তির নিয়ন্তা ? 
নির্বশেষকে কে বিশেষত করল ? অনিরহৃত্তির মধ্যে নিরতক্তি এল কোথা হতে ? 
তার নিগ্‌ঢ় সত্য বা তাৎপর্য কি ? কার তাড়নায় বা প্রেরণায় সম্ভূতি-বৈচিত্রের 
এই প্রমন্ত উচ্ছবাসযার কোনও অর্থ নাই কি লক্ষ্য নাই, শুধু সিসক্ষার 
আনন্দ বা সোন্দর্যকে সার্থক করা ছাড়া ?...কোনও মন আছে কি এর পিছনে 
এষণা-ব্যাকুল কল্পনাকুশল কোনও মননের লালা, কোনও গুড় সঙ্কল্পের 
প্রবতন! ?...হয়তো আছে। কিন্তু জড়প্রকতর আদিভাবনায় কোথায় তার আভাস? 
এ-সমস্যা সমাধানের প্রথম কল্পে মানতে পার বিশ্ব জুড়ে এক স্বকৃৎ 
যদচ্ছার অব্ধন প্রবৃত্তিকে। 'বিশ্বপ্রতিভাসরুপিণী প্রকৃতির মধ্যে একদিকে 
যেমন দেখ নিয়মের অলঙ্ঘ্য শাসন, আরেকদিকে তেমনি দেখি খেয়ালখনশের 
অবোধ্য প্রমত্ততা। এ-দ:্টি বিপরাত প্রবৃত্তির মাঝে সামঞ্জস্য ঘটাতে এমনিতর 
স্বতোবিরুদ্ধ একটা কল্পনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় ক? বাধ্য হয়ে তাই 
বলতে হয় : এ-জগতে চলছে এক অচেতন ও অনিয়ত শন্তির উদ্দাম লীলা_ 
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কোনও নিয়মের শাসন নাই তার মধ্যে শুধু যদ্‌চ্ছাবশে যা-খডশি-তাই সৃষ্ট 
করবার অন্ধ প্রেরণা ছাড়া। নিয়ম সেখানে দেখা দেয় কেবল প্রবৃত্তির একই 
ছন্দের অন্তহীন পদনরাবৃত্তির ফলে, আর তা টিকে থাকে_এমানিধারা একটা 
অভ্যাসের ছন্দ ছাড়া বিশ্বের অস্তিত্বকে বজায় রাখবার কোনও উপায় নাই 
বলেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এ-ই প্রকণতর রাত ।...কিন্তু তাহলে 
সঞ্গে-সঞ্গে মানতে হয় : বিশ্বের মুলে কোথাও স্তন হয়ে আছে এক সামাহাঁন 
সম্ভাঁতর উদ্যত বিপডুলতা অথবা অগ্াাণত সম্ভাবনার অপ্রমেয় গর্ভাশয়_যাহতে 
এক আদ্যশান্তর স্বতোবচ্ছুরণে চলছে অনন্ত ভূতপ্রকাতর 'বস্‌ষ্টি। 
সে-বিশ্বযোন অনির্বচনায়া অচিতিরনাপণী, তাই কুঝে উঠতে পাঁর না তাকে 
সং না অসং বলব। অথচ এমনিতর একটা মুলপ্রককীতর অধিষ্ঠান ছাড়া শান্তর 
ক্রিয়া ও বিভাবনা কি করে সম্ভব, তাও ব্যঝি না। কিন্তু বিশ্বপ্রাতভাসের 
‘আরেকটা দিকে তাকাই যখন, তখন খেয়ালখনুশের পারণামে খতম্ভরা-প্রবৃত্তির 
অভ্যুদয়কেও যদক্তিযুন্ত বলে কিছুতেই মানতে পার না। সম্ভাবনার 
স্বৈরাচারকে মেনেও দোঁখ, নিয়ম বা তের দিকে প্রক্কতর একটা অনাঁতবর্তনায় 
প্রবণতা রয়েই গেছে। তাইতে মনে হয়, বিশ্বের মর্মমনলে আছে অদষ্ট এক 
স্বভাবসত্যের অমোঘ প্রশাসন--যে-সত্যের বহুুধা-বিসৃষ্টির বাঁ্য আত্মরুপায়ণের 
‘বাঁচন্র সম্ভাবনাকে বিচ্ছবারত করছে দিকে-দিকে এবং সেই হরণ্যরেতার 
কল্পবাঁজকেই মহাশন্তির কামকলা মূর্ত করে তুলছে রুপে-রুপে।...এহতে 
জাগে আরেকটা সিদ্ধান্তের কল্পনা : বিশ্বের মুলে আছে এক যন্দমুঢ় নিয়াত 
=প্রাকীতক নিয়মের যন্দ্রাচারে আমরা তার প্রকাশ দেঁখ। হয়তো সেয়ার 
পিছনে আমা:দর পডর্বকল্পিত অন্ত্গড় স্বভাব-সত্যের প্রবর্তনা আছে, তারই 
স্বয়ম্ভু প্রশাসনে চলছে বিশ্বের এই নিত্যদ্‌ষ্ট লালায়ন। কিন্তু শঢুধড় নিয়াতর 
নিয়মতন্ন্র দিয়ে অন্তহীন 'বিশ্ববৈচিন্ৰযের স্বাতন্ত্যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
তার জন্য নিয়তির মধ্যে কি পিছনে চাই একত্বভাবনার সহচারত অথচ তার 
গ্‌ণাীভূত বহ;ত্বভাবনার একটা স্ফুরন্ত প্রবেগ। তখন প্রশ্ন হবে, এই একত্ব 
বা বহ্‌ত্বের ধর্মী“ কে? নিয়তিবাদ তার কোনও জবাব জানে না। তাছাড়া 
আঁচং হতে fচতের আবির্ভাব কি করে হল, নিয়তিবাদ দিয়ে তার কোনও ব্যাখ্যা 
হয় না। কেননা অচিতির নিয়মতন্ত্রই যদ বিশ্বের মৌলক তত্ত্ব হয়, তাহলে 
তার মধ্যে স্বাবরোধাী চিৎশক্তির স্থান কেমন করে হবে? যাঁদ বলা যায়, 
নিয়তির শাসনে অচিৎ হতে চিতের উল্মেষ হয়_তাহলে বাধ্য হয়ে 
মানতে হবে, চিংশন্তি প্রথম হতেই. স্ফুরণের অপেক্ষায় প্রচ্ছন্ন ছিল অচিতির 
মধ্যে, উপযুন্ত পাঁরবেশ পেয়ে এবার সে বোরয়ে এসেছে আপাত-তমিস্রার 
সম্পযট 'বদাৰ্ণ করে।.. “নিয়তিকৃত-নিয়মের সমস্যাকে অবশ্য চ্কয়ে দিতে 
পাঁর এই বলে যে : প্রকতর মধ্যে নিয়ম বলে কিছ; নাই, ও আমাদের 
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মনের একটা সপ্রয়োজন বিকল্প শঢুধুকেননা নিয়মের আঁট না থাকলে 
বাইরের জগতের সঙঠ্গে তার কারবারই চলে না। আসলে 'বশ্বে কেবল 
এক মহাশন্তির খেয়ালখুশের খেলা আছ অণঢু-পরমাণ্ডুর ঝাঁক '{নয়ে। 
সে-খেলার বিশেষপারণাম আমাদের অদশ্য, শুধু তার সামান্যপারণামের 
ফলে দেখ বিচিত্র বিশেষণের আ'বর্ভাব_যার মুলে আছে পরমাণ্চুর 
সমাষ্টাক্লিয়ার মধ্যে একই ছন্দের পোনঃপদনেকতা মাত্র। এমনি করে 'নয়তি 
হতে আবার ফিরে এলাম যদ্‌চ্ছাতে। সুতরাং যদ্‌চ্ছাই আমাদের জ'বনের 
তত্ত্ব ৷...কন্তু তাহলে মন বা চেতনার তত্ত্ব ক ? আঁচাত হতে আ'ব্ভূ'ত হলেও 
তার ধারা এতই স্বতন্ত্র যে, আঁচাতর সৃষ্ট জগতে তাকে জায়গা করে নিতে হয় 
নিজেরই সপ্রয়োজন খতকল্পনাকে সৃষ্টির পরে আরোপ ক'রে। অথচ সৃষ্টির 
বাঁধন হতেও তার মুক্তি নাই ! এ-সিদ্ধান্তে তাই দুটি বিরোধ আছে। প্রথমত, 
অচিং-মল হতে চিতের আবির্ভাব; দ্বিতীয়ত, অচেতন যদডচ্ছার দ্বারা সৃষ্ট 
জগতের চরম অঙ্কে শাণিত যুক্তি ও ধতময় কল্পনা নিয়ে ম:নর দাঁপালি। 
এমন অতাঁকতি আবির্ভাব সম্ভাবিত হলেও তাকে মানতে আরও সুষ্ঠ 
সমাধানের দাবি যাঁদ কার, তাকে নিশ্চয় অসঙ্গত বলা চলে না। 

বস্তুত বিশ্বরহস্যের সমাধান অন্য পথেও হতে পারে। এমনও বলা 
চলে, চিৎশাক্তির সিসক্ষাতেই এক আপাত-আঁচং ম্‌ল হতে বিশ্বের বিসৃষ্টি। 
এই বিশ্ব এক লোকোত্তর মন বা ক্রতুর কল্পনা ও ব্যাক্তি । আপন সৃষ্টির 
আড়ালে সে-মন আপনাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছে। সবার আগে নিজের সামনে টেনে 
দিয়েছে সে অচেতন শক্তি ও জড় রুপধাতুর এই তিরস্করণাী, যা যুগপৎ তার 
ছদ্ম-আবরণ এবং সিস,ক্ষার সাবলীল উপাদান দুইই_-শিল্পীর রপাদর্শকে 
ফুটিয়ে তোলবার উপযোগী একান্ত-অন:গত মুল উপকরণের মত। যা-ক্ছু 
দেখছি চারদিকে, সে কি তবে বিশ্ব-বাবিন্ত কোনও পরমদেবতার কল্পনাবিলাস ? 
জগতের ওপারে আছেন এক পরমপঢুরুষ-সবজ্ঞান ও সর্বেশনায় প্রদাপ্ত তাঁর 
মন ও ক্রতু। জড়বিশ্বকে তানই বে'ধেছেন গাঁণতের অনাঁতবর্তনীয় নিয়মে, 
সাধ্ময-বৈধর্ম্যের অপরুপ শিল্পমায়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন বিগ্বের অপুর্ব 
র্‌পমাধরাী, সংবাদা-বিবাদী সুরের বিচিত্র যোজনায় নানা বিরোধের সমাবেশ 
ও সংমিশ্রণে গড়ে তুলেছেন অনির্বচনায় এক চমৎংকার--যার বুকে বিশ্বব্যাপী 
আঁচতির ছন্দোদোলায় চলছে চেতনার আত্মলাভ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বিরামহীন 
তপস্যা । সে-পরমদেবতা যে হীন্দ্রিয়-মনের অগোচর, তাতে ‘বিস্ময়ের হেতু কি 
আছে ? যে-স্রষ্টা বিশ্ব হতে বিবিন্ত, বিশ্বের বিসৃষ্টিতে তাঁর সত্তার অপরোক্ষ 
প্রত্যয় বা লক্ষণ আঁবজ্কার করা কখনও সম্ভব হতে পারে না। শুধু সবজায়গায় 
দেখাঁছ একটা লোকোত্তর বৃদ্ধির সন্লপষ্ট ছাপ-_দেখাঁছ আইনের বাঁধন, 
শিল্পীর পাঁরকল্পনা, ভাবনার সডত্রজাল, সাধ্যের সঙ্গে সাধনের 'বস্ময়কর 


অব্যাকৃত বিশ্বব্যাকৃত এবং অনিদেশ্য ৩০৫ 


সামঞ্জস্য, উদ্ভাবনাীঁ-শস্তির অফুরন্ত ব্যঞ্জনা-এমন-ক কল্পনা কোথাও উদ্দাম 
হয়ে ছ:টলেও খতম্ভরা প্রজ্ঞা ঠিক রাস ধরে আছে তার পিছনে! এই দেখেই 
না মনে হয়, বিশ্বের এই খতায়নের.অন্তরালে আছে কোনও খতভৃং দেবতার 
অন;শাসন...আবার এমনও হতে পাঁরে, স্রষ্টা সৃষ্টি হতে একান্ত বাবস্ত না 
হয়ে অ্তগ্‌ঢ় হয়ে আছেন তার মধ্যে। তাহলেও কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে তাঁর 
পারচয় প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে। হয়তো সে-পরিচয় ধরা পড়ব, যখন অচাতর 
পরিণামে চিৎশান্তির উল্মেষ উত্তরায়ণের এমন-একাট বিন্দদ্তে এসে পেণঁছবে 
যেখানে অন্তর্যামীর স্বর্‌পস্থিতি আর চেতনার অগ্রোচর থাকবে না। চিৎ- 
পারণামের এই অতক্কিত বিভূতিকে অসম্ভবও বলা চলে না, কেননা এতে 
বস্তুর স্বরুূপহানির কোনও আশঙ্কা নাই। যে দিব্য-মন অপ্রাতহত বীর্যের 
অধাশ্বর, সে নিশ্চয় তার স্‌ষ্টজাবের মধ্যে নিজের স্বরুপশান্তির আবেশও 
ঘটাতে পারে।...এ-সিদ্ধান্তের শুধ এই গলদ যে, সৃষ্টির তাংপ্য'কে এর 
মধ্যে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই না। সব চলেছে একটা খেয়ালখড্শর খেলায় 
যেনকে জানে তার ক লক্ষ্য! বিশ্ব জুড়ে অজ্ঞান সংঘাত ও বেদনার জন্ধ 
তাড়না; কি ছিল তার প্রয়োজন, কোথায় তার চরম পারণাম কোন্‌ সার্থক 
নিয়তির উদযাপনে ? বলবে, এ লাঁলা ? কিন্তু দিব্য-পঢুরুযের চিন্ময় লালায় 
এত-সব অ'ঁদব্য জঞ্জালের ঝামেলা কেন ? যাঁদ বল, জগতে যা-কিছু দেখছ, 
সবই এন্বরভাবনার বলাস। তাহলে পালটা জবাবে আমরাও বলতে পার, 
ভাবনার আরও-খানিকটা উৎকর্ষ দেখতে পেলে তাঁর তারিফ করতে পারতাম। 
আর, সবচাইতে খুশী হতাম, এমন দ:ঃখহত দুর্বোধ জগৎসৃচ্টির ভাবনা তাঁর 
যাঁদ একেবারেই না থাকত। যে-ঈশ্বরবাদেই জগং-জোড়া ঈশ্বরের কল্পনা, 
তাকেই এসে তেকতে হয় এই সমস্যায় এবং তাকে পাশ-কাটানো ছাড়া তার 
উপায় থাকে না। কিন্তু স্রষ্টা যদ বিশ্বোত্তার্ণ হয়েও আবার বিশ্বাত্মক হন, 
একাধারে যদি হ:তে পারেন নট এবং নাট্য_তাহলেই এ-সমস্যার সমাধান সম্ভব। 
তখন বিশ্বকে এক অনন্তস্বরুপের আত্মরূপায়ণের লালা বলে জানর_যার 
মধ্যে তাঁর অন্তগুঢ় অন্তহীন সম্ভাবনাকে তান ফুটিয়ে চলেছেন -খতময় 
বিশ্বপরিণামের ছন্দে লয়ে । 

এ-অভ্যুপগম সত্য হলে মানতে হবে, জড়শ্তির অন্তরালে বিশ্বব্যাপী এক 
জন্তহান সংবত্ত চিংশন্তি অন্ত্গুঢ় হয়ে আছে। নিজের পরাক্‌বত্ত বাঁ্য- 
দ্বারা সে গ:ড় তুলছে নিত্যপারণামিনাী বসৃষ্টির বিচিত্র সাধন, জড়বিশ্বের 
সাঁমাহ'ন সান্ততায় ফুটিয়ে তুলছে আত্মরুপায়ণের বিপডল এন্বর্য। জড়শন্তির 
আপাত-অচেতনাও জড় ববিশ্বধাতু গড়বার অপারিহার্য নিমিত্তরনূপে তার কাছে 
সা্থ'ক হয়েছে। আপাতাবরুদ্ধ সত্ব হতে নিজেকে বিবৃত্ত করবে বলেই 
চিৎশান্ত আঁচাতর গহনে সংবৃত্ত হতে চায়। জড়ত্বের মধ্যে এমনি করে তার 
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চরম আত্মনিগুহন ঘটেছে। অতএব বিশ্ব যদি অনন্তের আত্মরূপায়ণ হয়, 
তাহলে একে বলব তার আত্মস্বভাবের সত্য বা বাঁ্ষযের প্রকাশ_জড়ত্বের 
ছদ্মরূপে । এই সত্য ও বাঁযে'র ি-কৃতি অথবা বাহনসম্‌হই 'বিশ্বপ্রকৃতির 
অখণ্ড এবং মৌল 'বভূতিরুপে দেখা দেবে।' আবার তার সখণ্ড বিভূতিসমূহ 
হবে অখণ্ড বিভূতিরই অন্তর্গ্‌ঢ় সত্য ও বাঁষের যথাযোগ্য বি-কত অথবা 
বাহন। মুলে এমনিতর স্বর্‌পসত্যের অর্ভানবেশকে দ্বাঁকার না করলে, 
প্রকৃতির খণ্ড-বিভুতিকে মনে হবে অপ্রকেত অব্যাকৃতের গঢ়হাশয়ন হতে 
উৎসারিত অনির্বচনায় বৈচিত্রের মায়া বলে। অনন্তচৈতন্যের মধ্যে অগণিত 
বিচিত্র সম্ভাবনার নিরঙ্কুশ দ্বাতন্্য আছে। জড়প্রকীততে তা-ই ধরে 
আমাদের নিত্যদষ্ট অচেতন যদচ্ছার রূপ । কিন্তু যদ্‌চ্ছার অচেতনাও একটা 
আপাত-প্রাতভাস মান্-_কেননা জড়ের মধ্যে চেতনা সম্পূর্ণ সংবৃত্ত হয়েই 
‘অচেতনার অবভাস জাগায়, আপন অস্তিত্বকে ঢেকে রাখে আত্মনিগুহনের 
অবগঢ়ণ্ঠনে। আবার আনন্ত্যের স্বগত সত্য ও বাঁর্য অবন্ধ্য ক্রতুর প্রবর্ত নায় যখন 
নিজেদের র্‌পায়িত করে, তখন যদচ্ছার জায়গায় প্রকৃতিতে দেখা দেয় যন্ত্মুড় 
নিয়মের শাসন। কিন্তু তার যান্ত্রিকতা প্রাতভাস মাত্র, সেও অর্চাতর একটা 
মায়া। এমানি করে বিশ্বের মুলে চিৎশন্তিকে স্থাপন করলেই বোঝা যায়, জড়ের 
জগতে অচিতির শিল্পচাতুরী কেন গণিতের নিয়ত শাসন 'মেনে চলে, কেন 
তার মধ্যে নিখiত পারকল্পনা, সংখ্যার সার্থক 'বন্যাস, সাধ্যের সঙ্গে সাধনের 
নিখ:ত সামঞ্জস্য, নিত্য-ননতন কলাকোঁশলের এত প্রাচ্র্য_এককথায় সুনিপনণ 
গবেষণা ও স্বচ্ছন্দ ইষ্টসাধনার এমন সমারোহ । তখন আপাত-আঁচাতি হতে 
কি করে চিতিশান্তর আবির্ভাব হয়, সে-ধাঁধারও জবাব মেলে। 

বাস্তাঁবক এই অভ্যুপগ্মকে সপ্রমাণ করতে পারলে প্রককাতর সকল 
দুর্বোধ রহস্যের একটা অর্থ ও সঙ্গতি খুজে পাওয়া যায়। সাধারণত মনে 
হয়, তেজোধাতুই বৰি রুপধাতুর স্রল্টা। কিন্তু বল্তৃত চিৎশন্তিতে সত্তার 
মত, র্‌পধাতুও তেজোধাতুতে অন্তর্নিবষ্ট। তেজ যেমন শান্তির বিভূতি, 
তেমনি রুপধাতুও অন্তর্গ:ঢ় সন্মাত্রের বিভাঁত। কিন্তু র্‌পধাতু চিন্ময় যত- 
ক্ষণ, ততক্ষণ জড়-ইন্দ্রিয় তার উদ্দেশ পায় নাঁতাই 'সিস্‌ক্ষার তেজ তাকে 
ইন্দিয়গ্রাহ্য করে জড়ের আকার 'দয়ে।--সংখ্যা পরিমাণ ও সংস্থান আশ্রয় 
করে বস্তুর গুণ ও ধর্মে'র প্রকাশ কি করে হয়, তাও এবার কুঝতে পারি। 
সংখ্যা পরিমাণ ও সংস্থান হল সন্মান্র-ধাতুর বৈভব, আর গ্ঢণ ও ধর্ম হল 
সন্মতে অন্তার্নবিজ্ট চেতনা ও তার শক্তির বৈভব। অতএব রুপধাতুর ছন্দো- 
ময় চলনে তাদের সক্রিয় অভিব্যক্তি কিছুই অসঙ্গত নয়।...বাঁজ হতে বৃক্ষের 
আবির্ভাব-রহস্যও এখন অন্যান্য প্রাকৃত ব্যাপারের মতই সুস্পষ্ট । আমরা 
যাকে বলেছি সচ্ভূত-বিজ্ঞান, সকল বাঁজেরই অন্তরে সে অন্তর্যামী হয়ে অধি- 
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‘ভ্ঠত। বাঁজের ব্যাকৃত রূপে এবং সেই রূপের মধ্যে সংবৃত্ত গঢ়-চৈতন্যে 
অন্তঃশাল হয়ে সণ্টারিত হচ্ছে অনন্ত-সংবতের অভীষ্ট রুপের স্বগত দব্য- 
দর্শন, স্ফুরন্ত কায়ের আক্ন্তিতে স্পন্দমান তার স্বরুপসত্তার প্রবেগ_যা 
তেজোধাতুর গহনে স্বরচিত কুণ্ডলন হতে উন্মিষিত হতে চাইছে আঁভনবের 
রূপায়ণে। এই অন্তর্ণ-ঢ় চিৎ-সংবেগই স্বভাবের ছন্দে বাঁজ হতে ফুটে ওঠে 
ব্‌ক্ষের রুপে ।.-আরও বুঝি, প্রাণদেহের ‘জান’ ও ‘ক্রোমোসোম’ জড়-অগু 
হয়েও কেমন করে জনক হতে সন্তাঁততে মনোবাঁজ-সংক্রামণের বাহন হতে 
পারে। এখানেও জড়ের পরাক্‌-প্রবৃত্তিতে চলছে প্রকৃতির একই খেলা 
আমাদের প্রত্যক্‌-অনযুভবে যার নিবিড় পরিচয় পাই । নিজেরই মধ্যে দেখছি, 
অবচেতন জড়দেহ নিয়ত বহন করছে মনোময় চেতনার একটা আবেশ_তিলে- 
তিলে সঞ্চয় করছে অতাঁতের কত স্ম্‌তে ও অভ্যাস, প্রাণ-মনের কত সংস্কারের 
গ্রল্থি, স্বভাবের কত ছাঁদ। আবার কোনও রহস্যময় উপায়ে জাগ্রং-চেতনায়, 
তাদের উৎক্ষিপ্ত ক'রে প্ররোচিত অথবা নিয়ন্ত্রিত করছে আমাদের দৈনন্দিন 
ক্ম-প্রবৃত্তিকে। 

তিক এই সত্ৰ ধরে বুঝতে পারি, আমাদের শারারক্রিয়া মনের বৃত্তিকেও 
কি করে শাসন করে। বাস্তাঁবক, শরীর তো অচেতন জড়পদার্থ নয় শধঃ_ 
এক অন্তশ্চেতন তেজোধাতুর সে একটা রুপময় বিগ্রহ । তারও মধ্যে চেতনার 
নিগ্‌ঢ় আবেশ আছ, অন্তঃসংজ্ঞ হয়েই সে এক ব্যন্ত-চেতনার প্রকাশের আয়তন 

_যে-চেতনা আমাদের জড়'বিগ্রহের তেজোধাতুতে উদ্‌ভিন্ন হয়েছে 
গ্বতঃসংবতের ক্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে। শারারাক্রিয়া এই মনোময় গঢ়হাশায়ণ 
পুরুষের প্রবৃত্তির অপারিহার্য সাধন। দেহযন্তন্রে গঁতিসণ্টার করেই, দেহে 
অন্তগডঢ় অথচ উ্মিষন্ত চিৎ-পঢরুষ তাঁর চিত্ত ও সংকল্পের ব্যাকৃতিকে 
সণঞ্টালিত করেন এবং তার ফলে জড়ের আধারে তাঁর আত্মরুপায়ণ সম্ভব হয়। 
মনের মায়া জড়ের কায়ে রূপান্তারত হবার সময় জড়বিগ্রহের প্রবৃত্তি ও 
সামর্থ্যের প্রভাবে মনোবিগ্রহেরও অল্পাধিক বিকার ঘটে। অমূর্তকে মুর্তিতে 
র্‌পাঁয়ত করতে গেলে জড়ের এই স্ব-তন্দ্র কৃতির প্রভাব স্বাঁকার করে নিতেই 
হবে। দেহযন্দ্র তাই কখনও-কখনও যন্ত্রীর উপরেও কতৃত্ব করে। চিত্ত এবং 
সৎকল্পের সক্রিয় শাসন কি বাধা উদ্যত হবার পূর্বেই, শুধ অভ্যস্ত সংস্কারের 
সংবেগদ্বারা গঢহাশায়ী চেতনার মধ্যে সে সৃষ্টি করে অতাকতি প্রতিক্রিয়ার 
বিক্ষেপ অথবা আভাস। এসব সম্ভব হয়-দেহেরও একটা স্বতন্ত্র ‘অবচেতন’ 
চেতনা আছে বলে। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে আমাদের আত্মরুপায়ণের এও 
একটা র্‌প। এমন-কি শদুধু দেহযন্ত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে মনে হতে 
পারে, দেহই বঁঝ শাসন করছে মনকে। তবে সত্যের এটা বাঁহরঙ্া পারচয় 
মাত। তার অন্তরঞ্খ পরিচয় বলবে, মনই বদ্তুত দেহের নিয়ন্তা । এইদিক 
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দিয়ে দেখলে, আরও গভাঁর একটা সত্য জেগে ওঠে আমাদের ভাবনায় : দেহ 
আর মন দযয়েরই শাচ্তা হচ্ছে এক চিন্ময়-সত্তা-রুপধাতুর কণ্চককে সে-ই 
করেছে বাসিত। আবার দেহ আর মনের অন্যোন্যসম্বন্ধেরও একটা বিপরীত 
ধারা আছে। এও দেখি, মন তার আজ্ঞা ও সংজ্ঞা দুইই দেহের মধ্যে 
সণঞ্ডারিত করতে পারে, অভিনব প্রবৃত্তির সাধনরূপে তাকে গড়ে তুলতে পারে। 
এমন-ক তার চিরাভ্যস্ত দাবি বা হুকুমের ছাপ এমনভাবে এ'কে দিতে পারে 
দেহের ’পরে, যাতে মনের সচেতন সৎকল্পের অপেক্ষা না রেখেই স্বাভাবিক 
সংস্কারবশে দেহ অবশভাবে তাকে তামিল করে চলবে। শঢধব কি তাই? 
দেহের 'পরে মনের ঈশনা চরমে পেণঁছয়, যখন দেহের স্বাভাবিক ধর্ম ও 
সামর্থযকে আঁভভূত ক’রে মন আপন খ্ডরশতে তাকে চালয়ে নিতে শেখে। 
মনের এ ক্ষমতা ক্লাচিত-দ্‌ভ্ট হলেও একেবারে 'নল্প্রমাণ নয়_আর কতদুর 
প্রসার যে তার হ'তে পারে; তাও কেউ জানে না।...দেহ-মনের অন্যোন্যসম্বন্ধের 
মাঝে প্রচ্ছন্ন এইধরনের বহু দুর্বেোধ রহস্য সুবোধ হয়ে ওঠে, যখন জানি এক 
অন্তগ-ঢ় চেতনার আবেশে জাবধাতু তার উত্তরসাধক মনোধাতুর কাছ থেকে 
প্রেরণা পায়; ওই চেতনাই দেহে নিবিষ্ট থেকে তার রহস্যময় নিগুঢ় সংবেদন- 
দ্বারা দেহের ’পরে মনের দাবি অনুভব করে এবং দেহাধিষ্ঠিত উন্মিষত 
চেতনার সকল শাসন মেনে চলে।-.তারপর শেষ কথা এই : চিংশন্তিকে ববিশ্ব- 
মল বলে মানলে পরে, এক দিব্যমন ও সত্যসঙকল্পের প্রবেগেই যে এই '{বশ্বের 
বিসৃণ্টি_এ আর অযোন্তিক মনে হয় না। সৃষ্টির মধ্যে যেসব গোলোকধাঁধাকে 
বিচারশাল মন স্রষ্টার খেয়ালখুশি বলে মানতে নারাজ, তাদেরও একটা যদক্তি- 
সণ্গত ব্যাখ্যা মেলে তখন। কেননা, এই দৃষ্টিতে সৃষ্টির উৎসাঁপ“ণী ধারায় 
আমরা দোঁখ অঁচতি হতে চাতশক্তির মন্থর উদয়নের একটা কৃচ্ছ--তপস্যা। 
সে-তপস্যা কঠিন হলেও সমস্ত বিরোধের পরাভবে জয়শ্রীর প্রসাদলাভও তার 
ধ্নব নিয়তি-কেননা মন্থর পরিণামের কৃচ্ছ;তার ভিতর দিয়েই চাতশাক্ত 
একাঁদন তার স্ব-ভাবের বিপুল সত্য প্রকট করবে। 

কিন্তু সন্মান্ের তত্ত্বকে জড়ের দিক থেকে খ:জতে যাই যাঁদ, তাহলে 
পঢর্বেন্ত অভ্যূপগমের কোনও নিশ্চিত সমর্থন পাই না। শ্ঢুধ্‌ তা-ই নয়, 
জড়কেই চরমতত্ব মতত্ব বললে প্রক্াতর স্বরূপ ও লাঁলার কোনও ব্যাখ্যা সম্পর্কে 
একেবারে বি হওয়া যায় না। অনাদি অচিতির গ্ঢ়ণ্ঠন অন্ধতমিল্রায় 
সব ঢেকে 'দিয়েছে-তার আড়ালে লুকিয়ে আছে 'বশ্ববিসৃষ্টির মর্মচারিণী 
প্রঁত। মনের সাধ্য কি, সে-যবানকা ভেদ করবে! প্রাতিভাসের স্বরূপ এবং 
বাঁ্ষ‘ গঢুহাঁহত হয়ে আছে ওই তমোগহনে-বাইরে ফুটছে শুধু মহাপ্রকৃতির 
জড়লীলা। তাই নিঃসংশয় তত্বজ্ঞানের জন্য চেতনার উধর্ব-পারণামের ধারা 
ধরে আমাদের চলতে হয়-পেণঁছতে হয় আত্মজ্যোতর মহাবৈপুল্যের সেই 
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শিরোবিন্দন;ত, যেখানে বিশ্বের অনাদিরহস্য স্বত-উদ_ঘাঁটিত। চেতনার এই 
উধৰ্বায়নও নিঃসংশায়ত। কেননা, গ্রহাশায়ী অনাদি-চাতশান্তর মর্মগহনে 
প্রথম হতে যা নিগ্চঢ় ছিল, পর্্বে-পর্বে তাকে ফুটিয়ে তোলবার তপস্যা চলেছে 
প্রাকৃত-চেতনায়_তার উৎক্লান্তর ইতিহাস এই আত্মোন্মীলনেরই ইাঁতহাস।-- 
স্পষ্টই দেখাঁছ, প্রাণের রাজ্যেও চরমতত্ত্বের এষণা ব্যর্থ হবে। কারণ, প্রাণের 
ব্যাকৃততে চেতনা অবমানস হয়ে রয়েছে_আমরা মনোময় জাব বলে তার মধ্যে 
দেখ অচেতনা কি বড়জোর অবচেতনার লাঁলা। অতএব বর্তমান প্রাণভূমিকে 
বাইরে থেকে নাড়াচাড়া করে তার মর্মরহস্যের কোনও সন্ধান পাই নাঁযেমন 
পাই না জড়ের। তারপর প্রাণের মধ্যে যখন মন ফোটে, তখন তারও প্রাথামক 
পরিচয় প্রকাশ পায় জৈব-প্রবৃত্তিতে-দেহ ও প্রাণের নানা বঢ়ভুক্ষা ও দডরাগ্রহর 
পারতপ্ণে, সংজ্ঞা বেদনা কামনা ও প্রোতর সংবেগে। অধ্যাস হতে নিজেকে 
মুক্ত রেখে সাক্ষিভাবে এদের দর্শন করা তার সম্ভব হয় না। মানুষের মনেই 
সর্বপ্রথম ফুটে ওঠে বোঝবার জানবার নি্মুক্ত সংজ্ঞানের ওদার্য দিয়ে গ্রহণ 
করবার একটা আকুতি । তাই এই মনকে আশ্রয় করেই আত্ম-জ্ঞান ও জগং- 
জ্ঞানের একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু মনও প্রথম বিশ্বের বাঁহরঙ্ানেরই 
খবর নেয়-প্রকতের মধ্যে তার নজরে পড়ে শঢধ্য তথ্য আর প্রক্রিয়া এবং তাহতে 
চলে তত্ত্বের অনুমান, সিদ্ধান্তের প্রকল্প তক ও জল্পনা। চেতনার রহস্য 
জানতে হলে নিজেকে তার জানা চাই_আত্ম-সত্তা ও আত্ম-পারিণামের তত্ত্বকে 
বোঝা চাই নিবিড় করে। কিন্তু পশুর জাঁবনে উন্সিষন্ত চেতনা যেমন জ'ীবন- 
যোনি-প্রযত্বের কবলিত, মানুষের মনশ্চেতনাও তেমান জাঁড়য়ে গেছে নিজেরই 
মননের জালে। অবিরাম বয়ে চলেছে চিন্তার প্রবাহ, তাথেকে মনের একম্‌হুর্ত 
ছুটি নাই। এমন-কি তার ক্বাতন্ন্যও নাই। তার যুক্তি ও জল্পনার সকল 
আড়দ্বরের আড়ালে রয়েছে নিজেরই মেজাজ ঝোঁক সংস্কার ও আশয়ের প্রবেগ, 
র্‌্চি- ও পক্ষপাত-দুণ্ট নানা প্রবর্তনা, প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটা স্বাভাবিক 
প্রবণতা। তার তথাকথিত জাগ্রত-বদ্ধির প্রবৃত্তি ও পরিবেশ গোপনে 
নিয়ান্্িত করে তারাই। অতএব সত্যের দেশ মেনে মননকে নিয়ান্ত করবার 
স্বাতন্দ্য আমাদের নাই_আমরা তাকে চালাই আত্মপ্রকৃতরই অন:শাসনে। 
কতকটা অনাসন্তভাবে মনন হতে সরে দাঁড়িয়ে মনঃশান্তর খানিকটা গবেষণা 
আমরা করি বটে। কিন্তু তাতে আমাদের কাছে ধরা পড়ে শঢধ মনের চলনটাই 
=মনের বিশিল্ট-বৃত্তির উৎস কোথায়, সে-খবর থেকে যায়, জানার বাইরে। এমনি 
করে মনস্তত্ত্বের বহু সিদ্ধান্তই আমরা খাড়া কারি, কিন্তু তব: আমাদের আত্ম- 
স্বর্‌প আত্মচেতনা ও আত্মপ্রকৃতির মর্ম সত্যের উপর থেকে অন্ধকারের যবানিকা 
অপসত হয় না। 

যোগপন্থায় মনকে প্রশান্ত করলে পর অন্তরাবৃত্ত চক্ষণুর কাছে অন্তর- 


৩১০ দিব্য-জাঁবন 


রহস্যের আবরণ একে-একে খুলে যায়। প্রথম দর্শনে দেখ, মন একটা স:ক্ষয 
পদার্থ তাকে সামান্য-ব্যাকবৃতি অথবা অব্যাকৃত-সামান্য দ:ইই বলা চলে। অর্থাং 
একাধারে সে প্রকৃতি ও বিক্বত দইই। মনঃশাক্তির ক্রিয়ায় দেখা দেয় তার 
বিশিষ্ট আত্মর্‌পায়ণ_ভাবনা বেদনা ইচ্ছা প্রযত্র সামান্য-প্রত্যয় বিশেষ-দর্শন 
রস ও ভাব প্রভৃতি বিচিত্র চিত্তবৃত্তির আকারে। কিন্তু এই শত্তিই আবার 
অবিচল নৈঃশব্দ্যে এবং স্বয়ম্ভু-চেতনার প্রশান্তবাহতায়।...তারপরে দেখি, 
মন তো মনের ব্যাকৃতির উৎস নয়। মনঃশন্তির এক বিপুল প্লাবন বাইরে থেকে 
তার উপরে আছড়ে পড়ে কখনও নবান কল্পনায় রূপ ধরছে, কখনও 'বশ্বমনের 
প্রাক্‌সিদ্ধ কোনও কল্পরনপকে ফুটিয়ে তুলছে, কখনও-বা অপর মনের ছায়াকে 
সংক্রামিত করছে তার ’পরে। আর মন তাদের সবাইকে গ্রহণ করছে আপন 
ব’লে।...আরও গভাঁরে দেখ, আমাদের মধ্যে গডহাঁহত হয়ে আছে রহস্য- 
নিবিড় এক আধিচেতন মন--তাহতে উৎসারিত হচ্ছে বিচিত্র মনন দর্শন সৎকল্প 
ও বেদনার প্রবেগ।...তারও পরে দেখ চেতনার উত্তরভুমিতে এক পরতর মনের 
শত্তি উদ্বেল হয়ে উঠছে, ঝরে পড়ছে এই আধারে।...সবার শেষে দোখ 
মনোময়-পরন্ষকে, মনোধাতু ও মনঃশান্তকে বিনি ধরে আছেন। তাঁর আবেশ 
বিধবতে ও অনুমতি ছাড়া তাদের সত্তা এবং ক্রিয়া সম্ভবই হত না। এই 
মনোময়-পঢর্যকে প্রথম দেখ ‘বক্ষ ইব স্তন্ধঃ’ সাক্ষিরুপে। কিন্তু তা-ই 
যদি তাঁর স্বরনপের সবখানি হত, তাহলে মনের ব্যাকৃতকে বলতাম পঢরুষের 
*পরে প্রকৃতির প্রাতিভাসিক-প্রবৃত্তির একটা অধ্যারোপ, অথবা পঢ়রুষের কাছে 
উপস্থাপত প্রকৃতর একটা বিসৃষ্টি। বিচিত্র ভাবনা-বেদনার কল্পমায়া গড়ে 
প্রকৃতি তাঁর সামনে ধরছে, আর উদাসান হয়ে তিনি চেয়ে আছেন তার দিকে। 
কিন্তু পরে ব্যাঁঝ, মনোময়-প্‌রুষ নিশ্চল উপদ্রচ্টার ভূঁমিকা হতে সরেও 
দাড়াতে পারেন! স্বয়ং চিত্তবৃত্তির উৎস হয়ে তাদের গ্রহণ কি বর্জন করা, 
এমন-কি তাদের 'বজ্ঞাতা প্রশাস্তা ও অনচ্মন্তা হওয়াও তাঁর পক্ষে, অসম্ভব 
নয়। তখনই জানি, সত্তার অন্তগুরঢ় মনোধাতুই ধরেছে মনোময়-পরুষের 
র্‌প। আত্মরুপায়ণের আকুতিতে টলমল তার স্বরূপসত্তা, মনঃশান্তি তারই 
চিতিশান্তির বিভূতি । অতএব পঢ়ুরুষের তত্বভাব হতেই যে মনোময় ব্যাকতের 
বিসংষ্টি, এ-সিদ্ধানত অসং্গত নয়।..কিন্তু এইখানে একটা গোল বাধে। 
একটা ব্যাক্তি মাত্র । বিশ্বমনে যে চিন্তার ঢেউ উঠছে, যে ভাবের স্রোত 
বইছে, যে সংকল্পের আভাস বেদনার আন্দোলন রুপায়ণ ও রপবোধের 
আক্চঁত জাগছে_ব্যন্তমন তার ধারণ গঠন ও সণ্টালনের যন্ত্র শডধব! অবশ্য 
তারও সাধনাসিদ্ধ একটা নিজস্ব রূপ আছে_যা তার বাষ্ট রুচি ও ঝোঁকের, 


অব্যাকৃত বশ্বব্যাকত এবং অনিদেশ্য ৩১১ 


ব্যন্তিগত মেজাজ ও ধাতের বাহন। তাই 'বশ্বমনের প্রেরণাও আধারে স্থান 
পায় তখনই, যখন ব্যস্তিমনের বিশিষ্ট আত্মর্‌পায়ণের সম্যে তা খাপ খায় অর্থাং 
পঢরুষের স্বায়া প্রকবীত যখন তাকে আপন বলে মেনে নেয়। এমান করে 
ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠছে বলে গোড়ার ওই প্রচ্নটা অমামাংসিতই থেকে 
যায় : এই-মে চিত্ত-পরিণামের লালা, এ কি মূনোময়-পঢ়রুযের কাছে বিশ্ব- 
ব্যাপ্ত কোনও শ্তির দ্বারা উপস্থাপত একটা প্রাতভাসিক সৃষ্টি মাত্র? না 
পঢরুযষের অনিরডুন্ত অথবা অনির্ব/চ্য স্বভাবের *পরে মনঃশান্তর আরোপিত একটা 
প্রবৃত্তির আন্দোলন ? না এ-সমস্তই আত্মার অন্তগ-ঢ় স্পন্দস্বভাবের একটা 
সিদ্ধর্প_হিল্লোলত হয়ে উঠছে মনের বুকে ? এপ্রশ্নের জবাব পেতে হলে 
তলিয়ে যেতে হবে বিশ্বচেতনার গভাঁর গহনে-যার মধ্যে সমগ্র বিশ্বের অখণ্ড 
তত্ত্বরনপাটি উজ্জ্বল হয়ে ফ:টে আছে প্রাকৃত-অন্ভবের সংকীর্ণ বন্ধন হতে 
মন্ত হয়ে। 

ব্যাষ্টমনের পরে, এমন-কি আববদ্যাশবালত বশ্বমনেরও ওপারে আছে 
{বশ্বচেতনার সেই ভুূমি-আমরা যাকে বলোঁছ অধিমানস। সেইখানে গেলে কি 
আমাদের সমস্যার সমাধান হবে ? অধিমানসের মধ্যে বিশ্বসত্যের একটা অব্য- 
বাঁহত অকুণ্ঠিত আদ্য-প্রত্যয় আছে। অতএব তার মধ্যে হয়তো পাব বিশ্বের 
আদদচ্ছন্দের কুণ্ডকা, মহাপ্রকতির প্রথমা প্রোতর কোনও অন্তরঙ্গ পরিচয়। 
একটা কথা অবশ্যই স্পষ্ট : সেখানে ব্যচ্টি ও বিশ্ব দই এক লোকোত্তর 
পরমার্থ সতের আত্মবিভূতি, অতএব ব্যাষ্টজাবের প্রাণ-মন অর্থাৎ তার প্রকাত-স্থ 
পরু্ষসত্তা যে (বিরাট অংশ-কলা এবং এমনি করে পরোক্ষ অথবা 
অপরোক্ষভা:বে অনযুত্তরেরই যে সে আত্মবিভূতি-এও অনদ্বাকার্য। হয়তো 
অনযত্তরের এই জাঁবাবভাঁত উপাঁহত ও অর্ধচ্ছন্নতব: ওই তার মম'্সত্য। 
কিন্তু এও দেখাছ, জাঁব নিজেও সে-বিভূতির অন্তত আংশিক নিরন্তা। 
বিরাট বা অন্যু্রের ফে-কলাকে তার পুতি গ্রহণ ক'রে জাঁণ'ও ব্যাকৃত করতে 
পারে, তার দেহ-প্রাণ-মনের আধারে তা-ই শ্টধ র্‌পায়িত হয়। অনদুত্তরের 
'বভূঁতিকে বা বিরাটের অন্তগ:ড় সত্যকেই সে প্রকাশ করে, কিন্তু সে-প্রকাশের 
ভাষা তার নিজস্বটসে তার আত্মপ্রকতিরই ব্যঞ্জনা । কিন্তু বিশ্বপ্রাতভাস 
সম্পর্কে মল জিজ্ঞাসার উত্তর অধিমানস-বিজ্ঞান দিয়েও হয় না। আমাদের 
প্রশ্ন ছিল এই : মনোময়-পঢরুষের গড়া এই-যে ইন্দ্িয়াবিজ্ঞান মনন ও অনু 
ভবের জগং, এ কি তার সত্যকার কোনও আত্মরূপায়ণ, তার চিন্ময় দ্ব-ভাবের 
কোনও সত্যের স্বতোব্যাকৃত-সেই সত্যেরই সম্ভাবত ক্ফুরত্তার একটা 
অপাঁরহার্য পরিণাম ? না এ শখ বিশ্বপ্রকাতর একটা বিষ্ণা্ট৷ বা বিকল্পের 
উপরাগ তার *পরে ?_তা-ই যাঁদ হয়, তাহলে সে-জগংকে পররনষের নিজস্ব বা 
আশ্রিত বলা চলে এই অর্থে যে, পুরবষের বাঁযবিশেষ দ্বারা রপায়িত প্রকৃতির 


৩১২ দিব্য-জাঁবন 


*পরেই তার বৈশিষ্ট্যের নির্ভর! অথবা, মনোজগং কি বিশ্বাবকল্পনার একটা 
খেলা-_অনন্তের শাশ্বত নিরঞ্জনসত্তার অনডুপাখ্য শুন্যতার ভূমিকায় অবন্ধন 
খেয়ালের ক্ষণকা শুধু ?...সৃষ্টিরহস্যের এই তিনটি ব্যাখ্যাই প্রামাণ্যের সমান 
দাবি নিয়ে মনের কাছে আসে। মন বুঝে উঠ্ঠতে পারে না কার দাবিকে 
নৈশ্চিত্যের মর্যাদা দেবে_কেননা প্রত্যেকের পক্ষে তক'বডদ্ধির ওকালাঁত আছে, 
আছে বোধি ও অন্‌ভবের নজির। অধিমানসে এসে এ-সমস্যা আরও জাঁটল 
হয়ে, ওঠে। কেননা, অধিমানস্ী দৃষ্টিতে প্রত্যেক সম্ভাবনার আত্মরপায়ণের 
স্বতঃসিদ্ধ সামথ আছে-_অতুঞব প্রত্যেকেরই আত্মভাবকে প্রত্যয়াধির্‌ঢ় করবার, 
আত্মাবিভাবনার সংবেগ্ে অন;ভবের জগতে মূর্ত হয়ে ওঠবার স্বচ্ছন্দ 
অধিকারও আছে। 

অধিমানসে, এমন-কি মনের সকল উত্তরভূমিতেই te 2 দ্বৈত- 
প্রত্যয়ের একটা আবর্তন আছে। তার একদিকে রয়েছে নিরঞ্জন আত্মস্বরুপের 
নৈঃশব্দ্-নি্গুণ নির্বশেষ স্বয়ম্ভু অলক্ষণ স্বপ্রতিচ্ঠ ও আপ্তকাম। 
আরেকঁদিকে রয়েছে অনন্তববিভাবনী এক বিজ্ঞানশন্তির বিপুল স্পন্দন, এক 
অপ্রমেয় চিঁতশান্তির নি্বারিত সিস্‌ক্ষা-অজস্ধারায় নিজেকে যে ঢালছে 
বিশ্বের অন্তহান রুপায়ণে। আপাতদ্‌ষ্টতে অন্যোন্যববরনদ্ধ হলেও এ-দুটি 
প্রত্যয়ের মাঝে একটা সাপেক্ষত্ব বা আপুরণের ভাব আছে--এই মনে করে প্রথম 
তাদের সহচার কল্পনা কাঁর।' কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই সহচার উত্তার্ণ হয় 
সগ্বণ ও নিগুণের সামানাধিকরণ্যেঁনিগূ্ণ-ব্হ্ম অপনর্যষাবধ অনির্বচ্য 
অব্যবহার্য অনাদি-চিন্ময় পরমার্থ'তত্্ব, আর সগুণ-ব্রহ্ম অনাদি-চিন্ময় পরমার্থ- 
তত্ত্ব হয়েও অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন, নিখিল নিরক্তি ও ব্যবহারর শাশ্বত নিদান 
আধার ও ভত্ণ। নিগ্নণের মধ্যে যদ স্বাননভবের চরম কোটিকে সমাহিত 
করি, তাহলে পেণঁছই পরম-নি্বিশেষের প্রপপ্ডোপশম শদন্যতায়_শঢুদ্ধ- 
সন্মান্রের অনির্বাচ্য পরাবর পরম অয়নে। আবার সগুণের মধ্যে যদ অননভবের 
চরম উল্লাস খুজি, তাহলে পাই দিব্য-পুরুষের এক পরা কোটি_এক অনযডত্তর 
সর্বগত পঢর্ষাবশেষের পরম ধাম, যিনি যুগপৎ বিশ্বাত্মক ও 'বশ্বোত্তার্ণ, 
নিখিল-প্রপণ্চের যান শাশ্বত ভর্তা, যাঁর সত্ৃতনুর একটি অণ্যু লক্ষকোটি 
ব্ৰহ্মাণ্ডের আশ্রয়, যাঁর আত্মজ্যোতর একাঁট কিরণলেখায় অন; পাখ্যসত্তার 
অণ্ভৃতম অমূতকলায় উদ্দ্যোতত হয়ে ওঠে অনন্ত প্রপণ্ডের অগণিত 
মণাবিন্দ:র দাঁপালি।...আনন্ত্যের এই দ্ট বিভাব মনের কাছে অন্যোন্য- 
বিরোধাঁ দুটি পর্যায় । কিন্তু অধিমানসণ চেতনায় উভয়েই সমানভাবে সত্য, 
উভয়ে একই পরমার্থসত্তের দুটি পরম বিভাব। অতএব এ-দুয়ের পিছনে 
কোথাও এক মিহতো মহায়ান্‌’ অনডত্তরের বৈপুল্য আছে, যার পরম আনন্ত্য 
এ-দ:টি বিভাবের শাশ্বত উৎস ও আধার । কিন্তু তার স্বরুপ কি? অন্যোন্য- 
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বিরোধের উভয়কোটিই যার মধ্যে সত্য, সে কি এক অনির্বাচ্য অনাদিরহস্য নয় 
যার এতট:কু প্রত্যয়, এতট;কু আভাস মনেরও অগোচর ? হয়ত কিছ; আভাস 
তার পাই_পরম অনুভবের অবর্ণনীয় ক্ষণভঞ্গে। তার অপ্রমেয় বাঁর্ষয ও 
{বভূঁতর একট:খানি ইশারা আছে বুঝি পরাংপর নেতি- ও ই'তি-প্রত্যয়ের 
অবিচ্ছেদ পরম্পরায় । অনির্বচনীয়ের ওই ছায়াপথ ধরেই আমাদের উত্তরায়ণের 
অভিষান--কখনও “‘আদস্ত’'র আহৰ্বানে কখনও-বা ‘নাস্তি'র স্তক্ধতায়, কখনও 
আবার দ:য়েরই যুগনদ্ধ প্রত্যয়ের অভঙ্গ ব্যঞ্জনায়। কিন্তু তবু শেষপযন্ত 
মনোভূমির উক্তরঙ্গ শিখরে পেঁছেও দোখ, অধরা তেমান অধরাই থেকে গেল 
=-তাকে জানবার কোনও আশ্বাসও কোথাও অবশিষ্ট রইল না। 
কিন্তু পরত্রহ্ম বস্তুতই যাঁদ অনির্বাচ্য হন, তাহলে তাঁর প্রকাশ ক সৃষ্টি 
অথবা বশ্বের উৎপত্তি-কিছ ই তো সম্ভব হয় না। অথচ দেখাঁছ বিশ্ব আছে। 
তাহলে কে সৃষ্টি করল ার্বশেষের এই আত্মপ্রাতষেধ, কে ঘটাল এই অঘটন, 
রচল স্বগতভেদের এই নিরঢত্তর প্রহেলকা? যে রচেছে, তাকে শক্তি বলে 
মানতেই হবে। আর ব্রহ্মম যখন সর“প্রভব অদ্বিতীয়" পরমার্থতত্্ব, তখন 
শক্তিও তাঁহতেই উৎসারত--তাঁর সঞ্গে তার নিশ্চয় একটা সংযোগ বা আশ্রয়ের 
সম্বন্ধ আছে। কেননা শান্তি যদি ব্ৰহ্ম হতে সম্পূর্ণ বাবিন্ত একটা তত্ত্ব হয় 
অর্থাৎ অন;পাখ্যের শাশ্বত শ্দুন্যতায় ব্যাকীতর লিখন ফুটিয়ে তোলা যদ 
এক বিশ্বকৃং কল্পনার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে একমাত্র পরব্রন্মই আছেন 
একথা বলা সঙ্গত হয়' না। বাধ্য হয়ে তখন বিশ্বের মুলে মানতে হয় সাংখ্যের 
প্রকৃতি-পুরুযবাদের সগোত্র একটা দ্বৈতৈের লাঁলা। বিশ্বের বিধাতা যে, সে 
যাদ হয় শক্তি, এবং ব্রহ্মেরই একমাত্র শব্তি-তাহলে বহ্ম হতে তাকে 'বাবন্ত 
কল্পনা করতে গেলে 'ব্রহ্মের সত্তা এবং তাঁর সত্তার শক্তি পরস্পরের প্রতিষেধক, 
দযয়ের মাঝে অন্যোন্যাভাবের সম্বন্ধই সত্য" এই অসম্ভব যযক্তিতে আমাদের 
পেোঁছতে হয়। ব্ৰহ্মকে আমরা বলছ সমদ্ত ব্যবহার ও বশেষণের অতাত। 
অথচ মায়া ববশ্বকৃং কল্পনারনপে তাঁতেই যত ব্যবহার ও বিশেষণ আরোপিত 
করছে; -তরাং মায়ার কল্পিত এই আরোপের সাক্ষী ও ভর্তা হতেই হরে 
ব্ৰহ্মকে ৷--কিন্তু তাকিক বেদান্তাীর কাছে এ-সিদ্ধান্তও অচল ব্রহ্ম ও মায়ার 
সম্বন্ধ্কে যদি মানতে হয়, তাহলে তাকে ‘সদসদভ্যামানির্বচনায়ম্‌! একটা 
অপ্রতর্ক্য রহস্য বলেই ধর নিতে হবে। এ-সন্বন্ধকে স্বাঁকার করবার এত 
বাধা যে, সে যাঁদ বিশ্বরহস্যের অপরিহার্য চরম তত্ত্ব না হত, মানুষের তত্ব 
ও অধ্যাত্ম-অনডুভবের চুড়ান্ত প্রত্যয়রনূপে সে যাঁদ জোর করে আমাদের 
_ স্বাঁকৃতি আদায় করে না নিত, তাহলে হয়তো তাকে পাশ কাটিয়েই আমরা 
‘যেতে পারতাম। কিন্তু তারও তো উপায় নাই। কেননা বিশ্বকে মায়াকল্পিত 
বলে মানলেও, প্রতাকডেতনার কাছে তার: অত আছে এক্ধা॥বাকার 
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করতেই হবে। কিন্তু প্রত্যক্‌-চেতনা অদ্বিতীয় সন্মাত্রের চেতনা। সুতরাং 
বাধ্য হয়ে বিশ্বকে বলতে হবে অনির্বচ্য-সতেরই প্রত্যক্‌-অনুভবের ব্যাক্তি । 
আবার যাঁদ বলি, মায়ার ব্যাকত একটা সত্য বিসৃষ্টি, তাহলে প্রশ্ন হবে 
কোন্‌ প্রকৃতির ব্যাক্কীত সে, কি তার স্বরূপ-ধাতু ? শুন্য বা অসৎ তার 
উপাদান-এ সম্ভব নয়। কেননা, ব্হ্ম ছাড়া আর-কোনও তত্ত্বের কল্পনা করবার 
অধিকার আমাদের নাই। আমরা ধরে নিয়েছ, এক অনির্বাচ্য নার্বশেষই 
প্রমার্থতত্ব। এখন তার পাশে যদি শদন্যকে দাঁড় করাই আরেকটা তত্ত্বরূপে, 
তাহলে সে কি দ্বৈতবাদেরই আর-একটা ভাঙ্গা হবে না ?...অতএব সিদ্ধান্ত 
হয়, পরমার্থ তত্ত্বকে কোনমতেই অবিকল্পিত অনির্ব/চ্য-স্বভাব বলা চলে না। 
যা-কিছড বিসষ্ট হয়েছে, সে তার আধার এবং উপাদান দুইই। আর পরমার্থ- 
সং যার উপাদান, সেও তত্বত সদ্‌-বচ্তুই। শাশ্বত সত্যস্বরূপ ও অনন্ত 
সন্মাত্র যিনি, তাঁহতে তত্ত্বের ভান নিয়ে একটা {বিরাট অমল অতত্তবের 
আবির্ভাবই সম্ভব শুধ:_একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। একদিক দিয়ে দেখতে 
গেলে ব্ৰহ্ম অবশ্য অনিৰ্বাচ্য_কেননা প্রতীত কোনও বিশেষণ বা সম্ভাবত 
বিশেষণের সমাহার দিয়েও তাঁকে ববশেষিত করা যায় না। কিন্তু তাবলে 
আত্মবিশেষণেরও সামর্থ্য তাঁর নাই, এ-অর্থে নিশ্চয় তাঁকে নির্বশেষও বলা 
চলে না। তাত্বিক আত্মবিশেষণ-বিসৃষ্টির যোগ্যতা নাই পরমার্থসতের, অথবা 
তাঁর পক্ষে স্বয়ম্ভু আনন্ত্যের আধারে তাত্বক আত্মরুপায়ণ কি আত্মস্ফরণ 
অসম্ভব_একথা স্বাঁকার করব কেমন করে? 

অধিমানস-ভূমি হতে তাহলে এ-সমস্যার {নিশ্চিত চরম সমাধান পাচ্ছি না। 
সমাধান খ:জতে এবার যেতে হবে অধিমানসের ওপারে, আঁতমানস-প্রত্যয়ের 
গভীর গহনে। আঁতমানস খত-চিতের যুগপৎ দুটি বিভাব আছে। একদিকে 
সে যেমন শাশ্বত-আনন্ত্যের স্বগতসংবৎ, তেমনি সেই সংবতে নিরনঢ় আত্ম- 
ব্যাকতির দিব্য সামর্থ্যও বটে। প্রথম ববভাবাঁট তার অধিষ্ঠান ও পরমপদ; আর 
দ্বিতীয় বিভাবাঁট তার সত্তার বাঁর্য, তার স্বয়ম্ভাবের স্ফুরত্তা। স্বগত- 
সংাবতের কালাতাঁত শাশ্বত প্রত্যয়ের ভূমিকায় তার আত্মস্বরূপের সত্যরূপে 
যা-কিছ ভাসে, তার চিন্ময়ী স্বরূপশক্তি তাকেই প্রকট করে শাশ্বত কালের 
কলনায়। অতএব অতিমানস অনুভবে ব্রহ্ম অবিকল্পিত অনির্বাচ্য তত্ত্ব বা 
সর্বববশেষণের প্রতিষেধ নন। আনন্ত্যের স্বরূপ-প্রত্যয় অক্ষর-সত্তার নিরঞ্জন 
স্ব-ভাবে আপ্তকামের অখণ্ডমাঁহমায় স্তব্ধ হয়ে আছে, তার সকল বার্য 
নিঃশেষিত হয়ে গেছে অপরিণামাী শাশ্বত স্ব-ভাবের নি্বকল্প আত্মসমাহিত 
চেতনায় ও অপ্রচযূত স্বয়ম্ভাবের অনুদ্বেল আনন্দে-এইমাত্র রহ্মের সমগ্র তত্ত্ব 
নয়। সত্তার আনন্ত্যের সঙ্গে-সঞ্গে থাকবে শন্তিরও আনন্ত্য। অতএব ব্রহ্ষে 
যদি শাশ্বত প্রশম ও বিশ্রান্ত থাকে, তাহলে সেইসং্গে থাকবে শাশ্বত কৃতি 
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ও বিসৃষ্টিরও সামর্থ্য । কিন্তু তাঁর কৃতি হবে আত্মনিষ্ঠ, শাশ্বত অনন্ত 
আত্মস্বরনূপের উপাদান হতেই হবে তাঁর বিসহষ্টি_কেননা তাঁর বাইরে বিস্হষ্টির 
উপাদান বলে কিছুই থাকতে পারে না। তাঁকে ছেড়ে আর-কোথাও সৃষ্টির 
আধার আছে-এ-দর্শন একটা ববকল্প মাত্র । বদ্তুত সৃষ্টি সম্ভব তাঁকে নিমিত্ত 
এবং উপাদান করেই_তাঁর সত্তার বাঁহর্ভূত কিছুকে আশ্রয় করে নয়। তাঁর 
অনন্ত বাঁয’কে আবকজ্পিত স্থাণনত্বে অথবা নির্বিকার উপশমে সমাহিত শান্ত- 
রুপেই শুধ কল্পনা করতে পার না; তার মধ্যে নিশ্চয় সত্তা ও তপোকঝাঁ্ষে'র 
অন্তহাঁন সামর্থ্যও থাকবে-অনন্ত চেতনায় অবশ্য সম্পু্টিত থাকবে স্বারসিক 
স্বয়ম্প্রজ্ঞার অফুরন্ত সত্য বিভাবনা। সত্যের সে-বভাবনা 'ক্রিয়াপর হলে, 
আমাদের প্রত্যয়ে তারা সচ্ভূত শান্তির বিচিত্র বিভাসরুপে দেখা দেবে, অধ্যাত্ম- 
বোধে ফুটবে সত্যেরই পারস্পন্দের বহুধাস্ফ:রেত বাঁর্ষ হয়ে, রসচেতনায় ধরা 
দেবে তার স্বরুপানন্দের বিচিত্র সাধন ও বিভষ্গরুপে । সৃষ্টি তখন হবে আত্ম- 
রপায়ণ মাত্র অর্থাৎ অনন্তের অন্তহাঁন সম্ভাবনার খাতম্ভরা বিভাবনা। কিন্তু 
প্রত্যেক সম্ভাবনার পিছনে আছে সত্তার সত্য, সদ্ুপের তত্্বভাব_কেননা সত্যের 
অধিষ্ঠান ছাড়া ভাবের কল্পনাই অসম্ভব। অতএব প্রকাশের লালায় সদ্বুপেরই 
একটি অনাদিতত্ব আমাদের প্রত্যয়ে ধরবে পরাংপর ৷ দিব্য-পরুষের অনাদি- 
চিন্ময় বিভাবের রনপ এবং তাহতে উৎসারিত হবে তার নিরুঢ় যত সম্ভাবনা, 
অন্তগুরঢ় যত উচ্ছলন। তারাই আবরার সৃষ্ট করবে অর্থাৎ অব্যন্ত আশয় হতে 
উৎক্ষিপ্ত করবে নিজের সার্থক রুপায়ণ, আত্মবার্যের ভুত ও স্বগত '্রিয়া- 
পরিণাম_এককথায় তাদের আত্মসত্তাই ফুটিয়ে তুলবে তাদের স্বরূপ এবং 
দ্বভাব।...সৃষ্টিব্যাপারের এই হবে পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। কিন্তু সৃষ্টিব্যাপারের 
অখণ্ড রপ্‌ুটি আমাদের মন চেনে না, সে দেখে শধ্র ভূত-অর্থে ভব্য-অর্থোর 
রহস্যময় রুপায়ণ। এর পিছনে যে পর্ণ সত্যের একটা তাগিদ আছে, ভব্যকে 
সমর্থ ক'রে ভূতে র্‌পান্তারত করবার অনতিব্তনায় একটা প্রেতি আছে_ 
তা আমাদের অন;মান কি কল্পনায় এলেও নিশ্চিত অন্ভবের এলাকায় আসে 
না। প্রাকৃত-মন দেখে ভূতার্থকে, ভব্যার্থ তার কাছে গবেষণার বদ্তু। সৃষ্টির 
সরিম্পন্দ ও। ররর আহ RT CELE 
দিব্যদশ‘ন হতে সে বাণ্চত। কেননা বিশ্বভূতের পঢরোভাগে রয়েছে বহুমুখী 
শক্তির অনুকূল সঙ্গমদ্বারা বিচিত্র পরিণামের একটা বাঁহরঞ্া প্রশাসন মাত্র। 
এক বা একাধিক অন্তরঙ্গ নিয়ামক কোথাও যাঁদ থেকে থাকে, অবিদ্যার 
কাছে বাঁজপ্রদ পিতার রুপ স্নব্যন্ত_এমন-কি তাঁর নিরচড় প্রেতিই তার দর্শন 
ও অনুভবের মর্মসত্য। অতিমানসণী বিসংষ্টির লালায়নে ভব্যারথের সঙ্গে 
ভূতার্থে'র সম্বন্ধ কল্পনার বিষয় নয়-এক অখণ্ড-সমাহারের অবিচ্ছেদ্য স্পন্দ- 
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বৃত্তিরূপে তারা নিজেরই মধ্যে সেখানে বহন করছে তাদের আ'দ-প্রবর্তনার 
অনতিবতনায় প্রবেগ। অতএব তাদের সমগ্র বিস্‌ষ্টি ও পারণামকে জড়িয়ে 
সেখানে পাই সত্যের সেই অখণ্ডরুপ--সর্ব-সংএর পঢর্ব্য ব্রতরুপে তাঁর সার্থক 
রুপায়ণে ও বাঁযাবভুূঁতিতে যাকে তারা ফুটিয়ে তুলছে বশ্বভাবনায়। 

অধ্যাত্ম-অন্নুভবের চরম নিবিড়তায়, আবকল্পিত প্রত্যয়ের পরম ব্যঞ্জনায় 
ব্হ্মকে আমরা বোধিচেতনায় প্রত্যক্ষ কার শাশ্বত-অনন্ত সত্তা চৈতন্য ও 
আনন্দরুপে ৷ অধিমানস এবং মানস প্রত্যয়ে এই অখণ্ড ত্রিপু্টীকে তিনাট 
স্বয়ম্ভু-বভাবে বিশ্লিষ্ট এমন-কি 'বিবিক্ত করাও অসম্ভব নয়। তাই সেখানে 
কখনও শা*্বত অহেতুক আনন্দের আঁবামিশ্র অনুভবে নেমে আসতে পারে 
সর্বনাশের অন;পম মাধ্চর্য_চেতনা বিহৰল-ম্‌ছিত, সত্তা অবলযপ্তপ্ৰায় হয়ে 
যেতে পারে তার আবেশে। তেমনি কখনও 'নির্বশেষ-চৈতন্যের শঢ়ল্র- 
জ্যোতিময় পরম রিক্ততা, কখনও-বা চতুচ্কোটাবানিমডক্ত পরমার্থসতের 
িরুপাখ্য শুন্যতা তাদাত্মবোধের প্রলয়শ্কর স্তন্ধতা এনে দিতে পারে আমাদের 
মধ্যে । অতিমানস প্রত্যয়ে কিন্তু এই তিনাটিতে এক অখণ্ড-ত্রিপঢটৌী রচিত 
হয়, যদিও তার মধ্যে একটি বিভাব পঢুরোধা হয়ে আপন চিন্ময় বিভূঁতকে 
ফুটিয়ে তুলতেও পারে। কেননা, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কতগ্ডলে মৌল 
বিভাবের অথবা স্বগত আত্মরুপায়ণের সমাহার আছে--অথচ সমগ্রভাবে তারা 
এক 'নার্বশেষ অদ্বয়ত্রিপন্টীতে অন;বত্ত -রয়েছে।...দিব্য-পডুরুষের স্বরুপা- 
নন্দের মৌল-বিভাঁত হল ভাব উল্লাস ও কান্তি। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তাঁর 
আনন্দ এই ধাতুতে গড়া, এই তার স্বভাব। ভাব উল্লাস ও কান্তি ব্রহ্মসত্তায় 
আরোপত বাঁহরঙ্গা উপাধি মাত্র নয়, অথরা তাঁর অন;:্মত পরকায় ধর্মের 
বিস্‌ষ্টিও নয়। তারা যেমন তাঁর স্বর্‌ূপসত্যতেমান তাঁর চৈতন্যের সহজ- 
ধর্ম, তাঁর সন্ধিনী-শাক্তর বাঁর্য। তেমান তাঁর নিবশেষ-চৈতন্যের মৌল 
বিভূতি হল প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্প । অনাদি চিৎশাক্তর সত্য এবং বাঁর্ষয তারা 
তারই স্ব-ভারে নিরুঢ় হয়ে আছে। আবার নার্বশেষ সন্মাত্রের চিন্ময় মৌল- 
বিভূঁতিতে এই ির্‌ঢ় স্ব-ভাবের ব্যঞ্জনা আরও পাঁরস্ফ:ট হয়ে ওঠে তারা তাঁর 
আত্মপ্রকাশের অবিকাল্পত অধিষ্ঠান, তাঁর স্বাবমর্শের সিদ্ধ উপাদান-অমরা 
যাকে জানি আত্মা ঈশ্বর ও পঢ়রুষরুপা ত্রিপনটী-শক্তি বলে। 

ব্ৰহ্মের আত্মাবভাবনার ধারা ধরে কিছুদুর এগিয়ে গেলে দোখ, তাঁর এইসব 
বৈভব বা এঁশ্বৰ্যের প্রত্যেকাটির আদ্যচ্ছন্দে আবার একটি করে ত্রিপন্টী আছে। 
তাঁর জ্ঞান ফোটে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানের ত্রিধারায়। প্রেম দেখা দেয় আশ্রয়-বিষয়- 
রাঁতর ব্রিভণ্যে। ঈশনা লক্ষ্য ও সিদ্ধিতে সার্থক হয় তাঁর সত্যসঙকলপ। ভোন্তা 
ভোগ্য ও ভুঞ্জানের ত্রিবেণীতে ফোটে তাঁর উল্লাসের নিরবচ্ছিন্ন অনাদি উদ্বেলন। 
আত্মদ্বরুপের প্রকাশেও দেখা দেয় এমনিতর '্রিপন্টীর অব্যাভচারত বিভাবনা 
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_বিষয়ী-আত্মা ও 'বিষয়-আত্মার মাঝে স্বগত-সংবৎ হয় ববষয়-বিষয়ার 
সামরস্যরুপণী সেতু-আত্মা। 'নর্বিশেষ আনন্ত্যদ্বারা অধ্য্যাষত হয়ে আছে 
তাঁর বহুভাঙ্গম এই আত্মবিভাবনা-যাকে বলতে পার তাঁর চিন্ময় মূলা 
প্রকৃত । এই মুলা প্রকৃতি হতে ব্যাকৃত হয়-সত্তার আশ্রয়ে সম্বন্ধতত্ত্ের সার্থক 
ব্যঞ্জনা, চিৎ-শন্তির চিত্র-পারিণাম, সং-চিৎ-আনন্দ ও শন্তির অপরুপ রপোল্লাস, 
অসমের খরতাবরণ চিন্ময়ী মহাশাক্তর বিশ্বতোমডখঁ ছন্দোময় প্রবৃত্তি ও আত্ম- 
র্‌পায়ণের অকুণ্ঠিত প্রেরণা । তার ফলে সম্ভুতির অন্তস্তল হতে উৎসারিত ও 
আকারিত হয় ভূতার্থে'র বিগ্রহ । অঁতিমানসের একরস-প্রত্যয়ে বিধৃত রয়েছে 
দ্বাভিব্যক্তির এই স্বতঃসিদ্ধ সামর্থয_অখণ্ড সত্যের আশ্রয়ে খণ্ডসত্যসমূহের 
নৈসাৰ্গ'ক ব্যঞ্জনা সেখানে এক মহাসমন্বয়ের ছন্দ খুজে পেয়েছে। অতি- 
নসের মধ্যে আরোপ নাই, নাই সৃষ্টির স্বৈরাচার, খণ্ডভাবনার পারকর্ণতা 
স্বতোব্যাহত বৈধৰ্ম্য কি বৈষম্য। এসব দেখা দেয় আবদ্যাচ্ছন্ন মনের মধ্যে 
নোভুমিতে আমাদের আত্মচেতনা সণীমত ও সণ্কুচিত। তাই বল্তুত যা অবিভন্ত 
তাকে বিভক্তবৎ দর্শন করা এবং বিভক্ত জেনেই তার তত্তবাননসন্ধান করা, তাকে 
হাতের মায় এনে ভোগ করা অথবা তাকে কবলিত করবার চেষ্টায় তারই 
কবালত হওয়া-এই তার 'য়াতি। অথচ মনের এই আবদ্যাধুমায়িত চেতনার 
পিছনেই জৰলছে চৈত্যপঢরবষের অভাঁপ্সার আগঢুন ৷ তিনি চান সেই সত্য জ্ঞান 
শান্তি ও আনন্দের অপরোক্ষ অন্ভব_যা ওই আবদ্যাচ্ছন্ন মনোবৃত্তিরও 
অধিচ্ঠান। আবার চৈত্যপুরুষের এই আক্ডতি যে মনের মধ্যেও সণ্টারিত 
হবে, এও তার নিয়তি । যে পরমার্থ-সতে জগতের সত্য প্রতিষ্ঠা, জাবের 
চেতনা যে-অখণ্ডচৈতন্যের স্ফুলিঙ্গ মাত্র, যে পরমা শান্তির মহাকুণ্ডলা ভূতে- 
ভূতে কুণ্ডালত শান্তির উৎস, যে-আনন্দের হিল্লোল হ:দয়ে-হৃ্‌দয়ে দোলায় 
বৈদন-দোলা--তার সমহপ্রত্যয়ের মধ্যে অবগাহন করবার আকুলতা জাগে এই 
মনেই এবং তার অনন্ভবও সে পায় নিজের অতলগহনে তালয়ে গিয়ে । চেতনার 
এই-যে সণ্কোচ এবং প্রসার, নিজেকে হারিয়ে আবার যে তাকে এমনি করে 
খজে পাওয়া-এও চিৎপঢরষেরই ্বাবম্শের লালা, তাঁর আত্মবিভাবনার 
উল্লাস। কখনও-কখনও স্বরুপ-সত্যের বিরোধিরুপে প্রাতভাত হলেও, 
সণীমত চেতনার প্রত্যেক ব্যাপারে এক দিব্য-প্রতিভার অন্তর্গ:ড় অথচ আঁত- 
বাস্তব দ্যোতনা আছে। তাদের সীমার সণ্কোচও অনন্তেরই একটা সত্য- 
বিভাঁত অথবা ভব্য-রূপ প্রকাশ করে। ' মনের কুণ্ঠিত পাঁরভাষায় এই হল 
অঁতমানস-প্রত্যয়ের যথাসম্ভব পরিচয় । বিশ্বের সর্বত্র এক অখন্ড-সত্যের 
দর্শনকে সে-প্রত্যয় এমনি বাঙ্ময়ে আমাদের কাছে বিবৃত করবে-_সহষ্টর . 
রহস্য, বিশ্ব ও ব্যাক্তির জাবনায়নের তাৎপর্য বাণীর বাঁণার এই ঝশ্কারেই 
রাণত হবে। 
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অথচ ব্ৰহ্ম যে নির্বশেষ অনির,ক্তস্বভাব_এও অনস্বাকার্য, কেননা 
আমাদের অধ্যাত্ম-অনয্ুভবেই এ-ধারণার সমর্থন রয়েছে। '(বশ্বভূতকে আঁত- 
মানস-দৃচষ্টিতে দেখতে গেলে এই নির্বশেষ অধষ্ঠানের কথা ভুললে চলবে 
না, কারণ ব্রহ্মভাবনার এও আরেকটা দিক। বিশেষ-কোনও উপাধি বা উপা- 
খির সম্বচ্চয় দিয়ে ব্রহ্মকে যেমন সীমিত কি বিশিষ্ট করা যায় না, তেমান 
আবার ির্ব'কল্প সন্মাত্রের অনির্বাচ্য শ্‌ন্যতাতেও তাঁকে পর্যবসিত করা যায় না। 
বরং তাঁকে বলা চলে সকল বিশেষের আধার এবং উৎস। অনিরক্ত- 
স্বভাবই তাঁর সত্তার আনন্ত্য ও শক্তির আনন্ত্য উভয়ের স্বাভাবিক এবং 
অপরিহার্য আশ্রয়। ব্যাল্ট অথবা সমষ্টিতে বিশেষ-কোনও রূপায়ণ তাঁর 
নাই বলেই, অনন্তরুপে সর্বময় হয়ে তিনি প্রজাত হতে পারেন। ব্রহ্মস্বরূপের 
এই অনির্বাচ্যতা আমাদের চেতনায় ফুটে উঠে নিরোধ-সিদ্ধিজাত নোঁত- 
প্রত্যয়ের চরম ববিশেষণের পরম্পরায় । তার ফলে আমরা পাই নিগর্বণ ব্রহ্মকে 
শঁযান অক্ষয় অব্যয় স্থাণ্‌ আত্মা, অলক্ষণ নিরঞ্জন ‘একং সং’, অপঢুরন্যাবিধ 
নিচ্কল নিচ্ষিয় পরম-নৈঃশব্দ্য, অবিজ্ঞেয় অনির্বচনীয় অসং। আবার এদিকে 
তিনি সর্বববিধ বিশিষ্ট-ধর্মে'র উৎস এবং নিচ্কর্ষ। তাঁর সম্ভাঁত-স্বভাবের 
এই সত্যই আমাদের চেতনায় ফোটে অশেষকল্যাণগডণবাহঁ ইতি-প্রত্যয়ের চরম 
বিশেষণের দাঁপালিতে-_আনিরনুন্ত-স্বভাব হয়েও নিরন্তির উচ্ছলতায় সেখানে 
তাঁর কাপণ্য নাই। কারণ এও সত্য : আত্মাই হয়েছেন সর্বভূত, সগুণ ব্ৰহ্মই 
‘একং সং’ থেকেও বহুরুপে হয়েছেন প্রজাত। অনন্ত অনুপম প:রয্যবিধ 
তানি-“ননাখল পঢুরুষ ও পোঁরুষেয়-সত্বের উৎস এবং আশ্রয় তানই ভূত- 
ভাবন, তানিই শব্দব্ৰহ্ম_বিশ্বের সকল কর্ম ও প্রবৃত্তির শাস্তা ও বিধাতা। 
তাঁকে জানলেই সব জানা হয়। তাঁর ইতি-প্রত্যয়ের সণ্গে আছে নোত-প্রত্যয়ের 
সাযজ্য_কারণ আঁতমানস অনুভবে অখণ্ড অদ্বয়তত্বকে অন্যোন্যব্যাবত্ত 
দুটি পক্ষে খণ্ডিত করা কখনও সম্ভব নয়। এমন-কি দুটি দর্শনকে দ:ট 
পক্ষ বলাও বাড়াবাড়ি । কেননা, পরস্পরের সঞ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে বলে 
তাদের সহভাব অথবা একাঁভাব পরমভাবেরই শাশ্বত সত্য_তাদের নিরচূঢ় 
বাঁ্ষের অন্যোন্যসঙগমেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অনন্তের আত্মাবিভাবনার এঁশ্বর্য। 

আবার সগ্দণ-নিগর্ৰর্ণকে পৃথকভাবে অনুভব করাও একটা নিছক 'বিভ্রম 
বা অবিদ্যার ববিজ্ল্ভণ নয়_কেননা অধ্যাত্মসাধনার রাজ্যে তারও একটা বিশেষ 
প্রামাণ্য আছে। অবরোহের ধারা বেয়ে  জড়ভূতে বসংষ্টির পর্যবসান হল, 
আবার আরোহক্রমে অঁচাত হতে শর হল তার উত্তরায়ণের আঁভযান। এই 
আরোহ-অবরোহের লালায় ব্যক্ত-সামান্য অথবা অব্যক্ত-প্রকৃতর ছন্দে মহা- 
শক্তির হ্‌দ:য়ে নিরন্তর যে-আন্দোলন, আমাদের অধ্যাত্মচেতনায় সেই হং- 


অব্যাকীত বিশ্বব্যাকীত এবং আনিদেশ্য ৩১৯ 


{বভাবে। আমাদের কাছে যে-বিভাব নেতিবাচক, তার মধ্যে আছে অনন্তের 
আত্মবিশেষণের সঙ্কোচ হতে নি্মডন্ত অকুণ্ঠ স্বাতন্ব্যের ব্যঞ্জনা । তার অনু 
ধ্যান ও উপলব্ধিতে আমাদের অন্ত্গ-ঢ় চিৎস্বভাবের বাঁধন খসে যায়, প্রমক্তর 
অন ভবে আমরাও পাই অতন্দ্রিত ঈশনার অধিকার। 'না্বকার আত্ম- 
স্বরুপের প্রত্যয়ে একবার সমাহিত হলে কি তার স্পর্শ নিয়ে এলে, অন্তরের 
অন্তরে প্রকৃতিকল্পিত উপাধির সব গ্রন্থি শিথিল হয়ে খসে পড়ে। এই হল 
নিত্যে প্রতিষ্ঠার অনযুভাব। অথচ লাঁলার দিক দিয়ে ওই সিদ্ধ স্বাতন্ত্য 
চেতনায় মাহেশ্বরাী সৃষ্টর অবন্ধন সামর্থ্য ফুটিয়ে তোলে। আবার সে- 
সংষ্টির উল্লাসকে প্রত্যাহৃত ক'রে প্রমডক্ত সত্যধৃতি ব্যাহৃতিমন্ন্রে উৎসা্পণী 
সৃষ্টির নবায়নে স্তরে-স্তরে আপনাকে বিকাঁসত করতে পারে। 'নার্বশেষ 
রক্ততার এই দ্বাতন্ত্য চিংস্বরুপের খতময়ী সম্ভাঁতর অনন্ত বৈচিত্রযাকে দেয় 
সার্থকরুপ ৷ অবন্ধন বলেই তিনি আত্মকাজ্পত নিয়াত বা খতায়নের বন্ধন- 
জালের কুশল শিল্পী । 'ার্বশেষ নেতি-প্রত্যয়ের অনয্ধ্যান ও অনুশীলনে 
ব্যাক্তর মধ্যেও বিশ্বরুপের এই লাঁলা-স্বাতন্ত্য সংক্রামিত হয়। তাই আত্ম- 
{বভাবনার এক পর্ব হতে উত্তর পর্বে উত্তার্ণ হবার কৌশল তার অধিগত হয়। 
অতএব মানস হতে অঁতমানস আঁভযানের বেলায়, মহাপারিনির্বাণের গহন 
অন;ভবে মনোময় চেতনা ও অহন্তার প্রলয়ে চিত্তবিম্‌ক্তির পরমা প্রশান্তিকে 
আদ্বাদন করা অতিমানসাী সিদ্ধির শুধু অনুকুল নয়-_বলতে গেলে অপার- 
হার্য সাধন। চেতনার যে উক্ত অন্তরিক্ষলোক থেকে ব্যক্তসতের আরোহ 
ও অবরোহের সোপানমালা করামলকবং প্রত্যক্ষ হয়, যে-ব্যাঁপ্তিচেতনা সাধকের 
মধ্যে লোক হতে লোকান্তরে উত্তরণ ও অবতরণের স্বচ্ছন্দ অধিকার এনে দেয় 
তাকে পেতে হলে নিরঞ্জন আত্মস্বরুপের নৈঃশব্দ্যে অবগাহনই তার একমার 
ভাঁমকা। পরমার্থ-সতের আ'দিবিভাব ও আদ্যশাক্তির যে-কোনও একটিকে 
'ববস্ত তাদাত্ম্যভাব দ্বারা সম্পূর্ণ অধিগত করবার সামর্থ্য অনন্তের চেতনায় 
নির্‌ঢ় হয়েই আছে। কিন্তু একটি ভাবকে চরম ও পরম মনে করে চিত্তের 
সমদ্ত ভাবনাকে তার মধ্যে গুটিয়ে রাখবার সংকাঁণ প্রয়াস সে-অনন্ভবে নাই 
যেমন আছে প্রাকৃত-মনের মধ্যে, কেননা তাতে অনন্তের 'বাঁচত্র বিভাব ও 
শক্তির অখণ্ড অনভবের সাধনা ব্যাহত হয়। এই 'বাবক্ত অথচ আবরঘুদ্ধ 
অন্‌ভব অধিমানস-প্রত্যয়ের স্বরূপ । সে চায় অনন্তের প্রত্যেকাট বিভাবকে 
প্রত্যেকাট শক্তিকে ভব্যার্থে'র প্রত্যেকাট ব্যঞ্জনাকে স্ব-তন্রর সিদ্ধির মর্যাদা 
দিতে। 'কন্তু অতিমানস’ী চেতনায় যে-কোনও সময়ে যে-কোনও ভূমিতে ফোটে 
নিখিলের অখণ্ড একত্বের চিন্ময় অনডভব, যে-কোনও বিভাবের পঢর্ণতম 
সিদ্ধিতেও থাকে ওই অদ্বৈতাননভবেরই নিবিড় ব্যঞ্জনা । প্রত্যেকটি ভূমির 
স্বারীসক আনন্দ বাঁ্ষ ও সার্থকতার অখণ্ড সংববিং সেখানে অব্যাহত রয়েছে 
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বলে নোঁত-ভাবনার পারপূর্ণ স্বাঁকৃতিতেও ইতি-ভাবনার সত্য নিরাকৃত হয় 
না। এই সর্বাধার একত্বের চেতনা অধিমানসেও আছে, নইলে ভাব হতে 
ভাবান্তরে সংক্রমণের স্বাচ্ছন্দ্য তার থাকত না। ব্যাবহারিক মনের জগতে 
সর্বাবভাবের একত্বাবিজ্ঞান লুপ্ত হয়ে চেতনার মধ্যে দেখা দেয় অন্যোন্যাবাবক্ত 
ইাঁত-প্রত্যয়ের মৃঢ় অভিনিবেশ। কিন্তু সেখানেও মনের অবিদ্যার মধ্যে, তার 
একান্তিক অভিনিবেশের আড়ালে অখণ্ড-ভাবের তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন থাক্কে। তাই 
বোধিজাত গহনপ্রত্যয়ের আকারে অথবা এঁতদাত্ম্যর ভাবনা ও বেদনায় কখনও- 
কখনও তার আভাস ফুটিয়ে তোলা যায়। কিন্তু চিন্ময় মনে এ-অন়ভব 
সাধকের ত্য সহচর। 

পরমার্থ-সতের মধ্যে নিহিত রয়েছে সর্বগত ব্র:হ্মর সমস্ত বিভাবের 
ম্মসত্য। এমন-কি যে-অচিতির বিভূতি বা বাঁর্যকে শাশ্বত চিন্ময় তত্ত্বের 
প্রাতষেধ অথবা একান্তাবরোধা প্রত্যয়রূপে কল্পনা করি, তাও 'বশ্বচেতন 
স্বয়ম্প্রজ্ঞ অনন্তস্বরুপের স্বগত-সত্যের একটা অভিব্যক্তি । ববিচক্ষণের 
দৃষ্টিতে আনন্ত্যের যে-শাক্ত চেতনাকে আত্মবিস্মতর অত:ল তাঁলয়ে দিয়ে 
আত্ম-সংবৃত্তির সম্মূঢ় কুণ্ডলী রচে, তা-ই অবিদ্যা। তার গভীর গহনে 
কিছুরই প্রকাশ নাই, অথচ অপ্রতর্ক্য সত্তা “নিয়ে আছে সবই এবং যে-কোনও 
মহরতে অনির্বচনায় অব্যক্তের সদাপ্ত ভেঙে জেগে উঠতেও পারে। চেতনার 
উত্তঙগ ভূমিতে, এই অন্তহান বিরাট যোগনিদ্রা আমাদের মধ্যে জাগায় অনুত্তর 
আঁতচেতনার প্রভাস্বর প্রত্যয়। আবার সত্তার আরেক কোটিতে দেখ, 
নিজের মধ্যে আত্মস্বরনপের বিরোধী ভাবনাকে অবভাসিত করবার সামর্থ্যরূপে 
চিতের মধ্যে এই তমিস্রা অসত্তার অতল গহন হয়ে দেখা দিয়েছে অচেতনার 
অব্যক্ত অমানিশারুপে-যার মুছতে অসাড়তায় সংবিতের অন্তিম স্ফুলিঙ্গ 
নির্বাঁপিত। অথচ সং“চিৎ-আনন্দের সকল 'বভূঁতর উল্মেষও এতেই সম্ভা- 
বিত। কিন্তু সে-সম্ভাবনা রুপ নেয় অল্পে-অল্পে_জ্বণের বিলম্বিত লয়ে 
ধাঁরে-ধাঁরে সে আত্মর্‌পায়ণের দল মেলে-তার মধ্য আত্মস্বভাবের প্রাত- 
ক;লতাও অসম্ভব নয়। এক অন্তর্গ-ঢ় সর্বসত্তা সৰ্বানন্দ ও সর্বাবদ্যার বিলাস 
হয়েও সে মেনে নেয় আত্মাবস্মতি আত্মসণ্কোচ ও আত্মাবরোধের শাসন : এবং 
অবশেষে তাকে পরাভূত করে হয় সর্বজয়ী। জড়বিশ্বের নিখিল জুড়ে এই 
অঁচিতি ও অবিদ্যার লীলাই আমরা দোখ। একে চিৎ-সত্তার একান্ত প্রাতি- 
ষেধ বলতে পার না-বরং শাশ্বত অনন্ত সন্মাত্ের অন্যতম বিভূতি ও সাধন 
বলেই মানি। 

এইবার দেখতে হবে বিশ্ব-ভাবের অখণ্ড-দর্শনে বিশ্বের চিন্ময়-বিধানের 
কোন্‌ ঁবশেষ পর্বে অবিদ্যার স্থান। আমাদের সকল অনুভবই যাঁদ 
একটা অধ্যারাপ বা ব্রহ্মে কল্পিত একটা অবাস্তব খেয়াল হয়, তাহলে বিশ্ব 


অব্যাকবত বিশ্বব্যাকত এবং অনির্দেশ্য ৩২১ 


বা জাবের জাঁবন স্বভাবতই হবে একটা অবিদ্যার খেলা। তখন সত্যকার 
বিদ্যার স্থান হবে একমাত্র বরহ্মের অনির্বাচ্য স্বগত-সংাবতে। যদ বাল : 
চালাতীত-সত্তার সাক্ষী চেতনার ভূমিকায় বিশ্ব কালাবাচ্ছন্ন প্রাতিভাসক 
বিস্‌াষ্ট ; সৃষ্টি কোনও তত্ত্বভাবের স্ফুরণ নয়-এ শঢুধ স্বতঃপরিণামিনী 
প্রকৃতর স্বৈরলাীলাঁতাহলেও তো তাকে অধ্যারোপই বলতে হবে। 
সৃষ্টিকে জানতে গয়ে আমরা তখন জানব শদধব অচিরস্থায়ী সত্তা ও চেতনার 
একটা সামাঁয়ক বিকল্পনাকে। তাকে কিছুতেই তত্্বদ্শন বলব না, বলব 
শাশ্বত-অনুভবের আকাশে ভেসে-যাওয়া সন্দিগ্ধ সম্ভাতর একটা ছায়াদ্শন 
মাত্র। কিন্তু ‘বিশ্ব যাঁদ ব্ৰহ্মতত্ত্বের স্ফনুরণ হয়, রহ্মসত্তবেরে আবেশ যাঁদ হয় 
তার আত্মভাবের হেতু, ব্রহ্মের সর্বাবগাঁহতা যাঁদ হয় তার উপাদান--তাহলে 
বিশ্বও তো ব্ৰহ্মেরই মত সত্য। তখন জাঁবভাব ও জগৎভাবের সংবংও 
স্বরূপত অনন্ত আত্মবিজ্ঞান ও সর্ববিজ্ঞানের চিন্ময় বিলাস। অবিদ্যা তখন 
সেই চিদ্বিলাসের একটা গোঁণবৃত্তি-একটা আচ্ছন্ন অথবা সণকুচিত প্রত্যয়। 
আপাতদৃষ্টিতে একটা উন্মিষন্ত জ্ঞানের অপূর্ণ ও খণ্ডত লাঁলাই চোখে 
পড়বে তার মধ্যে, যাদও তার অন্তরে ও অন্তরালে থাকবে পাঁরপুর্ণ আত্ম- 
সংবিং ও সর্বসংগবতের নিগ্‌ঢ় আবেশ। অবিদ্যার এ-প্রবৃত্তি হবে একটা 
সামাঁয়ক প্রাতভাস মান্একে কিছুতেই বিশ্ব-ভাবনার নিমিত্ত এবং উপাদান 
বলা চলবে না। অবিদ্যার অনাতিবর্তনায় চরম সার্থকতা ঘটবে চিৎস্বরূপের , 
নির্মক্ত উদয়নে। সে-উদয়ন ‘বিশ্ব হতে 'বিশ্বোত্তর আত্মসংবতের আব- 
কল্পতায় নয়, কিন্তু এই বিশ্বেরই মধ্যে আত্মবিজ্ঞান ও সর্বববজ্ঞানের সম্যক 
পারস্ফুরণে। 

আপত্তি হতে পারে : অতিমানস-প্রত্যয়ই বা কেন সত্যের চরম পরিচয় 
হবে ? মানস ও অধিমানস ভূমি হতে অখণ্ড-সাচ্চদানন্দের অন্ভবের মধ্যে 
অভিমানমণ চেতনা তো ওৰা হা তারও পরপারে রয়েছে 
চিৎ-প্রকাশের অনযুক্তগ কত ভূমি, যার মধ্যে বহুভাবনায় একত্বের সমাবেশই 
সম্ভার, মর্মপরিচয় নয়। বরং আত্মসমাঁহত তাদাত্মপ্রত্যয়ের আবকল্প 
অখণ্ডতাই সেখানে সত্তার স্বরুপ।৷...কিন্তু আঁতমানস খতাঁচতের অকুণ্ঠ 
প্রচার সে-ভূমিতেও রয়েছে, কেননা অতিমানস সাঁচ্চদানন্দেরই স্বরুপশন্তি। 
সে-ভূঁমির বৈশিষ্ট্য ফোটে উপাধির সাবলালতায়। অর্থাৎ উপাধি সেখানে 
মোটেই ভেদের প্রযোজক নয়, কিন্তু অন্যোন্যসঙ্গমজনিত সামরস্যে তারা 
প্রত্যেকে সান্ত হয়েও সাঁমাহারা। কেননা মৌল-বিভাবের অভণগ্গ-সমগ্রতায়, 
প্রত্যেকের মধ্যে সবার যেমন তেমানি সবার মধ্যে আছে প্রত্যেকের সমাবেশ_- 
আছে এক অনাদি তাদাত্ম্যসংবতের পরাকাষ্ঠা, চেতনার অন্যোন্যভাবমা ও 
অন্যোন্যসঙ্গমের এক পরমকোটি। আমাদের পাচিত জ্ঞানব্যাপারের আঁস্তত্ব 
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সেখানে থাকবে না-তার কোনও প্রয়োজন হবে না বলেই। কেননা সেখানে 
চেতনার অপরোক্ষবৃত্তি সন্মান্রের স্বরুপেই 'ফডুটবে-অন্তরঙগ তাদাত্ম্যভাবনায় 
নিবিড় হয়ে, নিরনঢ় আত্মসংবিং ও 'সর্বসংবিতের বাহনরুপে। অথচ সম্বন্ধ- 
তত্ত্বের বিলাসও সেখানে ক্ষুণ্ন হবে না।  চিদব;ত্তির 'বাচত্র লালায়নে, 
আনন্দের অন্যোন্যসঙ্গমে, স্বরুপশাক্তর অন্যোন্যসম্পর্কে উচ্ছল থাকবে এইসব 
চিন্ময়ী ভূমির উত্তরণ শিখর_নির্বর্ণ অব্যাকবৃতির শতুন্যতায় শড়দ্ধ-সন্মাত্রের 
নিরালদ্বপুর হয়েই থাকবে না। 

তবঢু হয়তো শ্বনব : যা-ই হ’ক, লোকাঁবসংষ্টির উধ্ব অখণ্ড-সাচ্চদা- 
নন্দের পরমধামে শনদ্ধ-সন্মাত্র শঢদ্ধ-চৈতন্য ও শুদ্ধ-আনন্দের স্বগত-সংবং 
ছাড়া আর-কিছই তো থাকতে পারে না। অথবা, সত্য বলতে সং-চিৎ- 
আনন্দের এই মহাত্রিপন্টাও হয়তো পরম-আনন্ত্যের অনাদি-চিন্ময় আত্ম- 
বিশেষণের একটা ত্রি্লোতা শুধু । সঢ়তরাং অন্যান্য বিশেষণেরই মত 
অনির্বচ্য নির্বি শেষের মধ্যে তাদেও কোনও সত্তা থাকবে না।...কিন্তু আমরা 
বলি : এরাও বস্তুত পরমার্থ-সতের স্বরুপসত্য এবং সেই নার্বশেষের মধ্যেই 
রয়েছে তাদের পরম তত্ত্বভাবের সিদ্ধসত্তা-যাদও তাদের স্বরুপ সেখানে 
অনি্বচনায়, এমন-কি অধ্যাত্মচিত্তের তুষ্গতম উপলব্ধির ব্যঞ্জনাতেও তাদের 
অনচুপাখ্য মহিমা ব্যক্ত হয় না। সত্য বলতে, নার্বশেষ ব্রহ্ম অন্তহীন শ্‌ন্য- 
তার রহস্যগহন বা নোঁতভাবনার চরম সমাহার মাত্র নন। আবার, অনাদি সর্ব- 
গত পরমার্থ-সতের কোনও-না-কোনও দ্বরুপশাক্তির প্রেষণা যার মুলে নাই, 
কোথাও কোনকালেই তার বিস্‌চ্টিও সম্ভব হতে পারে না। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ব্ৰহ্ম পুরুষ ঈশ্বর_মায়৷ প্রকৃতি ও শক্তি 
অবিভন্তণ্ট ভূতেষু বিভন্তম্‌ ইব চ স্থিতম্‌। 


গ্ঁতা ১৩১৬ 
সর্বভূতে অবিভন্ত অথচ ভক্তের মত হয়ে আছেন ঁতনি। 
॥ গীতা (১৩1১৬ ) 
সত্যং জ্ঞানম্‌ অনন্তং ব্ৰহ্ম । 
তৈত্তিরীয়োপানিষং ২১১ 


ব্ৰহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত। 
_তৈত্িরীয় উপনিষদ (২1১১) 


প্রককাতিং পঢরযষণ্টৈব বিদ্ধ্যনাদদ উভাবাঁপ। 


গাঁতা ১৩১৯ 
প্রকৃত আর পঢরড্যষে দুইই জেনো অনাদি ও শাশ্বত। 
_গাঁতা (১৩১৯) 
মায়াং তু প্রকতিং বিদ্যাল্মায়নং তু মহেশ্বরম্‌। 
* _ শ্ৰেতাশ্বতরোপনিষং ৪1১০ 


মায়াকে জানতে হবে প্রকত আর মায়াধাীশকে মহেশ্বর। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৪81১০) 


পরাস্য শাক্ডার্বববধৈব শ্র্য়তে স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া চ!! 

একো দেবঃ সর্বভূতেষ; গ্‌ঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। 

কর্মণধ্যক্ষঃ সৰ্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগর্ণশ্চ ৷ 
শ্ৰেতাশ্বতরোপনিষং ৬।১,৭,৮,১১ 
“বিশ্বভূবনে এই সেই পরমদেবতার মাঁহমা, যার দ্বারা ভ্রামিত হচ্ছে এই ব্রহ্মচক্র। 
জানতে হবে তাঁকেই, যান সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার পরম 
দেবতা। পরা তাঁর শক্তি এবং বিচিত্র অথচ স্বাভাবিক তাঁর জ্ঞান ও বলের /্রিয়া। 
সর্বভূতে গঢ় হয়ে আছেন এক দেবতা-সর্বব্যাপী তান, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, 

নিখিলকর্মের অধ্যক্ষ, সাক্ষী চেতা কেবল ও নিগুর্ণে। 

_শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৬।১,৭,৮,১১৯ ) 


অতএব 'বশ্বের মলে আছেন এক পরমার্থসং, যানি শাশ্বত অনন্ত ও 
নাবশেষ। অনন্ত ও নিা্বশেষ বলেই তাঁর স্বরূপ অনির্বাচ্য। মন সান্ত 
ও বিশেষদশণী, তাই বিশিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে তাঁর ধারণা করতে পারে না। তাঁকে 
প্রকাশ করতে গিয়ে মনঃকল্পিত বাণী মুক হয়ে যায়। ‘নেত নেতি! বলেও 
তরি পাঁরচয় সম্পর্ণ হয় না, কেননা তান ছাড়া আর কি আছে যে তাঁর মধ্যে 
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কারও প্রতিষেধ চলতে পারে? আবার ‘ইতি’ দিয়েও সে-অশেষকে আমরা শেষ 
করতে পারি না, কেননা কোনও বশেষণেই তাঁর সম্যক নির্‌পণ হয় না। ‘কিন্তু 
এমনি করে জানতে না পারলেও, তাঁকে একেবারে সর্বতোভাবে অন্তরেয়ও বলতে 
পারি না। তিনি ্ৰয়ম্প্ৰকাশ; অথচ তিনি অবাঙ্মানসগোচর হলেও প্রত্যক্‌ 
পুরুষের তাদাত্মমবোধে তাঁর অননভব স্বতঃসিদ্ধঁকেননা এই পরমার্থসৎই 
আমাদের অন্তরাত্মার স্বরূপ ও স্বসংবেদ্য অনাদিতত্তব। 

নি্বশেষ আনন্ত্যহেতু মনের কাছে অনির্বাচ্য হয়েও, পরমার্থসং আমাদের 
প্রাপাণ্টিক চেতনায় নিজেকে ব্যাকৃত করেন তাঁর স্বরূপসত্যর ববশ্বাত্ক অথচ 
বিশ্বোত্তাৰ্ণ বিভূতি দিয়ে। বিশ্বের ম্‌লে এই সত্য-“বভাবনার আবেশ 
রয়েছে। আমাদের সামান্য-প্রত্যয়ে পরমার্থসতের স্বর্‌পসত্য যেসব মোল- 
বিভাবের আকারে ফুটে ওঠে, আমরা তাতেই স্বগত র্রহ্্ের পরিচয় ও অনুভব 
পাই । তাদের স্বরুপ ধরা পড়ে বুদ্ধির কাছে নয়, অধ্যাত্মচেতার বোঁধর 
কাছে_চেতনার স্বরূপধাতুতে নিরঢ় স্বারাসক প্রত্যয়ে । (চিত্তের সামান্য- 
প্রত্যয়ে যদি ভাবের দ্যোতনা উদার ও সাবলীল হয়, তাহলে এই চিত্তেও তার 
আভাস ফন্টতে পারে বটে। তখন স্ল্‌স্পষ্ট বিশেষণের কঠিন নিগড়ে যে- 
ভাষা ভাবের সক্ষমতা এবং ওুঁদার্যকে কুণ্ঠিত করতে চায় না, তার স্বচ্ছন্দ 
ব্যঞ্জনাশাক্ত ওই নির্ম;ক্ত ভাবের বাহন হতে পারে। বৃহতের অনুভব বা ভাব- 
নাকে ঠিকমত ফ:টি:য় তোলবার জন্য নতুন ভাষা গড়তে হবে_যার মধ্যে একা- 
ধারে রূপ পেয়েছে তত্্বদ্শনের গভীরতা এবং কাঁবমানসের রূপায়ণ' প্রতিভা, 
কল্পনার জাঁবন্ত ব্যঞ্জনা বহন করছে অপরোক্ষ-অনুভবের নিখংত অর্থপূর্ণ 
ও সুস্পষ্ট ইশারা । বেদ আর উপনিষদের মধ্যে এমন ভাষার পরিচয় পাই 
ভাবের ঘনাবিগ্রহরূপে যা অতিস,ক্ষয ও সারবৎ বিশ্বতোমুখীনতায় বজ্রমণির 
মত সংহত। সাধারণ দর্শনের বুলিতে আমরা শুধু দ্‌রান্তের একটা অস্পষ্ট 
ইঞ্জিত দিই, আচ্ছিন্ন সামান্য-প্রত্যয় দিয়ে গড় সত্যের একটা আবছা রূপ। 
বুদ্ধির কাছে হয়তো তার যথেষ্ট সার্থকতা আছে, কেননা, তর্ক দিয়ে তত্ত্ব 
বুঝতে গেলে এইধরনের ভাষা আমাদের একমাত্র সম্বল। 'কন্তু সামান্যের 
ব্যঞ্জনা বিশিল্ট-প্রত্যয়ের অন্তরঞ্া অনুভবে দাঁপ্ত না হলে তো সত্যের বাণাী- 
রন্প ফুটবে না। তাই বুদ্ধিতে তখন লোকাতত ন্যায়ের পদ্ধাত বজন করে 
শ্রোতমামাংসার কোশল আয়ত্ত করতে হবে। এমনিতর দর্শন ও মনন দ্বারাই 
সকল রোধের সমন্বয়ে বিশ্বোত্তার্ণ রহস্যের অনির্বচন'ীয়তাকে আমরা ধারণা 
করতে শিখি। তা না করে সান্তের ন্যায়কে যদ অনন্তের নিরুপণে প্রয়োগ 
করি, তাহলে সর্বগত ব্রহ্মকে ধরতে গয়ে আমরা আঁকড়ে ধরব ভাবের একটা 
কুহেলিকা অথবা অহল্যা বাণাঁর পাষাণণ প্রতিমাকে শঢধু_বডদ্ধির সচামযখে 
ফুটবে তত্ত্বের যে তাঁক্ষ-কাঠিন রূপরেখা, তার মধ্যে থাকবে না প্রমযুক্ত প্রাণের 


ব্ৰহ্ম পুরুষ ঈশ্বর-মায়া প্রকাত ও শাক্ত ৩২৫ 


ছন্দ। প্রমাণ যদ প্রমেয়ের অন;ুরুপ না হয়, তাহলে প্রমা অজ‘ন করতে 'গয়ে 
আমরা সংম্টি করব শঢুধ জল্পনার ধোঁয়া এবং তা-ই য়ে পার জ্ঞানাভাসকে_ 
জ্ঞানের সত্যকে নয়। 

ব্ৰহ্মের সত্য-বিভার এমনি করে আমাদের চেতনায় ফোটে শাশ্বত-অনন্ত 
নির্বশেষ সত্তার স্বয়ম্ভাব স্বয়ংসংবিং ও স্বরপানন্দের মাহমা নিয়ে; এই 
স্বগত পরমার্থ-সত্যই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা ও অন্তৰ্যামী আয়তন। এই স্বয়ম্ভূ- 
সপ্তা আবার আত্মস্বরুপের এক দিব্য-ত্রিপু্টীতে নিজেকে প্রকাশ করেন 
ভারতায় অধ্যাত্মবিদ্যায় যাকে বলা হয়েছে ব্রহ্মের আত্মভাব পঢরুষভাব ও 
ঈশ্বরভাব। ব্রহ্মের এই তিনটি সংজ্ঞার মুলে রয়েছে বোধিজাত গভীর 
প্রত্যয়। অতএব তাদের মধ্যে যেমন ভাবনার অবিকাল্পিত ব্যাপ্ত আছে, 
তেমনি আছে ব্যঞ্জনার সাবলালতা--যার জন্যে একাঁদকে যেমন তার বাচ্যার্থ 
অস্পষ্ট নয়, তেমান তাদের ব্যশ্গ্যার্থও কুণ্ঠত নয় বুদ্ধিবৃত্তির আঁতসঙ্কোচে। 
এই পরমন্রন্মকে পাশ্চাত্যদর্শনে বলা হয় ab5০1Ue বা 'না্বশেষ তত্ত্ব। 
কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম নির্বিশেষ হয়েও সর্বগত--কেননা সমস্ত xl: তাঁর 
র্‌পায়ণ বা পরিস্পন্দ, অতএব তানি অসম্ভাঁতি হয়েও সর্বসম্ভুতি। নির্ব- 
শেষ-ব্হ্মের আলিঙ্গনে সকল বিশেষ বাঁধা পড়েছে, তাই উপনিষদ বলেন 
‘সৰ্বং খল্বিদং ব্ৰহ্ম'_‘অন্নং ব্ৰহ্ম প্ৰাণো ব্ৰহ্ম মনো ব্ৰহ্ম’ । প্রাণের অধিপাঁত বায়ন়কে 
সম্বোধন করে বলেন, 'ত্বং বায়ো প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাস’। মান্য পশু-পক্ষী কাঁট-পতগুগ 
প্রত্যেককে ব্রহ্মের সঙ্গে আঁবনাভূতরুপে দর্শন করে বলেন “ত্বং দ্রী পঢ়ুমান্‌ 
কুমার উত বা কুমারাীঁ_জাঁ্ণো দণ্ডেন বণ্টস--নাঁলঃ পতগ্াঃ-হারতো 
লোঁহতাক্ষঃ !’ ব্ৰহ্মই সবভূতে চাতিরুপে সংস্থিত হয়ে নিজেকে জানছেন। 
শক্তিরূপে বতনিই দেবতার বাঁর্য, অসুরের বল, মানষের রয়ি, পশুর প্রযত্র, 
প্রকৃতির লালা ও র্‌পায়ণ। ভুতে-ভূতে তিনিই ‘অন্তহদয়ে আকাশ আনন্দঃ’ 
=যাঁকে ছেড়ে জাবের প্রাণ বাঁচে না, চেষ্টা চলে না৷  অন্তর্যামিরুপে ‘সর্বে- 
যাং হৃদি সান্নাবিষ্টঃ’ তিনি-নিজেরই অধিবাসিত রুপে-রৃপে ফুটে উঠছেন 
প্রাতিরনপ হয়ে। সর্বভূত-মহেশ্বররুপে চেতনের মধ্যেও চেতন তনি। আবার 
অ'চাতরও তান গঢ়ুহাহত চৈত্য_অপরা প্রকৃতির বশে অবশ যারা, তাদেরও 
প্রশাস্তা। কালের অতীত 'তনি, আবার তানিই কাল। দেশাতাত তানি, 
অথচ অনন্ত দেশ ও তার আধেয় তাঁরই ব্যাপ্তির বৈভব। 'বিশ্বের নিমিত্তরূপে 
তিনিই কার্য ও কারণের পরম্পরা । তিনিই মন্তা ও তার মনন, তেজদ্বী ও 
তার তেজ, দয্ৃতকার এবং তার ছলনা। নিখল তত্ত্ব বিভাব ও প্রতিভাস_ 
সমস্তই ব্ৰহ্ম । ব্ৰহ্ম নাব’শেষ বিশ্বোত্তাৰ্ণ অনযুচ্ছিষ্ট-বিশ্বোত্তর সত্তারুপে 
বিশ্বের ভর্তা, বিশ্বাত্মকরুপে সর্বভূতের আধার। আবার ভূতে-ভুতে তিনিই 
আত্মা। জাবের অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুনষ তাঁরই ‘অংশ্ঃ  সনাতনঃ'_ 


৩২৬ দিব্য-জাঁবন 


তাঁর জীবভূতা পরা প্রকাত। একমাত্র রহ্মই আছেন, তাঁরই সত্তাতে সবার 
সত্তা-কেননা বিশ্বের সব-কিছু ব্রহ্ম । আত্মা এবং প্রকৃততে যা-কিছ; দেখাঁছ, 
বহ্মের তত্্বভাবেই তার তত্ত্ব। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সব হয়েছেন তাঁর যোগমায়ায়- 
তাঁর আত্মরূপায়ণী চিৎশ'ক্তির অকুণ্ঠ সামর্থেয। চিদ্‌ঘন পঢরুষরুপে চিন্ময় 
আত্মপ্রকৃতকে অবষ্টব্ধ করে তিনিই আপনাকে ব্যাকৃত করলেন রুপে-রুপে। 
আবার শক্ত্যালা৬গতাবগ্রহ' সর্বজ্ঞ মহেশ্বররূপে তিনিই আপনাকে ফ্াটয়ে 
তুললেন কালের কলনায়, বিশ্বচক্রের হলেন নিয়ন্তা ।...এমনি করে অফুরন্ত 
ব্যঞ্জনায় অশেষ অর্থের প্রকাশ তাঁর এই স্তোমরাজিতে ৷ মন তার একাঁট দিক 
বেছে নিয়ে তাকেই এঁকান্তিক ভেবে আর সব-কিছু ছে'টে ফেলতে পারে 
কিন্তু সে হবে মনেরই বিকল্প মাত্র। তাঁর সম্যক-জ্ঞান পেতে হলে আমাদের 
দাঁড়াতে হবে তাঁর বিশ্বতোমুখী অভিব্যঞ্জনার অখণ্ড-দর্শনের ’পরেই। 

এক শাশ্বত অনন্ত নি্বিশেষ দ্বয়ম্ভু-সত্তা স্বতঃ-সংবৎ ও স্বরপানন্দই 
বিশ্বরুপে অন্ত্গ-ঢ় ও পরিব্যাপ্ত থেকেও বিশ্বোক্তার্ণ হয়ে রয়েছেন_আমাদের 
অধ্যাত্ম-অনভবের এই হল আদিম প্রত্যয়। কিন্তু এই পরমার্থ-সং একদিকে 
যেমন প্রুরন্ষ-সমাখ্যার অতীত অতএব নিরুপাখ্য, তেমনি আবার তানি 
প্‌রন্ষবিধও বটে। যেমন তিনি সন্মানস্বরূপ, তেমান শাশ্বত অনন্ত নির্ব- 
শেষ সত্ৃতননও {তিনি । {ি্বিশেষ সর্বগত ব্ৰহ্মের মধ্যে যেমন পাই আত্মা 
পঢরনয ও ঈশ্বরের ত্রিপনটী, তেমনি তাঁর চিৎশক্তিকেও দেখ মায়া প্রকৃত আর 
শক্তির ন্রয়ীরুপে ৷ ব্রাহ্মী চেতনার যে-স্বরূপশাক্তি আপন ব্যাকূতকে ভাব- 
লোকে রুপকল্পনায় সার্থক করছে, তাকে বাল মায়া । আবার সাক্ষ-পুরুযষের 
অনিমেষ দৃষ্টির প্রেষণায় আত্মপরিণাম দ্বারা ভাবকে বনস্তুরূপে আকারিত 
করছে যে, তাকে বলি প্রকৃত । আর দিব্য-প:রনষের যে চিন্ময় বাঁর্ষয যুগপৎ 
ভাব-সৃষ্টি ও বদ্তু-কৃতির লালা-নটাঁ, সে-ই হল শাঁক্ত।--ব্রহ্মের ওই তিনাট 
বিভাব আর এই তিনটি শক্তিই সমগ্র বিশ্বসত্তা ও বিশ্বপ্রকতির প্রতিষ্ঠা এবং 
আয়তন। তাদের অখণ্ড একরস প্রত্যয়ে ঘটে বশ্বোত্তার্ণ' বিশ্ব ও 'বাবস্ত- 
জাঁবত্বের মধ্যে আমাদের কল্পিত যত ভেদ ও বৈষম্যের অবসান। 'নাঁ্বশেষ 


ব্ৰহ্ম, বিশ্বপ্রকৃত আর আমাদের জ'াঁবস্বভাব_এই তিনের সম্প্টিত প্রত্যয়কে 


আমরা অখণ্ড-জদ্বয়ের এই ত্রিপু্টীতে খুজে পাই । 'বাবক্ত দর্শনে, পরবন্ধের 
‘নির্বশেষ অনুভবে যেমন সবশেষ বিশ্বের সমাধান সম্ভব হয় না, তেমনি 
পরমার্থসতের দুগম ও দডa্ঞেয় একাকত্বের সঙ্গে আমাদের জাঁবস্বভাবের 
বাস্তবতাও অসমঞ্জস হয়। কিন্তু ব্তুত ব্ৰহ্ম নিৰ্বিশেষ হয়েও সকল বিশেষে 
যুগপৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তাঁর নির্বিশেষ স্বভাব যেমন সকল বিশেষণ হতে 
স্ব-তন্্, তেমনি সকল বিশেষণের প্রতিষ্ঠা আয়তন শাস্তা এবং উপাদানও বটে 
কেননা সর্বগত ব্রহ্মসত্তার বাইরে আর-কিছুরই সত্তা তো সম্ভাবিত নয়। 


রহ্ম পুরুষ ঈশ্বর-মায়া প্রকৃতি ও শত্তি ৩২৭ 


এমান করে আত্মাবভাবনাতেও তান অপ্রচ্যত-স্বভাব, এই তাঁর অনির্বচনায় 
রহস্য। কি করে তা সম্ভব হয়, তাঁর ত্রিধা-বলসিত বিভাব ও শাক্তর অখাণ্ডত 
অন্মশীলনের ফলেই তার তত্ত্ব বুঝতে পার। 

সত্তা ও স্বকৃত-শান্তির লালা যখন দেখি, তার মধ্যে বিচ্ছেদের কোনও আভাস 
তখন থাকে না-_অখণ্ড স্বভাবের নিঃসংশয়তা চেতনায় ফুটে ওঠে নিটোল হয়ে। 
কিন্তু যত সমস্যা ভিড় করে আসে-_তকর্বুদ্ধির বিশ্লেষণ যখন শ্যর হয়। 
এ-দভেণগ অবশ্যম্ভাবী । সত্যের রুপ বিচিন্র-জাটল। তকেোর সহায়ে তার 
সং্গাতি-সাধনা করতে গেলে, হয় যদডচ্ছাক্রমে অঙ্গহানি ঘটাতে হবে, নয়তো 
তার বিপদ ব্যঞ্জনাকে তকের অসাধ্য বলে মানতেই হবে। দেখাঁছ, অনির্বাচ্য 
নিজেকে যুগপৎ ব্যাক্ৃত করছেন অনন্তে ও সান্তে, কটদ্থ অক্ষর অবিক্বত- 
পরিণামে হয়ে চলেছেন ক্ষর ও সর্বভূতময়, এক আপনাকে ঈক্ষণ করছেন 
অগণিত বহু-ভাবনায়।  প্ররন্ষ-সমাখ্যার অতীত যিনি-শদধৰ পঢুরন্য- 
বিধতার স্রষ্টা ও ভর্তা তনি নন, স্বয়ং তিনি পঢরুযাবশেষ । আত্মার স্বায়া 
প্রকৃত আছে, অথচ প্রকৃতি হতেও 'বিবিন্ত (তিনি । অ-সম্ভব সন্মান সম্ভূতিতে 
উচ্ছ্বসিত হয়েও স্বপ্রতিজ্ঠ এবং সম্ভুতে হতে পথক্‌ থাকেন। বিশ্বের 
হয় বিশ্বাত্মভাবনার মাহমায়। ব্রহ্ম নির্গ:ণ অথচ অনন্ত গঢ়ণের সামর্থ্য তাঁর 
আছে। বিশ্বকর্মে'র কর্তা ও ঈশ্বর হয়েও তান অকর্তা, প্রকৃতিলগলার 
উদাস'ন দ্রচ্টা মাত্র। এসমস্ত রহস্যই আমাদের ব্যবহারিক বুদ্ধির অগোচর। 
কিন্তু ব্যাবহারিক জগতেও কি রহস্যের শেষ আছে ? চিরকাল একভাবে ঘটতে 
দেখি, তাই প্রকৃতির লালাকে! আমরা নির্বিচারে. স্বাভাবিক বলে মেনে নিই। 
কিন্তু অতিপরিচয়ের গ্ডণ্ঠন মোচন করে একবার যদ তার সকল খেলা তলিয়ে 
বঝতে চাই, তাহলে দেখ, তার সব না হ’ক্‌ অনেকখানিই পড়ে প্রাত্হার্যের 
কোঠায় বা মায়াবিনীর অবোধ্য মায়ার পর্যায়ে। স্বয়ন্ভু-সত্তা আর তাতে 
আবিভূ'ত 'বশ্বজগৎ দুইই : একটা অপ্রতর্ক্য রহস্য! ৷ ইন্দরিয়গ্রাহ্য সান্তের 
ব্যাপারে আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টি একটা স্গাত ও স্হ্পষ্ট বিধান খ:জে পায় 
বলে আমরা ভাবি, প্রকৃতির সর্বত্র বুঝি যুক্তির শাসন। কিন্তু একট; তলিয়ে 
দেখতে গেলেই পদে-প’দে অযোক্তিকতার সঙ্গে, বা যা যডক্তির এলাকায় পড়ে 
না কি তাকে ছাড়িয়ে যায় তার সঙ্গে আমাদের ঠোকাঠাকি লাগে! জড়ের 
মহল হতে প্রাণের মহলে এবং সেখানে হতে মনের মহলে যতই এগিয়ে চাল, 
ততই দেখি অসংগতি ও অনিরযুক্তির মাত্রা বাড়ছে বই কমছে না। সান্তকে 
যাঁদ-বা যযক্তর আমলে খানিকটা আনতে পার, অণ্ডুকে কিছুতেই নিয়মের 


৩২৮ দিব্য-জাবন 


বাঁধন পরাতে পাঁর না। আর বিভু তো থেকেই যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। 
{বশ্বকর্মে'র পারচয় কি তাৎপর্য একেবারেই আমাদের বযদ্ধর ওপারে । আত্মা 
ঈ*্বর বা চিৎসত্তা বলে কিছু থাকলেও জগৎ ও জাবের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 
ক, তার কোনও হাঁদস আমরা পাই না। ঈশ্বর প্রক্বাত আর জাবের গাঁত- 
প্রকাত দু্বোধ রহস্যের আড়ালে ঢাকা রয়েছে। যবানিকার একপ্রান্ত তুলে যাঁদ-বা 
কিছু অনদুমান করতে পার, তার সমগ্র' রহস্য তবু তেমনি অপ্রতর্ক্য থেকে যায়। 
মনে হয়, বিশ্ব জুড়ে এই-যে মায়ার লালা, এ যেন কোন্‌ অপ্রমেয় 
এন্দুজালকের ইন্দ্রজাল। কে জানে এ তার প্রজ্ঞার বিলাস না কুহকের খেলা 
কেননা প্রজ্ঞা হলেও আমাদের প্রজ্ঞার সে সগোত্র নয়, আর কুহক হলেও 
আমাদের কল্পনা দিশাহারা তার কাছে। এই ‘বিশ্বকে যে চিৎ-স্বরুপের 
বিসৃষ্টি বাল অথবা বাল তাঁর আত্মরপায়ণের ছন্বলীলা-আমাদের বঢদ্ধিতে 
তান মায়াবী-রুপে প্রতিভাত, আর তাঁর শক্তি বা মায়া সৃষ্টিকুশল একটা 
ইন্দ্রজাল। 'কন্তু ইন্দুজাল ‘বিভ্ৰম অথবা তত্ত্বের চমৎকার দ:ইই সংষ্ট করতে 
পারে। 'বশ্বে এ-দ:টি অনির্বচনায় ব্যাপারের কোনটি রুপ ধরেছে, কি করে 
তার উদ্দেশ পাব? 

বস্তুত এই হতব্ডুদ্ধিকর কল্পনার মুল রয়েছে বিশ্বোত্তার্ণ অথবা বিদ্বা- 
তমুক স্বয়ম্ভূসত্তায় নিরুঢ় কোনও 'বজ্রম বা খেয়ালের ছলনায় নায়। এর জন্য 
দায়ী আমাদের ব্যাদ্ধর বৈরুব্য। অনডুত্তরের বহ -ভাবনার মল সঢত্র বি, কিই- 
বা তাঁর কর্মের ছক ও ধারা, তার কোনও আভাসও আমরা পাই না। দ্বয়ম্ভু- 
সং অনন্তস্বরূপ, অতএব তাঁর স্থাত ও গাঁতর মধ্যে আছে আনন্ত্যের ছন্দ । 
কিন্তু আমাদের চেতনা সংকীর্ণ, আমাদের বুদ্ধির নির্ভার সান্ত তথ্যের ’পরে। 
সুতরাং সান্ত বহদ্ধি ও চেতনা দিয়ে মাপব অনন্তকে এ-কল্পনাই কি 
অযোক্তিক নয়? অল্প কি করে ভুমার পাঁরচয় পাবে? সাধনদৈন্যে উপহত 
অনাশ্বর কাপ“ণ্য কক করে বুঝবে সে উচ্ছল খতায়নের এশ্বর্য ? অবিদ্যাচ্ছন্ন 
অঙ্পজ্ঞ ব্যদ্ধির প্রদোষচ্ছায়া কি করে সর্বাবৎ সর্বজ্ঞের কল্পনাকে বুঝবে ? 
ভুয়োদশনের উপর। একটা সীমিত প্রবৃত্তির অপনুর্ণ' পর্যবেক্ষণ ও আ্নাশ্চিত 
তত্ত্বনিরূপণ তার ভত্তি। এই ভুয়োদর্শন হতে সামান্য-প্রত্যয়ের যে-পঃজটকু 
জমে, তাকে দিয়ে বিশ্বতত্ত্বের আঁচ পেতে চাই আমরা যা-কিছু সে-প্রত্যয়ের 
বিরোধী, আমাদের বুদ্ধি তাকেই লাঞ্ছিত করে মিথ্যা অযোন্তিক অথবা অবোধ 
বলে। 'কন্তু বচ্তুতত্তবেরও বাভন্ন ক্রম বা স্তর আছে অতএব এক স্তরের 
প্রত্যয় মাপ বা আদর্শ অন্য স্তরে না-ও খাটতে পারে৷ আমাদের স্থ্‌লদেহ 
গড়ে উঠছে অঁতিপরমাণডর পরমাণ্ড অণু কোষ প্রভৃতি আণাবক অবয়বের সমা" 
হারে। কিন্তু এই অবয়বের নবধান দিয়ে মানুষের স্থল শারারাক্রয়ারও সকল 


ব্ৰহ্ম পুরুষ ঈশ্বর-মায়া প্রকৃত ও শান্ত" ৩২৯ 


রহস্য বোঝা যায় না-তার প্রাণ-মন-চেতনার পরিস্পন্দনে যে জড়াতগত লীলার 
প্রকাশ তার রহস্য বোঝা তো দুরের কথা। দেহের মধ্যে সান্ত কতকগ্যল 
অবয়ব তাদের নিজস্ব ধর্ম" প্রবৃত্তি ও রীতি নিয়ে গড়ে উঠেছে। দেহ নিজেই 
একাঁট সান্ত অবয়বাঁ_গড়ে উঠেছে ওইসব সান্ত অবয়বের সমাহারে, তাদের 
ব্যবহার করছে নিজের অয প্রত্যংগ ও প্রবৃত্তির সাধনর্যপে। এমনি করে 
তার মধ্যে ফুটে উঠেছে স্বকীয় একটা সত্তা-যার সামান্যধর্ম অবয়বধর্মের 
”পরে আর একান্ত নিভরশাঁল নয়। তারও পরে আছে প্রাণ ও মনের সান্ত 
বিগ্রহ_বিবিক্ত এবং স্‌ক্ষ্মতর তাদের প্রবৃত্তি।' তার জন্য দেহের '’পরে 
নির্ভার করেও আপন ধর্ম হতে তারা প্রচন্যত হয় না--কেননা আমাদের প্রাণময় 
ও মনোময় বিগ্রহের সংবেগে এমন-কিছ: অতিশয় আছে, যা জড়দেহের 
ব্যাপারকে ছাড়য়ে গেছে। আর. প্রত্যেক সান্তবিগ্রহের তত্বভাবে অথবা 
অধিণ্ঠান-সত্তায় আছে অনন্তের একটা আবেশ-যা তার ওই সান্ত আত্ম- 
র্‌পায়ণের ধাতা ভর্তা ও শাস্তা। এইজন্য সান্তের তত্ত্ব বা ক্রিয়া-মঢুদ্রা সম্পূর্ণ 
ববঝতে গেলে তার অন্তর্যামী অথবা অধিষ্ঠানরুপাী গঢ়হাচর অনন্তের তত্ত্ব 
না জানলে চলে না। আমাদের সান্ত জ্ঞান ধারণা ও আদশে'র নিজস্ব একটা 
প্রামাণ্য থাকলেও বস্তুত তারা অপ্চর্ণ এবং আপেক্ষক। দেশে ও কালে যা 
খাঁণ্ডত, তার তথ্য আহরণ ক’রে নিয়ম রচে সেই নিয়মের শাসন অখণ্ডের 'ক্রিয়া- 
মুদ্রার ’পরে আরোপ করব আমরা কোন্‌ ভরসায় ? দেশ ও কালের অতীত 
অনন্তসত্তার ’পরে তো সে-নিয়ম খাটেই না-অনন্ত দেশ ক অনন্ত কালের 
"পরেই যে তা খাটবে, তাও কি বলা চলে ? আমাদের প্রাকৃত আধার বাঁধা 
পড়েছে যে বিধি ও পরিণামের অনযুশাসনে, আমাদের গঢ়হাশায়ী প্ররন্ষ তো 
তাকে মেনে চলতে বাধ্য নন। তাছাড়া যে-বস্তু 'তকের আমলে আসে না; 
মানুষের তকপ্রাতিজ্ঠ বৃদ্ধি তাকে নিয়ে বিপদে পড়ে। প্রাণ এমনই একটি 
কচ্তু। তাকে বশে আনতে তক্ক্‌দ্ধি কেবল জুলুম চালায়। তাকে মিত ও 
নিয়মিত করতে যে কৃত্রিম বিধি-নিধেধের গঢরভার সে তার ’পরে চাপায়, তা 
প্রাণকে হয় স্তব্ধ বা আড়ষ্ট করে, নয়তো আচার এবং সংস্কারের কাঁঠন গড় 
পাঁরয়ে পঙ্খড করে, ‘কংবা সব-কিছড় ভণ্ডুল করে দিয়ে তার মধ্যে জাগায় 
বিদদ্রাহ--যা ধসয়ে গুড়িয়ে দেয় তার ’পরে গড়া বৃদ্ধির যত আলগা ইমা- 
রতের কেরামতি । এক্ষেত্রে দরকার ছিল একটা নিসর্গবৃত্তি কিংবা বোধির 
প্রত্যয় । কিন্তু বুদ্ধির ভাণ্ডারে ওই বদ্তুটিরই অভাব। শঢধ্ব তা-ই নয়। 
বোধি যদ আপনা হতেই মনের কাজ গ্ঢাছয়ে দিতে আসে, ব্দ্ধি তার কথা 
সবসময় কানেও তোলে না ৷...কিন্তু যা বঢ়াদ্ধির এলাকা ছাড়িয়ে, তাকে বুঝতে 
কি তাকে নিয়ে কারবার করতে গয়ে তক্ক্দ্ধি পড়ে আরও ফাঁপরে ৷ অপ্রতর্ক্য 
তত্ত্বের জগৎ চিন্ময় । সেখানে যে সক্ষম বিপুল সগল্ভীর বিচিত্র ভাবের 
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খেলা, বুদ্ধি তার মেলায় আপনাকে হারিয়ে ফেলে। এ-রাজ্যের দিশারী 
বোধ আর অন্তরের অনুভব, কিংবা তারও চেয়ে গভীর কোনও প্রত্যয় 
বোধ যার নিশিত ধারা অথবা অবর্ণ-দয্াতর একটা তাঁব্র ঝলকমাত্র। প্রাত- 
বোধের পরম দীপ্ত বস্তুত নেমে আসে অপ্রতর্ক্য খতচিৎ হতে, অতিমানস 
দিব্যদরৰ্শন ও দিব্যজ্ঞান হতে। 

তাবলে আনন্ত্যের গতি-প্রকতর অযোক্তিকতার ইন্দ্রজালও বলতে 
পার না-বরং বুঝি, তার প্রবৃত্তিতে একটা মহত্তর অতীন্দ্রয় যুক্তির প্রশাসন 
আছে। সে-যুক্তি সহজেই মন-বুদ্ধির অধিকার ছাড়িয়ে গেছে, তাই তাকে 
বলতে পার চিন্ময় অতমানস-প্রত্যয়ের অলোঁকিক যডক্তি। ন্যায়ের বিধানও 
তার৷ মধ্যে আছে, কেননা অনতিবর্তনীয় সম্বন্ধের সিদ্ধ কল্পনা ও যোগযঢৃন্তির 
অভাব নাই সেখানে । অতএব আমাদের সীমিত বুদ্ধির কাছে যা ইন্দ্রজাল, 
তার মর্মে নিরুঢ় রয়েছে আনন্ত্যের দিব্য ন্যায়। সে ন্যায় ও যুক্তিতে আছে 
লোকোত্তর প্রবৃত্তির বৈপঢুল্য বৈচিত্য ও সক্ষমতা, তাই লোঁকিক ন্যায়কে সে 
অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের স্থূল দৃষ্টিরও অগোচর সমগ্র-তথ্যের 
পরিপূর্ণ সমাহারে সে-দিব্যন্যায়ের প্রবৃত্তি । অতএব তার সিদ্ধান্ত আমাদের 
আরোহ- বা অবরোহ-ন্যায়ের কাছে অকল্পনীয়_কেননা অনুমানের ভিত্তি 
দুর্বল বলে আমাদের ন্যায়ের সিদ্ধান্ত কোনকালেই অবধারিত সত্যতার দাঁব 
করতে পারে না। ঘটনার বিচার কার আমরা পরিণাম দেখে_তার নিতান্ত- 
বাঁহরঙ্গ উপাদান পারবেশ ও হেতু-প্রত্যয়ের অগভীর পর্যবেক্ষণ দ্বারা। কন্তু 
প্রত্যেক ঘটনার পিছনে আছে অন্যোন্যসঙ্গত শাক্তিসংবেগের একটা জাঁটল 
জাল যা স্বভাবতই আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর_কেননা শক্তি-মাত্রেই আমাদের 
কাছে কার্যাননুমেয়। কিন্তু অনন্তস্বরুপের চিন্সয় দৃষ্টিতে শক্তিসঙ্গমের 
কোনও পর্বই তো অদ্‌শ্য নয়।' “বিচিত্র শক্তির কোনও-কোনও ভাব ভূতার্থ- 
রূপে আরেকটি অভিনব ভূতার্থের উপাদান অথবা নিমিত্তে ভূমিকায় ব্যাপ্ত 
-কেউ-বা ভব্যার্থ রুপে প্রাক্সিদ্ধ ভূতার্থের সান্নাহত হয়ে তাদের উপকারক। 
কিন্তু যে-কোনও কার্যোর কারণ-সামগ্রীর মধ্যে সহসা নতুন একটা সম্ভাব্যতা 
আ'ঁবভূ'ত হতে পারে, যার অদস্টসংবেগ কারণ-সামপ্রীর অন্তভূক্তি হয়ে 
অকজ্পিতের কল্পনাকে সার্থক করবে। অথচ এসমস্তের পিছনে রয়েছে এক 
অনির্বচনীয় প্রেতি, যাকে ভূতার্থে' পর্যবাসত করবার জন্যই ভতব্যার্থের ওই 
আক্ীত। আবার একই শাক্তসংস্থানের পাঁরণাম 'বাচন্র হতে পারে, যদিও 
প্রত্যেকটি পারণামের পিছনে পঢর্বাপর উদ্যত হয়ে ছিল অনুুমন্তার একটা 
নিগ্‌ঢ় দেশনা। কিন্তু আমাদের চোখে দেখা দল সে অতা্কত 'বপ্পবের 
ক্ষিপ্ৰ সন্নিপাতরুূপে-এক মহুতেই দিব্য ঈশনার অমোঘ প্রশাসনে ঘটে গেল 
আম্‌ল একটা বিপর্যয় !...আনন্ত্যের এই অপ্রাকৃত লালা প্রাকৃত বুদ্ধির 


রহ্ম পুরুষ ঈশ্বর-মায়া প্রকৃত ও শান্তি ৩৩১ 


ধারণায় আসে না। কেননা যে-অবিদ্যাবৃত্তির সে সাধন-যেমন সশকার্ণ তার 
দৃষ্টি, তেমান তার জ্ঞানের ভান্ডারে শডধ র্‌ অনতিনিশ্চিত ও অশ্রদ্ধেয় তথ্যের 
অপ্রচন্র সমাবেশ । তাছাড়া প্রাকৃত বুদ্ধির অপরোক্ষ-সংবিতের কোনও সাধন 
নাই। এইখানেই বোঁধর সঙ্গে তার তফাত। বোধি অপরোক্ষ-সংবতের 
ধর্ম_'কন্তু বঢ়ুদ্ধি জ্ঞান-ক্রিয়ার একটা পরোক্ষ ব্যাপার মাত্র। তথ্যের অপূর্ণ 
সমাহার ও অস্পষ্ট লিড হতে কোনরকমে অজ্ঞাত তত্ত্বের একটা পরিচয় খাড়া 
করা সে-জ্ঞানের কাজ। 'কন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি যাকে ধরতে পারে না, 
অনন্ত-সংববিতের কাছে তা স্বতঃপ্রকাশ। আর সে-আনন্ত্যের মধ্যে সঙকল্পের 
কোনও সংবেগ থাকলে তা প্রবার্তত হয় এই পঢণজ্ঞানেরই প্রোত নিয়ে 
অতএব তাকে বলতে পার দ্বপ্রকাশ অখণ্ড-সত্যের স্বতঃস্ফুর্ত সিদ্ধ-পারণাম। 
প্রাকৃত পরিণামশক্তির মত আপন সৃষ্টির বাধায় তার গাঁত ব্যাহত নয়, অথবা 
খেয়াল ইচ্ছাশাক্তির মত মহাশুন্যের বকে সে অবন্ধন কল্পনার “বজূম্ভণ 
ফুটিয়ে চলেনি। এ-সঙকল্প অনন্তদ্বরূপেরই সত্যসঙ্কল্প-সান্তের ব্যাকৃ- 
তিতে এমনি করে তানি একে চলেছেন তাঁর স্বরূপসত্যের রপরেখা৷। 
অতএব একটা কথা খুবই স্পষ্ট : এই অনন্ত সংবিং ও সমকল্পের কোনও 
দায় নাই প্রাকৃত সঙকার্ণবক্ডদ্ধর যুক্ত মেনে অথবা তার পারাচিত ধারা ধরে 
চলবার। খাণ্ডত ও সীমিত কল্যাণের সাধনা আমাদের যে-ধর্মবদ্দ্ধির ব্রত, তার 
শাসনে অথবা আমাদের কৃত্রিম ব্যাবহারিক সংস্কারের মতুখ চেয়ে চলতেও সে বাধ্য 
নয়। তাই সে চিন্ময় সঙ্কল্পের সিদ্ধবার্য এমন-কিছু ঘাঁটয়ে তুলতে পারে 
এবং তোলেও-_আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধি যাকে বলবে অযোাক্তক এবং অধর্ময। 
অথচ সম্টির চরম কল্যাণে এবং বিশ্বগত কোনও নিগঢঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির পক্ষে 
তা হয়তো অপারিহার্য। যে পারবেশ প্রয়োজন ও প্রোতর একদেশা দর্শন 
দ্বারা আমরা একটা ঘটনাকে অযোক্তিক কিংবা হেয় বলে কল্পনা কার, মহা- 
প্রকীতর কোনও 'নিগড়তর প্রোত এবং বিপুল পারবেশ ও প্রয়োজনের দিক 
থৈকে তা যঢাক্তযুক্ত এবং উপাদেয় হতে পারে৷ প্রাকৃত বুদ্ধি তার খণ্ডদর্শন 
দিয়ে কৃত্রিম কতগুলি সংস্কার রচনা করে তাদের জ্ঞান ও কর্মে'র সাধারণাঁবাধর 
পর্যায়ে তুলে ধরে। সে-বধর আমলে যা আসে না, মনের কারসাজি 'দিয়ে 
হয় তাকে সে জোর করেই আপন খোপে পোঃরে, নয়তো একেবারেই ছে'টে 
ফেলে। কিন্তু অনন্ত-সংবিতের মধ্যে এমনতর আড়ষ্ট বাঁধর শাসন নাই। 
সেখানে আছে বৃহৎ স্বভাব-সত্যের অবন্ধন লালা, যার 'সিদ্ধকল্পনায় ঘটনার 
স্বাভাঁবক পাঁরণাম আপনাহতেই ফুটে ওঠে_অথচ কারণ-সামগ্রীর বাচত্র 
সংস্থানের অন;ুরুপ তারও মধ্যে দেখা দেয় স্বভাবছন্দের বৈচিত্র্য কিন্তু আমাদের 
সৎ্কীৰ্ণ বুদ্ধি এই আনুরুপ্যের স্বাতন্ত্য ও সাবলীলতাকে বুঝতে পারে না 
বলে মনে করে, মহাপ্রকৃততে ক্াঁঝি কোনও খতের শাসন নাই। তেমান, 
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আনন্ত্যের তত্ত্ব ও তার প্রবৃত্তির মুক্তচ্ছন্দকে সীমিত সত্তার বিধান দিয়ে আমরা 
ধারণা করতে পার না-কেননা সান্তের পক্ষে যা অসম্ভব, পরমার্থ-সতের 
‘বিপনুল দ্বাতন্ন্যের মধ্যে তা-ই দেখা দিতে পারে স্বতঃসিদ্ধ সহজ-স্থাত এবং 
স্বাভাবিক প্রেতিরনুপে । মনের খণ্ড প্রত্যয় আর অখণ্ড সংবতের মাঝে তফাত 
এইখানেই । মন অভঙ্গকে গড়ে অনুভবের ভগ্নাংশ জডড়ে-জুড়ে_কিন্তু 
অনন্ত-সংবতের দর্শনে ও বিজ্ঞানে আছে সমগ্র ভাবনার একটা স্বারসক 
প্রত্যয় । অবশ্য যদন্তির মল্য আছেই । যতক্ষণ যুক্তিই আমাদের সম্বল, ততক্ষণ 
তাকে বাদ' দিয়ে অপচ্‌ল্ট অর্ধপক্ক বোধির আশ্রয়, নেওয়া কোনমতেই সঙ্গত নয়। 
কিন্তু তাহলেও আনন্ত্যের সাবলীল ক্রিয়া-মুদ্রার দিকে তাকিয়ে যদক্তিবনদ্ধির 
মধ্যে যথাসম্ভব্‌ সাবল'লতা নিয়ে আসা, অথবা জিজ্ঞাসিত তত্ত্বের বৃহত্তর ভূমির 
ও 'বভূঁতির ইশারা সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলা-এও তো আমাদের 
সাধনা হওয়া উঁচিত। অসাম তংস্বরনূপে আমাদের সণীমত বঢ়দ্ধির সৎকার্ণ 
দশনিকে আরোপ করা কি চলতে পারে? অনন্তের একটি অন্তে চত্তকে 
আঁভানবিষ্ট করে তাকেই যাঁদ অখণ্ডদর্শনের মর্যাদা দিই, তাহলে আমাদের 
অননভব হয় সেই অন্ধদের হস্তিদর্শনের মত--যারা হাতির এক-এক অশ্গ ছ:য়ে 
সিদ্ধান্ত করেছিল গোটা জানোয়ারটারই আকার বঁঝি ওইরকম! অনন্তের 
যে-কোনও একাঁট বিভাবের অননৃভবকে নিশ্চয় প্রামাণিক বলব! 'কন্তু তাহতে 
এমন 'সদ্ধান্ত করা চলে না যে তাঁর ওই একটিমাত্র রূপ । একটি রূপকে 
আঁকড়ে ধরে অনন্তের আর-সব রুপকে প্রত্যাখ্যান করা, মতুয়ার বৃদ্ধির দোহাই 
দিয়ে অধ্যাত্ম-অনভবের বৈচিত্যুকে অস্বাকার করা-এ কি সংগত? অনন্তের 
মধ্যে যেমন আছে স্বরুূপস্থিতির অপ্রমেয়তা, তেমনি আছে স’মাহণীন সমাচ্টর 
বৈভব, আছে বহু-ভাবনার বৈচিত্র্য । তাঁকে সত্য করে জানতে হলে এসবারই খবর 
থাকা চাই ৷ সমাণ্টিকে না দেখে ব্যাষ্টকে দেখা, অথবা তাকে শুধু ব্যষ্টির সঙকলন 
বলে জানা--এ যেমন ববদ্যা, তেমনি অবিদ্যাও বটে । আবার শুধ: সমচ্টিকে দেখে 
ব্যাল্টর দিকে চোখ বুজে থাকাও বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুইই-কেননা তুরায়ের 
আবেশ আছে বলেই ব্যষ্টি যে সমাষ্টকে ছাড়িয়েও যেতে পারে, একথা ভুললে 
তো চলবে না॥ ব্যাষ্ট-সমাচ্টর প্রাতষেধ দ্বারা বিশঢদ্ধ স্বরূপদর্শন যদিও 
তুরায়ের মধ্যে আমাদের চেতনাকে শরবং তন্ময় করতে পারে, তবু তাকে 
ববজ্ঞা”নর অন্ত না বলে বলব উপধা--কেননা এরও মধ্যে আছে অবিনদ্যার প্রকাণ্ড 
একটা ছলনা। সম্যক দশন আমাদের লক্ষ্য। সে-দর্শনের মধ্যে থাকবে 
সবদিশণী বুদ্ধির সাবলাীলতা, যা নিখিল বিভবের অবিযুক্ত প্রত্যয়ের ভিতর 
দিয়েই খোঁজে তাদের অখণ্ড সমাহারের তত্ত্ব । 

পরমার্থ-সংকে নির্ব'কল্প আত্মস্বরূপ জেনে তাঁর স্থাণুত্বের নৈঃশন্দ্য 
আমরা সমাহিত হতে পারিকন্তু তাতে অনন্তের সম্ভা'তির সত্য আড়াল হয়ে 
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পড়ে। তেমনি, শদধ: ঈ*্বররুপে তাঁকে জানলে সম্ভূতির সত্য জানা যায় বটে, 
কিন্তু বাদ পড়ে তাঁর শাশ্বত স্বর্‌পস্থিতি ও অন্তহীন নৈঃশব্দ্যের প্রত্যয়। 
আমরা তখন পাই তাঁর লাঁলোচ্ছল সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের অপরোক্ষ অনভব, 
কিন্তু তাঁর নির্বি'কল্প রঞ্জন সাঁচ্চদানন্দ স্বভাবের পরিচয় পাই না। তেমান তেমান 
পঢরুষ-প্রকবৃত বা চৎ-জড়ের বিবেকসিদ্ধিতেও অসশ প্ঢরুষের ভাবনায় 
ভয়ের সামরস্যকে আমরা ভুলে যেতে পাঁরি। এইপ্রসঞ্গে মনে পড়ে ব্রহ্মাবং 
গুরুর সেই শিষ্যের গল্প : হাঁতি আসছে, মাহুত বলছে পালাও। কিন্তু শিষ্যও 
ব্ৰহ্ম, হাতও ব্ৰহ্ম_সতরাং সে পালাবে কেন? হাতি শ:ড় দিয়ে ছ:ড়ে ফেলল 
তাকে, শিষ্য অবাক হয়ে ভাবল, এ কাঁ হল?  গ্ঢরুন বললেন, বাপঢ়, তাঁমও 
ব্ৰহ্ম সবাই ব্ৰহ্ম, সে তো সত্য কথা৷ 'কন্তু মাহ:ত-্ৰম্ম যখন।পালাতে বলল হাত: 
ব্ৰহ্মের সামনে থেকে, তখন তার কথা শুনলে না কেন? অনন্তস্বরনূপের লালা 
বুঝতে গিয়ে আমাদের এই 'শিষ্যের মত দশা না হয়! অখণ্ড-সত্যের একটা 
বিভাবের ’পরে জোর 'দয়ে বিচারে এবং আচারে তার অনন্তাবভাবের আর*সব 
দিক ছে'টে ফেলা মারাত্মকধরনের ভুল ৷ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’_অন্তরাবত্তচক্ষযর এই 
দর্শনও যেমন সত্য, তেমনি ‘সৰ্বং খাল্বদং ব্রহ্ম-উন্মীলত দৃষ্টির এই পরি- 
ব্যাপ্ত প্রত্যয়ও তো সত্য। আমি আছি এ-ও যেমন বাস্তব, তেমান অপরের 
থাকাটাও বাস্তব। আবার আমার আত্মা ও অপরের আত্মার মধ্যে একই 'বিশ্বা- 
আর আবেশ এবং উভয়ের ওপারে তংস্বরুপের অধিষ্ঠান-এও তো অতিবাস্তব। 
অননন্তস্বরূপের একত্ব বহুুত্বের বিভাবনাতেও অপ্রচ্যুত থাকে। তাই তাঁর ক্রিয়া 
একমাত্র সর্ব'দশা* পরা বুদ্ধিরই গোচর। সে-বডুদ্ধি অভেদপ্রত্যয়ের ভাঁমকাতে 
দৈখে স্বগতভেদের বৈচিত্রা--আবার ভেদের প্রত্যেকাট দলকেও দেয় স্বাতন্ব্যের 
মর্যাদা। তাই সে জানে, প্রতি ভূতে রয়েছে যেমন দ্ব-ভাব ও স্ব-ধর্মে'র নিজঙ্ব 
একটা র্‌পায়ণ, তেমন সমচ্ট্র লাঁলাতেও তাদের যথাযোগ্য একটা স্থান 
আছে। অনন্তদ্বরুপের জ্ঞানে ও কর্মে“ বেজে ওঠে স্বচ্ছন্দ বৈচিত্রের এক 
অদ্বৈত রাগিণী। অতএব খাতময় আনন্ত্যের সে-স্যুরসঙ্গাতর মধ্যে ক্রিয়াসাম্যই 
রয়েছে সর্বত্র-একথা বলাও যেমন ভুল, তেমান তার ক্রিয়াবৈষম্যের মুলে 
খাতম্ভরা অদ্বৈতসুষমার আবেশ নাই-একথাও অশ্রদ্ধেয়। বৃহৎ সত্যের 
এই সোঁষম্যকে যাঁদ আমাদের ব্যবহারে ফুটিয়ে তুলতে যাই, তাহলে শ্ধ্য 
জের: আত্মার:উপর অথবা শধন পরের আত্মার উপর ঝোঁক দেওয়াই 
অস্ত হবে। একমাত্র সর্বভূতাত্মভূতাত্মার ভাবান্বৈতের ’পরেই হবে একা- 
ধারে ক্রিয়াদ্বৈত এবং অনন্ত-বিচিত্র অথচ অখণ্ড-সুযম ক্রিয়াবৈষম্যের প্রতিষ্ঠা 
কেননা আনন্ত্যের স্বতঃস্ফুর্ত লালায়নের এই তো ধারা। 

আনলন্ত্যের অতকঢ ন্যায়ের অনুগামী শনল্ধবুদ্ধির উঁদার্য এবং সাবলীলতা 
নিয়ে যদি বিচার কার, তাহলে দোঁখ নিৰ্বশেষ স্বগত রন্দের স্বরূপ সম্পর্কে 
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আমাদের বৃদ্ধির কল্পিত যে-বিরোধ, তার আশ্রয় শুধু মনের বিকল্প-বৃত্তিতে। 
অতএব সে-বিরোধ বাগ্‌-বৈখরাঁর বিরোধ, তত্ত্বের নয়। প্রাকৃত বদ্ধ একদিকে 
কল্পনা করে-_ব্রহ্ম যখন নির্বশেষ, তখন অবশ্য তিনি আনির্ব/চ্য। অথচ বাইরে 
সে দেখতে পায় সেই ির্বিশেষ ব্রহ্মের মধ্যে (বিশ্বের বহুধা-ব্যাকীতকেননা 
বিশ্বের কারণ এবং আধার আর কি হতে পারে ব্রহ্ম ছাড়া? আবার ব্রহ্মকেই 
যখন সে মেনেছে ‘একমেবাদ্বিতায়ং’ তত্ত্ব বলে, তখন 'বশ্বের এই ব্যাক 
নির্বশেষ অনির্বাচ্য রহ্মস্বরূপ ছাড়া কিছুই হতে পারে না-একথাও বাধ্য 
হয়ে তাকে মানতে হয়। এই আপাতাঁবরোধের কল্পনাতেই বৃদ্ধির ধাঁধা 
লাগে। কিন্তু বিরোধ মিটে যায়, যখন বুঝি : অনির্ব/চ্যতার তাৎপর্য শ্ধ্ব 
নোততে বা সর্ব-নিষেধে নয়_কেননা তাতে আনন্ত্যের ’পরে চাপানো হয় 
অশান্তর বৈকল্য। কিন্তু অনির্বাচ্যে আছে ইাঁতরই সম্প্রত্যয়, আছে নিজের 
উপাধিদ্বারা সীমিত না-হবার দ্বারসিক স্বাতন্ত্য। অতএব বাইরের কোনও 
অনাত্মীয় উপাধিদ্বারা সীমিত হবার সম্ভাবনা তার নাই কেননা তার মধ্যে 
অমন অনাত্ম-বস্তুর সদ্ভাব বা উদ্ভবও যে অকল্পনায়। অতএব আনন্ত্যের 
মধ্যে আছে প্রমুক্ত স্বাতন্ত্য_আপন অন্তহীন বিকল্পনে যা অব্যাহত ও 
অনিরদ্ধ, আত্মবিসৃষ্টির প্রতিকুল প্রভাব দ্বারা অনিগূহীত। বদ্তুত 
অনন্তের আত্মবিভাবনাকে সৃচ্টিও বলা যায় না-কেননা তার মধ্যে আছে শঢধ্ন 
তাঁর আপন তত্ত্বভাবের স্ফুরণ। বিশ্বের সমস্ত তত্ত্বের বাঁজভাবে তাঁনই তদ৷ত্মক 
হয়ে আছেন, আর সমস্ত তত্্ববক্ত্‌ এক পরমতত্ত্বের বাঁ্ষাবভুঁতি। নির্বশেষ 
ব্ৰহ্ম স্রষ্টাও নন, সষ্টও নন-যদ প্রচালত অর্থে সৃষ্টি বলতে ব্যঝি “নির্মাণ! । 
তত্্ব্দশণীর সংজ্ঞাননসারে পরমার্থ-সতের যা স্বরুপধাতু এবং স্বরূপস্থিতি, তার 
র্‌পায়ণ এবং পাঁরস্পন্দকে সৃষ্টি বলতে পারা যায়। অথচ অভাবপ্রত্যয়ের দিক 
থেকে নয়, ভাবপ্রত্যয়ের দিক থেকে একটা বিশেষ অর্থে তাঁকে আমরা অনির্বচ্যই 
বলব। তাঁর সে অনিরঢুক্ত স্বভাব হবে অন্তহীন স্ব-তন্ত্র আত্ম-ব্যাকতর 
অপারহার্য সাধন, তার প্রতেষেধ নয়। অনিরডক্তির এই অতিমঢুক্ত যাঁদ তাঁর 
মধ্যে না থাকত, তাহলে ব্রহ্মতত্ব হত একটা শাশ্বত িয়াতিকৃত বিভাবনা, অথবা 
অব্যাকৃত হয়েও সম্ভাবিত স্বগত ব্যাকতর একটা নিয়ত সমণ্টি মা। ব্রহ্ম 
যে সকল সামা ছাড়িয়ে আছেন-এমন-কি নিজের সৃষ্টির বাঁধনও যে পরেননি 
তিনি : তাঁর এই দ্বাতন্দ্যকেই একটা উপাধি, একটা আত্যন্তিক অশক্তি, 
অথবা আত্মব্যাককীতর স্বাতন্ত্যের অভাব বলে কল্পনা করা সঙ্গত কি? বরং 
এমনি করে নার্বশেষ অসমকে নোঁতর বিশেষণে সীমিত করবার প্রচেষ্টাই বি 
স্বতোবিরোধের দোষে দুষ্ট হবে না? ব্রহ্মতত্ত্বের দুটি মর্মরহস্য_একটি তাঁর 
স্বর্পস্থিতিতে, আরেকটি তাঁর লালায়নে বা আত্মবিসৃম্টিতে ৷ এ-দদুয়ের মাঝে 
তো সত্যকার কোনও 'বরোধ নাই। যে-বাঁজসত্তায় অন্তহীন স্ফুরত্তার 


ব্রহ্ম পঢরুষ ঈশ্বর--মায়া প্রকাত ও শান্ত ৩৩৫ 


অনিয়ন্ত্ৰিত সামৰ্থ্য আছে, সেই তো পারে অনন্ত ব্যাকৃতিতে আপনাকে রূপা- 
য়িত করতে। অতএব নিত্যে আর লালায় কোনও অসামঞ্জস্য বা অন্যোন্য- 
প্রাতযষেধ নাই_তারা পরস্পরের পরিপঢুরক মাত্র। নিত্য আর লালা এক 
অনন্ত অদ্বয়-তত্ত্ের ’পরে দ্বৈতৈর আরোপ--মানযুষের বুদ্ধিতে এবং মানযষের 
ভাষায় । 

বিকল্পহীন সহজ দ্‌ষ্ট নিয়ে যাঁদ তত্ত্বল্তুর দিকে তাকাই, তাহলে সর্বত্র 
দোখ সমন্বয়ের এক ছন্দ । তত্্বদশনের এক প্রান্তে জাগে আনন্ত্যের নির্বর্ণ 
সংবং-তার মধ্যে গণ ধর্ম বা লক্ষণের কোনও উপরাগ নাই; আবার আরেক 
প্রান্তে দেখ, সেই অনন্তই অগণিত গঢ়ণে ধর্মে ও লক্ষণে উচ্ছবাসত। দহ়াট 
প্রত্যয়ের মধ্যেই ফোটে তাঁর অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্যের ব্যঞ্জনা-তার প্রতিষেধ নয়। 
অবর্ণের অনুভব বর্ণ'রাগের এশ্বর্যকে প্রাতাষদ্ধ করে না-বরং সে-ই হয় তার 
অপরিহার্য সাধন, অলক্ষণ নৈগণ্যের ভিত্তিতেই সম্ভব হয় গড়ণে ও লক্ষণে 
অন্তহীন আত্মরূপায়ণের নিরগ্কুশতা। 'চৎ-সত্তার স্বগত বাঁ্যের {বশেষ- 
একটা প্রকাশকে আমরা ‘গণ’ বলি । অর্থাৎ সত্তবের চেতনা তার বাঁজভাবকে 
প্রকট করবার সময় ব্যাকৃত আত্মশন্তির ’পরে স্বভাবের ছাপ দিয়ে যে-পারিচয় 
দেয় তার, তা-ই হল গ্রনুণ বা চারিত্র। যেমন শোঁ্যয একটা গণ বা আত্মভাবের 
বাঁ্ষয। তাতে আত্মচেতনার ববশেষ-একটা ভাঙ্গতে প্রকাশ পেয়েছে আমার 
আধারশাক্তর বিশিষ্ট রূপ এবং তা আমারই '্রিয়াশক্তির বিশেষ-একটা আঁভ- 
ব্যাক্ততে সার্থক হয়েছে। তেমান ওষুধের আরোগ্যশাক্ত একটা ধর্ম; অর্থাৎ 
ওষুধের বনজ 'কংবা খাঁনজ উপাদানের মর্ম'সত্তায় নিহিত শাঁক্তাবশেষই তার 
রোগপ্রাতষেধক ধর্মের রুপ ধরেছে। আবার এই শাঁক্তাবশেষের মনলে আছে 
তার অন্তার্নাহত ' সংবৃত্ত-চৈতন্যে_ প্রচ্ছন্ন সদ্‌ভূত-বিজ্ঞানের প্রবর্তনা। 
স্ফুরন্ত সত্তার মলে যে-ভাব গঢ় ছিল, বিজ্ঞান তাকেই ফুটিয়ে তুলছে 
বাইরে-তা-ই এখন দেখা দিয়েছে সত্তার অন্তগূড় শাক্তর বাঁর্ষাবভূতিরুপে। 
এমান করে বদ্তুর যত ধর্ম গণ বা লক্ষণ সমস্তই সত্তার চিচ্বার্যনির্ব'- 
শেষের স্ফুরত্তার বিশেষ-একটা ভঙ্গি । তং-স্বরুপের মধ্যে সব-াকছু নিগডঢ় 
হয়ে আছে, তাঁর মধ্যে আছে সব-কিছুকে বসনষ্ট অর্থাৎ বচ্ছনারত* করবার 
অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্য। তবুও 'ার্বশেষকে শোঁ্যগডণ বা আরোগ্যশাক্ত দিয়ে 
বিশোঁষত করতে পার না-বলতে পারি না, এই তাঁর লক্ষণ বা ব্যাবর্তক ধর্ম । 
এমন-কি বহুগুণের একত্র সমাবেশকেও নার্বশেষ আখ্যা দিতে পার না। আবার 
এও বলা চলে না, না্বশেষ ব্রহ্মভাব একটা িঃসত্ব অভাববস্তু মাত্_তার মধ্যে 


* ‘সৃষ্টি’ শব্দের মৌলিক অর্থই তা-ই; বেদে সজ্‌ ধাতুর অর্থ, আধারে যা অল্ত্গড় 
হয়ে আছে, ম্বন্ত প্রবাহে তাকে বইয়ে দেওয়া। 


৩৩৬ দিব্য-জাঁবন 


‘ ভাবাবশেষকে বিচ্ছরত করবার সামর্থ্য নাই। বরং ব্রহ্মেই আছে সমস্ত 
সামর্থেযর নিঃশেষ সমাহার, বচ্তুর গণ ও ধর্মের সকল বায তাঁর মধ্যে সম- 
বেত মন একবার বলে, যা-কিছু দেখছি, নিৰ্বিশেষ ব্রহ্ম এসবের কিছুই নন, 
অথবা এরাও নির্বিশেষ ৱহ্মস্বরূপ নয়’; আবার সঙ্গে-সঞ্গে তাকে মানতে 
হয়, ব্ৰহ্মই এইসব হয়েছেন, তংগ্বর্পের ব্যাতারিক্ত কোনও সত্তা এদের নাই 
কেননা তংস্বরুপ' সন্মান্র, তংস্বরূপই সর্বসং’। এমনি করে বিরুদ্ধভাষণের 
ধাঁধায় পড়ে তার সকল বিচার ঘডলিয়ে যায়। 'কন্তু স্পষ্টই দেখছি, এ-খাঁধার 
সৃষ্টি হয়েছে শডুধু ভাবনার অতিসচ্কোচে ও ভাষার কারসাজিতে ৷ নইলে তত্তব- 
* দহাষ্টতে এক্ষেত্ৰে বিরোধ কোথায়? ব্রহ্ম শোর্যগণ বা আরোগ্যশাক্তি মান্র অথবা 
শোঁ্য'গ্নণ বা আরোগ্যশ্তিই বহ্ম-এ-দুইটিই বাতুলের উক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু 
তাবলে শোঁ্যকে অথবা আরোগ্যশাক্তকে . আত্মর্‌পায়ণের বিশিষ্ট ভণ্গিরূপে 
ফুটিয়ে তোলবার সামর্থ্যও ব্রন্মের নাই-এমন উাঁক্তও ঠি বাতুলতা নয়? 
সান্তের ন্যায় যখন আর পথের প্রদীপ হয় না, তখন অপরোক্ষ নির্মক্ত দৃষ্টির 
সন্ধানী আলো ফেলতে হয় সত্তার মর্মগহনে-অনন্তের ন্যায়ে বক আছে তা 
ধরবার জন্যে ৷৷ ' তখনই অনুভব কার, যিনি অনন্তস্বরূপ, তান গঢ়ণে শক্তিতে 
বিভূতিতে সর্বতোভাবেই অনন্ত_অথচ গডণ শক্তি ও বিভূতির বিরাট সংকলন 
দিয়েও তাঁর আনন্ত্যকে নিঃশোষত করা যায় না। 

আমরা মানি, ব্রহ্ম পুরুষ ঈশ্বর নার্বশেষ সন্মাত্র-যা-ই তাঁকে বাল না 
কেন, তিনি ‘একমেবাদ্বিতায়ম্‌'’। বিশ্বোত্তাৰ্ণরুপে তিনি এক, আবার বিশ্বা- 
অকরুপেও এক । অথচ বিশ্বে দেখাঁছ বহু ভূত, প্রত্যেকের মধ্যে এক 'বাবক্ত 
আত্মা বা চিংসত্তা, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এক প্রকৃতে ৷ বস্তুর চিন্ময় তত্ত্বভ।ব যখন 
অদ্বতায়, বাধ্য হয়ে তখন মানতে হয়, এই বহুুধা-ব্যাকৃতিও স্বরূপত ওই 
অদ্বয়তত্ব। অতএব একেরই সত্তা বা সম্ভাঁতি বহুরুপে-_এ-সিদ্ধান্ত অনি- 
বার্য। তবু প্রশ্ন হয় : যা সখণ্ড ও সবিশেষ, তা কি করে অখণ্ড নার্ব- 
শেষ হবে? মানুষ পশু-পক্ষী কাঁট-পতঙ্গ কি করে ব্রহ্ম হবে ? কিন্তু আপাত- 
বিরোধের এই কল্পনায় মনের ভুল হয়েছে দ:'জায়গায়। ব্রহ্মর একত্বকে মন 
বিচার করে গণিতের ‘এক’ সংখ্যা দিয়ে । সে ‘এক’ স্বভাবত অন্যব্যাবত্ত ও 
সঙ্কোচধমণী। হিসাবে সে দদুয়ের চাইতে ছোট, তাই তাকে দুই করতে হলে 
হিসাবমত ভাঙতে জনড়তে বা গঢণ করতে হয়। কিন্তু ব্ৰহ্মের একত্ব তো তা 
নয়। ন 13: ৩%: ও আনরেতারা অর্বান্‌নযত আতন 
অতএব তার মধ্যে শত সহস্র লক্ষ কোটি পরার্ধেরও স্থান হয়। জ্যোতিষের 
কল্পিত অথবা তারও অকল্পিত রাশির বৈপডুল্য দিয়ে তাকে বেড়ে পাওয়া যায় 
নাঁকেনন্া উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্ম চলেন না, অথচ তাঁকে ধরতে পিছু-পিছড় 
ছুটেও দেখবে, তান আছেন তোমার আগে৷’ তাই: তাঁর সম্পর্কে বলা চলে, 
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অন্তহীন বহ;ত্বের সম্ভূতিস্বর্‌প না* হলে অন্বয় অনন্ত হতেন তান কি 
করে? কিন্তু তাঁর বহুবিভাবনার এ অর্থ নয় যে, তাঁর একত্ব বহডুধ্মাী অথবা 
বহর সমাহারে কাঁল্পত। বরং তাঁর একত্বে আছে অনন্ত-বহুত্বের বিভাবনা। 
যেমন বহুত্বকল্পনা দিয়ে তাঁর বিশেষণ বা পাঁরাচিতি সম্ভব নয়, তেমনি সান্ত 
একত্বের বিকল্প দিয়েও তাঁকে সীমিত করা যায় না। বস্তুত চিৎ-জগতে 
সংখ্যা-বহুত্বের কল্পনা একটা ভ্রম মাত্র, কেননা সেখানে পঢুরুষের বহুত্ব 
থাকলেও বহু-পঢরুযষের মধ্যে অন্যোন্যব্যাবৃত্তির সম্বন্ধ নাই। তত্বত বহু- 
পঢরুষ অন্যোন্যাশ্রিত এবং ব্যাতিষন্ত। অদ্বয়তত্ব বা সমাষ্ট-বশ্ব_কাউকে 
তাদের যোগফল বলা চলে না। বহু-পঢুরুষ অদ্বয়তত্ত্ের আশ্রিত এবং তার 
সত্তায় সত্তাবান। অথচ তাদের বহডত্বও অবাস্তব নয়-কেননা বহুপঢুরুষের 
মধ্যে আছে একই প্চুরুষের ব্যচ্টিভাবনার আবেশ । তারা একেরই সনাতন 
অংশ এবং তাদের শাশ্বতভাবের মুলে আছে শাশ্বত- অদ্বয়ভাবর অধিষ্ঠান 
প্রাকৃত বুদ্ধি সান্ত আর অনন্তের মাঝে ববরাধ সৃষ্টি ক’রে সান্তের সঙ্গে 
যুজ্ত করে বহডত্বকে এবং অনন্তের সঞ্গে একত্বকে। তাই তার হিসাবে এত 
গোল। কিন্তু অনন্তের ন্যায়ে বিরোধের কিছডুমাত্র আভাস নাই। এইজন্যই 
সেখানে একের মধ্যে বহুত্বের শাশ্বত সমাবেশ যেমন সম্ভব তেমান স্বাভাবিক। 

আবার দেখি ব্রস্মের অনন্ত 'নিার্বকল্প স্বরপস্থিততে চিৎদ্বরূপের 
অবিচল নৈঃশন্দ্য। অথচ সে-চিংস্বরূপের আছে সাঁমাহীন পরিস্পন্দ_আছে 
অমেয় বায‘, আনন্ত্যের সর্বসম্ভব আত্মপ্রসারণের চিন্ময় উচ্ছলতা। দুটি 
অন,্ভবেরই অন;কুলে তত্ত্ব্দর্শনের প্রামাণ্য আছে। কিন্তু প্রাকৃত কল্পনা 
স্বর্‌পস্থিতির নৈঃশব্দ্য ও সম্ভাতির পরিস্পন্দের মাঝে সৃষ্টি করে কৃণ্রিম 
একটা িরোধ_অনন্তের ন্যায়ে যার কোনও আভাস নাই। '‘আনন্ত্যের মধ্যে 
আছে শুধ; স্বরুপ্থিতির নৈঃশন্দ্য, সম্ভুতির অন্তহাঁন বাঁর্ষয ও তপোবিভাঁত 
নাই'_একথা মানা যায় ব্ৰহ্মদশনের অন্যতম বিভাবরুপেই শতুধ্ব। ব্রহ্ম শত্তি- 
হাঁন বাঁযহীন চিন্মাত্--একথা অকল্পনীয় । আনন্ত্যের মধ্যে অন্তহীন 
তপো!বভূঁতির উচ্ছলতা থাকবে, ির্বিশেষের মধ্যে থাকবে সবব'সম্ভবা শান্তির 
বায‘, চৎস্বর্‌পের অন্তর্গ্‌ঢ় সংবেগ হবে নির্বারত। অথচ স্বরুপাঁস্থতর 
নৈঃশব্দ্য হবে সেক্পন্দের আঁধষ্ঠান। শাশ্বত দ্থাণডত্ব শাশ্বত জঙ্ামতার 
অপারহার্ষ সাধন এবং ক্ষেত্-এমন-কি তার মমসত্য। কেননা, একটা আঁবচল 
আধার ছাড়া আধারশাক্তি তার 'ববপডুল অভিবাঞ্জনার রঙ্ণপাঁঠ কোথায় 
পাবে? শব্দহীন অচণ্ডল স্থাণুত্বের একটা অধিষ্ঠান পেলে আমরা তারই 
ভূমিকায় স্থাপন করতে পারি মহাশক্তির এমন-একটা উচ্ছলন, যা আমাদের 
চণ্টল বাঁহমযুখ চেতনার কল্পনারও. অগোচর। ব্রহ্মের স্থিতি আর গাঁততে 
বিরোধকল্পনা প্রাকৃত মনের সংস্কার মাত্র । বস্তুত চিৎস্বর্পের নৈঃশব্দ্য আর 
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তাঁর স্ফুুরত্তা পরস্পরের আপঢুরক ও অপারহার্য দুটি সত্য। প্রপপ্টোপশম 
অক্ষর চিল্মাত্র পুরুষ তাঁর অন্তহীন তপোকার্ষযকে নিজের মধ্যে শান্ত এবং 
সমাঁহত রাখতে পারেন, কেননা আত্মশক্তির পরতন্ত্র সাধন তিনি নন। 'কন্তু 
তাঁর শক্তিও আছে এবং তাকে তনি 'বিচ্ছবরেতও করেন অন্তহীন শাশ্বত 
লালোচ্ছলতার নিরণকুশ সামর্থেয। এই 'বিচ্ছুরণে তাঁর বরাত নাই ক্লান্তি 
নাই। অথচ তাঁর স্পন্দলাঁলায় নিত্য অনুস্যত হয়ে আছে তাঁর স্পন্দহীন 
চ্তব্ধতা, মুহুতে'র তরেও তার মধ্যে ঘটে না স্পন্দজানত কোনও প্রচলন বিকার 
কি বিপৰ্যয় । লালাচণ্ডল প্রকতির 'বচিত্র রাগণীতে অহরহ রাণত হচ্ছে 
সাক্ষচেতনার অপ্রমেয় নৈঃশব্দ্য। এসব কথা আমাদের বোঝা কাঁঠন_কেননা 
আমাদের বাঁহশ্চর চেতনার সণীমিত সামর্থ্য উধেৰ-অধে কোনাদকেই প্রসারিত 
নয় এবং এই সামার সঙ্কোচ তার সকল কল্পনা ও সংস্কার কুণ্ঠিত করে 
রেখেছে। সুতরাং সসীম ও সবশেষের সংস্কার নিয়ে যে নার্ব শেষ অসমের 
ধারণা সম্ভব নয়, সেকথাও ক বলতে হবে? 

অনন্তকে ধারণা কার অরূপ বলে, অথচ বিশ্ব জুড়ে আমাদের ঘিরে 
রয়েছে অন্তহীন রুপের মেলা । অতএব দিব্য-পুরুষকে স্বচ্ছন্দে বলা চলে 
একাধারে রূপা এবং অরুপ। এখানেও আছে_তাত্বক বিরোধ নয়, কিন্তু 
বিরোধের একটা আভাস শুধু । অরূপ বলতে বুঝি রূপায়ণ-শাক্তির প্রতে- 
ষেধ নয়কন্তু অনন্তের স্বচ্ছন্দ স্ব-তন্নর রূপায়ণের নিমিত্ত । রপায়ণের 
এই স্বাচ্ছন্দ্য না থাকত যাঁদ, তাহলে সান্ত বিশ্বে দেখা দিত শুধ একটি রূপ 
অথবা সম্ভাবিত রুপের একটা সংকলন বা বাঁধাধরা ছক। অরূপ হল পর- 
মার্থ-সতের চিন্ময়-সত্তবের বা চিৎ-ধাতুর ধর্ম । বিশ্বের বাচত্র সান্ত-ভাব সেই 
ধাতুর রুপ বাঁ্য বা আত্মব্যাকৃতি। দিব্য-পরুষের নাম কি রূপ নাই। 'কন্তু 
ঠিক এই কারণে নাম ও রুপের সর্বপ্রকার সম্ভাবনাকে ফ্টিয়ে তুলতে তাঁর 
বাধে না। র্‌পমাত্রেই ব্যাকৃত_শুন্যে-শুন্যে খেয়ালখ্নশির কল্পনা নয়। 
কারণ যে বর্ণ রেখা আয়তন বা পাঁরকল্পনা রুপের অপরিহার্য উপাদান, তাদের 
- প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত রয়েছে একটা ‘অর্থ’। বলা যেতে পারে, তাদের 
আশ্রয় করে ব্যন্ত হয়েছে এক অব্যন্ত-তত্ত্বের নিগূঢ় অর্থ এবং প্রয়োজন। এই- 
জন্যই রঙে রেখায় আয়তনে যোজনায় অদেখা ধরা দেয় কায়ার মায়ায়_কেননা 
যা অত্ণীন্দুয়, তার ব্যঞপ্জনার তারা বাহন। রূপকে বলতে পার অরুপের সহজ- 
বিগ্রহ, তার অনতিব্তনায় আত্মরূপায়ণের একটা ঝলক। শঢধু-যে বাইরের 
রুপের বেলাতে একথা খাটে তা নয়। অদশ্যলাকে প্রাণ ও মনের যে-রুপায়ণ 
শঢধ্‌ ভাবের চোখে দেখা চলে, অথবা অন্তঃসংজ্ঞার স.ক্ষবৃত্তি দিয়ে যে রুপের 
জগৎ ধরা যায়, তাদেরও এই রহস্য। নামের গভার তাৎপর্য শুধ বস্তুর 
শাব্দিক সংজ্ঞাতে নয়_কিন্তু বস্তুর বিগ্রহে রূপায়িত হয়েছে যে-তত্ব, তার 


রহ্ম পুরুষ ঈশ্বর-মায়া প্রকৃত ও শান্ত ৩৩৯ 


বৈশিষ্ট্য গুণ বা শক্তির সমুহভাবনায়। সংজ্ঞা-শব্দ বা জ্ঞেয়-নাম দিয়ে আমরা 
তাকেই উদ্দিষ্ট কার । এই অর্থে নামকে বলতে পার ‘বৈভব’। অতএর 
দেবতাদের গঢুহ্য নাম বলতে বুঝব তাঁদের স্বর্‌পসত্তার গুণ শান্তি বা বৈশিষ্ট্য 
-সাধকের চেতনা উপলব্ধির মধ্যে যাদের দিয়েছে ভাবময় র্‌প। অনন্তদ্বরূপ 
নামহীন, অগোত্র। কিন্তু সে-নামহীনতাতেই  পঢ্বকল্পিত হয়ে আছে 
সম্ভাবত সকল সংজ্ঞা, দেবশাক্তর সকল বৈভব, বিশ্বতত্ত্বের সমস্ত নাম এবং 
র্‌প-কেননা সেখানে তারা সর্বসতের অন্তর্গ্‌ঢ় অব্যন্ত বিভাব মাত্র। 

এতেই বঢড়ঝি, সান্ত ও অনন্তের যে-সহভাব 'বশ্বসত্তার স্বরুপপ্রকৃত, 
তাকে শুধ দন্ট বিরডদ্ধভাবের সান্নিকর্ষ বা অন্যোন্যব্যঞ্জনা বললেই সব বলা 
হয় না। সুর্যের সঙ্গে আলো ও তাপের যেমন স্বাভাবিক আঁবনাভাবের 
সম্বন্ধ, সান্ত ও অনন্তের সম্বন্ধও তেমান। সান্ত অনন্তেরই একটা আত্ম- 
{বিভাবনা-একটা পঢ়রঃক্ষেপ। কোনও সান্ত-ভাবের স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা নাই 
সর্বত্র তার নির্ভার অনন্তের ’পরে। অনন্তের সঙ্গে স্বর্পের তাদাত্ম্য আছে 
বলেই সে টিকে আছে। অবশ্য আনন্ত্য বলতে আমরা শুধ দেশ ও কালে 
সাঁমাহীন আত্মপ্রসারণ বযঁঝ না। সেইসঙ্গে বুঝি দেশ ও কালের অতীত এক 
অমেয় অনির্বাচ্য তত্ত্ব, যা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে অণোরণায়ান্‌ অথবা 
মহতো মহায়ান্‌ রুপে--কালের অপ্রমেয় ক্ষণভঞ্গে, আণবিক বিন্দুর পারি- 
মাণ্ডল্যে, মুহুতস্থায়ণ ঘটনার চাকত লেখায়। সান্তকে কল্পনা কার আবি- 
ভন্তের বিভাগরুপে ; কিন্তু সে তো সত্য নয়। কেননা বিভাগ একটা আপাত- 
প্রতীঁত মাত্র । কল্পরেখায় বস্তুর সাঁমা এ'কে দিতে পার, কিন্তু বস্তু হতে 
বস্তুকে সাঁত্য-সাঁত্য কোনমতেই প্‌থক করতে পার না। চমচক্ষে নয়, অন্তরা- 
বত্ত চক্ষনুর দৃষ্টি নিয়ে একটা গাছকেও দেখ যাঁদ, তাহলে তার মধ্যে প্রত্যক্ষ 
কার এক অনন্ত অদ্বয়তত্ত্বকে_গাছের প্রাত অণ্ঢু-পরমাণ্ডুতে অনুভব করি 
তার আবেশ। দেখ, আত্ম-উপাদান হতে সে গড়ে তুলছে গাছের উপাদান, 
তার অখণ্ড প্রকাত, তার  সম্ভতির লালা, তার গঢহাহিত শান্তির '্রিয়া। 
এসমস্তই ওই অনন্ত অদ্বয়-তত্্ব : ভূতে-ভূতে দেখ তার অখাঁণ্ডত আত্ম- 
প্রসারণ-তার “বধ্বাতরসম্ভেদায়’'। অতএব কেউ তাকে ছেড়ে বা কাউকে 
ছেড়ে নয়। তাই গ’ঁতায় আছে, ‘সর্বভূতে আবভন্ত অথচ 'বিভন্তের মত হয়ে 
আছেন তানি’ বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু ওই অনন্ত-চিন্ময় বস্তু, অতএব স্বর 
পত আর-সব বল্তুর সঙ্গে তদাত্মককেননা তারাও তো ওই অনন্তদ্বরুপেরই 
নাম এবং রূপ, তাঁর বাঁর্ষ এবং বৈভব। 

সমস্ত বিভাগ ও বৈচিত্যের মধ্যে অবিভক্ত একত্বের এই-যে অনপনেয় 
আবেশ, আনন্ত্যের গণ্তের এই তো ম্‌লস্র। উপানিষদের একট উত্ভিতে 
পাই তার আর্যা : “পর্ণ এই, পর্ণ ওই; পূর্ণ হতে পর্ণকে নিলে পূণই 


৩৪০ দিব্য-জাঁবন 


থাকে অবশিষ্ট! ব্ৰহ্মের অনন্ত আত্মগুণনেরও এই সূত্র : সেই গডণনের ফলে 
ভূতে-ভূতে প্রজাত হলেন তান_এক হলেন বহু। কিন্তু বহুর প্রত্যেকেই 
ওই প্রাক্্‌সিদ্ধ 'তৎস্বরূপ_যিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন “স্বে মহামন’, বহ- 
ভাবনাতেও যাঁর অদ্রৈতহানি ঘটোন। সান্ত হয়ে দেখা দিলেন বলে ক এক 
বিভন্ত হলেন ?-তা তো নয়; কেননা এক অনন্তই তো বহু সান্ত হয়ে আমা- 
দের কাছে ফন্ুলেন। এই সৃষ্টিতে অনন্তের সণ্গে কিছুই জডড়তে হল না। 
অতএব তিনি সৃষ্টির আগেও যা ছিলেন, সৃষ্টির পরেও তা-ই থাকলেন। 
অনন্ত তো সান্তের যোগফল নয়। যিনি সব-কিছু হয়েও অনিঃশোষত, সেই 
তংৎস্বরুপই অনন্ত। অনন্তের এই ন্যায়ের সঙ্গে সান্তের ন্যায়ের বিরোধ ঘটে 
এই জন্যেই যে, অনন্তের ন্যায় স্বভাবতই সান্তের ন্যায়কে ছাড়িয়ে যায়, কেননা 
খণ্ড-প্রাতভাসের তথ্যের ’পরে তার নির্ভার নয়। তার তত্ত্বদচ্টি পরমার্থ-সতে 
অবগাহন ক'রে তারই সত্যে দেখে প্রতিভাসের সত্য। তাই সে প্রাতভাসকে 
'বাবিক্ত ভূত স্পন্দ নাম রুপ কি বস্তুরূপে দেখে না, কেননা এমন প্‌থকভাব 
তো কোনমতেই তার তত্ত্ব হতে পারে না। পথক্‌ত্ব সম্ভব হত-যাঁদ প্রাতি- 
ভাসের ভূমিকা হত শ্‌ন্যতা, তত্তবভাবের একটা সামান্য-ভত্তি যদ তাদের না 
থাকত। অর্থাৎ অতাঁকতি সহভাব ও অর্থক্ৰয়াকারতার সম্বন্ধ ছাড়া কোনও 
মোল-বিভাবনার সম্বন্ধ তাদের মধ্যে খজে না পাওয়া যেত। কিন্তু প্রাত- 
ভাসের তত্ত্ব তো তা নয়। তাদের আপাতাবাবন্ত সত্তার মনলে আছে একত্বের 
বন্ধন। এমন-কি তাদের ব্যবহারে বাইরে-ভিতরে স্পন্দ বা রূপায়ণের যে- 
স্বাত্য দেখা যায়, তাও সম্ভব হয় বাঁজভূত আনন্ত্যের ’পরে তাদের নিভ'র 
আছে বলে। '‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ তত্ত্বের সঙ্গে নিগঢ় তাদাত্ম্ম থাকাতেই 
তাদের বহুধা-“বলাস সম্ভব হয়। বস্তুত অদ্বয়-তাদাত্ম্যই তাদের সন্মল ও 
সদায়তন--তাদের রুপায়ণের অদ্বিতীয় হেতু, বিচিত্র বাঁ্যের এক অবিকল্প 
সংবেগ, এক সর্বসম্ভব উপাদান বা প্রকৃত । 

আমরা এই অদ্বয়-তাদাত্ম্যকে অক্ষর বলে কল্পনা কাঁর। অনন্তকালেও 
তার স্ব-ভাবের প্রচ্যুত নাই, কেননা ক্ষরভাব বা ভেদভাব তার মধ্যে কখনও 
দেখা দিলে তার ত'দাত্ম্যহানি হত। অথচ বিশ্বের সর্বত্র দেখছ এক বাঁজের 
অনন্তণঁবাচন্ৰ' ব্যাকীতই বিশ্বপ্রকতির মর্মরহস্য। মলে এক শক্তি, কিন্তু 
তাহতে ঝরে পড়ছে অগণিত শব্তির নির্কর। এক মোৌঁলিক রৃপধাতু হতে 
বহদ্ধা-ভিন্ন ধাতু ও কোটি-কোটি বিষম পদার্থের উদ্ভব। একই মন ভেঙে 
পড়ছে অগণিত মনোব্‌ত্তিতে-অন্যোন্যাভিন্ন বিচিত্ৰ প্রত্যয় ভাবনা ও কল্প- 
রুপায়ণের সমাহারে অথবা সংঘাতে । প্রাণ এক, কিন্তু অগণিত বৈষম্যে তার 
ব্যাকীত। এক মনঢুষ্যপ্রকৃততে কত শত জাঁতবৈষম্য, আবার ব্যান্তিতে-ব্যন্তিতে 
কত ভেদ একই গাছের পাতায়-পাতায় চলেছে প্রক্কাতর কত রকমার রেখায়ণ। 


ব্ৰহ্ম পুরুষ ঈশ্বর-মায়া প্রকৃত ও শক্তি ৩৪১ 


রকমফেরের নেশা এমনি পেয়ে বসেছে তাকে যে, দুটি মানডুষের রুড়োআঙ্ুলের 
পকেও সে কিছুতেই এক করোন। তাই শুধু ওই ছাপের জোরে একাঁট 
ন নষকে আর-সব মানুষে থেকে প্‌থক করা যায়_যদিও মুলত সব মানুষই 
ক, তাদের মধ্যে স্বরুপের কোনও ভেদ নাই। যেমন সবজায়গায় একত্ব বা 
ম্য আছে, তেমান আছে ভেদ বা বৈষম্য। একটি বাঁজকে লক্ষ-কোট 
আক্কতির বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা--এই হল 'বশ্বের অন্তৰ্যামী চিন্ময় ধাতার 
শিল্পকলা । আবার আনন্ত্যের ন্যায়ও এই তত্ত্বকে সমর্থন করে : পরমার্থ- 
সতের স্বরূপে আছে অচ্যুত-স্বভাবের প্রাতষ্ঠা। তাই আকৃত ও গাতিপ্রকাতর 
অগণিত বৈচিত্র্য স্বচ্ছন্দে সে র্‌পায়িত হয়বিভাঁতির ভেদকে পরার্ধের 
কোঠায় তুললেও শাশ্বত অদ্বয়তত্ত্বের অক্ষর-স্বভাবের ভিত্তি এতট;কু টলে না। 
ভূতে-ভূতে একই চিদাত্মভাবের অধিষ্ঠান আছে বলে অফুরন্ত ভেদভাবনার 
উল্লাসে প্রকৃত মেতে উঠ্ঠতে পারে। অপারিণামা হয়েও প্রত্যেকের মধ্যে অন্ত- 
হাঁন পারণামের ললা চলছে--এই তত্ত্বের নিশ্চিত অবলম্বনট;কু না পেলে 
প্রকীতর সকল কাঁীর্ত বিস্রস্ত হয়ে ভেঙে পড়ত নি্ধাতর মধ্যে, তার স্পন্দ ও 
বিসষ্টির পারকাঁর্ণতাকে সংহত করবার কোনও উপায় থাকত না। অনদ্বয়- 
তাদাত্ম্য অক্ষরস্বভাব। তার অর্থ এ নয় যে, তার মধ্যে বৈচিত্র্যের ভাবনাহন 
নির্বিকার সাম্যের একটি সবর বাজছে শঢধব। বস্তুত সত্তার মর্মে অপরিণাম- 
স্বভাবের প্রতিষ্ঠা থাকলেই তার অন্তহীন রুপায়ণ সম্ভব হয়, অথচ রূপভেদের 
স্বাতন্ন্যে বিনষ্ট ব্যাহত বা উনাকৃত হয় না তার আত্মধৃতির বাঁর্য-অক্ষর- 
্বভাবের এই হল তত্তব। এক আত্মাই হয়েছেন পশ্‌ পক্ষী বা মানুষ । 'কন্তু 
এই রুপের 'বি-কৃতিতেও আত্মদ্বরূপ অব্যাকৃত থেকে যায়, কেননা বিশ্ব জুড়ে 
অফুরন্ত বৈচিত্রের উল্লাসে চলছে একেরই অন্তহীন আত্মরুপায়ণ। প্রাকৃত 
বৃদ্ধি বলবে, কে জ্ঞানে এ-বৈচিত্যা একটা অবাস্তব প্রাতিভাস কিনা। কিন্তু 
তলিয়ে দেখলে বুঝি, বৈচিত্্য বাস্তব হলেই একত্ব বাস্তব হয়, তার সামর্থেযর 
মেলে পর্ণ পারচয়, তার স্বভাবের সকল এঁশ্বর্য হয় উল্মদীলত--তার শঢত্র- 
জ্যোতিতে সমাহৃত সকল বর্ণ'রাগ ছাড়য়ে পড়ে ইন্দ্রধনব্র 'বাঁচন্র সুষমায়। 
একের অনন্ত ভাঙ্গতে আত্মর্‌পায়ণকে আমরা ভুল করে ভাবি অদ্বৈতদ্বভাব 
হতে তার 'বচ্যাত। কিন্তু বল্তৃত তাতে প্রকাশ পায় একত্বেই অফুরন্ত 
বৈচিন্যের স্বাভাবিক এঁশ্বর্য। এই তো সৃষ্টির চমৎকার, বিশ্বের মায়া। 
কিন্তু অনন্তস্বরুপের স্বাননুভব ও আত্মদৃষ্টিতে এর মধ্যে অযোন্তিক অস্বাভা- 
বিক বা অতাঁকত কিছুই নাই। 

বাস্তাঁবক ব্রহ্মের মায়া তাঁর অনন্ত-বাচত্র অদ্বৈতস্বভাবের ইন্দ্রজাল ও 
আন্বাক্ষিকী দুইই। একত্ব ও সাম্যের একটা সঙ্কার্ণ অব্যভিচারী কল্পনাই 
যদি তত্ত্বের র্‌প হত, তাহলে তার মধ্যে যুক্তি বা ন্যায়ের ঠাঁই হত না--কেননা 
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৩৪২ দিব্য-জাঁবন 


ন্যায়ের কাজ হল সম্বন্ধের বৈচিত্যাকে যথাযথভাবে দেখা৷ ন্যায়-যুক্তির পরা- 
কাষ্ঠা সেইখানেই, যেখানে সে আবিষ্কার করে এক উপাদান এক বধান_এক 
অন্তগুঢ় তত্ত্বের বজ্জলেপ যা বহডত্ব বিভেদ বৈষম্য ও বিসংবাদকে গেথে 
তোলে একত্বের সোৌষম্যে। নিখিল বিশ্বস্পন্দে আছে অবরোহ' আর আরোহের 
দুটি অন্ত মান্-একের বহযুধা রুপায়ণ, আর বহর একাীভবন। দুটি অন্তই 
অপরিহার্য, কেননা একত্ব আর বহডুত্ব আনন্ত্যের দুটি মৌল-বিভাব। ব্রহ্ষোর 
আত্মবিদ্যা ও সর্বাবদ্যা আত্মবিসৃচ্টিতে স্বরুপ-সত্তার বিভূঁতকে ফুটিয়ে 
তুলতে পারে। সেই সত্যের বৈভবই তাঁর ল'ঁলা। 

ব্ৰহ্মের ববিশ্বভাবনায় তাহলে এই ন্যায়ের অনযুবৃত্তি চলছে। তার যুক্তির মূলে 
আছে মায়ারই অনন্ত প্রজ্ঞা । যেমন ব্রহ্মের সত্তা, তারই অনুরূপ তাঁর চেতনা 
বা মায়া৷ তার মধ্যে নাই আত্মসণ্কোচের পাঁড়ন, একাটমাত্র স্থিতি বা রীীতর 
বন্ধন। যুগপৎ বহুরুপে সে প্রজাত হতে পারে, অন্তঃসঙ্গত স্পন্দবৈচন্রযে 
পারে বিচ্ছবরেত হতে--সাঁমিত বুদ্ধি যার মধ্যে দেখবে শুধু বিরোধের সংঘাত। 
এক হয়েও তর অফুরন্ত বৈচিত্র, অন্তহীন সাবলালতা, যথাযোগ্য ভাবনার 
অপারিসাম নৈপুণ্য । মায়া বিশ্বের পরমচেতনা, শাশ্বত অনন্তের স্বরূপশক্তি। 
স্বভাবত অবন্ধন ও অমেয় বলে যুগপৎ সে ফুটিয়ে তুলতে পারে চেতনার 
বহযবিচিত্র ভূমি, আত্মশান্তির বহুমুখী প্রবেগ। অথচ তাতেও শাশ্বত চিৎশান্তির 
পরমসাম্য হতে তার বিচ্যাত ঘটে না। তাই মায়া যুগপৎ 'বশ্বোত্তার্ণা 
বিশ্বাত্মকা ও জাঁবভূতা। লোকোত্তর পরমার্থ-সংরুপে সে জানে তার 
ভূতভাবন ও 'বিশ্বাত্মভাব, নিজেকে জানে 'বশ্বপ্রকতির চিৎশক্তির্ূপে। আবার 
সেই সঙ্গে ভূতে-ভূতে সে আদ্বাদন করে ব্যাল্ট সত্তা ও চেতনার উল্লাস। 
জাবচেতনার 'বাবক্ত ও সীমিত আত্মপ্রত্যয় যেমন আছে, তেমান আছে সঁমার 
বাঁধন ছি'ড়ে বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তাৰ্ণ রুপে নিজেকে অনুভব করবার সামর্থয। 
জাবে বিশ্বে ও বিশ্বোক্তার্ণে একই অন্বৈতচৈতন্যের ত্রিপন্টী ফুটে উঠেছে 
ত্ৰিভঙ্খম হয়ে। তাই জাবের পক্ষে পর পরাপর ও অপর-সকল দশারই 
" অনযৃভর সম্ভব হয়। জাবের পক্ষে এ-অনু্ভব সম্ভব হলে, শিবের পক্ষেও 
ত্রিধা আত্মরুপায়ণের বৈভবকে আদ্বাদন করা অসম্ভব নয়-বিশ্বোত্তার্ণের 
পরা ভুমি, বিশ্বাত্মার পরাপর ভূমি অথবা জাবাত্মার অপরা ভুমি হতে। জন্বয়- 
তত্ত্বের চেতনার যে' বাস্তবতার বাভিন্ন ভূঁম থাকতে পারে, একথা স্বীকার 
করলে আর এ-রহস্যকে অষোক্তিক বা অক্বাভাঁবিক মনে হয় না। যে-সন্মাত্র 
অনন্ত ও স্ব-তন্র, তার পক্ষে বিভিন্ন ভূমিতে অবস্থান অসম্ভব কি? তাকে 
কি নিয়তির নিয়ম দিয়ে বাঁধা যায়? বস্তুত চেতনা অনন্ত হলে, বিচিত্র 
আত্মরুপায়ণের নিরঙ্কুশ স্বাতন্দ্যও যে তার আছে, একথা মানতেই হবে। 
চেতনার বিচিত্র ভূমি থাকা সম্ভব মানলে পরে, ভূমির বৈচিত্র্য যে কত ভাঙ্গতে 


ব্ৰহ্ম পুরুষে ঈশ্বর-মায়া প্রকৃত ও শান্ত ৩৪৩ - 


ফুটতে পারে তারও লেখা-জোখা থাকে না। শুধু সেইসঙ্গে মানতে হয়, 
অদ্বয়স্বরূপের আত্মভাবনায় আছে সকল ভাঁঙ্গরই যুগপৎ সংবিং-কেননা 
অদ্বয় এবং অনন্ত দুইই স্বর্‌পত বিশ্বচেতন। কিন্তু সঙ্কীর্ণ প্রাকৃত চেতনার 
ভাঁমর সঙ্গে অর্থাৎ আমাদের আবদ্যাস্থাতর সঙ্গে অন্তহীন আত্মাবিজ্ঞান ও 
সর্ববজ্ঞানের কোথায় যোগাযোগ, এই রহস্যই বোঝা কণ্ডিন। হয়তো আরও 
আলোচনায় কথাটা ক্রমে-ক্রমে পারচ্কার হবে। 

অনন্ত-চেতনার আরেকাঁট বিভূতিকে আমাদের স্বাঁকার করতে হবে। সে 
হল তার আত্মসঙ্কোচ অথবা গোঁণ আত্মরুপায়ণের সামর্থয_যাতে অসাম চেতনা 
ও বিজ্ঞানের নিটোল পৃ্ণত।র মধ্যে জাগে একটা অবান্তর স্পন্দন। অনন্তের 
আত্মবিভাবনার স্বাভাবিক সামর্থেয রয়েছে বিক্ষোভের এই অপারহার্য বৃত্তি। 
*্বর্‌পসত্তার প্রত্যেক আত্মবিভাবনায় আছে স্ব-ভাবের ও স্বরূপসত্যের স্বগত- 
সংাবং; অর্থাৎ বিভাবনাতে বিশোষত হয়েও সন্মাত্রের 'বাশচ্ট আত্মসংবং 
অকুঁণ্ঠত! জাবের চিন্ময় স্বভাবের অর্থ এই যে, প্রত্যেক জাব আত্মদর্শন ও 
বিশ্বদর্শনের একটা কেন্দ্র। দর্শনের পরিধি অবশ্য অন্তহীন, কিন্তু সবার 
পক্ষে তা এক৷ জাবে-জাঁবে বাভিন্ন চিৎকেন্দ্র থাকলেও দেশকৃত কেন্দ্রাবন্দর 
সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। এখানে প্রত্যেকাট কেন্দ্র অপর কেন্দ্রের সঙ্গে 
যোগযডন্ত রয়েছে, কেননা এক অখণ্ড 'বিশ্বসত্তায় বাঁচত্রচেতন বহু্-পুরনষের 
সহভাবই তাদের আধার। প্রত্যেক ভূত দেখছে একই জগং-_কন্তু আত্মপ্রকতর 
প্ররোচনায়, এবং স্বকাঁয় আত্মভাবের কেন্দ্র হতে। কারণ, অনন্তের বিশিষ্ট 
এক-একাঁট সত্যাবিভাবকে তারা ফুটিয়ে তুলছে_অতএব 'বদ্বভাবনার সঙ্গে 
তাদের যেগসাধনারও ধারা স্বকীয় আত্মাবভাবনার অনুরূপ । বৈচিত্র্যের 
মধ্যে এক্যই বিশ্বের তত্ত্ব বলে, তাদের ব্যক্তিগত দর্শনেও মোঁলক একটা সাম্য 
থাকতে পারে। কিন্তু স্ব-ভাব অনুযায়ী প্রত্যেকে তার মধ্যে নিজস্ব বৈশিচ্ট্য- 
ট্‌বকু ফুটিয়ে তুলবে-যেমন 'বশ্বের সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টি মান্য হিসাবে 
এক হলেও ব্যাক্তি হিসাবে স্বতন্ম। এই আত্মসণ্কোচ কিন্তু জাবের স্ব-ভাবে 
নিরুড় নয়। এ শুধ বিরাটের সর্বগত সমচ্টিভাবনাকে ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য 
ফুটিয়ে তোলা । তাই চিন্ময়জাব অখণ্ড-সত্যের স্বানাহত 'চৎকেন্দ্র হতে 
কাজ করে যান আত্মপ্রকৃতিরই অনডুবর্তনে। কিন্তু তাহলেও তাঁর অনুভবের 
ভিত্তি সার্বভৌম, তার মধ্যে অপরের আত্মা কি প্রকৃতির সম্পর্কে কোনও 
অন্ধতা নাই। অতএব তাঁর চেতনায় আত্মসঙ্কোচের যে-ভান, তা পড্ণজ্ঞানেরই 
বিলাস_অবিদ্যার ক্রিয়া নয়।...জাবত্বের এই আত্মসণ্কোচ ছাড়া অনন্তের 
চেতনায় আবার আছে (বশ্বভাবনার সঙ্কোচ । একটা বিশ্ব বা জগৎ গ’ড়ে 
তার মধ্যে স্বকৃৎং খতম্ভরা শক্তির সোষম্যকে সণ্টারিত করবার জন্য তাঁর 
অনির্বচ্য /ক্রিয়াশাক্তকে একটা নিয়তিকবতির মধ্যে গড়টিয়ে আনতে হবে। 


৩৪৪ দিব্য-জাঁবন 


বিশ্বের বিসৃষ্টিতে অনন্তচেতনার বিশিষ্ট একটা বিভাবনার আবশ্যক হয়, 
যা সংষ্ট-বিশ্বের অন্তৰ্যামী হয়ে তার ইণ্টসিদ্ধির পক্ষে যা বাহুল্য তাকে 
সংযামিত করবে। এমনি করে, আনন্ত্যের মধ্যে মন প্রাণ বা জড়র্‌পণী বিভাঁতর 
দ্ব-তন্ত্ প্রবৃত্তির জন্যও আত্মপারচ্ছেদের অনুরূপ একটা বিভণ্ প্রয়োজন হয়। 
12017001707 ছা বলেই তে-বিশিষ্ট দন্দ তার পক্ষেজসম্ভবএবসা 
বলা চলে না। বরং অনন্তের বাঁর্য'ও অনন্ত বলে পারচ্ছেদশন্তিও তাঁর একটা 
" বাঁযষ-বিভূতি ৷ 1৪) দয় আঝ্দাবডাবন।”বা- সাক্ত-ৰ্যকাতর মত 
আত্মপরিচ্ছেদেও সত্যকার কোনও বিচ্ছেদ বা বিভাজন থাকবে না। কেননা 
পারিচ্ছেদকে ঘিরে তার আধাররুপে ও অন্তরালে অনন্ত-চেতনার আবেশ 
থাকবে, এবং এই আবেশের চেতনা প্রত্যয়সার হয়ে জড়িয়ে থাকবে পারিচ্ছেদের 
আঁবগ্ল ত আত্মচেতনাকে। আনন্ত্যের অভঙ্গচেতনায় এমনটি হতে বধ্য, তা 
বলাই বাহুল্য । কিন্তু সান্ত-স্পন্দের সমগ্র আত্মসংবতেও এমনিতর একটা 
নিরড় অখণ্ডভাবনা আছে, যা ‘ক্রয়াপর না হলেও আপাত-বিদারের রেখাকে 
ছাপিয়েও আবভাগ-প্রত্যয়কে অব্যাহত রেখেছে। অনন্তের মধ্যে এইধরনের 
সচেতন আত্মবিচ্ছেদ ব্যণ্টির আধারে বা সম্টির ক্ষেত্রে যে সম্ভব, তা কিন্তু 
অযোন্তিক নয়। আমাদের উদার বুদ্ধি চিন্ময় সম্ভাঁতর লালা বলে তাকে 
মেনেও নিতে পারে। তব; প্রাকৃত চেতনায় অন্ধ সণ্কোচের যে আড়ষ্ট বন্ধন, 
অবিদ্যাজনিত ‘বিচ্ছেদ ও খণ্ডতার যে-ভাবনা, ওই আত্মপারিচ্ছেদের সূত্র ধরে 
এপযন্তি তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে কি? 

কিন্তু অনন্ত-চৈতন্যের তৃতীয় একটি সামর্থ্য আছে। সে হল আত্ম- 
সমাধানের ফলে নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে স্বর্‌পস্থিতির 'ার্বকল্পভুমিতে 
প্রাতষ্ঠিত থাকা--যেখানে আত্মসংবিৎ থাকলেও তা বিদ্যা অথবা সর্বববদ্যার 
আকারে ক্ফুঁরত হয় না। সে-দশায় সব-কিছু পর্যবসিত হয় স্বগত-সংবিতের 
নিবাৰণ তায়-এমনণক বিজ্ঞান ও অন্তশ্চেতনারও প্রলয় ঘটে বিশঢন্ধ সন্মাের 
নিরডুপাধিক প্রত্যয়ে । এই অবদ্থাকে আমরা বাল ার্বশেষ অতিচেতনার 
দ্বরনপজ্যোঁত--যাঁদও আমাদের কল্পিত অতিচেতনায় সাধারণত আত্মসচেতন 
উধৰ্বচেতনারই একটা আবেশ থাকে প্রাকৃত সংবিতের সৎকাঁর্ণ ভূমি সে 
ছাড়িয়ে যায় বলে আমরা তাকে ভাব আঁতিচেতন। আনন্ত্যের এই অনপাখ্য 
আত্মসমাধানই, প্রকাশের দিক থেকে নয়_অপ্রকাশের দিক থেকে ধরে আচতির 
রুপ।  আঁচাতর মধ্যেও আছে আনন্ত্যের সত্তা; কিন্তু অপ্রকাশ-স্বভাব বলে 
আমরা তাকে অন্তহীন অসৎ ভাবি । ওই আপাত-অসতেও আত্মবিস্মৃত অথচ 
দ্ব'বুসিক চেতনা ও শান্তির বায নিগুঢ় হয়ে আছে, নইলে আঁচাতর প্রেরণায় 
বিশ্বের খতম্ভরা বিসৃষ্টি সম্ভব হত না। আত্মসমাধানের একটা আচ্ছন্নদশার 
ভিতর দিয়ে এই সৃষ্টির কাজ চলে-মনে হয় শক্তি সেখানে আপাতমৃঢ়তায় 


ব্ৰহ্ম পুরুষ ঈশ্বর-মায়া প্রকৃত ও শক্তি ৩৪৫ 


অন্ধ হয়েও স্বতঃস্ফুৰ্ত', যদিও আনন্ত্যের সত্যবার্য হতেই তার মধ্যে অকুণ্ঠ 
প্রোতর সণ্ডার হয়েছে। আর-একট; এগিয়ে গিয়ে যাঁদ স্বীকার কার, 
আনন্ত্যের মধ্যে এক:দেশা আত্মসমাধানের একটা বিশিষ্ট অথবা সণ্কাৰ্ণ প্ৰবৃত্তিও 
সম্ভব, যার ফলে নিরবশেষ অর্ভানবেশের গহনতায় নিঃশেষে নিজের ভতরে 
তলিয়ে না গিয়ে ব্যষচ্টি অথবা সমাষ্ট আত্মভাবনার বিশেষাস্থাততে নিজেকে 
{তানি সংহৃত করেন : তাহলেই বুঝতে পারি, একান্তিক আরভানবেশ দ্বারা 
কি করে স্বর্‌পসত্তার একটি ভাব সম্পর্কে অনন্তদ্বরূপ 'বাবন্তভাবে সচে- 
তন হন। তখন ব্রাহ্মী স্থাততে পাই একাট মৌল য্যগ্ম-বভাব : ব্ৰহ্ম 
সগ্ৰণভাব হতে নিবৃত্ত হয়ে নির্বিকার নি্ব'কল্প নি্গ-ণাস্থাততে আত্ম- 
সমাহিত; তার বাইরে যা-কছর, তা যবনিকার অন্তরালে রয়েছে, ওই বিশেষ- 
্থাঁতর. মধ্যে 'তার' প্রবেশাধিকার নাই। বুঝতে পারি, এমনি করে প্রাকৃত- 
ব্যবহারেও সত্তার একদেশ বা একটি স্পন্দবৃত্তির সম্পর্কে চেতনা সজাগ থেকে 
আর সব-কিছকে অচেতনার আড়ালে ঢেকে রাখতে পারে। অথবা সংকীর্ণ 
কিংবা বিশিষ্ট সংবতের যে নিজস্ব প্রবৃত্তি বা অধিকার, তা নিয়ে ব্যাপূত 
থেকেও স্বতঃস্ফুর্ত অভিনিবেশজনিত জাগ্রং-সমাধির দ্বারা আর সব-কিছুকে 
সে আচ্ছন্ন করতে পারে। অনন্তচেতনার অখণ্ড সমাবেশ সেখানে আঁবলযৃপ্ত 
হয়ে আছে, তার উদ্বোধন অসম্ভব নয়। কিন্তু তার ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ পারচয় 
নাই, আছে শুধু নিগডুঢ় ব্যঞ্জনা বা অনুসয্াত। সঙ্কুচিত সংবতের স্তিমিত 
দাীপ্তিতে তার প্রবর্তনা ফুটে ওঠে, তার মধ্যে থাকে না নিত্যসান্নাহত আত্ম- 
বাঁযে'র ভাস্বর প্রবেগ। অনন্ত-চৈতন্যের স্পন্দলীলায় উপার-উক্ত তিনটি 
সামর্থোযরই প্রকাশ যে সম্ভবপর, এ-বিষয়ে তাহলে আমরা নিঃসংশয় হতে 
পার। এই সামর্থ্যের চিত্র প্রবৃত্তির পরিচয় পেলে মায়ার খেলারও রহস্যভেদ 
করা অসম্ভব হবে না। 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে শদুদ্ধসত্তা চৈতন্য 
ও আনন্দ, আরেকদিকে বিশ্ব জুড়ে সেই সং-চিৎ-আনন্দের উচ্ছ্বসিত প্রবৃত্তি, 
{বাঁচত্ৰ যোজনা ও অন্তহীন উচ্চাবচ বিপারণাম_এ-দয়য়ের মাঝে মন কেন 
বিরোধের সৃষ্টি করে, তারও একটা জবাব মেলে। শদুদ্ধ-সন্মান্র ও শতৃদ্ধ- 
চৈতন্যের নিত্যাস্থাততে আমরা পাই তার স্বয়ন্ডু ‘নার্বকার আলঙ্গ সহজ 
অনভব_শুধু তাকেই জানি সত্য এবং বাস্তব বলে। 'কন্তু লালার ভূমিতে 
অনভব কাঁর, লালাস্পন্দই একান্ত সত্য ও দ্বাভাবিকঁএমন-কি শদ্ধ- 
চৈতন্যের অনুভবকে অলীক ভাবতেও আমাদের আটকায় না৷ অথচ অনন্ত- 
চৈতন্য যে যুগপৎ স্থাণূ এবং প্রভাবফ্ু হতে পারে, একথাও এখন স্পল্ট। 
স্থিতি আর গঁতি তার সত্তার দ:টি বিভাব মাত্র এবং তার সর্বগত সংবতে দুয়ের 
সহভাব মোটেই অসম্ভব নয়। তার স্থাণঢুত্ব উপদ্রষ্টারূপে প্রভাবিষ্ণুতার 
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৩৪৬ F দিব্যজাীবন 


আধার, কিংবা সাক্ষী না হয়েও -তার স্বতোভূং অধিষ্ঠান। অথবা প্রবৃত্তির 
মখরতার মধ্যে অনুবিদ্ধ হয়ে থ,কতে পারে নিত্যস্থাতর নৈঃশব্দ্য। কিংবা 
সমুদ্রের গভীর গহন যেমন. তরশ্গের চাঞ্ডল্যকে উংক্ষিপ্ত করে, তেমান উচ্ছবসত 
হয়ে ওঠে অতল নৈরশন্দ্যের এই বাণাীরুপ । এইজন্যেই বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় 
চেতনার (বাভিন্ন ভূমিকে যুগপৎ অনযুভর করাও আমাদের সম্ভব হয়। যোগ- 
যডন্ত জাবনে-এমন- অরদ্থাও আসতে পারে, যার মধ্যে আমাদের চেতনা 
দ্বধাভিন্ন । - বাইরে. আমরা থাকি -খর্ব, চণ্টল, অজ্ঞান, হর্ষ-শোক, প্রভৃতি ' 
দ্বন্দময় ভাবনা ও বেদনার অভিঘাতে মঢহ্যমান। অথচ অন্তরে আমরা শান্ত 
বৃহং সমত্বসম্পন্ন-বাঁহশ্চেতনার দিকে. তাঁকয়ে আছি অবিচল উপেক্ষা অথবা 
প্রশ্রিত কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে, কিংবা তার ঁবক্ষোভকে স্তব্ধ করে প্রশান্ত 
ওদার্যে তাকে রুপান্তারত করবার জন্যে: শন্তিপ্রয়োগ করছি। এমান করে 
আধারের-বাইরে-ভিতরে অন্নময় প্রাণময় বক মনোময় মহলে, অথবা অবচেতনার 
গভীর -গহনে প্রাকৃত চেতনার-যে ম্‌ঢ় প্রবৃত্তি রয়েছে, তার উধেরব উঠে সাশ্ষি- 
ভাবে তাদের প্রশাসন করতে পারি। আবার উধ্বচেতনার যে-কোনও ভূমি 
হতে নেমেও আসতে পারি অবরচেতনার 'যে-কোনও উপত্যকায়_তার স্তামিত- 
'দাপ্ত বা :প্রদোষচ্ছায়াকে সাম্প্রাতক সাধনার আলম্বন ক'রে স্বরুপের 
'অপরাংশকে তখনকার মত নিবৃত্ত কি নিগুঢ় রাখতে পার! কিংবা তাকে 
লোকোত্তর এক শান্তভাণ্ডাররুপে গণ্য করতে পারি, যেখান হতে অবরভূমির 
জন্য আহরণ কাঁর আন;ুকুল্য অনুমাঁত সন্ধানী-আলোর দীপ্তি বা সনক্ষয় 
অনদুভাব। অথবা সে যেন হয় আমাদের বিশ্রান্ত্র মহাভুূমি_আরোহ- 
অবরোহের সোপান বেয়ে সেখান থেক ওঠা-নামা কার, প্রকৃতির অবরস্পন্দের 
খরর রাখি।আরার অন্তরাবৃত্ত হয়ে আমরা -সমাধির গভীরে তাঁলয়ে যেতে 
পার, বাইরের সব-কছু হতে নিজেকে সংহৃত করে দান্ত থাকতে পারি অন্ত- 
জেযাতিতে। অথবা অন্তঃসংজ্ঞার এই গহনতারও অন্তস্তলে চেতনার কোনও 
গভীরতর গঢ়হাশয়নে কিংবা অতিচেতনার লোকোত্তর কোনও ভূমিতে আত্মহারা 
হতে পাঁর। এছাড়াও সমব্যাপ্ত চেতনার একটা উদার লোক আছে, যার মধ্যে 
অবগাহন করে. নিজেদের আমরা এক অখণ্ড স্বগত সংবতের বিপুল পাঁর- 
বেশের মধ্যে নিমজ্জিত দেখতে: পাই৷ মানুষের বাঁহশ্চর ব্‌দ্ধি শুধ 
দ্বরুপের সমগ্র পরিধি আজও. তার জানার. বাইরে। তাই লোকোত্তরের এই 
বিবরণ তার কাছে 'মনে হয় অদ্ভূত অনৈসাঁ্গক কি আজগঢ়ুবে ৷ কিন্তু 
আনন্ত্যের আলোকপাতে বডুদ্ধি-ও- যুক্তির -সাঁমা যদি প্রসারিত হয়, অথরা 
অনন্তস্বভাব চিদাত্মার-অমেয় বাঁর্যে চেতনা অনন্ত হয়, তাহলে লোকোত্তরের 
অনুভব আর দহগম' ও তিরস্কৃত থাকে, না আমাদের কাছে। | 


বহ্ম পুরুষ ঈশ্বর=মায়া প্রকৃত ও শান্ত ৩৪৭ 


ব্ৰহ্ম না্বশেষ স্বয়ম্ভু পরমার্থ-সং, আর মায়া সেই গ্বয়ল্ভাবেরই চিৎ- 
শাক্ত । কিন্তু বিশ্বের উপাধিযডক্ত, হলে এই ব্ৰহ্মই সর্বভূতাত্মা অথবা বি*্বাত্মা; 
আবার 'তনিই ' পরমাত্মারুপে : বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও' প্রাত পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের 
ব্যঞপ্জনায় স্বপ্রকাশ। মায়া তখন তাঁর আত্মশ্তি। তাঁর এই পরম বিভাবের 
চেতনা যখন আমাদের মধ্যে ফোটে, তখন নৈঃশন্দ্যের সকল সত্তা অতল গহনে 
তালয়ে যায়, অথবা বাঁহশ্চর প্রবৃত্তি হতে নিবত্ত হয়ে প্রপপ্ডোপশম প্রশান্তিতে 
সমাহিত হয়। আত্মাকে তখন অনযুভব কার নৈঃশব্দ্যের নিত্যাস্থাতরুপে ৷ তানি 
অচল 'নিাবিকার দ্বয়ম্ভু বিভু 'সর্বগত--অথচ নিচ্ররিয়, মায়ার নিত্য স্ফুুরত্তা 
হতে 'বাবন্ত।-:আবার তাঁকে অনুভব করতে পারি" প্রক্ৃতর প্রবৃত্তি হতে 
তটস্থ পঢরু্ষরুপে ।. কিন্তু এ-অনুভবে:অভিনিবেশের: একটা এঁকান্তিকতা 
আছে, যা চিন্ময়ভুমির একদেশে চিত্তকে নিরদুদ্ধ রাখে, সমস্ত স্পন্দবৃত্তি হতে 
তাকে 'বাবন্ত ক’রে ফুটিয়ে তুলতে চায় প্রকাশ ও প্রবৃত্তির সকল “সঙ্কোচ হতে 
নির্মক্ত স্বয়ম্ভু বাহ্মী চেতনার নিরঞ্জন অনভব।॥ অধ্যাত্মসাধনায়' এ-অনন্ভব 
স্বাভাবিক এবং অপারহার্য', কিন্তু এতেই অনুভবের নিটোল পণতা আসে 
না। কারণ আমরা জানি, যে“চৎশক্তি কৃত ও সৃষ্টির আধনায়কা, সে তো 
ব্রহ্মেরই মায়া বা সর্বাবদ্যা; সে-শক্তি আত্মারই শক্তি। স্ব-ভারবশে সক্রিয় 
পুরুষের যে-ব্যাপার, তাকে বলি প্রকৃতি! অতএব. প্ঢুরুষ। ও প্রকৃতির মাঝে, 
আত্মার নৈঃশব্দ্য ও তাঁর চিন্ময় সৃষ্টিবা্যে'র মাঝে' ভেদের কল্পনা অযোক্তক। 
এরা বস্তুত একটি ভাবেরই দট়টি 'দল।  তাইতে' বলা" হয়, আঁগ্নকে যেমন 
দাঁহকাশাঁন্ত হতে পৃথক করা যায়না, তেমনি ব্রহ্মকেও তাঁর চিৎলশান্তি "হতে 
বিবিক্ত কল্পনা কর চলে না।- অতএব উত্তারের পথে প্রপণ্টোপশমপূরম 
প্রশান্তি ও ি্বি‘কল্প নিত্যস্থিতিরুপে যে'প্রাথমিক আত্মদর্শন ঘটে, তাকেই 
অনুভবের পডর্ণ'সত্য 'বলতে পারি না" জগং=ভাব ও -জগৎ-্রিয়ার নিমিত্তরুপে 
আত্মশাঁক্তর স্ফুরত্তাও অনুভবের আরেকটা ঠ্দক হতে'পারে তরে কিনা ক্ুটস্থ- 
ভাবও ব্রাহ্মী-চেতনার একটা :মাঁল-বিভাব; যার: মধ্যে তাঁর অপুরন্যবিধ নিগনুণ 
স্বভাবের *’পরে খানিকটা জোর রয়েছে। তাই মনে- হয়, তাস্মার শাক্ত যেন 
স্বতস্ফু্ত সংবেগের বশে কাজ করে চলেছে। ৷ আত্মা শুধ শাক্তর আশ্রয়, তার 
প্রবৃত্তির সাক্ষী ভরত” প্রবর্তক ও-ভোক্তাকিন্তু' তাবলে গডহযতের জন্যেও তার 
সঙ্গো আঁবাবক্ত নন। ' আত্মার অপরোক্ষ-অনযুভবে তাঁর অজ শাশ্বত অশরীরী 
নিলি ্ত স্বভাবের পাঁরচয় পাই ৷ আধারে গঢহাশায়ির্পে যেমন। তাঁকে অনুভব 
কার, তেমান দেখ অধ্যক্ষর্ূপে উধ্বে থেকে আধারকে তান জাঁড়য়েও আছেন 
তান স্বগত, সবভূতে সম, শাশ্বত অনন্ত অদ্পর্শ নিরঞ্জন। কটদ্থ 
আত্মাকে আবার জণীবের প্রকতস্থ আত্মারৃপেণ্ড দর্শন করা চলে৷ তখন তান 
কতণ ভোক্তা ও মন্তা হলেও তাঁর মামা অমন, কেননা তাঁর ব্যাষ্টভাবনার সঞ্গে 


৩৪৮ দব্য-জাীবন 


ওতপ্রোত হয়ে আছে 'বিশ্বভাবনার বৈপচুল্য_এই মুহুর্তে যার মধ্যে তান | 
অবগাহন করতে পারেন। তার অব্যবাহত পর্বে আছে 'বশ্বোত্তর ভাবনার | 
অবঁবকল্প প্রত্যয়_নির্বশেষের মধ্যে অপ্রমেয় নিঃশেষ 'নমজ্জন। আত্মা 
বহ্মের সেই পরম {বভাব, যার মধ্যে আমরা যুগপৎ পাই জ'ীবভূত, 'বশ্বাত্মক 
ও 'বশ্বোত্তাৰ্ণ স্বরুপের অন্তরঙ্জ অনড্ভব। তাই আত্মোপলাব্ধর বাঁ্ষই 
আমাদের মধ্যে নিয়ে আসে ব্যান্তর মুক্তি, অচলপ্রাতচ্ঠ বিশ্বচেতনা ও প্রকৃতির _ 
উধেৰ্ব অঁত্থাতর ক্ষপ্র ও সহজ সিদ্ধি । কিন্তু এছাড়াও আত্মোপলব্ধির 
আরেকটা দিক আছে, যার মধ্যে আত্মাকে আমরা অন;ভব কাঁর শুধু সব ভূতের 
ভর্তা ব্যাপক ও অধ্যক্ষরুপে নয়। দোঁখ, সর্বভূতের অভন্নানামিত্তোপাদান- 
রূপে দ্বায়া প্রকাতর সকল বিভূঁততেই তানি স্ব-তন্ত্র হয়েও তন্ময়। 'কন্তু 
এখানেও দ্বাতন্ত্য এবং অপঢুরুষাবিধতাই তাঁর স্বভাব। বিশ্বে লালায়িত 
আত্মশান্তর প্রশাসন ছ:য়েও যায় না তাঁকে-অবিদ্যার জগতে প্রকতর কাছে 
পঢরনষের আপাতবশ্যতার মত। চৎসত্তার শাশ্বত স্বাতন্ন্যের অননভব তাই 
আত্মোপলব্ধির মুখ্য অর্থ । 

আত্মা যখন প্রকৃতির প্রবৃত্তি ও রুপায়ণের প্রবর্তক সাক্ষী ভর্তা ঈশ্বর 
ও ভোন্তা, তখন তাঁকে বাল পঢুরনুষ ৷ জীব অথবা 'বিশ্বরূপণী সম্ভুতিতে 
সংবৃত্ত ও আঁবাবক্ত হয়েও আত্মার যেমন ববশ্বোক্তীর্ণ স্ব-ভাবের হানি হয় না 
কখনও, তেমনি তাঁর প্ঢুরুষরুপে বিশেষ করে ফুটে ওঠে পণ্ড-ব্হ্মাণ্ডের 
সমবায়। অর্থাৎ পঢরুষ প্রকত হতে 'বিবিন্ত হয়েও অন্তরের যোগে 'নিত্যযদন্ত 
থাকেন তার সঞ্গে। চিন্ময়-পঢুরুষ তাঁর নিত্যত্ব বিভূত্ব ও অপনুরুষাবিধত্ব 
অব্যাহত রেখেও পঢুরুষববিধতার দিকেই ঝুকে পড়েন। * তাই প্রকৃতিতে 
তাঁকে দেখ যুগপৎ নি্গণ-সগণ সত্তারুূপে। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগ 
রযয়ছে বলে তিনি কোনকালেই পরর্ণাবাবক্ত নন। প্রকৃতর প্রবৃত্তি 
পুরুষের জন্যই-তাঁরই অনচুমাততে, তাঁর সঙ্কল্প ও ভোগের তর্পণকল্পে! 
আবার প্ঢরুষও তাঁর চেতনা প্রকৃতির শক্তিতে উপসংক্রান্ত করেন, দর্পণে 
প্রাতাবশ্বের মত সে-চেতনায় গ্রহণ করেন প্রকতর উপরাগ, বিশ্ববিধাত্রী শন্তি- 
রুপে প্রকৃতি যে-রপেরই ছায়া ফেলে তাঁর ’পরে তাকে স্বেচ্ছায় স্বাকার 
করেন-প্রককাতর প্রবৃত্তিতে কখনও অনঢুমাত দেন, কখনও-বা তা প্রত্যাহার 
করেন। পরুরুষ-প্রকৃতির স্বর-পানডভূতিও অধ্যাত্মসাধনার পক্ষে অপারহার্য, 
কেননা উভয়ের অন্যোন্যসম্বন্ধের *পরে রয়েছে শরীরী জাবের সমগ্র চৈতন্য- 
লাঁলার নির্ভার । পুরুষ যাঁদ উদাসীন থেকে প্রকৃতকে আমাদের মধ্যে কাজ 


* সাংখ্যকার পঢ়রুষের পঢুরুযাবধকার *পরে জোর দিয়ে তাঁকে বহু বলে কংপনা 


করেছেন এবং প্রকবীতকে করেছেন বিভু । তাই সাংখ্যমতে প্রত্যেক পঢুরুষের স্ব-তন্ত সত্তা 
থাকতেও সব পুরুষ এক বিশ্বব্যাপী সামান্য-প্রকৃতকেই ভোগ করেন। 


ব্ৰহ্ম পঢরু্ষ ঈশ্বর--মায়া প্রকত ও শান্ত ৩৪৯ 


করতে দেন, প্রকীতর সমস্ত উপরাগকে স্বাঁকার করে আপনাহতে সায় য়ে 
যান তার কাজে--তাহলে আমাদের মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় জীবনচেতনা 
প্রকবীতর পরবশ হয়ে পড়ে। তখন প্রক্কাতজ গ্ঢ়ণের অধীন হয়ে তারই 
প্রবৃত্তির শাসন মেনে তাদের চলতে হয়। কিন্তু পুরুষ নিজের স্বরূপ জেনে 
সাক্ষরূপে প্রককাত হতে যাঁদ সরে দাঁড়ান, তাহলে তা-ই হয় জাঁবের আত্ম- 
স্বাতন্ব্যের প্রথম সচনা। কেননা জাঁব তখন অনাসন্ত হয়ে পর্ণ স্বাতন্ব্য 
নিয়ে প্রকৃতির তত্ত্ব ও ব্যাপ্রিয়ার সকল রহস্য জানতে পারে। তখন আর 
প্রকবীতর কর্মে“ তাকে জড়িয়ে যেতে হয় না। তার উপরাগকে গ্রহণ করা-না-করা 
কিংবা তার কাজে সায় দিয়ে চলার মধ্যে পরবশতার ভাব আর থাকে না, তাই 
পঢরুষের: অনযুমাতও হয় স্ব-তন্্র ও আজ্ঞাসিদ্ধ। প্রকাত আমাদের 'নয়ে 
কি করবে না করবে, আমরাই তখন তার নিয়ন্তা। ইচ্ছা করলে তার সমস্ত 
ব্যাপার হতে 'বিবিন্ত হয়ে কুটস্থ আত্মার চিন্ময় নৈঃশব্দ্যে আমরা তখন সমা- 
{হত হতে পাঁর। অথবা তার বর্তমান গঢ়ণল'লাকে প্রত্যাখ্যান করে প্রারতাষ্ঠত 
হতে পার লোকোত্তর চিন্ময় ভূমিতে. এবং সেখান হতে আমাদের জাঁবনকে 
নতুন করে গড়ে তুলতে পাঁর। পুরুষ আর তখন অনীশ নন, আত্মপ্রকতর 
ঈশ্বর। 

সাংখ্যদর্শনে প্‌রুুয-প্রকাত তত্ত্বের সবচাইতে বিস্তৃত এবং প্রোঢ় আলো- 
চনা পাই। প্রকৃতি সেখানে ক্রিয়া-শাক্তিচৈতন্য হতে বিযনুক্ত একটা প্রবেগ। 
চৈতন্য পুরুষের স্বভাব, অতএব পঢ়রুষ হতে বাবিস্ত হয়ে প্রকৃত জড় অচে- 
তন ও যন্দ্রধমণী। প্রকৃত তার আত্মব্যাকীত ও ক্রিয়ার আধাররুপে গড়ে 
তোলে আদ জড়ভূত এবং তার মধ্যে ফোটায় প্রাণ ইন্দ্রিয় মন ও বঢ়াদ্ধর লাঁলা। 
কিন্তু জড় হতে উৎপন্ন প্রকৃত্যংশ বলে বুদ্ধিও জড় অচেতন ও যন্তধর্মী। 
বৃদ্ধির সাংখ্যসম্মত এই ব্যাখ্যা হতে জড়াবিশ্বে আঁচাতর /্রিয়াকলাপে বি করে 
অন্যোন্যসম্বন্ধ ও খতের ছন্দ দেখা দেয়, তার খানিকটা জবাব মেলে। বোঝা 
যায়, ইান্দিয়ানস এবং বৃদ্ধির ’পরে আত্মচৈতন্যের দীপ্ত ঝরলে তারই 
চেতনায় তারা সচেতন এবং চিংসত্তার অনুমতিতে সাক্রিয় হয়। প্রকৃত হতে 
ববাবিন্ত হয়ে পঢরুষ স্ব-তন্ত্র হন। জড়ের সঙ্গে আবিবেকের সম্ভাবনাকে নরা- 
কৃত করে তান হন প্রকৃতির প্রভু। প্রকবীতর উপাদানে ও ক্রিয়ায় বতনাট তত্ব 
পর্যায় বা গণ আছে। একটি তার জড়াদ্থাত, আরেকাঁট প্রবৃত্তিধর্ম, আর 
তৃতীয়াট তার প্রকাশতত্ব_সোঁষম্য ও সামঞ্জস্যের সাধনায় যার পরিচয়। এই 
তিনাট গঢ়ণই আমাদের শরার-মনের মোল উপাদান ও প্রবৃত্তির নিমিত্ত। 
গ্ণব;ত্তির বৈষম্যে প্রকাত সক্রিয় হয়, আবার গড়ণসাম্যে তার উপশম ঘটে । সাংখ্য- 
মতে পঢুরন্ষ বহ_“একমেবাদ্বিতায়ম_ নয়, কিন্তু প্রকৃতি এক ৷ অতএব বিশ্বের 
সকল অন্বয় তত্ত্বই প্রকঁতর অন্তর্গত। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ আবার স্ব-তন্দ্র 


৩৫০ দিব্য-জাবন 


ও স্ব-নিচ্ঠ_ভোগে অথবা অপবর্গে একান্তই অন্য-বিবিস্ত। অন্তরাবৃত্ত হয়ে” 
ব্যাচ্ট জাঁবচেতনা ও 'বিশ্বপ্রকৃতির তত্ত্বকে অপরোক্ষভাবে যখন জানি, তখন 
সাংখ্যসিদ্ধান্তের প্রামাণ্য অনস্বীকার্য "হয়। কিন্তু সে-প্রামাণ্য ব্যাবহারিক' ' 
প্রামাণ্য, অতএব একদেশাঁ ৷ তাই সাংখ্যের সিদ্ধান্তকেই আত্মা অথবা প্রকৃতির" 
চরমতত্ব বলে মানতে আমরা বাধ্য নই। জড়জগতে প্রকৃত অচিৎ-শান্তিরূপে 
দেখা দেয় সত্য, কিন্তু চেতনার উৎক্রমের সঙ্গে-সণ্গে প্রক্বতিও “চিন্ময় হয়ে 
ফুটে ওঠে। তখন দোঁখ তার আঁচতির মধ্যেও সংবৃত্ত-চেতনার নিগুঢ় আবেশ 
ছিল৷: তেমান ঘটে-ঘটে পঢরড্ষ বহু বটে । কিন্তু তাঁর ক:টস্থ অনুভবে 
দেখ, পুরুষ স্বরুপসত্তায় যেমন এক, তেমনি সরবভুতেও এক। তাছাড়া 
পঢ়রন্ষ-প্রকবাতর দ্বৈত যেমন অনুভবের সত্য, তেমনি তাদের অদ্বৈতভাবের 
অনচুভবও তো সত্য । প্রকৃতি বা শান্ত তার পারণামের ল'লাকে পঢুরুষে সং- 
ক্রামিত করতে পারে৷ তার কারণ, প্রকৃত পঢরুষেরই আত্মপ্রকতি বা আত্ম- 
শক্তি, তাই তার উপরাগকে স্বাকার করতে তাঁর বাধে না। আবার প্ররুষ যে 
প্রকার প্রভু হতে পারেন, তারও গোড়ায় আছে ওই: একই তত্ত্ব৷ পুরুষ আত্ম | 
প্রকৃতির যে-লাঁলাকে এতকাল উদাসীন হয়ে দেখেছেন, আজ প্রভু হয়ে তার" 
প্রশাসনের ভার তুলে নিয়েছেন। এমন-কি উদাসীন দশাতেও প্রকৃতির কাজে 
পঢুর্নষের অনমুমাতর অপেক্ষা ছিল। তাইতে প্রমাণ হয়, তাঁরা কোনকালেই 
পরস্পরের অনাত্মীয় নন। সত্তার আত্মবিসৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজনে এই দ্বৈত- | 
স্থিঁতির উদ্ভব ৷ কিন্তু তাবল সত্তা ও চিৎ-শান্তিতে, পঢ়ুরবষ এবং প্রকাততে 
মৌল কোনও 'ববিজ্তভাব বা দ্বৈতের ভাবনা নাই। 

বস্তৃত৷ আত্মাই আত্মপ্রকাতর সমস্ত প্রবৃত্তির ঈক্ষণ অনুমোদন ' অথবা 
TE 4 লাল পাততে করেন। প:র:ষ আর 
প্রকৃতির মাঝে দেখা দেয় দ্বৈতৈর "একটা আভাস--যাতে পঢ়রুষের অনুমোদন 
নিয়েই' প্রকৃতির প্রবর্ত নায়  স্বাতন্ত্য ফুটতে পারে, আবার প্রকার প্রশাসনে 
ও 'রুপায়ণে পুরডুষেরও নিরঙ্কুশ ঈশনা থাকে৷ তাছাড়া পঢ়রন্ষ যে-কোনও 
মনহুর্তে আত্মপ্রকতির যে-কোনও ব্যাক্তি হতে নিজেকে ববিক্ত করতে অথবা 
সকল গঢ়ণলালার প্রলয় ঘটাতে পারেন যাতে, কিংবা উৎকৃষ্ট রুপায়ণের অনয 
মোদন বা নবাবধান যাত তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়; তার জন্যও এমানিতর দ্বৈত- 
ভাবনার প্রয়োজন আছে। " আত্মশ্তিকে নিয়ে পঢুরনষের এই ল'ঁলায়নের যে 
সুনিশ্চিত একটা সম্ভাবনা রয়েছে, আমাদের অন_ভবে তার প্রমাণাসন্ধ পরি- 
চয় পাই। অনন্ত-চৈতনোর জমে বাযের এই তো হ্যিসিদ্ধ পরিণাম। আর 
চেতনার আনন্ত্য-যে শান্তকেও অনায়াস ও অকুণ্ঠিত করবে, তাও তো 
কার্য প্চরন্ষ আর প্রকবততে রয়েছে অবিনাভাবের সম্বন্ধ । তাই প্রকৃতি বা 
চিৎ-শান্তির প্রবৃত্তিতে যে-স্থাতিই প্রকট হ’ক, পুরুষের মধ্যেও তার অন 


ৱহ্ম পূরুষ ঈশ্বর- মায়া প্রকৃত ও শ্তি ৩6৫১ 


র্‌প একটা স্থিতি দেখা দেবে। পরমস্থাততে পরনুষ যখন পঢ়রুষোত্তম 
তখন 'চৎ-শাক্তও তাঁর পরা প্রকৃতি। প্রকবৃতে-পারণামের পর্বে-পর্বে প্ররুষেরও 
ভূঁমিকার বদল হয়। মনঃপ্রকৃততে 'পঢ়ুরুষ মনোময়, প্রাণপ্রকাততে প্রাণময়, 
জড়প্রকত;ত অন্নময় ৷: আরার: আঁতমানসে তিনি “জ্ঞানময়; পরা সংগবতে 
আনন্দময় শুদ্ধ-সন্মান্র । আমাদের মত শরীরী জাবের মধ্যে চৈত্যপুর্যরুপে 
{তানি আছেন সবার পছনে-_অন্তরাত্মারুপে ভরণ৷ও' পোষণ করছেন চিন্ময়- 
জাঁবনের অন্তর্গ-ঢ় যত রূপায়ণ ৷ আমাদের মধ্যে যে-পঢুরয্ষণজাবাত্মা=তানিই 
বশ্বে বিশ্বাত্মা, তুরায়ে তুরাীয়। আত্মস্বরুপের সঞ্গে তাঁর তাদাত্ম্য সুস্পষ্ট। 
কিন্তু এই আত্মদ্বরুুপেই আছে. সর্বভূতে' অনযপ্রবিষ্ট' চিৎ-সত্তার সগঢ়ুণ- 
‘নিগ্ৰণ স্বভা/বের নিরঞ্জন সমন্বয় । তিনি নিগর্ণ, কেননা গঢ়ণলালা তাঁর মধ্যে 
ভেদের ভাবনা আনেনি । আবার তান সগঢুণ, কেননা ভুতে-ভূতে অভিব্যক্ত ব্যাচ্ট- 
প্রকৃতির তিনিই শাস্তা। এই দ্বিদল আত্মস্বরুপ তাঁর স্বকীয় চিংশান্তর ও 
ক্রয়াশাক্তর সকল বলাসের বিধাতা, তারই জন্যে পরিণামের৷ পর্বে-পর্বে তাঁর 
যথাযোগ্য অধিষ্ঠান ৷ 

কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত। পঢুরদুয-প্রকৃতি যে-ব্যাচ্টাবভাবেই সম্পযন্টিত 
হয়ে দেখা দিন না কেন, বিশ্বভাবনার: দিক দিয়ে" চিন্ময়পঢুরুষ সর্বত্র তাঁর 
প্রকাতর প্রভু অথবা শাদ্তা।' প্রকৃতিকে তাঁর নিজের ’পরে.দ্বৈরাচারের অধ- 
কার দলেও তার কর্মে কিন্তু তাঁর অনুমতির - অপেক্ষা অব্যাহতই থাকে। 
রক্মের তৃতায় বিভাবে অর্থাৎ তাঁর ঈশ্বরস্বরুপে এই তত্ত্বন্ট উজ্জবল হয়ে 
ফুটে ওঠে। ঈশ্বর বিশ্বের স্রল্টা ও ধাতা। এই ববিভাবে পরমপঢুরঢষ ববশ্বো- 
ভ্তাৰ্ণ' হয়েও বিশ্বাত্মকা চিৎশান্ততে আপনাকে প্রকাশ করেন" অন্যুভব কাঁর,- 
তিনি সব'জ্ঞ সর্বশান্তমান  সর্বান্তর্যামী “চেতনশ্চেতনানাং’, ৷ এমন-কি 
অচেতনেরও চেতনা ।- দেহে মনে হৃদয়ে -জাঁবচেতনায় তিনি সর্বভূতাধিবাস, 
সর্বকর্মের শাস্তা ও অধ্যক্ষ; সর্বরসের মধহদ ভোন্তা, আত্মবিভাতরুপে সর্ব- 
ভূতের স্রল্টা। সময়" পঢ় -তানি--তাই সরল প্ঢুরদুষ তাঁর অংশকলা, * 
তরিই শান্তিস্বরূপ হতে বশ্বের চিত্ৰশন্তির 'বিচ্ছরণ। পরমাত্মারপে তাঁন 
সব'ভূতাত্মভূতাত্মা_ সন্মান্রূপে জগতের" পিতা, চিৎ-শব্তিরুপে তার মাতা। 
সবভূতের তানি বন্ধরাত্মা’ ৷ সর্বস্দুন্দর আনন্দঘনাবগ্রহ তিন,. তাঁহতেই 
জগতে ঝরে পড়ছে" রূপ আর আনন্দের: ধারা-পবচ্বানাখলে “তানিই ব'ধ্‌, 
'তাঁনই কান্তা ।- একদিক “য়ে দেখলে এই ভগবত সত্তার অনযুভবে' আমাদের 
চেতনার সর্বাধিক স্ফুর্ত ও চারতার্থ তা, কেননা ঈশ্বরের মধ্যেই আছে সকল 
ভাবের অগ্বৈত-সমন্বয়, বিশ্বোক্তার্ণ ও. বিশ্বাত্ক তত্ত্বের যুগপত বিলাস! = 
‘নিখিল ব্যাণ্ট-বভাবের 'তানই- ভতণ অধিবাসী এবং অতিগামা। তানিই 
পরমন্রহ্ম পরমাত্মা এবং পঢরুুষোত্তম গোৌঁতা)। "স্পষ্টই বোঝা যায়, লোকাতত - 


৩৫২ দিব্য-জাঁবন 


ধর্মের ঈশ্বর-প্‌রয্ষ তাঁকে বলা যায় না-কেননা সে-ঈশ্বর গঢ়ণে সাীঁমিত ও 
সরব'ভূত হতে বিবিন্ত ব্যন্তি-বেশেষ। তাই লোককল্পিত ঈশ্বরকে বলা চলে এক 
পরম-ঈশ্বরের খণ্ড-র্‌প বা খণ্ড-নাম, তাঁর বিচিত্র দিব্যাবভূঁতি। সর্বগুণাধার 
ঈশ্বরকে সক্রিয় সগডণ-ব্হ্মও বলা চলে না, কেননা সগুণ-ব্রহ্ম তাঁর একটি 
ধঁবভাব মাত্ৰ। তেমনি নিচ্ক্ৰিয় নির্গডণ-ব্ৰহ্মও তাঁর আরেকাঁট বিভাব। ঈশ্বরই 
ব্ৰহ্ম আত্মা ও চিংসত্তা-আত্মসত্তার অধিষ্ঠান ও ভোন্তারুপে তাঁর প্রকাশ 
বিশ্বের স্রষ্টা হয়েও তান বিশ্বাত্মক অথচ 'বিশ্বোত্তার্ণ তিনি শাশ্বত অনন্ত 
অনির্বচ্য তুর্যাতীত দিব্য-পঢরুয। 

ব্যান্তভাব আর নৈর্বযান্তকতার মাঝে একান্তাবরোধের যে-সংল্কার আমাদের 
চিত্তে রয়েছে, আসলে সে কিন্তু জড়জগতের উপরভাসা একটা পারিচয়কে 
অবলম্বন ক’রে আমাদেরই মনের সৃষ্টি । পৃথিবাঁতে দেখাঁছ, অ্চাত হতে 
সবার উদ্ভব। কিন্তু সে-আঁচাত নিতান্তই নৈর্বযান্তিক। প্রকৃতিকে আমরা 
অচেতন শক্তি বলে জানি। তার গঁতি-প্রকবাতর যে-রহস্যটুকু আমাদের কাছে 
ধরা পড়ে, তাতে পাই তার নিখাদ নৈর্বযাক্তকতারই পরিচয়। সমস্ত শাক্ত-রূপের 
মুখে এই মুখোস ৷ বদ্তুর যত গঢ় ও বাঁ্য_এমন-কি প্রেম আনন্দ ও 
চেতনারও একটা নৈর্বযান্ডক বিভাব রয়েছে। মনে হয়, সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক 
জগতে ব্যন্তিভাব চেতনার একটা বিকল্প মাত্র। এ-জগতে আছে শান্তর কুণ্ঠত 
প্রচার, গুণের বৈশিষ্ট্য, প্রকীতর ক্রিয়ার চিরাভ্যস্ত সংবেগ, ব্যাষ্ট-অন্ভবের 
সঙ্কীর্ণ গাঁণ্ডর মধ্যে বার-বার আবতন। ব্যান্তভাবের এই হল উপাদান। 
কিন্তু এ-ব্যুহ আমাদের ভাঙতেই হয়। বিশ্বাত্মভাবকে পেতে হলে ব্যন্তি- 
ভাবের সকীর্ণ গণ্ড ছাড়তেই হয়, অহন্তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতেই হয়। 
আর 'বশ্বোত্তার্ণ অনুভবে পেঁছতে হলে তো কথাই নাই। কিন্তু আমরা যাকে 
ব্যন্তিভাব বাল, সে তো বাঁহশ্চর চেতনার একটা রুপায়ণ মাত্র। তার পিছনে 
আছেন শাশ্বত চিন্ময়-পুরুষ-_ান পঢুরুযবিধতার বিচিত্র কণ্টডকে নিজেকে 
সাজান. যুগপৎ বহ ব্যান্তভাবের সমাহ্তণ হয়েও যান এক শাশ্বত পরমতত্্ব ৷ 
তাইতে দৃষ্টির প্রসারে দেখি_যাকে বল নির্গ:ণ অপঢুরুষাবধতা, তাও চন্ময়- 
পঢুরুষের অন্যতম বিভূতি মান্র। সং-পঢুরুষ না থাকলে শঢুধু সত্তার কোনও 
অর্থ" হয় না, সচেতন কেউ না থাকলে চেতনার দাঁড়াবার ঠাঁই থাকে না, ভোক্তা 
ছাড়া আনন্দ নিরর্থক ও নিল্প্রমাণ, প্রেমিক ছাড়া কোথায় প্রেমের আধার বা 
পূর্ণতা, সবশিস্তিমানের আশ্রয় না পেলে সর্বশন্তিও যে বন্ধ্যা ! পঢরড্ষে বলতেই 
আমরা ব্যঝি চেতন বিগ্রহ । এ-জগতে যদ অচাতর বিভূঁত বা পারণাম- 
রূপেও সে দেখা দেয়, তবু অচেতনাই তার তত্ত্ব নয়। কেননা আঁচাত নিজেই 
যে নিগ্‌ড় চেতনার বিলাস মাত্র। সর্বত্র দেখাঁছ, উপাদান হতে বিস্‌ষ্টি 
মহত্তর। তাই জড়ের চাইতে মন বড়, মনের চাইতে বড় জাঁবচেতনা। আর 


ব্ৰহ্ম প্‌রডয ঈশ্বর-মায়া প্রকাত ও শান্ত ৩৫৩ 


সবার চাইতে বড় চিন্বস্তুকেননা সে-ই তো আধারে ‘গঢ়হ্যাৎ গহ্যতরম_, 
উলন্মেষের চরম তত্ত্বরূপে সে-ই দেখা দেয় সবার শেষে । আবার এই চিদ্বস্তুই 
পর ড্ষ--সর্বানযস্যযত বিরাট চিন্ময় পুরুষ! আমাদের ‘হৃদ সান্নাবচ্টঃ” এ-ই 
পরপঢরুষ, কিন্তু প্রাকৃত মন তাঁকে জানে না। আমাদের ক্ষুদ্র অহন্তা ও 
সৎকা্ণ‘ ব্যান্তভাবকেই সে মনে করে পঢুরুষ-তত্তব, আঁচাতর গহন হতে সৎ্কুঁচিত 
চেতনা ও ব্যান্তিভাবের প্রাতিভাসিক উন্মেষকে ভুল করে ভাবে একান্ত সত্য 
বলে। তাইতে ব্ৰহ্মের গড়ণলাীলা আর গ্ঢণাতীত ভাব, তাঁর পঢুরুযাঁবধতা আর 
অপঢুরুষাবধতার মাঝে দেখা দেয় আমাদেরই মনঃকল্পিত একটা মিথ্যা বিরোধ । 
এক শাশ্বত অনন্ত দ্বয়ম্ভু-সত্তাই পরমার্থ-সং। কিন্তু স্বয়ম্ভু-সত্তার তত্ব ও 
তাৎপর্য পর্যবাঁসত হয়েছে লোকোত্তর শাশ্বত পরম-সন্মাত্রের আত্মভাবে ও 
চিৎস্বরূপে-যাকে বলতে পাঁর অনন্ত পুরুষ, কেননা তাঁরই সত্তা নিখিল 
পঢরুযবিধতার তত্ত্ব ও নিদান। তেমনি বিশ্বাত্মা বিশ্বাচৎ ববশ্বসং বা বিরাট 
পঢরন্ষই বিশ্বের তত্ত্ব এবং তাৎপর্য । আবার ওই সন্মাত্র চিংস্বর্‌প আত্মা বা 
পঢরন্ষই বহ;-ভাবনায় জাব হয়েছেন, অতএব তাঁর স্ব-ভাব জাব-ভাবেরও তত্ব 
এবং তাংপর্য। 

ঈশ্বর বলে মানি, তাহ'লে তাঁর জগৎ-প্রশাসনের রীতি সম্পর্কে আমাদের মনে 
একটা খটকা জাগে। সাধারণত ঈশ্বর বলতে আমাদের কল্পনায় ফোটে মানবায় 
শাসনতন্ত্রের একটা আদর্শ । ভাব, মন ও মনের ইচ্ছা নিয়ে তাঁর কারবার, 
তাই সর্বশান্তমত্তার খোশখেয়ালে জগতের ’পরে তাঁর মনঃকল্পনাকেই তান 
আইন বলে চাপান। তাঁর ইচ্ছা তাঁর ব্যন্তিস্বভাবের বন্ধনহীন খুশির খেলা। 
কিন্তু দিব্য-পঢুরুষের কোনও দায় আছে ক সণকল্প বা ভাবনার দৈবৈরাচার দিয়ে 
জগৎ শাসন করবার_তথাকাঁথত সর্বশান্তমান-অথচ-অজ্ঞান (!) মানুষের মত ? 
তাঁর মধ্যে মনোধর্মের সঙ্কোচ নাই। তাঁর অখণ্ডচেতনায় আছে সর্বভূতের 
স্বরূপ-সত্যের সংগবং। “তান জানেন, সর্বাবং বলেই তাঁর জ্ঞানময় তপঃশাক্তি 
সেই অন্তর্গ্‌ড় সত্যের প্রেতিতে ফুটিয়ে তুলছে বশ্বের সকল ব্তুর গঢহাহিত 
তাংপর্য, তাদের নিয়াত বা সম্ভাব্যতা, তাদের অনতির্বতনীয় আত্মস্বভাবের 
প্রব্না। 'দব্য-পরুষ স্ব-তন্দ, নিয়তিকৃত কোনও নিয়মেরই বন্ধন তাঁর 
নাই। তবু তাঁর লাঁলাতে দেখা দেয় ক্রম ও নিয়ম_বস্তুর তারা স্বরন্প-সত্যের 
পাঁরচায়ক বলে। সে-সত্য গণিত ক যন্ত্র-তন্তের স্থুল সত্য নয়। তার মধ্যে 
প্রকাশ পায় বস্তুর চিন্ময় তত্ত্বভাবের স্বরূপ, তারা যা হয়েছে এবং যা হবে তার 
আঁভব্যঞ্জনা, তাদের অন্তার্নাবষ্ট বাঁজভাবের আকুতি ৷ বিশ্বলালায় স্বরপে 
আবষ্ট থেকেও দিব্য-পূর্ষ অধ্যক্ষরূপে তাকে ছাঁপয়ে আছেন। তাই 
প্রকীতর একাঁদকে চলছে নানা জাঁটল বিধি-বিধানের সণীমত প্রযোজনা, অথচ 


৩৫৪ দিব্য-জাবন 


তারও মধ্যে রয়েছে দিব্য-প্ডুরনুষের আবেশ ও অধিষ্ঠান ।" কিন্তু প্রকৃতির এই 
এশ্বয়কে ছাঁপয়ে আরেকদিকে রয়েছে অধ্যক্ষ পুরুষের দিব্য-কর্ম ও এঁশ্বর- 
যোগ্ের অবন্ধ্য প্রেতি_যা কামচারবশে নয়, প্রমদক্ত স্বাতন্ব্যের উল্লাসেই কখনও 
নিয়তির বিপর্যয় ঘটায়॥ আমরা তাকে ভাবি প্রাতহার্য বা ইন্দ্রজাল_জানি না 
এ শ্ধ্য অপরা প্রকৃতির ’পরে চিন্ময়ী পরমা প্রক্বতর অপ্রত্ক্য প্রশাসন। 
বস্তুত অপরা প্রকৃতি তো পরমা প্রকতরই খণ্ডাবভূঁত মাত্র। অতএব উত্তর- 
ভাঁমর জ্যোতি শব্তি ও প্রভাব যে তার মধ্যে বিপর্যয় বা বপারণাম আনবে, সে 
আর বিচিত্র কি? জড়প্রকৃত গণিতের স্বতঃসিদ্ধ ববধান' মেনে যন্ত্রের মত 
চলছে, সেকথা মিথ্যা নয়। কিন্তু ওই যন্ত্রমূঢ়তার অন্তরালে কাজ করে 
চলেছে চেতনার চিন্ময় বিধান, যাহতে অপরা প্রকৃতির 'যন্দ্রলীলাতে সঞ্চারত 
* হচ্ছে একটা অন্তরাবৃত্ত সার্থকতার প্রবেগ, যাথাতথ্যের একটা গভার ব্যঞ্জনা, 
অন্তঃসংজ্ঞ নিয়াতর একটা গঢ় প্রবর্তনা। আবার তারও: উপরে আছে চিন্ময় 
দ্বভারের স্রাতন্ত্য, যার মধ্যে চিং-পঢ়রুষের বিশ্বম্ভর পরম-সত্যই দবাজ্ঞান 
ও দিব্যকর্মে' ছন্দিত হয়ে উঠছে। ঈশ্বরের জগং-শাসনকে বা তাঁর কর্ম- 
রহস্যঃক আমরা নরল'লা কি যন্ত্রলাীলা ছাড়া আর-কিছুই ভাবতে পাঁর না। 
খানিকটা সত্য এতে থাকলেও এ তাঁর দব্য-বিভূতির একটা দিক মাত্র। বস্তুত 
বিশ্বের প্রশাসনের মুলে রয়েছে সর্বাধিবাম ও সর্বাধ্যক্ষ পরম অদ্বয়-বস্তুর 
অনন্ত-চিন্ময় সংবেগ। অতএব তার তাংপর্য এবং গাঁত-প্রকবৃত বুঝতে হলে 
আমাদের অনন্ত-চেতনার ন্যায়ের {বিধান আশ্রয় করতে হবে। 

অখণ্ড রহ্মতত্তবের এই একটি বিভাবের সঙ্গে আর-আর বিভাবকে 'িবিড়- 
ভারে ফুজ্ত ক'রে দেখলে কুঝতে পারি, তাঁর শাশ্বত স্বয়ম্ভাবের সঙ্গে তাঁর 
চিৎ-শন্তির বিশ্বভাবন- পারিস্পন্দের “কি সম্বন্ধ।  বনল্ক্রিয় নিশ্চল স্থাণঢু 
দ্বয়ম্ভুসত্তার অগম নৈঃশব্দ্যে সমাহিত হলে দেখ : ওই নৈঃশব্দ্যের অনাহত 
ধ্বানর্‌পে- পরব্রন্মের 'ললাসত্গিনী চিন্ময়ী মহাশন্তিরুপিণাী' মায়া চেতনার 
ফুল .ফ:টিয়ে (চলেছেন: সিদ্ধকজ্পনার' অকুণ্ঠ রুপায়ণে। “ সদ্‌-বহ্মের নিত্য" 
দ্থিঁতির অচলাসনে তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁরই অনহুমাততে সন্মাত্রের চিন্ময়-ধাতুকে 
আকাঁরত করছেন রুপ- ও =পন্দের অন্তহীন উল্লাসে-আর আকতিচঞ্চলা 
গোঁরাীর লাস্যলাঁলার উপদ্রল্টারুপে প্রশান্ত আনন্দে শিবস্বর্‌প চেয়ে আছেন 
অক্ষদব্ধাদ্থরমানস' হয়ে ৷ এ-লাস্য বাস্তব হ’ক বা বিভ্ৰম হ’ক, তবু এ-ই তার 
তত্ত্ব এবং তাৎপর্য ।  চিন্ময়ীর' লীলা চলছে শঢন্ধ -সন্মাতকে নিয়ে, মহাশন্তির 
অকুণ্ঠ স্বাতন্ৰ্যে অস্তিত্বের, অব্যাকৃত মহা গহন হতে হিল্লোলিত হয়ে উঠছে 
সৃষ্টির কত ছন্দোময়' উপাদান অথচ নৃত্যপরা মহাপ্রকৃতির প্রাত চরণক্ষেপ 
বিধৃত হয়ে আছে শৈব দৃষ্টির গূঢ় অনুবিধান দ্বারা । এদর্শন সত্য, তাতে 
কোনও ‘ভুল নাই। বাইরে-ভিতরে বিশ্বের সর্বত্র দেখছ এই লালা। 


রহ্ম পুরুষ ঈশ্বর_মায়া প্রকৃতি ও শান্তি ৩৫৫০ 


অতএর বিশ্ব-সত্যের এই বিভাবের মুলে নার্বশেষেরই কোনও সত্য-বিভূতির 
সায় আছে।--কিন্তু বিশ্বলালার বাঁহশ্চর প্রাতভাস হতে চেতনাকে অন্তরাবত্ত 
করে যাঁদ নিমজ্জিত কাঁর-সাক্ষটচচৈতন্যের ' নৈঃশব্দ্যে নয়_কিন্তু চিৎ- 
গ্বরূপের সর্বাবগাহ লাঁলারসের আস্বাদনে, তাহলে আবার এই 'চন্ময়ণ মায়া- 
শান্তিকে দেখি দ্বয়ম্ভু ঈশ্বরের আত্মবীর্যরুপে ৷ পরমপনুরুয মায়াধাশ-সর্ব- 
ভুতের ঈ"দ্বর তিনি। আত্মাবিসষ্টির স্ব-তন্ত্র শাস্তারুপে। তিনিই বিশ্বের 
{বিধাতা ৷ বিশ্ব হতে 'বাবক্ত হয়ে প্রকৃতিকে "ও তার স্যাম্টকে প্রবৃত্তির স্বাতন্ব্যও 
যাঁদ তান দেন, তবু তাঁর অনচুমাতিতে নিগচ়ঢ় হয়ে থাকবে তাঁর ঈশনা_ 
প্রাত পদে থাকবে “তথাস্তু’ বলে তাঁর অন্যুচ্চারত৷ অনুমোদনের শাসন নইলে 
কিছুই ঘটবে না, জগতের কোনও কাজই চলবে না৷ শদুন্ধসন্মা্র আর চচিৎ- 
শান্তিতে, পূরুষে-প্রকততে স্বর্‌পত কোনও দ্বৈতভাব নাই ৷ ' অতএব প্রকবতর 
কতৃত্ব বস্তুত পুরুষেরই কতৃত্বি। 'অন্তরাবত্তচক্ষ হয়ে যখন বিশ্বের সরবত 
এক প্রাণময় তত্ত্বের র্‌পায়ণ ও প্রশাসন অনযুভর কাঁর, তার সর্বেশনা ও অখণ্ড- 
কাঁ্যষের আবেগকে সর্বত্র ব্যাপ্ত দোখ-তখন আমাদের চেতনায় পঢুরনষে- 
প্রকৃতিতে ওই আঁবনাভাবের সত্যই উচ্জবল হয়ে ওঠে! তথন ব্যঝি, এও সেই 
‘নাৰ্বশেষের কোনও সত্যাবিভূঁতর_সিদ্ধরুপ। 

আবার নৈঃশ:ব্দ্য সমাহিত হই যখন, তখন সে-গভারে বিশ্বভাবিনী চিতি- 
শাক্ত আর তার 'বলাস কোথায় তাঁলয়ে যায়। তখন প্রপণ্চ আমাদের কাছে: 
উপশান্ত, নয়তো অবাস্তব ৷ কিন্তু সন্মান্ের মধ্যে যখন শুধ স্বয়ম্ভু-পনরনযের 
প্রশাস্তার ভাবাঁট অনুভব কার, তখন তাঁর বিশ্ববিধায়িনী শক্তি নিমাঁজ্জত হয় 
তাঁর অ'দ্বিতায় অন্‌নভাবে অথবা ফুটে ওঠে তাঁর বিরাটভাবের একটা বিভূতি 
হয়ে । বিশ্বের মধ্যে আমরা তখন দেখি শতুধ় এক অদ্বিতীয় মহেশ্বরের নিরঙ্কুশ 
সাম্রাজ্য। দুটি -দ্শনের মধ্যেই -একান্ত-প্রত্যয়ের সক্ষম সংস্কার প্রচ্ছন্ন থেকে 
মনের মধ্যে বিপর্যয় আনে৷ কেননা প্রপণ্চের:উপশমেই হ’ক আর বিসহণ্টিতেই 
হ’ক, দেবাত্মশক্তির অনপলব্ধিতে আমাদের দর্শন--হয় আত্মদ্বরুপের নেঁতির 
দিকটা অঁতিমান্রায় একান্ত করে তোলে, নয়তো পরমপরনষের জগৎপ্রশাসনের 
’পরে করে. মান;যুভাবের আরোপ -' অথচ আমাদের বিজিজ্ঞাসিতব্য বস্তুর 
স্বরূপ হল অনন্ত। তাঁর আত্মশান্তির বহযধা পারস্পন্দের 'বাচত্র সামর্থ্য আছে 
এবং তার প্রত্যেকটি স্পন্দ খতময়। “ তাই দৃষ্টিকে উদার করে ব্রহ্মার সগুণ" 
নৰ্গণ দ:টি“সত্যবিভাবকে যাঁদ এক অখণ্ড তত্ত্বরুপে দশন করি, অগনরধ্ষ 
বিধতার নির্বর্ণ চিদাকাশে যাঁদ দোঁখ দেবাত্মশক্তর যুগনদ্ধ বিলাসে পদরষ- 
বধতার জ্যো বরণচ্ছটায তাহলে পরমপঢ্রযুষের সম্যক অনভবে ফুটে ওঠে 
প্ঢর্যাবধতার দুটি দল_ঈশ্বর ও শির পরম সামরম্য, জগতঃ পিতরোঁ 
শিব-শাক্তর যুগল অনডুভব। ধবশ্ব জুড়ে সষ্টর প্রতি পর্বে পরন্য-প্রক্ৃতির 
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মিথুনলালার নিগ্চঢ় রহস্য “তখন উজ্জ্বল হয়ে স্ফুরিত হয় আমাদের 
চেতনায়। স্বয়চ্ভুসত্তার অতিচেতন ভূমিতে শিব-শক্তি পরম সামরস্যে ঘনাী- 
ভূত, অন্যোন্যব্যঞ্জনায় অবিনাভুত ও একাত্মপ্রত্যয়সার। কিন্তু জগতাচ্ছন্দের 
চিন্ময় বিলসনে দেখ ক্রিয়াশক্তিতে তাঁদের উন্মেষ । চিন্ময়ী জগজ্জননাীই 
মায়া পরা প্রকৃতি বা চিংশক্তিরূপে হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বর ও মহেশ্বরীর আত্ম- 
বাঁষ'কে দ্বৈতলালায় সম্ভাবিত করেন। তথখন ব্রহ্ম আত্মা বা ভগবান 'ক্রিয়াপর 
হন তাঁকে আশ্রয় করেই_শত্তিকে ছেড়ে শিব তখন অশব্ত শব। 'শিব-সকল্প 
শান্তিতে অনুসৃত থাকলেও শন্তিই অনডুত্তর চিচ্বার্যরুপে বিশ্বপট প্রসারিত 
করেন, কেননা ওই মহাপ্রকাতর গর্ভাশয়েই সর্বজাব ও সর্বভূত ভ্রণের আকারে 
নিহিত ছিল। বিশ্বের সত্তা ও প্রবৃত্তি মহাপ্রকৃতর ছন্দ অনুসরণ করে। 
চিংশান্তিই পরমপঢুরুযের সত্তাকে অনন্ত-বিচত্র স্পন্দনে ও র্‌পায়ণে 'বচ্ছুরেত 
ক'রে নিজেই এই যা-কিছ সব হয়েছেন। শব্তির লালা হতে 'ঁবাবন্ত হয়ে 
প্রপণ্টোপশমের পরম নৈঃশব্দ্যে আমরা তাঁলয়ে যাই_তাঁরই স্বাভণষ্ট নিমেষে 
বা ক্রিয়া-নিবৃত্তিতে। আমাদের উপশম ও অভাবপ্রত্যয়ে আছে তাঁরই উপশম 
ও নৈঃশব্দ্যের আবেশ। আবার যখন প্রকৃতি হতে নিজেকে স্ব-তন্ত্র বলে অন;- 
ভব করি, তখন তিনিই আমাদের মধ্যে জাগান মহেশ্বরের অন্ডুত্তম সর্বগত 
এদ্বর্য, আমাদের ভাবে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর অনযভাব। কিন্তু সে-এশ্বর্য 
মহাশান্তিরই স্বরুপ, তাঁরই পরমা প্রক্ততে অবগাহন করে আমরা তার তদ্‌গত 
অনুভব পাই । ব্ৰাহ্মী স্থিতির আরও উচ্চকোটতে উঠলে পরেও জানব, সে- 
সিদ্ধির মলে আছে চিন্ময়ী মহাশাক্তর প্রসাদ। তাই বিশ্বজননগর কাছে 
আত্মসমপণ দ্বারাই পঢুরুষোত্তমে আমাদের আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হতে পারে। 
কেননা মহেশ্বরের পরমা প্রকার দিকে চলেছে আমাদের উত্তরায়ণের অভিযান 
_অতএব মহাপ্রকৃতির অতিমানস শত্তিপাতে এই মনোধাতু যদি তাঁর অতি- 
মানস ধাতুতে র্‌পান্তারত না হয়, তাহলে আমাদের সাধকজাঁবনের সকল 
আক্মত ব্যর্থ হবে।...এমনি' করে বুঝতে পারি, শহুল্ধ-সন্মাত্ের তিনটি 
বিভাবের মধ্যে কোনও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই, অথবা তাদের নিত্যাস্থাত 
এবং প্রপপ্তোল্লাসের তিনটি পর্যায়ে কোথাও ছন্দঃপতন ঘটে না। এক অখণ্ড 
পরমার্থ-সংই ব্রহ্মরুপে বিশ্বাবসৃষ্টির অন্তৰ্যামী অধিষ্ঠান ও ভর্তা, পঢরুষ- 
রূপে তার ভোস্তা এবং ঈশ্বররুপে ঈক্ষিতা শাস্তা ও অধ্যক্ষ । আর এই 
বিসচষ্টির নিরন্ত লাঁলায়নের মুলে আছে তাঁরই অন্তরশগ চিৎশ'ক্তিমায়া 
প্রকত ও শন্তিরূপে। 

এই মহাত্ৰিপনটীর অদ্বৈত ভাবনা আমাদের মনের পক্ষে সহজ নয়। কেননা, 
আমরা সামান্যপ্রত্যয় ও সংজ্ঞাশব্দ দিয়ে এমন-একটা তত্ত্বের বিবৃত দিতে চাই, 
যা প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে সামান্যধর্মী হলেও অধ্যাত্মচেতনায় ফোটে নিতান্তই 


রহ্ম পঢুরবষ ঈশ্বর--মায়া প্রকৃতি ও শক্ত ৩৫৭ 


বশেষধর্মী ও অতিবাস্তব জাবন্ত প্রত্যয়রনূপে। আমাদের সামান্য-প্রত্যয়ে 
ব্যাপকতা থাকলেও অন্যোন্যভেদের গাণ্ডটানা একটা গভাঁর রেখা আছে_কিন্তু 
তত্ত্ববচ্তুর স্বরূপ তো তা নয়। তার বহু বিভাব থাকলেও অনোন্যভাবনায় 
তারা পরস্পরেরর মধ্যে মিলিয়ে যায়। তাই তার সত্যকে যে ভাবে ও ছাবতে 
রূপ দিতে হয়, তার মধ্যে জড়াতাঁতের ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে ওঠে জাবনস্পন্দে। 
শ্‌দ্ধ-বৃদ্ধি সে-ছাবকে প্রতীক ভাবলেও তা প্রতাঁকের বাড়া-কেননা সে- 
প্রতাঁক বস্তুত অধ্যাত্মচেতার জাঁবন্ত অনভূতির তত্্বরূপ, অতএব তার রহ- 
স্যার্থ একমাত্র বোধির দর্শনে এবং অনুভব ধরা পড়ে। বদ্তুস্বভাবের নির্গডণ- 
তত্ত্বকে শ্চদ্ধ-বুদ্ধির সামান্যপ্রত্যয়ে তজ'মা করা যায় বটে-কিন্তু সত্যের 
আরেকটা দিক ধরা পড়ে কেবল ভাবক ও অধ্যাত্মচতার দৃষ্টিতে । সে-অন্ত- 
দচ্টর অভাবে তত্ত্বের সামান্য-র্‌প বিশেষের ব্যঞ্জনায় জাঁবন্ত হয়ে ওঠে না, 
তাই তার পাঁরচয়ও সম্পূর্ণ হয় না। বদ্তুর স্বরুূপের পারচয় মেলে তার 
রহস্যরূপে। কৃদ্ধি দিয়ে তার যে-ছাব আমরা আঁক, সে শুধ আচ্ছন্ন 
প্রতীকের ভাষায় সত্যের কল্পরূপ। অথবা যেন কিউবিস্ট শিল্পীর কল্পিত 
জ্যামাঁতক রেখায় আঁকা বাক্‌-মধ্যমার ছাঁব। দার্শানিকের বিচারসভায় বুদ্ধির 
তমার কদর হতে পারে--কিন্তু মনে রাখা উচিত, এতে আমরা সত্যের একটা 
আচ্ছন্ন প্রাতর্‌প পাই শুধ্র। তাকে পঢুরাপড়ুরি বুঝতে কি প্রকাশ করতে হলে 
চাই অপরোক্ষ-অনভবের বাস্তব প্রত্যয় এবং তার বাহনরুপে বাণীর বাঁণায় 
পূণপ্রাণের সুরের আলাপ। 

এইবার দেখা যাক, অখণ্ড তত্ত্বপারচয়ের দিক দিয়ে এক আর বহর 
সম্বন্ধ আমাদের চেতনায় কোন্‌ রুপ ধরে ফাঁটবে। এহতে ঈশ্বর আর 
জাবের সম্বন্ধও আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। লোকাতত ঈশ্বরবাদে কুম্ভকারের 
গড়া ঘ’টের মত বহুজণীব ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সনষ্টজাঁব স্রল্টার আশ্রিত। 
‘কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্রের সম্যক্‌ দর্শনে, বহুও বস্তুত আদ্বতাঁয় ব্হ্মস্বরূপ_এই 
তাদের অন্তগুঢ় তত্ত্ব । বহু বিশ্বোত্তার্ণ ও. বিশ্বাত্মক স্বয়ম্ভুসত্তার ব্যাচ্ট- 
বিভাব। তারা নিত্য হলেও, তাদের নিত্যতা তাঁরই সত্তার আশ্রয়ে । আমাদের 
অন্নময় সত্তা প্রকৃতির বিসৃষ্টি,, কিন্তু জাঁবচৈতন্য ঈশ্বরের ‘অংশঃ সনাতনঃ'। 
প্রাকৃত জাবের পিছনে রহ্মচৈতন্যই আছেন আধষ্ঠানরুপে। তবু অচ্বয়তত্বই 
সত্তার স্বরূপসত্য এবং একের ’পরেই বহর সত্তার নির্ভর । অতএব জাবের 
াবনা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ আশ্রিত। এই আশ্রিতভাব আবদ্যাচ্ছন্ন অহংএর 
বিবিক্ত বুদ্ধিতে ঢাকা পড়ে যায়। যে-বিশ্বশক্তি অহংএর স্রষ্টা এবং প্রেরক, 
যার সত্তা ও কৃঁতর 'বভূতিরুপে তার স্ফুরণ, প্রাতপদে তার অন্মুগ্রহে চালিত 
হয়েও মোহের বশে সে খোঁজে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাতন্ত্য। কিন্তু অহন্তার এই 
প্রয়াস স্পষ্টই একটা ব্যামোহ-আমাদের অন্তগ্ঢ় স্বয়চ্ভু মাহমার একটা 


৩৫৮ দিব্য-জাঁবন 


বিকৃত ছায়া। অহন্তায় নয়," কিন্তু আমাদের গড়হাঁহিত আত্মস্বরূপে এমন 
একটা-কিছ: নিশ্চয় আছে যা বিশ্বপ্রকৃতির উধের্ তুরায়-স্বভাবে প্রতষ্ঠিত। 
কিন্তু প্রকৃত হতে তারও স্বাতন্ব্যের ভাব জাগে লোকোত্তর পরমার্থ'সতর 
প্রাত প্রপত্তি হতেই ৷" 'দিব্য-পঢুরুষের কাছে জাবচেতনা ও জাবপ্রকতর আত্ম- 
সমপ'ণেই আমাদের মধ্যে আত্মভাব এবং তত্ত্বভাবের পরম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। 
কেননা দিব্য-পঢুরুযই সেই পরম-আত্মা এবং পরম-তত্ত্ববআগরা তাঁরই 
স্বয়ম্ভাবে ও নিত্যতায় স্বয়ম্ভু এবং নিত্য। এই প্রপত্তি তাদাত্ম্মভাবের 
বরোধাও' নয়, বরং একে বলি তাদাত্মসমাপাত্তির দ্বার। সুতরাং এখানেও 
ভাসে অদ্বৈতের নিগঢুঢ় অভিব্যঞ্জনা এবং অদ্বৈত হতে প্রবৃত্ত দ্বৈতৈর 
আবার অন্রৈতেই অবসান॥ অনন্তচেতনার এই সত্যেই এক আর বহর 
মাঝে সম্বন্ধ-তত্ত্ের বিচিত্র" লাঁলায়ন' সম্ভব হয় আবার তার মধ্যে, 
হিচ্‌দা। মনসা মনীষা’ অদ্বৈতের' আবিলুপ্ত অনুভব, এমন-ক তনুর 
অণ্যুতে-অণ্যুতে' তার বিদয্যন্ময় সত্তার দাঁপালি-এই তো স্বরুপোপলন্ধির 
সমনুচ্চ শিখর । অথচ সে-অদ্বৈতানুভাঁততে দ্বৈতসম্বন্ধের সত্য নিরাকৃত হয় 
না" বরং তার স্পর্শের সম্বন্ধ-তত্তবের সকল লালা হ:য়ে ওঠে ভাবের পরিপূর্ণ 
অভিব্যাক্ততে ও রসোদ্‌গারে আতট-সমডুচ্ছল। এ যেমন আনন্ত্যের ইন্দ্রজাল, 
তেমান তার অলোঁকিক ন্যায়প্রবৃত্তিও বটে। 

আরেকটা সমস্যার সমাধান তবুও বাকাী। সে হল ব্যক্ত আর অব্যক্তের 
বিরোধের সমস্যা৷ কিন্তু তারও সমাধান খ:জতে হবে এই পথেই। আপত্তি 
হতে পারে : এপর্যন্ত যা-কিছু বলো, ব্যক্তাবশ্বের সম্পর্কে তা সত্য হলেও 
ব্যক্তভাব তো অব্যক্ত-তত্তব হতে ছল্‌কে-পড়া একটা অবর-সত্য মাত্র। তাই 
অনদুত্তরের অব্যক্ত গহনে অবগাহন করলে বিশ্বসত্যের কোনও প্রামাণ্য তো 
সেখানে টিকবে 'না। অসম্ভাঁত' কালকলনাহীন অপরিণামী নিত্যাস্থাত- 
নিরাতিশয় স্বয়ম্ভূসত্তার নির্ব'কল্প তথতামাত্র। অতএব সম্ভূঁতির সত্যে কি 
তার উপ্যধি-বৈচিন্যে অব্যক্ত-তত্তের কোনও পাঁরচয় মেলে না। ‘আর যাঁদও 
মেলে তার অপর্যণপ্ততাই সে-পরিচয়কে করে তোলে অলীক একটা বণ্টনা। 
তখন প্রশ্ন ওঠে : কালাতাীঁত চিৎ-সত্তার সঙ্গে কালের ক সম্পর্ক ? আমরা 
মেনে নিয়েছ, কালাতীত শা*্বতে যা অব্যক্ত, শাশ্বত কালকলনায় তা-ই হয় 
ব্যক্ত ।' তা-ই যদি হয় অর্থাৎ কালকলনা যদি হয় শাশ্বত সদ্ভাবর বিভূতি, 
তাহলে অভিব্যক্তির নিমিত্ত যত 'বাচত্র কি' তার ভাঁঙ্গমা যত খাঁণ্ডতই হ’ক, 
কালকলনার যা ম্মসত্য তুরীয়ের মধ্যেই তার প্রাক্‌সত্তা ছিল_সেই কালাতাীত 
তত্ত্ব হতেই তার উৎসারণ্‌ ঘটেছে। তা না হলে বলতে হয়, সম্ভূতির সত্য এসেছে 
কাল অঞ্চবা কালাতাঁতেরও বাইরে এক অন্‌পাখ্য তথতা হতে। কালাতাীত 
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চিৎসত্তা বলতে তখন বুঝব নেতিবাচক একটা পরমপ্রত্যয়_খার স্বরূপ 
অনির্বাচ্য এবং যাকে আশ্রয় কর ফুটছে কালকলনার উপাধি হতে তথতার 
স্বাতন্্য মাত্র । কালপ্রত্যয়ের ব্যতিরেকমডখে' তার ভাবনা-যেমন সগ্যুণের 
ব্যাতরেকমুখে পাই নিগডরণের: ইঙ্গিত৷ কিন্তু বাস্তাবক কালাতাীত প্রত্যয় 
বলতে আমরা বুঝি ত্রিকালের অন্যোন্যসাপেক্ষ শ্রমের অনুভব হতে নির্মক্ত 
স্বচ্ছন্দ চৈতন্যসত্তা মাত । কিন্তু এই চিংসত্তা যে শুন্যরুপ, এ-কল্পনা 
। কোথায় পেলাম 2: বরং বলতে পারি, এই কালাতাঁত সত্তাই নিাখল 
অভ্ব্যাক্তির স্পন্দহীন নীর্‌প অব্যবহার্য আধার, ভুবনের বাঁজঘন 
[তস্বভাবের শাশ্বত প্রত্যয় । কাল আর কালাতীত 'চৎসত্তা“শা*্বত’ 
দুয়ের বেলাতেই খাটে। কালাতাতে যা অব্যক্ত গঢ় এবং বাঁজভুত, 
ন তা-ই অঁভ্ব্যক্ত হয় স্পন্দনে-অন্তত অন্যোন্যসম্বন্ধে ও পারকঃ্পনায়, 
পাঁরবেশ ও পারণামের বৈচিত্রে। অতএব কালও যেমন নিত্য, তেমনি কালা- 
তীঁতও 'নত্য_এক' শাশ্বত সদ্ভাবের দ্বিদল তারা। তাদের আশ্রয় করে 
ফুটছে সত্তা ও চৈতন্যের যুগনদ্ধ বিভূতি-একদিকে অচলপ্রাত্ঠার শাশ্বত 
প্রত্যয়, আরেকাঁদকে স্থাতর বুকে গতির নিত্য নৃত্যচ্ছন্দ। 

দেশ-কালের "অতীত ৷ প্রমার্থ-সংকে বাল নিত্যাস্থাতর তত্ত্ব বা পর্ব 
অধিচ্ঠান। ' অন্তরে যা ছিল বাইরে তাকে ফুটিয়ে তোলবার আধার রুপে 
ওই তত্ত্বের যে-আত্মপ্রসারণ, তাতে দেখা দেয় দেশ আর কাল। অন্যান্য দ্বন্দের 
মত এ টিও  বিভাবের দ্বন্দ । একদিকে চিৎস্বরু্‌প স্বানচ্ঠ সদাখ্য-তত্বের 
বনায় অন্তরাবত্ত, আত্মসমাঁহিত।  আরেকদিকে তাঁর আত্মবিমর্শ উচ্ছালত 
হয়ে উঠছে তত্্বস্বরুপের 'বাচত্র লালায়নে। ৷ অদ্বয়তত্তের এই আত্মপ্রসারণকে 
আমরা বাঁল দেশ আর কাল। সাধারণত দেশকে আমরা দেখ স্থাণ; প্রসাররুপে, 
যার মধ্যে সব-কিছডু নিদিষ্ট একটা ছক মেনে চলছে কি দাঁড়িয়ে আছে৷ আবার 
কালশ্চে দেখি জঙ্গম প্রসাররুপে, স্পন্দ আর ঘটনার পরম্পরা দিয়ে তার পরিমাণ 
কাঁর। অতএব দেশ ব্রহ্মের আত্মপ্রসারণের স্থাণনুভাব আর কাল তার জণ্গম- 
ভাব।...কিন্তু একথা মনে হয় প্রথম দৃষ্টিতে শুধ! তাই এতে ভুল হবার 
সম্ভাবনা আছে। বস্তুত দেশও একটা 'প্রুব জশ্গমতত্ব, তার মধ্যে বদ্তুর 
কালিক-সম্বন্ধের অভ্যস্ত নিয়তভার'স:গ্টি করে কালস্পন্দের স্থাণযুত্বের একটা 
বিকল্প। আবার তার জঙ্গমতা স্থাণ্য দেশের ভূমিকায় সৃষ্টি করে কালস্পন্দের 
{বিকল্প । অথবা রূপ ও বন্তুর বিন্যাসের আধাররুপে দেশ র্গ্মেরই আত্রপ্রসারণ ৷ 
আবার কাল সেই রূপ ও বদ্তুর বাহক তাঁর আত্মবার্যের 'বিচ্ছুরণের জন্য 
ৰনহ্মের আরেক ভঙ্গিতে আত্মপ্রসারণ। অতএব দেশ আর কাল বিশ্বরূপ 
শাশ্বত-সন্মাত্রের আত্মপ্রসারের একটা যুগল ভ্গিমা ছাড়া আর-কিছুই নয়। 

বিশ্চুদ্ধ ভোঁতক দেশকে জড়ের ধর্ম বলা চলে। ' কিন্তু জড় আবার 
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শক্তিস্পন্দের বিস্‌ণ্ট । অতএব জড়জগতের দেশকে বলতে পার জড়শাক্তর 
পূর্ব্য আত্মপ্রসারণ, অথবা তার আত্মসত্তার স্বকল্পিত অবকাশভূঁমি, তার 
প্রবৃত্তির আধাররুপাী অচিৎ আনন্ত্যের একটা প্রতিরূপ--যার বুকে সম্ভব হচ্ছে 
জড়শক্তির বিক্ষেপ ও বিস্‌চ্টির ছন্দ ও স্পন্দ। কাল সেই শক্তিস্পন্দের 
প্রবাহ, অথবা আমাদের চেতনায় প্রবহমানতার সংস্কার মাত্-যার মধ্যে দেখাছ 
ক্ষণপরম্পরার একটা নিয়মিত প্রাতভাস। অবিচ্ছেদ স্পন্দের নরবাচ্ছন্ন আধার 
হয়েও সে পারম্পর্যে'র পর্বচ্ছেদ করে চলেছে, কেননা লপন্দবৃত্তির মধ্যেই যে 
রয়েছে পারম্পর্যের একটা নিয়ত ধারা। অথবা শক্তির পরিপূর্ণ স্ফুরণকল্পে 
কাল দেশেরই একটা আয়তন। কিন্তু আমাদের প্রত্যক্‌-বৃত্ত চেতনা কালকেও 
প্রত্যক্‌-দৃষ্টতে দেখে মন দিয়েঁইন্দ্রিয় দিয়ে নয়। তাই তাকে দেশের 
আয়তন বলে জানা তার পক্ষে সহজ হয় না--কেননা দেশকে আমরা ই্দ্রিয়- 
গ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয়কল্পিত পরাক্‌-বৃত্ত প্রসাররু্‌পেই ভাবতে অভ্যস্ত 

যা-ই হ’ক, চিৎই যদ পরমার্থসৎ হয়, তাহলে দেশ আর কালকে বলা 
চলে চিতের চৈতস উপাধি-যাদের অবলম্বন করে চিৎস্বর্‌প দেখছেন 
আত্মশক্তির স্পন্দলীলা। অথবা হয়তো চিৎসভ্তার তারা আত্মাবভাতি- 
চেতনার ভূমিভেদে যাদের অনুরূপ র্‌পান্তর ঘটছে। অর্থাং চেতনার এক-এক 
ভূমিতে আছে দেশ-কালের এক-একটা 'বাশিষ্ট প্রকার, এমন-কি একই ভূমিতে 
তাদের প্রকারভেদও দেখা দিতে পারে। তবু মূলত তারা এক মোল অখণ্ড- 
চিন্ময় দেশকাল-তত্ত্বের ববভাব। তাই ভোতক দেশকে ছাড়িয়ে গেলে, আমাদের 
অনুভবে নিখল স্পন্দের আধাররুপাী যে ব্যাপ্তির প্রত্যয় জাগে, তাকে 
কিছুতেই জড়ধর্মী বলা চলে না। বরং তাকে বলতে পার, ব্রহ্মের আত্মশক্তি- 
বিচ্ছ্‌রণের চিদাধার। জড়দর্শন হতে অন্তরাবৃত্ত হলে দেশের এই তত্ত্বের 
স্বরূপ বুঝতে পারি। কেননা, আমাদের অন্তশ্চেতনায় তখন এক চিদম্বরের 
বিপুল প্রসার ফুটে ওঠে_যা মনেরও আধার ও সণ্রণক্ষেত্র। ভোতিক 
দেশকাল হতে তার তত্ত্ব পৃথক হলেও দুয়ের মাঝে একটা ওতপ্রোত ভাব আছে। 
কারণ মন তার আপন দেশে বিচরণ করও জড়ের দেশে চলাফেরা করতে পারে, 
কিংবা বাঁহ্দেশন্থ ব্যবাহত বস্তুর ’পরেও আপন প্রভাব ফেলতে পারে। 
চেতনার আরও গভাঁরে জুবলে পাই বিশচদ্ধ চিন্ময় দেশের অনন্ভব। সে- 
অননভবে স্পন্দের নিরোধে কালের তরঙ্গ স্তম্ভিত হয়ে যায়। অথবা স্পন্দ 
কিংবা ঘটনা থাকলেও গ্রাহ্য কোনও কালকলনার অনুশাসন সে মেনে চলে না। 

এমান করে অন্তরাবৃত্ত হয়ে যদ ব্যাবহারক কালপ্রত্যয়ের নেপথ্যে চলে 
যাই, জড়ের সংঞ্জা নিজেকে না জড়িয়ে যদি বাবিক্ত হয়ে তার লালা দেখে 
যাই_তাহলে বুঝতে পার কালের প্রত্যয় ও স্পন্দ দুইই আপেক্ষিক, কিন্তু 
কাল স্বয়ং একটা শাশ্বত ও বাস্তব তত্ত্ব। কালের প্রত্যয় শুধন অভ্যস্ত 
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কালমানের *পরে নয়, প্রমাতার চেতনা ও অবস্থানের ’পরেও নির্ভর করছে। 
তাছাড়া চেতনার এক-এক ভূমিতে কালের এক-এক প্রকার। মানস চেতনায় 
এবং মনের দেশে কালস্পন্দের যে অর্থ এবং মান, ভোৌঁতক দেশে তা অচল। 
মনের মধ্যেও চেতনার ভূমি অনুযায়ী কালস্পন্দের তারতম্য ঘটে। প্রত্যেক 
ভুমির স্বতন্ত্র কালমান থাকলেও পরস্পর কালিক সম্পর্কের কোনও বাধা হয় 
না। জড়ভাঁমর একট; গভীরে তালয়ে গেলেই দেখি, একই চেতনায় একাধিক 
বাভিন্ন কালস্থিতি এবং কালস্পন্দ রয়ে:ছ। ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্বপ্নের 
কালে। তখন জাগ্রৎ-কালের কয়েকটি ম্‌হতের মধ্যেই বিচিত্র ঘটনাবল'ীর 
দীর্ঘ একটা পরম্পরা ঘটতে পারে। অতএব 'ভিন্নবভন্ন কালাস্থাতর মধ্যে : 
একটা সম্বন্ধ থাকলেও কালস্থিতির অনুরূপ কোনও কালমানের সন্ধান কিন্তু 
আমরা পাই না। তাইতে মনে হয়, চৈতস সত্তা ছাড়া কালের কোনও বাস্তব 
সত্তা বযাঁঝ নাই। সত্তার স্থাত ও স্পন্দ অন্য্যায়ী চেতনার প্রবৃত্তিতে যে- 
পাঁরবেশ গড়ে ওঠে, কাল তারই অন; বর্তন করে। অতএব কাল প্রত্যক্‌-বত্ত 
চেতনার একটা বৃত্তি মান্র। আবার মানস-দেশ ও জড়-দেশের সঙ্গে ওতপ্রোত 
করে দেখলে মনে হয়, দেশও একটা মনোবিকল্প মাত্র । অর্থাৎ চিন্ময় ব্যাপ্তিধর্ম 
দুয়ের মল তত্ববকিন্ত বিশুদ্ধ মনোধাতু সে-ব্যাপ্তিকে র্‌পান্তারত করে 
প্রত্যক্‌-বৃত্ত মনোময় আয়তনে, আর ইন্দ্রিয়-মানস তাকে দেয় ইন্দ্রিয়বোধের 
পরাক-বৃত্ত আয়তনের রূপ । প্রত্যক্‌-বৃত্তি আর পরাক্‌-বৃত্তি একই চেতনার 
দৃপঠ মাৰ। আসল কথা এই : যে-কোনও দেশ বা কাল, অথবা ফুগনদ্ধ 
দেশ-কাল মোটের উপর সন্মাত্রেইই একটা ভঙ্গিমা, যার মধ্যে সত্তার সংবেগের 
সঙ্গে মিলেছে চেতনার একটা স্পন্দ এবং সেই সপন্দ ফুটিয়ে তুলছে 
ঘটনাবৈচিৱ্যের ফনল। চেতনা সেখানে ঘটনার সাক্ষী, আর সংবেগ তার 
র্‌পকার। দুয়ের অবিনাভাব-সম্বন্ধ সন্মাত্রেই ওই ভণঞ্গিমার মধ্যে নির্‌ঢ়। 
কাল-বোধের নিয়ামক সে-ই । সে-ই আমাদের মধ্যে জাগায় কাল-সম্বন্ধ কাল- 
স্পন্দ ও কাল-মানের সংবিৎ। বক্তৃত কালিক বৈচি্যের পিছনে কালের যে 
পৰ্ব্য স্থিতি আছে, নিত্যের নিতত্বই তার স্বর্‌প_যেম্ন নাকি অনন্তের 
অনন্তত্বই দেশের স্বর্‌প-সত্য। 

নিত্যত্বের দিক থেকে ব্রাহ্মী, চেতনার তিনাট ভূমি থাকতে পারে। প্রথম 
ভাঁমতে আছে বনহ্মের অচল-প্রাতষ্ঠা-যেখানে স্বরপসত্তায় হয় তিনি আত্ম- 
সমাঁহত, নয়তো আত্মসচেতন। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই স্পন্দনে অথবা 
ভবনে চেতনার কোনও পাঁরণাম নাই। একেই আমরা বলব রক্মের কালাতাঁত 
নিত্যতা। দ্বিতীয় ভূমিতে এক অখণ্ডচেতনায় ভাসছে ভাবের বিচিত্র সম্বন্ধের 
নিয়ত পরম্পরা । ভব্য অথবা ভূত বিসৃষ্টির তারা অঞ্গাঁভূত-_ দাঁড়িয়ে আছে 
তথাকাঁথত অতীত বৰ্তমান ও ভবিষ্যতের অখণ্ডসমাহারের পটভূমিতে 


(KK 


৩৬২ দিব্য-জাবন 


র্যাপ্তচেতনায় যেন একটা মানচিত্র বা বাঁধা ছক প্রসারিত রয়েছে। শিল্পী 
চিত্ৰকর বা. স্থপাত যেন মনশ্চক্ষে এক নজরে দেখে নিচ্ছে তার সঙকাল্পত 
্টট্টর পঢঙ্খানুপডুত্খ পরিকল্পনা । একে বলব কালের ধ্রবা স্থাত বা' 
সর্বসমাহারী যৌগপদ্য। আমাদের ব্যাবহাঁরক জাঁবনে আবহমান বর্তমানের 
অনুভবে এই অখণ্ড কালদ্‌ষ্টির কোনও পাঁরচয়' নাই-যাদও অতীতের 
একাট ছাব ফুটিয়ে তোলা সেখানে অসম্ভব নয়। কিন্তু অখণ্ড কালদ্‌চষ্টিও 
যে অবাস্তব নয় তার প্রমাণ. পাই, যখন উধর্বচেতনার বিশেষ-কোনও ভূঁমতে 
আরড় হয়ে দোখ তার সর্বান্তর্ভাবী উদার পরিমণ্ডল। তৃতীয় ভূমিতে 
চলছে চৎশাক্তর একটা ক্রমায়মাণ ছন্দোদোলা-নিত্যাস্থিতির ধরনবদর্শনে যা 
{সন্ধকল্পনার আকারে 'ফুটোছল, পরিণামের পরম্পরায় তাকে এবার ফুটিয়ে 
তোলা। কিন্তু এক অখণ্ডনিত্যতার মধ্যেই চল’ছ৷ কালের এই ত্রিভঙ্গিম 'স্থাত 
ও গাঁতর লীলা৷ ' প্রবাহ-নিত্যতা আর “নঃস্পন্দ-নিত্যতা বাস্তাবক প্‌থক 
দ্ছাত মাত্ৰ।- সমগ্র কাল-পারণামকে চৈতন্য স্পন্দলীলার বাইরে বা উর 
থেকে দেখতে পারে৷ অথবা স্পন্দের মধ্যেই একটা ধরববিন্দদতে অধিষ্ঠিত 
থেকে দেখতে পারে. তার পঢর্বাপর প্রবৃত্তি-সিদ্ধ সওকল্পনার নিয়তিকৃত 
অনচুবর্তনে। . কিংবা চৈতন্যের প্রবাহ স্পন্দপ্রবাহের সঙ্গে বয়ে যেতে পারে 
ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরের বাঁচিভঞ্গে-পিছন ফরে যেমন দেখতে পারে অতাতে' 
যা-কছ= ঘটেছে, তেমান প্রসুখীন দৃষ্টিতে নিতে পারে অনাগত ভবিম্যের 
পাঁরচয়। - আর: সর্বশেষ কল্পে বর্তমান ক্ষণের মধ্যেই আঁভানবিচ্ট হয়ে সেই 
একাট 'ক্ষণের সণকার্ণ পাঁরসরের' বাইরে রচতে পারে দৃণ্টর অবরোধ! 
অনন্তদ্বরুপের মধ্যে এই সমস্ত. ভূঁমরই যুগপৎ সমাহার কিছুই অসম্ভব 
ময়। কালের উধের থেকে বা অন্তরে থেকে তান তার সাক্ষী হতে পারেন_ 
তার মধ্যে না থেকে তাকে ছাড়িয়ে যেতেও পারেন। - তাঁর সামনে ভাসছে 
কালাতাঁতের অপ্রস্যুত মাঁহমা হ'তে কালম্পন্দের উদয়ন_তার সবটুকু কাঁপন 
তাঁর আবচল অথচ 'নত্যচণ্টল ঈক্ষণের উদার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ছে, ক্ষণভণ্গের 
চাঁকত স্ফুরণেও জৰলে উঠছে তাঁর শাশ্বত দৃষ্টির বৈদন্ৃতী। সান্ত চেতনা 
তার পায়ে পরেছে ক্ষণিক-প্রত্যয়ের শিকল ।  আনন্ত্যের এই: স্বাতন্ম্য এবং 
যোঁগপদ্য তাই তার কাছে মনে হ'ব ইন্দ্রজাল বা মায়ার খেলা। তার দেখার 
নিজস্ব ভাঁজাতে গণ্ডি টানার প্রয়োজন আছে। একবারে একটি-একটি কর্রে 
না দেখলে কোনমতেই সে সোৌষম্যের ছন্দ খুজে পায় না। তাই আনন্ত্ের 
এই যোৌগপদ্য তার, কাছে একটা খাপছাড়া অবাস্তবতার গণ্ডগোল ঠেকবে। 
ঠকন্তু অনন্ত-চেতনায় সম্যক দৰ্শন ও অনুভবের এই অখণ্ডসমাহার নিতান্ত 


ব্ৰহ্ম পুরুষ ঈশ্বর_মায়া প্রকাত ও শান্ত ৩৬৩ 


যুক্তিসঙ্গত ও সসমঞ্জস। বহডুভাঁঙ্গম ঈক্ষণের সমাহারে সেখানে গড়ে উঠেছে 
একট পর্ণ-চিন্ময় দর্শন। তার প্রত্যেকটি বিভাবের অন্যোন্যসঙ্গমে ফুটেছে 
খতস;ষমার একটি সহস্রদল, দৃষ্টির বহুমুখীনতা দৃশ্যের একত্বকেই সেখানে 
রূপায়িত করছে_এক পরমার্থ-সতের সহচারত বিভাবসম্‌হকে অন্তহীন 
বৈচিত্রের লালায় ছড়িয়ে দিয়েছে রুপে-রুপে। 

একই অদ্বয়তত্ত্বের আত্মবিভাবনার এই যুগপং-বৈচিত্য যাদি অযোক্তি-- 
না হয়, তাহলে কালকলনাহান শাশ্বত সদ্‌ভাব আর শাশ্বত কালকলনা- 
এ-দ:য়ের সহচারও অসম্ভব নয়। অখন্ড আত্মসংবতের দুন্ট দল দিয়ে ব্রহ্ম 
দেখছেন একই নিত্যতার দুটি ভাঙ্গ, সুতরাং তাদের মধ্যে বিরোধ অকল্পনীয় । 
শাশ্বত অনন্ত পরমার্থসতের আত্মসংবিতের দহ়্টে বিভাঁতিতে রয়েছে 
অন্যোন্যাপেক্ষার সম্বন্ধ_অন্যোন্যর্যাবত্তির নয়। তার একাঁদকে আছে 
অব্যক্তাহ্থাত ও অসম্ভূতির শক্তি, আরেকাদকে আছে স্বতঃসম্ভবাী কৃতি স্পন্দ 
ও সম্ভূতির শক্তি । আমাদের বহিশ্চর সৎকীর্ণ দর্শন স্বভাবত এ-দুয়ের মাঝে 
দেখবে একটা দঢর্বোধ ও দ:রপনেয় বিরোধ । কিন্তু বরহ্মের মায়াদচ্টিতে অর্থাৎ 
তাঁর শাশ্বত আত্ম-সংবিং ও সর্ব-সংববতের দৃষ্টিতে এই যোগপদ্য যেমন 
স্বরসবাহা, তেমনি স্বাভাবিক। ' ঈশ্বরের অনন্ত প্রজ্ঞা- ও. জ্ঞানা-শাক্তিতে, 
স্বয়ম্ভু সচ্চিদানন্দের নিরঢ়ঢ় চিংশক্তিতে -উদ্ভাসিত-যে-দর্শন, এই  আবিগোধ- 
প্রত্যয় তারই অনাতবত'নায় বিলাস 


তৃতীয় অধ্যায় 


নিত্য ও জীব 
সোহহমদ্মি। 
ঈশোপনিষং ১৬ 
আম হচ্ছি সে-ই। 
ঈশা উপনিষদ ১৬ 
মমৈবাংশো জ’ণবলোকে জ'ঁবভূতঃ সনাতনঃ। i 
উৎক্লামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গঢণান্বিতম্‌ ৷ 
..পশ্যচ্তি জ্ঞানচক্ষ্ষঃ ৷ 
প্াঁতা ১৫৭,১০ 


আমারই সনাতন অংশ জ'ঁবলোকে হয়েছে জ'বভূত।...জ্ঞান-চক্ষনই দেখে ঈশ্বরের 
দেহে-অবস্থান ভোগ ও উৎক্লমণ। 


গতা (১৫৭,১০) 
চ্বা স্‌পর্ণ। সয্জা সখায়া সমানং ব্‌ক্ষং পরিষদ্বজাতে 
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং গ্ৰাদ্বত্যনশ্নম্নন্যে' অভি চাকশণীতি ॥ 
হে কপ অন্তল ভাগম্‌ অনিমেষং বিদথাভিচ্বারিন্তি। 
ইনো বিশ্বস্য ভুৰনস্য গোপাঃ স মা ধাঁরঃ পাকমত্রা বিবেশ ? 
ক্বগ্ৰেদ ১৷১৬৪ ২০,২১ 
দৃটি পাঁখ, সনন্দর তাদের পাখা, একসাথে যুক্ত সখা তারা, একই বক্ষকে 


আছে জড়য়ে। চিত পপ আরেকজন না খেয়ে চেয়ে 
থাকে তার পানে।.. যেখানে স্ৃপর্ণ আত্মার অমূতের ভাগ পেয়ে আনিমেষ নয়নে 
চেয়ে ঘোষণা করে “বিদ্যার কথা, সেইখানে জগৎপাতা বিশ্বেশ্বর ‘জ্ঞানী হয়েও 
আবিষ্ট হলেন অজ্ঞানী আমার মধ্যে। 


_ঝগ্বেদ (১।১৬৪।২০,২১) 


এক সর্বব্যাপী পরমার্থ-সং তাহলে নিখিলের সারসত্য। বিশ্বরূপে 
অঁভব্যক্ত হয়েও বিশ্বোত্তার্ণ এবং প্রত্যেক ব্যচ্টিজাবের ‘হৃদি সান্নিবিষ্টঃ' 
তিনি। এই সর্বগত ব্ৰাহ্মী স্থাতর এক স্পন্দবার্য আছে_যা তার অন্তহীন 
চিঁত-শাঁক্তর আত্মবিভাবনী বিসৃষ্টির এক অফুরন্ত উল্লাস । আত্মাবিভাবনার 
একটি পর্বে সে জড়ত্বের আপাত-আঁচাততে নেমে আসে। আবার সেই অঁচাতর 
গহন হতে জাঁবরুপে জেগে উঠে ব্রহ্মের অতিমানস চিন্বার্যের লোকোত্তর 
ভূমির দিকে তার অভিযান চলে। সেই পরমপদে জাব খ:জে পায় তার 
জাঁবনের গশ্গোত্রী, তার 'বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তার্ণ স্বরুপের দব্যমাহিমা। এই 
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তত্তবকে আধার করে বুঝতে হবে, আমাদের পাঁথ'ব জাঁবনে নিহিত রয়েছে 
যে-সত্যের প্রবেগ, এই জড় প্রকৃতিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে-দিব্যজাীবনের আক্নাঁত। 
আমাদের জানতে হবে : জড়ের অন্ধতামিস্র হতে আবিভূত হয়ে জড়বিগ্রহের 
আশ্রয়ে যে-অবিদ্যাকে ফুটতে দেখাঁছ, কোথায় তার উৎস, কি তার স্বরুপ 
যে-বিদ্যায় তার পর্য'বসান ঘটবে, তারই-বা ধরন কি; কি করে 'বিশ্বপ্রকবীত একে- 
একে দল মেলছে, কি করে জাঁবচেতনা আপন স্বরুপ ফিরে পাচ্ছে। বস্তুত বিদ্যা 
প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে অবিদ্যার মধ্যে। নতুন করে তাকে অর্জ'ন করতে হবে না, 
শুধু তার মুখের গ্ঢুণ্ঠন খলতে হবে । ভিতর থেকে উপরপানে আপনাকে 
সে পর্বে-পর্বে' ফুটিয়ে তোলে। সাধনা দিয়ে তাকে পাবার চেয়ে সত্য তার এই 
সহজ আনন্দে উধেব ও গহনে ফুটে ওঠা ।...তাহলেও আমাদের মনে৷ একটা 
খটকা থেকে যায়। যঁদ-বা মান-_আমাদেরই মধ্যে দেবতা আধারের সব ছেয়ে 
আছেন, আমাদের এই জাব-চেতনা 'বিশ্ব-পারণামের প্রগাতচ্ছন্দের বাহন, তব 
কি করে বাল, জাঁব একটা শাবত তত্ত্ব, অথবা আত্মজ্ঞান দ্বারা জাবব্রন্ধের 
তাদাত্ম্মসিদ্ধিতে জাব যখন মডক্তিভাগাী হল, তখনও তার ব্যচ্টিভাবের অনযুবৃত্তি 
অব্যাহত রইল ! এ-সংশয় যখন জাগবেই, তখন তার একটা মাঁমাংসা গোড়াতেই 
করে ফেলা উচিত নয় কি? 

সংশয়টা তকবুদ্ধির। অতএব তার নিরসন ভাবোদ্দীপ্ত উদার অনুক্‌ল- 
তকেইহি সম্ভব। আর এ-সংশয়ের পিছনে অধ্যাত্ম অন ন্ভবের সমর্থন থাকলেও, 
সে-অনভবের সম্প্রসারণ ঘাঁটয়ে সংশয়ের সমাধান খুজতে হবে। নৈয়ায়িকের 
জহ্প-বতণ্ডার হানাহানি দিয়েও সত্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলতে পারে। কিন্তু 
সে-চেষ্টা প্রাণহীন কৃ'্রিমতায় দুষ্ট, তাতে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় যতখানি, ততখানি 
প্রামাণ্যের দাপ্তি থাকে না। যডক্তিতকের একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে, সেকথা 
অনদ্বাঁকার্য। যুক্তির শাণে মনের ভাব আর তার বাহন ভাষা দুইই শাণিত 
দীপ্ত এবং সুক্ষ্ম হয়। তার ফলে, ব্যাবহারক ভূয়োদশন দিয়েই হ’ক, 
অথবা দেহ-মন-চেতনার সকুক্ষমুবৃত্তি দিয়েই হ’ক, যেসব সত্যের সাক্ষাৎ 
আমরা পাই, প্রাকৃত বডদ্ধির স্বাভাবিক আবিলতা হতে তাদের স্বচ্ছ 
ও নিম্বক্ত রাখতে পারি। সত্যের সঙ্গে সত্যের ধার যোগযঢুক্তিতেই 
আমরা বিজ্ঞানের একট পাঁরপূর্ণ রূপ গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু মঢঢ় বুদ্ধি 
সে-জায়গায় আনাড়িপনার চূড়ান্ত করে সব-্কছুতে তালগোল পাকিয়ে, 
- ছায়াকে রায় দিয়ে বসে কায়া বলে, অর্ধসত্যকে চট করে মেনে য়ে বেঘোরে 
পা বাড়ায়, কাঁচা সিদ্ধান্তের তিলকে ফাঁপয়ে তাল করে, তকের জিদে কি 
ভাবের ঘোরে সত্যের মামলায় একতরফা ডিগ্রি দিয়ে ফেলে! প্রাকৃত বুদ্ধির 
এই ফের হতে আমাদের বাঁচতে হবে। মনকে রাখতে হবে স্বচ্ছ নির্মল 
সাবলাল ও সডক্ষ্ম্দ্শী যাতে সাধারণ মানুষের মত দৃষ্টির অনহুদারতায় পদে- 
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পদে সত্যকেই মিথ্যার যোগানদার করে না তুলি। ন্যায়ের বাদ- ও জল্প-বিচারে 
যে অনাবল ত্ক-বকুদ্ধির চরম পাঁরচয়, তার অনুশীলনে মনের দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং 
শাণিত হয়। অতএব বিজ্ঞান-সাধনায় তার উপযোঁগতা যে অনুুপেক্ষণীয়, 
একথা মানি। কিন্তু শুধু তর্ক দিয়ে জগৎ-জ্ঞান বা বরহ্ম-জ্ঞান কোনটারই 
চরমে পেঁঁছনো যায় না-পরাবর সত্যের মাঝে সমন্বয় ঘটানো তো দুরের কথা। 
তকেরে প্রধান উপযোগিতা ভ্রান্ত্র নিরসনে--সত্যের আবিচ্কারে নয়। তবে 
কিনা আঁজতি বিজ্ঞান হতে অবরোহক্রমে ন্‌তন সত্যের সন্ধান দিতে সে পারে, 
যাকে তখন প্রমাণ করবার ভার পড়ে অনন্ভব অথবা উধর্বভূমির সত্যদ্শণী 
বৃত্তির ’পরে। একবিজ্ঞান বা সম্যক্‌-দর্শনের সুস্‌ক্ষম ভূমিতে মনের তকপ্রবৃত্তি 
তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যহেতু অনেকসময় বাধারই সৃষ্ট করে_কেননা তকপ্রবৃত্তির 
কারবার ভেদ নিয়ে, চুলচেরা বিচার করা তার অভ্যাস । তাই যেখানে ভেদকে 
পরাভূত করে অভেদ-প্রত্যয় ছাপিয়ে উঠতে চায়, সেখানে তার ধাঁধা লাগে। 
বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তার্ণ অনুভবের জগতে উত্তীর্ণ হয়েও সাধককে প্রাক্তন 
সংস্কারবশে এইধরনের নানা বাধার সম্ম:খাীন হতে হয়। তাই এবার আমাদের 
খংটিয়ে দেখা কতব্য_কোথা হতে বাধার সৃষ্টি হয়, কি করেই-বা তাদের এড়ানো 
যায়। তার চাইতে বড় প্রশ্ন, একত্বাবজ্ঞানের স্বরূপ কি? সর্বাত্মভাবে এবং 
শাশ্বত৷ অদ্বৈতাস্থাততে জাঁবের পরমপঢুরুষার্থ যখন সিদ্ধ হল, তখন তার 
স্বরূপের পরিচয় কি হবে? 

প্রাকৃত বঢাদ্ধ জাঁবাত্মাকে অহংএর সঙ্গে জাঁড়য়ে দেখতে অভ্যস্ত বলে 
অহন্তার সঙ্কোচ ও ব্যবর্তক-ধর্মকে সে আত্মভাবের একমাত্র আশ্রয় মনে করে। 
তা-ই যাঁদ হত, তাহলে অহংএর প্রলয়ে জাীবেরও আত্মবিলোপ ঘটত। আমাদের 
নিয়তি হত জড় প্রাণ মন চেতনা বা কোনও অব্যাকৃত-তত্তবের অকল পাথারে 
তাঁলয়ে যাওয়াঁযে অব্যাকৃত সমহুদ্র হতে ব্যাষ্টভাবের ব্যাক্তি, তার মধ্যে 
নুনের পঢ়তুলের মত গলে যাওয়া । 'কন্তু আমরা যাকে অহং বাল, সেই' 
একান্তাঁবাবক্ত আত্মপ্রত্যয়ের সত্য স্বরূপ কি? স্পষ্টই দেখাঁছ, তার কোনও 
তাত্বিক স্বভাব নাই; আমাদের মধ্যে প্রকৃতির '্রিয়াকে নিদিষ্ট একটা খাতে 
প্রবাহিত করবার জন্য ব্যাবহাঁরক প্রয়োজনেই চেতনার সে একটা বিস্যাষ্ট। 
এমান করে আমা:দর মধ্যে গড়ে উঠেছে মনোময় প্রাণময় ও স্থল অনুভবের 
সণকাঁৰ্ণ ও বাবক্ত একটা কোশ। আমরা তাকেই জের স্বরুপ বলে জানি, 
প্রকৃতির নিত্যপরিণামের মধ্যে ব্যাষ্টভাবের এই ঘনবগ্রহকেই বাল ‘আমি'। 
॥ তারপর কল্পনা কারি : একটা-কিছন আমাদের মধ্যে আছে, যে ব্যচ্টিভাবে 
আপনাকে রূপান্তারত করেছে। ব্যচ্টভাব যতক্ষণ, ততক্ষণই তার আয়ন_সাম- 
য়িক না হলেও অন্তত কালাবাচ্ছন্ন পারণামের একটা ধারা সে। আবার কখনও 
ননজেদের কল্পনা কাঁর ব্যাষ্টভাবনার আধার বা নিমিত্তরূপণ মতত্যুহীন একটা 
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সত্তারূপে। কিল্তু সেইসঙ্গে জানি, অমর হয়েও ব্যচ্টিত্বের সঙ্কোচকে কাঁটয়ে 
ওঠবার সাধ্য আমাদের নাই। এই অন্‌্ভব আর কল্পনায় মিশে গড়ে উঠেছে 
আমাদের অহংবোধ। সাধারণত এই পর্যন্তই আমাদের জাবস্বভাবের স্বরুপ- 
জ্ঞানের সমা। ট 
কিন্তু শ্রমে কুঝতে পারি, আমাদের বর্তমান ব্যষ্টভাব প্রকাতর একটা 
বাঁহরঙগ পরিণাম মাত । একটা বিশেষ দেহপিণ্ডে প্রাণের সামায়ক প্রয়োজন- 
সদ্ধির জন্য এ শুধ প্রকীতর কতগঢ়লে বাছাই-করা উপাদানের সচেতন অথচ 
সীমিত সমাহার, অথবা জন্মজন্মান্তরের স্‌ত্র ধরে দেহ-পরম্পরার ভিতর 'দিয়ে 
সেই সমাহা;রের নিত্যপারণামাী উদয়নের একটা অভিযান। এর পিছনে এক. 
চিন্ময় পঢরডষ আছেন। তিনি নিজের ব্যাষ্টভাবনা দ্বারা সীমিত বা য়ান্ত 
নন, বরং ওই সমাহরণের ভর্তা ও নিয়ন্তা হয়েও তান তার অতীত। 'বদ্ব- 
ব্যাপী বিরাট অনঢ়ভবের ভাণ্ডার হতে তানি তাঁর ব্যাচ্টবিগ্রহের উপাদান বেছে 
নেন। তাই আমাদের ব্যাল্টভাবনার মলে যেমন একদিকে রয়েছে বিশ্বভাবনার 
আবেশ, আরেকাঁদকে তেমনি আছে এক 'নিগ্‌ঢ় চেতনার শাসন--যা জাবত্বের 
অনযভবকে সার্থক করবার জন্য বিশ্বের ভাবকে ব্যষ্টর ছাঁচে ঢেলে নেয়। 
জাঁবত্বের অননভব গড়ে উঠেছে। পঢুরুষ যদি আমাদের মধ্যে চিন্ময় বিগ্রহের 
সমাকলন হতে 'ঁবরত হয়ে কোনমতে অন্তাহিতি বিগললিত বা বিলদুপ্ত হন, 
তাহলে এই জ'বত্বের বনিয়াদও সেইসঙ্গে ভেঙে পড়বে। কেননা যে-পরমতত্ত্বের 
’পর তার নির্ভর ছল, সে না থাকলে জাবভাব দাঁড়াবে কিসের উপর? 
তেমনি বিশ্বপ্রকতিরও অন্তর্ধান বিলয় বা বিলোপ ঘটলে অনুভবের উপাদানের 
অভাবে জ'বত্বেরও নিবৃত্তি ঘটবে। অতএব মানতে হবে, আমাদের সত্তার , 
নির্ভার রয়েছে দুটি তত্ত্বের ’পরে। একদিকে আছে তার বিশ্বভাবনা, আরেক- 
দিকে বাযচ্টভাবনার চেতনা-যা আত্মাননুভব ও বিশ্বানদুভব দুয়েরই প্রব্তকে। 
তারপর আরও এগিয়ে দেখি : জাবের হ:দয়ে সন্নিবিষ্ট অন্তর্যামী-পুরুযষের 
চেতনা পাঁরশেষে ব্যাপ্তির পথে চলে। সচেতন আত্মপ্রসারের অবন্ধন বৈপুল্যে 
ববিশ্বজগৎ ও বশ্বভূতকে তান নিজের মধ্যে টেনে এনে বিশ্বপ্রকতর সঞ্গে 
নবিড় সামরস্যে একাত্মক হয়ে যান। এই আত্মবিচ্ছুরণের ' উল্লাসে তাঁর 
আদম অন্‌ভবের সৎকার্ণ গাণ্ডি ভেঙে পড়ে, ভেঙে পড়ে ব্যাবহারিক জীবনের 
প্রাত পদে আত্মসঙ্কোচ ও ব্যাষ্টভাবনার কার্প“গ্য_বিশ্বাত্মভাবনার অনন্ত প্রত্যয় 
ছাঁড়য়ে পড়ে ববক্ত জাীবভাব বা সণীমত জাঁবচেতনার সকল কুণ্ঠা ছাঁপয়ে। 
এমান করে আমাদের জাবত্ব হতে অহন্তার কুণ্ডলী খে যায়। অর্থাৎ 
নিজেকে বাঁচাতে হলে চারদিকে গাণ্ড র’চে বিশ্বসন্তা ও বিশ্বপরিণামের উদার 
আলিঙ্গন হতে নিজেকে 'বাঁবক্ত রাখতেই হবে_এই অবিদ্যা নিরাকৃত হয়। 


৩৬৮ দিব্য-জাঁবন 


একাঁট বিশিষ্ট দেশ-কালে আমরা বিশিষ্ট একটি দেহ-মনের অধকারা মাত্র 
এই অন্ধ সংস্কার তখন মুছে যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে জাঁবত্ব ও ব্যাষ্টভাবনার 
সকল তত্ত্বও কি শুন্যে মিলিয়ে যায় ? পুরুষের কি আত্মবিলোপ ঘটে তখন, 
না বিরাট-পুরুষরুপে তিনি অগণিত দেহে-মনে শুধু অন্তর্যামী হয়ে আবিষ্ট 
থাকেন ?...তা তো নয়। প্ঢুরুষের ব্যাচ্টভাবনার তখনও নিবৃত্তি হয় না, 
তাঁর আত্মসত্তা অক্ষু্র থেকে বিশ্বচেতনায় প্রসারত হয়েও ব্যাচ্টভাবনাকে জাগ্রত 
রাখে। তখনও মন থাকে। কিন্তু সে-মন আর সামায়ক ব্যচ্টিভাবনার সীমিত 
প্রত্যয়কে আত্মভাবের সর্বস্ব বলে ভাবে না। সে জানে, এই সামার চেতনা 
সত্তার অতল পারাবার হতে উৎক্ষিপ্ত সম্ভাঁতর একটা তরঞ্গোচ্ছৰবাস মাত্র, অথবা 
বিশ্বভাবনারই এ একটা চিন্ময় কেন্দ্র বা র্‌পায়ণ। জাবচেতনা তখনও 
বিশ্বপ্রকাত হতে ব্যাচ্ট-অনুভবের উপাদান আহরণ করে ; কিন্তু ববশ্বপ্রকীতকে 
তখন আর সে নিজের বাইরে অজানার একটা বৃহত্তর ভাণ্ডার বলে জানে না, 
প্রকীতর শাসনে প্রতি পদে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার 'বিড়ম্বনাও দর 
হয়। জাব তখন জানে, বিশ্বপ্রকৃতি তার মধ্যে, তারই প্রত্যক্‌-চেতনায়। সে 
নিমুক্ত চেতনার বিপুল প্রসারে ধরা দেয় তার নির্মাণ-দ্বাতন্ত্যের বিশ্বগত 
উপাদান এবং বিশিষ্ট কালিক-প্রবৃত্তির বাহত যত অনড়ভব। এই নবলব্ধ 
চেতনায় জাঁবাত্মা উপলব্ধি করে, তার সত্য স্বরূপ 'বিশ্বোত্তার্ণ সত্তার 
আঁবনাভূত হয়ে তার মধ্েই সারবিষ্ট। তার জাঁবদ্বের কিম ব্যহ বিদ্বাননভবের 
একটা সাধন ছাড়া আর-কিছু নয়। 

বিশ্বসত্তার সঙ্গে তাদাত্ম্যভাবনা আমাদের মধ্যে এক কুট-স্থ পুরুষের 
চেতনা আনে, যান যুগপৎ িশ্ব-বিগ্রহ ও প্রকতি-স্থ ব্যাচ্ট-বিপ্রহ দুইই। 
বিশ্বে জাঁবে এবং জাঁবত্বের বহুধা বিলাসে সে-পঢুরনষ অন্ভব করেন একই 
আত্মস্বরুপের বিচিত্র রুপায়ণের রসোল্লাস। এই কুট-স্থ পঢরু্ষ স্বরুপত 
এক, নতুবা তাদাত্ম্মবোধের কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু এক হয়েও তাঁর আছে 
Ee Cha কৰাৰ লা একত্ব তাঁর স্বরূপের 
তত্ত্ব৷ কিন্তু বিশ্বভাবনা ও জাঁবভাবনা সেই স্বরুপেরই নিত্যস্ফুরত্তার বাঁ্য। 
এই বিশ্বতোমডখ স্ফুরণই তাঁর চিদ্‌লাস--সুদাপ্ত আশগ্নর স্ফুলিঙ্গ-বচ্ছুরণের 
মত। এই ক:ট-স্থ পুরুষের সঙ্গে এক হয়ে তাঁর পরম-সাযুজ্য যদ লাভ 
কার, তাহলে তাঁর স্বরুপের বাঁ্য হতে কেন আমরা বিচ্ন্ৃত হব, কেনই-বা 
এমন করে বিচ্যত হতে চাইব? যদি শুধু তাঁর স্বরুপস্থিতিকে স্বীকার 
কার, উপেক্ষা কর তাঁর অনন্ত বায চেতনা ও আনন্দের প্রসাদকে_তাহলে 
তার ফলে আমাদের তাদাত্ম্মবোধেরও অশ্গহানি হয় না কি? নিস্তরগ্গ 
তাদাত্মযের অনডভূতিতে ব্যাষ্ট জাঁবের শান্তি ও ববশ্রান্তির আকুতে চারতার্থ 
হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্ৰহ্মসত্তার {বিচিত্র বাঁ্ষ প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির সঙ্গে 


নিত্য ও জীব ‘ ৩৬৯ 


আঁবনাভাবের যে বহডভাঁঙ্গম উল্লাস, তাঁর সম্ভোগ হতে তাকে বাণ্ডতও হতে 
হয়। ‘এহো হয়-_কিন্তু আগে কহ আর ।’_এই নিস্তরঙ্গ স্বরপাবস্থান যে 
আমাদের পরমপনুরুষার্থ, এর বাইরে আর-কিছুই যে নাই, একথা মানবার 
কোনও সংগত কারণ আছে কি? 

পূ্বপক্ষী অবশ্য একটা কারণ দেখাতে পার্কে । বলতে পারেন, 
চৈতন্যের শক্তি এবং প্রবৃত্তিতে তাদাত্ম্যাননুভব সম্পূর্ণ হয় না। একমাত্র 
চৈতন্যের স্থাতিতেই একত্বের আবকল্পিত পারপর্ণ উপলব্ধি ৷...কিন্তু তাদাত্ম্য- 
বোধের দুনন্ট বিভাব আছে এবং দদুয়ের অনন্ভবও স্বতন্ত্র। একটি বিভাবকে 
বলা চ’ল ব্রহ্মের সণ্গে জাবের জাগ্রত যোগযঢ়াক্ত । আরেকাঁট, সুযনপ্তিতে জাগ্রতের 
বিল্‌াপ্তর মত ব্রহ্মসত্তায় ব্যচ্টিসত্তার পাঁরনির্বাণ বা আত্মসমাহিত তাদাত্ম্য- | 
প্রত্যয় । জাগ্রত-যোগে ব্যাচ্ট-প,রুষ যুগপৎ প্রবৃত্তির প্রসারণে এবং স্বরুপাব- 
স্থানের গভীরতায় ক:ুট-স্থ ও বিশ্বম্ভর পুরুষের সঙ্গে যোগযুক্ত । এই দুটি 
অন;ভবেরই বপনল পারিবেশে চলে তাঁর অব্যাহত ব্যাচ্টভাবনার লালা, অতএব 
তার সঙ্গে ভেদের ভাবনাও থাকে। পুরুষ সর্বভূতের আত্মাকেই আপন 
আত্মা বলে জানেন নিজের স্ফুরন্ত তাদাত্ম্যবোধদ্বারা তানি বিশ্বভূতের প্রাণন 
ও মননের 'নাবড় সংবং পান। এমন-কি প্রত্যক্‌-চেতনায় একাত্মক হয়ে 
তান তাদের প্রবৃত্তির প্রশাসনও করতে পারেন। '্কন্তু ব্যবহারের ভেদ তব 
থাকবেই । পরমপঢুরুষের যে-লালা তাঁর নিজের আধারে স্ফু্রত, তার সঙ্গে 
তাঁর অপরাক্ষ বশেষ-যোগ আছে। অপর জাব তাঁর আত্মস্বরূপ হলেও 
তাদের আধারে স্ফুরিত লাঁলার সঙ্গে তাঁর যোগ পরোক্ষ-সেখানে সর্বত্ম- 
ভাবনা ও ব্ৰহ্মতাদাত্ম্যের অনডুভবই যোগের বাহন। অতএব জাগ্রত-যোগে 
জাঁবত্ব থাকে-যদিও তার 'বাবক্ত অহংভাবের প্রাচীর ভেঙে যায়। বিশ্বের 
সত্তা জ'বত্বের উদার বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়ে, কিন্তু বিশ্বচেতনা জাঁবচেতনাকে 
গ্রাস করে ব্যচ্টিভাবের প্রলয় ঘটায় না--যাদিও বিশ্বভাবনায় অহন্তার সণ্কোচ 
পরাভূত হয়। 

ভেদভাবের এই শেষ আভাসট্‌কুও আমরা একত্বরোধের এঁকান্তিক আঁভ- 
নিবেশের মধ্যে তালয়ে গিয়ে মছে ফেলতে পারি। অথচ তাতে ক লাভ? 
তাদাত্ম্মবোধ পূর্ণ হবে তাতে? কিন্তু জাগ্রত-যোগে বাবক্ত-বোধের ছোঁয়াচ 
লেগে তাদাত্ম্যবোধ ক্ষুন্ন হয়, এই-বা কেমন কথা? ব্ৰহ্ম বহুধা প্রজাত হয়েছেন 
বলে কি তাঁর অদ্বৈতহানি ঘটেছে ? পরমসাম্যের রসে সমাহিত হয়ে যে-কোনও 
মঢহুতে* আমরা যেমন তাঁর নিস্তর৬গ সত্তায় তাঁলয়ে যেতে পারি, তেমানি এই 
ভেদশবলিত অভেদের অনুভবে জাগ্রত থেকে যে-কোনও দশায় অক্ষুগন স্বাতন্্ 
নিয়ে কাজ করেও যেতে পার অদ্বৈতভাব হতে বচনত না হয়ে। অহংএর. 
বিলয়হেতু খণ্ডমানসের উগ্র দডুরা্রহ তখন আর আমাদের চেতনাকে পীড়িত 
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করে না।...তবে 'ঁক প্রলয়ের পথ খুজি শান্তি আর স্বরুপবিশ্রান্তির জন্য ? 
কিন্তু তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়েই তো পেয়েছ আমরা শান্তি ও ‘বশ্রান্তের 
অখন্ড অধিকার_যেমন শাশ্বত কর্মের মধ্যেই আছে পরমপুরুষের শাশ্বত 
শান্তির অচল প্রতিষ্ঠা ।...তাহলে সমস্ত ভেদভাব নিরসনের আনন্দ পেতেই 
কি আমাদের এই প্রপপ্টোপশম প্রলয়ের সাধনা ? 'কন্তু ভেদভাবেরও যে এক 
দিব্য প্রয়োজন আছে। তাচ ন জবছবৈধের সাধন; অহন্তাবি্ 
জাবনের মত খণ্ডভাবের প্রযোজক তো নয়। এই ভেদভাব দিয়ে যে পাই 
আমাদেরই আত্মার অপর গ্রহের সঙ্গে, সর্বভূতহ্থ পরম-পুরুষের সঙ্গে পরম 
সাযনজ্যের অনুভব । তাঁর বহডুভাবনাকে অস্বাঁকার করলে একাত্মপ্রত্যয়ে কি 
এই রসের সন্ধান পেতাম? তাদাত্মমবোধ অখণ্ডই হ’ক আর সখণ্ডই হ’ক, 
দুয়েরই মধ্যে রহ্ম জাঁববিগ্রহে আবিষ্ট হয়ে আদ্বাদন করেন-এক ক্ষেতে তাঁর 
নিরঞ্জন অদ্বৈতদ্বরূপ, আরেক ক্ষেত্রে তাঁর অদ্বৈতবাঁসিত 'বিশ্বাত্মভাব। 
অদ্বৈতস্বভাব হতে প্রচন্যত হয়ে আবার ‘তান প্রার্তাষ্ঠত হচ্ছেন তার 'নির্বিশেষ 
দ্বরূপে_এ তো তাঁর তত্ত্বভাবের সত্য নয়। সর্বোপাধিনিম্বক্ত নিরঞ্জন 
অগ্বৈতস্থাততে সমাহিত হওয়া অথবা ‘বশ্বোত্তাৰ্ণ তুরণীয়ের অব্যক্ত গহনে 
ঝাঁপয়ে পড়া-সে-অধিকার তো আমাদের কাড়’ছ না কেউ। 'কন্তু অখণ্ড 
ব্ৰাহ্মী স্থিতির খতাচিন্ময় ভাবনায় এমন-কোনও অনাতবত নায় প্রেতি নাই, যা 
তাঁর বিশ্বাত্মভাবের উদার আনন্দসম্ভোগ হতে আমাদের বাঁঞ্চত করবেঁকেননা 
এই গুদার্যের অনভবই তো জাবত্বের পরম সার্থকতা । 

কিন্তু নিত্যজাগ্রত তাদাত্ম্মবোধে জাঁবচৈতন্য যে কেবল বিশ্বচৈতন্যেই 
অনঘপ্রাবষ্ট হয় তা নয়। সে তাতে পে'ঁছয় সেই পরমচেতনায়, যা হতে বিশ্ব 
আর জাব দুইই উৎসারিত হয়েছে। আমাদের ব্যষ্টিভাবনা যেমন সেই কুট-স্থ 
পঢরুষের সম্ভূতি, তেমনি তাঁর সম্ভাঁত এই জগং। জগৎ-ভাবের মধ্যে জাব- 
ভাব সবসময় অনুগত রয়েছে। অতএব শ্ব আর জ'বরুপে সম্ভাঁতির এই 
যুগললাঁলাও পরস্পর ওতপ্রোত হয়ে আছে_তাই ব্যবহারদশাতেও তাদের 
অন্যোন্যনির্ভ'র হয়ে চলতে হয়। অথচ যখন দেখি, জ'বচেতনার উল্সেষে 
নিখিল 'বশ্ব তার কুক্ষিগত হয় এবং তাতে চিন্ময় জাবভাবের বিলোপ না 
হয়ে তার আত্মচৈতন্যেরই পাঁরপূর্ণ উদার বৈশারদ্য ঘটে_তখন একথা না ভেবে 
পার না যে; জাবের মধ্যেও বিশ্ব নিত্য অনুগত ছল, কেবল অহন্তার 
সং্কোচবশে তার অবিদ্যাচ্ছন্ন বাহশ্চেতনা সে অন্তগুরঢ় বিশ্বরনূপের সন্ধান 
পায়ান। 'কন্তু জাব ও জগতের অন্যোন্যভাবের কথা যখন বাল, প্রমনন্ত 
আত্মাননুভবে যখন ‘আমাতে জগং-জগতে আমি’ এই দ্বিদল প্রত্যয় স্ফনুরেত 
হয়, তখন স্পষ্টই বুঝি সাধারণ যডক্তির ভাষায় এবার হ'তে তত্ত্বের বিবৃতি 
আর সম্ভব হবে না। কারণ আর-কিছুই নয়। আমাদের ভাষা 
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‘মন-গড়া’। তার মধ্যে যে-বদ্ধি অর্থের আরোপ করেছে, সেও স্থুল দেশ- 
কাল-নিমিত্তের সংস্কারে বাঁধা রয়েছে। তাই অবাঙ্মানসগোচর ভূমির 
অন্‌ভবকে ভাষায় র্‌প দিতে গিয়ে তাকে প্রাকৃত জাঁবনের হান্দিয়গ্রাহ্য ভাবের 
’পরেই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু মডক্ত-পুরুষের চেতনা উত্তার্ণ হয় যে- 
লোকে, সে তো জড়াশ্রয়ী নয়। অতএব তার সর্বাবগাহণী দর্শনে যে-ববিশ্ব ভেসে 
ওঠে, সেও এই জড় ঁবশ্ব নয়। সে-বিশ্ব দিব্য-পুরুষের চিন্ময় সম্ভূঁতির 
সহস্রদল সুষমা-দুলছে তাঁরই চিৎশাক্ত ও স্বরূপানন্দের উদার ছন্দে। 
অতএব জীব ও জগতের অন্যোন্যভাব সেখানে চিন্ময় ও মনোময়। ব্যচ্টি 
আর সমষ্টিরুপে বহহুত্বের যে দুন্ট বিভাব, তাদেরই অন্যোন্যসঞ্গম সেখানে 
জৰলে ওঠে অদ্বৈতানভবর চিন্ময়ী দন্যাততে-_বিদন্যং-ঝলকে আঁকা হয় এক 
আর বহর শাশ্বত সামরস্যের চিত্ৰলেখা । কারণ, বিশ্বে ভেদ ও অভেদের 
ছন্দে বহর যে-লাঁলায়ন, তার মর্মগত পরমসাম্যের শাশ্বত সত্য বিধৃত 
রয়েছে ওই একের মধ্যে। অর্থাৎ বিশ্ব আর জাব এক 'বিশ্বোত্তার্ণ আত্ম- 
্বর্‌পের ববিভাঁত। ‘তানি বিভক্তবং প্রতিভাত হয়েও তত্বত আঁবভক্ত। 
আপাতবভাজনের অন্তরালে সর্বত্র তান অখণ্ড মহিমায় অনুসৃত । তাই 
আমরা দোঁখ, *পণ্ডে ব্ৰহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে *পণ্ডের অবস্থান। তাই ব্রহ্ষে 
রয়েছে সর্বভূত এবং সর্বভূতে আছেন ব্রহ্ম। নির্ম্‌ক্ত জাঁবচেতনা যখন এই 
তুরাঁয়ের সাযনজ্য লাভ করে, তখন এমনিতর স্ব-গত ও 'বিশ্ব-গত আত্মানন্ভবই 
তার অন্তরে জাগে, মনের মধ্যে সে-অনডুভব এক দিব্য সামরস্যের আনন্দ- 
ব্যঞ্জনায় ধরে জীব ও 'বশ্বের অন্যোন্যভাব ও অবিল;প্ত সদ্‌ভাবের রপ। 
সে-সামরস্যে আছে অদ্বৈতৈর আঁবকাঁল্পত চেতনা, আছে আত্মহারা তল্ময়তা, 
আছে '‘নাবড় আঁলঙ্গনের মুগ্ধ শিহরন। 

ব্যাবহারক বুদ্ধি দিয়ে এইসব উত্তরভূমির সত্যের ধারণা সম্ভবপর নয়। 
প্রথমত, অহংকে জাীবভাব বলা চলে কেবল আবদ্যার ক্ষেতরে। কিন্তু এছাড়াও 
আধারে সত্যকার এক জ'বসত্তা আছে, যা অহন্তা না হয়েও অপর জাবের 
সঙ্গে অহংনর্ম;ক্ত বিবিক্তভাবহীন এক শাশ্বতযোগে যুক্ত থাকে। সে- 
যোগের ধর্ম_স্বরপত অগ্বৈতে প্রার্তাষ্ঠত থেকেই ব্যবহারে ব্যাতষণ্গ অথবা 
অন্যোন্যভাবের বিলাস। ব্রহ্মসচ্ভাবের পারিপর্ণ বিভূতি এই অদ্বৈতভাবিত 
ব্যাতষঙ*গকে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে। অতএব আমাদের ঈাগ্সত 'দিব্য- 
জণবনেরও এই 'ভাত্তি। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃত বুদ্ধির গোল ঠেকে এইখানে। 
দব্যধামের আনন্ত্য হতে বিচ্ছরত সণীমাহীন আত্মান্ভবের উত্তরজ্যোতিকে 
আমরা এই অবরলোকের--সাঁরিত৷ অন্মুভবের ভাষায় 'ফরটিয়ে। তুলতে চাই! 
সে-অনযভবের অবলম্বন হল বিশ্বের সান্ত প্রতভাস আর তার অন্যব্যাবর্তক 
সংজ্ঞা--যা দিয়ে জড়াবিশ্বের তথ্যকে আমরা মনের খোপে-খোপে আলাদা করে 
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সাজিয়ে নিতে চাই। এই যেমন : ‘জাব’ শব্দটি ব্যবহার করতে গিয়েও 
সামাদের তফাত করতে হয় অহং আর সত্যকার নিত্যজাীবে_যেমন ‘মানুষ’ 
বলতে আমরা কখনও ব্যাঁঝ মেকাঁ মানুষ, কখনও-বা খাঁটি মানুষ । কিন্তু 
মাননষ' খাঁটি’ মেকাঁ’ ‘জাঁব' 'সত্য'-প্রত্যেকাট সংজ্ঞার প্রয়োগ হচ্ছে 
আপেক্ষিক অর্থে। বেশ জানি, ওই সংজ্ঞাগুলৈ দিয়ে আমরা যা বোঝাতে 
চাই, ঠিক-ঠিক তা বোঝাতে পারছি না। ব্যষ্টি জীব বলতে আমরা সাধারণত 
বুঝি অন্যব্যাক্ত্ত একটা সত্ব, যা নিজেকে সবার থেকে আলাদা রেখেছে। কিন্তু 
কার্যত সমস্ত বিশ্ব খজেও এমন-একটি অন্যব্যাবৃত্ত বদ্তুর সন্ধান সিলবে 
না। আসলে আমাদের কম্পিত ‘জাঁব’-সংজ্ঞা মনের একটা বিকল্প মান্র। তা 
দিয়ে ব্যাবহারিক জগতের খণ্ডসত্যকে প্রকাশ করা চলে-এইট;কু তার সার্থকতা। 
মন তায় বিকল্পস্‌ষ্ট শব্দের জালে জড়িয়ে যায়, ভুলে যায় আপাতদ্‌ণষ্টিতে- 
যুক্তিবিরোধাী বৃহৎ-সত্যের সহযোগেই তার কল্পিত খণ্ড-সত্য পেতে পারে 
প্‌্ণ-সত্যের মর্যাদা--নইলে তার মধ্যে মিথ্যার ছোঁয়াচকে কোনমতেই এড়ানো 
যাবে না। এই যেমন : ব্যাষ্টজাঁবের কথা যখন বলি, তখন সাধারণত দেহ- 
প্রাণ-মনের অন্যবিবিক্ত ব্যষ্টিভাবনাকেই বড় করে দোখ। ভাব, ব্যষ্টভাবকে 
আশ্রয় করে অপরের সণ্গে একাত্মক হওয়া জাঁবের পক্ষে অসম্ভব। দেহ-প্রাণ- 
মনের অতীত ব্যষ্টি জীবচেতনার কথা বলতে 'গয়েও আমরা তার 'বাঁবক্ত ভাবের 
কথা ভুলতে পার না। মনে কাঁর, অপরের সঙ্গে একটা অধ্যাত্মসম্পর্ক“ বা হৃদয়ের 
যোগাযোগ ছাড়া তাদাত্ম্যভাবযুক্ত ব্যাতষণ্গের নিবিড়তা অনুভব করা তার 
পক্ষে অসম্ভব। তাই, বারে-বারে এই কথাটা স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া উচিত যে, 
সত্য-জাব বা নিত্য-জাঁব বলতে আমরা বুঝি নিত্য-সত্তার শাশ্বত একটা 
{চিদ্‌বিলাস_যার প্রতিষ্ঠা অদ্বৈতভাবনায়, কিন্তু অন্যোন্যভাবনার সামর্থ্য হতে 
যে কোনকালেই বাণ্চিত নয়।- এই নিত্য-জাঁবই আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি এবং 
অম্‌তের অধিকার পায়। 

কিন্তু এতেও প্রাকৃত আর অ-প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বন্দ্ব মেটে না। নিত্য- 
জাঁবকে নিত্যস্বরুপের চিদ্‌বিলাস বলতে গিয়েও আমরা বূদ্ধিরই কাল্পত 
সংজ্ঞা ব্যবহার কার--কারণ তা নইলে দুর্বোধ সন্ধাভাষার শুদ্ধ প্রতাঁক ছাড়া 
লোকোত্তর অনুভবের বিবৃতি দেবার আর উপায় থাকে না। কিন্তু এতে 
দেখা দেয় আরেক গলদ। অহন্তার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে জাঁবভাবের পারচয় দিতে 
এবার আমরা সকল বৈশিষ্ট্যবা্জিত সামান্য-প্রত্যয়ের ভাষা ব্যবহার করেছি। 
বদ্তুত জাব চিদ্‌ববলাস হলেও ার্বশেষ নয়। 'নত্যের তত্ত্ব হলেও তাঁরই 
স্ব-গত ব্যষ্টিভাবনার সে চিন্ময় বিগ্রহ, এবং এই বিগ্রহেই সে অমৃতত্বের ভোক্তা। 
তাহতে এই সিদ্ধান্ত হয় : শ্ডধ্ন-যে আমিই আছি বিশ্বে এবং বিশ্ব আছে 
আমাতে তা নয়। ব্রহ্মও আছেন আমাতে এবং আমিও আছ ব্রহ্মে। কিন্তু 
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তার এ-অর্থ' নয় যে, মানুষের ’পরে রহ্মসত্তার নির্ভর রয়েছে। বরং তাঁর 
আত্মবিভাবনার অন্তদরশায় যার স্ফুরণ, তারই আধারে তাঁর বাঁহর্ব্যাক্ত। জাব 
আছে তুরায়ে, কিন্তু তুরীয়ও স্বমাহমায় প্রচ্ছন্ন আছেন জাবের মধ্যে। তারপর 
দ্বরূপত ব্রহ্মের সঙ্গে আবনাভূত হয়েও তাঁর সম্বন্ধ-তত্ত্বের সম্ভোগে আমার 
কোনও বাধা নাই। মডক্তজাবরুপে রক্মের যেমন পরমসাম্যের অনুভবে তুরায়- 
ভাবের আদ্বাদন পাই-তেমান জাবে-জাঁবে, তাঁর বিশ্বরুূপেও পাই বরহ্মের 
সামরস্যের আস্বাদন। এমনি করে নির্বিশেষেরই সম্বন্ধ-তত্ত্বের কতগনলে 
আঁদা'বভাবে আমরা পেণঁছই । মন তবেই তাদের আভাস পায়, যাঁদ সে মানে 
তুরায় জাব ও বিরাট ওই চৈতন্যেরই শাশ্বত সিদ্ধবার্ষয, এক 'নার্বশেষ 
সন্মাত্রেরই নিত্যাবভুত-দ্বৈতাতীত হয়েও যার তত্ত্ব দ্বৈতাদ্বৈতাঁববার্জত। 
জাঁবের আধারে তাঁরই আত্মচেতনায় তাঁর মাঁহমা ফুটছে এমানতর অনির্বাচ্য 
রহস্যের দ্যোতনায়। আমাদের এই 'ববৃতিতে সামান্যপ্রত্যয়ের ভাষা এবার 
চরমে পেঁছল। 'কন্তু এছাড়া আর উপায় ক ! মানুষের ভাষায় সে-অনু্ভবকে 
আকার দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা ইঁত- বা নোত- কোনও বাদেই বৃদ্ধির কাছে 
তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ধরা পড়বে না। তাই বৈখরাঁ বাকের চরম এশ্বর্য দিয়ে 
যাঁদ তার এতট:কু আভাস দেওয়া যায়_এই শুধু আমাদের আশা। 

মডক্তচেতনার কাছে যা নিঃসংশায়ত বাস্তব, প্রাকৃত মন তার মধ্যে দেখে 
শুধু বিরডদ্ধ-প্রত্যয়ের একটা জটলা । তাই 'বদদ্রোহের সুরে সে বলতে পারে : 
“নার্বশেষের স্বর্‌প আমার জানা আছে; বেশ জানি, তার তত্ত্ব সমস্ত সম্বন্ধের 
অতাঁত। শনার্বশেষ আর সাঁবশেষে আছে অনাতবতনায় একটা বিরোধ। 
যা সাঁবশেষ, কিছুতেই তার মধ্যে নির্বশেষের স্থান হতে পারে না। আবার 
যা না্বশেষ, তার মধ্যেই-বা বিশেষ ধর্ম থাকবে কেমন করে? সুতরাং আমার 
মননধর্মের গোড়ার সত্যের সঙ্গে যে-কল্পনার বিরোধ ঘটছে, তা যেমন অবোধ্য 
অতএব মিথ্যা, তেমান অসাধ্য অতএব নিষ্প্রয়োজন। অন্যোন্যবির্দ্ধ দৃটি 
তত্ত্বের দুটিই যুগপৎ সত্য হতে পারে না-মননের এ একটি মৌলিক রাঁতি। 
কিন্তু ভাবকের উক্ত এ-রাীতিকে উল্লগ্ঘন করে চলে পদে-পদে। ভাবক বলেন, 
ৱহ্মের সঙ্গে তাঁর তাদাত্ম্য ঘটে, অথচ বরহ্মকে সম্ভোগ করবার সম্ভাবনাও তাতে 
ক্ষু্ন হয় না। 'কন্তু তাদাত্ম্মুবোধে সমস্তই যখন একাত্মপ্রত্যয়সার, তখন 
অদ্বয়ৱহ্ম ছাড়া সেখানে কেই বা ভোক্তা কেই বা ভোগ্য? ব্ৰহ্ম জাব 
আর জগৎ তনাটি বিভিন্ন তত্ত্ব না হলে তাদের মধ্যে অন্যোন্যসম্বন্ধও সম্ভব 
নয়। অতএব সম্বন্ধ-তত্ব বজায় রাখতে মানতে হবে-হয় তাদের নিত্যভেদ, 
নয়তো সদ্যোভেদ ৷ শেষ কল্পে বলা যেতে পারে, অভেদভাবই তাদের প্রাক্‌সিদ্ধ 
তত্ত্ব এবং অবশ্যম্ভাবী পারণাম। হয়তো অদ্বৈতই গোড়ার কথা এবং শেষের 
কথাও। 'কন্তু জাঁব আর জগৎ আছে যতক্ষণ, ততক্ষণ তো 
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হবার নয়।  বিরাট্‌-পঢুরুুষ তুরাঁয় অদ্বৈতকে জেনে তাতে নিমজ্জিত হতে 
পারেন-_বিরাট্‌-ভাবকে বিসজন দিয়েই । জাবও তেমনি বিরাট্‌ ক তুরায়ে 
ডুবতে পারে জাবত্ব এবং ব্যচ্টিভাবনার আত্যন্তিক প্রলয় ঘটিয়ে ।...এ-ও হতে 
পারে : অদ্বৈতভাবই যখন শাশ্বত সত্য, তখন জাঁব ও জগৎ দুইই স্বর্‌পত 
অসং। তাদের প্রতিভাস শাশ্বত ব্রহ্মসত্তায় স্বারোপত একটা 'বভ্রম মান্র। 
অবশ্য একথাটাও অন্যোন্যবিরোধদডল্ট, অতএব ধাঁধার শামিল । কিন্তু ব্রহ্মসত্তায় 
অন্যোন্যবিরোধের কল্পনা থাকলেও তার সমাধানের দায় আমার নাই। তাবলে 
ব্যবহারের জগতে অথবা মননের গোড়াতেই অন্যোন্যাবরোধকে স্বাঁকার করে 
কংবা তার সমাধান না করে তো আমার কাজ চলে না। অতএব আমার সামনে 
দয্ন্ট পথ খোলা : হয় ব্যবহারদশায় জগৎকে সত্য মেনে ভাবব, কাজ করব; 
নয়তো তত্বত জগংকে মিথ্যা জেনে করব নৈশ্কর্ম্য এবং চিন্তাবিরাতর সাধনা। 
{বিরোধের সমাধান করা তো আমার দায় নয়। ব্রহ্মের মত আমিও যে জাবভাব 
ও 'বরাট্‌-ভাবের অতাঁত লোকোত্তর চেতনায় দাপ্ত হয়ে জগতের বিরোধ নিয়ে 
কাররার করব ওই তুরায় ভূমিতে থেকে, এ তো আমার পঢ়ুরুষার্থ নয়। জীব 
থেকেই বহ্ম হওয়া অথবা তিনটি ভাবকে যুগপৎ অঙ্গীকার করা যেমন আমার 
কাছে ন্যায়সিদ্ধ নয়, তেমান ক্রিয়াসাধ্যও নয়৷’ প্রাকৃত বুদ্ধির এই রায়ে অবশ্য 
কোথাও অস্পষ্টতা নাই । তার বিশ্লেষণে দ্বিধা নাই, যুক্তিতে নাই স্বাধিকার- 
লঙ্ঘনের. উৎকট প্রয়াস কি ভাবকালির প্রদোষচ্ছায়ায় পথ হারানোর 'বড়ম্বনা। 
য়ে-ভাবকতার আমেজট:কু তার মধ্যে আছে, তা যেমন স্বচ্ছ তেমান নিগ্রন্থি। 
তাই সহজবঢুদ্ধির কাছে জাঁবনসমস্যার এ-সমাধান এত উপাদেয়। অথচ 
এ-সমাধানে আছে তনটি ভুল। প্রথম ভুল, {না্বশেষ ও সাবশেষের মাঝে 
অনপনেয় বিরোধের সৃষ্টি । দ্বিতীয় ভুল, অন্যোন্যব্যাবৃত্তির প্রাকৃত বিধানকে 
একটা অনাতিবতনায় সার্বভৌম বিধান মনে করা। আর তৃতীয় ভুল, যে-বস্তুর 
তত্ত্ব নিত্যের কোঠায়, কাল দিয়ে মেপে তার কোষ্ঠাঁবচার করা। 

৷ “ নিৰ্বিশেষ বলতে আমরা ব্যাঝি এমন-একটা তত্ত্ব, যা শডধন জাঁবকে নয়, 
জাবধার্ী বিশ্বপ্রকৃতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। যে বিশ্বোত্তার্ণ পঢ় নুষকে আমরা 
ঈশ্বর বলি, নির্বিশেষ তাঁরই পরম তত্ত্ব। তাঁকে ছাড়া এই দৃশ্য জগতের উদ্ভব 
বা- সত্তা একম্‌হতের জন্যেও সম্ভব হত না। সমস্ত সম্বন্ধের অতীত : 
স্বয়ম্ভুস্বভাব বলে ইওরোপায় দর্শনে এ'কে ব’ল" Abs০lute, ভারতীয় 
দশন বলে ‘ব্হ্ম'। যা-ককিছু সবশেষ, তার সত্তা নির্ভর করে তার অন্তগূর্ট 
সামান্য-সত্যের অধিষ্ঠানের *পরে।" সে-অধিষ্ঠানসত্য যেমন সাঁবশেষের ধর্ম" 
ও বাঁযের উৎস এবং - আধার,  তেমান “নিখিল সাবশেষের সে অতি-শ্ঠাও। 
প্রত্যেক সাঁবশেষ তত্ত্বের বিবিক্ত প্রকাশ, অথবা আমাদের জ্ঞানগম্য নিখিল 
সবিশেষের সম্‌হ-প্রকাশ--দুইই 'নার্ব শেষ অধিষ্ঠানতত্ত্বের-অর্থক্রিয়াকারণী একটা: 
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অবর অংশকলা মাত্র। যঢক্তিতে পাই নার্বশেষের উদ্দেশ, অধ্যাত্ম-অন্ভরে 
[ই তার অপরোক্ষ পাঁরচয়। কিন্তু সংবেদন যত উজ্জবলই হ’ক, তার স্বরূপ 
অনির্ব/চ্যই থেকে যায় আমাদের কাছে-কেননা মানুষের বাণী ও মন 
সাঁবশেষেরই খবর দিতে পারে শুধ ।  নিার্বশেষতত্ব তাই অনিরডক্ত- 
স্বভাব, অবাঙ্মানসগোচর। 

এপর্যন্ত ভাবনার মধ্যে কোনও গোল নাই। 'কন্তু এর পরেই শ্রুর হয় 
বুদ্ধির দৌরাত্ম্য। বিরোধের সংস্কার মনের মচ্জাগত, ভেদ ও দ্বন্দ্বের কল্পনা 
ছাড়া এক পা এগোবার সাধ্য তার নাই। তাই নাবশেষ তার কাছে সাঁবশেষ 
উপাধি হতে নির্ম;ক্ত নয় শুধব_ওই উপাধি-নিমুনক্তিকেই আবার সে কল্পনা 
করে নাব শেষের একটা উপাধি বলে। অতএব যা নিরুপাধিক, উপাধিযডক্ত হবার 
সামর্থযই তার স্ব-ভাবে নাই-এই তার রায় । নার্বশেষের সঙ্গে সাঁবশেষের শাশ্বত 
স্বগত-বরোধই তার মতে  পরমার্থ'তত্ত্ব। 'কন্তু এমান করে' যুক্তির ভুলে 
আমরা একটা উভয়সঙকটের মধ্যে পেঁছই। নি্বিশেষ সাঁবশেষের শাশ্বত 
প্রাতিষেধ যাঁদ হয়, তাহলে জাঁব ও জগতের সত্তাকে শঢুধু রহস্য না বলে বলতে 
হয় ন্যায়ত আসদ্ধ। কেননা পঢর্বেোক্ত' সিদ্ধান্ত অনচুসারে, নি্বণশষ সাঁবশেষ- 
ভাবনার উপাধি এবং. সামর্থ্য হতে নিমুুক্ত-অথচ সাবশেষ-ভাবনার নিমিত্ত 
না হলেও অন্তত আধার তো বঢেই। অতএব নিখিল সাবশেষের স্বরূপসত্য 
তাতেই 'নাহিত রয়েছে। এ-বরোধের সমাধান ক? সংকট হতে বাঁচবার 
একটিমাত্র পথ আছে। সে-পথ যয়ক্তির না অযুক্তির, তা বলা কঠিন। বলতে 
পার : নাঁর্‌প নির্বিশেষ শাশ্বত-সন্মান্রে জগৎভাবের আরোপ একটা স্বতঃসিদ্ধ 
বল্ৰম, কালকলনার একটা অবাস্তব: বিলাস ৷ - এ-আরোপের প্রযোজক হল 
আমাদের প্রমাদ জাঁবচেতনা যা মিথ্যা ক’রে ব্রহ্মকে জগদাকারে' আকারত 
দেখে_যেমন ভুল ক’রে মান্য দড়িকে দেখে সাপ। কিন্তু জাঁবচেতনাও 
তো ৱ্ৰহ্মাধাষ্ঠিত একটা সাবশেষ তত্ত্বরক্ষের সততায় সে সত্তাবান, নইলে বাস্তব- 
তত্ত্ব তার কিছুই নাই: অথবা স্বরূপত সে রহ্মই। সৃতরাং জাবের দ্বারা 
বৰহ্মে জগদ্ভাবের আরোপ যেখানে, সেখানে. বস্তুত ব্রহ্মই আমাদের মধ্যে থেকে: 
নিজের ’পরে আরোপ করছেন এই 'িভ্রম, নিজেরই চেতনার বিশেষ-কোনও 
. প্রকারে বাস্তব রজ্জুকে ভুল করছেন অবাস্তর সর্প“ বলে, তাঁর অনির্ব/চ্য নিরঞ্জন 
স্বর্‌প-সত্যে আরোপ করছেন জগতের একটা প্রতিভাস।' ব্রহ্মের আত্মচৈতন্য 
এ-আরোপের অধিষ্ঠান নাও যদি হয়, তব আরোপের অধিষ্ঠানচৈতন্য তাঁর 
ভূতি, তাঁরই আশ্রিত মায়াতে তাঁর আত্মপ্রসর্পণ। 'কন্তু এবব্যাখ্যায় কিছুই 
ব্যাখ্যাত হল না-গোড়ায় যে-বিরোধ দেখা দিয়োছল তা তেমনি উদ্যতই থেকে 
গেল। ‘রোধের ‘সমাধান না করে আমরা তাকে ভাষান্তারত করলাম মাত্র । 
তাইতে মনে হয়, লোকোত্তর রহস্যকে, তকর্বুদ্ধর কৌশল দিয়ে ব্যাখ্যা করবার: 


3 


৩৭৬ দিব্য-জাবন 


দুরাগ্রহে আমরা শুধ ধোঁয়ার সৃষ্টি করোছ মিছামাছ-_শুভ্ক তাকিকের মত 
আপন কোট বজায় রাখতে গিয়ে । যুক্তি মেনে চলার বাহাদুারতে নিজের 
বহদ্ধর ’পরে যে-সংস্কারের ভার চাপিয়োছ, তাকেই আমরা আরোপ করেছ 
নি্বশেষের ’পরেও। কি করে জগৎ হল, সে-রহস্য প্রাকৃত মনের অগোচর 
বলে ধরে নিয়োছ_নির্বিশেষ রক্ধের জগৎরুপে নিজেকে ‘সৃষ্ট করবার 
সামর্থ্যই নাই। কিন্তু জগৎসংচ্টিতেও ব্ৰহ্মের যেমন বাধ না, তেমান বাধে 
না তাঁর সেই সঙ্গেই বিসৃষ্টির আঁত-ষ্ঠা হতে । আসল বাধা আমাদের সংকাঁর্ণ 
মনের সংস্কারে । সান্ত আর অনন্তের সহভাব যে অতিমানস ন্যায়ে সিদ্ধ 
একথা সে বুঝতে পারে না, ধরতে পারে না আঁবশেষের সং্গে বিশেষের গাঁটছড়া 
বাঁধা হয়েছে কোন্‌খানটায়। প্রাকৃত বৃদ্ধির যুক্তিতে এরা পরস্পরের বিরোধণী। 
ব্রাহ্ম-ন্যায়ে এরা অন্যোন্যসম্বদ্ধ_একই তত্ত্বের একান্তাবরডদ্ধ ধর্মের প্রকাশ নয়। 
অনন্ত-সন্মাত্রের চেতনা আমাদের মনশ্চেতনা ক ইন্দ্রিয়চেতনার মত নয়। তার 
বৃহৎ উদার আবেষ্টনে মন আর ইন্দ্রিয় একটা অবরবিভূতির ‘ক্রিয়া মার। তাই 
অনন্তের যুক্তি মনের যুক্তি হতে একেবারেই আলাদা । মন পায় তথ্যের 
গোঁণ পরিচয় এবং তা-ই দিয়ে তার ভাব ও ভাষা গড়ে। অতএব তার দৃষ্টিতে 
জগতে অনপনেয় বিরোধের অন্ত নাই। কিন্তু আনন্ত্যের আছে দ্বাঙ্গভূত 
অনাদিতথ্যের অপরোক্ষ অনুভব; তা-ই দিয়ে বিরোধের সমন্বয়সাধনা তার 
পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। 

আমাদের ভুল হয়, যখন অনির্বাচ্যের নির্বচন করতে গিয়ে ভাব, সর্ব- 
ব্যাবতক নেতি’র বিশেষণ দিয়েই বঢ়াঝ তাঁর পূর্ণ পরিচয় । অথচ 'নার্বশেষ 
ব্ৰহ্মকে চরম ইতিস্বরূপ এবং সমস্ত ইঁতির প্রবর্তক না ভেবেও উপায় নাই। 
তাঁক্ষ্মকদ্ধি বহু দার্শানক তার্কিকের চুলচেরা শব্দবিচারে না ভূলে শুধ 
বিশ্বের তথ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে নির্বিশেষ-তত্তবকে যে বুদ্ধির একটা অলীক 
কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, এও কিছু আশ্চর্য নয়। এ'দের মতে নার্বশেষ- 
তত্ব তাকিকের শব্দজাল হতে উৎপন্ন একান্ত অবাস্তব একটা শৃন্যের বডদ্ধনদ 
মাত্। সত্যকার তত্্ববস্তু হল শাশ্বত সম্ভূতিনির্বিশেষ অসম্ভাঁত নয়। 
প্রাচীন খাঁষরা ‘বহ্ম এ নয়, ব্রহ্ম তা নয়’ বলে নোঁতবাদ 'দয়ে রহ্মকে লক্ষিত 
করলেও, তাঁর ইতিস্বরুপের লক্ষণ বলতে কিন্তু ভোলেননি। কারণ তাঁরা 
বুঝেছিলেন, বরহ্মকে শুধু নেতি বা ইতি দিয়ে বিশেষিত করলে সে হবে সত্যের 
অপলাপ। তাই তাঁরা বললেন, ‘অন্নং ব্রহ্ম, প্রাণো ব্রহ্ম, মনো ব্রহ্ম, বিজ্ঞানং 
ব্ৰহ্ম, আনন্দো ব্রহ্ম_সত্যং জ্ঞানমূ আনন্দং রহ্ম ৷" অথচ এর কোনটিতেই 
রহ্ধের সমগ্র পরিচয় হয় না, এমন-ক অখণ্ড-সচ্চিদানন্দের উদারতম প্রত্যয় দিয়েও 
তাঁর ইতিস্বরূপের শেষ খবর মেলে না-একথাও তাঁরা জানতেন । প্রাকৃত জগতে 
দেখ, মনশ্চেতনা যত উধে্ উঠক, কোনও ইতির ভাবনা দিয়েই বস্তুর তত্ত্বকে 
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সে নিঃশেষ করতে পারে না, তাই তার প্রত্যেক ইতিকে ছাঁপয়ে থাকে নোঁতর 
মায়া। কিন্তু তাবলে সে-নোঁত তো শুন্য নয়। বাস্তাবক যাকে শুন্য বলে 
ভাবি, তার মধ্যেই যে সংহত হয়ে আছে সত্তার বাঁর্য ও শক্তির সংবেগ-ভূতার্থ 
ও ভতব্যার্থের ঘনাঁভূত সমাহার। আবার নেতির সত্তায় তার প্রাতযোগাঁ ইাঁত 
অসং ক অবাস্তব হয় না। ইতিবাদ দ্বারা যে বদ্তুর স্বরূপ-সত্যের এমন-ক 
ইতি-রুপেরও পণ“ পারচয়' হতে পারে না, নেতিবাদে থাকে তার ইঙ্গিত। কারণ 
তত্ৃভানে ইত আর নেত যে পাশাপাশি আছে শুধু তা নয়-তারা আছে 
অন্যান্যসম্বদ্ধ এমন-কি অন্যোন্যাশ্রিত হয়ে। তাই অবাঙ্মানসগোচর সম্যক্‌- 
দশনে তারা ফোটায় অখণ্ডের পাঁরপূর্ণ ব্যঞ্জনা-একের আলোকপাতে অপরের 
রহস্য সেখানে দীপ্ত হয়ে ওঠে। বাস্তাবক একা-একা তাদের ইতিহাস কখনও 
সম্পূর্ণ হয় না। একটির তত্ত্ব করতে গিয়ে যখন আপাতাঁবরোধাী তত্ত্বের 
ব্যঞ্জনাকে তার সংঙ্গে জড়িয়ে নিই, তখনই পাই তার মর্মসত্যের নিবিড় পারচয়। 
অতএব 'নি্বশেষের তত্ত্ব পেতে হ’ল, বোধির উদার-গহন অনড়্ভবকেই করতে 
হবে বদ্ধির সাধন-_শঢুচ্ক তকের ব্যাবর্তক-বৃত্তিকে নয়। 

আমাদের চেতনায় ব্রহ্মভাবের যে বিচিত্র স্বতঃস্ফুুরণ তা-ই দেয় তাঁর 
ইাতস্বরূপের পাঁরচয়। আর তাঁর সম্পর্কে নোতবাদ জাগায় তাঁর নির্বশেষ 
ইতি-ধ্মের অশেষ পাঁরশেষকে, যা দিয়ে ইতিবাদের কুণ্ডা নিরাকৃত হয়। রক্মোর 
প্রথম পরিচয়ে পাই তাঁর সম্বন্ধ-তত্তের মল সত্রগডলে। জানি, তিনি সান্ত 
এবং অনন্ত, সাবশেষ ও নির্বিশেষ, সগ্ডণ ও নিগ্ণ। প্রত্যেকাট উপাধ- 
দ্বন্দ্বে, নোতকারের মধ্যে নিহিত রয়েছে তার প্রতিযোগাঁ ইাঁতকারের সমুহ 
বাঁষ‘। নেতির গর্ভ' হতেই ইতির স্ফুরণ, অতএব দদয়ে কোথাও বিরোধ 
নাই ...সম্বন্ধ-তত্ত্বের পরের ধাপে পাই তাঁর অনাতসক্ষ্য সত্য-বিভূঁতর পাঁরচয়। 
জানি, তান 'বিশ্বোত্তাৰ্ণ ও বিশ্বাত্মক, বিরাট ও ব্যাষ্ট। এখানেও দেখি, 
উপাধ-দ্বন্দ্বের প্রত্যেকটি কোট তার আপাতবিপরীত কোটির অন্তভুক্ত। 
বিরাট নিজেকে যেমন সংহত ও 'বাশিষ্ট করছেন ব্যচ্টি জাবে, তেমানি ব্যাল্টর 
মধ্যে আছে 'বরাটের নিখিল সামান্য-গডণের অক্ষত সমাহার। বিরাট চেতনা 
তার পরিপূর্ণ এশ্বর্যকে জানে জাঁবচেতনার অগাঁণত বৈচিত্র নিজেকে 
রুপায়িত করেই, বৈচিত্যাকে নিরদুদ্ধ করে নয়। তেমনি জাঁবচেতনার সার্থকতা 
বি*্বচেতনার আবেশে, বিশ্বাত্মভাবনার স্ফুরণহেতু অকুণ্ঠ আত্মপ্রসারণে_ 
অহন্তার সণ্কোচে নিজেকে সাঁমিত করে নয়। আবার বিশ্বের সমূহে ও 
ব্যহে আছে 'ঁবশ্বোক্তৰ্ণের অখণ্ড সমাবেশ। তার 'বিশ্বভাব অটননুট থাকে 
নিজেরই তুরায়-তত্ত্বের অধিষ্ঠানে। ভূতে-ভুূতে আপন তুরায়-স্বভাবের দিব্য- 
মামাকে অন;ভব করেই তার জাঁবভাবের লোকোত্তর সাধনা সার্থক হয়। তেমনি 
দেখ, বিশ্বোত্তাৰ্ণই বিশ্বের আধার ও উপাদান, তাঁহতেই বিশ্বের বিসষ্টি। 
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এই 'বিস্ৃচ্টিতে {তানি 'খ:জে পান তাঁর অনন্ত বৈচিত্রের অপরুপ ছন্দঃসুযমা। 
সেম্বন্ধ-তত্ত্বের আরেক ধাপ নাঁচে নামলেও ,দেখ, ইতি আর নোঁতর একই 
খেলা । ননার্বশেষ ব্রহ্মে আমাদের পেঁছতে হবে দিব্যভাবনার বৃ্‌হৎ-সামে 
তাদের সকল বিরোধকে গেথে নিয়েই, বিরোধকে হঠের দ্বারা বলনপ্ত করে বা 
তার উগ্রতাকে চরমে তুলে নয়। কারণ, নিার্বশেষের মধ্যে আছে সকল 'বশেষের, 
. আত্মর্‌পায়ণের ছন্দোবৈচিত্রের সার্থক সদ্ভাব-_প্রতিষেধ নয়, তাদের সত্য- 
প্রাতচ্ঠার মুল নিদান-মিথ্যাত্বের আক্ষেপ নয়। নিব শেষের মধ্যে জগং ও. 
জাঁব জগদ্ভাব ও জাঁবভাবের স্বর্‌প-সত্য খুজে পায়_তাদের নিরসন ও 
“িথ্যাত্বের প্রামাণ্যকে নয়। 'ার্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁর যত আত্মবিভূতি বৈতাণ্ডকের 
মত কেবল খণ্ডন করছেন না; বরং তাঁর অস্তিত্বে আছে অস্তিভাবের এমন 
একান্ত ও অনন্ত বাঁৰ্য, যা অস্তিত্বের কোনও সান্ত প্রত্যয়ে নিঃশোষত অথবা 
সীমিত হতে পারে না। 

এই যদি নির্বশেষ বৰহ্মের তত্ব হয়, তাহলে আমাদের প্রাকৃত ব্যাদ্ধর 
অন্যোন্যব্যাবৃত্তির যুক্তি নিশ্চয়ই তাঁর বেলায় খাটবে না। লোক-ব্যবহারে 
সে-যুক্তি খাটে, কেননা সেখানে খণ্ড-সত্য নিয়ে আমাদের কারবার। সেখানে 
আছে দেশের বিভাগ, কালের ক্ষণভঙ্গ, বস্তুর আকৃতি-প্রকবৃততে ভেদ। তাদের 
মেনে নিতে হয় বলেই অভাঁষ্টাসিদ্ধির জন্য আমরা খ্ুঁজ বস্তুদ্বরুপের সুস্পষ্ট 
ছককাটা একটা পাঁরচয়। লোক-ব্যবহারের মধ্যে আস্তত্বের সত্য প্রকাশিত হয়েছে 
রুপায়ণের অনাতবর্তনীয় উচ্ছলনে_অর্থক্রয়াকারতা যার তত্ত্ব। জড়" 
প্রকততে, ক্তুর বাঁহবৃত্ত রূপায়ণে আমরা তার সডস্পষ্ট পারচয় পাই। কিন্তু 
অস্তিত্বের সোপান বেয়ে উপরপানে যত উঠে যাই, ততই দোঁখ নিয়তিকবৃত 
নিয়মের আড়ষ্ট বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে। জড়শাক্তর বেলায় ব্যাবত্তির 
শবধান মানতে পারি, কেননা তখন কচ্তুর স্বরূপ ও বাঁ্ষের একটা মাত্র দিক 
আমাদের প্রয়োজন। -বক্তুদ্বর্‌ূপ অব্যাহত থাকবে, অর্থ/ক্রিয়ার খাতিরে তার 
ধর্ম ও সামর্থ্য বিশেষভাবে সীমিত হবে_তবেই আমরা তাদের য়ে কা 
করতে পারব। তাই ব্যবহারের জগতে অন্যব্যাবর্তক ধর্মেই বল্তুর পরিচয়! 
‘কিন্তু মানুষ ক্রমে বুঝছে, বগ্ধিকৃত ভেদ এবং বিজ্ঞানের হাতে-কলমে পরাক্ষণ 
ও ব্ণণঁকরণ শেষ প্রয়োজনে আপন-আপন ক্ষেত্রে সার্থক হলেও তাতে 
বক্তুদ্বভাবের সমগ্র বা তাত্বিক রুপের সন্ধান মেলে না। এতে সমা্টর তত 
পাওয়া দুরে থাকুক, বিশ্লেষণের সঢবিধার জন্য যাকে সম হতে 'বাচ্ছন্ন করে 
কৃত্রিম একটা বর্গের খোপে পঢুরেছি, তারও নিখত পরিচয় পাই না। অব্য 
পাঁর বটে; এবং তাইতে ভাবি, বিষয় সম্পর্কে প্রবৃত্তি-সামর্থযই আমাদের 
ববিক্ত ও. বিশ্লিষ্ট জ্ঞানকে পূ্ণসত্যের মর্যাদা দেয়। কিন্তু পরে ব্যবতে 
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পারি, খণ্ডজ্ঞানের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে ছাড়িয়ে গিয়েই আমরা পাই বৃহত্তর সত্য ও 
মহত্তর সিদ্ধির অধিকার। 

জ্ঞানের প্রথম ভূমিতে সমাষ্ট হতে ব্যাষ্টকে 'বিবিক্ত করে দেখবার প্রয়োজন 
ব্যাবত‘ক ধর্মেই দুয়ের নিজস্ব পরিচয় । কিন্তু এছাড়াও দদ়য়ের মধ্যে কতগনল 
সামান্যধর্ম আছে-এমন-কি বিশ্বের তাবৎ জড়পদার্থে'র -সঞ্গে কোনও-না-কোনও ' 
দিক দিয়ে তাদের সাধর্ম্য আছে। সত্য বলতে তারা টিকে আছে পরস্পরের 
সাধর্মেযর জোরে-বৈধর্মোযর জন্য নয়। এই সাধর্মোযের পারাধকে প্রসারিত 
করে যখন দোঁখ, বিশ্বের সমস্ত জড়পদার্থের মলে আছে এক শাক্ত, এক 
উপাদান_বলতে গেলে এক অখণ্ড বশ্বহ্পন্দই দ্বাত্মভূত খতম্ভরা সম্ভাঁতকে 
র্‌পায়িত করছে বিচিত্র ধর্ম ও ব্যাকৃতির অফুরন্ত উৎসারণে ও সংযোজনে, 
তখন আমরা পাই নিখিল জড়ের কুটস্থ মর্মসত্যের পারিচয়। শব ভেদক ধর্মের 
পারচয়ে খুশী থাকলে হাঁরা-মোতির কারবার অবশ্য পাকা হবে, জাতি ও 
গুণের বিচার করে তাদের দর ফেলাও যাবে। 'কন্তু জাতিধর্মের গোড়ার 
খবর জেনে সাধর্মেণর সূত্রে হাঁরা আর মোতির মৌল উপাদানগনলি যদি বাঁধতে 
পার, তাহলে খ্ডরশমত হাঁরা কি মোতি উৎপন্ন করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব 
হয় না। আরও এগিয়ে গিয়ে নিখিল জড়ের মর্মধাতুকে যাঁদ হাতের মঢঠায় 
আনতে পারি, তাহলে ইচ্ছামত বস্তুর রুপান্তর ঘটিয়ে ভূতজয়ের সিদ্ধিও 
আয়ত্ত করতে পারি। তাই বৈধর্মোর জ্ঞান প্রম সত্যে ও চরম 'সিদ্ধিতে 
পে'ঁছয় তখন, যখন বৈচিত্রের অন্তগূরঢ় একত্বকে আবিচ্কার ক’রে সকল 
বৈধর্মোযের মর্মচর সাধ্মযের নিগঢ় বিজ্ঞানে অবগাহন কারি । এই 'নগ্ঢঢ় 
{বিজ্ঞানে ব্যাবহাঁরক জ্ঞানের সার্থকতা ক্ষুণ্ন হয় না, অথবা তার তুচ্ছতাও 
সপ্রমাণ হয় না। জড়ের চরমতত্ত্ের আবিষ্কার হতে আমরা এমন সিদ্ধান্তও 
করে বাস না যে, জড় বা বিশ্বমূল কোনও রুপধাতু কোথাও নাই_আছে শ্‌ধ 
শক্তির রুপাভিমুখা স্পন্দ বা জড়াভিমুখা বিসষ্ট। এমন কথাও বাল না 
তখন যে, হ'রা-মোতি সমস্তই অসৎ এরং অবাস্তব_তারা আমাদের জ্ঞানোন্দরিয় 
ও কর্মে“ন্দ্রয়ের কল্পিত একটা 'বভ্রম। বলি না, শাক্ত স্পন্দ বা রুপধাতুর 
অদ্বৈতই জড়াবিশ্বের একমাত্র শাশ্বত তত্ত্ব, অতএব জড়বিজ্ঞানের পরমপয্রবযার্থ 
হবে-হারা-মোঁত সব-কিছুকে ওই শাশ্বত মোলতত্ত্ে বিলীন করা, তাদের 
ধর্ম ও ব্যাকতর অত্যন্তনাশ ঘটানো !...পদার্থের যেমন আছে স্বর্‌প-সত্য, 
তেমনি আছে সাধৰ্মেযর সত্য এবং ব্যাষ্ট-ভাবেরও সত্য। শেষের দুটি স্বর্‌প- 
সত্যেরই নিত্যসিদ্ধ বাঁযবভাঁত। স্বরপ-সত্য অবশ্য তাদের ছাড়িয়ে রয়েছে, 
কিন্তু $তনের সমাহারেই সন্মাত্রের শাশ্বত পরিচয়_বিবিক্তভাবনায় নয়। 

জড়ের জগতে উধ্বলোকের সক্ষবার্যকে স্থললববদ্ধির গোচর করতে না 


৩৮০ দিব্য-জাবন 


পারলেও, অখণ্ডের ভাবনা যে এখানেও সত্য, বহু কচম্টে তার একটা অস্পষ্ট 
ধারণা করতে পাঁর। কিন্তু তার র্‌পাট উজ্জ্বল ও বাঁর্ষসম্পন্ন হয়ে ওঠে 
যখন উত্তরায়ণের পথে চলতে থাঁক। তখন দেখ ভেদকধর্ম ও বগ“করণের 
সার্থকতা যেমন আছে, তেমনি আছে সাঁমাও। বদ্তুত সকল বদ্তুই ভিন্ন 
হয়েও এক৷ ব্যবহারের প্রয়োজনে উদ্ভিদ পশু আর মান; ষ আলাদা-আলাদা। 
{কন্তু তলিয়ে দেখলে বৃঝি, উদ্ভিদও পশুর পর্যায়ে পড়েঁ-তফাত কেবল এই 
যে, তার মধ্যে আত্মচেতনা ও ক্রিয়াশাক্তি এখনও যথেষ্ট পারণাত লাভ করোন। 
পশুর মধ্যে পাই মানবতার অস্পষ্ট সুচনা; মানুষও পশ;, শুধ আত্মচেতনা 
ও চিৎশাক্তর মাত্রাধিক্য মানুষের বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তাকে। আবার এই মাননুষেই 
নিরদদ্ধ হয়ে আছে চিৎশাক্তির এমন-একটা সংবেগ, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে 
দৈবত্বের বাঁজ। অতএব মান;ুষেও দেবতার অস্পষ্ট সুচনা আছে। এমনি 
করে, উদ্ভিদে পশুতে মানুষে দেবতায় শাশ্বত-পঢরডু্ষই গঢহাহিত ও খিলাঁভূত 
হয়ে আছেন তাঁর সত্তার এক-একটি বিভূঁতকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে। 
প্রত্যেকের মধ্যে আছে শাশ্বত গ্‌ঢ়োত্মার পারপুর্ণ আবেশ । মান;্ষ যখন 
প্রকৃতর অতাীত-পরিণামের সমাহরণ করে, মনঢুষ্যত্বের আকারে তার রুপান্তর 
ঘটায়, তখন মনত্ষ্যব্যাক্ত হয়েও সে বিশ্বমানবের প্রতীঁক। তার মধ্যে বৈশ্বা- 
নরেরই ব্যাষ্টভাবনা মনুষ্যত্ব হয়ে ফুটে ওঠে। মানুষ সর্বময়, অথচ সে দ্বনিষ্ঠ 
এবং আদ্বিতাঁয়। সে যা তা-ই। তবুও তার মধ্যে আছে নাখল অতীতের 
সমাহার এবং নিখিল ভাবিষ্যের সম্ভাবনা । শুধু তার বর্তমান ব্যাষ্টভাব 
শদয়ে তার সকল রহস্য বুঝব না। তেমনি, শডধু তার মানবত্বর্‌প সাধর্মের 
সত্যকে যাদ দোখ, অথবা ব্যাক্তিধর্ম ও জাঁতিধর্ম উভয়কে ছে'টে ফেলে বিশুদ্ধ 
তত্তভাবের মধ্যে তার মানবতারুপাঁ ভেদকধর্ম এবং ব্যাক্তভাবের সকল 
যাঁদ তালয়ে দিই, তাহলেও তার তত্ত্ব জানতে পারব না। ব্যচ্টিও ব্রহ্ম, সম্টিও 
ব্ৰহ্ম । কিন্তু এই তিনটি তত্ত্বের মধ্যে আছে নির্বিশেষেরই পড্ণায়ত স্বয়ল্ভু- 
সত্তার নিত্যপ্রকাশ। অদ্বয়ভাব আমাদের স্বরুপের সত্য বলে এমন কথা বলা 
চলে না যে, দিব্য-পঢরডুষের বিচিত্র কর্ম ও বিভূতি সমস্তই তুচ্ছ অসার অবাস্তব 
বভ্রমের প্রাতভাস মাত্-অতএব আমাদের তত্বজ্ঞানের একমাত্র লোৌঁকক বা 
অলোঁকিক সাৰ্থকতা হল এই ‘বিভ্রৰমের হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়া, পরমার্থ সতের 
অবর্ণ অব্যাকৃৃতিতে আমাদের ব্যাষ্ট ও সমষ্ট ভাবনার প্রলয় ঘটিয়ে চিরতরে 
সম্ভুঁতির সকল সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া। 

একই তত্ত্বের প্রয়োগ করতে হবে আমাদের ব্যাবহাঁরক জাঁবনেও। আমরা 
ভাল-মন্দ সুন্দর-কুংসিত কি ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে চাল বিশেষ-কোনও 
প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যে। {কন্তু এই ভেদবুদ্ধিই যাঁদ জিজ্ঞাসাকে সীমিত করে 
রাখে, তাহলে তত্বন্ঞানের সন্ধান আমরা কোনকালেই পাব না। এক্ষেত্রে 
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অন্যোন্যব্যাবৃত্তির বিধান শুধু বলে : একই বিষয় সম্পর্কে পরস্পরাবরোধণী 
‘বাঁভন্ন দুটি উক্তি একই সময়ে একই দৃষ্টিভঙ্গি হতে প্রমাপক হতে পারে না 
যাঁদ তাদের আঁধকার প্রয়োজন ও পাঁরবেশও এক হয়। একটা মহাযুদ্ধ, 
ধৰংসের তাণ্ডব বা প্রমত্ত ববগ্লবের অগ্ন্য্যংপাতকে আমাদের অমঙ্গল বলে 
উৎকট প্রলয়ঙ্কর একটা বিপর্যয় বলে মনে হতে পারে। একাঁদক দিয়ে দেখতে 
গেলে তার আংশিক পরিণাম হয়তো তা-ই। কিন্তু আরেকদিক থেকে বচার 
করলে এই অমষঙ্গলকেও বলতে হয় পরম মঙ্গল-কেননা এ-বিপ্লব অতীতের 
জঞ্জালকে ঝেণঁটয়ে বিদায় ক’রে দ্রুত নিয়ে আসে নবয্যুগের কল্যাণময় সুচনা 
কোনও মান ষকে নিছক ভাল৷ কি নিছক মন্দ বলা চলে না। সবার মধ্যে বিরুদ্ধ 
ধর্মের মিশ্রণ আছে-এমন-কি মানুষের একাট ভাবে কি একাট কর্মেও দোখ 
বিরদ্ধবৃত্তির কত জট পাকানো। আমাদের কর্মে, জাবনে, স্বভাবেকোথায় 
নাই 'বাচত্ৰ গণ ও ধৰ্মের দ্বন্দ, আবার তার 'বাঁচত্র সমাহার ও সমন্বয় ?... 
তাই 'বশ্বলীলার পরিপূর্ণ তাৎপর্য তখনই বুঝতে পারি, যখন চেতনায় 
নির্বিশেষের স্বরূপ-সত্যের আভাস জাগে এবং সেই মর্মাবগাহ' দৃষ্টি নিয়ে 
তার সাঁবশেষ বিভূতির অখণ্ড বৈচিত্রের দিকে তাকাই-যখন কাউকে প্‌থক 
করে না দেখে সবাইকে জড়িয়ে দোখ সবার সঙ্গে এবং তাকেও ছাড়য়ে দৃষ্টি 
মেলে দিই সর্বাতিগ ও স্বসমন্বয়ী অধিচ্ঠানতত্ত্ের ’পরে। বাস্তাবক জানা 
পর্ণ হয়, যখন 'দিব্যচক্ষন দিয়ে বিশ্বলাীলার মূলে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ধরতে 
পারি, শুধ কুঁণ্ঠিত মানব দৃষ্টি নিয়ে যখন বিশ্বের দিকে তাকাই না-_যাঁদও 
জানি সর্বময়ের বিরাট লালার মধ্যে আমাদের সণীমত দর্শন ও সামায়ক 
প্রয়োজনেরও গঢ় একটা সার্থকতা আছে। সবশেষের সকল 'বভাতর 
পিছনেই আছে নাব শেষের আবেশ, তাকে আশ্রয় করেই তারা মঞ্জারত। জগতের 
বশেষ-কোনও কর্ম কি বিধানকে অখণ্ড-ন্যায়ের বিধান বলা চলে না! অথচ 
এখানকার সকল 'বাধব্যবস্থার পিছনে এমন-একটা নির্বিশেষ তত্ত্বের প্রতি 
আছে, যাকে বলতে পারি পরম ন্যায়। বিশেষের ভিত্র দিয়ে তারই প্রকাশ 
হলেও, তার পঢ্ণরপটি কিন্তু আমরা ধরতে পারি না। তাকে প্ঢুরাপন্নর 
চিনতে পারি, যাঁদ আমাদের দৃষ্টি ও জ্ঞানের সামা সম্প্রসারিত ও সর্বাব- 
হ' হয়-দ:-চারাট বাঁহরশ্া তথ্যের আপাত-প্রতিভাসে সন্তুষ্ট এই বর্তমান 
খণ্ডদ্‌ণ্টর চর্মভেদ'ণ পশ্ুতা যদ টুটে যায়।...তেমানি পরম কল্যাণ ও পরম 
গ্রীও জগ্রতে আছে। তার চকিত আভাস পাই যখন নিষ্পক্ষ দৃষ্টির উদার 
পাঁরবেশে সবাইকে গ্রহণ করি, তাদের বাঁহরাবরণ ভেদ করে পাই সেই গভারের 
পরিচয় যার মর্ম সত্যকে তারা ফুটিয়ে তুলতে চাইছে আপন বিচিত্র কর্মের ছন্দো- 
লালায়। সে-গভাঁর অব্যাকৃত নয়। কেননা অব্যাকৃত শুধ অব্যক্ত উপাদান 
অথবা ব্যাক্তির ঘনাভূত দশা মাত, অতএব তাকে দিয়ে কোনও-কিছুরই তত্ব 
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মেলে না। তাই অব্যাকৃত না বলে সে গভার-গহনকে বলি নির্বিশেষ ৷...অবশ্য 
তত্ববিচারের একটা উলটা পথ আছে। সব-কিছুকে আমরা ভেঙে-ভেঙে দেখতে 
পাঁর। একটা অখণ্ডভাব দ্বারা বিধৃত আছে বলেই যে তারা টিকে আছে_ 
এমন কথা নাও মানতে পার। তার ফলে, মনের বিকল্পবৃত্তি দিয়ে বিশ্বের 
অন্তরালে পঞ্জিত অমঙ্গল অন্যায় কুগ্রীতা অসারতা সন্তাপ তুচ্ছতা ও অনার্য- 
ভাবের একটা চরম ও পরম প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারি। কিন্তু এ-পথ ধরে আমরা 
পোঁছব শুধু অবিদ্যার গহনগঢুহায়_কেননা খণ্ডভাবনা আবদ্যারই ধর্ম । এতে 
দিব্য-পডরুষের দিব্যকর্মে'র সত্য পাঁরচয় মেলে না। যে-বিশেষের ভিতর 'দয়ে 
“নিার্বশেষের প্রকাশ, তার রহস্য আমাদের কাছে দুর্বোধ। আমাদের সঙকাঁর্ণ 
দৃচ্টি বিশ্বের মধ্যে দেখে শুধু দ্বন্দ্ব ও প্রতিষেধের মেলা, পঢুঞ্জীভূত বিরোধের 
উত্তালতা। কিন্তু তাবলে কি আমাদের অপ্রবুদ্ধ প্রাথমিক দৃষ্টির সণকাঁর্ণ তাই 
সত্য হবে? এই বিশ্বলাঁলা অলাঁক একটা মনোবিলাসের অসার বঞ্চনা মান ? 
“তাছাড়া চরমতত্ত্রের মধ্যে অনপনেয় একটা বিরোধের অস্তিত্ব মেনে 'নয়ে, 
তা-ই দিয়ে বিশ্বতত্ত্বের সমাধান কি কখনও সম্ভব? মানুষের বৃদ্ধি ভুল করে, 
যখন বিরোধের প্রত্যেকটি কোঁটকে সে স্বতন্ত্র একটা মর্যাদা দিতে চায়, অথবা 
একট কোটির একান্ত প্রতিষেধ দ্বারা বিরোধের সমাধান করতে চায়। 'কন্তু 
বিরোধের কোনও সমন্বয় না করে শুধু তাদের জোড় মিলিয়েই যদ কেউ 
ততত্বজিজ্ঞাসার চরম মাঁমাংসা করে বসে, কিংবা আপাতবিরোধের অতীত কোনও 
তত্ব যাঁদ সত্য সমন্বয়ের ব্যঞ্জনা নিহিত না দেখে_তাহলে এমন পঙ্গু সমাধানের 
প্রামাণ্যকে অস্বীকার ক’রে মানুষের সহজবডুদ্ধি সত্যনিষ্ঠারই নিভগীক পরিচয় 
দৈয়ে। 

অস্তিত্বের আদাবিরোধের সমন্বয় কি সমাধান কালের কল্পনাকে আশ্রয় 
করেও সম্ভব নয়। কালসম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান বা ধারণা, তা দিয়ে ঘটনার 
পরম্পরাকে মাত্র জানা চলে। কাল একটা উপাধি অথবা উপাধির প্রবর্তক, 
চেতনার বিভিন্ন ভূমিতে তার প্রকারান্তর ঘটে_এমন-কি একই ভূমিতে আধার- 
ভেদে তার প্রকারভেদ আছে। অর্থাৎ আমাদের কাল নিরুপাধিক নয় বলে 
নিরপাধিকের স্বগত-সম্বন্ধকে স্পষ্ট করে তোলা তার পক্ষে অসম্ভব। সম্বন্ধ- 
তত্ত্বের সর্বতোমড্খী স্ফুরণ ঘটে কালেই। তাই আমাদের মনোময় ও প্রাণময় 
চেতনা কালকে সম্বন্ধ-তত্তের নিয়ামক বলে অন্ভব করে। কিন্তু এ-অন্ভবও 
একটা প্রতিভাস মাত্র, অতএব তাকে দিয়ে বিশ্বমুল তত্ত্বের সম্যক নিরপণ হতে 
পারে না। উপাঁহিত আর অন,পাহিত বদ্তুতে তফাত করে আমরা ভাব, কালের 
বিশেষ-কোনও পর্বে অনডপাহিত তত্ত্ব যেমন উপাহিত হল, অনন্ত হল সান্ত_ 
তেমনি আরেকটা বিশেষ তিথিতে তার সান্তভাব ঘুচেও যেতে পারে। বন্তু- 
তন্ত্র মন নি:য়ে জগদ্ব্যাপারকে খঃন্টয়ে দেখতে গিয়ে কালের এই র্‌পাটই 
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আমাদের কাছে ধরা পড়ে। 'কন্তু সত্তার অখণ্ড দশনে পারম্পর্যের এই দ্বন্দ্ 
নাই। নৈযাক আর অনন্তের সহভাবই তত্ব-তারা ওতপ্রোত এবং 
একবার বরাত আরেকবার হচ্ছে প্রলয় । 'কন্তু এ-পারম্পর্যে'র' 
কল্পনা আমাদের প্রাকৃত পর্যায়বোধের একটা আঁতকায় সংস্করণ মাত্র। তাহতে 
একথা প্রমাণ হয় না যে, একটা বিশেষ ক্ষণে অনন্ত-সন্মাত্রের নিখিল প্রসারে 
উপাধির চুল 'বিক্ষেপ স্তব্ধ হয়ে যায়, পরযর্থ-সং তখন প্রাতাষ্ঠত হন 
অন্যপাঁহত স্বভাবে ।. তারপর আরেকটা তিথিতে আবার শর হয় উপাধির 
বাস্তব বা অবাস্তব লাঁলায়ন। সম্বন্ধ-তত্বের আদিম স্ফুরণ ঘটে আমাদের 
মনোময় কালকলনার বাইরে, কালাতাীতের 'দিব্যধামে অথবা অখণ্ড-শাশ্বত 
মহাকালে--যার মধ্যে খণ্ডভাব ও পারম্পর্য আমাদেরই মানসপ্রায়ের বিকলপনায় 
উপচাঁরত হয়। 

ওই মহাকালের মহাপারাবারে জগতের সকল ধারা এসে মিশেছে। বিশ্বের 
সকল তত্ব, সত্তার সকল নিত্যাবভাব (অখণ্ড-সন্মা্রে আনন্ত্য যেমন নিত্য, 
তেমান সান্তভাবও নিত্য) অনাদি সম্বন্ধের স্ব-তন্ব ব্যঞ্জনা নিয়ে একরস হয়ে 
আছে অঁবাবক্ত বৰহ্মসদ্‌ভাবের নিশেষ মাহমায়। ওই স্বর্‌পস্থিতি হতেই 
আমাদের অন্নময় বা মনোময় জগতে তারা প্রাকৃত সদ্বন্ধের দ্বিতীয় তৃতীয় 
{কিংবা আরও-কোনও নিম্নক্রমের বিবর্তনে নেমে এসেছে। একথা সত্য নয় যে, 
নিবিশেষ ব্ৰন্ের মধ্যে বস্তুত ববশেষ ভাবনার কোনও সামর্থ্য ছিল না, কিন্তু 
{বশেষ-কোনও লগ্নে সহসা তাঁর স্ব-ভাবে এল 'বপর্যয়_অমাঁন বাস্তব অথবা 
অবাস্তব বশেষণে আপনাকে তান শোষিত করলেন, এক অনির্বচনীয় মায়ার 
খেলায় এক হলেন বহু, নিরুপাধক ব্রহ্ম নেমে এলেন উপাধির মধ্যে, নিগ্ণ 
গঢণাঙকুরে হলেন রোমাণ্ডিত। আবভক্তকে বিভক্ত করে দেখা মনোধর্মের অন:- 
ক্‌ল। তাই আমাদেরই মন সবিশেষে-নির্বশেষে সগণে-নির্গনণে দ্বন্দের 
সুষ্ট করেছে। দ্বন্দের দুটি কোটি নিশ্চয় অলাঁক নয়; কিন্তু তাদের তত্ত্বকে 
আলাদা করে দেখলে, কিংবা দুয়ের মাঝে অসমাধধেয় বিরোধের একটা দেয়াল 
খাড়া করলে তাদের সত্য পরিচয় মেলে না। কারণ, ব্ৰাহ্মী স্থাঁতর সর্বগত 
দৃচ্টিতে দ্বন্ভাব মিথ্যা নয়_মিথ্যা তার বিরোধ বা ববিবিক্ততা। শদধন-যে 
বৈজ্ঞানিক ও দাৰ্শনিক মনের খণ্ডবৃত্তিতে বিবিক্তদর্শনের এই দুর্বলতা আছে, 
তা নয়। আমাদের অধ্যাত্ম-অনভবেও এইধরনের একটা অন্যব্যাবৃত্তির 
সংকাঁর্ণতা দেখা দেয়, যখন অনুুদার চিত্তের বিভাজনবৃত্তিকে আশ্রয় করে 
অধ্যাত্মপথের অভিযান শর হয়। যে-সত্য ব্‌দ্ধির অতাত, তাকে ব্াদ্থিগ্রাহ্য 
করতে দাশনকের বিবেক-বিচার অবশাই পরোজন_কেননা তা ন 
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না। কিন্তু বিবেকদৃষ্টিকেই শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকলে, যা ছিল পথচলার 
প্রথম অবলম্বন তাকেই করা হয় পায়ের বেড় । অধ্যাত্মসাধনায় আপাতবিরোধণী 
আলাদা-আলাদা পথে চলবার প্রয়োজনও আছে_-কেননা মানুষ মনোময় জীব 
বলে অবাঙ্মানসগোচর সত্যের উদার পরিধিকে একবারেই সে আয়ত্তের মধ্যে 
আনতে পারে না। কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন উপলব্ধির ভেদ হতে বুদ্ধির কার- 
সাজতে সত্যের স্বরূপলক্ষণ নিয়েও গোঁড়াম কর _যখন বাল, গণের 
উপলব্ধিই সত্য, আর-সব মায়ার খেলা মাত্র; কিংবা বহ্মের সগুণ স্বরুপের 
উপলব্ধিকেই সত্য মেনে সাধনার রাজ্য হতে নি্গ্‌ণ ভাবকে নির্বাসিত করি। 
সত্যদশণী জানেন, মহাপ্চুরুষদের এ-দু্টি উপলব্ধি আপন-আপন অধিকারে 
যেমন সপ্রমাণ, তেমনি বিবিক্তভাবনায় পরস্পরের কাছে অপ্রমাণ। কিন্তু বস্তুত 
তারা একই পরমার্থসতের দুন্টে দিকের অনভব। অতএব তাদের ব্যক্তিভাবের 
এবং আধারভূত স্বর্‌ূপ-সত্যের পূর্ণবজ্ঞানের জন্য দুটি দিকেরই উপলাব্ধ 
প্রয়োজন। তেমনি এক আর বহু, সান্ত আর অনন্ত, বিশ্বাত্বক আর 'বশ্বো- 
ভ্ার্ণ, ব্যষ্টি আর বিরাটের বেলাতেও। তাদের প্রত্যেকটি কোটি স্ব-ভাবে 
থেকেও নিবিষ্ট রয়েছে অপর-ভাবে। অতএব উভয়কে জেনে উভয়ের আপাত- 
বিরোধকে না ছাপিয়ে গেলে তাদের কাউকেই পঢুরাপনর জানা যায় না। 
দেখাছ, একই অদ্বয়তত্বের তনটি 'ববভাব আছে-_বিশ্বোত্তাৰ্ণ, 
বিশ্বাত্মক এবং. ব্যষ্ট। ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত আকারেই হ’ক, প্রত্যেক 
বিভাবে আছে আর-দ্টি বিভাবের সমাবেশ। বিশ্বোক্তীর্ণ, অনযৃত্তর 
স্ব-ভাবে প্রাঁতাচ্ঠত থেকেই তাঁর কাল-কলনার আধারস্বর্‌প আর-দুটি বিভাবের 
প্রশাচ্তা হয়ে আছেন। তাঁকে বাল দিব্য-পুরুয বা শাশ্বত সর্বগত সর্বাবিৎ 
সর্বেধ্বর সর্বাননস্যত ঈশ্বরচেতনা-যিনি সর্বভূতের অধিষ্ঠান অন্তর্যামী ও 
নিয়ন্তা । এই পৃথিবাঁতে ব্ৰহ্মের ব্যষ্টি-বিভাবের চরম প্রকাশ মানুষে । মানুষই 
পাঁরস্পন্দ_অবিদ্যা ও বিদ্যার দুটি কোটিতে ব্রাহ্মী চেতনার সংবৃত্তি ও 
বিবৃত্তির লাঁলা। মন্য্য্যব্যক্তি বা জাব আত্মজ্ঞানের সাধনায় আপন চেতনায় 
বিশ্ৰোত্তাৰ্ণ ও বিশ্বাত্বকের পরম সাযজ্য অন্যুভব করে, সর্বভূতমহেশ্বর ও 
সর্বভূতের পরম তাদাত্্য এবং সেই বিজ্ঞানের বাঁ্যে জাবনকে করে চিন্ময়। তার 
এই সামর্থেঁই ব্যাষ্টি-আধারে মূর্ত হয়ে ওঠে বন্ধের দিব্যভাবনার প্রেতি। শযধ্য 
একটি জাঁবে নয়, সর্বজাঁবে এই 'দব্য-জাবনের উন্মেষ তাঁর স্পন্দাবভূতির 
একমাত্র লক্ষ্য। জাঁবত্বের সদ্‌ভাব রকহ্মের কোনও আত্মভাবে কম্পিত একটা 
ভ্রান্তি নয়। সে-ভ্রান্তি যোদন ধরা পড়ে, সেইদিন জাবের মুক্তি-এও তত্ত্বের 
দশন নয়। কারণ ব্রক্মের স্বগত-সংবিৎ অথবা তার সগোত্র কোনও প্রত্যয়ের 
পক্ষে ত্যত্মস্বরুপের সত্য ও সামর্থ্য না জানা যেমন অসম্ভব, তেমান অসম্ভব 


নিত্য ও জীব ৩৮৫ 


সে-অজ্ঞানের প্ররোচনায় নিজের ’পরে একটা মিথ্যার আরোপ ক'রে আবার তার 
সংশোধন করা, কিংবা যে-পথের মায়া কাটাতেই হবে একাদন-সেই অসম্ভবের 
পথে ঝাঁপিয়ে পড়া। এও সত্য নয় যে, জাঁবভাব দেবলালার একটা গোঁণ 
সাধন মাত্র এবং সে-লাঁলার একমাত্র তাৎপর্য সুখ-দুঃখের নাগরদোলায় জাবের 
অন্তহীন আবর্তন-যে-আবর্তনে শুধু কদাচ-কখনও দু-একটি জাঁবের এই 
অবিদ্যাচক্র হতে ছিটকে পড়া ছাড়া উত্তরায়ণের কোনও প্রত্যাশা নাই। ভাগ- 
বতা লাঁলার এই সর্বনাশা নভ্করুণ পারচয়ে সন্তুষ্ট হতে পারতাম, যাঁদ জান- 
তাম মানুষের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়ে যাবার সামর্থ্য নাই, আত্মোপলব্ধির 
সাধনায় ধাঁরে-ধাঁরে এই লালাস্বাদকে ব্রহ্মানন্দের লোকোত্তর রসায়নে র্‌পান্ত- 
রিত করবার বাঁ্যয নাই। বরং জানি, জাবের এই সামর্থ্য আছে বলেই তার 
সত্তারও জগতে একটা ম্‌ল্য আছে। তাই লাঁলার নিগুঢ় আকুত ও চরম 
তাৎপর্য ফুটে উঠেছে জাব ও বিশ্বের সহস্রদল উলন্মেষণে। তাদের মধ্যে থরে- 
থরে লালায়িত হয়ে উঠছে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের দাঁপ্তি শক্তি ও আনন্দ-যা 
শাম্বত মহিমায় নিত্য স্ফুরৈত হয়ে আছে লোকোত্তর দিব্যধামে এবং জাঁব ও 
শিবের বহিশ্চর প্রাতভাসের পিছনে রয়েছে প্রচ্ছন্ন । কিন্তু আত্মবিনাশে নয় 
আত্মরূপান্তরে এবং আত্মসদ্ভাব ও সম্বন্ধ-তত্্বের পারিপূূর্ণ উল্লাসেই তাদের 
মধ্যে এই লাঁলার স্ফুরণ ঘটছে। নইলে কেনই-বা শুদ্ধ-সন্মাৱরে জাঁব ও বিশ্বের 
আবির্ভাব হল ? জাবের আধারে শিবের উলন্মেষই এ-রহস্যের তত্ত্ব । তাই তো 
তিনি জাবের মধ্যে গডহাহিত হয়ে আছেন। আর তাইতে তাঁর আপনাকে 
ফ;্‌টিয়ে তোলবার আকুঁতিতে হবে জগংজোড়া ববদ্যা-অবিদ্যার এই জালবননানির 
গ্রন্থমোচন। 


চতুৰ্থ অধ্যায় 
দ্ব্যি ও অদ্দব্য 


কবিমনাঁষা পরিভূঃ স্বয়ল্ভুর্‌ 


যাথাতথ্যতোহর্থান_ ব্যদধাচ্ছাশ্বতাঁভ্য সমাভ্যঃ ॥ 
ঈশোপনিষং ৮ 
কাব মন'ঁষী দ্বয়ম্ভু ও পারভু তান--যথাযথ অর্থের {বিধান করেছেন শাদ্বত 
কালের তরে। ঈশা উপনিষদ ৮ 
বহুবো জ্ঞানতপসা পঢ়তা মচ্ভাবমাগতাঃ । 
মম সাধর্ম্মাগতাঃ 
গাঁতা ৪1১০; ১৪৷২ 
__ জ্ঞানের তপস্যায় প্‌ত হয়ে অনেকেই পেয়েছে আমার ভাব।...তারা পেয়েছে 
আমার সাধর্ম্য। _গাীতা (৪১০; ১৪।২) 
তদেৰ ব্ৰহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমডপাসতে । কেন ১1৫ 
তাকেই জান ব্রহ্ম বলে--এখানে মানুষ উপাসনা করে যার তাকে নয়। 
_কেন ১1৫) 
একো বশী সৰ্বভূতান্তরাত্মা।. 
সে বথা পৰ্লোকনা চনৰ লিপ্যতে চাক্গটৰ্হাদোৈ। 
একপ্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ 
কঠোপনিষং ৫1১২, ১১ 


এক, বশ ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা ‘তনি।...সর্বলোকের চক্ষু সূর্য যেমন 
চাকৰ লোষে হয় লা লিন্ড, তেমান এই সর্বভূতান্তরাত্মা লিপ্ত হন না 


জগতের দুঃ। কঠ (৫।১২,১১) 
ঈশ্বরঃ সবভূতানাং হ্‌ন্দেশে...তিষ্ঠাত। 

গাঁতা ১৮৬১ 

ঈশ্বর আছেন সর্বভূতের হন্দয়দেশে। _গাঁতা (১৮ ৬১) 


বিশ্ব এক শাশ্বত অনন্ত সৰ্বসতের বিভাঁত। সর্বভূতের অন্তরে 
be আত্মস্বরূপে, সত্তার নিগ্‌ঢ় গহনে আমরাও 
সেই তং-গ্বর্‌পই। আমাদের জাঁবচেতনায় গুহাহিত হয়ে আছেন যেচৈতা- 
পনরবষ, ব্রহ্মসত্তা ও ব্রহ্মচৈতন্যের সনাতন অংশ তিনি। তত্ত্বজিজ্ঞাসার ফলে 
আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পেণঁছোঁছ। কিন্তু সণ্গে-সণ্গে একথাও বলেছি, 


দিব্য ও অদিব্য ৩৮৭ 


প্রকাঁত-পাঁরণামের পর্যবসান দিব্য জীবনে । তাইতে মনে হতে পারে, আমাদের 
বর্তমান জাবন আর তার অধস্তন স্তরে যা-কছু আছে, সবই বুঝ আদব্য। 
কথাটা কিন্তু স্বতোবিরোধের মত শোনায়। তাই অভাপ্সিত দব্য-জাীবন আর 
বর্তমানের আদব্য-ভূমির মাঝে একটা ভেদের রেখা না টেনে, বরং একই 'ব্য- 
দৰভাবনার- নাচের যা হত ULE 
বোধ হয় যঢক্তসঙ্গত। বাইরে থেকে প্রকাঁতকে দেখে যা মনে হয়, তাকে চুড়ান্ত 
না বলে তার মর্মসত্যে যাঁদ অবগাহন কাঁর, তাহলে এ-ই যে প্রক্কৃতি-পারণামের 
স্বরূপ, এই নিয়াতই যে আমাদের প্রগাঁতপথের দিশারী_একথা মনে হবে 
অনদ্বাঁকার্য। 'বশ্বতশ্চক্ষযুর যে নিল্পক্ষ দর্শনে সুখ-দুখ শিব-অশিব ও 
{বদ্যা-আবদ্যার লোকক দ্বন্দ নাই, আছে শঢধ অখন্ড সাঁচ্চদানন্দের চেতনা 
ও আনন্দের অকুণ্ঠ উল্লাস, তারও মধ্যে প্রকতর এই 'দিব্যরুপাটই ভাসবে। 
অথচ তত্ত্ব্দষ্টর কথা ছেড়ে দিয়ে ব্যাবহাঁরক দুষ্ট বয়ে যাঁদ জগতের দিকে 
তাকাই, তাহলে একটা বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে দিব্য আর আঁদব্যে ভেদের 
রেখা টানতেই হয় ।...এই নিয়ে যে-সমস্যার উদ্ভব হয়, এর পর তার যথার্থ 
মল্যানরূপণই হবে আমাদের কাজ। 

একদিকে আত্মসংবিতের জ্যোঁতর্ময় বাঁ্যে' সমুজ্জ্বল বিদ্যার জাঁবন, 
আরেকদিকে এই জগতে অনাদি-অচিতির তামিস্রা হতে কৃচ্ছু ও মন্থর গাঁততে 
উদীয়মান আপাতম্‌ুঢ় কার্পণ্যোপহত আবিদ্যার জাঁবন--এ-দয়ের মাঝে যে 
মোৌলক ভেদ, সেই ভেদ দিব্য এবং অদব্য জাঁবনেও। আঁচাতকে আশ্রয় করে 
যে-জাবনই গড়ে উঠুক না কেন, তার মধ্যে অপনর্ণতার একটা বনেদাঁ ছাপ 
আছে। সাৰ্থকতার অন্ধতৃপ্তি তার মধ্যে থাকলেও পডর্ণতা কি সোঁষম্যের 
প্রসাদ নাই, আছে শঢুধু অগ্ঢনাত বৈষম্যের একটা জোড়াতাড়া। পক্ষান্তরে, 
যাঁদ আত্মজ্ঞান ও আত্মবাঁ্যের এতট;কু সৌষম্যকে আশ্রয় করে নিভাঁজ প্রাণময় 
বা মনোময় জ'’বন গড়ে ওঠে, তার সগকাঁর্ণ পারসরের মধ্যে কিন্তু ফোটে একটা 
নিটোল পড্ণতার ভাব। বৈষম্য ও অপৰৰ্ণতার একটা কলঙকতিলক নিত্য বয়ে 
বেড়ানো-এই হল আঁদব্যতার পরিচয়। কিন্তু দিব্য-জাীবনের অৎকুরেই দেখা 
দেয় পূর্ণতা ও সোঁষম্যের একটা দ্যোতনা এবং প্রগতির পর্বে-পর্বে' সেই অস্ফুট 
সোষম্য 'তলে-তিলে ফুটে ওঠে সহস্রদল মাঁহমায়। অমৃতানযেকে সঞ্জগীবত 
তার ম্‌ল--অতএব পূর্ণতা ও স্বাতন্দ্য তার মধ্যে সহজের ছন্দে উচ্ছি;ত হয়ে 
ওঠে অনডত্তর তুষ্জতার আঁভমখে, তার আঁতসকক্ষর ও পারশ্ুদ্ধ এশ্বয়ের 
বর্ণমঞ্জরাীতে ছেয়ে যায় অস্তিত্বের মহাকাশ। অদিব্য ও দিৰ্য জাঁবনের তফাত 
বুঝতে হলে প্র্ণতা ও অপর্ণতার সকল ঘাটের খবর নিতে হয়। কিন্তু 
সাধারণত আমরা তফাতের ‘বিচার কার মানুষের বৃদ্ধি নিয়েযে-ব্যদ্ধির *পরে 
জাঁবনের সমস্যা গ্ডরভার হয়ে চেপে আছে, যাকে ঘিরে আছে দৈনান্দিন 


৩৮৮ দিব্য-জাবন 


ব্যবহারের সহস্র দ্বন্ব ও জাটলতা।: তাই আমাদের দৃষ্টিতে সব ছাঁপয়ে 
ভাল-মন্দ আর সখ-দ:ঃখের তফাতটা বড় হয়ে ওঠেঁকেননা তাকে আশ্রয় 
করেই যত দ্বন্দ্ব সণকুল হয়ে উঠেছে মানুষের জীবনে । অতএব বৃদ্ধি দিয়ে 
যখন বুঝতে চাই সর্বভুতে দিব্যসত্তার আবেশ, দিব্যভাব হতে জগতের 'বসচ্টি 
এবং দিব্য প্রশাসনে তার বিধৃত ও প্রগাত-তখন আমাদের প্রতিবাদী হয়ে 
দাঁড়ায় বিশ্ব জুড়ে অনর্থের অস্তিত্ব, সন্তাপের অনতিবর্তন'ীয় অভিশাপ, 
প্রকবাতর গৃহস্থালিতে দুঃখ-শোক ও আখি-ব্যাধির অবাঞ্ছিত বাহুল্য । জগদ্্যাপণী 
এই নিষ্ঠ্রতার অভিনয় দেখে বুদ্ধি আভভূত হয়ে পড়ে। এ-জগতের মলে 
যে কোনও 'দব্যভাবনার প্রেতি ও প্রশাসন রয়েছে, এর অণতে-অণ্ডৃতে যে 
আছে এক স্বগত স্বদশী সর্বনিয়ামক ব্ৰাহ্মী চেতনার আবেশ--মানষের 
এই সহজ প্রত্যয়ও তখন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। মানডুষণ বৃদ্ধি 
দিয়ে অনেক সমস্যারই সহজ ও সুন্দর সমাধান হয়_তাতে আত্মপ্রসাদেরও 
প্রচনর অবকাশ মেলে। কিন্তু মনযষ্যবুদ্ধির মাপকাঠিতে সব সমস্যার সমাধান 
হবে-এতখানি গুদার্য তার কাছে আশা করা অন্যায়। তার দৃষ্টি যতই উদার 
হ’ক, মাননষ-ভাবের সঙ্কাঁর্ণতা হতে তা কখনও মুক্ত নয়। 'বশ্বতশ্চক্ষুুর 
দৃষ্টিতে অনর্থ আর সন্তাপ জগতের একটা বৈশিষ্ট্য হলেও, তারাই তার 
একমাত্র গলদ নয় কিংবা আসল সমস্যার জড় ওইখানেই নয়। শুর অনর্থ 
আর সন্তাপের মধ্যে জগতের অপর্ণতার সকল নিশানা িঃশেষিত হয়ে 
যায়নি । 'দব্যভাব হতে প্রচন্যাতই যাঁদ পাপজগতের মুল হয়ে থাকে, তাহলেও 
তার জন্য কল্যাণ ও সুখদ্বরূপ হতে মানুষের অধ্যাত্ম এবং দৈহ্য সত্তার 
ববিচন্ত কিংবা অনৰ্থ ও সন্তাপের বেদনাকে পরাভূত করবার স্বাভাবিক 
অসামর্থই শডধ্ড দায়ী নয়। আমাদের ধর্মকুদ্ধি কল্যাণ খোঁজে, হৃদয় খোঁজে 
আত্মসখ। 'কন্তু ব্যাবহারিক জগতে শ্ঢধু ওই-দুন্টর অভাবই ক আমাদের 
পাঁড়িত করে? কল্যাণ ও সুখ ছাড়া আর-কোনও দৈবাঁ সম্পদ কি নাই? 
সত্য শ্রী জ্ঞান বাঁর্ষয সর্বাত্মভাব_এরাও তো দৈবণী সম্পদ, এরাও তো দিব্য- 
জাঁবনের উপাদান। অথচ কার্পণ্যের বন্ধম্‌ষ্টি হতে স্খলিত হয়ে এ-সম্পদের 
কতট;কু আমাদের ভোগে এসেছে? চিন্ময়ী প্রকীতর অনডুত্তর বাঁ্যের কতটুকু 
অধিকাত্ব আমরা পেয়োছ? 

অতএব জাঁব ও জগতের অদিব্য বৈকল্যের হেতুকে শডধু ক্ষু্র-ধর্ম বোধ- 
জনিত অনৰ্থ অথবা হন্দ্যিগ্রাহ্য সন্তাপের বেদনাতে আবদ্ধ রাখা চলে না। 
এ-দু্ট সমস্যা ছাড়া বিশ্বরহস্যের মধ্যে আরও অনেক জটিলতা আছে। বলা 
চলে, অনৰ্থ আর সন্তাপ এক মুল-কাণ্ডেরই দুটি পারপনুল্ট শাখা মাত্র। এই 
মল-কাণ্ডকে বলতে পার পূর্ণতাহানি। জাঁবনসমস্যার সমাধান করতে হলে 
চাই এরই পর্ণায়ত একটা আলোচনা । খঃটিয়ে দেখলে বুঝি, আমাদের মধ্যে 


দিব্য ও অদিব্য ৩৮৯ 


পূর্ণতাহানির স্বর্‌প ফোটে প্রথমত আধারে নিহিত দিব্যভাবের সঙ্কোচ বা 
পরিচ্ছেদে, যাতে তাদের স্বভাবের অপলাপ ঘটে। তারপর বহডশাখ কোটল্যের 
{বসপণণে দেখা দেয় একটা প্রতীপ আচার, স্বরুপ-সত্যর আদর্শ হতে চত ' 
মিথ্যা একটা ব্যাভচার। প্রাকৃত মন সত্যের সে সহজ রুপ চেনে না-শদধ্যু 
কল্পনায় তার আভাস পায়। তাই সত্যের ব্যাভচারকে সে মনে করে-হয় 
আত্মার দব্যস্বভাব হতে অবস্খলন, নয়তো এক আসাধ্য সম্ভাবনার প্রাতি 
নিষ্ফল আকুতি । কেননা, যে-সত্য শুধু কল্পলোকের বস্তু, তাকে বাস্তবে 
পাওয়া যাবে ক করে? অতএব মানতে হবে, হয় আমাদের অন্তর-পঢ়ুরুুষ 
ভ্রষ্ট হয়েছেন এক মহাবিপুল চেতনা বিজ্ঞান আনন্দ, শাক্ত প্রণীত শ্রী, বাঁর্ষ 
কল্যাণ সামর্থ্য ও সোষম্যের স্বরৃপাস্থাত হতে; নয়তো আমাদের স্বভাবের 
সাধনার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এক 'নিদারডণ ব্যর্থতার নিয়াত। তাই যাকে 
দিব্য ও কাম্য বলে সহজে অনুভব কাঁর, তাকে পাবার শাক্তি আমাদের নাই। 
এই চন্যৃত বা অশাক্তির নিদান খুজতে গিয়ে দোখ, আমাদের আধারে-_চেতনা 
শাক্তি ও অনভবের মর্মমুলে নয়, কিন্তু তার বাহশ্চর ব্যাবহারিক প্রবৃত্তিতে_ 
আছে ব্ৰাহ্মী সত্তার অখণ্ডতাকে খণ্ডত বা ব্রনটত করে দেখবার একটা নিরঢুূঢ় 
সংবেগ। অপারহার্য অর্থ'ক্রয়াকারিতার বশে এই খণ্ডভাবনাই সঙ্কুচিত করে 
দিব্য চেতনা ও 'বজ্ঞানের, শ্রী ও আনন্দের, বার্য ও সামর্থোযর, সৌষম্য ও 
কল্যাণের স্বতঃস্ফূর্ত ওঁদার্যকে। সত্তার নিটোল পূর্ণতা তাতে ক্ষুগ্ন হয়। 
তখন এইসব দৈব’ সম্পদের উদার মাঁহমার প্রাত আমাদের দৃষ্টি অন্ধ হয়, 
তাদের সাধনায় দেখা দেয় শাক্তর বৈক্লব্য, চেতনায় তাদের অনভব হয় খাঁণ্ডত, 
বাঁ্ষয ও সংবেগের দানতায় অপকার্ষত ও অনযুজ্জবল। চিন্ময়-স্বভাবের তুষ্গ- 
শিখর হতে অবস্খলনের লক্ষণ অথবা আচাঁতর অসাড় তটস্থ বৈচন্যহানতা 
হতে চেতনার কুণ্ঠিত উদয়নের ছাপ তাদের মধ্যে সর্বত্র সুস্পষ্ট । অনহভবের 
উধ্বলোকে যে-তাব্ৰসংবেগ সহজ ও স্বাভাবিক, আমাদের মধ্যে হয় তা অবলযুপ্ত 
নয়তো তার শাণিত দণীপ্ত মত্রান হয়ে মিশে আছে পার্থিব জাবনের সাদা- 
মাটার সঙ্গে । শুধু তা-ই নয়। খণ্ডভাবের এই বণ্টনা হতে পাঁরণামে দেখা 
দেয় দৈব সম্পদের একটা বিকৃত বা প্রতীপ আচার। আমাদের সৎকীর্ণ - 
মানসে অচেতনা ও অন্‌তচেতনার কলুষ নেমে আসে, আঁবদ্যার আঁধারে ছেয়ে 
যায় সকল আধার। পঙ্গ! সংকল্প ও অপূর্ণ জ্ঞানের দ:রপযোগে বা প্ররোচনায়, 
হনব" 'চাঁত-শাঁক্তর মূ়ে প্রবর্তনায় অথবা স্বভাবের ক্লাীবোচিত দনতায় 
আধারে জেগে ওঠে দৈবা সম্পদের বিরুদ্ধ যত বৃত্তি-দেখা দেয় অশক্তি 
অসাড়তা অন্ত প্রমাদ দযঃখ শোক দুল্কৃত বৈষম্য ও অনৰ্থের ভিড় ৷ তাছাড়া 
আমাদের আধারেরও কোন্‌ গহনগডুহায় নিহিত আছে এই খাঁন্ডত অনুভবের 
প্রীত একটা আসক্তি, জাবনের খণ্ডপ্রবৃত্তির প্রত একটা দররাপ্রহ। হয়তো 
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জাগ্রৎ-চেতনায় তাদের প্রকাশ দুলক্ষ্য আধারের উৎপাঁড়িত অংশ হয়তো প্রাতি- 
মহরতে তাদের নিরসন চাইছে। কিন্তু তবু এইসমস্ত দুর্ভাবের প্রতি অপরা 
প্রকাতর একটা গোপন সায় আছে, যার জন্যে এই অস্বস্তির উচ্ছেদ বা প্রত্যাখ্যান 
ও নিরাকরণ অসম্ভব হয়। চিৎ-শাক্তি ও আনন্দের প্রোত যখন সকল 'বিসৃষ্টির 
মর্মমনলে, তখন প্রকৃতির সঙ্কল্প ও পঢরুষের অনডুমাঁত ছাড়া কিছুই আধারে 
টিকতে পারে না। অতএব এই অস্বাস্তকে জিইয়ে রেখে আধারের কোনও 
অংশ সুগভীর একটা তৃপ্তি অননভব করে-এখন হ’ক না সে-তৃপ্তি মনেরও 
অগোচর কোনও ক্লিন্ন রুচির কুটিল বিলাস 

সমস্ত বিসৃষ্টিকে, এমন-ক তথাকথিত অদিব্যকেও দিব্য বিভূতি বাল 
যখন, তখন বিশ্বের প্রাতভাসকে অদিব্য বলে অনড্ভব করলেও তার তত্্বরূপটি 
যে দব্যই-_এমন-একটা আশ্বাসের ভাব আমাদের মনে প্রচ্ছন্ন থাকে। কথাটাকে 
সহজে ব্ৰদ্ধিগম্য করবার জন্য বলতে পারি : ব্রহ্ম নিত্য পূর্ণ নিরঞ্জন, অনন্ত 
আনন্দময়।  ব্যাবহারিক জগতের সান্ততায় তাঁর আনন্ত্য ব্যাহত হয় না। 
আমাদের পাপ ও অনর্থে* তাঁর নিরঞ্জন স্বভাব বিদ্ধ হয় না। আমাদের দুখ 
ও সন্তাপে তাঁর আনন্দ ক্ষন হয় না। তাঁর পঢর্ণতার হানি হয় না আমাদের 
চেতনা জ্ঞান সঙ্কল্প ও অখণ্ডভাবনার বৈকল্যে। উপনিষদের কোথাও-কোথাও 
দিব্য-পূুরুষের বর্ণনায় আছে : এক আগ্নিই যেমন ভুবনে প্রাবিষ্ট হয়ে রুপে- 
রুপে হয়েছেন প্রতিরুূপ, এক সুর্য যেমন অপক্ষপাতে সবাইকে উদ্ভাসিত 
করেও স্পষ্ট হন না আমাদের চক্ষুদোষের দ্বারা, তেমনি তাঁর অনির্বচনায় 
মাঁহমা...কিন্তু শুধ তত্ত্বের উদ্দেশ এখানে পর্যাপ্ত নয়, চাই তার সমাক্ষা। 
যানি নিত্য পূর্ণ নিরঞ্জন অনন্ত ও আনন্দময়, কি করে তান অপনর্ণতা 
মালিন্য সঙ্কোচ মিথ্যা সন্তাপ ও অনর্থকে শদ্ধু সয়ে যান না-আবার প্রশ্রয় 
সে-সমল্যার মাঁমাংসা হয় না। তত্ত্বকথায় পাই শডধনর দ্বন্দ্বের পাঁরচয়, কিন্তু 
পাই না তার সমাধান। 

অট্তিত্বের এই 'বিরদদ্ধ দুটি প্রাতভাসকে কেবল মুখোমুঁখ দাঁড় করিয়ে 
রাখলে সহজেই সিদ্ধান্ত হতে পারে-এদের কোনও সমাধান বুঝি সম্ভব 
নয়। অতএব আমাদের একমাত্র উপায় হল, নিরঞ্জন ব্রহ্মদস্‌ভাবের উপচাঁয়মান 
আনন্দকে যথাশাক্তি আঁকড়ে থাকা; আর যতক্ষণ অদিব্য জগতের অসামকে 
দিব্যভাবের কৃহৎ-সামে আচ্ছন্ন না করতে পার ততক্ষণ কোনমতে তাকে সয়ে 
যাওয়া ।...অথবা সমাধান না খুজে আমরা খুজতে পার 'িচ্কৃতির পথ। 
বলতে পারিঃ গডহাহত ব্ৰম্মসদভাবই সত্য । আর বাইরের জগতের বৈষম্য আনি- 
বচনীয় অবিদ্যার কল্পিত একটা বিভরম বা মিথ্যা প্রতিভাস। অতএব বিস্হষ্টির 
সিথ্যাজাল এড়িয়ে কি করে গ্রুহাহিত তত্ত্বের সত্যে পেঁছনো যায়_এই হল 


দদব্য ও আদব্য চত 


আমাদের সাধনা ।...অথবা বোদ্ধের মত বলতে পার : এর মধ্যে সমস্যা কোথায় 
যে তার সমাধান খ:জতে হবে? জগৎ অনিত্য এবং অপনর্ণ-_এই তো দেখাঁছ 
একমাত্র তত্ত্ব । এছাড়া আত্মা বা ররহ্ম বলে তো কিছুই নাই। আত্মা ঈশ্বর 
ব্ৰহ্ম_সমস্তই আমাদের চেতনার বিভ্রম শুধন। অতএব মোক্ষের একমাত্র পল্থা 
হল ক্ষণভঞ্গের নিরন্ত প্রবাহের মধ্যে অবভাসিত 'বিজ্ঞান-সন্তান ও কর্ম- 
সন্তানের কল্পনাকে নরস্ত করা । এই নিচ্ক্রমণের পথ দিয়ে আমরা আত্মভাবের 
পাঁরনির্বাণে পেণছই। আত্মার নির্বাণে বিশ্বসমস্যারও মহানির্বাণ ঘটে... 
এও একটা পথ বটে, কিন্তু একেই একমাত্র পথ বলা যায় না। আবার আগের 
সমাধানগড়লকেও খ্ঢুব সন্তোষজনক মনে হয় না। বাঁহজগতের কোলাহলকে 
চিত্তের বাঁহরঙগ-প্রত্যয় ভেবে অন্তমর্খী চেতনা হতে ছে'টে ফেলে পর্ণ নিরঞ্জন 
রহ্মসদ্‌ভাবঃকে যাঁদ একমাত্র তত্ত্ব বলে মানি, তাহলে ব্যাক্তর পক্ষে গহাঁহত 
ৰৰাহ্মণ স্থাতর আনন্দময় নৈঃশব্দ্যে তালয়ে গিয়ে অন্তর্জেযাততে উল্লাসত 
চেতনায় অবস্থান করা নিশ্চয় সম্ভব হয়। শাশ্বত পরমার্থ-সতের মধ্যে একান্ত 
অন্তরাবৃত্ত আত্মসমাধান খুবই সম্ভব-এমন-ক তাঁর রসে নিজেকে সম্প্ণ 
তাঁলয়ে দিয়ে বিশ্বের কোলাহলকে লুপ্ত বা স্তন্থও করতে পাঁর। কিন্তু 
তব্ম্‌ আমাদের সত্তার গভীরে কোথায় যেন অখণ্ড-চেতনার জন্যে একটা আক্যঁত 
আছে, পর্ণ সংবৎ আনন্দ ও বাঁযে'র দিকে দদার্নবার একটা প্রেতে আছে। 
প্রকৃতির মধ্যেও দোখ পরাবর ব্রহ্মসদ্‌ভাবের জন্য সর্বত্র সণ্টারত নিগুঢ় একটা 
এষণা। যেসব সমাধানের উল্লেখ করেছ, তাদের দিয়ে অখণ্ড সত্তা সম্যক জ্ঞান 
ও সর্বার্থসাধক সৎকল্পের জন্যে এই নিরন্ত ব্যাকুলতার পর্ণ তর্পণ 
কোনকালেই হয় না। জগৎকে যতক্ষণ সন্ম্‌ল সদায়তন সংপ্রতিজ্ঠ বলে অনদুভব, 
না করাছ, ততক্ষণ সং-স্বরুপের 'বজ্ঞানও অখণ্ড হয় না_কেননা এ-জগংও 
যে তিনিই । ব্হ্মস্বর্‌পেই এ-জগৎ চেতনায় ভাসবে এবং চিচ্বার্যের আবেশে 
রহ্মরসেই জাঁরত হবে। তবেই না বলতে পারব তাঁকে আমরা পঢররাপদররৈ 
পেলাম। 

সমস্যার হাত হতে বাঁচবার আরেকটা পথ আছে। ব্রহ্মসদ্‌ভাবকে তত্বত 
মেনে নিয়েও আমরা সৃষ্টির দিব্যতাকে সমর্থন করতে পাঁর-প্ণতা সম্পর্কে 
মানবাঁয় সংস্কারকে সঞ্কুচিত মনের বঢত্তিজ্ঞানে সংশোধন অথবা প্রত্যাধ্যান 
ক’রে। বলতে পারি : বনাখলের অন্তৰ্যামী চিৎসত্তা যিনি, কেবল তিনিই যে 
অখন্ড পূর্ণস্বরূপ তা নয়। তাঁর সেই পর্ণতার সখণ্ড চিন্ময়-বভাব ফুটে 
উঠেছে ভূতে-ভূতে-তাদের বাঁজভূত ভাবের সমর্থপ্রকাশে, অখণ্ড বিস্‌ৃষ্টির 
মধ্যে তাদের যথাযোগ্য স্থানাট বেছে নেবার জন্যে। স্বরুপত বশ্বের প্রত্যেক 
বক্তুই চিন্ময়, কেননা প্রত্যেকের মধ্যে রহ্মের কোনও-না-কোনও ভাব বাদ্তবের রণ 
ধরছে প্রকাশের বিশেষ-একাটি ভাঁঙ্গাকে আশ্রয় করে মন্ত" হয়ে উঠছে রহ্গেরই 


৩৯২ দিব্য-জাঁবন 


সত্তা বিজ্ঞান ও সঙকল্প। প্রত্যেকের মধ্যে সর্বতোভাবে তার আত্মপ্রকীতর 
অনুকুল গঢ় বিজ্ঞান শাক্ত ও আনন্দের বিশেষ-একটা প্রকার ও পারমাণ 
আছে। গঢ়ে সঙকল্পের একটা স্বগত সংবেগ, আত্মার একটা স্বয়ম্ভু বাঁর্ষ, 
আত্মপ্রকাতর একটা সহজ ধর্ম, একটা অলোঁকিক তাংপর্যে'র ব্যঞ্জনা প্রত্যেকের 
মধ্যে অনন্ভবের যে-ছক বে'ধে দিয়েছে, আপন-আপন কর্মপপ্রবৃত্তিতে তারা 
তারই অনুবর্তন করে চলেছে। অতএব তাদের প্রাতভাসে ফুটে ওঠে অন্তগঢুরঢ় 
স্ব-ধর্মের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা । কেননা, ওই স্ব-ধর্মের সঙ্গেই সবার সুর বাঁধা, 
ওই উৎস হতে উৎসারিত হয়ে তারই আক্ডঁতর ছন্দে তারা চলে আধারের 
অন্তৰ্যামী দিব্য প্রজ্ঞা ও ক্রতুর অকুণ্ঠ প্রশাসনে। এমনি করে শঢুধু স্ব-ধর্ম 
সম্পর্কে নয়, সমচ্টি-ধর্মের ববচারেও তারা অখণ্ড ও 'দব্যধ্মণকেননা 
সমাষ্টর মধ্যে তারা নিজের যথাযোগ্য স্থানটিই অধিকার করে আছে। সম্চ্টির 
কাছেও তারা নিরর্থক নয়, বরং তারা স্বস্থানে আছে বলেই ভূত-ভব্যের নিটোল 
ছন্দে বৃহৎ-সামের অপূর্ব মুছ“না ঝশকৃত হয়ে উঠছে বিশ্ববাঁণার তারে-তারে- 
খন্ডের যথাযথ 'বন্যাসে সহস্রদল সুষমায় ফুটে উঠ;ছ অখণ্ডের নিগডুঢ় ব্যঞ্জনা । 
এই বিশ্বে দিব্য-পুরুষের কোন্‌ ভাব ও আকুতির রূপায়ণ, তার অখন্ড 
পারিচয় পাই না বলে বিশ্বকে আমরা ভাঁব অদিব্যধর্মী, তার কত-কিছুকেই 
আঁচারে লাঞ্ছিত কার দিব্যভাবনার প্রতিকুল বলে। খণ্ডদর্শনে অভ্যস্ত বলে 
আমরা অংশকে অংশার মর্যাদা দিই, বাইরে থেকে ঘটনার বিচার করি 
অন্তরঙগ-ভাবের খবর না নিয়ে। তাইতে আমাদের বিচার হয় সংস্কারদুুণ্ট, 
অনা'ঁদ প্রমাদের প্রবর্তনায় কলাঁঙকত। 'বাবক্তভাব নিয়ে কোনও বস্তুই পূর্ণ 
হতে পারে না, কেননা 'বাবক্তভাব আমাদের একটা মনোবকল্প বা 'বি্রম 
মাত্। পূর্ণতার সত্য রুপাট ফুটে ওঠে দিব্য সৌষম্যের সমগ্রতাকে আশ্রয় 
করেই । 

এ-যুক্তির মধ্যে কিছুটা সত্য আছে, তা মানি। কিন্তু সমস্যার পূর্ণ 
সমাধান এতেও হয় না। মানঢুষী দৃষ্টি নিয়ে মানড্‌্ষী চেতনার কাছেই 
সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু উপরের যুক্তিতে মানডয-ভাবের প্রতি সুবিচার 
করা হয়ছে এমন কথা বলা চলে না। এক্ষেত্রে তথাকথিত সোষম্যের ছাঁবাটও 
পঢর্ণায়ত নয়, কেননা তার মধ্যে অনর্থ ও অপূর্ণতার বাস্তবতা সম্পর্কে 
মানুষের আঁত তাঁর বেদনাবোধকে নস্যাৎ করবারই চেষ্টা করা হয়েছে 
ভাবলেশশ্নন্য বুদ্ধির একটা বিকল্প দিয়ে। এই কি মানুষের জিজ্ঞাসার 
সদুত্তর? এতে কি তার মন মানে? তাছাড়া মানুষের অন্তরে সত্য ও 
জ্যোঁতর দিকে যে উধর্ব মুখী অভাঁপ্সা আছে, সমস্ত অনর্থ ও অপর্ণতাকে 
পরাভূত করে মনের নিরালায় যে-অধ্যাত্মাবজয়ের স্বপ্ন দেখছে সে, জগতের 
অদদব্যভাবকে মনের বিকল্প বলে উড়িয়ে দিলে মানবপ্রকতর সে-আকুতি 


দিব্য ও অদিব্য ৩৯৩ 


{ক নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে না? ' ভগবান যা করেছেন, ভালর জন্যই করেছেন, 
অতএব জগতের সব-কিছুই ভাল’_এমন-একটা নিরামিষ উক্তি প্রায়ই শঢ়নি। 
উপারি-উক্ত দর্শনও কি ওই মঢ় যুক্তিরই সগোত্র নয়? এতে বড়জোর 
সুখবাদাঁ, বুদ্ধিজাঁবা ও দাশণনকের একটা নকল তৃপ্তি মেলে। এদিকে 
মানুষের অন্তর জ:ড়ে চলছে যে দুঃখ সন্তাপ ও সংঘর্ষের প্রমত্ত তাণ্ডব, তার 
কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না-শুধ এই একট; আভাস ছাড়া'যে, ভগবানের 
দৃষ্টিতে এর একটা সার্থকতা থাকলেও তা আমাদের বডদ্ধির অগোচর। কিন্তু 
এই কি আমাদের অতহপ্তি ও আকুতির জবাব হল ?'' জানি, সে-আকতেতে 
হয়তো অন্ধপ্রবৃত্তির প্ররোচনা আছে--মনের মুঢ় কামনার খাদ মেশানো আছে 
তাতে। কিন্তু তাহলেও আধারের গভাঁর  গহনেও যে তার একটা দিব্য 
প্রাতরুপ নাই, একথাই-বা. বাল কোন্‌ সাহসে? যে অংশ ব্রহ্ম অংশেরই 
অপ্ণ'তাহেতু পূর্ণ হয়েছেন, তাঁর মধ্যে আছে অপ্ুর্ণতাতেই পর্ণ হবার 
সম্ভাবনা-কেননা তাঁর বর্তমান স্থাততে কোনও অসিদ্ধ আকুতির একাঁট 
বিশিষ্ট পর্বের পরিপূর্ণ রুপায়ণ রয়েছে। অতএব তাঁর সমগ্রতাকে বলতে 
পাঁর চলন্ত, চরম নয়। তাঁর সম্পর্কে গ্রীক মনীষার এই উক্তি খাটে-ব্হ্ম এখনও 
সদ্ভূত নন, তান সম্ভবং মাত্র। ব্ৰহ্মের সত্যভাব তাহলে যেমন আমাদের মধ্যে 
অন্তগুঢ়, তেমান হয়তো লোকোত্তরও বটে। তাঁকে এই দঢ়াট ভূমিতে যুগপৎ 
উপলব্ধি করাই হবে সমস্যার সত্য সমাধান। অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন পর্ণ, তাঁর 
সাদ্‌শ্য অথবা সাধর্ম্যকে অধিগত ক'রে আমাদেরও তেমান পর্ণ হতে হবে। 

অপর্ণতা পশ্ঢুরও আছে, মানুষেরও আছে। পশ্য সে-অপর্ণতাকে মেনে 
নেয় অজ্ঞানে, স্বভাবের বশে। মনতুষ্যস্বভাবের বশে তাকে যুক্তি দিয়ে সজ্ঞানে 
মেনে নেওয়াই যদ আমাদের চেতনার ধর্ম হত, যাঁদ নিশ্চিত জানতাম 
অপর্ণ'তাই আমাদের জাঁবন-সত্য ও সত্তার অন্তরগ্া পরিচয়-তাহলে বলা 
যেত, মান্য আজ যা হয়েছে, তাতেই তার মধ্যে ব্রহ্মের আত্মরপায়ণের চরম 
প্রকাশ ঘটেছে। তখন স্বচ্ছন্দচিত্তে মেনে নিতাম, আমাদের এই অপচর্ণতা 
ও সন্তাপ বিশ্বের অখন্ড সোঁষম্যের অষ্গাঁভূত একটা অল্ঘ্য ববিধান। কাজেই 
অবুঝ মন এবং তার চাইতেও অবঢুঝপ্রাণের খংতখহঁত সত্বেও হ:দয়ের ক্ষতে 
ওই দাশবণনক সান্ত্বনার প্রলেপ মেখে যথাসম্ভব যুক্তির বর্ম এ'টে দার্শনিক 
বিজ্ঞতার সঙ্গেই জাঁবনের খানাখন্দে ঝাঁপিয়ে পড়তাম ভাবিতব্যতার হাতে 
নিজেকে ছেড়ে দিয়ে।...এর চাইতেও বড় সান্তনা হয়তো পেতাম ভক্তের 
হ্‌দয়াবেগে। ভাবতাম, তাঁর ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে মিশিয়ে দেওয়া ছাড়া আর 
উপায় কাঁ? এপারে যত দ:খই থাক না কেন, ওপারে তো আছে আমাদের 
চিরাকা।্ক্ষিত বৈকুণ্তধাম_সেই আনন্দলোকে গেলেই তো এখানকার ত্রিতাপের 
জৰালা মছে যাবে, আবার আমরা ফিরে পাব আপন পরর্ণ-নিরঞ্জন স্বভাবের 
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স্বাধিকার ৷...কিন্তু মানুষের চিত্তবৃত্তিতে ও বুদ্ধিতে এমন-কিছু আছে, যা 
তাকে পশয় থেকে তফাত করেছে। অপ্চূর্ণতার বেদনা পশুর মধ্যে নাই, 
আছে মানুষের মধ্যে । পডর্ণতাহানির দাঁনতা সম্পর্কে শুধু আমাদের মনই 
যে সচেতন তা' নয়_আমাদের. অন্তশ্চেতনাতেও তাকে ননিরস্ত করবার একটা 
দঢ়া্ন'বার- আগ্রহ আছে। অপর্ণতা যে পার্থিব জাঁবনের অনতিরর্তনীয় 
{বিধান-জাঁবাত্মা শান্তভাবে কিছুতেই এমন কথা মানতে চায় না। স্বভাবের 
সমস্ত ক্ষুগ্নতাকে পরিমার্জিত করে সে চায় স্বারাজ্যের অখণ্ড মহিমা৷ শুধুযে 
বৈকুণ্ঠের লোকোত্তর ধামে পূর্ণতার এশ্বর্য সহজ হয়ে ফুটে উঠবে তার মধ্যে, 
তার“এই আশাই নয়। তার অভাগ্সা সার্থক হতে চায় এই মাটির প্‌থিবাঁতেই, 
যেখানে কৃচ্ছ:সাধনায় তিলে-তলে জিনে নিতে হয় পূর্ণতার অঁধকার। 
পর্ণতাহানি যাঁদ অপরা প্রকৃতির সত্য হয়ে থাকে, তাহলে উধর্বমখা জাঁব- 
চেতনার এই অত্যপ্তি ও অভাগ্সাকেও বলতে হয় পরা প্রকৃতির সত্য। 
মানুষের এই হয়া-দগদগতে, এই অনির্বাণ অভাপ্সাতে আছে আধারে 
গ্‌ঢহাহিত দেববাঁ্যের এক স্বারাসক দণীপ্ত। সে-ই তো আমাদের মধ্যে ওই 
আক্ডতির শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে, যাতে অন্তরের মণকোঠায় রাহ্মা চেতনার 
আবেশ শ্ডধু অন্তগূঢ় তত্ত্বভাবের প্রশান্তিরুপেই না জেগে থাকে-_তার প্রেত 
যাতে বাঁজভূত 'দিব্যভাবকে থরে-থরে ফুটিয়ে তোলে এই আধারে প্রকৃতি- 
পাঁরণামের ছন্দে-লয়ে। 

শঢধ এই দৃচষ্টিতেই বলতে পারি, পরিপূর্ণ সোঁষম্যের ছন্দে এক চিন্ময় 
সিদ্ধির কে চলেছে নিখলের। অঁভিয়ান_এক দিব্য-পরজ্ঞার প্রশাসনে। 
জগতে প্রত্যেকাঁট বস্তুর ধান হয়েছে ‘যাথাতথ্যতঃ'। কিন্তু, শুধু এতেই 
রাহ্মী আকুতির সমগ্র পরিচয় মেলে না। ERS, 20 
লার/কতটাকমান তার অক্তগর্ ঢা সামর্থ ও সম্করেপর নিরণ্কুশ সদ্ধিতেই। 
আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধ সাধারণত বশ্বের প্রাতভাসে একটা স্থল অর্থের 
পরিকল্পনা দেখতে পায়। আরও সৃ্‌ক্ষযর সত্য ও গভীর একটা তাৎপর্য যে 
তার মধ্যে নিত রয়েছে, সে-খবর পাই যখন দৈব মনণীষার রহস্য আঁধগত 
হয়। তখনই বুঝতে পারি, বস্তুর স্বভাবাস্থাতর সার্থকতা কোথায়। কিন্তু 
{বশ্বসংস্থানের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সঙ্গত আছে_শুধনর এই বিশ্বাসই 
পর্যাপ্ত নয়। ‘নরন্তর এষণাদ্বারা সেই চিন্ময় সং্গাতর সুত্রকে আবিচ্কার 
করাই আমাদের স্বভাবের দায়। আর সে-আাচ্কিয়ার পারচয় শুধদর দার্শনিক 
বডদ্ধি দিয়ে ববিশ্বসঙ্জাতির একটা ছক তোর করাতেই নয়। অথবা সব-কিছনুর 
মধ্যে লোকবুদ্ধির অগোচর তাঁর ইচ্ছার একটা খেলা চলছে_এই বিশ্বাসে 
বিজ্ঞের মতই হ’ক্‌ বা চোখ ঝৃজেই হ’ক্‌ জগৎটাকে কেবল না্বচারে মেনে 
নেওয়াতেই নয়। জ্ঞানেরুপর্িচয় শাঁক্ততে। দৈব মনীষার সতত্র যে পেয়েছি, 
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তা প্রমাণ হবে আধারে চিন্ময় কববক্রতুর উদয়নে--যা অপরা প্রকৃতের বাহর্গ 
প্রবৃত্তিকে তিলে-তিলে রূপান্তারত করবে অন্তগূঢ়ি দৈবী ভাবনার খতময় 
বিধানে । জাঁবনের. সন্তাপ ও দৈন্যের পাঁড়নকে ঈ*্বরকল্পিত' আপাত- 
অপ্ণ তার একটা বিধান জেনে তাতক্ষাসহকারে তাকে সয়ে যাওয়া অন্যায় 
কি অসশগত নয়, তা মানি। কিন্তু: সেইসঙ্গে এও মানতে হবে, অনৰ্থ ও 
সন্তাপকে আত্মবাঁ্যে' পরাভূত ক’রে অপ্র্ণ তাকে পূর্ণতায় রুপান্তরিত করা; 
চিন্ময় প্রকৃতির খাতচ্ছন্দকে মনর্ত করা এই আধারে_এও' ঈশ্বরকল্পিত 
আরেকটি বিধান। বস্তুত মানুষের চেতনায় স্বর্‌ূপ-সত্যের একটা ' চিন্ময় 
আভাস আছে, দিব্য-প্রকত ও দেব-স্বভাবের একটা কল্পরাগ আছে। সেই 
উত্তরদণীপ্তর তুলনায় স্বচ্ছন্দে বলা চলে, আমাদের প্রাকৃত ভূঁমর অপূর্ণতা 
অদিব্য জাঁবনেরই পরিচায়ক_তাকে ঘিরে আছে যে পার্থব পারবেশ, তাও 
দিব্য নয়। কিন্তু এ-অপূর্ণতা প্ঢর্ণতারই অশুকুর মাত্র। এ শুধ দিব্য প্ঢরন্ষ 
ও দিব্য প্রকৃতির প্রথম কণ্টক_ঈপ্সিত চরম রুপায়ণ নয়। এই আধারেই 
দিব্য-পুরুষের এক অমিত বার্য গঢুহাহত হয়ে আছে-যা মানুষের অন্তরে 
জৰ্বালিয়েছে অভাগ্সার আগ্নশিখা, কল্পলোকের চকত আভাসে করেছে তাকে 
আবরণ 'বিদার্ণ করে এই মত আধারে এই প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন-চেতনাতেই 
দেবতাকে ব্যাকৃত করবার এনেছে উল্মাদনা। অতএব আমাদের অপরা প্রকাত 
দিব্য-সংক্রান্তির একটা পর্ব মাত্র। এই অপর্ণাস্থাতকে আশ্রয় করেই পেয়েছ 
এক মহত্তর বিপডলতর অভ্যুদয়ের সণ্কেত-যার মধ্যে চিন্ময় সিদ্ধি র্‌পায়িত 
হবে শ্‌ধ্‌ গুহাহিত দেবতার নিগুঢ় আবেশে নয়, কিন্তু সত্তার প্রত্যন্ততম 
বিভাবন তেও স্ফ:রিত হবে তার বৈদয্তী। 

কিন্তু এসব সিদ্ধান্তই ন্যায়ের ভাষায় শুধ ‘প্রতিজ্ঞা’ মাত্র । বিশ্বস্থিতির 
নিগ্‌ঢ় রহস্যের যেট;কু আভাস পেয়েছ, তার সংগ প্রত্যক্‌-চেতনার গভাঁর 
অনভবকে মিলিয়ে পাই বোধিজাত প্রত্যয়ের এই ইশারা । বঢুদ্ধির কাছে তাকে 
সপ্রমাণ করতে হলে চাই দুঃখ অবিদ্যা ও অপ্ুর্ণতার হেতু-নিরূপণ, বোঝা 
চাই বিশ্বপ্রকৃত্তির লক্ষ্যে বা ক্রমে কোথায় তাদের স্থান। ব্রহ্ম আছেন_ 
এ-অভ্যূপগমে মোটামুটি মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার সায় আছে। কিন্তু 
জগতের সঞ্গে তাঁর সম্বন্ধ নিরূপণ করতে গিয়ে দেখা দিয়েছে তিনটি মত। 
প্রত্যেকটি মতের ভাত্তি জগৎ-দর্শনের এক-একটি ববিক্ত ভাঙ্গার ’পরে। তাই 
একাঁট মতের সঙ্গে আর-দ:্টি মতের কিছুতেই মিল হয় না।...মানযুষের চিত্ত 
বজ্রান্ত হয়ে পড়ে এই গরমিলে, এবং স্বতোবিরোধের তাড়নায় অবশেষে সংশয় 
ও নাস্তিক্যে তার সকল তের অবসান ঘটে। প্রথম মতে : এক সর্বগত শুদ্ধ 
বঢদ্ধ পূর্ণ আনন্দস্বরূপ রহ্মই পরমার্থ'তত্ব। তাঁকে ছেড়ে তাঁহতে 'বাবক্ত 


৩৯৬ দিব্য-জাীবন 


সত্তা । নিরাশ্বরবাদ জড়বাদ অথবা আদিমানবের নরাকার-ব্রহ্মবাদ ছাড়া সকল 
ধরনের ঈশ্বরবাদের গোড়ার সিদ্ধান্ত এই । অবশ্য জগদ্‌াবাবক্ত ঈশ্বরের 
কল্পনাও কোনও-কোনও ধর্মে আছে। তাদের মতে ঈশ্বরসষ্ট হয়েও জগৎ 
ইঈশ্বরসত্তার বাইরে। ' কিন্তু অধ্যাত্মশাস্ত্র বা অধ্যাত্মদর্শন গড়বার বেলায় 
এইসব'খধর্মও স্বীকার করে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী বা সর্বাননসন্যতঁকেননা অধ্যাত্ম- 
মননের সঙ্গো এ-ভাবটি এত নিবিড়ভাবে যডক্ত যে একে এড়িয়ে যাবার কোনও 
উপায় নাই৷ ব্ৰহ্মকে চিন্ময় পরমার্থতত্ব বললে মানতে হবে, তান অখণ্ড 
অদ্বিতীয় এবং সর্বব্যাপী, অতএব তাঁর সত্তাকে ছেড়ে কারও সত্তা সম্ভব 
নয়। তৎ-স্বর্‌প ছাড়া আর কোথা হতে কোনও-কিছুর বিসৃষ্টি হতে পারে? 
তাঁর আয়তন ছাড়া কোথায় কারও আশ্রয় থাকবে? তাঁর সত্তার বাঁর্ষে ও 
নিঞ্শ্বাসতে প্রাণত না হয়ে স্ব-তন্ত্র অস্তিত্বই-বা থাকবে কার? জগতের 
দুঃখ অবিদ্যা ও অপদর্ণতা-ঈশ্বরসত্তার আশ্রিত নয়_এমন কথাও আছে 
বঢ়ে কোনও-কোনও ধর্ম। কিন্তু তাহলে মানতে হয় দুজন ঈশ্বর_একজন 
শিবময় ‘হোরমজ্‌দ্‌’, আরেকজন অশিব ‘অহিমন_’। অথবা হয়তো একজন 
বিশ্বোত্তার্ণ ও স্বগত পর্ণ'পুরডুষ, আরেকজন বিশ্বের অপনর্ণসত্ব বিধাতা 
বা {বাবিক্ত অপরা প্রকত। এ-কল্পনা সম্ভব হলেও শঢুদ্ধবুদ্ধির চরম দশনে 
তার সায় নাই। তাকে সত্যের বড়জোড় একটা গোঁণাবভাব বলে মানা চলে, 
কিন্তু পূর্ব্য বা অখণ্ড তত্্বভাবের মর্যাদা কোনমতেই সে পেতে পারে নাং 
এমনও বলতে পারি না, সর্বাধিষ্ঠান চিন্ময়-পুরডষ আর সর্বাবধাত্রী শক্তির 
স্বরুপে কোনও বৈধর্ম্য রয়েছে অথবা তাদের সঙকল্পে কোনও অন্যোন্যাবরোধণী 
প্রবর্তনা নিহিত আছে। আমাদের বুদ্ধি বলে, বোধিচেতনা অনুভব করে 
এবং অধ্যাত্ম অননুভবেও সমার্থত হয় এই সত্যই যে : এক ির্বশেষ নিরঞ্জন 
সন্মাত্রই রয়েছেন সর্ব'বল্তুতে এবং সর্বভূতেঁ-তারা আছে তাঁরই আধারে এবং 
আশ্রয়ে । অতএব এই সর্বাধার ও সর্বান্ত্যামণ ব্রহ্মসদ্‌ভাবের আবেশ ছাড়া 
বিশ্বে বিছুই নাই বা কিছুই ঘটে না। 

এই গেল আমাদের প্রথম অভ্যুপগম। একে ভিত্তি করে সহজেই মানুষের 
মন গড়ে তোলে আরেকটি সিদ্ধান্ত । এই সর্বগত বৰহ্মসত্তার পরা সংবিং 
ও পরা শাক্তই বিশ্বাবগাহী দিব্যপ্রজ্ঞা ও পূর্ণজ্ঞানের খতম্ভরা ঈশনায় হয়েছে 
নিখিলের মৌল সংস্থান ও প্রবৃত্তির প্রশাস্তা৷...কিন্তু আস্তিক্যের এই দ্বিতীয় 
সিদ্ধান্তের সঞ্গে বদ্বের প্রাতভাসিক রুপের একটা অসঙ্গাত দেখা দেয়। 
০০০০ ত মে সা 
সর্বত্র দেখে একটা কুণ্ঠা ও অপনর্ণতার ছাপ। ব্রহ্মভাব সম্পর্কে আমাদের যা 
বাচ 7৬ ষাালপংনী একটা বৈ, একটা প্রতাপ 


দিব্য ও অদিব্য ৩৯৭ 


আচার, ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবের সুস্পষ্ট প্রতিষেধ না হ’ক তার “বিকৃতি ও প্রচ্ছাদন 
তো বটেই ৷...এহতে দেখা দেয় তৃতীয় একটি সিদ্ধান্ত। ব্ৰহ্ম আর জগৎ 
তাহলে দ:ন্ট আলাদা তত্ত্ব বা আলাদা ধারা! দঢয়ে এতই তফাত যে একাঁটকে 
পেতে হলে আরেকাটকে ছাড়তেই হয়। অধিচ্ঠান-ব্রহ্মকে জানতে হলে তাঁর 
সত্তায় স্ফুারত বা বিসংষ্ট এবং তাঁর দ্বারা অধিষ্ঠিত ও প্রশাসিত জগংকে 
ত্যাখ্যান করতেই হবে আমাদের।...তনাট সিদ্ধান্তের প্রথমাট অনদ্বাঁকার্যয। 
অধিষ্ঠিত জগতের সঙ্গে সর্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মের কোনও সম্পর্ক যাঁদ থাকে, জগতের 
বিসৃষ্টি নির্মাণ বিধারণ ও প্রশাসনের ববন্দুমাত্র দায়ও যাঁদ তাঁর থাকে, তাহলে 
দ্বিতীয় সিদ্ধান্তাটকেও না মেনে উপায় নাই। আবার তৃতীয়াটকেও মনে 
হয় স্বতঃসদ্ধ। অথচ আগের দুটির সম্গেই সে খাপছাড়া । এই অসগ্গাঁত 
হতে দেখা দেয় এমন-একটা সমস্যা, মনে হয় তার সদ্য সমাধান কোনকালেই 
হবার নয়। 

দার্শানক বুদ্ধি অথবা শাদ্বযুক্তির দৌলতে এ-সমস্যার একটা জবাব 
দাখিল করা অবশ্য অসম্ভব নয়। এঁপিকিউরাসের দেবতাদের মত একজন 
‘নচ্কর্মা ঈশ্বর খাড়া করলেও চলে। যন্ব্ারূঢ় প্রাকৃত জগৎ যে-পথেই গড়িয়ে 
চলক, তিনি কিন্তু আপন আনন্দে বিভোর হয়ে উদাসান দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে 
পুরুষের অনযুমাতিতে স্ব-তল্ত্রা প্রকতর কর্ম আর 'বকর্ম চলছে, আর তাঁর 
অক্ষ;ব্খ নি্বর্ণ চৈতন্যে তিনি গ্রহণ করছেন তাদের প্রার্তাবম্ব_এছাড়া 
পুরুষের আর-কোনও দায় নাই।...অথবা প্রপণ্চের বিসৃষ্টি বা বিজ্রমের ওপারে 
আছেন এক অসঙ্গ নিরুপাধিক নিলয় নির্বিশেষ পরমার্থ-সং; তাঁহতে অথবা 
তাঁর প্রাতযোগিরুপে এই সৃষ্টির অনির্বচনায় রহস্যময় আবিভাব_শ্দধয 
কালগ্রস্ত জাঁবের বঞ্চনা ও পাড়যনর জন্য !...কিন্তু এসব সমাধানের পিছন 
হতে উণঁক দেয় আমাদের দ্বিধা-বৃত্ত অনন্ভবের একটা আপাত-অসঞ্গাতি। 
এতে বরোধের সমন্বয় সমাধান ক ব্যাখ্যা কিছুই হয় না--শদধন অবিভক্তের 
মধ্যে একটা তাত্বিক বিভাগের কল্পনা ক’রে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ দ্বৈতবাদ 
দ্বারা সেই বিরোধকে সমর্থন করা হয়। বস্তুত এর মধ্যে আছে একই ঈশ্বর- 
স্তার দ্বৈতাঁবভাবের কল্পনা-ব্হ্ম বা পঢুর্ষ আর প্রকবতরূপে। কিন্তু , 
প্রকবাত বা বদ্তুশাক্তি তো ব্ৰহ্মশক্তি বা আত্মশক্তি ছাড়া আর-কছুই হতে পারে 
না--কেননা ব্তুসত্তা যে স্বরূপত রহ্মসত্তা হতে অভন্ন। অতএব প্রকৃতির 
কর্ম ব্রহ্ম বা পুরুষ হতে একান্ত স্ব-তন্ত্র হয়ে চলছে না। এও সত্য নয় 
যে প্রককীত স্বৈরিণী ও প্রতাীঁপচারিণী_প্ঢুরুষের হান-উপাদানে তার ক্ষাত- 
বৃদ্ধি নাই। অথবা পঢরুষের মূঢ় ও 'নাচ্রিয় অসাড়তার ’পরে তার কর্ম" 
অন্ধ যন্ত্রশাক্তির একটা জলম শঢধদ।...আবার বলা চলে : ব্রহ্ম নি্ষিয় 
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সাক্ষরুপে চেয়ে আছেন, আর ঈশ্বরই সক্রিয় স্বভাবে সৃষ্টি করছেন। 'কন্তু 
এতেও গোল মেটে না। কেননা শেষ পর্যন্ত মানতে হয়, এ-দ:্টি একই 
তত্ত্বের যুগ্মবিভার মাত্র-সাক্ষী ব্রহ্মের সক্রিয় বিভাবকে বাল ঈশ্বর, আর 
সান্রয় ঈশ্বরত্বের সাক্ষীকেই বলি ব্রহ্ম। একই ব্রহ্ম জ্ঞানে সমাহিত, আবার 
কর্মে“ উচ্ছববীসিত-_এ-কল্পনায় যে-বিরোধ আছে, তার সমাধান প্রয়োজন হলেও 
সমস্যাটা অনিরুক্ত এবং অনির্বচ্য থেকেই যায়।...এমনও বলতে পার : ব্রহ্মের 
তত্্বভাবে একটা দ্বৈতচেতনা আছে-_একাঁট চেতনা অচল, আরেকটি স্পান্দিত। 
স্থাণ্‌ অচলচেতনা ব্রহ্মের চিন্ময় স্বরূপ-সত্য, ওই তাঁর নিা্বশেষ অখন্ড- 
পূর্ণতার ভাব। আর তাঁর স্পন্দচেতনায় আছে অর্থ“ক্রয়াকাঁরতা এবং 
রূপায়ণের সামর্থ্য_তাতেই অনাত্মরূপে তিনি বিবার্তত হন। সে-বিবতের 
দ্বারা তাঁর নির্বশেষ অখণ্ডপূর্ণতা কোনমতেই পরামষ্ট নয়_কেননা 
কালাতাঁত তত্্বভাবের মধ্যে সে তো কালকলনার একটা বিভ্রম শুধ ৷...কন্তু 
একথায় আমাদের দৃষ্টিতে রহস্যের ঘোর আরও ঘানয়ে আসে। আধখানি 
সত্তা আর আধখানি চৈতন্য নিয়ে আমরা ব্রহ্মের আধখানি স্বপ্নের মধ্যে 
বে'চে আছি এবং প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হয়ে বাস্তব বলে মেনে নিচ্ছি এই 
স্বপ্নজাঁবনকে, এর করাল বিভীষিকা হতে নিচ্কাতর কোনও উপায় দেখাঁছ 
না; সুতরাং অবাস্তব বলে একে উড়িয়েই-বা দিই ফি করে? এ তো মানতেই 
হবে, কালচেতনা আর তার বিভাবনা শেষ পর্যন্ত অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার বিভূঁতিরুপে 
তাঁরই আশ্রিত এবং অআবিনাভূত। পরমার্থ-তত্তবের শক্তির ’পরেই সত্তার িভ'র 
যার, সে কি করে তাঁর দ্বারা অপরামধঞ্ট হবে? আত্মশাক্তর বিভাবনায় 
এ-জগৎ সৃষ্টি করেও তাথেকে তানি নিঃসম্পর্ক হবেন ক করে? জগদ্‌ভাব 
পরা সংবিতের আশ্রিত হলে তার প্রবৃত্তি ও ব্যবহারও নিশ্চয় সেই সংবতেরই 
স্বরূপশাক্তির আশ্রিত হ'ববিশ্বাবধানে থাকবে চিৎসত্তার দিব্যবিধানের 
প্রশাসন! ব্রহ্মের মধ্যে যে-জগং আছে, তার চেতনা ওতপ্রোত হয়েই থাকবে 
বহ্মের আত্মসংববিতের সং্গে। তার সমস্ত প্রবৃত্তি ও রুপায়ণের মধ্যে থাকবে 
তাঁরই শক্তির নিত্য প্রশাসন-_অন্তত তার ঈক্ষণ তো বটেই, কেননা পর্ব্য 
এবং শাশ্বত দ্বয়চ্ভুসত্তার বিভাবনা ছাড়া স্ব-তন্্র কোনও শাক্ত কি প্রকৃতির 
সত্তাই যে অসম্ভব। আর-কিছু না করলেও, তাঁর চিন্ময় সর্বাননসযত 
অনযধ্যানদ্বারাই যে ব্রহ্ম বিশ্বের প্রবর্তক বা নিয়ন্তা হবেন। 'বশ্বস্পন্দের 
অন্তরালে আছে আনন্ত্যের প্রপণ্টোপশম নৈঃশব্দ্য, চেতনা সেখানে বিশ্বসৃণ্টর 
নিল্পন্দ সাক্ষিমান্-সমাহিত সাধকের এ-অনভব মিথ্যা নয়। কিন্তু একেই 
তো অধ্যাত্ম অনুভবের সবখানি বলতে পারি না, আর এই একদেশা জ্ঞান 
দিয়েই তো বিশ্বরহস্যের আমল ও সমগ্র সমাধান হতে পারে না। ৰ 

ব্ৰহ্মের প্রশাসনে বিধৃত এই বিশ্ব-একথা মানলে পরে কোথাও তরি 
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প্রশাসনের ক্ষমতায় দাঁড় টানতে পাঁর না। কারণ, যে সত্তা ও চেতনাকে 
অনন্ত ও পরাৎপর বলে জানি, তার বিজ্ঞান ও সঙ্কল্প যে সামার সঙ্কোচে 
কোথাও অনশ্বর বা ব্যাহতগাঁত হবে, একথা অকল্পনীয় । অবশ্য এটুকু 
মানতে বাধা নাই যে, সর্বগত পরমর্রহ্ধের পূর্ণ স্বভাবের আশ্রিত হয়েও যা 
অপূর্ণ হয়ে এবং অপনর্ণতার নিমিত্ত হয়ে ফুটেছে, প্রবৃত্তির খানিকটা স্বাতন্ত্য 
ব্ৰহ্ম তাকে দিতেও পারেন। এমনি স্বাতন্ন্যের অধিকার পেয়েছে অবিদ্যাচ্ছন্ন 
বা অচোঁতম্‌ঢ় অপরা প্রকৃত, পেয়েছে মানুষের ইচ্ছা ও মন, পেয়েছে অঁচাতর 
অনতিবর্ত নায় মূঢ়তা হতে উচ্ছিযত অশিব তমঃশাক্তির ঘোরচেতনা। কিন্তু 
তারা কেউ ব্রহ্মের আত্মভাব আত্মচেতনা ও আত্মপ্রকাত হতে 'বাবক্ত এবং 
স্ব-তন্র নয়। ব্ৰহ্মের সদ্‌ভাবে ঈক্ষণে বা অন্যুমাততেই তাদের ক্রিয়া চলছে। 
মান;ষের দ্বাতন্ত্য আপোঁক্ষক। তার স্বভাবের অপঢর্ণতার জন্য একমাত্র তাকে 
দায়ী করা চলে না। অপরা প্রকতর আবদ্যা ও আঁচাতিও অখণ্ড-সন্মানের 
‘বভাঁত, অতএব দস্ব-তন্ত্র সত্তা তাদেরও নাই। প্রকাতির ক্রিয়াবৈকল্য সর্বগত 
রঙ্মোরই সত্যসণকল্পের অনগত-তার 'বিপর্যাস: নয়। একথা মান, প্রবাঁতত 
শাক্ত তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিধানে কাজ করে যায়। কিন্তু যে-হ্ম 
স্বেশ্বর এবং সর্বাবৎ, তাঁর সবগত দ্বয়ম্ভুসত্তায় প্রবৃত্তির কোনও তর*্া 
যাঁদ ও’ঠ, তবে তার মুলে আছে তাঁরই প্রবর্তনা ও প্রশাসন_কেননা অখগ্ড- 
সন্মাৱ্ের ব্যাহ্‌তমন্ত্ ছাড়া তাদের সৃষ্টি অথবা স্থিতি কি করে হবে? বিসমষ্ট 
জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের এতট;কু সম্পর্কও যাঁদ থাকে, তবে বণ্বলাঁলায় তাঁকে 
ছেড়ে আর-কারও ঈশনা স্বাঁকার করা চলে না-তাঁর পর্ব্য ও সর্বগত 
সদ_ভারের নিত্যৱত হতে কেউ নিধ্বত বা পরাবত্ত হয়ে থাকতে পারে না! 
অখণ্ড র্হ্মসদ্‌ভাবের এই স্বতঃাসদ্ধ পরিণামকে সর্বতোভাবে স্বীকার করেই 
দুঃখ অনৰ্থ ও অপর্ণতার সমস্যাকে বিচার করতে হবে। 

একটা ধারণা গোড়াতেই স্পষ্ট হওয়া চাই। এ-জগতে ভ্রান্তি আঁবদ্যা 
সং্কোচ সন্তাপ খণ্ডবোধ কি সংঘাত আছে বলেই তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করা 
উচিত হবে না যে, বিশ্বে ব্ৰহ্মের সত্তা চেতনা শক্তি প্রজ্ঞা ক্রতু ও আনন্দের 
অস্তিত্বও মিথ্যা অথবা অপ্রমাণ। আবদ্যা প্রভৃতিকে বাঁ্ছন্ন ও স্ব-তন্ত্র করে 
দেখলে তাদের 'ডাঁঙয়ে অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে আর দেখতে পাওয়া যায় না সত্য। 
‘কিন্তু ব*্বলীলার সমগ্রতার মধ্যে তাদের সংস্থান ও তাংপর্যকে যথাযথ স্থাপন 
করতে পারলেই এই ভ্রান্তি ঘুচে যায়। অংশাঁ হতে 'বাচ্ছন্ন করে দেখলে 
অংশকে অপূর্ণ হতন্রী ও দূুর্বোধ মনে হয়। কন্তু তাকেই অংশাঁর পর্ণ 
পরিবেশের মধ্যে রাখলে তার অর্থ ছন্দ এবং প্রয়োজন ব্যঝতে পারি। ব্রহ্ম 
অনন্ত ভাবস্বরৃূপ। তাঁর এই অনন্তভাবের সর্বত্র দেখি সান্তচ্ডাবের খেলা। 
এই আপাত-প্রতিভাসকে আমরা গোড়ার তথ্য বলে জাঁন-আমাদের সংকাঁর্ণ' 
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অহন্তা ও তার দ্বার্থপর প্রবৃত্তিতে অহর্নিশ এই তথ্যেরই পরিচয় পাই । কিন্তু 
আত্মবোধের অখণ্ডতায় অবগাহন করলে দেখি, কোথায় সান্তের সণ্কোচ= 
আমরাও যে অনন্ত-স্বরূপ ! আমাদের অহং বিশ্বসত্তারই একটা বশেষ দক, 
তার তো স্বতন্ত্র কোনও সত্তা নাই।- আমাদের আপাত-াবাবক্ত ব্যাষ্ট জাীব- 
চেতনা আত্মপ্রকতর একটা বাঁহঃস্পন্দ মাত্র । তার পিছনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আমাদের 
শাশ্বত জাঁবস্বভাব_যা যুগপৎ সর্বাত্মভাবে পরিব্যাপ্ত এবং তুরায় আনন্ত্যের 
তাদাত্ঘ্যে লোকোত্তার্ণ । অতএব অহন্তায় সত্তার আপাত-সণ্কোচ ঘটলেও 
. বদ্তুত সে আনন্ত্যেরই বাঁ্ষাবভূতি। বিশ্বের অন্তহীন ভূতবৈচিত্রযও অপ্রমেয় 
আনন্ত্যেই পরিণাম ও সুস্পষ্ট দ্যোতনা-তার মধ্যে সীমিত অথবা সান্ত- 
ভাবের অনাঁতবতনায়তা কোথায় ? আপাত-খণ্ডতা কখনও তাত্বিক ভেদে 
পারণত হতে পারে না। খণ্ডভাবের আধার হয়ে তাকে অতিক্রম করেও থাকে 
অখণ্ড-অদ্বৈতের নিগ্‌ুঢ় ব্যাপ্তি, যাকে কোনও খণ্ডভাবনাই খাঁণ্ডত করতে পারে 
না। জগতে অহন্তা আছে, আপাত-খণ্ডতা আ:ছ-_আছে তাদের 'বাবচ্যবৃত্ত 
প্রবৃত্তি। কিন্তু একে জগতের গোড়ার তথ্য বলে মানলেও ররহ্মের চিন্ময় 
প্রকৃতর অখণ্ড অদ্বয়ভাবনা ক্ষুণ্ন বক নিরাকৃত হয় না-কেননা অখণ্ড 
আনন্ত্ের বাঁ্যয যে অন্তহীন বহদভাবনায় স্ফরিত হয়েছে, জগদ্‌ভাব তারই 
পরিণাম মাত্র। 

অতএব তত্বত বিশ্বের কোথাও খণ্ডতা বা সীমার সঙ্কোচ নাই, ব্রহ্মের 
স্বগত সদ্‌ভাবের কোথাও স্বর্‌পহানি ঘটোন। অথচ প্রাকৃত চেতনায় সত্য- 
সত্য স্কুচিতবৃত্তির একটা পাঁড়ন রয়েছে। আমরা নিজের স্বরূপ জানি 
না, গুহাহিত ব্ৰহ্ম স্বর্‌ূপত আচ্ছন্ন আমাদের কাছে_আর এই আঁবদ্যার ফলে 
সবদিক দিয়ে আমরা অপূর্ণ । বাহিশ্চর অহংচেতনায় আত্মার একমাত্র পাঁরচয় 
পাই; তাতেই নিমগ্ন হয়ে দেহ-প্রাণ-মনের কারাগারে আমরা বন্দী । তাইতে 
অখণ্ড আত্মস্বরূপের ’পরে_তাত্বিক না হ’ক, ব্যাবহারক খণ্ডভাবের আরোপে 
পরমার্থতত্ব হতে যোগভ্রল্ট হয়ে তার নানা অবাঞ্ছন'য় বিপাকে আমরা জর্জারত 
হই। কিন্তু এইখানে আমাদের দৃষ্টির একটা নতুন ভাঙ্গ আবি্কার করতে 
হরে। ব্যবহারের দিক থেকে অবিদ্যাকে আমরা যা-ই বডঝি না কেন, এঁশ্বর- 
যোগের দিক দিয়ে দেখতে গেলে অবিদ্যা কিন্তু তথ্য হলেও তত্ব নয়_আসলে 
সে বিদ্যাই একটা কৃত্তি। অবিদ্যারূপে বিদ্যার প্রতিভাস শাক্তর একটা 
বাঁহঃস্পন্দ মান, তার পিছনে আছে অখণ্ড সর্বসংবতের অধিষ্ঠান। সর্বসংবৎ 
যখন একটা বিশেষ ক্ষেত্ৰে আপনাকে সীমিত ক’রে জ্ঞানের একটি বিশেষ বৃত্ত 
এবং কর্মের একটি বিশেষ ধারাকে আশ্রয় করে, তখন তার সেই পঢুরঃক্ষেপকে 
বাল অবিদ্যা । তার অন্তরালে অখণ্ড জ্ঞানা-শক্তির কার্য আপন যোগ্যতাকে 
অঙক্ষনু্ন রেখেই স্তব্ধ হয়ে থাকে। এই নিগ্চঢ় বার্ষয যেন সর্বসংবতের জ্যোতি 
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ও শাঁক্তর গোপন ভাণ্ডার । এই উৎস হতে যোগান পেয়ে প্রকৃততে আমাদের 
প্রগতির ধারা এগিয়ে চলে। প্রুরঃাক্ষপ্ত অবিদ্যার সকল ন্য্যনতা পূরণ হয় 
এক রহস্যশক্তির আবেশে। সর্বাবং সত্যসংকল্পের ছকে যে-লক্ষ্য নিশ্চিত 
হয়ে আছে তার জন্য, এই শক্তিই তাকে নানা ব্যাঘাতের ভিতর দিয়েও ঠিক 
পথে চালিয়ে নেয়, লক্ষ্য হতে ভ্রচ্ট হবার সকল সম্ভাবনাকে করে নিরাকৃত৷ 
অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়েও জাব এই শক্তির সহায়ে দুঃখ ও প্রমাদের প্রাকৃত অনভব 
হতেও উত্তরায়ণের পাথেয় আহরণ করে, চলার পথে ফেলে যায় অনাবশ্যকের 
যত আবর্জনা ।;..তাছাড়া পঢরঃশক্ষিপ্ত আবিদ্যাশাক্তর বৈশিষ্ট্য হল সঙ্কুচিত 
পাঁরবেশের মধ্যে একাগ্র অর্ভানবেশের নাবিড়তা ৷৷ আমাদের প্রাকৃত মনেও তার 
পরিচয় পাই, যখন বিশেষ-কোনও (বিষয়ে বা কর্মে“ চিত্তসমাধান ক’রে আমরা 
শুধু তার উপযোগ! জ্ঞান ও ভাবনার উপযোগ কার, যা তার পক্ষে অপ্রাসাঞ্গাক 
কি প্রতিকূল তাকে আপাতত নেপথ্যে রাখ। অথচ এর মধ্যে আধারের 
অখণ্ডচেতনাই কিন্তু যা করবার করছে, যা দেখবার দেখছে। সেখানে এমন 
কথা বলতে পাঁর না যে, চেতনার একটা ভগ্নাংশ অথবা আববদ্যার একটা 
আচ্ছিন্ন ভাগই আধারে নির্বাক জ্ঞাতা ও কর্তার আসন নিয়েছে। আমাদের 
মধ্যে সর্ব'সংবিতের বাহর্বত্ত অভিনিবেশশক্তিও ঠিক এই রাঁততে কাজ করছে। 

চিত্তবৃত্তির খতিয়ান নিতে গিয়ে এই একাগ্রতার সামর্থ্যকে আমরা যে 
মানুষের মনোরাজ্যে খুব উচনুদরের শাক্তি বলে মনে কার, সেটা কিছু অসঙ্গাত 
নয়। তেমনি, ব্ৰাহ্মী চেতনাতেও একটা (বাবক্ত লক্ষ্যের দিকে সাঁমিত বিজ্ঞানের 
অকুণ্ঠ প্রবর্তনার সামর্থ্য আছে-যাকে আমরা বাঁল অবিদ্যা। মানুষের 
একাগ্রচিত্ততার মত তাকেই-রা কেন মনে করর না ব্রহ্মচৈতন্যের একটা সমযুচ্চ 
বিভূতি ? স্বপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা যেখানে, সেখানেই কর্মের মধ্যে 
একান্তভাবে নিজেকে অরভানিবিষ্ট রেখে ওই আপাত-অবিদ্যার ভিতর দিয়ে 
নিজের প্রত্যেকটি অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করে তোলা সম্ভব। বিশ্ব জ:ড়ে দেখাছ 
এই স্বপ্রাতচ্ঠ লোকোত্তর প্রজ্ঞার ললা-বহুধা-বৃত্ত অবিদ্যা তার বাহন। 
প্রত্যেকের মধ্যে আপন অন্ধ আবেগকে অনুসরণ করবার প্রয়াস আছে_অথচ 
সবার ভিতর দিয়ে সংবাদি-বিবাদী সকল সনুরের সমন্বয়ে ফনটে উঠছে বিশ্ব- 
রাগণাীর এক অপরূপ সোঁষম্য। আমরা যাকে অচাতি বাল, তারও মধ্যে 
এই পরম প্রজ্ঞার সর্বাবৎ স্বভাবের আশ্চর্য পাঁরচয় পাই। অচিতির মধ্যে 
তল্লার আবরণ বলতে গেলে দুর্ভে'দ্য হয়েছে। আমাদের অবদ্যার চাইতেও 
তার বাধা স্থহলতন:_আঁতিপরমাণডুতে, পরমাণতে, জাঁবকোষে, উদ্ভিদে, কাঁট- 
পতশ্গে, নিম্নশ্রেণীর ইতরপ্রাণীতে। অথচ সেখানেও দেখ খতম্ভরা প্রজ্ঞার 
নিরংকুশ লালায়ন। প্রাণের সহজাত প্রবৃত্তকে অথবা জড়ের অচেতন 
সংবেগকে ঠিক সে নিয়ে যায় সর্বসংবিতের সকল্পিত গঢঢ়বর্্মা পাঁরণামের 
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দিকে। যে-আধার সে-পাঁরণামের বাহন, সে তার খবর জানে না, অথচ তার 
প্রবৃত্তিতে ও সংবেগে পাঁরণামের ক্রিয়া হয় নিখ:ত। অতএব স্বচ্ছন্দে বলতে 
পাঁর, অবিদ্যা বা অচিতির ক্রিয়া বাস্তবিক অজ্ঞানের ক্রিয়া নয়। এর মধ্যে 
আছে এক নিরাতিশয় আত্মাবিজ্ঞান ও সর্বাবজ্ঞানের অকুণ্ঠ বাঁ্যের দ্যোতনা। 
অবিদ্যার অন্তগূঢ় এই অখণ্ড সর্বাবজ্ঞানের বাঁহরঙগ পাঁরচয় বিশ্ব জুড়ে 
অতল গহনে অথবা উত্তরচেতনার৷ বৈপঢল্যে ডুবতে হবে-এই আ'বদ্যাচ্ছন্ন 
পরাক্‌-চেতনার অন্ধ যবনিকা সিয়ে দাঁড়াতে হবে তার অন্তঃশাীল চিন্ময় 
বিজ্ঞান ও ক্ৰতুর মুখামডখে হয়ে। তখন বুঝি, জাঁবনে আবদ্যার ঘোরে 
যে-সাধনা করে এসোঁছ, ওই নিরাতশয় সর্বজ্ঞত্বের অলক্ষ্য প্রেরণাতেই তা 
লোকোত্তর পাঁরণামের দিকে চলেছে। দেখ, আবিদ্যার প্রবৃত্তির পিছনে আছে 
এক বৃহত্তর ক্রিয়াশাক্তর ঈশনা-_আধারে যেন তার নিগডঢ় অভিপ্রায়ের চাকত 
আভাসও পাই । আজ শুধু বিশ্বাসের ডালায় যাঁর অর্ঘ্য রচোছ, সেদিন তাঁর 
প্রত্যক্ষ পারচয় পাই, সমস্ত হ্‌দয় দিয়ে স্বাঁকার কাঁর তাঁর নিরঞ্জন বিশ্বম্ভর 
দিব্যাবেশ_প্রকতর অধ্যক্ষ ও সর্বভূতের মহেশ্বরকে অপরোক্ষ প্রত্যয় দিয়ে 
অনুভব কারি। 

আবিদ্যার যা তত্ত্ব, তার পরিণামেরও তা-ই তত্তব। আমরা দেোঁখ জাঁবন- 
ব্যাপী কত অশক্তি দোঁ্বল্য আর ক্লৈব্য, শক্তির কত দৈন্য, সঙকল্পের কত 
ব্যাহত আয়াস ও কৃচ্ছুসাধনা। কিন্তু ব্ৰাহ্মী দৃষ্টিতে এসমস্তই তাঁর 
আত্মাবভাবনা। আপন দ্বাতন্ত্যকে অক্ষু্র রেখে তাঁর সর্বাবিৎ সর্বশক্তি খতের 
বিধানে তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই বাইরের প্রকাশে শাক্তির 
যোগান হয়েছে ঠিক সাধ্যের অনুুর্‌প। জীবের যেমন প্রয়াস, যেমন তার 
সিদ্ধি-অসিদ্ধির অনাঁতবতনায় নিগডঢ় নিয়াত, তার সম্গে মিল রেখে পেয়েছে 
সে শাক্তর পজি। তার শক্তি বিশ্বের সমূহশাক্তির অঙ্গীভূত, অতএব সেই 
শাক্তির সমন্বয় প্রবৃত্তি ও বৃহৎ পরিণামের ছন্দ অনুসারে তার নিজস্ব শক্তির 
প্রবৃত্তি ও পরিণাম নিয়মিত হবে। শাক্তসঙ্কোচের পিছনে সর্বশক্তির আবেশ 
আছে, আর সে-সণ্কোচও সর্বশাক্তরই লীলা । আবার বহ: সৎকুচিত শক্তির 
সমবায়েই অখন্ড সর্বশক্তির নিগুঢ় অভিপ্রায় নিরঙ্কুশ সিদ্ধিতে মূর্ত হয়। 
এমনি করে শক্তির সংবেগকে সংকুচিত ক’রে সেই সণ্কোচের সহায়ে কাজ 
করে যাওয়া আমাদের কাছে শ্রম আয়াস বা কৃচ্ছ-তার রূপ ধরে। সাধনার 
পথকে আমরা তাই অসিদ্ধি অথবা অর্ধাসনদ্ধির কণ্টকে আকার্ণ দেখ। অথচ 
এরই ভিতর দিয়ে মহাশক্তি যাঁদ তার নিগুঢ় আকূতিকে সার্থক করে তোলে, 
তাহলে সে কি তার দোঁ্বল্যের বাস্তব পরিচয়, না তার অনঢত্তর সর্বেশনার 
সম্‌চ্ছলিত অনূপম উল্লাস ? 
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জগং যে ব্ৰহ্মের আনন্দর্‌প, একথা বোঝবার পক্ষে সবচাইতে বড় বাধা 
আমাদের বাস্তব জাবনে দুঃখের অনুভুতি । 'কন্তু স্পষ্টই দেখাছ, দুঃখ 
আসে চেতনার সঙ্কোচ হতে। আত্মশাক্তর কুণ্ঠায় অনাত্মীয় শাক্তকে আয়ত্ত 
বা আত্মসাৎ করবার যে-অসামর্থ্য, তা-ই হল দ:ঃখবাীজ। এই অসামর্থেয 
অনুভূতির সর কেটে যায় বলে মান্রাস্পরশের আনন্দকে আমরা আর ধরতে 
রি না। তাই সে আমাদের ই্দ্রিয়কে অস্বাস্ত বা বেদনার আকারে আঁভহত 
করে, সংবেদনের জোয়ার-ভাটায় দেখা দেয় ধাতুবৈষম্য এবং তার ফলে বাইরে 
শি ভিতরে আধারেরও কোনও বৈকল্য। 'বষয় আর 'বষয়ীর মাঝে ভেদভাব- 
জনিত শক্তিবৈষম্য হল এই দুদৈবের কারণ। 'কন্তু 'বেদনাবোধের পিছনে 
আমাদের চিন্ময় আত্মস্বরুপে বিশ্বম্ভর পুরুষের সর্বাবগাহী আনন্দ গঢহাহিত 
হয়ে আছে। দ:ঃখময় সম্প্রয়োগে প্রথম তান অনুভব করেন 'তাঁতক্ষার 
আনন্দ, তারপর দুঃখজয়ের আনন্দ এবং অবশেষে তার অবশ্যম্ভাবী রূপান্তরের 
আনন্দ । পঢবেই বলোঁছ, দ:ঃখ-সন্তাপ আনন্দেরই তির্যক অথবা প্রতীপ 
র্‌প। তাই তাদের পক্ষে বিপরীত প্রত্যয়ে এমন-কি বিশ্বপ্লাবনী আনন্দ- 
ধারায় রুপান্তারত হওয়াও অসম্ভব নয়। এই জগদানন্দ শংধর বিশ্বচেতনাতে 
নয়, আমাদের গঢ়হাঁহত চেতনাতেও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। যখন অন্তরাবগ্ত 
হয়ে আত্মস্বরূপে অবগাহন করি, তখন আমাদের মধ্যে জাগে এই নির্বাধ 
আনন্দের 'বদয্ন্ময় শিহরন। সে-আনন্দের পরশমাণতে সকল অনন্ভব সোনা 
হয়ে যায়। তাই আমাদের গ়হাশায়ী চৈত্যপনুরুন্ষ অনুক্‌ল- অথবা প্রাতক্‌ল- 
বেদনায় সকল অনুভবে আগ্বাদ করেন পপ্পলের স্বাদুরস, তাদের হান বা 
উপাদান 'দয়ে নিজেরই পুষ্টি ঘটান-দুঃখ দুদৈব ও কৃচ্ছ:তার তাঁৱতম আঁভ- 
ঘাতেও খ:জে পান একটা চিন্ময় তাৎপর্য এবং কল্যাণের ব্যঞ্জনা। বিশ্বম্ভর 
আনন্দের সান্দু চেতনা ছাড়া দ:ঃখের বোঝা কে বইতে পারত, কে তা চাপাত 
আমাদের ’পরে_কেই-বা তাকে করত আপন ইম্টসিদ্ধি এবং আমাদের অধ্যাত্ম- 
প্রগতির উপকরণ ? বিশ্বে অব্যভচারণী অদ্বয়সত্তার আবেশ আছে বলেই এক 
অব্যাভচারী সোৌষম্যের সুরে সব গাঁথা। অন্তগুরঢ় ওই সরসষমার অকুণ্ঠ 
স্বাতন্ত্য তাই আপাত-বৈষম্যের ককশ ঝনংকারে এমনি করে বেজে ওঠে, কিন্তু 
তবু তারা সংগাঁত হারায় না। দেবগন্ধর্বের অখণ্ড সৌষম্যের সাধনা আবার 
তাদের আপন ঠাটে ফিরিয়ে আনে। সডরাশল্পীর অনায়াস অঞ্গযলতাড়নে 
বিবাদ-সংবাদ"র স্বরসংঘাত ধরে সুরসঙ্গাতর রূপ_অসামের সকল 
বিবশ হয়ে আপনাকে রপান্তারত করে জগতাাচ্ছন্দের উপচাঁয়মান পঢণ তায় 
হল্লোলিত বৃহৎ-সামের মুছ'নাতে। টচিাভ্যস্ত বাহশেচ'তনার সংস্কারবশে 
ভাবেরই তততবর্প। অথচ আরেকাদক দিয়ে দেখতে গেলে সে তো আঁদবাই, 
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কেননা 'দব্যভাবের পূর্ণস্বরুপকে সে-ই তো প্রতিভাসের আবরণে আড়াল করে 
রেখেছে। সে-আবরণের একটা আপাত-প্রয়োজন হয়তো আছে। তবু তাকে 
ধরে তো সত্যের পূর্ণ পরিচয় পাই না। 

এমনি করে বিশ্বকে তত্্ব্দ'ষ্টিতে দেখেও, মানুষের সৎকার্ণ চেতনা তার 
“পরে যে-রুপের আরোপ করেছে, তাকে একেবারে আমুল মিথ্যা এবং অবাস্তব 
বলে উড়িয়ে দিতে পারি না-উাড়িয়ে দেওয়া উচিতও নয়। আমরা যাকে 
অনর্থে'র অর্থবক্রয়ারূপে দেখ-সেই দুঃখ শোক সন্তাপ প্রমাদ মিথ্যা অজ্ঞান 
দুর্বলতা অশাক্তি অধর্ম দুরাচার কর্ত'ব্যহানি সঙকল্পের বিচ্ন্মাত ও ম্‌ঢ়তা 
অহমিকা আত্মসঙ্কোচ সর্বাত্বভাবনার অভাব-এসমস্তই পার্থিব চেতনার সত্য, 
অলাক উপন্যাস তো নয়। /অবশ্য সত্য হলেও অজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা তাদের 
যেমনটি দোঁখ, তাতেই তাদের পরিপূর্ণ তাৎপর্য অথবা সত্যকার পাঁরচয় ধরা 
পড়ে না। তাহলেও আমাদের অনুভবে খানিকটা সত্য তাদের থাকেই, আমাদের 
দেওয়া পরিচয়কে বাদ দিয়ে তাদের নিজস্ব পরিচয় পূর্ণ হয় না। চেতনার 
গহন বৈপুল্যে পেঁছে দেখি তাদের আরেক র্‌প। আমাদের কাছে অনর্থ ও 
প্রাতকুল বলে প্রতাঁয়মান হলেও বিশ্ব ও ব্যাষ্টর দিক দিয়ে তাদের একটা 
সুগভীর সার্থকতা আছে। দণঃখের বেদন না থাকত যদি, ব্রহ্মানন্দের অফুরন্ত 
উল্লাস তেমন করে কি হ:দয়ের তারে ঝশ্কৃত হত ? দুঃখের মধ্যে আছে আনন্দেরই 
প্রকাশের বেদনা অজ্ঞান জ্ঞানেরই জ্যোতর্মণ্ডলের ছায়াতপময় চ্ছরণ ৷ ভ্রান্তি 
নিয়ে আসে সত্য আবিচ্কারেরই সম্ভাবনা ও প্রয়াসের সৃচনা। দোঁবল্য ও 
ব্যর্থতা দিয়েই পাই বিপুল সণ্চিত শক্তির প্রথম আভাস। খণ্ড-ভাবনার লক্ষ্য 
সামরস্যের আনন্দকেই সম্‌দ্ধ করা মিলন-মাধুরীর 'বাচন্র আদ্বাদনে। 
অপচুণতামান্ই আমাদের কাছে অশিব। কিন্তু এই অশিবের মধ্যেই শাশ্বত 
শিবের স্ফুরত্তার সংবেগ রয়েছে। অচিতির গহন হতে ফুটতে গয়ে সব-কছড 
প্রথমটায় অপ্চর্ণ আকার নিয়েই তো দেখা দেবে। অথচ সে-অপ্চর্ণতাতে 
নিগঢঢ় চিৎদ্বরুপের পরিপূর্ণ রূপায়ণের আশ্বাস থাকবে। ‘কিন্তু বর্ত'মান 
অনৰ্থ ও অপচ্ণ তার বিরুদ্ধে আমাদের চেতনার যে-বিদ্রোহ, তারও একটা সার্থ- 
কতা আছে। 'বদ্রোহণ চিত্ত প্রথমত রুখে দাঁড়ায় তিতিক্ষার ঝাঁর্যয য়ে, কিন্তু 
অন্তরে সে জানে অপঢর্ণতাকে প্রত্যাখ্যাত ও পরাভূত ক’রে প্রকৃতির রপান্তর- 
সাধনাই তার জাঁবনব্রত। এইজন্যই দেখ, জ'বনে অনর্থে'র ধার যেন কিছুতেই 
মরতে চায় না। অবিদ্যার রূঢ় আঘাতে বারবার জজ“রত হয়ে জ'বচেতনা 
বশাঁকারের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হবে, অবশেষে উত্তরায়ণের পথে ধাঁবত হবে রূপা- 
নতরের তাঁৱ আকৃতি নিয়ে-এই তার অন্তর্যামীর আঁভপ্রায়। অন্তরাবত্ত 
হয়ে চেতনার গভাঁরে তালয়ে গিয়ে এক অন্তর্গ:ঢ় বিপডল সমত্ব ও উপশমের 
মধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে পাঁর। বাহঃপ্রকৃতির উত্তালতা সেখা:ন আমাদের 
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স্পর্শও করবে না। কিন্তু এই অস্পর্শযোগের মুক্তি বৃহৎ হলেও পূর্ণ নয়, 
কেননা বাঁহঃপ্রকতরও যে মুক্তির দাবি আছে, সে-দাঁবকে এড়িয়ে কেবল অন্তরে 
ডুবলেই তো চলবে না। তারপর, আত্মমুক্তির দায় মিটলেও তো' আমাদের ছুট 
নাই_এরও পরে আছে বিশ্বের দুগ“ণতহরণের তপস্যা, তার আকুতিকে সার্থক 
করবার সাধনা। মহামানব কি তার প্রাতি উদাসীন থাকতে পারেন? সর্বভূতের 
সঞ্গে যে এক হয়ে আঁছ, এ তো আমাদের অন্তরাত্মার নিবিড় অনুভব এবং সেই 
অনঢভবই যে আত্মমডাক্তর মত অপরের বন্ধনমোচনের সাধনাতেও আমাদের 
প্রচোদিত করে। 

বিশ্বের অপনর্ণতা তাহলে বিশ্বাবিসৃষ্টির শাশ্বতবিধানের অন্তর্গত। সত্য 
বটে, এ কেবল সৃষ্টির বিধান এবং সে-বিস্‌ষ্টির ক্ষেত্রও আমাদের এই 'বদ্ব। 
অতএব বলতে পারি, বিসৃষ্টি না থাকলে কিংবা আমাদের এই জগৎ না থাকলে 
এমন বিধানের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যেহেতু বিসৃষ্টি আছে, জগংও 
আছে-অতএব 'বিধানও অপারহার্য হয়ে থাকবে। একথা বললেই হয় না : 
এই বিধি-বিধান আর তার পরিবেশ মনশ্চেতনার একটা অলক 'বিল্রম মাত্র; 
ব্ৰহ্মে এর অসদ্ভাব যখন, তখন এর প্রতি উদাসীন হয়ে অথবা সম্ভাঁতর কবল 
হতে নিচ্ক্রান্ত হয়ে ব্ৰহ্মের অসম্ভূতিস্বরুপে লাঁন হওয়াই একমাত্র পরুযার্থ। 
দ্বৈতবোধ মনোময় চেতনার সৃষ্টি বটে, কিন্তু মন সে-সৃষ্টির গোঁণ সাধন মান্র। 
পূর্বেই বলেছ, বিসষ্টির পিছনে ব্রহ্মচৈতন্যের প্রোত এবং আবেশ আছে 
এই তার তত্ত্ব। ব্রহ্মচৈতন্য হতেই মনশ্চেতনার বিক্ষেপ হয়েছে_অখণ্ড- 
বিজ্ঞানের মধ্যে খণ্ড-অননভবের সাধনরুপে ৷. তাঁর.সত্তা জ্ঞান আনন্দ এবং বায" 
অখণ্ড এবং সর্বগত। এই অপ্রচন্যৃত অদ্বৈতভাবের মধ্যে খণ্ডভাবনার প্রতীপ- 
লাঁলাকে অনুভব করবার জন্যই মনের বিস্‌ষ্টি। ব্রহ্মচৈতন্যের এই প্রবৃত্তি ও 
পরিণামকে আমরা অবাস্তব বলতে পারি এই অর্থে" যে, এতেই তাঁর শাশ্বত- 
সত্যের তাত্বিক পরিচয় মেলে না। তাঁর পারমা্থক সত্তার দ্বারা বাধিত হয় 
বলে মিথ্যার লাঞ্চনে এদের লাঞ্ছিতও করতে পারি। কিন্তু তবু বিস্‌ষ্টির এই 
বর্তমান পর্বে'ও তাদের একান্ত' বাস্তব ও অনদুপেক্ষণীয় একটা তত্ত্ব যে আছেই 
একথা অনদ্বীকার্য। এমনও বলতে পার না, তারা রহ্মচৈতন্যের বিল্রম_তারা 
তাঁর দিব্যপ্রজ্ঞার একটা সার্থক কল্পনা নয়, তাঁর দিব্য জ্ঞান বাঁর্ষয ও আনন্দের 
একটা সাক;ত স্ফুরণ নয়। তাদের সত্তা নিশ্চয় সার্থক। কি করে সার্থক, সে 
হয়তো আমাদের বাঁহর্ব“ত্ত চেতনার কাছ একটা নিরডত্তর প্রহেলিকা। 

অপরা প্রকবাতর দিকে তাকিয়ে যাঁদ বাঁল : বন্তুর নিয়াতকৃত স্বভাবধর্মের 
যখন কোনও নড়চড় হতে পারে না, তখন অজ্ঞান অপনর্ণতা পাপ-তাপ দদর্বলতা 
ও কাপণ্যের আড়ষ্ট বন্ধন হতে মান;ুষেরও নিষ্ক্ৃত কোথায় ?_কিন্তু তাহলে 
জাবনসাধনার সত্যকার কোনও ম্‌ল্যই থাকে না। তমিস্রার আবরণকে বিদারণ" 
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করবার, প্রকতর দৈন্যকে আপনরণ করবার মানুষের এই-যে নিরন্ত প্রয়াস, ইহ- 
জগতে বা ইহজাবনে তার কোনও সার্থকতা ক নাই ? তার একমাত্র প্‌রুষার্থ' 
‘ক তবে জাঁবন হতে জগৎ হতে মনুষ্যত্বের সাধনা হতে_এককথায় তার অপূর্ণ 
স্বভাবের শাশ্বত কাপ'ণ্য_হতে-মহানিচ্্রমণ, দেবলোকে বৈকুণ্তধামে বা 
নির্বশেষ নিরনপাখ্যের নিরঞ্জন স্থাততে নিঃশেষ নিমজ্জন? তা-ই যাঁদ হয়, 
তাহলে মিথ্যা ও. অজ্ঞান হতে সত্য ও ‘বিজ্ঞানকে, অশিব ও অসুন্দর হতে শিব 
ও সুন্দরকে, দোঁর্ব'ল্য ও দীনতা হতে শাক্ত ও মাহিমাকে দোহন করবার এই-যে 
মানুষের নিত্য প্রচেষ্টা, এও তো একটা ‘বিড়ম্বনা মাত্র। কেননা, প্রাতিভাসের 
অন্তরালে সাঁত্য তো চিৎস্বরুপের এইসব দৈবাঁ সম্পদ নিহিত নাই। হয়তো 
তাদের প্রাতপক্ষভূত আদব্যভাবনাই সত্য _দিব্যভাবনার ফোটবার মুখে একটা 
আপাত 'ঁবকঁত ও 'বিপর্যয়ই অদিব্যভাবনার স্বরূপকথা নয়। কি করতে 
পারে মানুষ তখন ?_ অপূর্ণ ধর্মের উচ্ছেদ করতে গয়ে তার প্রাতপক্ষভূত 
ধর্মকেও সে অপ্চর্ণ জ্ঞানে ছাঁড়য়ে যেতে পারে। এমনি করে মর্তেযর অজ্ঞানের 
সঞ্গে-সঙ্গো মর্ত্যের জ্ঞানকেও সে বিসজ‘ন দিক্‌, দোঁ্ব'ল্যকে তাড়াতে গয়ে 
বাঁযষকেও অনাদর করুক, সংঘর্ষ ও সন্তাপের সঙ্গে নির্বাসিত করডক মানুষের 
মৈন্ৰী ও আনন্দকেও। আজও মানুষের মধ্যে এইসব ধর্ম ওতপ্রোত হয়ে 
জাঁড়য়ে আছে। তাই আপাতদ্‌চ্টিতে মনে হয় না কি তারা িথুনধর্মম- 
একই তুচ্ছত্বের যেন সুমের আর কুমেরু তারা ? তাদের উৎকর্ষ ও রূপান্তর ঘটানো 
যখন সম্ভব নয়, তখন ও-দযয়ের মায়া কাটা:নোই তো ভাল। মান ্ষভাব ক 
কখনও 'দব্যভাবে উত্তার্ণ হতে পারে? সৃতরাং চাই উচ্ছেদ। তাকে পিছনে 
রেখেই যেতে হবে আমাদের অমানব পঢ়ুরুষের সন্ধানে ।...বৈরাগণীর এই এষণার 
পাঁরণাম কি, তা নিয়ে বিভিন্ন ধর্মে* ও দর্শনে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, 
এর ফলে ব্যাণ্টজাঁব দিব্যভাবের পরিপূর্ণ সাধর্ম্য বা সামাীপ্য পাবে। কেউ 
বলেন, এতে নির্বশেষের অবর্ণতায় জাঁবাত্মার নির্বাণ ঘটবে। যা-ই হ’ক না 
কেন, মানুষের মর্তযজাবন যে স্বভাবদু্ট, তাতে কোনও ভুল নাই। অপনর্ণতাই' 
তার শা*্বতধর্ম_ব্রহ্মের দিব্য স্বভাবে এই এক নিত্য ও অনাতিবর্তনায় অদিব্য 
" বিভাঁত।  মনযুষ্যধ্মের অশ্গাঁকারে, এমন-ঁ্ক শরাীর-সংযোগের সম্গে-সঙ্গোই 
জাবাত্মা দিব্যভাব হতে বিচ্যুত হয়। ওই তার আ'ি দুর বা প্রমাদ। 
সুতরাং জ্ঞানের উল্মেষ হতেই মানুষের অধ্যাত্মসাধনার একমাত্র লক্ষ্য হবে_ 
ওই দঢ়ারতের অত্যন্তনাশ, তার নিম'ম মুলোচ্ছেদ ! 

এই যাঁদ সত্য হয়, তাহলে দিব্যভাব হতে অদিব্যের বিসৃষ্টি একটা 
হো'য়ালি, এবং তার একমাত্র সংগত সমাধান লাঁলাবাদে। বিশ্ব ব্রহ্মের লালা 
মাত্-এ তাঁর অঁভিনয়। রঙ্ামঞ্ডে নটের মত শুধ অভিনয়ের আনন্দ পেতেই 
‘তিনি অদিব্যভাবের মুখোস পরেছেন_তত্ত্বত দিব্য হয়েও অদিব্যের ভান 
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করছেন। অথবা জান + SE LE 
শুধ তাঁর বহুমুখা সিস,ক্ষার উল্লাসে। কোনও-কোনও ধর্মে' এমন অদ্ভুত 
কল্পনাও আ:ছ-_ঈশ্বর জগতে পাপা তাপাঁ সৃষ্টি 'করেছেন দু্ভাগাদের মুখে 
তাঁর অনন্ত জ্ঞান বায আনন্দ ও শিবস্বভাবের সতত শোনবার' জন্য তার 
মাহাত্ম্যকী্তনে শতম্‌খ হয়ে দুর্বল জাঁব খ:ডিয়ে-খঃড়িয়ে এগিয়ে যাবে তাঁর 
কল্যাণময় সান্নধ্যের দিকে আনন্দের প্রসাদ পেতে । কিন্তু বহু সাধ্যসাধনাতেও 
তাঁর কাছাকাছ পেণঁছতে না পারে যদি (জীব স্বভাবত অপূর্ণ বলে সে- 
সম্ভাবনাই তার বেশা), তাহলে কারও-কারও মতে সেই স্খলনের জন্য তাদের 
শাস্তি হবে_অনন্ত নরকভোগ !...কিন্তু লাঁলাবাদের এমন ছেলেমানুষণী 
বিবযতর জবাবে বলা চলে : ঈশ্বর স্বয়ং আনন্দমুয় হয়ে জাঁবের দুঃখে যদ 
সখ পান, কিংবা তাঁর সৃষ্টির খঃতের জন্য দণ্ডের বোঝা চাপান বেচারার ঘাড়ে, 
তাহলে তাঁর ঈশ্বরত্বের গুুমর টেকে কি? মানঢুষের বুদ্ধি ও ধর্মবোধ এমন 
ঈশ্বরের ‘বিদ্রোহী হয়ে বলতে পারে না কি-ঈশ্বর নাই ? কিন্তু জ'ঁবাত্মা যাদ 
ঈশ্বরের অংশ হয়, মানুষের অন্তর্গ:ঢ় চিন্ময়পুরদ্যই যদি এই অপূর্ণ 
স্বভাবকে অঙ্গীকার ক’রে মননুষ্যত্বের দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়ে থাকেন; 
{কিংবা পরমপনুরুষের সাযুজ্য যদি জাবের নিয়াত হয়ে থাকে, এখানে এই 
অপ্ূর্ণতার খেলায় এবং লোকান্তরে পর্ণানন্দের মেলায় সে যাঁদ তাঁর নিত্য 
সহচর হয়_-তাহলেও ল'ঁলাবাদের সকল অসঙ্গতি দর হয় না বটে, কিন্তু 
তখন তার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার নালিশ য়ে বিদ্রোহ করা চলে না। লাঁলা- 
বাদের সমস্যা পুরণ করতে চাই দুটি তথ্যের সন্ধান। প্রথম' কথা, এই আঁদব্যের 
বিভাবনায় জীবের সায় ছিল কি না। দ্বিতীয়ত, মহেশ্বরের পঢ়রাণাী প্রজ্ঞার 
কোন; যুক্ততে এই লালা সুগম এবং সার্থক হবে। 

বিশ্বলীলাকে আর তেমন অদ্ভুত মনে হয় না এবং তার হে'য়ালির ধারও 
অনেকটা মরে আসে, যদ লক্ষ্য কারি : প্রকৃতি-পরিণামের মধ্যে নিয়ামত পর্ব- 
বিভাগ থাকলেও তারা জড়বিগ্রহ জাঁবেরই উত্তরায়ণের স্থির সোপানমালা। 
অঁচাঁত হতে পরা সংবিং বা' সর্বসংবিতের দিকে চলেছে দেবযানের সত্যে-ছাওয়া 
পথ--তার মধ্যে মানুষের চেতনা যেন মহাবিষ্ুবের সংক্রান্তিবেন্দ:। প্রকৃতি- 
পাঁরণামের পর্বে“-পর্বে চলছে এই 'দব্য বিভাবনার আয়োজন। অপর্ণতা তখন 
কিন্তু হয় সে-বিভাবনার একটা অপরিহার্য অঞ্গ। কারণ, আঁচাঁতর মধ্যে দিব্য- 
ভাবের অখণ্ড এশ্বর্য যখন গ্টুহাহিত হয়ে রয়েছে, তখন তার বিকাশও হবে 
একটা ক্রমকে অবলম্বন করে। ক্রম থাকলেই দল-মেলার ব্যাপার থাকরে-কুণড় 
ধাঁরে-ধাঁরে ফুটবে ফুল হয়ে, অতএব ফোটা ফুলের তুলনায় তাকে অপূর্ণ 
বলতেই হবে। ‘সৃষ্টিতে পারণামের লালা থাকলে স্বভাবত একটা অন্তরিক্ষ- 
লোক দেখা দেবে, আর তার উপরে-নাীচে থাকবে আরও অনেক লোকের পর- 
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* চ্পরা-। মানুষের মনোময় চেতনায় আমরা ঠিক এইটিই দেখ । তার মধ্যে বিদ্যা 
আর অবিদ্যার আলো-আঁধারি। এখনও সে আঁচাত আর পূণ“চাতর মধ্যে 
পরমা প্রকাতর দিকে। এমনিতর দল-মেলাতে অপূর্ণতা ও আবদ্যার আমেজ 
থাকবেই। শ্ঢুধ: তা-ই নয়, কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ-কোনও প্রথ়্াজন- 
সদ্ধির জন্যে স্বরূপ-সত্যের আপাত-বপর্যয়ও তার অপরিহার্য সাধন হবে। 
অবিদ্যা অথবা অপর্ণতাকে কায়েম করতে হলে চাই দিব্যভাবের আপাত-প্রাত- 
ষেধ ৷ তার অখণ্ড চেতনা বীর্য কল্যাণ আনন্দ ও সোঁষ্যের জায়গায় ঠাঁই দিতে হবে 
বৈষম্য সংঘাত সঙ্কোচ অচেতনা অসারতা অনৰ্থ ও সন্তাপকে। এই বিপর্যয়ের 
অবকাশট;কু না থাকলে অপ্চুর্ণ'তা দ্‌ঢ়ম্‌ল হতে পারে না. অপরা প্রকৃতিতে, তার 
অন্তগ্যুঢ় দিব্যভাবনাকে স্তম্ভিত ক’রে স্বচ্ছন্দে ফুটিয়ে তুলতে ক জিইয়ে 
রাখতে পারে না আপন স্বভাবকে। খাণ্ডিত জ্ঞান নিশ্চয় অপূর্ণ জ্ঞান। আবার 
অপূর্ণ জ্ঞানে নয্যনতা যতখানি, ততখানি অবিদ্যা-অতএব তা দব্যভাবের প্রাত- 
পক্ষ । কিন্তু এই অবিদ্যাই যখন আপন সৎকুচিত বিদ্যার সমা পেরিয়ে তাকাতে 
যায়, তখন তার এযাবং-নিশ্চেষ্ট প্রতিপক্ষতা ধরে অর্থক্রিয়াকারী প্রতিপক্ষের 
রনপ ৷ অর্থণৎ আবিদ্যাই তখন হয় ভ্রান্ত্র জনন, জ্ঞানে কর্মে“ জাবনে ব্যবহারে 
ফেলে অন্ত ও বিপর্যয়ের ছায়া । জ্ঞানের বিপর্যয় বিপথে নিয়ে চল সঙ্কল্পকে_ 
প্রথমে হয়তো ভুলের বশে কিন্তু ন্রমে ভুল ভাঙলেও অভ্যাস আর ফিরতে চায় 
না-তখন বিপথ হয় রুচির পথ, আসক্ত ও উল্লাসের পথ৷ এমনি করে আববদ্যার 
সহজ আবরণ হতেই জটিল 'বিক্ষপের সৃষ্টি । অচাঁত আর আ'ঁবদ্যাকে 
একবার মানলে পরে, অনর্থের এই পরম্পরা স্বভাবের বশেই দেখা দেবে। তখন 
বাধ্য হয়ে তাদেরও মানতে হবে। তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই : আদপেই বসৃষ্টির 
ওই পৰ্বায়ণের কি প্রয়োজন ছিল ? বুদ্ধির কাছে এখনও এর উত্তরটা অস্পষ্ট । 

এধরনের আত্মবিসৃষ্টি বা লীলার বোঝাকে অনিচ্ছুক জাবের ঘাড়ে চাপানোটা 
কিছুতেই যযক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু স্পষ্ট দেখাছ, এ-লালাতে নিশ্চয় দেহণীর 
সমর্থন ছিল--কেননা পঢুরবষের অনচুমাত ছাড়া প্রকবাতর এক পা-ও এগোবার 
জো নাই। অতএব বিশ্বাবসৃষ্টির মুলে শুধ্দ-যে দিব্য-পুরুষের অনযুমাতি 
আছে তা নয়, জাঁবাঁবসংষ্টিতে জাঁবাত্মারও নিশ্চয় সায় আছে।...তব; প্রশ্ন 
হবে: দিব্য-পঢরুষের ক্রতু ও আনন্দ কেন পরম্পারিত বিসৃষ্টির এই বেদনা- 
বিধক দুগম পথ ধরল, আর জাঁবাত্মাই-বা তাতে সায় দিল কেন_সে-রহস্য তো 
রহস্যই থেকে গেল! কিন্তু নিজেদের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করে 
যাঁদ অনুমান করি, বিশ্ববিসৃষ্ট্রও মুলে ছিল অনচুত্তরের এমানি একটা প্রোত_ 
তাহলে 'কন্তু সমস্যাটাকে আর অসাধ্য মনে হয় না। বরং নিজেকে হারিয়ে 
ফেলে আবার খ:জে বার করবার মধ্যে যে বাঁযে'র উল্লাস যে দঢ়্নিবার আকর্ষণ 
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রয়েছে, মনে হয় বিশ্বের কোথাও ব্‌ঝ তার তুলনা নাই। জয়োল্লাস ছাড়া 
মানষের আর কাঁ প্রিয় আছে ? পথের বাধাকে নির্জত করে ছানয়ে আনা জ্ঞান, 
ছিনিয়ে আনা শক্তি-সৃষ্টির বন্ধ্যাত্ব ঘোচানো আঁভনরের পঢ়ঞ্জ-পঢঞ্জ রুপায়ণে, 
বেদনাপ্লুত কৃচ্ছবতপস্যা ও দুঃখের অগ্নদহনকে নির্জিত করে অদানসত্ব 
আত্মাকে নন্দিত করা-এই কি মনম্ষ্যত্বের চরম পুরস্কার নয় ? অজ্ঞানেরও একটা 
প্রবল আকর্ষণ আছে, কেননা সে সত্যৈষণার উল্লাস জাগায়, আনে অজানার 
আ'বর্ভাবে বিস্ময়ের চমক, নিরুদ্দেশের অভিযানে আত্মাকে দেয় প্রেরণা। 
আনন্দ চলার পথে, আনন্দ হারামণির অন্বেষণে, আনন্দ তাকে ফিরে পাওয়ায় । 
রণদুম‘দ বারের আনন্দ শিরে জয়ের মুকুট প’রে-প্রাণপাতী তপস্যায় বাঞ্ছিত 
সিদ্ধিকে আয়ত্ত ক'রে। আনন্দ হতেই যদ সৃষ্টি উচ্ছালত হয়ে থাকে, তাহলে 
জাঁবনসাধনাও সেই আনন্দের একটা ঢেউ। এই আপাতাবরোধ-কণ্টাকত 
প্রতীপ-লাঁলার মলে আছে এরই প্রবর্তনা-অন্তত একে বলব তার অন্যতম 
প্রয়োজক। কিন্তু জীবভূত পঢ়ুরুষের এই কৃচ্ছ;তপস্যার আনন্দ ছাড়াও অনাদি- 
সন্মাত্রে প্রচ্ছন্ন আছে আরও-একটা গভীরতর সত্যের নিরুঢ় প্রোত_যা আপনাকে 
স্ফবরৈত করছে আঁচাতর গহনে তাঁর এই আত্মনিমজ্জনে। তাঁর আকুতি 
সার্থক হয়েছে_বপরাীত-ভাবনার ভিতর দিয়েই সংশচং-আনন্দ-স্বভাবের 
অভিনব উল্মেষণে। ‘যিনি অনন্তদ্বরূপ, তাঁর আত্মবিভাবনার বৈচিত্রের যদি 
কোনও অন্ত না থাকে, তাহলে এমনি করে অমার আঁধারে পোঁণমাসাকে 
ফাটিয়ে তোলাও তাঁর একটা বিলাস এবং তা রহস্যবেদাীর কাছে দুর্রোধ না 
হয়ে বরং বয়ে আনে একটা নিগ্‌ঢ়-গহন সার্থকতার ব্যঞ্জনা ৷ 
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অনিত্যমসযুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজদ্ব মাম্‌ ৷ 

গাঁতা ৯৩৩ 

অনিত্য অসখকর এই জগতে এসে আমারই ভজনা কর তুমি। 

গতা (৯1৩৩) 
আত্মোঁত যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ...হৃদ্যন্তজেঢাতিঃ প্যর্ষঃ। স সমানঃ সন্নভো 
লোকাবন;সংচরাত । স 'হি গ্ৰপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মূত্যো রুপাণি।... 
তস্য বা এতস্য পঢ়রব্ষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ, ইদং চ পরলোকদ্থানং চ, সমন্ধ্যং 
তৃতীয়ং প্ৰগ্নচ্থানম্‌। তপ্মিন্‌ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে দ্থানে পশ্যতাঁদং চ 
পরলোকদ্থানং চ। ...স যত্র প্রচ্বাপাতি, অস্য লোকস্য সর্বাবতো মাত্রামপাদায় দ্বয়ং 
{ৰহত্য প্ৰয়ং নিৰ্মায় দ্বেন ভাসা দ্ৰেন জ্যোতিষা। প্ৰচ্বপিত্যন্ৰায়ং পঢরঢষঃ, স্বয়ং 
জ্যোতি্ভবতি। ন তন্তু রথা ন পল্থালো ভবন্তি, ন তত্রানন্দা ম্‌দঃ প্রমূদো 
ন তন বেশাল্তাঃ পঢচ্করিণ্যঃ স্রবন্তো ভবন্তি। অথ সজতে। স হি কতণ। 


প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং বহিষচ্কুলায়াদমৃতশ্চারত্বা। 

স ঈয়তেংম্‌ৃতো যন্ত কামং হিরণমুয়ঃ পর যষে একহংসঃ ৷৷ 

থে! খল্বাহ:হ, জাগারিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি, যানি হ্যেৰ জাগ্রৎ পশ্যাত তানি! 
সপ্ত ইতি; অনায়ং পঢুরন্ষঃ স্বয়ংজ্যোতি্ভ বাত 1 


বৃহদারণ্যকোপনিষং ৪৩1৭, ৯-১২, ১৪ 
দৃচ্টং চাদৃচ্টং চ, শ্রৃতং চাশ্রতং চ, অনভূতং চাননভভূতং চ, সচ্চাসচ্চ, সর্বং পশ্যতি 


সর্বঃ পশ্যতি ৷ 
প্রশ্নোপনিষং 8৪1৫ 
এই আত্মা বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে (তান অন্তর্জেযাঁত; সকল ভূমিতে সমান পুরুষ- 
রূপে দুটি লোকেই করেন সণ্যরণ। দ্বপ্ন-পুরুষ হয়ে এই লোককে করেন তান 
অঁতিক্ৰম_পার হয়ে যান মৃত্যুর যত রূপ।...সেই পুরুষের আছে দুটি স্থান_একাটি 
ইহলোক, আর একটি পরলোক; তৃতায়াটি সন্ধিভূমি ও স্বপ্নদ্থান। ওই সন্ধি- 
ভূমিতে দাঁড়িয়ে এই দুটি স্থানই দেখেন তিনি_দেখেন ইহলোক আর পরলোক। 
যখন ঘুমান, তখন সর্বাধার এই লোকের উপাদান নিয়ে নিজেই ভাঙেন নিজেই গড়েন 
আপন আভায় আপন জ্যোতিতে। এই পুরুষ ঘুমান যখন, তখন হন স্বয়ং! | 
সেখানে নাই রথ বা পথ, নাই আনন্দ বা প্রমোদ, নাই পঢকুর বা নদাঁ; কিন্তু 


বাঁচিয়ে রেখে বাসার বাইরে চলে যান অম্তস্বরূপ; চলে যান যেখানে খ্‌শি_ 
হিরণ্ময় অমৃত পঢ়রুষ, সংগাঁহারা হংস যান।...লোকে বলে, ‘শুধু জাগরণের দেশই 
তাঁর, কেননা যা তান জেগে দেখেন তা-ই দেখেন দ্বপ্নে'; কিন্তু ওখানে তান 
স্বয়ংজ্যোতি । 3 
~ব্‌হদারণ্যক উপনিষদ (৪1৩৭, ৯-১২, ১৪) 
দৃচ্ট এবং অদুষ্ট, শ্রনত এবং অশ্রবৃত, অনুভূত এবং অনন;ভূত, 
্‌ি লট, শত , অনু ুভূত, সৎ এবং অসং 
=সবই দেখেন তানি; সবই তিনি-_দেখেন তাই। 
প্রশ্ন উপনিষদ (816) 
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মান:ষ ম:নাময়। তার সকল চিন্তা সকল অন্ডরভব নিরন্তর আন্দোলিত 
হচ্ছে অস্তি আর নাস্তি দদয়ের দোলায় । ভাবের জগতে এমন সত্য নাই, 
অন,ভবের এমন কোটি নাই, যার সম্পর্কে তার মন হাঁ কিংবা না দুইই না বলতে 
পারে। যেমন সে বলেছে জাব নাই, জগৎ নাই, বিশ্বগত বা বিশ্বমূল তত্বত 
নাই-_অথবা কোনও তত্ত্বই নাই জাঁব আর জগৎ ছাড়া; তেমনি আবার সে এদের 
স্বাঁকারও করেছে পদে-পদে-কখনও মেনেছে একটিকে, কখনও জোড়ায়- 
জোড়ায়, কখনও-বা সবকাঁটকেই। এ না করে তার উপায় নাই, কেননা 
মানের অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃত-মনের ধর্মই হল বিচিত্র সম্ভাবনা নিয়ে কারবার 
করা। কারও মম'সত্যের সন্ধান সে জানে না বলে সবাইকে চায় বাজিয়ে নিতে 
কখনও একে-একে, কখনও-বা জডড় মিলিয়ে । এমানি করে কোথাও যাঁদ জ্ঞান 
কি বিশ্বাসের পাকা একটা ভিত্তি মেলে-এই তার আশা। অথচ তার জগং 
সম্ভাবত এবং আপেক্ষিক সত্যের জগৎ, তাই কোনও-কিছুর সম্পর্কে একটা 
চরম নৈশ্চিত্য বা ধ্রববসিদ্ধান্তে পেণঁছনো তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এমন-ক 
প্রত্যক্ষ বাস্তবও মানুষের মনে ধরে সংশয়ের র্‌প-_স্যাদ্‌-বাদের আওতায় 
প'ড়ে। ‘হতে পারে, নাও হতে পারে'-মনের এ-দ্বিধা সবার বেলায়। যা 
‘হয়েছে’, তারও চেহারা তার কাছে আচ্ছন্ন-কেননা সে “নাও হতে পারত’ 
. এশঙকাও যেমন সম্ভব, তেমান ভবিষ্যতে সে থাকবে না, এও তো মিথ্যা নয়। 
সমদ্ত প্রাণনের ’পরেও রয়েছে অনিশ্চয়তার এই অভিশাপ। প্রাণপ্যরন্ষ 
জাঁবনের এমন-কোনও লক্ষ্যকে আঁকড়ে ধরে সঢ়স্থির হতে পারছে না, যা তাকে 
নিশ্চিত বা চরম তৃপ্তি দেবে, তার মধ্যে আনবে ধরনুবাসদ্ধির কোনও আশ্বাস। 
ভূতার্থে'র প:জিকে সত্য মেনে জাঁবনের যাত্রা শৃবর:। কিন্তু দুদিনেই তার 
সে-প্‌যঁজ ফুরিয়ে যায় অনিশ্চিত ভব্যার্থের পিছনে ছুটে। তখন, যাকে সে 
সত্য বলে মেনোঁছল, তাকেও সংশয় করে। এ-পরিণাম তার পক্ষে স্বাভাবিক। 
কেননা, প্রথম থেকেই তার নির্ভর অবিদ্যার *পরে-সত্যের নিশ্চিত রূপাট 
সে চেনে না। তাই চলার পথে যে-সত্যকেই সে আশ্রয় করে, তাকেই ছেড়ে 
যেতে হয় অপনর্ণ একদেশাী ও সন্ধিগ্ধ মনে করে। 

মানুষ প্রথম থাকে জড়ায় মনের ভূমিতে । সে:মন পরাক্‌-বত্ত, তাই সে 
শুধ জড়জগতের বাস্তব তথ্যকে মানে। সে-তথ্য তার কাছে নিঃসংশয়ে 
দ্বতঃসদ্ধ। যা স্থূল বাস্তব কি ইন্দিয়প্রাহ্য নয়, তার কাছে তা অবাস্তব 
বা অজাত। যখন তা ভূতাৰ্থ' রুপে জড়জগতের তথ্যর্ূপে ইন্দরিয়প্রাহ্য হবে, 
তখনই তার বাস্তবতাকে পঢ়ুরাপন়রে মানা চলবে। নিজেকেও সে-মন জানে 
করে আছে বলেই তার সত্তাকে বাস্তব বলা যায়। বাইরে কি ভিতরে প্রত্যক্‌- 
চেতনার অস্তিত্বকে প্রামাণক বলে সে দ্বাঁকার করে-একমাত্র তার বাঁহবৃত্ত 

a 
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চেতনার বিষয়রুপে । অথবা শুধু বাহশ্চেতনার আহত তথ্যের *পরে নির্ভর 
করে যে-ব্‌দ্ধি জ্ঞানের পাকা ইমারত গড়ে তোলে, এ-বিষয়ে তার রায়কেই সে 
চুড়ান্ত বলে মানে। আধুনিক জড়াবিজ্ঞান এই মনোবৃত্তির একটা বিরাট 
রাজ্য। জড় হীন্দ্িয় যে তথ্য বা বক্তুর সন্ধান পায় না, যন্্রযোগে তাকে 
ইান্দ্িয়বোধের এলাকায় এনে হন্দ্রিয়ের ভুলকে সে সংশোধন করে, ইন্দ্রয়- 
মানসের প্রথম বেড়া ডিঁঙয়ে ধাওয়া করে ইন্দ্রিয়াতীতের দিকে। 'কন্তু তারও 


তত্ত্বের কাষ্টপাথর হল ভূতার্থের স্থূল বাস্তবতা । বন্তুনিষ্ঠ যুক্ত আর 
ইুন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য দিয়ে যার যাচাই চলে, একমাত্র তারই প্রামাণ্য আছে তার 


কাছে। 

{কিন্তু জড়ায় মনেরও পরে মানুষের মধ্যে আছে প্রাণীয় মন, যা তার 
কামনা-বাসনার বাহন। তার তৃপ্তি ভূতার্থে নয়, ভব্যার্থ নিয়ে তার কারবার। 
নিত্য-নুতনের প্রতি দহন বার তার আকর্ষণ । " অভ্যক্ত প্রাত্যহিকের বাঁধন 
ছিড়ে অনুভবের রাজ্য দিকে-দিকে প্রসারিত হ’ক-_আস;ুক জাঁবনে কামনার 
নরণকুশ তপণ, ভোগের অজস্র উচ্ছলতা, স্ফীতকায় অহংএর দডঢ় প্রতিষ্ঠা, 
শাক্তি ও ওশ্বযের ?লাবন নামুক--এই সে চায়। বাস্তব ভোগের শেষ বন্দন 
“নিঙ্ড়ে নিতে যেমন সে চায়, তেমনি তার বিহার ভব্যার্থের কল্পজগতে। 
তারাও র্‌প ধরডুক, উপচে পড়ুক তার পানপাত্র হতে_এও তার আকযাঁত। . 
শুধু জড় বাস্তবকে নিয়ে তার তষ্ণা মেটে না, সে চায় অন্তরে কল্পনা ও 
রসচেতনার সার্থক উদ্বোধনে রোমাণ্ডিত তৃপ্তির আনন্দ । কল্পলোকে এই 
অবাধসঞ্ডারের অঁধকার না থাকলে মানুষের জড়ায় মন অবশভাবে পশু 
জাঁবনের অনঢুব্তন করত শুধু, জড়াশ্রয়ী বাস্তবজাঁবনের উদ্যোগপর্বেই তার 
অনাগত ভাঁবষ্যের যবানকা পড়ত, জড়ুপ্রকীতর মঢ় নিয়াতকে অতিক্রম করে 
তার আর-কিছুই কামনা করবার সাধ্য থাকত না। কিন্তু ভূতার্থের আড়ষ্ট 
বন্ধনে সঙ্কুচিত ম:ঢ় বা অভ্যস্ত তৃপ্তির কার্প“্যকে প্রাণচণ্ডল বাসনার অশান্ত 
আকঁত সবলে আঘাত করে-স্তামত মনকে চাঁকত করে তোলে উদগ্র কামনা, 
অত্যপ্তির দাহ, জীবনের নিশ্চিত তৃপ্তির বাইরেও একটা-কিছু পাবার ব্যাকুল 
এষণা। এমাঁনভাবে আমাদের প্রাণীয় মন অভূত সম্ভাবনার চাঁরতার্থতায় 
বাস্তব ভূতার্থে'র সামানাকে প্রসারত করে--দুর-দিগন্তের নিত্য ইশারা আনে 
চেতনায়, নব-নব লোকের সন্ধানে ছোটে প্রাণের বিজয়-অভিযান, পারবেশের 
সকল সণকীর্ণতা' চূর্ণ ক’রে শ্বোত্তর প্রাতষ্ঠার দুর্বার প্রোঁত জাগে তার 
দশরায়-শরায় ৷...এই অস্বাস্ত ও আনশ্চয়তার সঙ্গে আমাদের চিন্তাবিধর - 
মনও যোগ দেয়। সব-কিছুকে খুঁটিয়ে দেখা, সংশয় করা তার স্বভাব। কত 
মত সে গড়ে আবার ভাঙে ' সিদ্ধান্তের নিত্য-ননতন সোধ রচনা করে, কিন্তু 
কাউকে চরম বলে মানতে রাজী হয় না।  ইন্দরিয়ের সাক্ষ্যকে প্রমাণ মেনেও 
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তাকে সংশয় করে। যুক্তির পথে আপাত-শেষ নির্ণয়ে পেণঁছে আবার: তাকে 
বিপর্যস্ত করে নতুন বা বিপরীত নির্ণয়ের খাতিরে ।-এমান করে অনিশ্চয়ের 
পথে চলে বুঝি অন্তহীন তার অভিযান! মানুষের মনোরাজ্যের, তার সাধনার 
এই তো ইাঁতহাস। তার নিরন্ত প্রয়াসে চারাদকের সামার বাঁধন ভেঙে 
পড়ছে, কিন্তু চেতনার একভুূমি হতে আরেক ভূমিতে উদয়ন ঘটছে না-শদুধ্য 
অনন্য অথবা অনুরুপ কুণ্ডলার বিস্ফারত কম্বুরেখার মধ্যে বারবার সে পাক 
খেয়ে মরছে। তাই মান;়ষের নিত্যচণ্ডল এষণা প্ঢরনষার্থ-সাদ্ধর একটা 
স্থির-ননাশ্চিত প্রত্যয়ের কুলে .কোনকালেই পেণঁছতে পারল না, তার নিজের 
কোনও 'র্ণয় বা সিদ্ধান্তের চরম প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হল না, শাশ্বত জাবন- 
সত্যের কোনও দ্‌ঢ়মল ভাত্ত কি সুস্পষ্ট আকার রুপ পেল না তার কল্পনায়। 

এই নিত্যচণ্টল অস্বাস্ত' ও আক্‌বঁতির বিশেষ-একটা পর্বে, জড়ায় মনও 
যেন বাস্তবের নৈশ্চিত্যে আদ্থা হারিয়ে ফেলে এক অতাকতি নাদ্তিক্য- 
বদ্ধি তার স্বকাঁল্পিত জাবনাদর্শ ও জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্পর্কে সংশয় জাগায়। 
সে ভাবে : বাস্তব বলে যাকে আঁকড়ে ছিলাম, সে ক বাস্তব ? আর বাদ্তব 
হলেও তার ক কোনও সার্থকতা আছে? 'বড়ম্বিত জাঁবনে ব্যর্থ অথবা 
অতৃপ্ত কামনার পড়নে আর্ত হয়ে প্রারণীয় মনও গভীর নির্বেদ ও নৈরাশ্যের 
সরে বলে ওঠে এসবই অসার চিত্তক্ষোভকর ববিড়ম্বনামান্র ! জ'বন অর্থহান, 
আমাদের অস্তিত্বই একটা মরগীচিকা। সব মায়া-সব মায়া! মিথ্যা ঘরে 
মরাছ আলেয়ার পিছু-পিছু।...মননাবধুর মন মতবাদের কত ভাঙা-গড়ার পর 
সহসা আঁবচ্কার করে-এতাঁদন সে কল্পনায় আকাশকুসঢুম রচেছে শন্ধ। 
জগতে পরমার্থ কোথায়? পরমার্থ বলে কিছু থাকলেও আছে "সকল 
কল্পনার বাইরে নার্বিশেষ এবং শাশ্বত হয়ে । যা সাঁবশেষ, যা কালকালত, 
তা স্বন্ন বা কুহক মাত্ৰ। “খল প্রপণ্ই একটা বিপুল প্রলাপ, একটা বিরাট 
'বভ্রমপ্রাতভাসের একটা  ম্‌গতৃফ্িকা।...এমনি করে আদ্তির প্রত্যয়কে 
ছাপিয়ে ওঠে নাস্তির প্রত্যয় বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে তার একান্তিক নিষ্ঠার 
উগ্নতা। এইহতে দেখা দেয় পৃথিবীর যত বড়-বড় নেতিবাদ' ধর্ম ও দর্শন। 
ইহজ'ণবনের অগ্রসর প্রেতি হতে মুখ হয়ে মানুষ তার শাশ্বত নিরঞ্জন 
সিদ্ধি খোঁজে জাবনের ওপারে, অথবা জীবনের প্রলয় ঘটায় অব্যক্ত অক্ষরতত্তবে 
কিংবা পঢর্ব্য অসতের মহাশুন্যতায় তলিয়ে গিয়ে । এদেশে বুদ্ধ আর শংকর 
এই দুই মহামনষীর দর্শনে নোঁতবাদ একটা মহাবার্যশালা রূপ ও বহং 
সার্থকতা পেয়েছে। বুদ্ধ আর শঙ্করের মাঝামাঝি কিংবা তাঁদের পরের 
যুগে, এছাড়াও বড়-বড় দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের কারও-কারও 
প্রচারও হয়েছে যথেষ্ট, প্রতিভাবান স্‌ক্ষমদর্শশ সাধকের 'বিচার-মনষা বৌদ্ধ 
ও শাঙকর দর্শনের নেতবাদকে খণ্ডন করত গিয়ে কোথাও-কোথাও অল্পাঁধিক 
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সফলও হয়েছে। কিন্তু তবু বিচারশৈল'ীর চিত্তাকর্ষ কতা, সম্প্রদায়প্রবর্তকের 
বিরাট ব্যাক্তিত্ব, অথবা জনসাধারণের উপর বিপুল প্রভাবের দিক দিয়ে আজ 
পর্যন্ত কেউ তাকে ছাঁড়য়ে যেতে পারেন। এদেশের দার্শানক চিন্তার 
ইতিহাসে বুদ্ধের পরেই শঙ্করের স্থান, কেননা বোদ্ধদর্শনের পূর্ণতর অন; 
বৃত্তিরুপেই শশকরদর্শন তার ঠাঁই জুড়েছে। তাই বহুযুগের অনডশগীলনের 
ফলে এ-দনন্টি দর্শন ভারতবর্ষের: সাধনা বিচার ও জনমানসকে আপন ছাঁচে 
ঢেলেছে। এখানকার  সব-কিছুর ’পরে পড়েছে নোতবাদের করাল ছায়া। 
কমশড্খল ভবচক্র আর মায়া--তার এই তিনাট কালক বজ্রদূঢ় হয়ে প্রোথিত 
হয়েছে ভারতবর্ষের বকে । অতএব নোঁতবাদের গোড়ার ভাব বা সত্যকে নতুন 
করে যাচাই করবার দরকার আছে। খুব সংক্ষেপে হলেও, এ-দর্শনের মলসতত্ 
এবং তার ব্যঞ্জনার সার্থকতা ক, কোন্‌ তত্ত্ব্দর্শনের ’পরে তাদের প্রতিষ্ঠা, 
যক্ত বা অনযুভবের কাছে: তাদের কতট;কু প্রামাণ্য-এ নিয়ে আলোচনার 
প্রয়োজন আছে। প্রথমত আমাদের সমাক্ষা চলবে মায়াবাদের ম্‌ল ভাবগ্যলি 
নিয়ে-আমাদের নিজস্ব ভাব ও দর্শনের সপ্গো তার একটা বোঝাপড়া করতে 
হবে। কেননা, অদ্বৈতবাদ হতে দহট দর্শনের যাত্রা শুরু হলেও মায়াবাদ 
পর্য'বাঁসত হয়েছে প্রপণ্াবিভ্রমবাদে, আর আমাদের দর্শন পেঁছেছে প্রপঞ্চ- 
সত্যতাবাদে। এক মতে, প্রপণ্ট অসৎ অথবা সদসৎ, ব্রহ্মের তুরাঁয়ভাব তার 
বিভ্রমের অধিষ্ঠান । আরেক মতে প্রপণ্ট সং, তার আয়তন যতগপৎ বিশ্বাত্বক 
ও 'ববিশ্বোত্তার্ণ' ব্ৰহ্মসত্তা। 

জাবনের প্রতি প্রাণপনুরুষের সচরাচর যে ববত্‌ষা বা জুগ্ডপ্সা, তাকে 
একান্ত ভাববার কোনও স্গত কারণ নাই। এর মুলে আছে জাঁবনসম্পর্কে 
নৈরাশ্যবাদাঁর ব্যর্থতাবোধের পাঁড়া। তাকে যাঁদ সত্য বলে মান, তাহলে 
আশাবাদার জাঁবনকে উজ্জ্বল করে তোলবার অদম্য আকু শ্রদ্ধা ও 
সণকল্পকেই-বা সত্য বলে মানব না কেন? অবশ্য জাবনের ব্যর্থতাবোধে 
মনের যে-সায়, তার কতকটা সমর্থন আসে ব্যাবহারিক জগৎ থেকেই। বিচার- 
শাল মন দেখে, পৃ্‌থিবাঁতে মানুষের সকল প্রয়াস ও সাধনা একটা মায়ার 
ছলনা মাত্র। তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদশ বাদ, মন;ুষ্যত্বের সাধনায় তার 
সিদ্ধিলাভের আশা, তার প্রজাহত ও ভূতাহতের স্বন্ন, কর্মে কাঁততে 
সিদ্ধিতে শাক্তিতে তার সার্থক হবার আকত-সমস্তই শডধ আলেয়ার পিছনে 
ছোটাছু্ট ! মান ষের সমাজ ও রাষ্ট্রকে উন্নত করবার চেষ্টা এপর্যন্ত একটা 
আবতে'র মধ্যেই ঘরছে। কত আইনের বাঁধন, জনমশ্গল কত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা 
ও চাঁরত্র ধর্ম ও দর্শনের কত সাধনা চলে আসছে আবহমান কাল ধরে, কিন্তু 
মানুষের স্বভাবের অপর্ণতায় বা জাঁবনের পশ্গডতায় বক এতট;ুকুও রূপান্তর 
এসেছে? আদর্শ মানবসমাজ দুরে থাকুক, একটা আদর্শ মানুষও কি গড়ে 
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উঠেছে কোনওকালে? কথায় বলে, কুকুরের লেজকে যত সিধাই কর-ছেড়ে 
{তেই সে যে বাঁকা সেই বাঁকা! 'বিশ্বমৈন্ী প্রজাহত ও ভূতাঁহতের বাণী, * 
খুাচ্টের প্রেম বা বুদ্ধের করুণা জগৎকে একট;কু সুখ করতে পারোন। 
ন'রন্্র অন্ধকারে এখানে-সেখানে তারা জৰ্বালয়েছে শঢুধ খদ্যোতের দাত, 
বশ্বজোড়া দুঃখের দাবানলে ঢেলেছে কেবল শিশিরের বিন্দ;! অতএব, 
ক্ষাণক 'বল্রমের ব্যর্থতায় মানুষের সকল আক্:ত লুটিয়ে পড়বে, তার সকল 
সাদ্ধ হবে অতৃপ্তির বেদনায় ছাওয়া স্বপ্নবনদ্ববদ মাত্র। তার সকল কর্ম 
সাদ্ধ-অসাদ্ধির দ্বন্দ্বে বিড়ম্বিত প্রাণপাতী আয়াস শুধ্ববকোথায় তার 
নিশ্চিত পরিণাম ? রূপান্তরের সাধনা মানুষের জাঁবনে ঘটাবে কেবল আক্বতির 
বদল-প্রকীতর নয়। একের পিছনে একে তারা চক্রকের স্যাঁষ্ট করবে শুধ 
এই তো মানুষের অনডুত্তরণায় নিয়াত, তার জাঁবনের অনাতবতনীয় স্ব-ভাব 
ও স্ব-ধর্ম।...এই নৈরাশ্যবাদে খানিকটা অঁতিরঞ্জন থাকলেও একে একেবারে 
দমথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এতে মানুষের যুগয্ুগান্তরব্যাপী 
বেদনাময় অন=ভ:বর দ্বাক্ষর আছে_আছে এমন-একটা স্বারাসক তাৎপর্য, যা 
কোনও-না-কোনও: সময়ে স্বতঃপ্রামাণ্যের দরবার বেগে মাননুষের চিত্তকে 
অভিভূত করে। শুধু তা-ই নয়। ননয়তির অলগ্ঘ্য শাসনে বাঁধা মত জীবনের 
যা-কছ: মোল বিধান ও সার্থকতা, চক্রাবর্তন হতে কোনকালেই তাদের 'নিষ্কাত 
নাই--আমাদের যুগসাণ্চত এই লোকাতত সংস্কার যদ একান্তই সত্য হয়, 
তাহলে নৈরাশ্যবাদ ছাড়া জাবন সম্পর্কে আর-কোনও সিদ্ধান্তকে আমল 
দেওয়া চলে না। বাস্তাবক এ তো অদ্বীকার করবার উপায় নাই যে সারা 
জগং ছেয়ে দেখাঁছ শঢধু দুঃখ অজ্ঞান অপূর্ণতা ও আঁস্ধর করাল ছায়া 
যারা তাদের প্রতিপক্ষ, সেই আনন্দ জ্ঞান পূর্ণতা ও সিদ্ধির লেখা তার মধ্যে 
শুধু ক্ষাণকার চমক বা আলেয়ার মায়া। আবার এমনি নিবিড়ভাবে তারা 
ওতপ্রোত হয়ে আছে যে, জগতের এই যাঁদ শাশ্বত রাঁতি হয়, আর-কোনও 
মহত্তর সাদ্ধর দিকে যাঁদ তার কোনও ইশারা না থাকে, তাহলে বিশ্বপ্রপণ্টকে 
অশক্ত অপূর্ণ অথবা অলক বলা ছাড়া আর কোনও পথই থাকে না। বাধ্য হয়ে 
তখন মানতে হয় : হয় এ-বশ্ব অচিংশ'ক্তির বিসষ্টি, তাই আপাত চেতনার 
সকল সাধনা এখানে অশক্তি বা ব্যর্থতার আঁভশাপে ববিড়শ্বিত। নয়তো স্রষ্টার 
ইচ্ছান্‌সারেই এখানে চলছে শুধ কৃচ্ছ়তার একটা বিফল সাধনা_তার স্থির 
দেখা পাব ‘হেথা নয়_অন্য কোনওখানে’। কিংবা সমস্ত {বশ্বব্যাপারটাই 
হয়তো একটা অর্থ'হান বিরাট বিভ্ৰম মাত্র! 

এই 'তনাটি কল্পের মধ্যে দ্বিতায়টির সম্গো আমাদের পাঁরচয় ঘনিষ্ঠ 
হলেও তাকে 'বিচারসহ বলতে পারি না। কারণ, ‘ইহ’ আর ‘অমযত্র'কে তার 
মাঝে দাঁড় করানো হয়েছে অস্তিত্বের দুটি বিপরীত কোটিরপে। দুয়ের 
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মাঝে যোগাযোগ কোথায়, তার কোনও সন্তোষজনক নি্দেশ নাই। দুয়ের 


মাঝে সমবায়সম্বন্ধেরও কোনও ইণঞ্গিত নাই। তাছাড়া ইহলোককে আত্মার 


নিরর্থক কৃচ্ছ-সাধনার ক্ষেত্ররূপে সৃষ্টি করবার প্রয়োজন বা সার্থকতা কোথায়, 
তারও কোনও জবাব পাই না। এ শুধু খেয়াল স্রচ্টার দুর্বোধ একটা খেয়াল 
বললে গোল চোকে বটে, কিন্তু বৃদ্ধি তাতে খ্ডরশী হয় না। বলা চলে: 
. অম্‌তপঢুরুষেরা অবিদ্যার নতুন খেলা খেলতে স্বেচ্ছায় এখানে নেমে আসেন, 
কেননা আবদ্যাকল্পিত জগতের স্বরূপ চনে তাকে প্রত্যাখ্যান করবার একটা 
দায় তাঁদের আছে। কিন্তু স্বভাবতই এমন সিস্‌ক্ষার আবেগ যেমন আকস্মিক 
তেমাঁন অচিরচ্থায়ী হবে-এই প্‌থিবাঁতে তার রপায়ণের সম্ভাবনাও হবে 
অনিয়ত। অতএব তার জন্য নিত্যকাল ধরে এই 'বরাট জগৎ-যন্প্র সৃষ্টি 
করবার প্রয়োজন কি ছিল ?...কিন্তু যদ বাল : এক মহত্তর সিসকক্ষাকে 
চাঁরতার্থ' করবার আয়োজন চলছে এই জগতে । এক 'দব্য সত্য অথবা চিন্ময় 
সম্ভাবনা মূর্ত" হয়ে উঠছে এখানে। তার জন্যে বিসৃষ্টির বিশেষ পর্বে দেখা 
দিয়েছে অবিদ্যার নিতান্ত সপ্রয়োজন একটা প্রবেশক। আবার বিশ্বের ব্যবস্থা 
এমনি সকোৌশল যে এখানে বাধ্য হয়ে অবিদ্যা চলেছে ‘বদ্যার এষণায়, অপূর্ণ 
স্‌চনা বহন করছে পূর্ণাসদ্ধির প্রবেগ, ব্যর্থতার ইঙ্গিত রয়েছে জয়শ্রীর চরম 
প্রসাদের দিকে, দুঃখের তপস্যাতেই আছে চিন্ময় আনন্দের সহজ উল্মেষের 
সাধনা তাহলে কিন্তু সৃষ্টিসমস্যার সমাধান স্বচ্ছ এবং প্রাঞ্জল হয়। তখন 
আর নৈরাশ্যভ'র বিশ্বকে একটা অসার বঞ্চনা কি অর্থহীন প্রলাপ মনে করে 
বিলাপ করবার সঙ্গত কোনও কারণ থাকবে না। ' কারণ, এতকাল যারা 
স্বাভাবিক নিয়াত বলে। বুঝব, বিশ্ব জুড়ে এই-যে প্রয়াস ও আয়াস সন্ধি 
ও অসিদ্ধি সখ ও দুঃখ বিদ্যা ও অবিদ্যার নিদারুণ দ্বন্দ, তারও একান্ত 
প্রয়োজন আছে-_এই প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন-চেতনাকে চিন্ময় সিদ্ধজাবনের 
ভাস্বর মাঁহমায় উত্তার্ণ করবার জন্য। খল ‘বিশ্বকে তখন মনে হবে 
সৃষ্টির একাট উন্মিষন্ত শতদল। 'তার তাৎপর্য বোঝবার জন্য সর্বশাক্তি- 
মানের স্বৈরাচার প্রপণ্টবিভ্ম অথবা অর্থহীন মায়াকুহকের কল্পনা আর 
প্রয়োজন হবে না। 

কিন্তু প্রপণ্টনিষেধের দার্শনিক প্রামাণ্যের মূল এর চাইতেও গভার যুক্তি 
ও অধ্যাত্ম-অন:ুভবের মধ্যে । তকোর ভিত সেখানে আরও পোক্ত। দার্শনিক 
বলবেন : বভ্রমই প্রপণ্ডের স্বভাব এবং স্বর্‌প। যা বদ্তৃতই বজ্রম, তার 
লক্ষণ ও নৈমিত্তিক ধৰ্ম নিয়ে হাজার তর্ক করেও তাকে তত্ত্বের প্রামাণ্য বা 
মর্যাদা দেওয়া চলে না। 'বিশ্বোত্তাৰ্ণ' তুরায়-ব্হ্মই একমাত্র তত্ত্ব, তাঁর তুলনায় 
আর-সমস্তই অতত্ব। চিন্ময় এশ্বর্যের পরিপূর্ণ প্রকাশে এই মর্তযজীবন 
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যাঁদ দেবজ'বনের ফুলন্ত জ্যোঁততে ঝলমালয়ে ওঠে, তবু তার স্বভাবের মুলে 
রয়েছে যে অতত্ত্বের আঁভানিবেশ, তাহতে তার নিষ্কাত কোথায়? তাই দৈবাঁ 
সম্পদের এই মাঁহমাকেও বলব 'বিভ্রমেরই হরণ্যদ্াত। একান্ত বিল্রম না 
বললেও তাকে বলব অবর-সত্য। তার মোহ ভাঙবে, যখন জাব জানবে 
একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, অক্ষর তুরাঁয়রহ্ম ছাড়া আর-কিছুই কোথাও নাই ৷...এই 
যাঁদ হয় একমাত্র সত্য, তাহলে আমাদেরও অবস্থা হয়ে পড়ে একেবারে 
নিরালম্ব। চিন্ময় বিসৃষ্টর লালা, জড়ত্বের ’পরে জাঁবচেতনার বিজয়, তার 
মহেশ্বরাী সিদ্ধি, এই অপরা প্রকৃতিতে দিব্য-জাবনের উন্মেষ-এসমস্তই তখন 
মিথ্যা, অথবা অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মতত্তের ’পরে, আরোপত একটা ক্ষাণক বিভ্রমের 
খেলা । কিন্তু মনের সংস্কার অথবা মনোময়-পঢুরুষের তত্ত্বাননুভবের ধরন হতে 
তত্ত্বসমাক্ষার ধারা নির্‌্পেত হয়। তাই চরম প্রামাণ্যের বিচারে মনের সংস্কারের 
প্রামাণ্যের কথাও ওঠে, ওই তত্্বাননুভবের অনাতিবর্তনাীয়তা সম্পর্কেও প্রশ্ন 
জাগে। সে-অনঢ়ূভব যাঁদ অপ্রাকৃত চিন্ময় অনভবও হয়, তবু তার প্রামাণ্য 
একান্তানাশ্চিত ‘ক না, তার প্রতি নিতান্তই অন;পেক্ষণীয় কিনা, এ-জিজ্ঞাসার 
অবকাশ থেকেই যায়। 

প্রপঞ্টাবভ্রমকে কখনও বর্ণনা করা হয় একটা অবান্তর প্রত্যক্‌-অননুভব- 
রূপে-যাঁদও এ-ব্যাখ্যা সর্বসম্মত নয়। এ-মত অন;সারে, এক আনির্বচনায় 
শাশ্বত স্তি অথবা স্বপ্নচেতনার পটে বিশ্ব একটা রূপ ও স্পন্দের বিজঙ্ভণ 
মাত্র। ননরুপাধিক নিরঞ্জন স্বয়ংপ্রজ্ঞ সন্মাত্রের ’পরে এ শডধয কালকালত 
একটা আরোপ_আনন্ত্যের অধিষ্ঠানে এ যেন দ্বপ্নের খেলা কেবল! মায়া- 
বাদী 'সদ্ধান্তে (নোতবাদের এটি অন্যতম; -ম্‌লগত সাদশ্য থাকলেও 
নেঁতবাদের সকল প্রস্থানই হুবহু এক নয়, একথা মনে রাখা দরকার), জগৎ 
সম্পর্কে স্বপ্নের উপমা দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও দ্বপ্ন উপমান মাত্র, 
প্রপণ্টাবভ্রমের স্বর্‌পতত্ব নয়। বন্তুতন্তর প্রাকৃত-মনের পক্ষে বিশ্বাস করা 
কঠিন যে, চেতনার অকাট্য সাক্ষ্যে যাদের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে, সেই জাব 
জগৎ ও জীবন একেবারেই অসং-তারা আমাদের ’পরে ওই চেতনারই আরো- 
পিত একটা বঞ্চনা! তাই দার্শানকের আসরে কতকগলে উপমা হাজির করা 
হয়_বশেষ করে স্বপ্ন ও কুহকের উপমা। তার উদ্দেশ্য প্রাকৃত-জনকে 
বিয়ে দেওয়া যে, চেতনার অনুভব চেতনার কাছে সত্য বলে প্রাতভাত হলেও 
ব্তুত তা অম্‌লক বা অদডঢ়মল বলেও প্রমাণিত হতে পারে। ্বপ্নদ্রচ্টার 
কাছে স্বপ্ন স্বপ্নদশাতেই বাস্তব, জাগ্রতে নয়। তেমনি জগৎ আমাদের কাছে 
ব্যবহারদশায় সত্য ও বাস্তব বলে মনে হলেও মায়ার আবরণ খসে পড়লে 
দেখব_সে কোনকালেই বাস্তব ছল না!...কিন্তু স্বপ্নের উপমার সার্থ কতাকে 
খ:টিয়ে দেখা উচিত; তার সম্গে আমাদের জাগাঁতক অন্ভবের মিল কতখানি, 
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তারও যাচাই হওয়া দরকার। জগৎ যে গ্বপ্নমাত্র, জোরগলাতেই আমরা একথা 
বলি-_এখন সে-স্বগ্ন মনের, জাঁবের কি ব্রহ্মের যারই হ’ক না কেন। এই 
স্বপ্নের উপমাতেই মান;ষের হ্‌দয়ে-মনে মায়াবাদের ঘোর ঘনিয়ে ওঠে । অতএব 
এ-উপমার যাঁদ কোনও প্রামাণ্য না-ই থাকে, তাহলে সে-সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে 
অন;ুপযোগের কারণ দেখিয়ে সুদুর নির্বাসনে তাকে পাঠাতেই হবে। আর 
প্রামাণ্য থাকলেও খতিয়ে দেখতে হবে কতখানি তার দৌড়। তাছাড়া জগং 
যাঁদ স্বপ্ন-বিভ্রম না হয়ে শুধ বিভ্রমই হয়, তাহলে দুটি সিদ্ধান্তের তফাত- 
টুকুকেও দাঁড় করাতে হবে একটা পাকা ভিত্তির ’পরে। 

স্বপ্নকে আমরা বাল অবাস্তব, কেননা স্বপ্নের বাধ আছে-_-স্বপ্নভুমি 
হতে জাগ্রতের স্বাভাবিক ভূমিতে নেমে এলে তার আর-কোনও প্রামাণ্য থাকে 
না। কিন্তু বাধকে মিথ্যাত্বের প্রমাণ বলে খাড়া করা কঠিন। কেননা চেতনারও 
বিভিন্ন ভূঁম থাকতে পারে এবং প্রত্যেক ভূঁমিই নিজস্ব তাত্বিক-ধর্মের জোরে 
ব্যস্তব হতে পারে। এক ভূমির চেতনা আরেক ভূমিতে যেতেই খেই হারিয়ে 
যদি ফিকা হয়ে যায়, এমন-ক স্মৃতির সহায়ে ফিরে পেলেও তাকে যাঁদ 
বিভ্ৰম বলে ধারণা হয়, তাতে অদ্বাভাবিকতার কিছুই নাই। কিন্তু এতেই 
কি প্রমাণ হয় যে, এখন যে-ভূঁমতে আছি তা-ই বাস্তব, আর যাকে ছেড়ে 
এসোঁছ সে অবাস্তব? লোকান্তরে কি চেতনার অন্য-কোনও ভূঁমতে যেতে: 
যেতে মত্যস্থাতকে কোনও জাবের যদ মিথ্যা মনে হ'তে থাকে, তাতেই তার 
অবাস্তবতা প্রমাণিত হয় না। তেমান প্রপপ্ডোপশমের নৈঃশব্বদ্য কিংবা নির্বাণ- 
স্থিতিতে অবগাহন করে সাধকের যদ জগৎ ভুল হয়ে যায়, তাতেই সাব্যদ্ত 
হয় না-_জগৎ আগাগোড়াই একটা বিভ্ৰম শুধু। বাধের যুক্তি দিয়ে নির- 
পৈক্ষভাবে এইটুকুই বলা চলে, ব্যাবহারিক চেতনায় জগৎ সত্য, আবার 
নির্বাণচেতনায় নিরনপাধিক সন্মাত্র সত্য ।...স্বগ্নের অনভবকে মিথ্যা বলবার 
পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি, স্বপ্ন পূর্বাপর পরম্পরাহীন একটা ক্ষণিক বভ্রম। 
সাধারণ দ্‌ষ্টিতেও জাগ্রতের চেতনা দিয়ে তার মধ্যে আমরা কোনও সঙ্গাত 
বা তাংপর্যয খুজে পাই না। কিন্তু স্বপ্নের সঞ্গে ঠিক এই কারণেই জাগ্রতের 
উপমা খাপ খায় না। দিন হতে দিনান্তরে জাগ্রংচেতনার ধারাবাঁহহকতার মত 
স্বগ্নের মধ্যেও যাঁদ একটা সঙ্গাত ও পরম্পরা থাকত, প্রত্যেক রাত্রিতে যাঁদ 
বিগত রাত্রির স্বপ্নাননুভবের আবিচ্ছেদ একটা অনুবৃত্তি চলত, তাহলে স্বপ্নকে 
আমরা দেখতাম আরেক চোখে। দ্বপ্নের সঙ্গে তখন জাগ্রতের তুলনাও 
চলত। কিন্তু আসলে, প্রকৃতিতে প্রামাণ্যে কি রণীঁততে কোনদিক য়েই 
যখন দ:য়ের মাঝে মিল খ:জে পাওয়া যায় না, তখন স্বপ্ন কি করে জাগ্রতের 
উপমান হবে? বাল বটে, এ-জাঁবনও তো ক্ষণিকের মায়া। সব জাড়য়ে 
তার মধ্যে সঙ্গতি ও অংপর্যের একটা মলসডত্র খজে পাই না-এমন নালিশও 
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কাঁর। কিন্তু তার কারণ হয়তো আমাদেরই বোঝবার শাক্তির অভাব বা দানতা। 
নইলে অন্তরাবত্তচক্ষ: হয়ে জাঁবনকে যখন দোখ, তখন তাকে অন্‌ভর কাঁর 
সুসংগত সাৰ্থকতার একটি পর্ণ শতদলরুপে-যার মধ্যে অতীত অসগ্গাঁত- 
বোধের এতট;কু মালিন্যও নাই। তখন বঝি, অসশ্গাত ছিল আমাদেরই: 
অন্তদ্‌ষ্টিতে ও জ্ঞানে_জাবনধর্মে' নয়। আন্তর সং্গতির কথা না হয় 
থাক, জাঁবনে কি ব্যাবহারিক সঙ্গতিরও কিছ: অভাব আছে? বরং তাকে 
কার্য-কারণের একটা অববচ্ছেদ শঙ্খল বলেই ক মনে হয় না? কেউ-কেউ 
বলেন : ওটা আমাদের মনের ভুল। আমরাই জীবনকে কল্পনা কার পরম্পারত 
বলে, নইলে তার মধ্যে সত্যকার কোনও পরম্পরা নাই। 'কন্তু তাতেও স্বপ্ন 
আর জাগ্রতের পার্থক্য দুর হয় না। কারণ অন্তগুঢ় সাক্ষ-চৈতন্যের দৃষ্টিতে 
যে-সঙগঁতি ফুটে ওঠে, স্বপ্নে তার একান্ত অভাব। তার তথাকাঁথত সঙ্গাত- 
বোধের মলে আছে জাগ্রতের পারম্পর্যের একটা অস্পষ্ট ও মিথ্যা নকল 
একটা অবচেতন অন;ুকরণ। স্বপ্নজগতের এই নকল পারম্পর্য তাই অপর্ণ 
একটা ছায়ার মায়া-প্রাত পদে সে ভেঙে পড়ে, কখনও-বা শুন্যে মিলিয়ে 
যায়। তাছাড়া জীবনের পরিবেশকে নিয়ান্্রত করবার যেট;কু সামর্থ্য জাগ্রং- 
চেতনার আছে, স্বপ্নচেতনার তাও নাই। স্বপ্নে আছে প্রকৃতির অবচেতনবং 
স্বতঃস্ফূর্ত লাঁলায়ন-মানডষের পরিণত মনের সচেতন সংকল্প ও কৃত-শাক্তর 
প্রবেগ নাই। তার পর, স্বপ্নের ক্ষণস্থায়তা একটা মৌলক ধর্ম, তাই একটা 
স্বপ্নের সঙ্গে আরেকটা স্বপ্নের কোনও সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু জাগ্রং- 
জাঁবনের 'বনশ্যং-স্বভাব শডধু তার খণ্ড-খণ্ড অন্ভবে-নইলে জাঁবনব্যাপাী 
ব্যাবহাঁরক অনভবের সমগ্রতার মধ্যে বরং একটা স্থায়ত্বেই আভাস মেলে। 
আমাদের দেহ ঝরে পড়ে, কিন্তু যুগ-যুগ ধরে জন্ম হতে জন্মাতরে জ'বাত্মার' 
উৎক্ৰমণ চলে। বহ আলোকবর্ষের অবসানে অথবা কল্পান্তে গ্রহ-নক্ষত্রের 
প্রলয় হতে পারে, কিন্তু তাতে বিশ্বাদ্থাতর ক্ষয় হবে না-কেননা অবিচ্ছেদ 
স্পন্দর্‌প বলেই তার প্রবাহনিত্যতা স্বতঃসিদ্ধ । যে অনন্ত মহাশক্তির সে 
বিসৃষ্টি, তার স্বরূপ অথবা প্রবৃত্তির কোনও আদি-অন্ত আছে-_একথা 
একেবারেই 'নল্প্রমাণ।...এমানি করে স্বপ্নে আর জাগ্রতে যেখানে এত বৈরুপ্য, 
সেখানে দযয়ের মাঝে উপমান-উপমেয়ভাবের কল্পনা কি সঙ্গত ? 
সাম্যকল্পনার বিরুদ্ধে একটা বিশেষ আপত্তি এই যে, দর্শনশাস্দ্রে স্বপ্নের 
স্বরূপকে খ:ঃটিয়ে না দেখেই স্বপ্নের উপমার নিতান্ত উপরভাসা প্রয়োগ করা 
হয়েছে। স্বপ্ন কি সাঁত্য অর্থহীন ও অবাস্তব? সে কি কোনও তত্ত্বচ্তুর 
ব্যাকীত বা প্রতিরূপ কিংবা কল্পমনর্ততে কি প্রতীকের রুপরেখায় তার 
একটা প্রতালাপ হতে পারে না? এইজন্যই সংক্ষেপে হলেও 'দ্রা-ও 
স্বপ্ন-জ্ঞানের উৎপত্তির ধারা ও নিদান সম্পর্কে একটা আলোচনার প্রয়োজন 
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আছে। নিদ্বাতে জাগ্রৎ-ভূমি হতে চেতনার সংহরণ ঘটে। আমরা ভাব, চেতনা 
তখন নিচয়, নিরালম্ব অথবা স্তম্ভত। কিন্তু এ হল অগভীর দৃষ্টির 
কথা। আসলে স্তম্ভিত থাকে জাগ্রতের ক্রিয়া মা_শনধু বাহশ্চর মন অথবা 
প্রাকৃত দৈহ্যচেতনার প্রবৃত্তিই নিচ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু অন্তশ্চেতনা তখন 
আলম্বনহান নয়। নানা অভিনব প্রবৃত্তি উদ্বেল হয়ে ওঠে তার গভারে, 
অথচ আমরা তার কোনও খবরই রাখি না-শুধুব আমাদের স্মৃতির পরদায় 
তার উপরিচর ফেনোচ্ছৰাসের একটুখানি ছাপ পড়ে। এমান করে স্যাপ্তিতে 
বাঁহশ্চেতনার কাছাকাছি জেগে ওঠে আচ্ছন্ন একটা অবচেতনা, সে-ই হয় 
স্বপ্নজ্ঞানের আধার বাহন-_এমন-কি নির্মাতাও। কিন্তু তারও অন্তরালে 
আঁধচেতনার অতল সমুদ্র গুহাহিত হয়ে আছে, যার মধ্য বিধৃত রয়েছে 
আমাদেরই অন্তগঢ় সত্তা ও চেতনার সমগ্র রূপটি । সে হল চেতনার আরেক 
রাজ্য। আঁচাত ও চেতনার অন্তারক্ষলোকে যে-অবচেতনা রয়েছে, সাধারণত 
বাঁহশ্চেতনার তোরণপথে সে-ই তার কল্পবান'ী পাঠায়_স্বগ্নের আপাত- 
অসংলগ্ন পরম্পরাহীন বিজ্‌ম্ভণের আকারে। এই জাবনেরই বিচিত্র ঘটনার 
উপাদানকে যেন খেয়ালমাফিক বেছে নিয়ে তা-ই দিয়ে গড়া হয় চকিতের 
মায়াপঢরীতাকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কল্পনার চিত্রলেখা। এই হল 
কতগুলি স্বগ্নের ধরন। আবার অনেক স্বপ্নের উপাদান আসে অতীতের 
ব্যাক্ত বা ঘটনার বাছাই-করা স্মৃতি হতে। তখন তারাই হয় কল্পলোকের 
ক্ষাণকার আ্দিবিন্দ;। তাছাড়া এমনসব স্বপ্ন আছে, যাদের মনে হয় নিছক 
ভূ'ইফোঁড় কল্পনার বিলাস_যেন তারা অব’চেতনার আলোকলতা। কিন্তু 
আধুনিক মনোঁবকলনাবদ্যা তাদেরও মধ্যে অর্থসংগাঁত আবিষ্কার করছে, 
যাকে ধরে আমাদের জাগ্রংচেতনা মনের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর জেনে তাকে শাসন 
করতে পারে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে স্বপ্ন-বিচারের এই প্রথম প্রয়াস । কিন্তু 
এতেই স্বপ্নের প্রকাত ও সার্থকতা সম্পর্কে প্রচলত ধারণার আমুল রুপান্তর 
ঘটে’ছ। আজ মনে হচ্ছে, স্বপ্ন শুধু ‘মনের অমূলক চিন্তা মাত্র’ নয়। তার 
পিছনে যে-ততবকলতুর অধিষ্ঠান আছে, ব্যাবহারিক জগতেও তার গর্ব নিতান্ত 
উপেক্ষণীয় নয়। 

/ কিন্তু অবচেতনাই আমাদের একমাত্র স্বপ্ন-পসারী নয়। গ্ঢহাহিত' 
অন্তশ্চেতনার যে-প্রত্যন্তদেশে অচাতর সঙ্গে ওই চেতনার সঙ্গম ঘটেছে, 
সেই গোধ্‌যলিলোকই আমাদের অবচেতনা। সেখানে অঁচাত ফুটতে চাইছে 
চেতনার কুণঁড় হয়ে। স্থল অন্নময়-চেতনাও যখন “স্তামত হয়ে জাগ্রৎ-ভূম 
হতে আঁচাঁতর দিকে গড়িয়ে যায়, তখন এই অব’চেতনাই তার আশ্রয় হয়। 
আরেকাঁদকে দেখতে গেলে অবচেতনাকে বলা যায় অচিতির উপকণ্ঠ, যার 
ভিতর দিয়ে তার সিসকক্ষা ফুটে ওঠে আমাদের বাঁহশ্চেতনায় বা অধিচেতনাতে ৷ 
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অঁচাতর তমোনিশা হতেই ফুটেছে আমাদের অন্নময়-চেতনার উষালোক। 
সপ্তিতে বাঁহশ্চেতনা আবার যখন তার ওই গর্ভাশয়ের দিকে তাঁলয়ে যায়, 
তখন তাকে অবচেতনার ভিতর দিয়ে নামতে হয়-যেখানে তার অতীতের 
সংস্কার অথবা অভ্যস্ত মনন এবং চৈতসিকের বেগ সাঁণ্চত রয়েছে। কেননা 
জাঁবনের সমস্ত অন;ভবই অবচেতনার মধ্যে তাদের ছাপ রেখে যায়, ওইখানে 
সপ্ত থাকে তাদের পঢুনরডুদ্বোধনের বাঁজ। জাগ্রং-চেতনায় অনেকসময় তারা 
অণ্কুঁরিত হয়, নতুন-করে-ফিরে-আসা পঢ়রানো অভ্যাসের আকারে, স্তিমিত 
বা নিগ্‌হণত প্রবৃত্তির, অথবা প্রকৃতির বাঁজত উপাদানের ছদ্মর্‌পে। কখনও- 
কখনও নিগৃহীত অথবা বাঁজতি হলেও এইসব বৃত্তির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয় না। 
তাই অপরিচয়ের নাীল-নিচোলের আড়ালে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটে_আঁত 
অদ্ভুত ছন্নলালায়, অভিনব পরিণামের দু্ল‘ক্ষ্য সুচনা 'নয়ে। স্বপ্নভাঁমতে 
ব্যাপারটাকে মনে হয় যেন একান্তই আজগড়বী। সপ্ত সংস্কারকে ঘিরে কি 
ভিত্তি করে ক-যে খেয়ালের পঢ়তুল-নাচ চলে, জাগ্রত মন যার কোনও অর্থ' 
খুজে পায় না-কেননা অবচেতনার গ্ডঢ়ালাপর সশ্কেত তার জানা নাই। 
কিছুক্ষণ স্বপ্নভোগের পর যখন আঁচাততে চেতনার প্রলয় ঘটে, আমরা তাকে 
বাল স্বপ্নহন স্দষুপ্তি। তারপর সুষ্প্তি হতে আবার স্বপ্নের অগভীর 
উপান্ত পার হয়ে আমরা পেণঁছই জাগ্রতের তাঁরে। 

'_ ব্কন্তু বস্তুত সষ্যাপ্ত স্বহ্নহীন নাও হতে পারে। সষ্প্ততে আমরা 
তাঁলয়ে যাই অবচেতনার আরও গভীর গহনে। সংবৃত্তির কুণ্ডলী সেখানে 
এত ঘনভূত, চেতনা এত আচ্ছন্ন অসাড় ও গুরনুভার যে তার বিসযষ্টিকে 
উপরপানে ঠেলে তোলা যায় না। তাই সেখানে স্বগ্ন থাকলেও আমাদের 
পারে না। অথবা এমনও হতে পারে, দেহের সপ্তিতেও মনের সবট;কু ঘুমিয়ে 
পড়ে না। তার জাগ্রত অংশ এই অবসরে নিমজ্জিত হয় সত্তার অন্তঃপ রে _ 
বাঁহশ্চেতনার সঙ্গো সকল ব্যবহার চতুকিয়ে “দিয়ে জেগে ওঠে অধচেতনার 
মনোময় প্রাণময় বা ভূতস,ক্ষমুময় স্তরে॥ অবচেতনার বাঁহরগ্গকে বলতে পার 
সবপ্তি-জাগ্রতের স্তর। সবযদ্প্তিতে যাঁদ তার কাছাকাছি কোথাও থাঁক, তাহলে 
তার অনঢ়লাপতে ওই গভাঁরের কিছু-কিছ: খবর থাকে কিন্তু তার লেখন হয় 
অবচেতনার সণ্কেতের অন্যায়, তাই তার মধ্যে স্বভাবত:এলোমেলোর আচিড় 
থাকে। খুব গঢছিয়ে অনযলপি করলেও বিকারের হাত হতে কি জাগ্রতের 
লেখার ছাপ থেকে তাকে কোনমতেই বাঁচানো যায় না।...আরও গভাঁরে ডলে 
*আর-কোনও অন্যালপি থাকে না, বা থাকলেও তাকে ধরা যায় না। তাকেই 
ভূল করে আমরা স্বহ্নহণীন সনযযাপ্তি ভাব_কিন্তু তখনও স্বপ্ন-প্রৃত্তির জের 
চলতে থাকে অবচেতনার নিঃশব্দ নিঃস্পন্দ যবানকার অন্তরালে । অভ্যাসের 
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ফলে অন্তশ্চেতনার গভীরে যখন জেগে উঠি, স্বপ্নপ্রবাহের একটানা স্রোতকে 
তখন ধরতে পারি। . তখন অবচেতনার আরও গঢরভার গভ'র-গহনের সঙ্গে 
সচেতন যোগে যুক্ত হয়ে তার নিঃসাড় রহস্যের সদ্য-অনভব পাই, অথবা 
প্ম'তির জাল ফেলে জাগ্রং-ভূমিতে তাকে টেনে তুলতে পারি। আরও গভাঁরে_ 
একেবারে অধ:চতনার মণিকোঠাতেও আমাদের পক্ষে জেগে ওঠা সম্ভব। তখন 
চেতনার সম্মুখে লোকান্তরের এবং লোকোত্তরের দুয়ার অপাবৃত হয়_সুষযৃপ্তি 
আমাদের হাত ধরে নিয়ে যায় অগম-রহস্যের জ্যোতিলেণকে। সেখানকার 
অনুভবেরও অন্বলিপি আমাদের কাছে পেণঁছয়। কিন্তু অবচেতনা নয় 
অধিচেতনা তার লিপিকার। তাকে বলতে পার স্বপ্ন-পসারণীর রাজা। 

স্বগ্নচেতনায় অধিচেতন-লোক যাঁদ এমনি করে ভেসে উঠে, তাহলে কখনও- 
কখনও অধিচেতন-বনদ্ধির প্রচোদনায় স্বহ্নলোক রূপান্তারত হয় ভাবলোকে। 
তার মধ্যে ফুটে ওঠে ভাবঘন অপরুপ কত মুর্ত'। জাগ্রতের দুরূহতম 
সমস্যার সেখানে সমাধান হয়, চেতনায় জাগে অতাঁকতের সণ্কেত প্রাতিভ-মনন 
কিংবা অনাগতের আভাস, অরচেতনার খামখেয়ালির জায়গায় দেখা দেয় সফল 
স্বপ্নের মেলা । এই সময়ে কখনও নানা প্রতাঁক-মুর্ত* দেখা দেয়_কেউ তারা 
মনোময়, কেউ-বা প্রাণের উপাদানে গড়া। মনোময় প্রতীকের রূপরেখা নিখুত, 
ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট । কিন্তু প্রাণের গড়া প্রতাঁকগুলি প্রায়ই জাগ্রং-চেতনার কাছে 
জাঁটল ও দুর্বোধ। তবে কিনা মুল সঙ্কেতাঁট একবার ধরতে পারলে সেইসঙ্গে 
তাদেরও অর্থ-সঙ্গাঁতর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। পাঁরশেষে, এই আধারের অথবা 
বিশ্বাধারের অপর-কোনও ভূমিতে যা দেখোঁছ বা অনভব করোঁছ, এই চেতনায় 
তার খবর আসে। ববজ্ঞানভূঁমির স্বপ্ন-প্রতাঁকেরই মত এই জীবনের অন্তর- 
বাহির অথবা অপর জাঁবনের সশ্গে তাদের নাড়াীর যোগ থাকে, নিজের বা পরের 
প্রাণ-মনের কত অজানা রহস্যের কিংবা তাদের ’পরে অকল্পনীয় কত প্রভাবের 
পরিচয় মেলে--যার আভাসও আমাদের জাগ্রং-চেতনার অগোচর। কখনও-বা 
এখানকার সঞ্গে তাদের কোনও যোগই থাকে না। তারা তখন আমাদের 
প্রাকৃত-ভূমির নিরপেক্ষ অপর-কোনও চিন্ময় লোকসংস্থানের বার্তাবহ। 
সাধারণত আমাদের স্ব?্ন-চেতনার বোশর ভাগ জুড়ে থাকে অবচেতনার স্বপ্ন- 
পসরা-_স্ম্‌তিতে তাদেরই ছাপ থেকে যায়। কিন্তু কখনও-কখনও অধিচেতন 
দ্বগ্নশিল্পার প্রভাব স্যাপ্তির মধ্যে এত গভীর রেখাপাত করে যে, জাগ্রতের 
“স্মৰতিতেও তার ছাঁব ভেসে ওঠে। সাধনায় অন্তরকে জাগ্রত ক'রে নিয়ত 
বিপর্যয় ঘটে_ভাবময় স্বপ্নলোকের দুয়ার খডলে যায়। তখন স্বপ্নের মধ্যে- 
থাকে অবচেতনার বণ্চনা নয়_অধিচেতনার আবেশ এবং তার ফলে স্বপ্নচেতনা 
সত্যের ব্যঞ্জনায় সার্থক হয়ে ওঠে। 
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সঢপ্তির মধ্যেও সম্পূর্ণ সচেতন থেকে স্বপ্নদশার আদ্যোপান্ত না হ’ক 
অনেকখানি সাক্ষীর মত দেখে যাওয়া-এও অসম্ভব নয়। তখন অনডভব হয়, 
চেতনার এক লোক হতে লোকান্তরে বিচরণ করতে-করতে অবশেষে কিছু- 
ক্ষণের জন্য আমরা স্বপ্নহান প্রশান্তির জ্যোতম'য় স্তব্ধতায় প্রবেশ কার। 
তাইতে জাগ্রতের অবসাদ দর হয়, প্রাণ স্বশক্তিতে সঞ্জীবিত হয়। তারপর 
আবার ওই পথ ধরে ফিরে আসি জাগ্রতের চেতনায় । সাধারণত এমনতর 
লোক-সংক্রমণের বেলায় অতীতের অনড্ভবকে আমরা ছেড়ে-ছেড়ে যাই। 
ফেরবার পথে, যা-কিছু অত্যন্ত স্পষ্ট বা জাগ্রং-ভাঁমর খড়ব কাছাকাছি, স্ম্তিতে 
তারই ছাপ থেকে যায়। কিন্তু এ-নয্নতারও পঢরণ অসম্ভব নয়। সাধনার 
দ্বারা ধারণার শাক্ত বাড়ানো যায় অথবা স্মৃতিকে এমন. তাঁক্ষ করা চলে যে, 
স্বপ্নের পর স্বপ্ন স্তরের পর স্তর আবার জাগিয়ে তুলে অন্তদশার সবটুকু 
ছাঁবর মত ফোটানো যায়। স্প্তি-চেতনার এমন সুসংলগ্ন অনভব অবশ্য 
সহজসাধ্য নয়-তাকে স্বভাবগত করা আরও কঁিন। কিন্তু তাহলেও তা 
অসম্ভব নয়। 

আমাদের অধধিচেতনা কিন্তু বাহশ্চর অন্নময়-চেতনার মত অচিতিশক্তির 
পরিণাম নয়। পরিণামের উৎসাঁপ“ণাী ধারায় যে-চেতনা উপরের দিকে উঠে 
গেছে, আর অবসাঁপরণাী ধারায় যা সংবৃত্ত হয়ে এসেছে নাঁচের দিকে, দঢয়ের 
সঙগমস্থলে রয়েছে অধিচেতন-লোক। তার মধ্যে আছে সুক্ষ্ম অন্ত্মন, 
অন্তঃপ্রাণ ও ভূতস,ক্ষময় সত্তা-যারা আমাদের স্থল সত্তা ও প্রকতর চাইতেও 
ব্যাপক। আমাদের প্রাকৃত-স্বভাবে যা-কিছ ন অনাদি আঅঁচৎ 'বশ্বশাক্তির 
নিমাত, অথবা বাহশ্চর-চেতনার নৈসার্গক বৃ্‌ত্তি-পারণাম, কিংবা বিশ্ব- 
ব্যাপনঁ অপরা প্রকৃতির বাচত্র অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া নয়_তার প্রায় সব- 
টুকুরই নিগুঢ় উৎস এই অধিচেতনায়। এমন-কি ওইসব 'নির্মাত বৃত্তি বা 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ও অধিচেতনার আবেশ এবং স্দুরপ্রসারী অন ভাব আছে। 
বিশ্বের সঙ্গে যোগ রেখে চলে। কিন্তু অধিচেতনার মধ্যে আছে অপরোক্ষ 
সান্নকর্ষের সামর্থয। তার অলোঁকিক দর্শন স্পর্শন ও শ্রবণের ইন্দ্রিয়কে 
বার্তাবহ নয়, তারা তাঁর অপরোক্ষবিজ্ঞানের সহজ সাধন। বিষয়জ্ঞানের জন্য 
ইন্দ্িয়ের *পরে অধিচেতনাকে নিভর করতে হয় না। জ্ঞান তার অপরোক্ষ, 
ইন্দ্রিয় শুধ একটা আকার দেয় সেই জ্ঞানকে। জাগ্রং-ভূমিতে ইন্দ্রিয় কেবল 
আহত জ্ঞানের সাধন। বিষয়ের বাহ্য-পারিচয়কেই সে মনের দপ্তরে পেশ করে, 
তা-ই নিয়ে শুরু হয় মনের পরোক্ষসৃষ্টির বিলাস। কিন্তু অধিচেতনায় এসব 
কৃত্রিমভা একেবারেই অনাবশ্যক। বিশ্বচেতনার মনোময় প্রাণময় ও ভূত- 
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সডক্ষমময় ভূমিতে তার স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার আছে_শুধ্‌ অন্নময় ভাঁমতে 
কি স্থ্‌লজগতে তার সণ্চরণ সীমিত নয়। অরসপিণাী মহাশক্তির সংবৃত্তি- 
পরিণামে থরে-থরে যেসব লোক ফুটে উঠেছে, অথবা অ্চাত হতে অতিচেতনার 
দিকে উত্তরায়ণের পথে ভেসে উঠেছে ক স্‌ষ্ট হয়েছে যেসব আলম্বন-জগং, 
তাদের সঙ্গে অধিচেতনার একটা স্বচ্ছন্দ সহজ যোগাযোগ আছে। নিদ্রাতে 
হ’ক, অথবা একাগ্র প্রত্যাহার বা সমাধিতে, আত্মনিমজ্জন দ্বারা হ’ক, আমাদের 
মনোময় ও প্রাণময় পঢুরুষ ব্যাবহারিক বৃত্তিকে উপসংহ্‌ত করে আঁধচেতনারই 
বিপনল অন্তর্জগতে 'বশ্রান্ত হন। 

জাগ্রং-চেতনা আঁধচেতন ভূমির সঙ্গে যোগাযোগের কোনও খবর রাখে 
না। অথচ অজ্ঞাতসারে ওইখান হতেই তার মধ্যে আসে প্রেরণার ঝলক, বোধি- 
ও ভাব-লোকের দাপ্তপ্রত্যয়, অনন:ভূত সংকল্প ও ইান্দ্িয়চেতনার ইশারা, কর্মের 
উদ্দীপনা--বাঁহশ্চেতনার বাঁধ ভেঙে কোন্‌ অজানার জোয়ারের মত। সমাধির 
মত স্বপ্নেও অধিচেতনার জ্যোতির' দদুয়ার খুলে যায়; কেননা সমাধির মত 
স্বপ্নের আহৰ্বানেও আমরা সগকাীর্ণ জাগ্রং-চেতনার যবানকা সারয়ে অধিচেতন- 
ভূমির রহস্যলোকে চলে যাই। কিন্তু স্য'প্তিদশার খবর আমরা পাই সাধারণত 
অবচেতনার স্ব [_অন্তঃসংজ্ঞার দাঁপ্তিতে নয় (সমাধি-প্রত্যয়ের মধ্যে 
যাকে সলভতম বলা চলে), অথবা পশ্যন্তীর অতিপ্রাকৃত আলোকে সঢাপ্তিকে 
উদ্ভাসিত করেও নয়। অধিচেতনার অন্তঃসংবৎ যখন সামায়ক বা চিরন্তন 
যোগে আমাদের জাগ্রং-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সুযুপ্তির অব্যাকৃত- 
ভূঁমিকে আলোকিত করে এমানিতর অথবা এর চাইতেও উচ্ভাস্বর এবং ঘনীভূত 
প্রত্যয়ের দাপ্ত। আমাদের গদুহাহিত সত্তায় অধচেতনা এবং তার একান্ত- 
সন্নিহিত অবচেতনার অধিষ্ঠান আছে_ অন্তরদর্শ'ন এবং অতাগীন্দরিয় অনযভবের 
সামর্থ্য আছে তাদেরই । আমাদের বাহরশঙগ-অবচেতনা তার লিপিকার শঢধ। 
এইজন্যই উপনিষদে অধিচেতন পঢ়ুরুষকে বলা হয়েছে স্ব্ন-পর্ষ_কেননা 
সাধারণত স্বপ্নে অত্ণীন্দ্িয়-দর্শনে অথবা আন্তর-অনড়ভবের সংহত দশাতেই 
আমরা অধিচেতন প্রত্যয়ের শারক হতে পারি। তেমনি উপনিষদে আঁত- 
চেতনাকে বলা হয়েছে স্দয্্াপ্ত-পুরুষ_কেননা সাধারণত অঁতিচেতনার মধ্যে 
অবগাহন করামান্রই আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়বোধের উপশম হয়। আঁতচেতনার 
আবেশহেতু সমাধির যে নিবিড় পারণামে চিত্তের নিরোধ ঘটে, তার মধ্যে 
সাধারণত কোনও-কিছুর খবর থাকে না-সেখানে কি আছে তারও কোনও 
অন্নলাপ থাকে না। একমাত্র সাধন-শ'ক্তির বিশেষ বা অসাধারণ উৎকর্ষবশত, 
চেতনার কোনও অপ্রাকৃত আবেশে, অথবা সৎকার্ণ প্রাকৃত-চেতনার বিচ্ছেদ বা 
রম্ম্রপথেই অতিচেতনার স্পর্শ কি ঝলক আমাদের ব্যাবহারক অন=ভবে নেমে 
আসতে পারে। উপনিষদের ‘স্বপ্ন-স্থান’ ও ‘সুষু্তি-স্থান’ স্পষ্টতই রুপক- 
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সংজ্ঞা। তাহলেও চেতনার এ-দুটি ভূমিকে খাষরা তত্বত বলেই জানতেন। 
জাগ্রৎ-ভূমিতে চিন্ময়-সংবেদনের স্পন্দালাপতে যেমন বাহ্যবস্তু এবং বাহ্য- 
জগতের সঞ্গে চেতনার সন্মিক্ষে'র ইতিহাস লেখা হয়ে চলেছে, তেমনি স্বপ্নে 
ও সয্প্তিতেও আছে অপ্রাকৃত তত্বচ্তুর অনলিপি। অবশ্য জাগ্রৎ স্বগ্ন 
ও সুযপ্তি তিনটিকেই প্রপণ্টবিভ্রমের অঙ্গা বলে বর্ণনা করা যায়। বলা 
চলে : তিনটি ভূমিরই অনডভব মায়োপাহত চৈতন্যের বিকার মাত্র। স্বপ্ন ও 
সযপ্তি যেমন অলক তেমনি অলাঁক আমাদের জাগ্রৎ, কেননা একমাত্র অবাঙ-- 
মানসগোচর আত্মা বা অনদ্বয়ভাবই স্বরূপসত্য বা পরমার্থতত্বওই হল 
বেদান্তবা্ণত আত্মার তুরায় পাদ।...তেমানি এমন কথাও. বলা চলে; জাগ্রত 
স্বগ্ন ও সুযৃপ্তি একই পরমার্থ'তত্তের তিনটি বিভিন্ন ক্রম, অথবা প্রত্যক্‌- 
চেতনার তনাটি ভূমি--যার মধ্যে আমাদের আত্মজ্ঞান ও জগংজ্ঞানের তিনাট 
বাশষ্ট প্রকার রুপায়িত হয়েছে। 

এই যদি স্বপ্নচেতনার সত্য পরিচয় হয়, তাহলে এমন কথা বলা চলে 
না যে, স্বপ্নের মধ্যে অর্ধ-অচেতনার ’পরে সামায়ক ভাবে অবস্তুর অবাস্তব 
কতগুলি ছাঁব চাপিয়ে দেওয়া হয় বদ্তু বলে। মায়াবাদের সমর্থনে স্বপ্নকে 
তাহলে আর উপমারুপেও ব্যবহার করা চলে না। কেউ হয়তো বলবেন : 
স্ব’্ন তো বাস্তাবকই কোনও তত্্ববল্তু নয়_তত্ত্বর একটা অন্যলোঁপ অথবা 
কতগ্‌লি প্রতাীঁকমনার্ত'র সমাহার মাত্র। তেমনি আমাদের জাগ্রতের অনভবও 
তাত্বিক নয়_তত্ত্বের অনডুলাপ বা প্রতাীকবযুহের একটা পরম্পরা শডধনু। একথা 
অনদ্বীকাৰ্যয যে, বাহ্যজগং প্রধানত আমাদের কাছে ইন্দ্রিয়বোধের পরদায় 
ছাপানো বা চাপানো কতগ্ডলি মডর্তির সমাহার। সুতরাং পঢরবপক্ষর 
যুক্তিকে এপর্যন্ত মানতে আমরাও রাজাী। এও মানতে পারি, একদিকে 
দেখতে গেলে আমাদের সমস্ত অন্ভব ও কর্মই একটা প্রচ্ছন্ন সত্যের প্রতীক 
শ্‌ধু। জাঁবনে তার পূর্ণর্‌পটি ফুটিয়ে তুলতে চাইছি, কিন্তু আজও 
এলোমেলো রেখার অপরিণত ছন্দে সে-ছবির একটা খসড়া শঢধ্ব আঁকা 
হচ্ছে। এইখানেই যদি সকল সাধনার ইতি হয়, তাহলে জাঁবনকে আনন্ত্যের 
চেতনায় আত্মা ও অনাত্মার একটা স্বগ্নছাব বলতে পারি বটে। কিন্তু এখানেও 
একটা কথা আছে। হইন্দ্রিয়কল্পিত ছায়ামন্তির সমাহারেই আমাদের কাছে. 
‘বশ্বের তাবং বস্তুর প্রাথামক পারিচয়_একথা সত্য। কিন্তু আমাদেরই চেতনায় 
বোঁধর এক স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তিতে সে-ম্‌তিগডলি পূর্ণাঙগ সযবিন্যদ্ত। অতএব 
স্বতঃপ্রমাণ হয়ে ওঠে, ওই বোধিই ছায়াকে কায়ার সঞ্গে যডক্ত ক’রে বিষয়ের 
প্রত্যয়কে সৃনিবিড় করে। ' তার ফলে অনচ়ুভব কার, ইন্দ্রিয়ের ভাষায় কি 
অনযলাপিতে তত্ত্বের একটা তজমাই যে আমরা পাচ্ছি তা নয়, ইীন্দ্রিয়কাল্পত 
ছায়ার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তত্ত্বেরও কায়াকে। বোখির এই সহজব্‌ত্তির 
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সঙ্গো যোগ দেয় ব্নদ্ধির বৃত্তি। তার কাজ ইন্দ্রিয়গৃহীত বস্তুর ধর্মকে 
তালয়ে বোঝা, হীন্দরিয়ালাপকে খংটিয়ে দেখে তার ভুলগ্যল শুধরে দেওয়া। 
অতএব সিদ্ধান্ত করতে পারি, হন্দ্রিয়কাল্পত অনহ্লাপির ভিতর দিয়ে বোধি 
ও ক্ুদ্ধির সহায়ে আমরা একটা তাত্বিক বিশ্বকেই দেখ। বোধ সেখানে 
বচ্তুর মর্মে'র ছোঁয়াটুকু দেয়, আর বডদ্ধি তার সত্যকে পরখ করে সামান্যগ্রাহী 
প্রত্যয়ের বিজ্ঞান দিয়ে । একথা ভুললে চলবে না যে, ইন্দ্রিয়াল'পতে বিশ্বের 
যে-কল্পর্‌পটি আমাদের কাছে ফুটে ওঠে, তত্ত্বের তা নিখুত প্রতিলিপি বা 
আক্ষারক অনুবাদ না হলেও অথবা প্রতাীঁকমনার্তর সমাহার হলেও, প্রতাঁক- 
মানেই কোনও সদ্‌ভূত বদ্তুর লিঙ্খ, কোনও তত্ত্বের অন্যালাপ। ভাবের 
দবগ্রহে ভুল থাকলেও যে-ভাববচ্তুকে সে রূপ দিতে চাইছে, সে তত্ত্বই _বিভ্রম 
নয়। গাছ পাথর ক জানোয়ার_যা-কছুই দেখাঁছ, বলতে পারব না যে 
যা নাই তা-ই দেখাঁছ_দেখাঁছ একটা কুহকের খেলা । হতে পারে তার সত্যকার 
মার্তাট দেখছ না, এমনও হতে পারে আরেকধরনের হইীন্দ্রিয়ের কাছে তার 
আরেক রূপ ধরা পড়বে। তবু তার মধ্য এমন-কিছু তত্ব আছেই, ওই 
মূর্তাটিতে যার সার্থক রূপায়ণ দেখছ যার সঙ্গে তার অল্পাবস্তর মিল 
থাকবেই ৷...কিন্তু মায়াবাদে একমাত্র ব্হ্মই তত্ত্ব এবং তিনি আনির্বাচ্য অলক্ষণ 
শুদ্ধ সন্মানস্বরূপ। কোনও প্রতাঁকমুর্তর সমাহারকল্পনায় তাঁর কোনও 
সত্য ‘কি মিথ্যা অনুক্বত সম্ভব নয়, কেননা তাহলেই তাঁর শদুদ্ধসত্তার মধ্যে 
এমন-একটা বৈশিষ্ট্যের বাঁজ অথবা অব্যক্ত-সত্যের আভাস থাকা প্রয়োজন, যাকে 
নাম ও রুপের রেখায় আমাদের চেতনা রেখায়ত করতে পারে। শবুদ্ধ-অব্যাকৃত 
তত্বৃকে কোনও অন্যলপিতে, স্বরুপের পাঁরচায়ক কোনও 'বশেষ-ধর্মের 
সমাহারে অথবা প্রতীক ও মুর্তির মেলায় র্‌পায়িত করা যায় না। কেননা 
তার মধ্যে আছে কেবল 'বিশদুদ্ধ তাদাত্ম্যের নির্বশেষ প্রত্যয়_রনপে রেখার 
বা প্রতীকের আকারে ফুটিয়ে তোলবার মত আর-কছুই সেখানে নাই। 
অতএব স্বপ্নের উপমা এখানেও খাটে না বলে তাকে খারিজ করাই উচিত৷ 
অধ্যাত্ম-অনডভবের একটা বিশেষ পর্বে ॥বিশেষ-একটা মানাসকতার বৰ্ণাঢ্য 
চিত্ৰরূপে তার কদর থাকতে পারে, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাস: দার্শবনকের তত্্ব্সমাক্ষায় 
বা 'বশ্বের তাৎপর্য-নিরূপণ কি উৎপত্তি-প্রকরণের বিচারে তার কোনও 
সার্থ কতাই নাই৷ 

স্বপ্নের উপমার মত ইন্দ্রজাল বা কুহকের উপমাতেও মায়াবাদের তত্ত্ব 
কঝতে বিশেষ-কিছু স্নবধা হয় না। কুহক দু’রকমের_এক মাঁত-বিল্রম, 
আর-এক দ্ট-বিভ্রম বা সেইধরনের ইান্দ্রযজ-বিভ্রম। যেখানে যা নাই, 
সেখানে যাঁদ তার ছাঁব দেখ, তাহলে সে হবে ই্দ্রিয়ের একটা 
সৃষ্টি । তাকে বলব দৃষ্টিবভ্রম। আর মনের গড়া কিছুকে যখন বাল্তর 
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তথ্যরূপে গ্রহণ কার, তাকে বাল মঁত-বিভ্রম। তার মধ্যে থাকে মানাসক 
কোনও প্রমা:দর 'বিক্ষেপ, কল্পনার বস্তুঘন রূপ, অথবা মনঃকল্পনার অযথা- 
স্থিত । প্রথমাঁটির দৃষ্টান্ত মরাীচিকা, আর দ্বিতায়াটির দৃষ্টান্ত বেদান্তবার্ণত 
রজ্জ্তে সপভ্রম। প্রসষ্গক্রমে বলে রাখি, সত্যকার কুহক নয় এমন অনেক- 
‘কিছুকেই আমরা কুহক বাঁল। অনেকসময় অধিচেতন-ভূমি হতে কোনও 
প্রতাঁকমুর্তি ভেসে ওঠে। কিংবা অধিচেতনা কি তার কোনও হা্দ্রয়বৃত্তি 
বাঁহশ্চেতনায় আবষ্ট হয়ে জড়াতীত সত্যের সণ্গে ঘটায় । তখন আমরা 
যা দেখ বা অন্বভব কার, তাকে বিভ্রম কি কুহক বলা চলে না। আবার, 
যে-বশ্বচেতনার আবেশে মনের বাঁধ ভেঙে আমরা বকৃহৎ-সত্যের লোকোত্তর 
অনুভবে উত্তার্ণ হই, তার আদ্তিত্বকে স্বাঁকার করেও অ':নকে তাকে কুহকের 
পর্যায়ে ফেলেছেন।...কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করব প্রচালত দ্‌ চ্টাবল্রম 
বা মাঁতবিভ্রমের দৃষ্টান্ত নিয়ে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এই তো অধ্যাস- 
বাদের সুন্দর উদাহরণ। অধ্যাস হল বস্তুর ’পরে অবাস্তবের স্থাপনা 
যেমন মরভুমির শদন্যতার *পরে মরাঁচিকার, উপস্থিত সত্য-রজ্জুর ’পরে 
অন,পস্থিত মিথ্যা-স্পের। বলতে পার, জগৎও এমান-একটা মায়াকুহক_ 
নিত্যবর্ত'মান অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মতত্তবের ’পরে অবর্তমান অতাত্বিক বিষয়প্রপণ্চের 
আরোপ । কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিভ্রমবশত৷ যে-ছায়াবচ্তু 
দেখা 'দয়েছে, সে তো সম্পূর্ণ অসৎ কিছুর ছায়া নয়। ছায়া নকল হলেও 
তার একটা আসল রূপ আছেই-সেই রুপে সে সং এবং সত্য। কেবল 
ইন্দ্রিয় বক মনের ভুলে, যেখানে সে নাই সেইখানে তার আরোপ হয়েছে। 
মরাীচিকা হয়তো নগর মরদ্যান স্রোতাস্বনী কিংবা এমান-কোনও অবর্তমান 
বকচ্তুর ছায়াছাঁব। কিন্তু তাহলেও সত্যকার নগর প্রভাত আছেই_নইলে 
মনের কল্পনাতেই হ’ক বা আলোকের প্রতেফলনেই হ’ক, তাদের ছায়াই-বা 
কি করে সেখানে বাস্তবের ভানে মনকে বণ্চনা করতে আসবে? সর্প আছে_ 
বিজ্রমের প্রমাতাও তার সত্তা জানে, তার আক্বাত চেনে। নইলে বিল্রমের 
সৃষ্টিও সম্ভব হত না, কেননা দ্‌ষ্ট বস্তুর সঙ্গে অন্যনদৃষ্ট বস্তুর আকৃত- 
গত সাদ্‌শ্যই হল ‘বিভ্ৰমের কারণ। অতএব অধ্যাসবাদের ব্যাখ্যায় এসব উপমা 
বিশেষ সুবিধার নয়। উপমা খাটত, যদি আমাদের দ্‌ষ্ট জগৎ হত এখানে- 
অবর্তমান কিন্তু অন্যত-বৰ্তমান একটা সত্য জগতের মিথ্যা ছায়া। অথবা 
বনহ্মের একটা সত্য প্রকাশকে আবৃত ক বিকৃত করে এ যাঁদ হত একটা কঞ্পিত 
মিথ্যা প্রকাশের আরোপ । কিন্তু বিভ্রমবাদাঁর মতে জগৎ অসৎ প্রপণ্ট, অথবা 
নির্বর্ণ ৰৰহ্মে আরোপিত একটা কল্পিত বিভ্ৰম মাত্র। ব্ৰহ্মই একমাত্র সৎ_ 
কিন্তু তান নারূপ, কোনকালেই কোনও-কিছনুর আধার নন। এক্ষেত্রে 
মরণীচিকা বা সর্পের উপমা খাটত, যাঁদ আমাদের দুষ্টিবিভ্রম মরনভূমির 
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শ্‌ন্যতায় এমন-কছডুর কল্পনা করত যার অস্তিত্বই কোথাও নাই। অথবা 
শ্‌ন্যভূঁমতে রজ্জ্‌ সপ* প্রভৃতি এমন বস্তুর আরোপ করত, যারা একান্তই 
অসং। 

দেখা যাচ্ছে, এসব উপমাতে দুটি সম্পূর্ণ প্‌থকধরনের বিভ্রমের একটা 
অসংগত মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। একটি বিভ্রমের সংঙ্গে আরেকটির কোনও 
সাদ্‌শ্য না থাকলেও দুটিকে অভিন্ন বলে ধরা হয়েছে। ব্যাবহারিক-বিজ্রম 
আর মায়াবাদীর কল্পিত প্রপণ্য-বিভ্রম ঠিক এক বদ্তু নয়। দৃষ্টি বা মাঁত- 
বিভ্রমে বিভ্রমের উপাদান--হয় সচ্ভূত, নয়তো সম্ভাবিত। যেমন করেই হ’ক, 
তারা বাস্তবেরই পর্যায়ে বা অধিকারে পড়ে। 'ব্রম ঘটে শুধ বস্তুর অযথা 
রুপায়ণ বা স্থাপনায়, তার মিথ্যা পরিণাম বা অসম্ভব যোগাযোগের দর্ুন। 
তাই মনের সমস্ত প্রমাদ ও বিভ্রমের মুলে আছে অবিদ্যার খেলা। প্রাক্তন 
বতমান বা সম্ভাবত প্রমেয়কে আশ্রয় কযর সে তথ্যের বিপর্যাস কি 'বিপ্যয় 
ঘটায়। কিন্তু কল্পিত প্রপণ্জ-বিভ্রমে, বিভ্রমের প্রয়োজকের বাস্তবতা থাকলেও 
তার উপাদানের কোনও বক্তুসত্তা নাই। এ-বিভ্রম যেমন অনাদি তেমনি 
সর্ব-সম্ভব। তত্ত্বহ্তুর ’পরে সে একান্ত-কাল্পত নাম-রূপ-ক্রিয়া-কারকের 
আরোপ করে_অথচ তাদের তাত্বিক সত্তা অতীতে বা ভবিষ্যতে কোনকালেই 
সম্ভাবিত নয়। এক্ষেত্ৰে মতি-বিভ্ৰমের উপমা খাটত, যাঁদ নাম-রূপ-গোত্রহীন 
প্রহ্ম এবং নাম-র্‌প-গোত্রযুক্ত জগৎ উভয়কেই তাত্বিক মেনে একের ’পরে 
অপরের অধ্যারোপ হত। অর্থাৎ সাপের জায়গায় দাড় অথবা দাঁড়র জায়গায় 
সাপ, নিগুুণের নিবৃত্তির *পররে সগডণের প্রবৃত্তির আরোপ_উভয়ক্ষেত্রে দয্ট 
কোটই সত্য, এই যদি বিভ্রমের পারিচয় হত। কিন্তু আরোপের দুটি কোটই 
বাস্তব হলে বলতে হয়, তারা একই তত্ত্বের অসশকাঁর্ণ অথবা সংশ্লিষ্ট দুন্ট 
বিভাব, অথবা এক অখণ্ড-সত্তার ভাব ও অ-ভাবের দুটি মের: মাত্র। তাদের 
সম্পর্কে মনের প্রমাদ কি 'বপর্যস্ত-প্রত্যয় শুধু তত্ত্বের আবদ্যাজানিত অযথা 
অনঢুভব বা অযথা সমাবেশ মাত্র। কোনমতেই তাকে জগংপ্রসনৃত আবদ্যার 
বিভ্ৰম বলা যায় না। 

মায়ার খেলাকে ভাল করে বোঝবার জন্য আরও যেসব দুষ্টান্ত বা উপমা 
হাজির করা হয়, খ:টিয়ে দেখলে তাদের মধ্যেও অনেক অসংগাঁত মেলে। তাইতে 
তাদের যেমন জোর থাকে না, তেমনি গ্ঢুরৃত্বও কমে যায়। রঙজ্জু-সর্পের 
উপমার মত শঢুক্তি-রজতের উপমাতেও ওই একই গলদ। আসলে এখানেও 
ভুল হয়েছে একটি উপাস্থত তত্্ববস্তুর সঙ্গে আরেকটি অবর্তমান তত্ত্বব্তুর 
সাদ্‌শ্যকে আশ্রয় করে। কিন্তু প্রপণ্টবিভ্রমে এক অদ্বিতীয় অবিকারা ব্রহ্ম- 
বস্তুতে বহুধাজাত বিকারী অবস্তুর আরোপ হয়েছে। স্মুতরাং এখানেও 
উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের সঙ্গতি নাই।...আরেকাট উপমা আছে-দ্বিচন্দ্র 


প্রপণ্টাবল্রম : মন স্বপ্ন ও কুহক J ৪২৯ 


দশন : দৃচ্টবিল্রমবশত আমরা একটি বল্তুরই দই বা বহু প্রাতরূপ 
দেখ। এমান করে একটি চাঁদের জায়গায় দুটি চাঁদ দেখতে পাঁর। এখানে 
একাঁট বদ্তুরই একাধিক অবিকল প্রাতরুপ দেখা গেল। তাদের একাট সত্য, 
আর বাকাগুলি বিভ্রম। কিন্তু ব্রহ্ম আর প্রপঞ্চের বেলায় এ-উপমাও খাটে 
না। কেননা একটি চাঁদ যেমন অবিকল দুটি চাঁদ হয়, তেমন জগতে এক 
ৱহ্ম তো অবিকল বহ ব্ৰহ্ম হয়ে দেখা দেন না। উপমাতে আছে সংখ্যার 
ববভ্রম। কিন্তু জগৎ তো শুধু ব্ৰহ্মের বহুগ্রণত রুপ নয়-ানার্বশেষ একছ্বের 
নিঁ্বশেষ বহু ভাব নয়। মায়ার খেলা এখানে দেখা দিয়েছে আরও জাটল 
হয়ে। তৎস্বরূপের অদ্বিতীয় শাশ্বত-অপারণামাী তাদাত্ম্যভাযবর *পরে 
একেরই বহ ভাবনার বিভ্ৰম আরোপিত হয়েছে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে দেখা 
দিয়েছে প্রকৃতির সংস্থান-বৈচিত্রযের ববপডুল মেলা, রূপ ও স্পন্দের বহুধা 
বিকল্প । অথচ নির্বিশেষ অধিষ্ঠান-রহ্মে এসবের কিছুই ছিল না। দ্বপ্ন 
অতানীন্দরয়দ্শ'ন বা কবিকল্পনায় এমনতর অবাস্তব অথচ ব্যবস্থিত বৈচিত্র 
দেখা যায় বটে। কিন্তু তাহলেও সে তো প্ঢর্বাস্ধ একটা বাস্তব 'বিচিত্র- 
সংচ্থানেরই অন;কবতি, অথবা অনযকৃৃতিমুলেই সেখানে বুর্বাচন্রের প্রবর্তনা। 
এমনি করে কল্পনা বা বৈচিত্্যসাধনার উদ্দাম উচ্ছব্বাসের মধ্যেও পূর্বানুকবতর 
{কছু-না-কিছু ছাপ থেকেই যাবে। কিন্তু ব্রমবাদী তো মায়ার খেলাকে 
অন;কবঁত বলেন না। তাঁর মতে : মায়ার সৃষ্টি কোনও-কিছুর অনুকরণ নয়। 
মায়া একেবারেই এমন অবাস্তব স্পন্দ ও রূপের পসরা সৃষ্টি করেছে--যার 
কোনও সত্তা কোথাও নাই বা ছিলও না। একে তো কোনমতেই ব্ৰহ্মানিজ্ঠ 
কোনও-কছুর অনুকৃতি প্রাতাবিদ্ব বিকার বা পরিণাত বলা চলবে না!... 
কিন্তু এমন অবাস্তব অথচ মোঁলিক সৃষ্টির সঙ্গো ব্যাবহারিক মতি-বিভ্রমের 
কোনও তুলনাই হয় না। সঢ়তরাং এর রহস্য আমাদের কাছে অনির্বচনায়। 
এই বিরাট প্রপণ্ট-বিভ্রম বাস্তাবকই তাহলে একটা অনপম বিস্ময়। অথচ 
বিশ্বে সর্বত্র দেখাঁছ, এক মলা প্রক্ৃতিরই বহদধা-বিক্বৃত-এই হল সৃষ্টির 
মুলস্‌ত্র। কিন্তু সে-বিক্বাত বা বিসৃষ্টি বিভ্ৰম নয়, এক অখণ্ড পঢর্বাধাতুরই 
বাস্তব ও বহুধা-বিচিত্র রূপায়ণ। একেরই তত্ত্ব নিজেকে আত্মনিষ্ঠ অগাণত 
র্‌প: ও অফুরন্ত বাঁ্ষযের সত্য ভাবনায় ফুটিয়ে তুলছে_এই লাঁলাই তো 
দেখছি দিকে-দিকে। এ-খেলা যে রহস্যে জড়িত, এমন-ক এ যে একটা ইন্দ- 
জালের সমান, তাতেও ভুল নাই। 'কন্তু কি করে কোন প্রমাণে বলব, এ শুধ 
অতত্ত্বর ইন্দ্রজাল--তত্ত্বের মায়া নয়; এ মাহেশ্বরাী চিৎশাক্তর বিলাস নয়_ 
শাশ্বত আত্মসংবং দ্বারা প্রবার্তত আত্মবিসৃষ্টির লাঁলা নয়? 

এখানেই প্রশ্ন ওঠে, মনের স্বরূপ কি এবং অনাদি সন্মাতের সঙ্গে তার 
সম্পর্ক'ই-বা কি--কেননা মনই -তো ‘বভ্রমের জনক। মন কি কোনও অনাদি 
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বিভ্রমশাক্তর সন্তাত ও সাধন, অথবা সে নিজেই আ'দাবলভ্রমের প্রসনৃতে 
বিশেষ-কোনও শক্তি বা চেতনা? না মনের অআববদ্যায় শুধু স্বরপসত্যের 
অন্যথা-গ্রহণ হয়--খত-চিংই সত্যকার বিশ্বপ্রসনত, অবিদ্যা-মন তার একটা 
তির্যক বিভূতি মাত্র ? আমাদের প্রাকৃত-মনে যে চেতনার সিসুক্ষার পূর্বযবার্ষ 
নাই, একথা অনদ্বাঁকার্য। তার সৃ্‌ষ্টি-সামর্থ্য গডণাীভূত-পুরাণকল্পিত 
প্রজাপাঁতর মত অনাদি সিস্‌ক্ষার সে অবান্তরসাধন মাত্র। অনুরুপ সকল 
মন সম্পকেহই একথা. খাটে। প্রাকৃত-মনের প্রমাদ তুলাবিদ্যার পাঁরণাম। 
অতএব তার উপমা দিয়ে বিশ্বপ্রসননত মুলা “বিদ্যা 'ক সর্বকল্পিকা সর্বসাধিকা 
মায়ার প্রকাঁত কি প্রবৃত্তির রহস্য বোঝা যায় না। প্রাকৃত-মন আঁতচেতনা 
ও আঁচাঁতর মাঝামাঝি রয়েছে বলে এ-দুটি বিপরীত শাঁক্তর বাঁ্ষয তার মধ্যে 
সংক্রামিত হয়েছে। তার একদিকে আছে এক গঢ়হাচর অধিচেতন-সত্তার 
প্রবেগ, আরেকদিকে বাঁহশ্চর 'বশ্বলোকের প্রতভাস। তাই অন্তগূঢ় 
অজানার উৎস হতে একদিকে সে পায় কত প্রেরণা ও কল্পনা, বোধিজাত কত 
প্রত্যয়, জ্ঞান ও কর্মের কত প্রেত, মনোময় ভূত-ভব্যের কত কল্পছাঁব। আবার 
বিশ্বপ্রাতিভাসের অনুশীলন দ্বারা সে আহরণ করে সদ্ধ-ভূতার্থের কত ছক 
এবং তারই অনাগত উত্তরকাণ্ডের ব্যঞ্জনা । তত্ত্বের সণ্টয়ে তার ভাণ্ডার পর্ণ 
তার কিছ ভূত, কিছু-বা ভব্য। জড়াবিশ্বের সিদ্ধ-ভূতার্থকে পজি করে তার 
কারবার শরু। তাদের ধরে  অন্তর্ব্ত্তিকে ব্যাপারিত করে সে ভূতার্থে নিহিত 
বা আভাসিত অসিদ্ধ-ভব্যার্থের সন্ধান পায়। ওই ভতব্যার্থের মধ্যে কতগ্ঢুঁলকে 
সে বেছে নেয় তার আন্তরব্যাপারের আলম্বনরুপে এবং তাদের কল্পিত অথবা 
অন্তশ্চিন্তিত রুপায়ণ নিয়ে খেলা করে। আবার কতগডলেকে বেছে নেয় 
ভূতার্থ রুপে ফুটিয়ে তোলবার জন্য। কিন্তু তাছাড়াও তার প্রেরণার জোগান 
আসে লোকোত্তর বা গঢহাচর অলখের উৎস হতে-শুধ: ইন্দ্রিয়পগ্রাহ্য বিশ্বের 
অভিঘাত হতেই নয়। তাই বাহজগতের বাস্তব-পাঁরবেশকে ছাঁপয়েও সে 
গঢ়তর সত্যের সন্ধান পায়। আবার তাদের নিয়েও তার অন্তরে-অন্তরে 
অব্যক্ত হতে আহত কিংবা অন্তশ্চিন্তিত রুপায়ণের খেলা, অথবা বাস্তবে 
তাদের কাউকে মূর্ত করবার সাধনা চলে। 

ভুতার্থে'র সমাঁক্ষা ও ব্যবহারই প্রাকৃত-মনের বিশেষ ধর্ম। তাছাড়া অজ্ঞাত 
কি অমূর্ত' সত্যের অনুমান বা গ্রহণের সামর্থ্যও তার আছে। অমূর্ত আর 
মুতের মাঝে যে-ভব্যার্থের আনাগোনা, তাকে নিয়েও তার বেসাতি চলে। 
কিন্তু অনন্তচেতনার সর্বজ্ঞত্ব সে পায়ান। তার জ্ঞানের সগমা সংকুচিত এবং 
সেই সঙ্কোচকে 'বস্ফারত করবার জন্য চাই তার কল্পনা ও আবিচ্কারের 
সামর্থ্য। অনন্তচেতনার মত জানাকে সে প্রকাশ করে না, করে অজানাকে 
আ'ঁিচ্কারের তপস্যা । অনন্তের ভব্যার্থকে সে ধারণা করে নিগনঢ় কোনও 
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সত্যের পাঁরণাম ক রুপের বৈচিত্য বলে নয়_কন্তু নিজেরই বন্ধনহীন কল্প- 
নার কৃত সৃষ্ট বা বিজূষ্ভণরুপে । তেমান অনন্ত চাঁতশাক্তির সর্বেশনাও 
তার নাই। 'বশ্বশাক্ত তার কাছ থেকে যে-উপচার গ্রহণ করবে, শযুধন তাকেই 
সে মূর্ত করতে পারে। সমাষ্টর লালায় কখনও যে তার ব্যাষ্ট ভাবনার বার্ষ' 
সার্থক হয়, তার কারণ-যে আঁতচেতন বা অধিচেতন দেবতা অন্তর্যামিরুপে 
তার মধ্যে নিগ্‌ঢ় হয়ে আছেন, তানই তাকে নিমিত্ত করে প্রকাতর ওই 
সার্থকতা চান।' অপূর্ণতা এবং প্রমাদের অবকাশ আছে বলে তার জ্ঞানের 
সঙ্কোচ আঁবদ্যার রুপ ধরে। তাই ভূতার্থের কারবারেও বদ্তুর পর্যবেক্ষণে 
প্রযোজনায় বা সৃষ্টিতে তার ভুল হয়। ভব্যার্থকে নিয়েও তেমান গোল বাধে 
{বষয়ের সংযোগে সমাবেশে প্রযোজনায় বা স্থাপনায়। আবার সত্যদর্শনের 
প্রসাদ পেয়েও সত্যকে সে 'বকৃত দরুর্ব্যাখ্যাত ও বৈষম্যদুণ্ট করতে পারে। 
তাছাড়া মনের নিজস্ব কতগঢ়ল নির্মাণরুপ থাকতে পারে-যার মধ্যে ভূতার্থে'র 
কোনও সাদ্‌শ্য, মূর্ত হবার কোনও যোগ্যতা অথবা অন্তগ্ঢ় সত্যের সমর্থন 
নাই। ভূতাৰ্থের অবৈধ আঁতদেশ হতে এসব নির্মাণ-রুপের কল্পনা-_তারা 
ৃবশ্বশাক্তর অনণীপ্সত সম্ভাবনার সিদ্ধির দিকে হাত বাড়ায়, অপ্রযদক্তত্ব- 
দোষে দুষ্ট করতে চায় সত্যের প্রয়োগ। মন সৃষ্টি করতে পারলেও সৃষ্টির সে 
আদিপ্রব্তক নয়। তার সৃষ্টিতে সর্বজ্ঞতা কি সর্বেশনার আবেশ নাই। 
এমন“ প্রজাপাতরুপেও তার সিস,ক্ষা সবসময়ে সার্থক নয়।...অতএব সৃষ্টির 
আদিতে আছে মন নয়--মায়া। ধবজ্রমশাক্তিরুপিণী মায়াই তার বিশ্বের আদ্যা 
প্রসবত, কেননা একেবারে শতুন্য হতে সে বিশ্বের আবির্ভাব ঘটায় । (অবশ্য 
বলতে পারি, শূন্য নয় নয়, তত্ত্ববল্তুর উপাদান নিয়েই মায়ার সংষ্টলালা; 
কিন্তু তাহলে তার সংষ্টবস্তুকেও তত্ব বলে মানতে হয়)। ' সংকাল্পত সৃষ্টির 
বৰষয়ে মায়ার পর্ণ নবজ্ঞান আছে, আছ সিসক্রাকে সার্থক করবার নিরণ্কুশ 
সামর্থ্য । কিন্তু এ অকুণ্ঠিত বিজ্ঞান ও ঈশনা তার নিজের ভ্রম সম্পকেই 
শ্ঢধু। এন্দজালকের মত অব্যাহত সিদ্ধি ও সর্বার্থসাধিকা শক্তি নিয়ে 
সে বিভ্রমের যত দল সোষম্যের লালাকম:ল সংহত করে_আপগন (বাচত্ৰ- 
ব্যাকতর বিজনন্ভণকে জাঁববদ্ধর ’পরে তত্বার্থ ভব্যার্থ বা ভূতার্থরুপে 
আরোপ করে অবন্ধ্য অর্থ'ক্রয়ার প্রবেগ দিয়ে । 

প্রাকৃত-মন স্বচ্ছন্দে এবং নিশ্চিত প্রত্যয় নিয়ে কাজ করতে পারে, যখন 
বাস্তবকে সে কর্মের উপাদানরুপে_অন্তত তার প্রবৃত্তর একটা আশ্রয়রূপে 
পায়, অথবা যখন বিশ্বের কোনও শাঁক্তর তত্ত্ব জেনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে সে 
ননাশ্চন্ত হয়। এইজন্যই ভূতাৰ্থের কারবারে সে পদস্খলনের আশশকা করে 
না। এমনি করে ভব্যার্থকে মূর্ত বা ভূতার্থকে আবচ্কার ক'রে সেই পরঁজ 
গয়ে নতন সষ্টর আঁভযানে এগিয়ে যাওয়া-সাধনার এই সূত্র ধরেই আজ 
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জড়বিজ্ঞানের ওই ববিপডল সিদ্ধি । কিন্তু প্রপণ্টবিভ্রমের মত তার সৃষ্টিতে 
বিল্রমের অথবা মহাশুন্যে অবস্তুর সৃষ্টি ক'রে কচ্তুর প্রতিভাসরূপে তাদের 
চালিয়ে দেবার ছলনা নাই। কারণ, উপাদান হত তার অন্ত্নহত 
সম্ভাবনাকেই মন র্‌পায়িত করতে পারে। . বাস্তবে প্রকৃতির যেটকু শক্তির 
যেভাবে প্রকাশ সম্ভব, সেই রাঁতি ধরেই শক্তির সঙ্গে: তার কারবার চলে। 
যে-সত্য প্রকৃতির মধ্যে ভ্রণরুপে বনহিত হয়েই আছ, শুধু তারই ব্যাকীত 
কি আবিচ্কার তার সাধনায়ত্ত আবার অন্তশ্চেতনা বা উধ্ব ভূমি হতে মনের 
মধ্যে সৃষ্টির যে-প্রেরণা আসে, তাতে তত্ববার্থ কি ভব্যার্থে'র ইণ্গিত থাকলে 
তবেই সে বাস্তবে র্‌পায়িত হয়_নইলে শুধ মনের নর্মাণ-শ'ক্ততেই কোনও 
কাজ সিদ্ধ হয় না। কারণ, যা তত্ব নয় ভব্যও নয়, মনের জল্পনা তার মনার্ত" 
গড়লেও বাস্তবে তাকে সৃষ্টি করা কোনমতেই সম্ভব হয় না ।...কিন্তু মায়া- 
বাদাঁর মায়া অধিষ্ঠানতত্বকে আশ্রয় ক’রে সৃষ্টি করলেও সে-সৃষ্ট অধিষ্ঠান- 
নিরপেক্ষ_অধিষ্ঠানে তার তত্ত্ব বা তার ভব্যতা নিহিত থাকে না। এমন-্ক 
₹ ৰৰহ্মবস্তুকে উপাদান করে .কিছু গড়লেও মায়ার সে-সৃষ্টি হবে_হয় কারণ- 
তত্ত্বের অননদগত, নয়তো অসম্ভাবিত। কেননা ব্রহ্ম স্বভাবত অরূপ অথচ 
মায়া গড়ে র্‌প, ব্রহ্ম একান্তই নির্বশেষ অথচ মায়া করে বিশেষের ব্যাকৃতি ৷ 

বলা যেতে পারে : মনের কল্পনা-বৃত্তি আছে। তা-ই দিয়ে সে যা গড়ে, 
তাকে সত্য ও বাস্তব বলে গ্রহণ করতে তার বাধা নাই। এইখানে মায়ার 
খৈলার সংঙ্গে তার কতকটা সাদৃশ্য আছে না কি ?...কিন্তু আমাদের মানস 
কঃপনা অবিদ্যারই একটা সাধন। জ্ঞান ও সার্থ'ক-প্রবৃত্তির সামর্থ্য যেখানে 
সীমিত, সেখানেই অগত্যা এই কোঁশলের আশ্রয় নিতে হয়। মন তার শক্তির 
দৈন্যকে পঢ়ুরিয়ে নেয় কল্পনা_দিয়ে। তা-ই দিয়ে দণ্ট হতে সে দোহন করে 
যা অদচষ্ট এবং অদৃশ্য, সম্ভবের সঙ্গে অসম্ভবকে সৃষ্টি করে নিজের খেয়াল- 
মত, গড়ে অবাস্তবের বক্তুরুপ, অথবা জল্পনার তুলিতে আঁকে সত্যের এমন- 
একটা কৃত্রিম ছবি, বাস্তব-অনুভবের সঙ্গে যার কোনও মিল নাই। বাইরে 
থেকে কল্পনাবৃত্তিকে এমনই মনে হয় বঢ়ে। কিন্তু আসলে কল্পনাও 
সত্যাশ্রয়ী। কল্পনা প্রাকৃত-মনের সেই শাক্ত, যা দিয়ে সৎস্বরুপের অন্ত- 
নিহত অনন্ত সম্ভাবনাকে সে নিষ্কাশিত কর--এমন-ব্ক অসমের গহন 
থেকে অজানার নিগ্‌ুঢ় ভাবনাকে জানার কোঠায় নামিয়ে আনে। '্কন্তু তার 
চলার পথে প্ণজ্ঞানের আলো পড়োন, তাই যে তত্ববার্থ এবং ভব্যার্থ এখনও 
ভূতার্থে'র সিদ্ধর্‌প ধরেনি, তাকে পেতে সে নানান ছাঁদে মূর্ত“ গড়ে। সত্যের 
প্রাতিভ-স্ফুরণকে ঠিকমত চেনবার সামর্থ্য তার নাই, তাই জল্পনা দিয়ে প্রকল্প 
দিয়ে সত্যের সম্পর্কে তার গবেষণা চলে। বন্তুর স্বর্‌পযোগ্যতাকে ফুটিয়ে 
তোলবার শক্তি তার সৎ্কার্ণ ও সাঁমিত, তাই সে সম্ভাবনার ছাব আঁকে 
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বাস্তবে তাকে র্‌প দেবার আশা বা গুংসুক্য নিয়ে । কিন্তু জড়াবশ্বের প্রৃতি- 
কলতায় আড়ষ্ট ও স্কুচিত তার, রূপায়ণের সামর্থ্য, তাই সিসক্ষা ও 
আত্মবিভাবনার আনন্দকে সার্থক করতে কল্পলোকে তার বচ্তু-ভাবনার বিলাস 
চলে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, কল্পনার ভিতর দিয়ে সে সত্যরই একটা 
আঁচ পায়, জাগিয়ে তোলে ভব্যাথে'র সেই ব্যঞ্জনা যা অবশেষে ভূতাথে* 
পর্য'বাসত হয়-এমন-কি অনেকসময় তার কল্পনার চাপেই জগতের কুকে 
সম্ভাবিত পায় বাস্তবের রূপ। মানুষের মনের নাছোড়বান্দা কল্পনা 
চরিতার্থ'তার পথ একদিন খ:জেই পায়-যেমন তার, আকাশ-বহারের কল্পনা । 
ব্যক্তি-মনের কল্পরনূপও সত্য হয়ে ওঠে, যাদ সে-রুপের অথবা র্‌পকৃৎ মনের 
বাঁ্ষ দৃধৰ্ষ’ হয়। কল্পনার মধ্যে অর্থক্রিয়াকারিতা আপনাহতেই দেখা দেয়, 
যদি সমাষ্ট-মনের ভাবনা তার আশ্রয় হয়। অবশেষে একাঁদন সে পায় বিরাটের 
সত্য-সঙকল্পের সমর্থন। সত্য বলতে সব কল্পনাতেই ভব্যার্থের ইঙ্গিত 
আছে। তার মধ্যে কেউ-কেউ কোনদিন বাস্তবও হয়ে ওঠে, যদিও সে-বাস্তবতার 
চেহারা হয়;তা হয় আরেকরকম। কিন্তু অধিকাংশ কল্পনাই বন্ধ্যা হয়, 
কেননা হয়তো তারা বর্তমান কল্পের উপযোগী নয়। অথবা হয়তো ব্যাক্তর 
নির্ঁপত ‘অদৃষ্টের’ বাহভূতি তারা কিংবা সমচ্টির সামান্যভাবনার সঞ্গে 
অসমঞ্জস, অথবা উপস্থিত জগং-ভাবের প্রক্কাত বা নিয়তির পক্ষে বিজাতীয় । 

অতএব মনের কল্পনা আগাগোড়াই নিছক একটা বিভ্রম নয়। মনের 
বাস্তব অননভব তার ভিত্তি, অন্তত তা-ই তার উৎস। কল্পনাকে বলতে 
পার বাস্তবেরই রকমফের, অথবা তার মধ্যে আনন্ত্যেই অপরোক্ষ বা 
পরোক্ষ সম্ভাবনা রুপ ধরে। যদি অন্য-কোনও সত্যের প্রকাশ হত জগতে, 
অথবা বতমান জগ্দ্বঁজের সংস্থান অন্যরকম হত, কিংবা কল্পবাঁহভূতি অন্য- 
কোনও সম্ভাবনা যদি স্ফুরণোন্মদুখ হত--তাহলে কি ঘটতে পারত, কল্পনায় 
যেন তার আভাস পাই । তাছাড়া, স্থুল বাস্তবতার বাইরে যেসব অত্ণীন্দরিয়- 
জগতের রূপ ও বায রয়েছে, মনের রাজ্যে কল্পনাই তাদের খবর আনে। 
এমন-কি কল্পনা যখন উৎপ্রেক্ষার আকার ধরে, কিংবা ভ্রম বা কুহকে পাঁরণত 
হয়, তখনও ভূতার্থ ক ভব্যার্থই তার অবলম্বন হয়। কল্পনা গড়ল মংস্য- 
নারী। কিন্তু তার মধ্যে দুটি ভূতার্থকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে, 
যা ক্ষতিতত্তের ষ্বাভাবিক স্বরুপযোগ্যতার বাইরে। এমনি করে কল্পনা গড়ে 
গন্ধৰ্ব কন্নর বা শরভের মন্ত । কখনও তার মধ্যে কোনও অতাত বাস্তবের 
স্মাত থাকে-যেমন ড্র্যাগনে। কখনও চেতনার অন্যভূমিতে কি জাবনের 
অন্য পরিবেশে যা সত্য বা সম্ভব, কল্পনায় তারই রূপ ফোটে। এমন-কি 
বদ্ধপাগলেরও আজগঢ়ুবী কল্পনার মুলে আছে বাস্তবেরই অতিরঞ্জিত 
বপর্যাস। পাগল যদ নিজেকে ইংলণ্ডের রাজা ভেবে কল্পনায় প্লান্টাজেনেট্‌ 
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বা ট্‌্র্ডরদের সিংহাসনে সমাসান হয়, তাহলে তাতে বক্তুস্থাতর 'বপর্যয় 
ঘটলেও তার উপাদান তো অবাস্তব নয়। মানাসক প্রমাদের কারণ খজলেও 
সাধারণত দোখ, তার গোড়ায় আছে অনচুভূত তথ্যেরই বিপর্যস্ত সমাযোগ 
বিন্যাস কি প্রযোজনা, অথবা তার অনুচিত ধারণা বা ব্যবহার । গভারতর 
সত্যচেতনায় বোধিপ্রত্যয়দ্বারা ভব্যার্থকে ধারণা করবার একটা প্রতিভা আছে। 
প্রাকৃত-মনে তারই ঠাঁই নিয়েছে কল্পনাঁ-এই হল তার স্বরুপকথা। তাই 
মন সত্যচেতনার দিকে যতই উঠে যায়, ততই প্রাকৃত কল্পনা খতম্ভরা কল্পনার 
রূপ ধরে। প্রাকৃত-ভূমিতে সাঁণঞ্চত ও ব্যাহত জ্ঞানের সণকুচিত বৃত্তি 
অথবা সণ্কার্ণ পারসরের ’পরে সে-কল্পনা উত্তর-সত্যের বর্ণচ্ছটা ঢালে। 
অবশেষে ওই উত্তর-জ্যোঁততে জারিত হয়ে লোকোত্তর খতভৃৎ বাঁ্যের মধ্যে 
সে হারিয়ে যায়, অথবা’ স্বয়ং রুপান্তারত হয় বোধি ও চিন্ময় প্রেতির 
বৈদন্যতীতে। এই উধৰ্বায়নের ফলে মন আর বিজ্রমের সৃষ্টি করে না, বা 
প্রমাদের সোধ রচে না।...অতএব মন অসং অথবা শন্যে কল্পিত ব্তুর 
অসপত্ব স্রষ্টা নয়। অআবিদ্যার যে-জিজ্ঞাসাবৃত্তি, তাকেই বাল মন। তার 
বিভ্রমণও একান্ত অম্‌লক নয়_তাও সামিত জ্ঞান বা অর্ধ-আঁবদ্যার পাঁরণাম। 
মন 'বিশ্বগত আবদ্যাশাক্তর সাধন হতে পারে। কিন্তু সে যে প্রপণ্টাবভ্রমেরও 
শাক্ত বা সাধন, তার স্বরূপ অথবা প্রবৃত্তি হতে তা কিন্তু বোঝা যায় না। 
তত্বার্থ ভব্যার্থ এবং ভূতার্থের এষণা ও আবিষ্কার মনের ধর্ম, তাদের সৃষ্টি 
করবার সামর্থ্য বা সম্ভাবনাও তার আছে। অথচ মন স্বয়ং এক অনাদি 
চৈতন্য ও শাক্তর গোঁণ ভাত । সুতরাং ওই চিৎ-শক্তিরও যে তত্ত্ব এবং 
ভূত-ভব্যের সৃচ্টিসামর্থ্য আছে, এ-অননুমান অসঙ্গত নয়! দুয়ের সামর্থোয 
তফাত শদধু এই যে, মনের ন্যায় সৎকুঁচিত নয় বলে fচৎ-শক্তির অধিকার ববিশ্ব- 
ময় প্রসারিত। অআববদ্যালেশশুন্য বলে প্রমাদের সম্ভাবনা হতে সে ম,ক্ত_এক 
লোকোত্তর সার্বজ্ঞয ও সর্বেশনার, শাশ্বত প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানের সে নিরডকুশ 
সাধন অথবা স্বরুপবার্য। f 

তাহলে দুটি সম্ভাবনার দুয়ার আমাদের কাছে মডুক্ত হল। তার একটি 
এই : এক কুহকিনী অনাদি চিৎ-শাক্তই মনকে সাধন অথবা বাহন ক'রে 
নিখল জাবচেতনায় বিভ্ৰম ও অবাস্তবতার কুহক সৃষ্টি করেছে। অতএব 
এই পাঁরদ্‌শ্যমান ব্যাকৃত বিশ্ব মিথ্যা, মায়ার ছলনা মাত্-_সত্য শুধ এক 
অনির্বাচ্য অব্যাকৃত ার্বশেষ তত্ত্ব। তুল্যবল আরেকটি সম্ভাবনা এই : 
পরাংপর অথবা বিশ্বাত্মক এক পডর্ব্য খতচিৎই খতময় বিশ্বের প্রসনত। সেই 
বিশ্বে মনের কুণ্ঠিত প্রয়াস চলেছে অবিদ্যাচ্ছন্ন অপনর্ণ চেতনার আলো- 
আঁধারিরুপে ৷ মনশ্চেতনায় অজ্ঞান অথবা সাঁমিত জ্ঞানের বাধা আছে বলেই 
দেখা দেয় প্রমাদ বা অনযথা-খ্যাঁত, দনষ্টার্থ হতে ভ্রান্ত অথবা দিগভ্রল্ট জল্পনা, 
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অদ্টার্থের দিকে অন্ধের মত হাতড়ে বেড়ানো । তাই সে-চেতনার সৃষ্ট ও 
কাঁত অর্ধ-সার্থক হয়-কেননা সত্য ও প্রমাদ, বিদ্যা ও আববদ্যার মাঝে 
অবিরাম সে আন্দোলত। কিন্তু হোঁচট খেয়ে হলেও বিদ্যা হতে 'বদ্যার 
দিকেই চলেছে আঁবদ্যার এই আঁভযান। তার স্বভাবধর্মে সঙ্কোচ ও ব্যামিশ্র- 
তার বাধাকে ঝেড়ে ফেলবার সামর্থ্য নিহিত রয়েছে, এবং তার ফলে খতাঁচতের 
মধ্যে বন্ধনহাীন 'বিহারদ্বার আপনাকে সে পডর্বয-বিজ্ঞানের: অধ্য্য বর্ষে 
রুপায়ত করতে পারে। আমাদের এষণা নিয়ে চলেছে এই শেষোক্ত সম্ভাবনার 
দিকে। তার মধ্যে এই সিদ্ধান্তের ইশারা : প্রপণ্চবিজ্রমের কল্পনা দিয়ে চেতনা- 
রহস্যের সমাধান সম্ভব নয়, কেননা চেতনার স্বরুপধর্মে তার কোন সমর্থন 
নাই। সমস্যা আছেই। তার রুপ হল, আমাদের আত্ম-প্রত্যয়ে এবং 'বিষয়- 
প্রত্যয়ে ‘বিদ্যার সঙ্গে আবদ্যার মিশ্রণ । স্বভাবের এই নয্মনতার হেতু আঁবচ্কার 
করাই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। তার জন্য শাশ্বত পরমার্থসত্যের মধ্যে অনাদি 
বিল্রমশাক্তর আনির্বচনায় নিত্যস্থিতিকে টেনে আনবার, অথবা শাশ্বত নিরঞ্জন 
না্বশেষ পরা সংবতের ’পরে অতাঁকতে এক অসং-প্রপণ্ডের অঞ্জন মাঁখয়ে 
দেবার কোনও প্রয়োজন হয় না। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


ব্ৰহ্ম ও প্ৰপঞ্চবিভ্ৰম 
ঘহ্ম সত্যং, জগন্নিথ্যা। 
বিবেকচ্‌ড়ামণি ২০ 
ৰহ্ম সত্য_জগৎ মিথ্যা । _বিবেকচুড়ামণ ২০ 
অম্মাল্মায়ী স্‌জতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরডদ্ধঃ ॥ 


মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্‌ ৷ 
শ্ৰেতাদ্ৰতরোপনিষং ৪1৯, ১০ 


এই 'বশ্বকে মায়ণ সৃষ্টি করেন তাঁর মায়ায়; তারই মধ্যে নিরুদ্ধ আছে 
আরেকজন। মায়াকে জানবে প্রকাত, আর মায়াকে জানবে 'মহেশ্বর। 
=শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৪৯, ১০) 


পঢরষ এবেদং সর্বং যদ্‌ ভুতং যচ্চ ভব্যম্‌। 
উতাম্‌তত্বস্যেশানো খঘদন্নেনাতিরোহ তি ৷ 


শ্ৰেতাশ্ৰতরোপনিষং ৩1১৫ 


পঢরনষই এইসব_যা কিছু ভূত এবং যা-কিছ ভব্য, সব; অমৃতত্বেরও ঈশান 
'তনি--অন্নেতে যা বেড়ে চলে, তাও তিনি। 
_শ্বেতাশ্বর উপনিষদ (৩১৫) 


বাসদেবঃ সর্বম্‌। গ’ঁতা ৭১৯ 
t বাসুদেবই সব। -গাঁতা (৭১৯) 


কিন্তু এতক্ষণ ধরে যে-আলোচনা হল, তাকে বলতে পার তত্্বসম*ক্ষার 
প্রবেশক মাত্র। আসল সমস্যাটা এখনও নেপথ্যের অন্তরালে অসমাহিত হয়েই 
আছে। প্রশ্ন এই : যে অনাদি চৈতন্য বা শক্তি হতে বিশ্বের সৃষ্টি কল্পকৃতি 
বা বিভাবনা, তার সঙ্গে আমাদের জগৎ-প্রত্যয়ের কি সম্পর্ক ? অর্থাৎ বিশ্বের 
স্বরনপ কি? সে কি আমাদের মনের ’পরে এক সর্বজয়া বিভ্রমশক্তির দ্বারা 
আরোপিত চেতনার কল্পমায়া শুধ, না সে পর্মার্থ-সত্যরই তত্ত্ব-রূপায়ণ_ 
দমে অবিদ্যার ঘোর কাটিয়ে উপচাঁয়মান বিদ্যার আলোকে আমরা যার পরিচয় 
গ্রহণ করছি? সেইসঙ্গে এসে পড়ে শুধু মন কি মনঃকল্পিত জগং্বগ্ন 
রা বিশ্বমায়ার স্বরূপকথা নয়, ব্রহ্ম জাব ও জগৎ সম্পর্কেও নানান্‌ প্রশ্ন : 
ব্ৰহ্মের স্বরূপ কি? তাঁর মধ্যে যে সৃষ্টির লালা চলছে কিংবা আরোপিত 
হয়েছে, তার প্রামাণ্য কতটুকু? ব্রহ্মচৈতন্যে বা জ'বচৈতন্যে ববষয়াকারা 
সত্যকার কোনও বৃত্তি আছে ক নাই? ব্রহ্ম কি জাবের সাশক্ষিচৈতন্যে 
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যে-জগং ভাসছে, সে কি সং না অসং? এ-সম্পর্কে মায়াবাদীর ক মত, 
পূবেই তার উল্লখ করেছ। তানি বলবেন : জগৎ যে সত্য, সে ওই বদ্ব- 
মায়ার কুহকমণ্ডলের মধ্যেই । প্রপণ্চব্যবহারই মায়ার লাঁলার সাধন, তা-ই 
দিয়ে অবিদ্যার মধ্যে নিজেকে সে কায়েম রেখেছে। বিশ্বভুবনের যা-কছযর 
তত্ত্ব বা ভূত-ভব্য, তাদের সত্যতা ও বাস্তবতা শুধু মায়ার রাজ্যে, তার কুহক- 
মণ্ডলের বাইরে তাদের কোনও প্রামাণ্য নাই_প্রনুব ও শাশ্বত হওয়া তো দুরের 
কথা। 'বশ্বে বিদ্যার খেলা কি অবদ্যার খেলা দ:ুইই কালের পটে ক্ষণিকের 
চিত্ৰলেখা মাত্র। আবার এই বিদ্যাই আরেকদিক দিয়ে মায়ার একটা সপ্রয়োজন 
সাধন, কেননা বিদ্যা দিয়েই সে মনের রাজ্যে নিজের ঘোর ভাঙে। তাই 
অধ্যাত্মবিদ্যাকে অপরিহার্য মানতে আমাদের আপত্তিও নাই। কিন্তু বিদ্যা- 
অবিদ্যার সকল দ্বন্দ্বের ওপারে আছেন যে শাশ্বত শঢদ্ধসন্মাত, যে নিত্য 
নরপাধিক ব্রহ্ম বা আত্মা, তানই একমাত্র পরমার্থসত্য ও আঁবকার্য কুটস্থ- 
তত্ত্ব ।...এ-জগতে সব-কিছু নির্ভর করছে মনের সংস্কার ও মনোময়-জাবের 
তত্ত্বাননভবের ধারার ’পরে। বিশ্বের তথ্য, ব্যাক্তর অনুভব, অথবা বিশ্বোত্তার্ণের 
উপলাব্ধিঁ-সবার তত্ত্ব এক হলেও মনের সংস্কার বা অনুভব অনুসারে তাদের 
তাংপর্যানর্ণয়ের ভঙ্গ আলাদা হয়। সমস্ত মানসপ্রত্যয়ই জ্ঞাতা জ্ঞান ও 
জ্ঞেয়.এই ত্রিপুটীর আশ্রিত । তার প্রত্যেকাট অথবা সব-কাঁট পঢ়নটকেই বাস্তব 
কি অবাস্তব দইই বলা চলে। তখন প্রশ্ন ওঠে, এদের মধ্যে কোনটি বাস্তব 
ঠিধরনের কতখানি বাস্তব? মায়ার সাধন বলে ত্রিপন্টীকে যাঁদ বাঁতল 
কাঁর, তাহলে আবার প্রশ্ন হবে : ত্রিপনুটীর বাইরে ক পরমার্থ বলে কিছু 
আছে? যাদি থাকে তো মায়ার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ? 

জ্ঞাতা ও জ্ঞানকে বাদ য়ে কি খাটো করে একমাত্র জ্ঞেয় বা দৃশ্যজগংকেই 
সত্য বলে দাঁড় করানো যায়। জড়বাদী তা-ই করেছেন। তাঁর কাছে চৈতন্য 
জড়ের আধারে জড়শক্তির ক্রিয়া শডধু। ম্তিচ্ককোষের নির্যাস ও কম্পন 
হতে কিংবা জড়ের অভিঘাতে জড়ের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিক্ষেপ হতে তার 
উদ্ভব। চৈতন্যকে নিছক জড়ে দাঁড় করানোর দুরাগ্রহকে শিথিল করে তার 
অন্য-কোনও দান মানলেও জড়বাদা তাকে শাশ্বত' তত্ব বলতে নারাজ। 
তাঁর মতে চৈতন্য কোনও-এক প্রকৃতির সামায়িক বিকবাত মাত্র। জ্ঞাতা পনর ্ষও 
তাঁর কাছে একটা দেহযন্ত্র শুধু_জড়ের অঁভিঘাতে তার যন্ত্রবৎ 
আমরা একটা সামান্যসংজ্ঞা দিয়ে বাল ‘চৈতন্য'। অতএব ব্যক্তিচৈতন্যও জড়- 
প্রকীতর কালাবাচ্ছন্ন পরতন্ত্র ব্যাপার মাত্র ।..কিন্তু আধ্যরনিক বৈজ্ঞানিক 
ভাবছেন আরেকটা সম্ভাবনার কথা : শেষপর্যন্ত জড়ও হয়তো একটা অবাস্তব 
জন্য-পদার্থ মান, হয়তো সে শক্তরই একটা প্রাতভাস ৷ তাহলে শাঁক্তই একমাত্র 
তত্ত্ব_জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় সবই শাঁক্তর খেলা। কিন্তু শুধ শাক্ত আছে, তাতে 
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আবিষ্ট হয়ে কোনও শাক্তমান বা সংস্বরূপ নাই, কোনও চৈতন্যের স্ফুরত্তা 
নাই; মহাশুন্যে চলছে শুধ অনাদি শাক্তির বিক্ষেপ (কেননা যে-জড়ের আধারে 
তার ক্রিয়া দেখছ, আসলে সেও তো শাক্তজন্য, সুতরাং সেই-বা শাক্তর আশ্রয় 
হবে কেমন করে?) : এও কি মনে হচ্ছে না একটা অবাস্তব মনোবকল্প 
মাত্র? তাহলে শাক্ত বক একটা দুর্বেোধ স্পন্দলীলার চাঁকত চমক_যে-কোনও 
মডহুতেই তার বিবর্তের বিলাস থেমে যেতে পারে, অতএব আনন্ত্যের মহা- 
শ্‌ন্যতাই একমাত্র ধবতত্ব ? জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এক বিশ্বভাবন স্পন্দের বিপাক 
শুধ্বূবোদ্ধদর্শনের এই কর্মবাদের স্বাভাবিক পরিণাম শুন্যবাদে ৷...আবার 
এও হতে পারে : বিশ্বে চৈতন্যেরইই লাীলা-শাক্তর নয়। সুক্ষমন্দষ্টতে 
জড় যেমন স্বরূপত অন্ঞ্ঞেয় কিন্তু কার্যদ্বারা অনুমেয় শক্তিতে রুপান্তারত 
হয়, শাঁক্তও তেমান পর্যবাসত হতে পারে চৈতন্যের ক্রিয়াতেঁযে-চৈতন্য শাঁক্তর 
মতই কার্যানডুমেয়। কিন্তু এই চেতন্যের ক্রিয়াও যাঁদ শুন্যে-শুন্যে চলে, 
তাহলে আবার ওই সদ্ধান্তেই এসে পেণঁছই : চৈতন্যও যেমন অলক, তেমনি 
অলাক তার প্রাতিভাসিক লীলার অচিরবিজ্রম। এক অনন্ত শদন্য, এক অগ্র্য 
অসংই কেবল ধরনবসত্য ।...কিন্তু এসমস্ত কল্পের কোনটিই আমাদের পক্ষে 
অনতিবতননায় নয়, কারণ কার্যানুমেয় চৈতন্যেরও পিছনে এক অদ্‌শ্য পর্বয- 
সন্মাত্রের অধিচ্ঠান থাকতে পারে। তাহলে তার চিন্ময় মহাশাক্ত একটা তত্ব 
এবং তার ‘বস্‌চ্টও তাত্বিক হবে। সে-বিসৃষ্টির প্রথম পর্বে অতাীন্দিয় 
অণ্নপ্রমাণ রুপধাতুর যে-বিচ্ছুরণ, ক্রমে শাক্তর লালায়নে তা-ই দেখা দেয় 
ইান্দ্িয়গোচর জড় হয়ে। এই জড়ের রূপায়ণ যেমন সত্য, তেমান সত্য জড়ের 
জগতে জাবের উল্মেষ_পূর্ব-সন্মাত্রেই চেতনবিগ্রহরুূপে । এই অনাদসং 
পরমতত্তব বিশ্ববিগ্রহ চিন্ময়-সন্মান্র, অথবা “বিশ্বে দেবাঃ’ অথবা আরও কত-কি 
হতে পারেন। কিন্তু যা-ই হ’ন, তাঁর বিসষ্ট বিশ্বও হবে তথাভূত_বিল্রম 
বা প্রাতিভাস নয়। 

প্রচলিত মায়াবাদে অদ্বিতীয় পরাংপর চিন্ময় সন্মানরই একমাত্র তত্ত্ব৷ তাঁর 
তত্্বভাবে তিনি আত্মস্বরুপ, কিন্তু যে-প্রাকৃতজীবে আত্মারুপে তাঁর আঁধষ্ঠান, 
সে কিন্তু কালকলত প্রাতভাস মাত্র। সর্বোপাধিশুন্যরূপে বিশ্বের অধিষ্টান 
‘তান, অথচ সেই অধিষ্ঠানে কাঁল্পত বশ্বঁহয় অসৎ বা আভাস, নয়তো 
অবস্তু-সৎ। মোটের উপর বিশ্ব একটা বিভ্ৰম শুধু। কারণ, ব্রহ্ম ‘একমেবা- 
দ্বিতায়ম্‌’ শাশ্বত াৰ্বকার পরমার্থ-সৎস্বরূপ ৷ তান ছাড়া বিছুই নাই, 
অথচ তাঁর একান্ত সদ্‌ভাবেরও কোনও সত্য সম্ভূত নাই। তিনি নাম-রনপ- 
ক্রিয়া-কারক-বিশেষণবার্জত-এই তাঁর নিত্যস্বরূপ। তাঁর চৈতন্যও আত্ম- 
সমাহিত নিরঞ্জন স্বরূপচৈতন্য মাত্র ৷...কিন্তু তাহলে এই ির্বশেষ ব্রহ্ম আর 
প্রপণ্টবিভ্মের মাঝে কি সম্বন্ধ? কোথা হতে এই অনির্বচনায় মায়ার 
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আবির্ভাব হয়_কি করে সে অন্তহীন কালের স্রোতে ভেসে চলে? এ কা 
রহস্য, কার চরম চমৎকার ? 

একমাত ব্ৰহ্মই তত্ত্ব যখন, তখন শুধু ব্ৰহ্মের চৈতন্য বা শাক্তরই সত্যকার 
সৃমষ্টসামর্থয থাকবে এবং তার সৃচ্টিও হবে তাত্বিক সৃষ্ট । কিন্তু শুদ্ধ 
নিরপাধিক ব্রহ্ম ছাড়া আর-কিছুই যাঁদ সত্য না হয়, তাহলে রহ্মেরও সত্যকার 
সৃষ্টিসামর্থ্য থাকতে পারে না। ব্রহ্মচৈতন্যে তথাভূত ভাব রূপ ক /ক্রিয়া- 
কারকের সংবৎ থাকলে বুঝতে হবে সম্ভাঁতিও সত্য_বশ্বের চিন্ময় ও জড়ময় 
দুটি রূপই যথার্থ । অথচ পরমার্থতত্তবের অন্যুভবদ্বারা এ-জ্ঞান বাধিত হয়, 
অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম-সদ্‌ভাবের সঙ্গে ন্যায়ত জগৎ-ভাবের বিরোধ ঘটে। মায়ার 
খেলায় নাম-রুপ ভূত-ভাব /্রিয়া-কারক কত-কিছুই দেখা দেয়। কিন্তু তাদের 
সত্য বলে মানতে পার না, কেননা অখণ্ড-সন্মাত্রের অনির্বচ্য নিরঞ্জন-স্বভাবের 
তারা বিরোধী। অতএব মায়াও অবস্তু-সে অসতা। স্বয়ং বিল্রমরনাপণাী 
হয়েই সে অগাণত 'বভ্ৰমের জননী। অথচ এই 'বভ্রম আর তার কার্য'পরম্পরার 
কথাঁঞ্ং-সত্তা আছে, সুতরাং তাদের তত্ব-প্রায় বলে মানতেও হবে। তাছাড়া 
বিশ্বের অধিষ্ঠানও শ্ঢুন্য নয়, কারণ বিশ্ব ব্হ্মেই আরোপিত। ব্রহ্মই একমাত্র 
তত্ত্ব বলে, যেমন করেই হ’ক ব্রহ্ম বিশ্বেরও অধিষ্ঠান। মায়ার মধ্যে থেকেই 
আমরা ব্ৰন্মে তার নাম-রুপ ক্রিয়া-কারকের আরোপ করি, সব-কিছুকে জানি 
ব্ৰহ্ম বলে, অতত্ত্বের {ভিতর দিয়ে দেখতে পাই তত্বস্বরনূপকে। অতএব মায়াতেও 
তত্ত্বভাব আছে। মায়া যুগপৎ বস্তু এবং অবদ্তু, সতী ও অসতা। অথবা 
বলতে পার, মায়া বচ্তুও নয়, অবস্তুও নয়। মায়া স্বতোবরোধে কণ্টাকত 
বডদ্ধির অতীত একটা প্রহেলিকা। 'কন্তু বক তার রহস্য? সে-রহস্যের বক 
কোনই সমাধান নাই ? 'া্বশেষ ব্রহ্মসদ্‌ভাবে এই বিভ্রমের বণ্টনা কোথা হতে 
জনটল ? মায়ার এই অতাত্বিক তত্ত্বভাবের ধর্ম কি? 

প্রথম দৃচ্টিতে মনে হয়, নিশ্চয় ব্রহ্ম মায়ার জ্ঞাতা কারণ ব্ৰহ্মই একমাত্র 
তত্ত্ব যখন, তখন ব্ৰহ্ম ছাড়া কে আর জানছে মায়াকে ? আর-কোনও জ্ঞাতার 
সত্তাও থাকতে পারে না। আমাদের মধ্যে যে-জাঁবচৈতন্যকে মায়ার সাক্ষী বলে 
মনে হয়, স্বয়ং সে মায়ারই কল্পিত অবাস্তব একটা প্রতিভাস। কিন্তু ব্রহ্ম 
মায়ার দরষ্টা হলে মুহন্ত'কালের জন্যেও তার ভ্রম বক করে টিকতে পারে ? 
কারণ দুরল্টার সত্যকার দ্রচ্ট্‌ত্ব যে আত্মচৈতন্যেই নিরন্তর সমাহিত, তাঁর নির্ব- 
শেষ স্বয়ম্ভূ-চেতনা ছাড়া তাঁর আর-শকিছুরই যে সংবৎ নাই। আর র্দের 
দনরঞ্জন সত্যচেতনাতেই জগং ভাসে যাঁদ_তাহলে জগৎও ব্রহ্মস্বরনূপ, অতএব 
তত্তবভূত। কিন্তু জগৎকে “নাৰ্বশেষ স্বয়ম্ভু-চেতনা বলতে পার না, বড়জোর 
বলতে পারি তার রূপায়ণ_কেননা তাকে দেখাঁছ অবিন্যাপ্রাতভাসের ভিতর 
দিয়ে । অতএব জগৎকে তত্ত্ব মেনে সমস্যার সমাধান চলবে না। অথচ 
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আপাতত হলেও জগৎকে তথ্য বলে মানতেই হবে (যাঁদও তার তত্ত্বভাবকে 
স্বীকার করা অসম্ভব)_কারণ যেমন মায়া আছে, তেমান আছে তার কার্য- 
পরম্পরা । আসলে তারা মিথ্যা হলেও তাদের সত্যতার ভান যে আমাদের 
চেতনার ’পরে চেপেই থাকবে। অতএব এই দ্বাঁকতকে ভিত্তি করে আমাদের 
সমস্যার বিচার করতে হবে, তার সমাধান খ:জতে হবে। 

যে-বিচারে মায়াকে সতী বলব, সেই বিচারে ব্রহ্মকেও তার দ্রষ্টা বলে৷ 
মানতে হবে--নইলে মায়ার সত্তা সিদ্ধ হবে কেমন করে? মায়াকে তখন বলতে 
পার ব্রন্মের ভেদাবভাবন' জ্ঞানা-শক্তি, কেননা মায়িক-চৈতন্য আর অখণ্ড ব্রহ্ম- 
চৈতন্যের মাঝে পার্থক্য দেখা দিয়েছে মায়ার ফলোপধায়ক ভেদদর্শনের সাম্থেঠ 
শ্‌ধ্ব। কিন্তু ভেদসৃষ্টিকে মায়াশক্তির স্বরূপ না বলে যদ পাঁরণাম বাল, 
তাহলে নতুন করে তার লক্ষণ খুজতে হয়। তখন বলতে পারি, মায়া ব্রহ্ম- 
চৈতন্যের শক্তিবশেষ-কেননা একমাত্র চৈতন্যের পক্ষেই ভ্রম দেখা বা সৃষ্টি 
করা সম্ভব, এবং ব্রহ্মচৈতন্য ছাড়া আর-কোনও পূর্ব্য কিংবা প্রবর্তক চৈতন্যও 
নাই। কিন্তু ব্ৰহ্মের স্বগত-সংবৎ যখন শাশ্বত, তখন ব্রহ্মচৈতন্যে দেখা দেবে 
দুটি বিভাব। একাট বিভাবে থাকবে অখণ্ড পরমার্থ সতের চেতনা, আরেকাটতে 
থাকবে অবস্তুপুঞ্জের চেতনা । তাঁর সার্থক দ্‌চ্টি-সৃষ্টির প্রভাবে অবস্তুর 
মধ্যেও একটা আত্মভাবের আভাস ফডটবে। কিন্তু ব্রহ্ম-ধাতু এই অবচ্তু- 
পঢুঞ্জের উপাদান নয়, কেননা তাহলে তারাও বাদ্তব হত। এই মতে ‘এ-জগং 
সং-ম্‌ল, সং-আয়তন ও সং-প্রতিজ্ঠ_উপনিষদের এই বাণাীকে প্রমাণ মানা 
চলে না। ব্ৰহ্ম জগতের উপাদানকারণ নন। আত্মার মত তাঁর চিন্ময়-ধাতু 
দিয়ে আমাদের প্রকত গড়া নয়_বস্তুত অবকচ্তু-সং মায়াই তার উপাদান। 
অথচ আমাদের আত্মা ব্রহ্মময়_এমন-কি ব্রহ্মস্বরুপ ৷ ব্রহ্ম মায়াতীত। 'কন্তু 
মায়ার উধেব এবং মায়ার মধ্যে থেকে বতানিই আবার তাঁর সৃষ্টির দ্রষ্টা। 
অতএব, এক শাশ্বত সত্য দ্রষ্টা (ব্রহ্ম) এক অসত্য অশাশ্বত দ্‌শ্যকে (জগৎকে) 
দেখছেন অসত্য দৃশ্যের স্রষ্টা এক সদসং দর্শন (মায়া) দিয়েএ-রহস্যের 
আর-কিছুতেই কোনও সঙ্গত সমাধান হয় না ব্রহ্মের দ্বদল-চৈতন্যের কল্পনা 
ছাড়া । 

ব্হ্মে এই দ্বিদল-চৈতন্য না থেকে মায়া যদ তাঁর একমাত্র অদ্বিতীয় চিৎ- 
শাক্ত হয়, তাহলে দুটি কল্পের একটি হবে সত্য। প্রথম কল্পে ব্রহ্মচৈতন্যের 
প্রত্যক্‌-ব্যাপাররুপেই মায়াশক্তি সত্য। তাঁর কুটস্থ অতিচেতনার নৈঃশব্দ্য 
হতে সে বাস্তব-অন;ভবেরই ধারা বেয়ে প্রসৃত হয়ে চলেছে। তার বিশ্বাননভব 
ব্হ্মচৈতন্যের বৃত্তিরূপে বাস্তব যেমন, তেমনি তা অবাস্তবও বটে_ব্রক্মের 
পরমার্থ-সদ্‌ভাবের অঙ্গীভূত নয় বলে। দ্বিতীয় কল্পে মায়া ব্হ্মের শাশ্বত- 
সদ্‌ভাবে সমবেত বিশ্বকল্পনার শাক্ত; এই শাক্তিতে তান অসৎ হতে 
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ফোটাচ্ছেন অবাস্তব নাম-র্‌প ক্রিয়া-কারকের মেলা। এক্ষেত্রে নিজে 
বাস্তব, কিন্তু তার সৃষ্টি অলীক_নিছক কল্পনার বজ্‌ন্ভণ। 'কন্তু ররহ্মের 
সৃষ্টিবাঁর্ষয বা ববভাবনার শাক্ত শুধু কল্পনাতেই পর্যবাসত, এমন কথা বলা 
চলে বি? অবিদ্যাচ্ছন্ন অপূর্ণ পঢ়রুষের পক্ষেই কল্পনা অপরিহার্য, কেননা 
বিদ্যার ন্যনতা পূরণ করতে হয় তাকে কল্পনা দিয়ে, তক্ণভাস দিয়ে । কিন্তু 
একমাত্র বরহ্মই তত্ত্ব যেখানে, সেখানে তাঁর অদ্বিতীয় চিৎ-স্বভাবে কোথায় 
কল্পনার অবকাশ ? যান শুদ্ধ ও স্বয়ংপূর্ণ, অবস্তুর কল্পনা করতে যাবেন 
তিনি কিসের প্রয়োজনে ? ব্রহ্ম ‘একং সং’ পূর্ণস্বরুপ নিত্যানন্দময়। কালা- 
তাঁত বলে তানি সিদ্ধস্বভাব_কছডুই তাঁর মধ্যে ব্যাকীতর অপেক্ষায় নাই। 
তাহলে তানি কার প্রেরণায় কিসের তাঁগদে এক অবাস্তব দেশ-কালের সৃষ্টি 
করতে গেলেন? কেনই-বা শাশ্বতকাল ধরে তাকে ভরে তুলছেন বশ্বজোড়া 
এই অন্তহান ছায়ার মায়া দিয়ে ? অতএব আপ্তকাম পূর্ণবরহ্মের কল্পনাশাক্তই 
মায়া-একথাও ন্যায়ত অচল। 

প্রথম কল্পে মায়াকে বলা হয়েছিল ব্রহ্মচৈতন্যের প্রত্যক্‌-বৃত্তিপ্রসত একটা 
অবাস্তব বক্তুতত্ব। প্রাকৃত-জগতে মন যে একটা ভেদের রেখা টানে প্রত্যক্‌- 
অনুভব আর পরাক্‌-অনুভবের মাঝে, মায়ার এই স্বর্‌পকল্পনার মুলে আছে 
তারই সংস্কার। একমাত্র পরাক্‌-দ্‌ষ্ট বস্তুকেই মন আবকল্পিত নিরেট বাস্তব 
বলে জানে। তাই যা-কিছু প্রত্যক্‌-দ্‌ষ্ট, তা-ই তার কাছে বাস্তব হয়েও 
অবাস্তব। কিন্তু মনঃকল্পিত এ-ভেদও ব্রহ্মচৈতন্যে থাকতে পারে না, কেননা 
হয় সেখানে প্রত্যক্‌ বা পরাক্‌ বলে কিছুই নাই, নয়তো ব্রহ্ম নিজেই তাঁর 
আত্মচৈতন্যের একমাত্র বিষয়ী এবং 'বষয়। ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নাই যখন, 
তখন তাঁর কাছে বাঁহবত্ত কোনও পরাক্‌ বদ্তুও থাকতে পারে না। অতএব 
রহ্মচৈতন্যের প্রত্যক্‌-বৃত্তি এক অদ্বিতীয় সত্য বদ্তুকে বিবক্ত রেখে বা বিকৃত 
করে জগতের এই কল্পমায়া রচনা করে চলেছে_এমন উক্তিতে আমাদেরই 
প্রাকৃত-মনের সংস্কারকে চাপানো হয় রক্মের পরে, তার অপ্ূর্ণতার মালন্যকে 
আরোপত করা হয় পূর্ণস্বরূপের নিরঞ্জন-স্বভাবের উপরে। পরমপনরুষের 
বজ্ঞানে এমন উপচার যে নিতান্তই অযোঁক্তিক, তা বলাই বাহুল্য।...আবার 
রন্মের ভাব ও চৈতন্যের ভেদকল্পনাকেও প্রামাণিক বলতে পাঁর না_যদি 
ব্ৰ্-ভাব আর রহ্ম-চৈতন্যকে দুটি পথক তত্ত্ব বলে না ধাঁর। অর্থাৎ যাঁদ কঃ্পনা 
না কাঁর_ব্রহ্ম-চৈতন্যের বৃত্তি ব্রহ্ম-ভাবের শ্ঢুদ্ধসত্তায় আরোপিত হচ্ছে শযধ-, 
তাকে স্পর্শ করতে বা উপরক্ত ও অন;বিদ্ধ করতে পারছে না। সেক্ষেত্রে, 
বৱহ্ম অদ্বিতীয় অনঢুত্তর স্বয়ম্ভু-সত্তই হ’ন, অথবা মায়াকবালত সদসং 
জাবের আত্মস্বরূপই হ’ন-তাঁতে আরোপিত 'বল্রমকে তানি তরি 
খাতচেতনার দ্বারা বিভ্রম বলেই জানবেন! অথচ আত্মমায়ার শক্তিতে 
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অথবা স্বগত কোনও হেতুর বশে নিজেরই কল্পনায় তান ভ্রান্ত হচ্ছেন 
কিংবা রক্তুত বিভ্রান্ত না হলেও অন ্ভবে এবং আচরণে আপাত-বিভ্রমের 
পাঁরচয় দিচ্ছেন। এমানি-একটা দ্বৈত দেখা দেয় আমাদের আবদ্যাশ্রিত 
চেতনাতেও, যখন প্রকৃতির গুণলাঁলা হতে বাবিক্ত হয়ে আত্মস্থ পঢরুষকেই 
সে একমাত্র সত্য বলে জানে। পঢুরন্ষ ছাড়া আর-সবই তখন তার কাছে অনাত্মা 
এবং অবস্তু, অথচ ব্যবহারে তাকে তাদের বাস্তব বলে ধরে নিয়েই চলতে হয়। 
কিন্তু এ-সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের শদদ্ধ-ভাব ও শদদ্ধ-চৈতন্যের অখণ্ড-জদ্বয় স্বর্‌পকে 
অগ্বাকার করা হয়। ফলে তাঁর অলক্ষণ অদ্বৈতস্বভাবে আরোপিত হয় 
দ্বৈতভাবের একটা কল্পনা, যাকে বলা চলে সাংখ্যসিদ্ধান্তে স্বাকৃত পঢরুষ- 
প্রকাতরুপাঁ দ্বৈততত্ত্বের সগোত্র। অতএব বর্তমান অভ্যুূপগমকে টিকিয়ে 
রাখতে হলে এধরনের দ্বৈতগন্ধি সিদ্ধান্তকে আমাদের ব্াঁতল করতেই হবে। 
নইলে মানতে হবে, রক্ষে এক বহুধা-চাত অথবা বহনুধা-স্থাতির অনির্বচনায় 
সামর্থ্য আছে। কিন্তু তাতে ঘটবে প্রতিজ্ঞাহানির দোষ৷ 

চেতনার উদ্ভব যেমন স্বাভাবিক, পরমার্থসতের বেলাতেও তা হবে না কেন 
এ-যঢক্তি দিয়ে ব্ৰহ্মচৈতন্যের দ্বৈধকে সমর্থন করা যায় না। কারণ, ব্রহ্মচৈতন্যকে 
আমরা কোনমতেই মায়াকবালত বলতে পার না। তাহলে তাঁর শাশ্বত স্বগত- 
সংবিতের স্বয়ংপ্রভা অবিদ্যার মেঘে আড়াল হতে পারে-একথা মেনে আমাদেরই 
প্রাকৃত-চেতনার উপাধিকে আরোপ করা হয় বরহ্মের অপ্রাকৃত তত্ত্বভাবের *পরে। 
বিস্ৃচ্টির বিশেষ-কোনও পর্বে চিৎশাক্তর গোণপ্রবৃত্তির পাঁরণামরুপে যাঁদ 
আবদ্যার আবির্ভাব হয়ে থাকে এবং সে যদ হয় বিশ্বের উন্মিষন্ত দব্য- 
কল্পনারই একটা অঙ্গ, তাহলে তাকে যুক্তিসঙ্গত বলে মানতে আমাদের 
আপত্তি নাই। কিন্তু অনাদি ব্ৰহ্মচৈতন্যে অহেতুক আবদ্যা বা বিভ্ৰমের শাশ্বত 
সমাবেশকে সার্থক বলে মানব কোন্‌ যুক্তিতে ? এমন কল্পনাকে কি উৎকট 
একটা মনোবকল্প বলে মনে হয় না-ব্রহ্মের সত্যস্বরুপের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন 
বলেই যা নিল্প্রমাণ ?...ব্হ্মের দ্বৈধ-চৈতন্যের তখন আরেকটা ব্যাখ্যা হতে পারে। 
বলা যেতে পারে : ব্রহ্মচৈতন্যে অবিদ্যা নাই সত্য কিন্তু তাঁর স্বগতসংবিতেরই 
সহচারিত সকল্পশাক্তর একটা প্রবেগ আছে, যা বিশ্বাবভ্রমের সৃষ্ট ক'রে 
দেখছেন, তেমাঁন প্রত্যক্‌-দৃম্টিতে জানছেন নিজেকেও। অতএব তাঁর শদদ্ধ- 
সংবতে বিভ্রমের অবকাশ নাই, এবং আমাদের মত বিশ্বকে বাস্তব বলে 
অন;্ভবও করছেন না তিান। 'বিভ্রম দেখা দিয়েছে মায়ার জগতে। জগতে 
থেকে আত্মা বা ব্রহ্ম এই 'বিভ্রমের লাঁলা হয় নিলিপ্ত প্রয়োজকরুপে ভোগ 
করছেন নয়তো অসঙ্া বাবিক্ত হয়ে দর্শন করছেন-_যার কুহক আবিষ্ট করছে 
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শুধু মায়ার ক্রীড়নক প্রাকৃত-মনকেই। 'কন্তু তাহলে দ্বাঁকার করতে হয়, 
ব্রহ্ম তাঁর নির্বিশেষ শঢুদ্ধসত্তায় তৃপ্ত না থাকতে পেরে নিজেরই বিলাসের জন্য 
কালের ভূমিকায় নাম-রুপ ক্রিয়া-কারকের এই র*গাভিনয় সৃষ্ট করেছেন। 
অসঙ্গ আদ্বতীয় বলেই নিজেকে তানি দেখতে চান বহুরুপে, শান্তং জ্ঞানম্‌ 
আনন্দম্‌ বলেই হতে চান সুখ-দুঃখ 'বিদ্যা-অআবিদ্যা মায়িক বন্ধন ও বন্ধন- 
মুক্তির ব্যামশ্র অনুভব বা আভাস-চেতনার সাক্ষী । এক্ষেত্রে বন্ধনমুক্তির 
প্রয়োজন মাঁয়ক জাবেরই; শাশ্বত ব্রহ্মচৈতন্যের মুক্তিকল্পনা নিল্প্রয়োজন। 
এমনি করে অনন্তকাল আবা্তত হয়ে চলেছে তাঁর বিশ্বাবভ্রমের লাঁলাচক্র। 
বভ্রমের সম্ভোগ তাঁর সপ্রয়োজন না হলেও এ তার ইচ্ছার বিলাস । অথবা 
তাঁরই মধ্যে রয়েছে এই 'বরনদ্ধধর্মের প্রতি বা স্বতঃসংবেগ। '্কন্তু ব্হ্মকেই 
যাঁদ অদ্বিত'য় শাশ্বত শঢদ্ধ-সন্মাত্ৰ বলে জানি, তাহলে প্রয়োজন সণকল্প প্রত 
কি স্বতঃসংবেগ_তাঁর স্বভাবে এসব ধর্মের আরোপ অবোধ্য এবং অসম্ভব। 
এও একধরনের ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু এতে আসল রহস্য য্াক্ত বা বুদ্ধির ওপারেই 
থেকে যায়--কেননা ব্রহ্মের স্থাণুস্বরুপের সত্যের সঙ্গে তাঁর চিৎসংবেগের 
বিরোধ তাতে ঘোচে না। বিশ্বের মূলে বিসৃষ্টির সঙ্কল্প অথবা বায নিশ্চয় 
আছে। ‘কিন্তু সে যদ ব্ৰহ্ম-বাঁৰ্ষয অথবা ব্ৰহ্ম-সঙকল্প হয়, তাহলে তার সিস.ক্ষা 
অবশ্য তত্ত্বের তাত্বিক বিসৃষ্টিতে, অথবা অন্তহীন কালকলনায় তার কালাতীত 
নিত্যসিদ্ধ ভাবাবকারের অভিব্যপ্জনাতে সার্থক হবে। কেননা পরমার্থসতের 
সমস্ত বাঁ্ষ পর্যবাঁসত হবে শুধু স্বাবরোধা 'বিভূঁতির ব্যঞ্জনায় অথবা অলাক 
বিশ্বে অসং পদার্থের কল্পনে_একথা অশ্রদ্ধেয়। 

এমনি করে এখন পর্যন্ত সমস্যার সন্তোষজনক কোনও সমাধান হল না। 
কিন্তু হয়তো একান্ত-অসতের মধ্যে সত্তার আরোপে আমাদের ভুল হচ্ছে, 
কেননা মায়া এবং তার পাঁরণামকে বি্রম বললেও তাদের ক্থাণ্টংসত্তা থাকছেই 
তার চাইতে বরং সব-কিছুকে একান্ত-অসং বলে সাহস করে উড়িয়ে দেওয়াই 
ভাল। একশ্রেণীর মায়াবাদী এই পল্থাই অবলদ্বন করেছেন_অন্তত নানা 
যুক্তি দোখয়েছেন এই সিদ্ধান্তের অনডুকুলে ৷ জগতের আংশিক বা আপোক্ষক 
বার পর্বে সমস্যার এইদিকটার যাচাই হওয়া ভাল। একশ্রেণীর তাঁক্ক 
আছেন, যাঁরা সমস্যাটাকে উড়িয়ে দিয়েই তার সমাধান খোঁজেন। তাঁদের মতে : 
{বজ্রমের উৎপত্তি হল কি করে, ববশদুদ্ধ রক্মসত্তায় জগৎ এল কোথা থেকে, 
এ-প্রশ্নই অযোন্তিক। যেহেতু জগৎ নাই, অতএব সমস্যারও কোনও বালাই 
নাই। মায়া অবাস্তব_একমাত্ৰ বহ্মই বস্তুভূত অসঙ্গ ্ৰয়ম্ভু শাশ্বত পরমার্থ- 
সং। 'বভ্রমের চেতনা দ্বারা ব্রহ্ম অপরাম্‌ষ্ট, কেননা তাঁর কালকলনাহান 
পরমার্থ'সত্তায় কোনও বিশ্বেরই আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু এমান করে সমন্যা- 


৪88 দিব্য জাঁবন 


টাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাতে দেখা দেয় শুধু অর্থহাঁন বাকডচাতুরা, যুক্তির 
নামে কেবল কথার কসরত। একটা সত্যকার কঠিন সমস্যা যে আছে, তা না 
মেনে বা তার সমাধানের চেষ্টা না করে মানুষের যডক্তি-বুদ্ধি বিকল্পের আড়ালে 
আত্মগোপন করতে চায়। অথবা যতদুর তার অধিকার, তাকেও সে ছাড়িয়ে 
যায়_কেননা মায়া এবং মায়ার সৃষ্ট জগৎ, উভয়কেই নিরধিষ্ঠান একান্ত-অসং 
বলতে গিয়ে ব্রন্মের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধকেই সে বাতিল করে দেয়। বিশ্ব 
বস্তুতই নাই, আছে শঢধ ডু তার বিভ্রমএই যদ সত্য হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, 
কি কবে 'বল্রমের সৃষ্টি হল 2? সে টিকেই-বা আছে কি করে? বরহ্ষের স্গে 
তার সম্বন্ধ অথবা অসম্বন্ধেরই-বা স্বরূপ কি? আমরা মায়ার মধ্যে তার 
চক্রাব্তনের কালত হয়ে আছ, আবার ছাড়াও পাচ্ছি তার বন্ধন হতে-এসব 
কথারই-বা তাংপর্য 'ক ? অজাঁতিবাদ অনডুসারে মানতে হবে, ব্রহ্ম মায়া অথবা 
তার কা্যে'র সাক্ষী নন_এমন-ক মায়াও ব্রহ্মচৈতন্যের শক্তি নয়। ব্রহ্ম অতি- 
চেতন, আপন শ্ঢুদ্ধ-সন্মাত্র স্বভাবে নিত্যসমাহিত, নিজের িার্বশেষ-দ্বর্‌প 
ছাড়া তাঁর আর-কিছুরই চেতনা নাই, অতএব মায়ার সঙ্গেও তাঁর কোনও যোগা- 
যোগ নাই 'কন্তু তাহলে বিজ্ৰমশক্তিরুপেও মায়ার সত্তা সিদ্ধ হয় না। অথবা 
তখন মানতে হয় একট দ্বিদল-তত্ত্ব অথবা দুটি তত্ত্ব : এক শাশ্বত আঁতচেতন 
বা অনন্যচেতন আত্মসমাঁহিত পরমার্থ-সং এবং মিথ্যা বিশ্বের কত্রণী ও জ্ঞাত্রী 
এক 'বভ্রমশাক্ত। এমানি করে আমরা উভয়তঃপাশা রজ্জুর দুর্মোচন বন্ধনে 
জড়িয়ে পাঁড়-যাকে এড়ানো চল শুধু এই বলে যে, যখন তত্ত্ববিচার মায়ার 
ভূমিতে থেকেই করাছ, তখন সেও তো একটা ভ্রম । অতএব জগতের সমস্যাই 
থাকবে, তার উত্তর থাকবে না। একদিকে স্থাণু নার্বিকার পরমার্থ-সৎ, 
আরেকদিকে নিত্যপরিণামিনী মায়ার লালা-আমরা এমানি দুর্টি একান্ত- 
বিরোধ তত্ত্বের মুখামুখি দাঁড়িয়েছ। তার ওপারে এমন-কোনও বৃহত্তর 
সত্যের পাঁরবেষ দেখতে পাচ্ছ না, যার মধ্যে তাদের মর্ম সত্যকে আ'ঁব্কার 
করে এ-বিরোধের একটা সার্থক সমাধান খ:জে পাব। 

ব্ৰহ্ম মায়ার সাক্ষী না হলে জাঁবকে বলব তার সাক্ষী । কিন্তু জাঁব 
মায়ারই সৃষ্টি, অতএব অবাস্তব। সাক্ষদ্‌ষ্ট জগংও মায়ার সৃষ্টি» সুতরাং 
অবাস্তব। এমন-কি সাক্ষি-চেতনাও তা-ই। কিন্তু সমস্তই যাঁদ অবাস্তব 
হয়, তাহলে এই-যে মায়ার কবালত হয়ে কালের স্রোতে আমাদের ভেসে যাওয়া 
এও যেমন অর্থহীন, তেমনি অর্থহীন মায়াপাশ হতে মডক্ত হয়ে চিন্সয়-ধামে 
উত্তার্ণ হওয়া। কেননা বন্ধন সাধনা কি মুক্তি সমস্তই যখন মায়ার অধিকারে, 
তখন সমস্তই তুল্যভাবে অবাস্তব, অতএব তুচ্ছ ।...একটা মাঝামাঝি রফা অবশ্য 
সম্ভব। বলা চলে : ব্রহ্ম স্বরূপত মায়ার সংস্পর্শশডন্য, বিশ্ববিভ্রম হতে 
নিত্যমুক্ত এবং অসঙগ। কিন্তু সাক্ষী জাবরুপে অথবা সর্বভূতের আত্মারুপে 
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সেই রকহ্মই যেমন মায়ার ফাঁদে পা দিয়েছছন, তেমান জাবত্বোপাহত বহ্মই 
আবার ফাঁদ ছিড়ে বোঁরয়ে পড়তে পারেন। এই বেরিয়ে-পড়াটাই জাবের 
পক্ষে পরমপ;ুরুষার্থ । কিন্তু এতেও ব্রহ্মে একটা দ্বৈধভাবের আরোপ করতে 
হয় এবং সেইসঙ্গে বল্রমের অন্তত একটা ব্যাপারকে অর্থাৎ মায়োপাহত 
রনহ্মের ব্যচ্টিজাঁবরুপে অবস্থানকে সত্য বলে মানতে হয়। সমা্টিভূতের 
আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের তো প্রাতিভাসিক বন্ধন নাই, অতএব তাঁর মায়া হতে 
মুক্তির দায়ও নাই। সে-দায় আছে জাবের। কিন্তু বন্ধন যাঁদ অবাস্তব 
হয়, তাহলে মুক্তিরই-বা সার্থকতা কোথায় ? আবার মায়া এবং মায়ার জগৎ 
বাদ্তব না হলে বন্ধন বাস্তব হয় কি করে? সতরাং বন্ধনের বাস্তবতা 
মানতে গেলে মায়াকে একান্ত অবাস্তব বলতে পারি না। অন্তত তার কাঁলক 
ও ব্যাবহারিক বাস্তবতা তখন স্বাঁকার করতেই হয় এবং তাতেই তার তাঁত্বক- 
তার অধিকার হয় সুদুরব্যাপী।...এর উত্তরে বলা যায় : অবাস্তব হল 
আমা:দর জাঁবত্ব। জাবত্বের অলাঁক কল্পনা হতে ব্রহ্ম তাঁর আভাসকে যখন 
প্রত্যাহার করেন, তখন জাঁবত্বের যে নির্বাণ ঘটে, তাকেই বলি মোক্ষ । কিন্তু 
ব্ৰহ্ম 


যদি নিত্যমক্ত হন, তাহলে তাঁর বন্ধনে দুঃখ নাই, মুক্তিতেও লাভ নাই। 
আর জাঁব যদি একটা অলক আভাস মাত্র হয়, তাহলে তার মঢুক্তিরই-বা 
প্রয়োজন কি? ছলনাময় মায়া-মুকুরে যা ছায়ার ছবি, কোথায় তার সত্যকার 
বন্ধন-দুঃখ বা সত্যকার মোক্ষ-সুখ? যাঁদ বল, এ-আভাস যে চিদাভাস_ 
অতএব তার তাপ-দ:ঃখ ও মোক্ষ-সুখ দ:ইই সত্য। তাহলে প্রদ্ন উঠবে এই 
অলাঁক পাঁরবেশের মধ্যে কার চেতনা দুঃখের ভোক্তা হবে_যাঁদ অখণ্ড-জদ্বয় 
শ্‌দ্ধ-সন্মাত্রের চৈতন্য ছাড়া আর-কোনও চৈতন্যই কোথাও না থাকে? অতএব 
আবার দেখা দেয় বহ্মচৈতন্যের মধ্যে সেই দ্বৈধভাব : একদিকে তাঁর চেতনা 
লোকোত্তর ও মায়াতীত, আরেকদিকে তা মায়াধীন। কিন্তু ত।৷হলেই আবার 
আমাদের ম৷য়িক সত্তা ও' মায়িক অনুভবের কথাণ্িং-সত্যতা অনদ্বাঁকার্যয হয়। 
কারণ, ব্রক্মের সত্তাই যদি আমাদের সত্তা হয়, তাঁর চিদ্‌বিভূতিই হয় আমাদের 
চেতনা, তাহলে হাজার উপাধি থাকলেও তাক অংশত বাস্তব বলতেই হবে। 
আমাদের সত্তা এমনি করে ব'স্তর হলে জগতের সত্তাই-বা বাস্তব হবে 
না কেন? 

পূর্বপক্ষীর শেষ জবাব এই হতে পারে: দ্রল্টা জাঁব এবং দৃশ্য জগৎ 
দুইই অবাস্তব। কেবল মায়াই বনহ্মে আর্যোপত হয়ে কথাণ্টিং বাষ্তবতা লাভ 
করে এবং তা-ই আবার উপসংক্রান্ত হয় জাঁবে ও তার জগৎ-বিজ্রমেরঅনন্ভবে। 
জণঁব যতক্ষণ ববিভ্রমের বশ, তার প্রপঞ্টাননভবেরও মেয়াদ ততক্ষণ। কিন্তু 
প্রশ্ন হ'ব : এই অনডভবের প্রামাণ্য এবং তার স্থিতিকাল'ন বাহ্তবতা প্রতি- 
ভাত হয় কার দৃষ্টিতে ? প্রত্যাহারে মুক্তিতে বা নির্বাণে, কার দ্‌ণ্টিতেই-বা 
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তার প্রলয় ? কেননা মায়িক মিথ্যা-জাঁব যেমন বাস্তবধর্মী হয়ে বাস্তব- 
বন্ধনের অনঢুভাবতা হতে পারে না, তেমনি বন্ধনের পরিহার বা আত্মবিলোপ 
দ্বারা সত্যকার মঢুক্তিসাধনাও তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা বাদ্তব- 
চৈতন্যের অধিষ্ঠানেই মাঁয়কসত্তার এই প্রাতভাস সম্ভব। 'কন্তু তাহলে 
মানতে হবে, যেমন করেই হ'ক্‌ সে বাস্তব-চৈতন্যের ’পরে মায়ার খানিকটা 
আঁচ লাগবেই। সে-চৈতন্য হয় ব্ৰহ্মের চৈতন্য-মায়ার জগতে নিজেকে 
প্রসার্পত ক’রে আবার সে গ্ঢটিয়ে আসে সেখান হতে; নয়তো সে ব্রহ্মেরই 
আত্মভাব_বাস্তবের ধর্মরুপে তার খানিকটা মায়াতে আঁবষ্ট হয়ে আবার ফিরে 
আসে উপসংহৃত হয়ে ৷...কিন্তু ব্ৰহ্মের ’পরে আরোপত এই মায়ার স্বরুপ 
{ক ? অনন্তচৈতন্য বা শাশ্বত পরা সংবিতের বৃত্তিরূপে এ যাঁদ ব্রহ্মের মধ্যে 
না ছিল, তাহলে এল কোথা হতে? ব্ৰহ্মের ভাব বা চৈতন্য যাঁদ বজ্রমের 
পারণামকে অঞ্গাীকার করে, তাহলেই তার এই অন্তহীন পরম্পরার একটা 
বাস্তব মূল্য থাকতে পারে_নইলে এ শুধু হয় কালের পটে ছায়া-ছবির মায়া 
অথবা অনন্তের খেয়ালখ্‌ুশিতে পঢতুলনাচের মেলা।...আবার ফিরে আসতে 
হল রহ্মের দ্বৈধ-ভাবে ও দ্বৈধ-চেতনায় : একদিকে তানি মায়াকবালত, 
আরেকঁদিকে মায়াতীত। সেইসঙ্গে মানতে হল মায়ার অন্তত প্রাঁতভাসিক 
সত্যতা । আমরা কেন বিশ্বে রয়েছি, তার কোনও সদুত্তর পাই না-যাঁদ 
বিশ্ব এবং বিশ্বে আমাদের অবস্থান দুইই অবাস্তব হয়। জাব ও বিশ্বের . 
বাস্তবতা সীমিত হ’ক্‌ আংশিক হ’ক্‌_তব্নু তার অস্তিত্বকে মানতেই হবে। 
কিন্তু অনাদি সর্বগত অথচ একান্ত অহেতুক ‘বজ্ৰমের বাস্তবতা কোথায়? 
এর একমাত্র উত্তর, মায়ার রহস্য বুদ্ধির অতীত_অনির্বচনাীয়। 

জাঁব ও বিশ্বের এঁকান্তিক অবাস্তবতার কল্পনার সঙ্গে একটা আপস- 
রফা করে তার উগ্রতাকে মোলায়েম করে নিই যাঁদ, তাহলে এ-সমস্যার সম্ভবপর 
দুটি সমাধান পেতে পারি। উপনিষদে স্বগ্নসৃষ্টি ও সুষুপ্তিস্থিতির যে- 
বর্ণনা আছে, তাকে প্রত্যক্‌-চেতনার মায়িক বিশ্বাননভবের অর্থে" গ্রহণ করলে 
পরমার্থসতের অন্তর্ভুক্ত বিভ্রম-চেতনারও প্রত্যক্‌-অন=ুভবের একটা ভিত্তি 
পাওয়া যায়। উপনিষদে আত্মারুপ' ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হয়েছে চতুৎ্পাং বলে। 
বলা হয়েছে : এই আত্মাই ব্রহ্ম । এই যা-কিছু সব ব্রহ্ম। যা কিছু আছে, 
বা ভূমিতে । তাঁর চতুর্থ পাদে অথবা শুদ্ধ স্বর্‌পস্থিতেতে তান প্রজ্ঞও নন, 
অপ্রজ্ঞও নন। অর্থাৎ আমরা যাকে চেতনা বা অচেতনা বাল, ব্রহ্মে তার 
আন্োপ চলে না সেখানে। সে-ভূঁমি অতিচেতন একাত্বপ্রত্যয়সার_প্রপণ্টোপশম 
আত্মসমাধানের নৈঃশব্দ্যে নিমজ্জিত । অথবা সেখানে আছে পরা সংবিতের 
সর্বাধার সর্বাধিষ্ঠান অথচ অপরাম্‌ষ্ট স্বাতন্ত্য। কিন্তু এই তুরাঁয় আত্মা 
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ছাড়াও স:ষদতপ্তি-পুরুযের এক জ্যোঁতর্ময় পাদ আছে-যা প্রজ্ঞানঘন এবং 
সর্বযোন।  সুষত্প্তিদশা হলেও তার মধ্যে এক সর্বজ্ঞ স্বেশ্বর প্রজ্ঞার আবেশ 
রয়েছে। তাই তাকে জান 'বশ্বের বাঁজাবস্থা বা কারণাবস্থা বলে-যা সর্ব- 
ভূতের প্রভব এবং প্রলয়ের হেতু। তাছাড়াও আছেন স্বগ্ন-পঢুরনষ এবং 
জাগ্রং-পুরুষ। তাঁদের একজন আমাদের সুক্ষ্ম জড়াতীত প্রত্যক্‌-অন:্ভবের 
আধার, আরেকজন জাগ্রতের অনুুভবকে ধরে আছেন। এই সষবপ্তিদ্থান 
প্নস্থান ও জাগারতস্থানকে নিয়েই মায়ার অধিকার। সুষপ্ত মানু 
জ্বপ্নভূমিতে গিয়ে স্বরচিত নাম-রুপ ক্রিয়া-কারকের চণ্টল মেলা অনুভব করে 
এবং জাগ্রতে নিজের চেতনাকে আপাতদচষ্টিতে স্থাবর কিন্তু বস্তুত আঁচর- 
চ্থায়ণ বাচত্র রপায়ণে বাইরে রুপাঁয়ত করে। তেমাঁন আত্মাও প্রজ্ঞানঘনতার 
গহন হতে উৎসারিত করেন তাঁর প্রত্যক্‌-বত্ত ও পরাক্‌-বত্ত বিশ্বাননভব। 
কিন্তু জাগ্রতদশাকে সুযণ্তির পূর্ব্য কারণ-সম:দ্র হতে আমাদের সত্যকার 
জেগে-ওঠা বলা চলে না। জ্ঞেয়-ব্তুর সদ্‌ভাব সম্পর্কে যে-বোধ স্বপ্নসংবতে 
সুক্ষ্ম ও প্রত্যক্‌বত্ত, জাগ্রতে তা-ই ধরে স্থূল ও পরাক্‌-বৃত্ত অনন্ভবের 
পর্ণাবকাশত রপ_এইমাত্র তার বোশিষ্ট্য। তাই সত্যকার জাগরণ হচ্ছে 
পরাক্‌-বৃত্ত ও প্রত্যক্‌-বৃত্ত চেতনা হতে-এমন-কি সনষদাপ্তির প্রজ্ঞানঘন 
কারণদশা হতেও আত্মসংহরণ করে লোকোত্তর আঁতচেতনার মধ্যে অবগাহন 
করা। চেতনা-অচেতনা সমস্তই মায়ার অধিকারে, অতএব তাদের ওপারে 
খাওয়াই যথার্থ জেগে-ওঠা৷...এ-সিদ্ধান্ত অন;ুসারে মায়া সতী, কেননা সে 
আত্মার দ্বাত্মাবভাবের অনুভবরূপা। আত্মভাবের খানিকটা যেমন মায়াতে 
উপসংক্রান্ত হয়, তেমন মায়ার বিপাঁরণামকে স্বাঁকার করে আত্মাও তার দ্বারা 
প্রভাবিত হন। এই 'বপাঁরণাম তাঁর $চৎস্বভাব হতে উৎসারত, অতএব তাকে 
বাস্তব বলে জানতে বা মানতেও তাঁর বাধা নাই। অথচ মায়া আবার অসতা। 
কেননা, তার অধিকার স্যযযাপ্তি স্বপন ও বচ্তুত-আচরস্যায়ী জাগ্রং পর্যন্তই 
ব্যাপ্ত _অঁতচেতন পরমার্থসতের স্বরুপাস্থাত তো সে নয়। তবে কিনা 
এখনে ব্রহ্মসত্তার দ্বৈধভাব নাই আছে শ:ধ্ৰ একই সত্তার ভুঁমভেদ। ‘আদিতে 
রয়েছে এক 'দ্বদল চেতনা; অর্থাৎ অসৎ হতে মায়ক বস্তু স্হাষ্ট/ করবার 
সংকল্প রয়েছে অজ শাশ্বতপনুরনষের মধ্যেএমন কল্পনা এণববণততে নাই। 
বরং এই কথাই সত্য যে, এক আদ্বত'য় সদ্বস্তুই আছেন অঁতচেতনা ৫ 
চেতনার বিভন্ন-ভূঁমতে, এবং প্রত্যেক ভূঁমতে আছে তাঁরই স্বানন্ভবের বিশিষ্ট 
একটি প্রকার।  “ঁকন্তু নাঁচের ভূমিগঢ়াল, বাদ্তব হলেও তারা A 
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তা-ই । অতএব স্থুল-স্‌ক্ষম-কারণে অর্থাৎ তিনটি মায়িক-ভূমিতে বিশ্ব এক 
বাস্তব পঢুরুষের প্রজ্ঞা-বস্‌ষ্টিরুপেই সত্য-বদ্তু-বিসৃষ্টিরুপে নয়। 

কিন্তু মনে রাখতে হবে, উপনিষদের কোথাও এমন কথা নাই যে, আত্মার 
অবর তনাটি পাদ বিভ্রম-স্থিতি বা অবাস্তব সৃষ্টি মাত্র। বরং এই কথাই 
বলা হয়েছে বারবার : এই যা-কিছু আছে (আমরা যাকে এখন মায়ার খেলা 
ভাবছ, এসমস্তই ব্ৰহ্ম । বহ্মই এইসব হয়েছেন। সর্বভূতকে দেখতে হবে 
আত্মাতে এবং আত্মাকে দেখতে হবে তাদের মধ্যে-শুধৃু তা-ই নয়, দেখতে 
হবে আত্মাই হয়ে আছেন সর্বভূত। কেবল আত্মাই যে ব্রহ্ম তা নয়_এই 
যা-কিছন সমস্তই আত্মা, সমস্তই ব্ৰহ্ম । এতখানি জোর দিয়ে বলবার মধ্যে 
কোথাও মায়াকে গলয়ে দেবার মত একট;খানি ফাঁক নাই। কিন্তু উপনিষদেই 
আবার আছে, “বজ্ঞাতা ছাড়া আর-কিছুই নাই৷’ এইধরনের কতগুলি উক্ত 
এবং স্ব’ন ও সুষু্প্তি নামে চেতনার দুটি ভূমির বর্ণনা হতে মনে হতে পারে, 
ইতিপূর্বে সর্বব্হ্মবাদের উপর যে-জোর দেওয়া হয়েছিল, এতে বুঝি তাকে 
ক্ষন করা হল। এইসব শ্রবতেকে প্রমাণ মেনেই মায়াবাদের সূত্রপাত, যার 
পর্যবিসান ঘটেছে জাঁব ও জগতের সঙ্গে ব্হ্মের অনপনেয় বিরোধে। আসলে 
উপাঁনিষদে আছে আত্মার চারটি পাদের বর্ণনা। দ্‌ক্‌-দৃশ্যহীন আঁতচেতন 
তুরায় পাদ হতে এলেন তিনি জ্যোতির্ম'য় সনযৃপ্তিদশার তৃতীয় পাদে, অঁতচেতনা 
যার মধ্যে ফন:টছে প্রজ্ঞানঘন হয়ে । সেই সর্বযোনি সুষৃপ্তি হতেই দেখা 
দিল তাঁর অন্তঃপ্রজ্ঞ স্বগ্নদশার দ্বিতীয় পাদ এবং বাঁহঃপ্রজ্ঞ জাগ্রং্দশার 
প্রথম পাদ। উপনিষদের এই বিবৃতিকে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমরা অবাস্তব 
বিভ্ৰমসৃষ্টি অথবা আত্মবিং ও সর্বাবং পঢুরুষের তত্ত্বসচ্টি-দ:’ভাবেই ব্যাখ্যা 
করতে পারি। 

উপনিষদে আত্মার তিনটি অবরভূমির বিবরণে আছে--চতনার সযপ্ত 
*্ব’্ন ও জাগ্রং এই ঁতনটি ভূমির সঙ্গে জড়িয়ে প্রজ্ঞানঘন সর্বজ্ঞ পঢরুষ, 
অন্তঃপ্রজ্ঞ প্রবিবিক্তভুক্‌ পুরুষ আর বহিঃপ্রজ্ঞ স্থলভুক্‌ পঢরুষের কথা।* 
এহতে মনে হয়, উপনিষদের সুষুপ্তি ও স্বপ্ন দুটি রূপকসংজ্ঞা। আমাদের 


* বহ্দারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বেশ স্পষ্ট করেই বলছেন : চেতনার দুটি ভুমি আছে, তারা 
দুটি লোক। স্বপ্নের মধ্যে দঃটি লোককেই মানয় দেখতে পায়, কেননা ্বগ্নদশা দুয়ের 
মাঝামাঝি_-দুটি লোকের সন্ধিভূমি। যাজ্ঞবল্ক্য এখানে স্পষ্টই অধিচেতনার কথা বলছেন 
_জড় ও জড়াতীঁত লোকের মধ্যে যাকে বলতে পারি যোগাযোগের সেতু। স্দষুপ্তির 
বর্ণনা একদিকে যেমন গভাঁর ঘমের ছাব, আরেকদিকে তেমনি সমাধিরও ছাঁব : সমাধিতে 
সাধক অবগাহন করে এক চিদ্‌ঘন গহনের মধ্যে। তার আত্মভাবের সমস্ত এশ্বর্যই 
সৈখানে আছে__কিন্তু আছে সংহত হয়ে, একান্তভাবে অন্তঃসমাহিত হয়ে। তাদের মধ্যে 
ক্য়ার প্রবর্তনা দেখা দিলে এঁতদাত্ম্যের চেতনাই তার আশ্রয় হয়। অতএব এ-অবস্থায় 
আমরা পাই চিৎসত্তার উত্তরভূমির পারচয়, যা সাধারণত আমাদের জাগ্রং-চেতনার আঁতগামাী। 
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জাগ্রৎ-ভাঁমির পিছনে তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে যে অঁতিচেতন ও অঁধিচেতন দুটি 
ভূমি, সয্াপ্ত ও স্বপ্ন তাদেরই নাম। একমাত্র স্বহন এবং সুষহাপ্ততেই 
আমাদের বাহিশ্চর মনশ্চেতনা বাহ্যবস্তুর দর্শন হতে নিবৃত্ত হয়ে আধচেতনার 
অন্তলেণকে অথবা অঁতিচেতনা বা অধিমানসের উধর্বলোকে চলে যায়। ঠিক 
এই ব্যাপার ঘটে সমাধিতেও। এজন্য তাকেও বলা চলে একধরনের স্বগ্ন 
বা সুষ্ৰপ্ত। উপনিষদের র্‌পক-সংজ্ঞার মলে এই রহস্যটুকু আছে। মন 
অন্তম্ন্খ হয়ে স্বপ্নস্থিতিতে দেখে জড়াতীত বস্তুর মেলা--স্বপ্নচেতনা অথবা 
সকক্ষম্দশনের র্‌পরেখায় আঁকা। আবার তারও উধেরব সয্বপ্তস্থিতিতে 
নিজেকে হারিয়ে ফেলে fচদ্‌ঘন অতলতায়_ভাব কি মুর্তি দিয়ে তাকে আর 
সে মাপতে পারে না। এই অধিচেতন ও অতিচেতন ভূঁমর ভিতর দিয়েই 
আমরা পরা সংবতের অগমরাজ্যে, স্বয়ম্ভু-চৈতন্যের অনযুত্তর স্থাততে পেণঁছতে 
পাঁর। স্বপ্ন অথবা সপ্তি-সমাধির গহনে না তালয়ে গিয়ে প্রবনদ্ধ- 
চেতনার কমলমালাকে একে-একে যাঁদ এই উত্তরায়ণের পথে ফুটিয়ে চাল, 
তাহলে দেখ তার সর্বত্র এক সর্বগত ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবের চিন্ময় প্রতিষ্ঠা অনুসৃত 
রয়েছে। তার মধ্যে বিভ্রমশক্তিরুপিণাী মায়াকে টেনে আনবার কোনই প্রয়োজন 
হয় না। সাধকের অন্ভবে তখন জাগে শুধ উল্মনাদশায় মনের উৎক্লমণ। 
সেইসঙ্গে মনঃকল্পিত বিশ্বের প্রামাণ্য ঘুচে যায়-তার আবদ্যাবিকৃত রুপের 
জায়গায় ফুটে ওঠে আরেকটি তত্ত্বরূপ। উৎক্রমণের সময় প্রত্যেক ভূমিতে 
চেতনাকে জাগ্রত রেখে সমগ্রের একটা সুষম অখণ্ড-অনয্ুভব হতে সর্বত্র ব্রহ্ম- 
দর্শনও অসম্ভব নয়। নিরোধ-সমাপত্তির দ্বারা সুষুপ্তর অব্যক্তে যদ ঝাঁপয়ে 
পাঁড়, অথবা জাগ্রৎ-চিত্ত নিয়েই সহসা আঁতচেতন কোনও ভূঁমতে উৎ্ষপ্ত 
হই, তাহলে মধ্যপথে বিশ্বশক্তি ও তার বিসষ্টির অলাকতা আমাদের মনকে 
অভিভূত করতে পারে। তথখন বৃত্তিনিরোধদ্বারা তাদের নিরযুদ্ধ করে চিত্ত 
তাঁলয়ে যায় লোকোত্তরের অতল পারাবারে। নিরোধাভিমডুখা উত্তরায়ণের পথে 
অলাকত্বের এই অনঢভবই ‘জগৎ মায়াকল্পিত' এই মতবাদের আধ্যাত্মিক ভিত্তি ৷ 
‘কিন্তু এই চরম দশাকে একান্ত বলে মানতে আমরা বাধ্য নই, কেননা এর 
পরে এরও চাইতে উদার পরিপূর্ণ পরমসিদ্ধি চিন্ময়-ভাবনার পক্ষে অনধিগন্য 
নয়। 

মায়াবাদের এইধরনের অন্যান্য বিবৃতিতেও মানুষের মন তৃপ্ত হয় না_ 
একটা আঁবিসংবাদিত নিশ্চয়তার ছাপ তাদের মধ্যে নাই বলেই। মায়াবাদের 
অপরিহার্যতা হবে তার সত্যতার প্রমাণ। কিন্তু তার কোনও বিবৃতি হতেই 
তাকে বিশ্বসমস্যার অপরিহার্য সমাধান বলে মনে হয় না। একদিকে শাশ্বত 
ৱহ্মসত্তার অবিকল্পিত সত্যস্থিতি, আরেকদিকে প্রপঞ্বিভ্রমের স্বতোবিরোধ- 
কণ্টাকত 'বিপর্যয়_এ-দুটি কল্পনার মাঝে যে-ফাঁক রয়েছে, তাকে পরণ 
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করবারও কোনও উপায় নাই মায়াবাদে। দুটি বিরডুদ্ধ প্রত্যয়ের সহচারকে 
সম্ভবপর জ্ঞানে বুদ্ধ্যারনঢ় করা-এইট;কু সুচনাতেই তার যা সার্থকতা 
কিন্তু তার মধ্যে নোশ্চিত্যের এমন-কোনও প্রাবল্য অথবা অসান্দিগ্ধ প্রামাণ্যের 
এমন দীপ্তি নাই, যাতে অসম্ভাবনা-দোষ দুর হয়ে বৃদ্ধির পক্ষে তার স্বীকবত 
অপরিহার্য হতে পারে। যে রহস্যময় বিরোধের সমাধান অন্যপথেও হওয়া 
সম্ভব, প্রপণ্চবিভ্রম-বাদ তার মাঁমাংসা করতে 'গয়ে দাঁড় কাঁরয়েছে আরেকটা 
বিরোধ, রহস্যজাটল নুতন আরেকটা সমস্যাঁ-যার উপস্থাপনার রণাঁতই তার 
সমাধানকে পরাহত করেছে। একদিকে স্থাণন অচল সনাতন 'নার্বকার 
স্বয়ংপ্রজ্ঞ বিশ্বোত্তার্ণ নিরঞ্জন সন্মান্রের স্বরূপস্থাতি; আরেকাদিকে শাঁক্তর 
বিচ্ছরণে স্পন্দিত বিশ্বের প্রতিভাস_তার মধ্যে আছে বিকার, ভেদভাব, 
অন্তহীন বহুভাবনায় অনাদি শচদ্ধসন্মাত্রের 'বাচত্র বিপাঁরণাম। মায়ার 
শাশ্বত লালা বলে এই প্রাতভাসকে উড়য়ে দেওয়া হয়। 'কন্তু তার ফলে 
অখণ্ড ব্ৰহ্ম-সত্তার স্বতোবিরুদ্ধ দ্বৈধভাবকে দুর করতে স্বাঁকার করতে হয় 
অখণ্ড ব্ৰহ্ম-চৈতন্যের স্বতোবিরডদ্ধ দ্বৈধভাবকে। ব্রহ্মের বহুভাবনার প্রাত- 
ভাসিক সত্যকে খণ্ডন করতে তাঁর মধ্যে মিথ্যা বহুত্বের স্রচ্ট্‌ত্ব আরোপত করে 
প্রকারান্তরে তাঁকে মিথ্যা-কল্পনের দোষে অভিযুক্ত করা হয়। যে-্হ্ম তাঁর 
শঢদ্ধ সন্মান্র-স্বভাবের স্বতঃসংববিতে নিত্য সমড়জ্জবল, তাঁনই আবার নিত্য 
বহন করছেন আপাতপ্রতায়মান আত্মবিসৃষ্টির একটা বিকল্প_আঁবদ্যাচ্ছন্ন 
সন্তপ্ত জাবের এই জগংতরু্‌পে। সে-জগতে আত্মজ্ঞানহীন মুঢ় জাব একে- 
একে আত্মসংবতের প্রবনদ্ধ চেতনা অজন করে, আর তার সঙ্গে-সঞ্গে নিবতত্ত 
হয় তার জাবত্বের ব্যাচ্টভাবনা ! 

এমনি করে 'বিশ্বসমস্যার একটা জটিলতা দুর করতে আরেকটা জাঁটলতার 
সৃষ্ট হয় যখন-তখন সন্দেহ হয়, আমাদের প্রথম অভ্যুপগমে ভুল না থাকলেও 
কোথাও কিছু ন্্নতা আছেই। ব্ৰহ্মের নির্বকল্পস্থাত 'বিশ্বরহস্যের 
অপারিহার্য ভিত্তি_একথা মেনেই তার ব্যঞ্জনাকে আরও তাঁলয়ে বোঝা দরকার 
ছিল।...তাই ব্ৰহ্ম আমাদের দৃষ্টিতে শাশ্বত জদ্বয় স্থাণুস্বভাব ও শদদ্ধ- 
সম্মানের নার্বকল্প স্বর্‌পাস্থাতি হয়েও নিজেরই শাশ্বত স্পন্দ ও গণলালা, 
অন্তহান বৈচিত্য ও বহবভাবনার ভর্তা। তাঁর অন্বয়স্বভাবের অক্ষরস্থিতি 
হতে স্বতই উৎসারিত হচ্ছে বহুত্ব স্পন্দ ও গুণলালার এই নিরন্ত নিবা 
তাতে তাঁর শাশ্বত ও অনন্ত অদ্বৈতভাবের হানি না হয়ে বরং বৈচিত্রের 
ভূমিকারুপে তার মাঁহমা আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে। বরহ্মের চৈতন্য 
যাঁদ স্থাঁততে বা গাঁততে দ্বিদল এমন-কি বহ্দলও হতে পারে, তাহলে 
তাঁর স্বরুপসত্তার মধ্যেই-বা কেন দ্বৈধভাবের ঠাঁই হবে না, কেন তাকে আশ্রয় 
করে দেখা দেবে না দ্বানডভবের বাস্তব বৈচিত্র? তখন 'বিশ্বচেতনাকে 
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সৃষ্টধর্মী একটা বিভ্রমশাক্ত বলা চলবে না-তাকে মানতে হবে ব্রহ্মেরই 
কোনও স্বর্‌ূপসত্যের অন;ভব বলে।...এই সূত্র ধরে বিশ্বরহস্যের ব্যাখ্যা 
করলে, সে-ব্যাখ্যার উদার পরিবেশে আমাদের আত্মাননভবের দড্টি কোটির 
সমন্বয়সাধনা যেমন সহজ হবে, তেমনি অধ্যাত্মজাীবন হবে আরও সম্‌দ্ধ এবং 
উর্বর । অন্তত এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে : শাশ্বত ব্রহ্মের অধষ্ঠানে 
শাশ্বত বভ্ৰমের একটা বিকল্প বাস্তব হয়ে উঠছে শুধু অগণিত অবিদ্যাচ্ছন্ন 
সন্তপ্ত জাবের কাছে, আর সেই মায়ার বেদনাময় অন্ধতমসের কবল হতে 
মায়ারই অধিকারে থেকে আত্মবিলোপের 'বাবক্ত সাধনায় একে-একে তারা 
নিষ্কৃতি পাচ্ছে-এ-সিদ্ধান্তের অনুকুলে যাঁদ৷ যুক্তির সায় থাকে, তাহলে 
উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের অনকুলেই-বা থাকবে না কেন ? 
দোখ শাঙকর-দর্শনে। শঙকরের দর্শনকে 'বিশদুদ্ধ মায়াবাদ না বলে বলা চলে 
‘বাশিষ্ট-মায়াবাদ। তাঁর যঢ়ক্তিতে যে নৈশ্চিত্য ও গুদার্যে'র বাঞ্জানা আছে, তার 
অসাধারণ প্রভাবকে অস্বীকার করা কিন। বস্তুত শাঙকর-বেদান্তেই আমাদের 
উপারি-উক্ত সিদ্ধাতের দিকে প্রথম একটা ইশারা পাই। কারণ শগকরের মতে 
মায়ার বিশিষ্ট বা গুণাীভূত একটা বাস্তবতা আছে-যদিও তার রহস্য অনি- 
বর্চনায়। তত্ত্বসমাঁক্ষার যে-দ্বন্দ আমাদের মনকে পাড়িত করে, তার এমন- 
একটা সমাধান আছে এ-দ্শনে-প্রথম দৃষ্টিতে যাকে সর্বথা যুক্তিযুক্ত বলেই 
মনে হয়। বিশ্বের সত্যতাকে যেমন আমরা চিরন্তন ও অনাতবতনায় বলে 
জানি, তেমান আবার মনে হয় সবই এখানে আনিশ্চিত অপর্যাপ্ত এবং তুচ্ছ, 
সবই ক্ষণিকের মেলা-জাবন মিথ্যাপ্রায়, জগৎ একটা ছায়াছাব। এমানতর ' 
মনোদ্বন্দ্বের একটা সমাধান আছে শাগকর-দর্শনে। তাঁর মতে পারমার্থিক ও 
ব্যাবহারিক, তাত্বিক ও প্রাতিভাসিক, শাশ্বত ও কালক ভেদে সত্যের দযন্ট 
ভূমি। প্রথমাঁট বহ্মের নির্বিশেষ বিশ্বোত্তীর্ণ শাশ্বত শযুদ্ধ-সদ্‌ভাবের সত্য, 
আর দ্বিতীয়টি মায়োপাঁহত ব্রহ্মে বিশ্বত কালকলিত আপোক্ষক-সত্তার 
সত্য। এমনি করে জাব ও জগত একাহসাবে দুইই সত্য। কারণ, জাব 
স্বরূপত ব্রহ্ম। ব্ৰহ্মই মায়ার অধিকারে আপাত-দৃষ্টতে জাঁবরূপে তার 
কবলিত হয়ে অবশেষে তাঁর শাশ্বত ও সত্য স্বর্পের মধ্যে একদিন জাবের 
আপেক্ষিক ও প্রাতিভাসিক সত্তাকে মুক্তি দেন। কালাবাচ্ছন্ন সবশেষ-ভাবের 
আকারে হাঁদ অননডৰ কারি-রদাই লৰ হয়েছেন, শান্ত গনাই শি 
বং জাঁবরুপে নিজেকে রুপায়িত করেছেন-তাহলে সে-অনহুভুতিকেও সত্য 
| কেননা তাঁর এই সর্বাত্মভাবের অনুভব মায়াত ধামের দিকে সাধকের 
যে মাঁয়ক অঁভযান, তার অন্তারক্ষভূমি। আবার কালকালত চেতনার কাছে 
বিশ্ব এবং বিশ্বগত অনুভব যেমন বাস্তব, তেমনি সে-চেতনাও বাস্তব... 
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কিন্তু তখনই প্রশ্ন হয়, এই বাস্তবতার প্রকৃতি কি, তার মধ্যে নৈশ্চিত্যর 
আশ্বাসই-বা কতট;কু ? কারণ, বাস্তবতারও তারতম্য আছে। জাব ও জগৎ 
যেমন স'ত্য-সত্য বাস্তব হতে পারে (যাঁদও সে-বাস্তবতার মধ্যে অবরভূমির 
ছাপ থাকবেই), তেমনি তারা অংশত-বাস্তব অথবা একান্ত-অবাস্তব একটা 
বস্তুও হতে পারে। তারা সত্য-সত্য বাস্তব' হলে মায়াবাদের কোনও সার্থকতা 
থাকে না। সৃষ্টি সত্য হলে তাকে আর বিভ্রম বলি কি করে? 'কন্তু সৃষ্টি 
যাঁদ হয় অংশত-বাস্তব এবং .অংশত-অবাস্তব, তাহলে সে-গলদের ম্‌ল থাকবে 
বিরাটের স্বগত-সংবিতের কোনও ন্য্নতায়, অথবা আমাদেরই আত্মদর্শন ও 
বিশ্বদর্শনের কোনও বৈকল্যে-যার জন্যে জীব ও জগতের সত্তায় জ্ঞানে ও 
জাঁবন-স্পন্দে প্রমাদের এই ছোঁয়াচ দেখা দেবে। কিন্তু প্রমাদের পর্যযবসান 
ঘটবে_হয় অবিদ্যাতে, নয়তো বদ্যা-অবিদ্যার সাৎকর্যে। অতএব আমাদের 
বিচারের লক্ষ্য হবে, অনাদি বিশ্বাবজ্রমের তত্ত্বনিরূপণ নয়_শাশ্বত-অনন্ত 
সন্মানের চিন্ময় সিস্‌ক্ষায় অথবা তাঁর প্রবৃত্তির উচ্ছলনে অবিদ্যা এসে জ:টল 
কোথা হতে তারই মাঁমাংসা ।...কিন্তু জীব ও জগৎ যদ অবাস্তব বন্তু হয়, 
অর্থাৎ বিশ্বোত্তার্ণ চেতনায় তাদের কোনও তাত্বিক সত্তা যদ না থাকে, মায়ার 
অধিকার ছাড়িয়ে যেতেই যদ তাদের আপাত-বাস্তবতা শূন্যে মিলিয়ে যায় 
তাহলে তাদের বিচ্তু' বলে গ্বাঁকার করবার কোনও সার্থকতা থাকে না। এ 
যেন এক হাতে দান ক’রে আরেক হাতে কেড়ে নেবার মত। কেননা এতক্ষণ 
খে যাকে কচ্তু বলে মেনে এসেছি, এখন জানাছ আগাগোড়াই সে ছিল একটা 
মায়ার খেলা! মায়া জাঁব ও জগৎ_এরা বদ্তুও বটে, অবস্তুও বটে। কিন্তু 
এদের বাস্তবতা ‘অবাস্তব বাস্তবতা’ অর্থাৎ অবিদ্যার কাছে এরা বাস্তব হলেও 
তত্ববিদ্যার দৃষ্টিতে অবাস্তব । 

কিন্তু জাঁব-জগংকে একবার যাদি বাস্তব বলে মানি, তাহলে অন্তত একটা 
সাঁমিত ক্ষেত্ৰে তারা সাঁত্য-সাত্য বাস্তব হবে না কেন, এ কিন্তু আমাদের ধারণায় 
আসে না। একথা দ্বীকার করি, বিসৃষ্টির অধিষ্ঠানের চাইতে ববিসৃষ্টির বাঁহ- 
ভিসি নয্যুন-সত্তাক। তাই, জগৎকে বলতে পারি বরহ্মের একটা ছন্দোল'লা। তার 
্বরনপ-সত্যের কথা যদ বাদ দিই, তাহলে তাকে কোনমতেই পঢুরাপুরি বাস্তব 
বলতে পাঁর না। 'কন্তু তার জন্যে তাকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেবার পক্ষে 
আমাদের কি যুক্ত আছে? অন্তর্ময্খ মন যখন তার বিকল্পনা হতে সরে 
দাঁড়ায়, তখন জগৎকে সে অবাস্তব ভাবতে পারে বটে। কিন্তু তার কারণ 
হল : মন বচ্তুত অবিদ্যার সাধন, তাই তার কল্পনায় ভাসে বিশ্বের একটা 
অববদ্যাচ্ছন্ন অপূর্ণ ছবি। অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টির প্রজ্ঞালোকে এই ছাঁবকে তার 
নিজেরই একটা অপ্রাতষ্ঠ ও অবাস্তব কল্প-কৃতি না ভেবে সে পারে না। 
খতন্ভরা পরা বিদ্যা ও তার নিজের অবিদ্যার মাঝে যে গভার ব্যবধান, তা-ই 


ব্ৰহ্ম ও প্রপণ্টবিভ্রম 8৫৩ 


তাকে দেখতে দেয় না--বিশ্বোত্তার্ণ তত্ত্বের সঞ্গে বিশ্বাত্মক তত্ত্বের কোথায় সত্য 
যোগ। চেতনার উত্তরভূমিতে তার এ-পশগড়তা দুর হয়ে বিশ্ব ও বিশ্বোত্তীর্ণে'র 
যোগভূঁম আ'ঁচ্কৃত হয়। তখন তত্ত্বের বাঁয়ে জাঁরত চেতনায় অতাত্বিক 
বোধেরও উদয় অসম্ভাঁবিত হয়, অতএব মায়াবাদেরও কোনও প্রয়োজন ক 
উপযোগিতা থাকে না। পরা সংবতের দৃষ্টি বিশ্ব অনুবিদ্ধ নয়, অথবা তাঁর 
কালাত্মা বিশ্বকে বাস্তব মানলেও তান তাকে অবাস্তব বলেই জানেন_এ 
কখনও চরম সত্য হতে পারে না। বিশ্বোত্তার্ণেরই ’পরে 'বশ্বসত্তার নির্ভ'র। 
কালাতাীত শাশ্বত ব্ৰহ্ম-সদ্‌ভাবে নিশ্চয় কালোপাঁহিত ব্ৰহ্মের বিশেষ-টকানও 
তাৎপর্য বাহিত থাকবে। নইলে বিশ্বের সব-কিছুই চিদাবেশশুন্য অতএব 
নিঃস্বভাব হত, সুতরাং তাদের কালিক সত্তারও কোনও সত্যকার আশ্রয় 
থাকত না। 

কন্তু বিশ্ব কালাব্ছিন্ন, শাশ্বত নয়; আবনাশী অরুপের ’পরে এ শ্টধ্‌ 
বিনশ্যৎ রুপের একটা আরোপ-এই যুক্তিতে বিশ্বকে বলা হয় তত্ত্বত- 
অবাস্তব। যযঢক্তির অনডকুলে মাটি এবং মাটির তৈরী ঘটের দৃষ্টান্ত দেওয়া 
হয়: মাঁট হতে ঘট সরা আরও কত-কি তৈরী হয়_কন্তু শেষপর্যন্ত 
তারা মাটিতেই লয় পায়। মাটই সত্য, ঘট সরা তার ক্ষণিকের রুপ। রযপের 
প্রলয়ে অবাঁশষ্ট থাকে শঢধয অরূপ মাটির সত্য, আর-কিছড নয়।...কিন্তু 
এই দণষ্টান্ত দিয়েই এর বিপরীত সিদ্ধান্তকে আরও ভাল করে প্রমাণ করা 
যায়। বলা চলে : ঘের উপাদান মাটি যখন সত্য, তখন সেই উপাদানে 
তৈরী ঘটও সত্য। ঘট একটা ভ্রম নয়, এমন-কক মাটিতে মিশে গেলেও 
তার অতাঁত অস্তিত্বকে অবাস্তব বা মায়া বলতে পার না। মাটি আর 
ঘটের মধ্যে এমন সম্পর্ক নয় যে একাঁট মুল তত্্ববস্তু, আরেকটি তার অবাস্তব 
প্রাতভাস। মাটকে ছেড় তারও ম্‌লভূত অদ্‌শ্য অথচ বিশ্বোপাদান আকাশ- 
তত্ত্বকে ধরে যাঁদ চার কার, তাহলে বলতে পার, দদয়ের মাঝে সম্পকটা 
শাশ্বত অব্যক্ত কারণতত্ত্বের সঞ্গে তারই আশ্রিত ব্যক্ত ও কালাবা্ছন্ন কার্য- 
তত্তবের। এখানে তত্ত্ব হতে তত্তবেরই উৎপত্তি হয়েছে_অতত্ের নয়। তাছাড়া 
উপাদানভূত মাটি বা আকাশের মধ্যে ঘটরুপের শাশ্বত স্বরুপযোগ্যতা আছে। 
উপাদান যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ যে-কোনও মহরতে রূপেরও বিসাষ্ট হতে 
পারে। রুপের তিরোভাবে রুপ শুধ ব্যক্তদশা হতে অব্যক্তদশায় সংহৃত হয়। 
একটা ব্ৰহ্মাণ্ডের প্রলয় হলেই প্রমাণ হয় না যে, ব্রহ্মাণ্ডবস্তুর সত্তা অচিরস্থায়ী 
একটা প্রাতভাস মাত্র। এই কল্পনাই বরং সুসংগত যে, বিসৃষ্টির সামর্থয বক্ষে 
নিরূড় এবং তার প্রবৃত্তিও অব্যাহত। হয় শাশ্বতকালের আঁবচ্ছেদ প্রবাহে, 
নয়তো আবৃত্তির শাশ্বত ছন্দোদোলায় তার অভিব্যঞ্জনা। বিশ্বোত্তীর্ণের 
তুলনায় বিশ্বের বাস্তবতা অন্য ভুমির হতে পারে। কিন্তু তাবলে তাকে 
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কোনমতেই বিশ্বোত্তার্ণের কাছে অসৎ বা অবাস্তব বলা চলে না। যা নিত্য- 
*্বভাব, একমাত্র তা-ই সত্য_এই হল আমাদের বিচারবুদ্ধির রায়। অর্থাৎ 
তার মতে প্রবাহানত্যতাই তত্ত্বভাবের লক্ষণ, অথবা একমাত্র কালাতীত তত্ত্বই 
সত্য। কিন্তু কালাতাঁতের সঙ্গে কালকলনার এই ভেদ মনের একটা কল্প 
“মান, তত্্বাবগাহা সম্যক্‌-দর্শন তার প্রামাণ্যকে চরম বলে মানবে না। কালা- 
তাঁত শাশ্বত-সদ্‌ভাব আছে বলেই কালের কলনা মিথ্যা হয়ে যায় না। দুয়ের 
মাঝে অন্যোন্যাভাবের সম্বন্ধ একটা কথার কথা ইদিধ=রস্তুভ ত তাদের বেলায় 
আশ্রয়াশ্রায়-সম্বন্ধের কল্পনাই সমাঁচীন। 

তেমনি, যে-যুক্তি নি্গ=ণের গডণলণলাকে মিথ্যা বলে, ব্যাবহারিক সত্যকে 
ব্যাবহাঁরক বলেই অতাত্ববিক-বাস্তবতার লাঞ্চনে লাঞ্ছিত করে, তাকেই-বা মানব 
কি করে? ব্যাবহাঁরক সত্যকে তো চিন্ময় সত্য হতে একান্ত-বাবক্ত কি 
তার সঙ্গে সম্পর্কহীন আরেকটা তত্ত্ব বলতে পার না। সে তো 'চৎসত্তারই 
তপোবিভাঁত, তারই গঢ়লাীলার পারিস্পন্দ। দুয়ের মাঝে পার্থক্য যে নাই, 
তা নয়। কিন্তু সে-পার্থক্যকে অত্যন্ত-বরোধ বলতে পার, যাঁদ গোড়াতেই 
ধরে নিই_অশব্দ প্রপণ্টডোপশম স্বরুপস্থিতিতেই িত্যবল্তুর সত্য এবং সমগ্র 
পাঁরচয়। তখন মানতে হয়, নির্গডণের মধ্যে গডণাভাসের কল্পনা একেবারেই 
অচল-_ অতএব যা-কিছড গুণের খেলা, তার সঙ্গে ব্হ্মের শাশ্বত পর-স্বভাবের 
একান্ত বিরোধ রয়েছে। কিন্তু কালের অথবা 'ঁবশ্বের এতটুকু বাস্তবতা 
কোথাও থাকলেই মানতে হবে_-নির্গণের মধ্যে নিশ্চয় গঢ়ণধর্মে'র এমন-কোনও 
অধ্য্য বার্ষ এবং প্রোত নিরুঢ় ছিল, যা বাস্তবতার ওই ব্যঞ্জনাটুকু ফুটিয়ে 
তুলেছে। আর বরহ্মবাঁর্য যে ববিভ্রমের বিসহষ্ট ছাড়া বকছুই করতে পারে না, 
একথাও নিল্প্রমাণ। বরং এই কল্পনাই সমাঁচীন : সৃষ্টির সামর্থ্য যে- 
শাক্ততে নিরঢ়, তার মলে নিহিত আছে এক সর্বাবং সর্বেম্বর চৈতন্যের 
সংবেগ। অবিকল্পিত তত্ত্বস্বরুপের বিসৃষ্টিও হবে তাত্বকঁমায়িক নয়। 
আর ব্রহ্ম যখন ‘একং সং’, তখন তাঁর বিসৃচ্টিও তাঁরই আত্মরুপায়ণ, তাঁর 
শাশ্বত সদ্‌ভাবেরই মূর্ত ব্যঞ্জনা-শ্‌ন্যতার অনাদি-গহন হতে মায়াকল্পিত 
অসতের বিক্ষেপ নয়, এখন সে-শ;ন্যতা ধর্ম-শনন্যতা বা সংববিৎ-শতন্যতা যা-ই 
হ'ক না কেন। 

জগৎকে যাঁরা সত্য বলে মানতে চান না, তাঁদের ধারণায় বা অনুভবে রয়েছে 
বৃত্তিহীন নিরোধা্থাতির নৈঃশব্দ্যে। কিন্তু জগৎ গঢ়ণ-স্পন্দের পরিণাম। 
তার মধ্যে প্রবৃত্তিতে উচ্ছববসত হয়েছে সত্তার ঝাঁর্য, দিকে-দিকে ঘটেছে তপঃ- 
শাঁক্তর 'বচ্ছুরণ_কখনও নিরঙকুশ কল্পলালায়, কখনও যন্ত্রমনঢ় আবর্তনে, 
কখনও-বা চিন্ময় মনোময় প্রাণময় অথবা জড়ময় উচ্ছলনে। সুতরাং মনে হতে 


ব্হ্ম ও প্রপণ্টবিভ্রম 866 


পারে, শক্তির এই লাঁলায়ন শাশ্বত ব্রহ্মসত্তার অচলাস্থাতর প্রতিষেধ, অথবা 
তাঁর স্বর্‌পচন্যাত_অতএব তা অবাস্তব। কিন্তু দার্শানকের দৃষ্টি হিসাবে 
এ-মতবাদ অপারহার্যয নয়। ব্রহ্মদমষ্টতে সগুণ ও নির্গডণ দু়্ট ভারেরই 
সমন্বয় কেন হতে পারবে না, তারও কোনও যডক্তি নাই। ব্রহ্মের শাশ্বত 
স্বরূপ-স্থাততে আছে শাশ্বত স্বরূপ-শাক্তিরও সমব্যাপ্তি; স্বভাবতই সে 
শাক্তর মধ্যে স্পন্দ ও প্রবৃত্তির নিরঙ্কুশ সামর্থ্য অথবা স্ফুরত্তা থাকবে। 
কাজেই স্থাণ্‌ত্ব ও স্পন্দ দুই বৰহ্মস্বভাবের সত্য হতে পারে। আবার এণ্দযনট 
ভাবের যুগপৎ সদ্‌ভাবেও কোনও বিরোধ নাই। বরং তা-ই স্বাভাবিক 
কেননা শাক্তির বিচ্ছ্‌রণ কি স্ফুরত্তা সব'দাই অধিষ্ঠান বা প্রয়োজক হিসাবে 
স্থাতধর্মের অপেক্ষা রাখে, নইলে তার পরিণাম বা সিসকক্ষা সার্থক হয় না। 
শিবাবন্দর অধিষ্ঠান না থাকলে শক্তির সৃষ্টি জমাট হতে পারবে না কখনও, 
শুধু আকারহ'ন উদ্দামতায় চিরকাল পাক খেয়ে চলবে। এইজন্যই সত্তার 
স্ফুরত্তায় তার স্থাতিধর্মের একটা আশ্রয়, সিদ্ধরুপের একটা প্রোঁত প্রয়োজন 
হয়। জড়জগতের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, শাক্তই বৃঝি বিশ্বের পরম তত্ত্ব। 
কিন্তু সেখানেও শক্তির নিজেকে করতে হয় স্থিতিধর্মাী, গড়তে হয় একটা 
স্থায়ী রূপ। ভাব’ ক্ষাণক হলে তার কাজ চলে না, তার জন্য চাই ভাবের 
কালব্যাঁপ্ত। হতে পারে, ভাবের স্থিতি সাময়িক মাত, অথবা স্ফুরত্তার ক্ষণ- 
ভঞ্গে কল্পিত ও বিধৃত বদ্তুধর্মের সে একটা সমন্বয়। . কিন্তু যতক্ষণ তার 
চ্থায়ত্ব, ততক্ষণ সে বাস্তব। এমন-কি তার নিবৃত্তি ঘটলেও অতাঁত স্থিতি- 
ধর্মের দোহাই দিয়ে আমরা তাকে বাস্তবেরই কোঠায় ফোল। অতএব ক্রিয়ার 
আধাররুপে স্থাণুন অধষ্ঠানের প্রয়োজন বিশ্বভাবনার একটা শাশ্বত বিধান 
এবং অধিষ্ঠান-তত্তের প্রবর্তনাও একটা নিত্যকালীন ধর্ম। 'বশ্ব জুড়ে 
শাক্তিস্পন্দ ও রূপবিসৃষ্টির মলে অচল অধিষ্ঠানতত্বকে আবিচ্কার করবার 
পরেও দেখি বটে, সন্টরুপের স্থাত অশাশ্বত। একই ক্রিয়ার আবচ্ছেদ 
অনব্‌ত্ততে, একই ভঙ্গিতে বারবার আবার্তত হয়ে চলে শক্তির স্ফনুরত্তা এবং 
তা-ই বদ্তুর স্বরূপধাতুকে দেয় 'স্থাতধর্মী আত্মরুপায়ণের একটা অবকাশ। 
অথচ এই স্থাতধর্ম কৃত্রিম, কেননা শাক্তিলীলার পোৌঁনঃপন্রানক ছন্দ হতেই 
তার আঁবভ্ণব। একমাত্র শাশ্বত ররহ্ম-সদ্‌ভাবেই আছে স্বয়চ্ভু ধরবস্থাঁতি |... 
কন্তু তাহলেও শাক্তিসৃষ্ট রুপ অশাশ্বত বলেই তাকে অবাস্তব বলতে পারি 
না-কেননা ব্ৰহ্মসত্তার শাঁক্ত যখন বাস্তব, তখন তার সমষ্ট রূপে ররহ্মসত্তারই 
বাস্তব রূপায়ণ হবে। যা-ই হ’ক, সত্তার স্থাণনভাব এবং তার শাশ্বত গুণলালা 
দইই সত্য এবং যৃগপদ্‌-বৃত্তি। তার স্থাণভাব যেমন গ্ণলাঁলার অনুগ্রাহক, 
তেমান গঢণল'লাতেও স্থাণডভাবের অপহৃব ঘটে না। অতএব আমাদের 
সিদ্ধান্ত এই : পরমার্থ-সৎ ব্রন্মের শাশ্বত স্থাণনভাব এবং শাশ্বত গঢণলালা 
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দুইই সত্য এবং স্বরূপে তিনি দুয়ের অতীত চর-ব্রহ্ম আর অচর-ব্রহ্ম 
উভয়ে একই তত্তব। 

কিন্তু সাধনার প্রথম পর্বে দেখি, উপশমের অভ্যাসে আমাদের মধ্যে 
শাশ্বত-অনন্তের প্থিতিধমে'র উপলাব্ধ জাগে। আমরা বকল্পহান প্রশান্তির 
স্তব্ধতায় ডুবে গিয়েই পাই ইন্দ্রিয় ও মনের কাঁল্পত জগতের অন্তরালে 
এক অনির্বচনায় স্থাণুস্বরুপের নিঃসংশায়িত প্রত্যয়। চিত্তের বৃত্তিতে, প্রাণের 
্রিয়ায়, আধারের পরিস্পন্দনে যেন সে-তত্ব্ববদ্তুর সত্যরূপ ঢাকা পড়েছে, 
কেননা ওরা ধরতে পারে শুধু সান্তকে_অনন্তকে নয়, পরমার্থ-সতের কালা- 
বাঁচ্ছন্ন বিভাব নিয়েই ওদের কারবার_শাশ্বত বিভাব 'নয়ে নয়।...এইহতে 
সিদ্ধান্ত হয় : এমনাঁট তো হবেই, কেননা যেখানে কর্মস্পন্দ বিসৃষ্টি বা 
বশেষণ-জ্ঞান, সেখানেই দেখা দেবে সাঁমিত ভাবনা। তত্্বস্বরূপকে এরা 
ধরতে পারে না, তাই তত্ত্বের অখণ্ড“নার্বশেষ চেতনায় অবগাহন করলে এদের 
কল্পমায়া আপানই তরোহিত হয়। কালের ভূমিকায় সে-মায়ার বাস্তবতা 
আপাঁতক হ’ক বা যথার্থই হ’ক, নিত্যস্থিতির ভূমি;তে তা একান্তই অবাস্তব 
কর্ম হতেই আবদ্যা-কৃত্রিম সৃষ্টিসান্তভাব। স্ফুরত্তা ও প্রজাসৃচ্ট ব্রহ্মের 
নির্বিকার অজাত শঢদ্ধ সন্মাত্র-স্বভাবের বিরোধী ।...কিন্তু এ-যুক্তিকে সম্পূর্ণ 
প্রামাণক বলতে পাঁর না। কেননা বিশ্ব এবং বিশ্বব্যাপার সম্পর্কে আমাদের 
প্রাকৃত-চিত্তের যে-ধারণা, জ্ঞান ও কর্মের তত্ত্ববচারে আমরা তাকেই করেছি 
আদর্শ‘। প্রাকৃত-জাব কালের চণ্চল প্রবাহে ভেসে যেতে-যেতে জগৎকে দেখছে। 
তার সে-দ্‌াষ্টতে তলস্পার্শতা নাই, অখণ্ডভাবনার ওুঁদার্য নাই। সমগ্রকে 
সে দেখতে পায় না, বস্তুর মর্মসত্যে অবগাহন করতে পারে নাঁতাই তার 
জ্ঞান খাঁণ্ডত, অতএব কর্ম'ও বন্ধন। কিন্তু এই ক্ষণাবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের খদ্যোত- 
দন্যতি হতে খাতচেতনার শাশ্বতদণীপ্তির সহজপ্রত্যয়ে উত্তার্ণ হলে দেখ, কর্ম 
সণ্কোচ বা বন্ধনের কারণ নাও হতে পারে। মুক্ত পুরুষকে তো কর্ম সাঁমার 
বাঁধনে বাঁধে না-বাঁধে না শাশ্বত পঢ়ুরুষকেও। শুধু কি তা-ই, আমাদের 
এই আধারে অন্তগড় সত্য পুরুষকেও তো সে বাঁধে না। চিন্ময় পনর 
অথবা গঢুহাহিত চৈত্য-পুরুষের ’পরেও কর্মের কোনও প্রভাব নাই। শুধ 
আমাদের এই বাঁহশ্চর কল্পিত অহং-পঢরন্ষই কর্ম'তান্লিত। এই অহং-পঢরুষ 
আমাদের আত্মস্বরুূপের একটা কালিক প্রকাশঁ_তার একটা 'বপারণামা 
ব্যাক্তি । আত্মস্বরুূপের আশ্রয়ে, তারই ঈশনায় তার সত্তা ও স্থাত_সে-ই 
তার উপাদান। ক ইৰ দেও সে তিবাতৰ নয। আমাদের চিন্তা 
ও কর্ম এই প্রাকৃত আত্মরুপায়ণের সাধন। কিন্তু এ-রূপায়ণ কালের ছন্দে 
প্রকৃতি-স্থ পঢুরুষকে ধাঁরে-ধাঁরে ফুটিয়ে তুলছে বলে এর মধ্যে অপন্ণতা 
আছে, আছে পাঁরণামধর্মে'র মন্থর স্ফুরণ। আমাদের চিন্তা ও কর্ম সে- 
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মন্থরতাকে দ্রুততর করতে চায়, আধারে আনতে চায় পাঁরবর্তন, আঁভনবের 
প্রেতি দিয়ে প্রসারিত করতে চায় তার সামার সঙ্কোচ। অথচ ওই সাঁমাকেই 
আবার তারা আঁকড়ে থাকে। এই' অর্থে তারা সঙ্কোচ ও বন্ধনের কারণ, 
কেননা তারা নিজেরাই যে আত্মার স্বরুপাভিব্যাক্তর একটা অপ্চর্ণ সাধন। 
কন্তু অন্তরাবৃত্ত হয়ে গুহাহিত সত্যস্বররুপের এবং সত্যপুুরুষের সাক্ষাৎ 
পাই যখন, তখন তো আর প্রাকৃত জ্ঞান ও কর্মের শঙ্খল আমাদের বাঁধে 
না। তখন জ্ঞানবৃত্তি হয় আত্মচেতনার আর কর্ম আত্মশাক্তর বিভূতি । আত্মার 
প্রাকৃত-আধারের স্বচ্ছন্দ স্বতোনিয়ন্ত্রণের সাধনরু্‌পে তারা হয় তাঁর উল্মীলনের 
সাধন--তাদের দিয়ে ‘তান তাঁর সামাহান সম্ভাঁতর চিত্ৰলেখা এ'কে চলেন 
কালের বকে। পুরুষের স্বতোনিয়ন্ত্রণ যেখানে প্রকবাত-পাঁরণামের বিশেষ- 
কোনও ধারার অনযচুগামাঁ, সেখানে বৃত্তিসণ্কোচ অপরিহার্য । ‘তাতে আত্ম- 
স্বরূপের অপহ্নব অথবা তত্্বস্বভাব হতে প্রচন্রত ঘটে, অতএব তা অবাস্তব’ 
এমন কথা বলা চলত, যাঁদ বৃত্তিসঙ্কোচে সত্তার স্বরুপ বিকৃত বি তার সমগ্রতা 
ক্ষন্ণ হত। চৈতন্যই আমাদের লোকায়-ভাবের গঢঢ়তম সাক্ষী ও প্রয়োজক। 
বৃত্তিসঙ্কোচ যদি কোনও অনাত্মশাক্তির প্ররোচনায় চৈতন্যের শভ্রজ্যোতিকে 
অনৈসাঁগ‘ক কোনও উপরাগদ্বারা আচ্ছন্ন করত, অথবা পঢুরনষের আত্মচৈতন্য 
বা আত্মাবভাবনার বিরোধী কোনও উপসর্গের সৃষ্ট করত-_তাহলে তাকে 
বলতাম চৎস্বরুপের বন্ধন, অতএব অন্ত এবং অবাঞ্ছিত। কিন্তু খতময় 
দ্‌ণ্টিতে দোখ, প্রকবীতর কোনও কর্মে কি রুপায়ণে.প্ঢুরনুষের স্বরুপের বিকৃতি 
ঘটে না, ব্‌ত্তিসঙ্কোচকে স্বচ্ছন্দ হয়ে গ্রহণ করায়, তাঁর স্মগ্রতারও কোনও 
দন হয় না। এ-সণ্কোচ তাঁর আত্মকৃত-বাইরে থেকে চাপানো নয়। তাই 
[কে আত্মাবভাঁতরুপেই ‘তান গ্রহণ করেন এবং যুগযুগান্তরব্যাপী কালের 
অয়নে সে হয় তাঁর সমগ্র রূপাট ফুটিয়ে তোলবার অপারহার্য সাধন। সন তরাং 
বৃত্তিসঙ্কোচ নিত্যমডুক্ত “চৎস্বরূপের বন্ধন নয়-_এ বরং কটস্থ চিন্ময়- 
প্ঢরত্ষদ্বারা বাহশ্চর প্রকৃতি-স্থ পঢ়রুষের ’পরে আরোপিত একটা খাতায়ন। 
অতএব ব্যাবহারিক জীবনের কর্ম ও জ্ঞানবৃত্তর সঙ্কোচ হতে এমন সিদ্ধান্ত 
করা অন্যায় যে, সঙ্কোচের ব্যাপারটাই একটা অবাস্তবের খেলা; অথবা চিৎ- 
স্বরূপের এই-যে আত্মপ্রকাশের তপস্যা, বিচিত্র রুপায়ণ ও আত্মপবস্টির 
এই-যে সাধনা-এ একটা অলক প্রতিভাস মাত্র। সত্য বটে, কালের অয়নদ্বারা 
তার বাস্তবতা অবাচ্ছন্ন। কিন্তু তবড়ু সে বক্তু-সতেরই একটা বাস্তব রবপ_ 
তাকে ছেড়ে আরেকটা কিছু নয়। মহাশক্তির এই স্ফুরত্তায় কর্মে পরিদপন্দে 
ও বিসষ্টিতে যা-কিছ আছে, তা-ই ব্ৰহ্ম। সম্ভূতিতে স্ফদারত হচ্ছে নিত্য- 
সতেরই স্পন্দলীলা। লোকায়.কাল লোকোত্তর শাশ্বত মহাকালেরই বিভূতি 
নানাত্বের অন্তহীন বিলাস সত্বেও সমস্তই এক সত্তা, এক চৈতন্য এই 
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অখন্ড সংস্বরুপকে তুরায়-তত্্ব আর বিশ্বমায়ার অ-তত্তে দ্বিধা খণ্ডত করবার 
কি কোনও প্রয়োজন আছে? 

শাঙকর-দর্শনে আমরা দেখ বুদ্ধির সঙ্গে বোধির একটা বিরোধ। তাঁর 
বোধিতে আছে নিৰ্বিকল্প তুরায়ের সান্দ্ৰ সংবৎ, কিন্তু তাঁর যৃক্তিশাণত 
বদ্ধ জগৎরহস্যকে দেখছে নিষ্পক্ষ বিজ্ঞানীর মৰ্মভেদী দৃষ্টির তাক্ষমতা 
নিয়ে। বোধি আর বডদ্ধির এই বিরোধকে তাঁর দুর্ধর্ষ প্রাতভা ওস্তাদের 
তুলির টানে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছে বটে, কিন্তু তার শেষ সমাধানাট রয়েছে 
উহ্য। মনাষণ দাৰ্শানকের বুদ্ধি প্রাতিভাসিক জগৎকে দেখছে যুক্তির 
ভাঁমতে দাঁড়য়ে। সেখানে যুক্তির মধ্যস্থতাতেই সত্যের চরম মঁমাংসাঁ 
অতক্য শ্রনুতের প্রামাণ্য সেখানে অচল। কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতের পিছনে 
আছ তুরায়ের দুরবগাহ তত্বরূপ_শদধু বোধিই তার খবর জানে। সেখানে 
কোন যুক্ত বোধির অনু্ভবকে ছাঁপয়ে যেতে পারে না-অন্তত যে সান্ত 
সঙ্কীর্ণ বিভজ্যবৃত্ত যুক্তির সঞ্গো আমরা পরিচিত, সে তো নয়ই। ছাপিয়ে 
যাওয়া দরে থাকুক, বোধির সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ঘটানোও তার অসাধ্য_তাই 
বিশ্বের রহস্য তার কাছে অমাঁমাংসত। যুক্তিকে প্রাতিভাঁসক সত্ত্বের 
বাস্তবতা মানতেই হয়, তার সত্যকে সে 'নিল্প্রমাণ বলে উড়িয়ে দিতে পারে 
না। তাই তার প্রামাণ্য প্রাতভাসের গাঁণ্ডর বাইরে যেতে পারে না। প্রাত- 
ভাসক সত্বও বাস্তব, কেননা শাশ্বত পারমার্থ ক সত্তবেরই সে কালক প্রাতভাস। 
কিন্তু সে তো স্বয়ং পরমার্থতত্ত্ব নয়। তাই প্রতিভাস ছাড়িয়ে যখন পরমার্থে 
পোণঁছই, তখন প্রাতভাস থাকলেও আমাদের চেতনায় তার প্রামাণ্য থাকে না। 
প্রাতভাস এইজন্যই অবাস্তব। প্রতিভাস আর পরমার্থের মাঝখানে দাঁড়িয়ে 
আমাদের মনশ্চেতনা যখন দুটি অন্তই দেখতে পায়, তখন এমনতর বিরোধের 
একটা প্রত্যয় তার মধ্যে জাগা খুবই স্বাভাঁবক। শঙকর তাকে স্বীকার করে 
নিয়েই তার সমাধান করতে চাইছেন, প্রথমত যুক্তির প্রামাণ্যের *পরে সামার 
রেখা টেনে দিয়ে। যুক্তির অধিকার প্রসারিত 'বিশ্বলোকে, সেখানকার সে 
একচ্ছত্র সম্রাট । কিন্তু সেইসঙ্গে বোধিজাত স্বাননভবের স্বতঃপ্রামাণ্যের ”’পরে 
নিভ'র করে বিশ্বোত্তার্ণ পরমার্থ তত্বকেও তার নির্বিচারে মেনে নিতে হবে। 
তাছাড়া, মায়ার রাঁচত ও কল্পিত মানসিক সকীর্ণ সংস্কারের সকল বাঁধন 
ছি'ড়ে আত্মাকে তকপ্রিস্থান দিয়ে নিচ্ক্রমণের পথ দেখাতে হবে, যার চরম 
সার্থকতা সমগ্র প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক জগতের প্রলয় ঘটানোতে। শঙকরের 
সূক্ষ্ম ও গম্ভীর দর্শনের একাধিক ব্যাখ্যা থাকলেও আমাদের মনে হয়, মোটের 
উপর জগৎ-রহস্যের মীমাংসা সম্পর্কে এই তাঁর মত : একদিকে আছে শা*্বত 
স্বয়ম্ভু বিশ্বোত্তীৰর্ণ অক্ষরব্রহ্ম, আরেকদিকে কালাবচ্ছন্ন প্রাতিভাসিক জগৎ। 
প্রতিভাসের মধ্যে শাশ্বত ব্রহ্মসত্তা নিজেকে প্রকাশ করেন আত্মা ও ঈশ্বররূপে 
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মায়া ঈশ্বরের প্রাতভাসিক সৃষ্টির শক্তি । এই মায়া দিয়েই ঈশ্বর কালিক 
প্রতিভাসের বিক্ষেপ ঘটান। কিন্তু নির্ব'কল্প ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবে জগংপ্রাতভাসের 
কোনও অস্তিত্ব নাই। আমাদের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণদ্বারা অবাচ্ছন্ন চেতনার 
সহায়ে মায়াই আঁতচেতন অথবা একান্ত-আত্মচেতন ব্ৰহ্মে এই 'প্রীতিভাসকে 
আরোপত করে। পরমার্থ-সং ব্ৰহ্মই জগৎপ্রতেভাসে জাবের আত্মা হয়ে দেখা 
দেন। কিন্তু অপরোক্ষানদুভাতিতে জাবের জাঁবত্ব যখন বিগাঁলত হয়, তখন 
আত্মস্বভাবের লোকোত্তর-ভূমিতে তার প্রাতিভাসিক স্বভাবের অত্যন্ত-বিমযক্তি 
ঘটঢে। জাঁব আর তখন মায়ার অধাীন থাকে না। জাবত্বের প্রাতভাস হতে 
নির্ম্‌ক্ত হয়ে তার ব্রহ্মনির্বাণ ঘটে। কিন্তু অনাদি-অনন্ত জগংপ্রবাহ তেমন 
বয়ে চলে ঈশ্বরের মায়িক সৃচ্টিরুপে। 

এই সমাধানে অধ্যাত্ম-অননভবের তথ্যের সঙ্গে যুক্তি ও ইন্দিয়াবিজ্ঞানের 
তথ্যের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বটে। অধ্যাত্মদৃণ্টিতে এবং ব্যবহারে 
জাঁবনটাকে ভাগাভাগি করে উভয়ের বিরোধ হতে নিষ্কাত পাবারও একটা পথ 
মেলে। কিন্তু তবু একে বিরোধের সত্য সমাধান বলতে পারি না। শঙকরের 
মতে মায়া সংও বঢ়ে, অসংও বটে। জগং নিতান্তই ‘বিভ্ৰম নয়, কেননা তার 
কালাবচ্ছিন্ন সত্তা এবং বাস্তবতা আছে। কিন্তু তাহলেও শেষ পর্যন্ত তুরায়- 
ভাঁমতে জগং মিথ্যাই।...এইখানে যে-দ্বিধা দেখা দিল, তার কাজল 'নার্বকল্প 
স্বয়ম্ভূসত্তার শঢুলভ্রতাকে ছেড়ে আর-সবাইকে ছুয়ে গেছে শাঙকর-দশসনে। যেমন 
ঈশ্বর : তানি মায়ার কবলিত নন, বরং তিনিই মায়ী। কিন্তু তব তিন 
ব্রহ্মের আভাসমান্_পরমার্থতত্ব নন। তাঁর স্‌ষ্ট কালক-জগৎ সম্পর্কেই তাঁর 
বাস্তবতার প্রামাণ্য, তাছাড়া স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা তাঁর নাই। জাবের বেলাতেও 
তা-ই । যাঁদ মায়ক-ব্যাপারের অত্যন্তনবৃত্তি হয়, তাহলে ঈশ্বর জাঁব কি 
জগৎ কিছুই থাকবে না। ‘কিন্তু মায়া িত্য। ঈশ্বর এবং জগতেরও কালিক 
‘নিত্যতা আছে। জাঁবও ততক্ষণ আছে, যতক্ষণ বিদ্যার ফলে তার আত্মবিল্যুপ্তি 
না ঘটছে। এসব কথা মানতে গেলেই বুদ্ধির অগম্য অনির্বচনীয়বাদ আশ্রয় 
করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু বস্তুর স্বরুপ সম্পর্কে এই-যে দ্বিধা, 
সৃষ্টির আদিতে এবং তত্ত্ববিচারের অন্তে এই-যে দুস্তর রহস্যের ছায়া ঘনিয়ে 
আসে, এতেই মনে হয় কোথায় যেন আমাদের ভাবনায় তল্তুবিচ্ছেদ ঘটেছে। 
ঈশ্বর যখন বাস্তব_মায়াকল্পিত নন, তখন হয় তিনি তুরায়ের কোনও 
সত্যের কক্তু-বিভাঁত, নয়তো তিনিই স্বয়ং তুরায়স্বরূপ-তুরীয়ের আত্ম- 
বিভাঁতরপ জগতের প্রবর্তনা ও ববধৃতিই তাঁর ঈশ্বরত্ব। তেমনি, চেতনার 
একটা ভাঁমতেও জগৎ যাঁদ বাস্তব হয়, তাহলে তাকেও তুরাঁয়ের সত্যবিভূতি 
বলে মানতে হবে-কেননা একমাত্র তুরায়-বস্তুই বাস্তবতার প্রয়োজক হতে 
পারে। আত্মোপলব্ধর দ্বারা শাশ্বত তুরায়ধামে অবগাহন করবার সামর্থ্য 
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যাঁদ জাবের থাকে এবং আত্মমুক্তিই যাঁদ তার পরম-পঢরবুষার্থ হয়, তাহলে 
মানতে হবে জাঁবও তুরায়ের সত্যাবভূতি। তার মুক্তির সাধনা যখন ব্যাষ্টর 
সাধনা, তখন তুরায়ের মধ্য তার ব্যচ্টিভাবেরও একটা সত্য ও সার্থক রুপ 
আছে। সেই প্রচ্ছন্ন রূপকে আবিষ্কার করাই তার জ'াঁবনের তপস্যা। আত্মা 
এবং জগং সম্পর্কে আমাদের আবদ্যাকে দুর করাই পঢরুযার্থ_তথাকথিত 
জাবত্বাবভ্রম ও প্রপণ্টবিভ্রমের সঙ্গে লড়াই করা নয়। 

একটা কথা স্পষ্ট । তুরায়বনহ্ম যেমন অপ্রতকয, একমাত্র নিদিধ্যাসনগম্য, 
জগত্রহস্যও তেমাঁন অপ্রতক্য। কথাটা অযোক্তিক নয়_কেননা জগং যে 
তুরায়রন্ধের বিভূতি । তাই তো তকর্বুদ্ধি দিয়ে তার তত্ত্ব বেড়ে পাই না। 
অতএব পরমার্থে -প্রতিভাসে বিরোধ মিটিয়ে জগৎরহস্যের মর্মে অবগাহন করতে 
হলে আমাদের যেতে হবে বডদ্ধেরও ওপারে । বোধির আলোকে যাঁদ এ-রহস্যকে 
দাঁপ্ত করতে পাঁর, তবেই আমাদের সিদ্ধি । অমীমাংসিত বিরোধকে জিইয়ে 
রেখে তক্বারা বড়াদ্ধিকে' ভারাক্রান্ত করাকে কোনমতেই চরম সমাধান বলা 
চলে না। ব্ৰহ্ম আত্মা ঈশ্বর জাব অঁতিচেতনা মায়িকচেতনা প্রভৃতি বিরুদ্ধ 
বা বাঁবক্ত সংজ্ঞার সৃচ্টি ক'রে আমাদের তকর্বনদ্ধি একটা বিরোধাভাসকে 
সংহত ও চিরন্তন রূপ দিতে চায়। যখন একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া আর-কিছুই 
নাই, তখন এসমস্ত সংজ্ঞার প্রাতপাদ্য তত্বও ব্রহ্ম। অতএব ব্রাহ্মী চেতনায় 
সকল সংজ্ঞার ভেদ সর্বসমন্বয়ী এক প্রত্যক্‌-দর্শনের অনডত্তর সোযম্যে লুপ্ত 
হয়ে যাবে। কিন্তু এই অদ্বৈতভাবনার সত্যে পেঁছতে হলে যঢুক্তি-বুদ্ধির 
সকল ভাবনার সেই মহাসঙ্ণমতীর্থ_যেখান হতে এক অন্তগুরঢ় চিদাবেশে 
তাদের আপাত-বহুমুখৌনতার সার্থক অভিযান প্রবার্তত হয়েছে। বদ্তুত 
বহুমুখ বিবিক্ত-বিসপণের ভাব কখনও ব্রাহ্মী চেতনায় একান্তিক হতেই 
পারে না। সেখানে পেণঁছলে সব-কিছুকেই আমরা চক্রনাভিতে অরের মত 
সমাপত’ দেখব। আমাদের প্রাকৃত-বুদ্ধির ভেদকল্পনায় কিছু সত্য থাকেও 
যাঁদ, তব্‌ তাকে বলব বহনুধা-বাঁচত্র অদ্বৈতভাবেরই সত্য। 'বিভজ্যবাদী 
বুদ্ধের সর্বাবগাহণ তাঁক্ষবুদ্ধির সংঙ্গে যুক্ত হিল সম্বোধির দিব্যপ্রতিভা। 
তা-ই 'দয়ে তান আমাদের প্রাকৃত মন ও হইান্দ্রয়দ্বারা পারদ্‌্ট জগতের 
প্রতাঁত্যসমুংপাদের তত্ত্ব এবং সর্বাবধ সংস্কার হতে মনাক্তর উপায় আ'কিচ্কার 
করোঁছলেন। কিন্তু তার বেশী আর তান এগোননি। শঙ্কর বুদ্ধের পরেও 
আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন_বুদ্ধির অতীত তত্ত্বকে শদুন্য-রূপ্ না দিয়ে 
দিলেন ভাব-রূপ। কদ্ধের দর্শনে লোকোত্তর তত্ত্ব আছে যবানিকার অন্তরালে। 
যডুক্তি দিয়ে তাকে হাতড়ে পাওয়া যায় না-তার জন্যে চাই চিত্তের সর্বাবধ 
সংস্কারের উচ্ছেদ। শঙকর এসে দাঁড়ালেন জগং ও শাশ্বত পরমার্থ-সতের 
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মাঝামাবি। তাঁর দর্শনে জগংরহস্য বুদ্ধিগম্য ভাবনার অতীত বা অনির্ব- 
চনায় হলেও বুদ্ধি-ও ইন্দ্িয়-গ্রাহ্য জগতের প্রামাণ্য অনদ্বীকার্য। অতএব 
জগৎ তাঁর মতে অবাস্তব বন্তু মাতর। এর পরে আরও-এক ধাপ এগিয়ে যেতে 
শঙকরও নারাজ ।...কিন্তু জগতের তত্ত্বরূপকে জানতে হলে পরা সংাবতের। 
অপ্রতর্ক্য ভূমি হতে তাকে আঁতচেতনার প্রজ্ঞাচক্ষড নিয়ে দেখতে হবে। এই 
অতিচেতনা 'বশ্বের ভর্তা হয়েও তার অতি-ষ্ঠা এবং সেই অঁতাস্থাত দিয়েই 
সে বিশ্বের সত্যরূপকে জানে। -অতিচেতনাদ্বারা সংভূত এবং অতিক্রান্ত যে 
প্রাকৃত-চেতনা, জগৎরহস্যের তত্ত্ব সে কি করে জানবে? তার জানা তো 
প্রাতভাসকে জানা মাত্র-তত্বকে জানা নয়।  সিসক্ষার স্বয়ম্ভু সংবেগে 
চ্ছবাসত পরা সংবতের কাছে এ-জগং কি অনির্বচনায় রহস্য, অথবা বিজ্রমা- 
সবৎ একটা 'বভ্রম_যা বদ্তুত থেকেও অবাস্তব? 'ঁদব্য-পঢরুষের কাছে 
গত্রহস্যের একটা দিব্য তাংপর্য আছে। এই বিরাট্‌-ভাবনার নিগঢঢ় ব্যঞ্জনা 
চঁর চেতনায় স্বয়ম্প্রভঁকেননা তাঁর 'বিশ্বোত্তীর্ণ অথচ 'বিশ্বাত্মক পরা 
ংবিতই এ-ভাবনার আশ্রয়। 

একমা ব্ৰহ্মই আছেন পরমার্থ-সংরুপে এবং ব্ৰহ্মই সব। তাহলে জগং 
পরমার্থ-সতের বাঁহভূতি নয়-অতএব জগৎও সৎ। অথচ জগতের রূপে ও 
ল'লায়নে আমরা তার সং-স্বরুপের পারচয় পাই না, কেননা আমরা তাকে 
দেখছ দেশ ও কালের ভূমিকায় নিয়ত অথচ বিপারিণামী একটা স্পন্দর্পে ৷ 
কিন্তু তাহতে এ-সিদ্ধান্ত হয় না যে, জগৎ অসং, কিংবা তং-স্বরূপ তার 
দ্বরূপ নন। তার স্পন্দের অর্থ তং-দ্বরুপেরই নিত্য উপচাঁয়মান আত্মব্যঞ্জনা 
বা আত্মবিসৃষ্টিপরিণামের ছন্দে দলে-দলে আপনাকে ফুটিয়ে তোলা কালের 
বক্‌কে। তাঁর এই ছন্দোদোলার সমগ্র ব্যাপ্তি অথবা তার অন্তগঢ় বাঞ্জনা 
এখনও! আমাদের প্রাকৃত-চেতনার অগোচর।  এইদিক থেকে বলতে পার, 
এ-জগৎ তং-স্বরূপও বটে, তৎ-স্বরূপ নয়ও বটে। কেননা আত্মব্যঞ্জনার ব্যাচ্ট 
অথবা সমষ্টি রপায়ণেও তৎ-স্বরূপের পাঁরপূর্ণ পারচয় তো তার মধ্যে পাই. 
না। অথচ তার সমস্ত রূপ কন্তুত ব্রহ্মেরই তত্্বভাবের ঘনাবিগ্রহ। নিখিল 
সান্তের চিন্ময় স্বরূপ আনন্তোই প্রতিষ্ঠিত । তমিরাবদার বোধির দুৃচ্টি 
দনয়ে যদি সান্তের দিকে তাকাই, তাহলে তার মাণকোঠায় দেখি তাদাত্ম্য ও 
আনন্তে কোঁস্তুভদত ৷...শঙকা উঠেছে : বিশ্ব তাঁর বি-ভাতি অথবা 
প্রকাশর্‌প হতে পারে না; কেননা তিনি স্বপ্রকাশ_বিশ্বরন্পে আপনাকে 
প্রকাশ করবার তাঁর কি প্রয়োজন? আমরাও তাহলে বলতে পারি, তরি 
আত্মাবভ্রম বা বিভ্রমমানেরই-বা কি প্রয়োজন ছিল? মায়িক বিশ্ব সহাষ্ট 
করেই-বা তাঁর কি লাভ? ৷ ব্রহ্ম আপ্তকাম, অতএব প্রয়োজন তাঁর কিছুতেই 
নাই। তব্য্‌ তাঁর অবন্ধন স্বাতন্দ্যকে অক্ষনু্ণ রেখেই তাঁর মধ্যে আত্মশাক্তির 
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‘বভাঁত বা আত্মসিস্‌ক্ষার পরিণামরূপে আত্মবিভাবনী পরা শাক্তর এক অবন্ধ্য 
প্রেত থাকতে পারে-যা কালকলনায় আপনাকে বিচ্ছবরেত দেখবার ঈক্ষা হতে 
সঞ্জাত আত্মবিসৃষচ্টর অনতিবর্তনীয় একটা প্রবেগ। এই প্রেতিকে আমরা 
দেখি তাঁর সিসক্ষা অথবা আত্ম-বুভূষারুপে । কিন্তু তাকে বরং বলা চলে ব্রহ্মের 
সন্ধিনী-শ'ক্তির উল্লাস-যা আত্মবাঁ্যের উচ্ছলনে আপানাকে ফুটিয়ে তোলে 
ক্রিয়াশক্তির আকারে। ব্রহ্ম যদি কালাতীত শাশ্বতাস্থাততে স্বপ্রকাশ হতে 
পারেন, তাহলে কালকলনার নিরন্ত নৃত্যের ছন্দেও নিজের মধ্যে দুলিয়ে দিতে 
পারেন আত্মরুপায়ণের দোলা। বিশ্ব প্রাতিভাসিক-তত্ত্ব হলেও সে তো ব্রহ্মেরই 
ভাত বা প্রাতভাস। কারণ সমস্তই যদি ব্রহ্ম, তাহলে ভাঁত এবং প্রতিভাস 
আসলে একই বল্তু। অতএব অবাস্তবতার কল্পনা অনাবশ্যক এবং অসাৰ্থক 
এতে মিছামাছ ঝামেলার সৃষ্টি হয় শডুধু। কারণ ববদ্বে ও 'বিশ্বাতীঁতে 
যে-পার্থক্যটুকু রাখা প্রয়োজন, কাল ও কালাতাত-শাশ্বতের কল্পনার সঙ্গে 
বিস্‌ষ্ট্র কল্পনাকে জুড়ে দিয়েই তা অনায়াসে সিদ্ধ হতে পারে। 
অবাস্তব বচ্তু বলে যদ কিছু থাকে, সে হল আমাদের ব্যাষ্টিচিত্তের 
বিবিক্ততাবোধ এবং সেইসঙ্গো অনন্তের মধ্যে সান্তের স্বয়ম্ভূসত্তার কল্পনা। 
বহির্বত্ত জাঁবচেতনার পক্ষে এই বোধ ও কল্পনার একটা ব্যাবহারক প্রয়োজন 
আছে। অর্থ‘ক্ৰিয়াতেই তাদের প্রামাণ্য, এও সত্য। অতএব যেখানে বৃদ্ধি ও 
আত্মাননভবের চারাঁদকে গাণ্ডি টানা, সেই ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের বাস্তবতাও 
, অনদ্বীকার্য। কিন্তু প্রাকৃত-চেতনার সামা ছাড়িয়ে অনন্ত তত্্বদ্বরুপের 
চেতনায় যখন অবগাহন করি, অর্থাৎ বাঁহশ্চর কৃত্রিম-পুরুষের ভাঁম হতে যখন 
উত্তরণ হই সত্য-পঢুরুষের সত্যলোকে--আমাদের সান্ত জাঁবত্ব সেখানেও 
থাকে, কিন্তু তাকে নিমিত্ত করে ফোটে অনন্তের সত্তা শাক্ত ও ঈক্ষণ। তার 
স্ব-তন্ত্ কি বিবিক্ত সত্তা তখন থাকে না। ব্যাষ্টর স্বাতন্দ্য বা একান্তাবাবক্ততা 
তার বাস্তবতার অপরিহার্য অঙ্গ নয়। আবার সান্তভাবের বতরোভাব ঘটে 
“বলে তাদের অবাস্তবও বলা যায় না-কেননা বস্তুর বতরোভাব হতে পারে তার 
ব্যক্ত হতে অব্যক্ত আত্মসংহরণ মাত্র। কালাতাীঁতের জগৎাবিসৃষ্টি ঘটে কালিক 
পরম্পরাকে আশ্রয় করে। অতএব তার রূপায়ণের পর্বগডলে আপাতদৃষ্টিতে 
অচিরদ্থায়ী হলেও প্রকাশের স্বর্‌পযোগ্যতার দক থেকে তারা শাশ্বত। 
বস্তুর স্বরুপসত্তায় এবং অধিষ্ঠানচৈতন্যের গর্ভাশয়ে তারা ভাঁবতব্যের বাঁজ- 
রূপে নিত্য অন্তর্গ্‌ঢ় থাকে। তাই কালাতাীত চৈতন্য তাদের চিরন্তন ভব্য- 
স্বভাবকে যে-কোনও মুহুর্তে কালকললিত ভূত-ভাবে রুপান্তারত করতে 
পারে। জগৎ মিথ্যা হত, যদি তার ভাব ও রূপ হত নিঃস্বভাব ছায়ার মায়া 
পরমার্থ-সতের নিজেরই মধ্যে আত্মচৈতন্যের একটা অলীক বিজ্‌স্ভণ, অচির- 
প্রভার ক্ষণদ্্যৃতিতে একবার ঝাকিয়ে উঠেই যা মিলিয়ে যায় চিরতরে। কিন্তু 
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সৃষ্টি বা তার সামর্থ্য যাঁদ শাশ্বত হয়, ব্রহ্মের সদ্‌ভাবই যাঁদ যা-কছু সব 
হয়ে থাকে-তাহলে বিভ্ৰম কি অবাস্তবতা কখনও বদ্তুর স্বভাব হতে পারে না, 
অথবা তার আধারভুত জগংও মিথ্যা হয় না। 

মায়ার অর্থ' যদ হয় বিভ্রম বা জগদ্‌ভাবের মিথ্যাত্ব, তাহলে মায়াবাদ 
দিয়ে বিশ্বসমস্যার সমাধান না হয়ে দেখা দেয় আরও নানান্‌ জাঁটলতা। 
বদ্তুত মায়াবাদের সমাধানকে সমাধান বলা চলে না, বরং তাতে সমস্যাপ্‌রণের 
সকল দ:য়ার চিররদুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, মায়াকে অবদ্তু বাল বি অবাস্তব 


রোগের চিকিংসা হয় যেমন সহজ তেমানি সর্বনাশা । আমরা মিথ্যা-জগং 
সিথ্যা। আমাদের ক্ষণিক সত্তা থাকেও যদ, তারও সত্যতা একটা কল্পমায়া মাত্র! 
মায়াকে যাঁরা একান্ত অবস্তু বলেন, তাঁদের মতে মুক্তিসাধনী বিদ্যা আর বন্ধ- 
সাধনা অববদ্যা, অথবা জগৎ-বর্জন আর জগং-গ্রহণ দ:ইই এক 'বিভ্রমের দয্টে 
দক মাত্র । কেননা গ্রহণ বা বন করা হবে কাকে, করবেই-বা কে?  নিত্য- 
কাল ধরে এক অতিচেতন অক্ষররহ্মই ছিলেন শুধ! বন্ধন বা ম্‌ক্তি দইই 
প্রাতভাস-_কোনটাই তো সত্য নয়। সংসারাসাক্ত, সেও যেমন মায়া-ম্‌ক্তির 
ডাকও তো তেমনি মায়া। মায়ার বুকে এ-ডাক জেগে উঠে মঢক্তিতে আবার 
তারই বুকে মিলিয়ে যায়। কিন্তু এমান করে সব-কিছুকে নস্যাৎ করার শেষ 
কোথায়? বিশ্বে জাঁবচেতনার সকল অনভবই যাঁদ মায়া হয়, তাহলে কি 
করে জানব আমাদের অধ্যাত্ম-অনুভবও মায়া নয়? পরমাত্মার ির্বকল্প 
স্বাননভবকে একমাত্র সত্য বলে মেনে নিচ্ছি । কিন্তু জাবের চেতনাই যদি 
তার সাক্ষী হয়, তাহলে সেও যে মায়া নয়, তার 'ক প্রমাণ? জগৎ যদি মিথ্যা 
হয়, তাহলে আমাদের জগং-অনভবও মিথ্যা । অতএব সেই অন্ভবের আশ্রিত 
দবিশ্বাত্মার অনতভব কিংবা ব্রহ্মাত্মভাবের প্রত্যয়ও নিল্প্রমাণ। কি করে তখন বলি 
_ব্রহ্মই এই যা-কিছু সব হয়েছেন, তিনিই সর্বভূতের আত্মা, সবারই মধ্যে 
এক, একের মধ্যেই সব ? কারণ, এসব উক্তি সত্য হতে হলে বাক্যঘটক দনন্ট 
পদই সত্য হওয়া দরকার {কন্তু এখানে অন্তত একটি পদ মায়াকাঁল্পত, 
সতরাং মিথ্যা। সে-পদটির সাধারণ সংজ্ঞা ‘জগৎ’ । বরহ্মভূত হলেও জগং 
গিথ্যা। তাহলে ব্ৰহ্মই যে সত্য, তাই-বা বাল' কি করে ? কারণ শঢুদ্ধাত্মা, অশন্দ, 
স্থাণু, পরমার্থ-সৎ ইত্যাদি ব্রহ্মাকারা যে-বৃত্তিই আমাদের চিত্তে জাগ, তার 
আশ্রয় চিত্ত তো মায়ারই বিকল্প এবং চিত্তের আধার এই দেহও তো 'বিল্রমজনিত 
একটা বিক্ষেপ ? স্বতঃপ্রামাণ্যের অনাতবত'নায় প্রত্যয় কি তত্ত্বের নিঃসংশয় 
অনডভব হতেও বলা যায় না-চরম তত্ত্বের অবিসংবাদিত পরিচয় এই! কারণ, 
“বহ্ম নিৰ্গুণ’ এ-অনভবের মত ব্রহ্ম সর্ব্রগ দিব্য-পুরনষ, সত্য-বিশ্বের পরম 


৪৬৪ দিব্য জীবন 


ঈশ্বর তিনি’ এ-অনডভবেরও নিঃসংশয় চরম প্রামাণ্য আছে। যে-বুদ্ধি সব- 
কিছুকে মায়া বলে উড়িয়ে দেয়, আরেকট:খানি এগিয়ে গিয়ে এমন কথাও সে 
বলতে পারে-আত্মাও মায়া, যা-কিছু সং তা-ই মায়া। এই পথ ধরেছিলেন 
বোদ্ধেরা। তাঁদের মতে আত্মাও অবাস্তব, কেননা অন্যান্য পদার্থের মত সে 
মনের একটা বিকল্প মাত্র। তত্ত্বের তালিকা হতে শুধু ঈশ্বরকে নয়, শাশ্বত 
আত্মা এবং নিগনর্ণ ব্হ্মকেও তাঁরা ছে'টে দিয়োছ:লেন। 

নিজ'লা মায়াবাদে জাঁবনের কোনও সমস্যারই সমাধান হয় না। সে শুধ 
দেখিয়ে দেয় সমস্যার আসর হতে নিশ্ক্রমণের পথাট। তার চরম রায়কে সত্য 
মানলে বলতে হয়, আমাদের জাঁবন ও কর্ম সমস্তই প্রোতিহীন ও মিথ্যা 
আমাদের অভাপ্সা সাধনা ও অনুভব একান্তই অর্থহীন। এক অনহুদ্দিষ্ট 
অব্যবহার্যয পরমার্থ-সং এবং অপবর্গ'সাধনা ছাড়া আর সব-কিছুতে আছে 
শুধু সত্তার বিভ্রম। যা-কিছ জগতে আছে, তা একটা 'বরাট বিশ্বাবভ্রমের 
অঙ্গীভূত, অতএব 'বিভ্রমই তার তত্ত্ব। ঈশ্বর জীব জগংৎ-সবই মায়ার কল্পনা। 
ঈশ্বর মায়াতে ব্রহ্মের প্রাতাবিদ্ব মাত, আমরাও চিদাভা:সে ব্রহ্মের ছায়া-জগৎ 
ব্ৰহ্মের অবাচ্য স্বয়ম্ভূসত্তায় একটা অধ্যারোপ মাত্র।...এই সর্বনাশা মতের 
একটুখানি ধার মরে, যদি মায়াচক্রের মধ্যে ভাববস্তুর আপেক্ষিক একটা বাস্তব- 
তার সঙ্গে আমাদের অধ্যাত্মসাধনা ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের খানিকটা প্রামাণ্য মেনে 
নিই। কিন্তু তা সম্ভব হয়, যাঁদ কালিক-সত্তার প্রমাণসিদ্ধ বাস্তবতা এবং 
কালাবাচ্ছন্ন অনুভবের বাস্তব প্রামাণ্য থাকে। তখন আর পারিদশ্যমান 
‘বিদ্বকে বস্তুতে অবস্তুর বিভ্ৰম বলা চলে না। বিশ্বের জ্ঞান তখন বক্তুরই 
অবিদ্যাশবল বিকৃত জ্ঞান। তা নইলে, ব্ৰহ্ম সর্বভূতের আত্মা: হলেও স্বভূত 
যেমন মিথ্যা, তেমান তাদের আত্মভাবও মিথ্যাঁকেননা সমস্তই যে এক বিরাট 
বিভ্রমের অঙ্গ! আত্মার অনুভবও তাহলে বিভ্ৰম : ‘তৎ ত্বম্‌ অসি! এই 
আদৰ্শে'র মুলে আছে অবিদ্যাজনিত সংস্কারের খেলা, কেননা কোথায় ত্বম'_ 
শংধন-যে আছে ‘তং’! '‘সোহহং’-প্রত্যয়ে আবার দ্বিগুণ গলদ, কেননা এর 
মধ্যে আছে শা*্বত-চিন্ময়ের কল্পনা--যিনি বিশ্বের অন্তৰ্যামী বিরাট্‌-পঢ়ুরুষ ৷ 
কিন্তু বিশ্ব অবাস্তব হলে 'বরাট ‘কি করে বাস্তব হয় ?...অতএব জাঁব ও 
জগংভাবের একটা সত্য আশ্রয় খজে পেলেই 'বশ্বরহস্যের সত্য সমাধান হতে 
পারে।  তুরীয় পরমার্থ-তত্্বই সর্বযোনি। জব ও জগতের সত্যকে ও সত্য- 
সম্বন্ধকে সেই তুরাঁয়-সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলেই আমাদের সমাধান 
সত্য হবে। কিন্তু তাহলে জব ও জগতের একটা বাস্তবতা মানতে হয়' 
‘একং সং’ আর ‘বহু স্যাম্‌’ দুয়ের মাঝে একটা সত্য সম্বন্ধ, গুণলালার 
অন;ভব আর নির্গণের অনন্ভবের মাঝে একটা ভাবের যোগ মানতে হয়। 

মায়াবাদে জগৎরহস্যের গ্রশ্থিমোচন হয় নাহয় গ্রথিচ্ছেদন; এ-পথ নিচ্ত্র- 
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মণের, সমাধানের নয়। চিৎসত্তার এই পলায়না-বৃত্তিতে প্রকাতর 'পরে সংসারে 
ববত“মান শরাঁরী জাঁবের পারপুর্ণ বিজয় সুচিত হয় না। কেননা এতে 
সিদ্ধ হয় শুধু প্রকৃত হতে পঢরুষের বিবেক-প্রকৃতির প্রমুক্তি ও পূর্ণ 
সার্থকতা নয়। এমনি করে সিদ্ধির চরমে এলেও শুধু আমাদের উৎক্লান্তির 
পিপাসাই চাঁরতার্থ' হয়_আধারের একটি বৃত্তিরই উধর্বায়ন ঘটে। তার 
আর-সব বৃত্তি অবহেলিত হয়ে শঢ়কয়ে মরে অবচ্তু-সৎ মায়ার আলো- 
অধাঁরতে। কি বিজ্ঞানে, কি দর্শনে, এমন উদার ও চরম সমাধানই সর্বোত্তম, 
যার মধ্যে সকল সত্যের সমাহার ও সমন্বয় আছে-যেখানে এক অখণ্ড 
সমগ্রতার পরিবেশে অনঢভবের প্রত্যেকটি দল তার যথাযোগ্য স্থান পায়। সেই 
‘বদ্যাকেই বলব পরা দ্যা, যা এক৷ অভঙ্গসোঁষ:ম্যর বৃন্তে গেথে সমস্ত বিদ্যার 
তাংপর্যকে উজ্জ্বল করে তোলে। আববদ্যা ও বিজ্রমের কার্পণ্য অবশ্যই সে 
দ্‌র করে, কিন্তু সেইসঙ্গে আবিষ্কার করে তাদের প্রবত্ক এমন-কি এক 
অর্থে সার্থক হেতুও। এই তো অনুভবের পরা কোটি, যার মধ্যে সমস্ত 
অন্‌ভব সংহত হয় এক সর্বসমন্বয়ী পরমান্বৈতৈর জ্যোতির্ময় পরিবেষে। 
কিন্তু মায়াবাদের অদ্বৈত বজনধর্মী। তার মধ্যে এক সর্বাবলোপন পরম- 
প্রত্যয় ছাড়া আর-কোনও ‘বিজ্ঞান *ক অনুভবের কোনও তত্ত্ব বা তাংপর্য নাই। 

কিন্তু একটা কথা আছে। এতক্ষণ ধরে যে-বাদানযুবাদ গেল, সে হল 
শ্‌দ্ধবৃদ্ধির এলাকার তর্ক। অথচ এধরনের তত্ত্বজিজ্ঞাসার চরম সমাধান তকে 
হয় না-হয় অধ্যাত্ম-অনভবের দাীপ্তিতে, যার পিছনে আছে নিরুঢ় চিন্ময়- 
তত্ত্বের সমর্থন। তকবডুদ্ধির কল্পিত ন্যায়-সিদ্ধান্তের বিরাট সৌধ এক 
ম্‌হুর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে অপরোক্ষ অধ্যাত্ম-অনড়ুভবের একটিমাত্র : 
ঝলকে। মায়াবাদের সত্যকার জোর এই অনুভবের নিঃসংশয়তায়। মায়া- 
বাদ'ঁর দর্শনশাস্ব মনঃকাল্পত হলেও সে-শাস্ত্রের পিছনে যে-অন;ভবের প্রামাণ্য 
আছে, তার অতিতার সংবেগকে অগ্বাঁকার করা যায় না বলেই মনে হয়, অধ্যাত্ম- 
অন;ভবের এই ব্যঁঝ চরম অবধ।...মনন স্তম্ভিত। চিত্ত বিকল্পনা হতে 
উপরত। শ্ঢুধু আছে শঢদ্ধ নির্বিকল্প আত্মপ্রত্যয়_জাবত্বের ভাবনাহান, 
জগদ্‌ভাঃবের আভাসলেশশতন্য। সহসা দটধর্ষয সংবেগে তার মধ্যে জলে উঠল 
তত্্বভাবের উদ্দাপ্ত স্বরূপচেতনা। 'চদেকরস মনে জাঁব ও জগতের আভাস 
তখন বস্তুতই দেখা দেবে স্বপ্নছায়ার অলক মায়া হয়ে_যেন দ্বয়ম্ভুসতের 
অন্যুপাহত তত্ত্বভা্বের *পরে আরোপিত তত্্বহীন নাম-রুপ ও ক্রিয়া-কারকের 
মেলা তারা! এমন-ক আত্মার প্রসঙ্গও সেখানে অবান্তর। বিদ্যা আর 
অবিদ্যা সে-ভূঁমিতে শদুন্ধ-চিল্মান্ের বর্ণহণন অনযপাখ্যতায় তলিয়ে যায়_চেতনা 
মুছিত হয়ে পড়ে বিকল্পহীন সন্মাত্রের উপশান্ত আঁতচেতনায়। অথবা 
সদাখ্যা দিয়েও বুঝি ওই অদ্বিতীয় শাশ্বত নিত্যস্থিতির নির্বশেষ প্রত্যয়কে 
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বিশেষিত করা যায় না : সেখানে আছে কালকলনাহাীন এক নিত্যতা, দেশ- 
{বভাগশ্চন্য এক আনন্ত্য, সর্বোপাধিনিমুক্ত এক নিঃসঙ্গের কৈবল্য, গোত্রহীন 
এক প্রশান্তি, এক সর্বাতিভাবা একাগ্র নির্ব'ষয় সমাপত্তি। এ-অনুভব যে 
নিষ্প্রমাণ নয়, এ যে নিজের মধ্যে নিজেই পূর্ণ _তাতে কোনও সন্দেহ নাই। 
এর একাত্মপ্রত্যয়সার তাঁব্রসংবেগ যে সাধকের চেতনা আচ্ছন্ন আঁভভূত করে 
দেয়, তাও অনস্বীকার্য । তবু অধ্যাত্ম-অনুভবমাত্রেই অনন্তের অনভব--তাই 
দিকে-দিকে বিতত রয়েছে তার বহুবিধ পথ। শুধু এই অনুভবেই নয়, আরও 
কোনও-কোনও অন ভবে আছে “দিব্যঃ পরতঃ পরঃ’ পুরুষের এমনই সানাবিড় 
সামাঁপ্য, তাঁর আবেশের এমনই সৃগভার তাত্বিক প্রত্যয়, যা-কছু তাঁর চেয়ে 
নয্মন তার বন্ধন হতে প্রমুক্তির এমনই অবর্ণনীয় শান্তি ও বাঁর্য। তারাও তো 
আনে পরমার্থতত্ত্বের চরম প্রামাণ্যের সর্বাভিভাবী অকুণ্ঠ প্রাতবোধ। পরম- 
ব্ৰহ্মের দিকে খোলা রয়েছে হাজারো পথ। যেমন হবে পথের ধরন, তেমনি হবে 
চরম অনযভবের প্রকার । তার প্রবেগে সাধক উত্তীর্ণ হবে তৎস্বরুপের আনির্ব- 
চনায় অগমলোকে-যার তত্ত্ব বস্তুতই ‘অবাঙ্‌মানসগোচরম্‌’। সমস্ত বিশিষ্ট 
চরম প্রত্যয় ওই অদ্বিতীয় অনযভুত্তরের উপধা বা উপান্তভূমর প্রত্যয়মাত্র। 
এদের ধরেই সাধক মনের ভূমি পার হয়ে অবগাহন করে অমনাভাবের লোকো- 
ত্তর মহাবৈপনুল্যে ।...প্রশ্ন হয় : এই-যে নিরুপাধিক অক্ষর স্বয়ম্ভূসত্তায় জাবের 
সমাপাত্তি অথবা মহানির্বাণে জাঁবভাব ও জগদ্‌ভাবের প্রলয়_এ কি একটা 
উপধা-প্রত্যয় শুধু? না এ-ই মানুষের চরম ও পরম অনভব_যেখানে মহা- 
সমুদ্রের মধ্যে এসে মিশেছে তার সকল পথের মোহানা, অনডত্তরের প্রভাসে 
হারিয়ে গেছে যার মধ্যে অবর ব্রহ্মাননভবের যত দাঁপালি ? সমস্ত ‘জ্ঞানের 
এই নাক পরম বিজ্ঞান--সকল 'বদ্যাকে আঁতক্রম ক’রে উচ্ছেদ ক'রে এ-ই 
নাকি সবার পিছনে জেগে আছে। তা-ই যদ হয়, তাহলে এর চরমতা সম্পর্কে 
তো বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই ...কিন্তু চরমত্বের এই দাবিকেও ছাঁপয়ে 
আছে আরেকটা দাবি। এই নেতিভাবনা পার হয়ে মানুষের সুদুর আঁভযান 
হতে পারে আরও মহত্তর নোত অথবা ইতির দিকে। হয় অসতের মধ্যে 
ঘটতে পারে তার আত্মার মহাপারনির্বাণ, নয়তো ‘একং সং'-এর বৃন্তে বিশ্ব- 
চেতনা ও নির্বাণচেতনার দ্বিদল অনঢুভবকে গেথে নিয়ে সে চলে যেতে পারে 
অদ্বৈত-সম্প্্নটত পরমসামরস্যের সেই তৃর্যাতীত ভূমিতে, যার মধ্যে ভব আর 
নির্বাণ এক সর্বতোভাবাী তত্ত্বের মহাসশগমতার্থেন অবিরোধে ঠাঁই পেয়েছে। 
তাইতে বলা হয়, দ্বৈতাদ্বৈতাববাৰ্জিত তৎস্বরুপের মধ্যেই দ্বৈতাদ্বৈতের 
সমাবেশ ও সমন্বয় হয়েছে, সেইখানেই তাদের বিশেষ-সত্য এক উত্তরসত্যের 
আশ্রয় পেয়েছে। যে প্রত্যন্ত সিদ্ধ-অনুভব সম্ভাবিত আর-সব অবর-অনহ্ভবকে 
ছাড়িয়ে যায় বা গ্রাস করে, তাকে 'ব্রহ্মণঃ পথ বিততঃ’ বলে স্বীকার করতে 
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বাধা নাই। কিন্তু যে৷ পরম অনযুভবে আছে সর্বাবধ অধ্যাত্ম-অনযভবের 
সিদ্ধি, এক পরাংপর তত্ত্বভাবের মধ্যে সকল বিজ্ঞান ও অনুভবের সহস্রদল 
সোষম্য, তাকে বলব 'ব্রহ্মণঃ পথি’ আরও-এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। কেননা, 
তার মধ্যে যুগপৎ ফুটে উঠেছে নিখিলের স্বরূপ-সত্যের অনযুত্তর বহরণ্যবর্তান 
দঢ্মাত এবং অনন্ত তুর্যাতীতের উচ্ছি-ততম মাহমা। উপনিষদ বলেন, ব্ৰহ্মই 
সেই পরমতত্তব যাঁকে জানলে সব জানা হয়। কিন্তু মায়াবাদের সমাধানে, রহম 
তা-ই যাঁকে জানলে আর-সব হয়ে যায়' অবস্তু এবং অবোধ্য প্রহোলিকা। 
এইমাত্র যে অনডত্তম সিদ্ধির কথা বললাম, শুধু তার প্রত্যয়ে রহ্মকে জানলে 
সেই বিজ্ঞানে সব-কিছডুর সত্য তাংপর্য ধরা প’ড়ে ফুটে ওঠে শাশ্বতপরমের 
সঙ্গে তাদের িরচঢ় সম্বন্ধের সত্য 

সমস্ত সত্যেরই নিজস্ব একটা প্রামাণ্য আছে--এমন-ক৷ সত্যে-সত্যে 
আপাতাবরোধ থাকা সত্বেও । কিন্তু এক বৃহত্তম সত্যের উদার আবেষ্টনে 
তাদের সমন্বয় ঘটানোই আমাদের তত্্বজিজ্ঞাসার চরম লক্ষ্য। আর-কিছু না 
হ’ক, অন্তত আত্মা এবং বিশ্বকে বিশেষ-একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখে বলে 
সমস্ত দশনেরই বিশিষ্ট একটা সার্থকতা আছে। ব্রহ্মের বহনুধাবিভাতির 
বিচিত্ৰ অনন্ভব আছে। ‘বাভিন্ন দৰ্শনে সেই বৈচিত্র্য রুপায়িত হয়, অনন্তের 
গ্‌হাচর রহস্যের এক-একটি প্রকোষ্ঠ আলোকিত হয়। তেমান সাধকের 
প্রতিটি উপলব্ধিই সত্য। কিন্তু তাদের ইশারা সেই বৃহত্তম উত্তম-জ্যোঁতর 
দিকে-যা প্রত্যেকের সত্যতাকে কুক্ষিগত করেই আঁত-ষ্ঠা হয়ে রয়েছে। 
এইদিক থেকে বলতে পার, সমস্ত সত্য ও সমস্ত অন্ভবই আপেক্ষিক 
কেননা প্রমাতার চিত্ত এবং সত্তবের প্রত্যক্‌- ও পরাক্‌-দৃচ্টির বিভিন্নতা অনয 
সারে তাদের র্‌পও বিভিন্ন। লোকে বলে, যার যেমন স্বভাব, তার তেমনি 
ধর্ম। কিন্তু শুধ ধর্মই-বা কেন, প্রত্যেক মানুষের দশনিও বলতে গেলে 
আলাদা। জগৎ বা জাবন সম্পর্কে প্রত্যেকের দৃষ্টি এবং অনুভবে একটা 
তফাত থাকবেই-যাঁদও নিজের দর্শনকে রুপ দেবার সামর্থ্য শুধ দঃ'এক- 
জনেরই থাকে। কিন্তু আরেকাঁদক থেকে দেখতে গেলে এই বোচন্রযে অনন্তের 
অন্তহীন বৈভবই প্রকাশ পায়। প্রত্যেক সাধক তার চিত্তে বা হ্‌দয়ে পায় 
অশেষের এক কি একাধিক বৈভবের একটা ঝলক স্পর্শ বা আবেগ। চিত্তের 
গবশেষ ভূঁমতে কখনও-বা এইসব 'বাচত্র বৈভবের 'বিবিক্ত বর্ণচ্ছটা মিলিয়ে 
যায় যেন মহাকাশের উদার ন’লিমায়, অথবা ননার্বিশেষ সর্বপ্রাহী অনৈশ্চিত্যের 
চন্রাগে হয় শবালত। কখনও-বা সমস্ত প্রত্যয় ঝরে গিয়ে শুধ একটি চরম 
সত্য অথবা একটি পরম অনডভবের বিদন্ুংসুচী চেতনায় উদগ্র হয়ে থাকে। 
তখনই সাধকের মনে হয়, এতকাল ধরে যা সে দেখেছে বা ভেবেছে, যাকে 
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তার জাবনে কি জগতে ঠাঁই দিয়েছে _সবই মিথ্যা, সবই মরাণীচিকা। এই ‘সব’ 
অবশেষে তার ব্যাক্তজগৎ হতে সংক্রামিত হয় বিশ্বজগতে । তার কাছে বিশ্বও 
তখন অবাস্তব-_অথবা বহুধাবৃত্ত বাস্তবতার ব্‌ন্তহ'ন ছন্নদল শুধু! তারও 
পরে, নির্বশেষ অনুভবের অবর্ণ' অনুপাখ্যতায় অবগাহন করলে তার ‘সব- 
কছ;ু’ও খসে যায়-_জেগে থাকে শুধু অক্ষরব্রহ্মর অনুদ্বেল পরম নৈঃশব্দ্য ৷... 
কিন্তু এইখানেই তো চেতনার উত্তরায়ণের ইত নয়। এরও পরে আছে আবার 
সেই সিব'কে ফিরে পাওয়া চিন্ময় নবারুণের বর্ণেশ্বর্যে' অনঢুরাঞ্জত কা'রে। 
নির্বশেষের সত্যেই আবার সাধক খ:জে পেতে পারে সকল 'বশেষের সত্য 
নির্বাণের নেতিপ্রত্যয় আর ববিশ্বচেতনার ইাঁতপ্রত্যয় তৎস্বরুপের এক যডগনদ্ধ 
পরমনপ্রত্যয়ে ফুটতে পারে তাঁর আত্মবিভাবনার দ্বদল-কমল হয়ে। মন হতে 
অধধমানস ভূমিতে উত্তরণের পথে এই বহুভঙ্গিম অদ্বৈতভাবনা হল সাধকের 
ম্‌খ্য অনন্ভব। ননাখল সৃষ্টিতে তখন মনে হয় যেন এক ব্‌হৎ-সামের 
অপরূপ বিপুল ম্‌ছনা। তার চরম চমৎকার ঝশকৃত হয়ে ওঠে অধিমানস 
ও অঁতিমানসের সেই সঙ্জমতার্থে, যেখানে দাঁড়িয়ে সাধকের পরাবত্ত দৃষ্টি 
নিখিলের ’পরে অখন্ডব্যাপ্ততে ছড়িয়ে পড়ে। 

এ-দশনিও যখন সম্ভব, তখন তন্ন-তন্ন করে এরও শেষ পর্যন্ত দেখে 
নেওয়া দরকার। “বশ্ব-রহস্যের সমাধান সম্ভবত প্রপঞ্টাবভ্রমের কল্পনায়’ 
এ-মতবাদ নিয়েও এতক্ষণ বিচার করতে হল, কেননা এর পিছনে আছে উক্ত 
অন্‌ভবের সেই দধর্ষ প্রত্যয় যা দেখা দেয় উন্মনী-ভাবনার অন্তিম কন্বড- 
রেখায়_বৃত্তিবিচ্ছেদ বা বৃত্তিনিরোধের উপান্ত্যক্ষণে। 'কন্তু যখন নিশ্চিত 
জানলাম, নিল্পক্ষ তত্ত্বজিজ্ঞাসার অপরিহার্য পাঁরণাম এ-ই নয়, তখন 
এ-সদ্ধান্তকে একপাশে সারিয়ে রাখতেও পারি, অথবা আরও উদার এবং 
সাবলীল কোনও মনন ও ‘বিচারের প্রসঞ্গে কখনও প্রয়োজনমত তার আলো- 
চনাও করতে পারি। এবার তাহলে মায়াবাদাীর সমাধানকে বাদ দিয়েই দ্যা 
আর আববদ্যার সমস্যাকে নতুন করে যাচাই করা যাক। 

‘তত্ত্বের স্বরুপ কি ?'_এই প্রশ্নের উত্তরের ’পরেই সব-কিছুর নির্ভার 
আমাদের প্রাকৃত-চেতনা সান্ত সণীমত অবিদ্যাচ্ছন্ন। এই সাঁমিত চেতনার 
পাঁরবেশে বিষয়সম্প্রয়োগের যে বিশেষ ধারা, তা-ই দিয়ে আমাদের তত্ত্বের 
ধারণা নির্পিত হয়। তাই পরচৈতন্যের পূর্ব্যভূমি হতে তত্ত্বের যে-দর্শন, 
তার সং্গে আকাশ-পাতাল তফাত হতে তার আটকায় না। সুতরাং পারমার্থক- 
তত্ত্ব এবং তার ‘জন্য’ ও আশ্রিত প্রাতিভাসিক-তত্ত্বের মাঝে ক পার্থক্য, উভয়ের 
সম্পর্কে আমাদের ব্যাবহারিক বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াননভবের যে ভ্রান্ত কল্পনা 
তারই-বা স্বরূপ কি-এসমস্তই আমাদের তলিয়ে বিচার করা আবশ্যক! 


ব্ৰহ্ম ও প্রপণ্টাবভ্রম ৪৬৯ 


এই রায়কে খানিকটা মেনে চলতেই হয়, ধরে নিতে হয় পৃথিবী যেন সাত্য- 
সাঁত্য সমতল। 'কন্তু বিশ্বপ্রাতভাসের তত্ত্ব বলবে, পাথবা তো সমতল 
নয়। এই প্রাতিভাসিক-তত্ত্ব নিয়ে যে-বিজ্ঞানের কারবার, সে তাই পৃথিবীকে 
প্রায় গোলাকার ধরে তার হিসাব কষবে। এমনি করে প্রাতভাসের বাস্তব 
তত্ত্ব নিরুপণ করতে গয়ে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকেও বিজ্ঞান অনেকজায়গায় উলটে 
দয়েছে। তব: ইীন্দ্রয়বোধের যে-শাঁসটুকু ঘিরে আমাদের ব্যবহারের পত্তন, 
তাকে প্রত্যাখ্যান করা চলে না-কেননা জগতের সম্গে কারবারে ওই হান্দ্রিয়বোধ 
সনের ’পরে তাত্বিক প্রামাণ্যের যে-ছাপ ফেলে, তাকে উপেক্ষা করাও যে 
অসম্ভব। আমাদের যক্তি-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করেও তাদের ছাঁড়য়ে যায়, 
নিজেরই সংস্কার অনুযায়ী ধারণা করতে চায়--তত্ত্ব এবং অতত্ত্বের বি পাঁর- 
ভাষা। 'কন্তু তবু প্রমাতার দ্‌ষ্টিভাঙ্গর বদল হলে সেইসঙ্গে বুদ্ধির কল্পিত 
ওই পাঁরভাষারও রুপ বদলে যায়। জড়াবিজ্ঞানী প্রকাতর নাড়ীর খবর নিতে 
গয়ে তত্ত্বব্যাখ্যার যেসব সূত্র ও প্রদ্থান খাড়া করেন, পরাক্‌-বত্ত প্রাতিভাসিক- 
তত্ত্ব ও তার পরিণামের *পরে তাদের ভিত্তি। তাই তাঁর মতে মন হয়তো 
জড়ের প্রত্যক্‌-বৃত্ত রূপায়ণ, আত্মা এবং চিংসত্তা অবাস্তব। অন্তত এই 
ধারণা নিয়ে তাঁকে' চলতে হয় যে, জড় আর শাক্ত-এই শুধ বিশ্বের তত্ব । 
অন বিশ্বব্যাপী স্ব-তন্ত্ জড়-ব্যাপারের সাক্ষী মাত্র, কিন্তু সে-ব্যাপারের সঙ্গে 
মনের কোনও ধর্ম* অথবা বিরাট কোনও প্রজ্ঞার আবেশ ক প্রশাসন জাঁড়য়ে 
নাই। মনোবিজ্ঞানী আবার আপন মনে মনের রাজ্যে ঘুরে বেড়ান_চেতনা ও 
অচেতনার অন্দরমহলে তাঁর আনাগোনা । সেখানে তান তত্ত্বের প্রত্যক্‌-বতত্ত 
আর-একটা রূপ আবিষ্কার করেন-যার ধর্ম এবং চলনই আলাদা। তাঁর মতে 
বশ্বরহস্যের চাবিকাঠি হয়তো মনের কাছে আছে। মনই আসল ততত্ববজড় 
শধৰ তার রঙাভূমি। আর টিং মন হতে স্বতন্্র অবাদ্তর একটা-কিছড ৷... 
কন্দ জিজ্ঞাস; আরও গভাঁরে তাঁলয়ে গেলে দেখতে পাবেন সত্োর; আরেকটা 
মহত, লোক, বার, যয ন AE 
তত্ব উভয়ের দর্শনকে 'বিপর্যক্ত ক’রে জেগে আছে আত্মা ও চিংসভার পরমার্থ- 
তত্ত্ব। সেখানে মনে হবে, জড় ও মন চিং-জগতেরই অন্তর্গত ও আত্মতত্ত্বের 
আশ্রয়ে স্ফ়্রত একটা অবান্তর প্রতিভাম মাত্র। এমনি করে 

গভীরতা জড় ও মনের তাড়িক'প্রামতেত দাবি অনেরণান প্রত হযাতায। 
তখন তাদের মনে হয় অবরভুমির সত্য বলে-_এমন-কি তাদের অবাদ্তব 
ভাবতেও দ্বিধা হয় না। 


= অত আলিৰ এ শৰ ভি নন দলও লাদ ক 
HEE RE তত্তবনিরপেণের জন্য এমন-একটা ফলোপধায়ক সিদ্ধান্তের বনিয়াদ 


“এখনও প্রয়োজন । 


8৭০0 দিব্য জীবন 


কিন্তু সান্তের সঙ্গে কারবারে অভ্যন্ত প্রাকৃত-বুদ্ধির কাছেই তত্্ববস্তুর 
এমন ভাগাভাঁগ। কারণ, অখন্ডকে খাণ্ডত ক'রে তার একটি খণ্ডকে বেছে 
নিয়ে তাকেই সমগ্রের মর্যাদা দেওয়াঁএই তার স্বভাব। সান্তকে সান্ত 
মেনেই কাজ করতে হয় বলে এছাড়া তার উপায় নাই। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে, 
বুদ্ধির চালঢু-করা সান্তের কারবারে তার ওই মাপা-ওজনের বেসাঁতি নিয়ে 
আমাদের তুষ্ট থাকতে হয়-কেননা তত্ত্বের পরিণাম হসাবে তারও যে একটা 
প্রামাণ্য আছে, তাকেই-বা উপেক্ষা কার বক করে? বুদ্ধির এই কাট-ছাঁটের 
সংস্কার এতই প্রবল যে, চিৎজগতে এসে সর্বময় বা সর্বগ্রাসী অখণ্ডচৈতন্যের 
ভাবনাতেও মন খণ্ড-বুদ্ধির ওই মোহটুকু ছাড়তে পারে না। সান্ত-প্রত্যয়ের 
পক্ষে অপরিহার্য ওই সামার বেড়া । তাই তার তত্ত্বদর্শনেও অনন্তে ও সান্তে, 
চিৎ ও তার প্রাতভাসে কি বিভূতিতে ভাগাভাঁগ থাকে। তার মতে অনন্ত 
চিৎসত্তাই সত্য, আর সান্ত প্রততিভাম মিথ্যা। কিন্তু বিশ্বম্ভর অনাদি পর- 
চৈতন্যের অখণ্ড সর্বাবগাহণী সম্যক্‌-দর্শনে ভাসে সমগ্রের চিন্ময় তত্্বরূ্প_ 
আর প্রাতিভাস দেখা দেয় সেই মহাবিন্দজ্যোতর তত্ত্ব্ময় বর্ণচ্ছটারুপে। 
চৈতন্যের এই উত্তরজ্যোততে বিশ্ব যদি অবাস্তব বলে প্রতিভাত হত, চিন্ময় 
সত্যের সণ্গে পঢর্ণচ্ছেদই যাঁদ তার তত্ত্ব হত, তাহলে দ্বয়ং খাত-চিৎ হয়ে 
সে-পরচৈতন্য শাশ্বত কাল ধরে আবচ্ছেদে অথবা কল্প হতে কল্পান্তরে এই 
অন্‌তের ভার কি করে বইত? (কিন্তু তবুও এ-ভার সে বইছে। তাইতো 
প্রমাণ হয়, বিশ্বাবভঁতর প্রতিষ্ঠা চিৎস্বভাবের খ্তেই_অনৃতে নয়।...কিন্তু 
এই সম্যক্‌-দৰ্শনে স্বভাবতই প্রাতিভাসিক-তত্ত্বেরও রূপ বদলে যাবে। সান্ত- 
জাবের বড়দ্ধি ও ইন্দ্রিয় যে-দৃচ্টিতে তাকে দেখে, তার জায়গায় ফুটবে আরও 
গভীর স্বতন্ত্র তত্ত্বভাবের একটা প্রত্যয়_তার তাংপর্যে* দেখা দেবে নিগুঢ়তর 
আরেকটা সত্যের ব্যঞ্জনা, তার স্পন্দলালায় আন্দোলিত হবে সক্ষমতর ও 
বিচিন্ুতর আরও-একটা ছন্দের কম্পন। তত্ত্বের যে-পারভাষা ও মননের যে- 
রাীঁত প্রাকৃত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের কল্পনাপ্রসত, কৃহতের চেতনা তাদের সত্যা- 
ন্‌তের মিথুনে গড়া খাঁণ্ডত সংস্কার বলে জানবে। অতএব এক্ষেত্রে তাদের 
যুগপৎ বাস্তব ও অবাস্তব বলতেও বাধা নাই। ‘কিন্তু তাতেই যে প্রাতি- 
ভাসিক জগৎ অতাত্বিক বা অবস্তু-সৎ হয়ে যাবে, তা নয়। তখন এই জগতেরই 
আরেকটা চিন্ময় রুপ ফুটবে--সান্ত দেখা দেবে অনন্তেরই একটা শাক্ত স্পন্দ 
বা লালায়নের ছন্দে। 

আনন্ত্যের চেতনাই অনাদি পরচৈতন্যের স্বরূপ। অতএব তার মধ্যে 
বৈচিত্রের ভাবনা সংহত হবে অন্বৈতাননভবের মহাবিন্দনতে। আনন্ত্য-চেতনায় 
আছে অভঙ্গ সর্বপ্রাহী সর্বব্যাপী সর্বানয়ামক অতএব সর্বাবশেষক অথচ 
অখণ্ড সমগ্রদর্শনের উল্লাস । তার দঠবষ্ট বন্তুর স্বর্‌ূপ-সত্যে অনদ়াবিদ্ধ। তাই 
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রুপ ও স্পন্দের মধ্যে সে দেখে তত্ত্বভাবেরই প্রতিরূপ ও পরিণাম, তার সন্ধিনী- 
শক্তির বিচ্ছ বরণ ও রুপায়ণ। প্রাকৃত-বৃদ্ধি বলে : সত্যের মধ্যে অন্যোন্য- 
ব্যাবত্ত ধমে'র ঠাঁই নাই। অতএব প্রাতিভাসিক জগতের সঞ্গে যখন তত্ত্বভূত 
রহ্মসত্তার বিরোধ কিংবা বিরোধাভাস দেখাছ, তখন জগৎ মিথ্যা হতে বাধ্য। 
আবার জাঁবভাব যখন 'বিশ্বভাব ও তুর্যভাব দদয়েরই বিরোধী, তখন জাীবও 
মিথ্যা ।...কিন্তু সান্তবুদ্ধির দৃষ্টিতে যা বির্দুদ্ধবং প্রতীয়মান, আনন্ত্যাবগাহী 
বদ্ধ বা দৃষ্টির কাছে তা বিরডদ্ধধর্মাক্রান্ত নাও হতে পারে। আমাদের মন 
যেখানে ধর্মে'র ভেদ দেখে, আনন্ত্যের দৃষ্টিতে সেখানে আছে ভেদ নয়-ধর্মের 
আপঢরণ। তত্ত্ব আর তত্ত্বের প্রতিভাস বস্তুত পরস্পরের আপঢরক _অন্যোন্য- 
‘বরোধা নয়, কেননা প্রতিভাস তত্তবেরই রুপায়ণ। সান্ত অনন্তেরই অন্যতম 
ব্যঞ্জনাঁ-তার ব্যাবৃত্তি নয়। জ'ঁব তাই বিরাট ও 'বশ্বোত্তার্ণেরই আত্মবিভূঁতি 
-তাহতে স্বতন্ত্র কি তার 'বিরঢুদ্ধ একটা-কিছু নয়। বিরাটের বৈশিচ্ট্যের 
বাহন চদ্‌ঘন 'বিন্দুস্বরুপ সে-বিশ্বোত্তার্ণের সঙ্গেও সায্যৃজ্য এবং সাধর্মের 
বশে সে অভিন্ন। এই সর্বতোভাবাী অদ্বৈতদর্শন কোনই বিরোধ দেখে না 
অরূপ তত্ত্বভাবের প়রুরূপ অভিব্যঞ্জনায়, স্বয়ম্ভু দ্থাণুত্বের অধিষ্ঠান 
অনন্তের পাঁরভু স্ফুরত্তায়, অন্তহীন একত্বের ভূতে-ভুতে রুপে-রুপে অগণিত 
বাঁয“বভুূঁতিতে 'বাচত্ৰ স্পন্দলীলায় আত্মবিচ্ছুরণে-কেননা এসমস্তই তো সেই 
অনাদি-সং অদ্বয়ভাবের বহডুধা-বেলাস। এই দৃষ্টিতে দেখলে জগৎবিসৃণ্টিকে 
মনে হয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য একটা ব্যাপার, যার মধ্যে অপ্রাকৃত 
সমস্যা বলে কিছই নাই_কেননা যান অনন্ত, তাঁর ‘প্ঢুরাণী প্রবৃত্তি’ যে এই 
রুপ ধরবে, এ তো অপ্রত্যাশত নয়। প্রাকৃত-বুদ্ধিতে সমস্যার ঘোর ঘানয়ে 
ওঠে_তার সান্তদ্‌ষ্ট অখণ্ডের মধ্যে খণ্ডভাবনার বিরোধ কল্পনা করে বলে। 
অনন্তের বহুুধা-প্রবৃত্তিকে স্বাকার করেও তার মধ্যে বিরোধটাকেই সে বড় 
করে দেখে। তার কাছে ব্রহ্মের সত্তার সঙ্গে শক্তির, স্থাণ্‌ত্বের সঙ্গে স্ফুরত্তার, 
অগদ্বৈত-স্বভাবের সঙ্গে স্বাভাবিক বহুত্বের, পরুষের সঞ্গে প্রকৃতির বিরোধ 
চিরকাল লেগেই আছে। কি করে অনন্তদ্বরূপ জগৎরুপে পারণত হলেন, 
শাশ্বত-সদ্‌ভাবের মধ্যে কি করে কালের কলনা দেখা দিল--তা তালয়ে বুঝতে 
এই সান্ত বুদ্ধি ও সণীমিত ইনন্দয়ের প্রামাণ্যকে ছাড়িয়ে যেতে হবে এক বিশাল 
বৃদ্ধি ও চিন্ময় ইন্দ্িয়সংবেদনের রাজ্যে । সেখানে আনন্ত্যচেতনার জ্যোতিঃ- 
সম্পাতে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় অনযুষিক্ত হলে, অনন্তের ন্যায়-যযনক্তির রহস্য তাদের 
কাছে উন্মোচিত হবে। সে-ন্যায়ের বিধান শ্ঢুদ্ধ-সন্মাত্রের স্বভাবের ‘নয়'_ 
তার মধ্যে তাঁর তত্ত্বভাবের স্বতঃপ্রবর্তনার অনতিবর্তনাীয় পরম্পরা আছে। 
তাই তার অবয়বস্থাপনায় ফুটে ওঠে সন্মাৱের পর্বে-পর্বে উল্মেষের দ্যোতনা_ 
প্রাকৃত-মনের পণ্টাবয়বাী যডক্তির শৃঙ্খল নয়। 
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কিন্তু এরও পরে তক“ উঠবে : এপর্যন্ত যা বলা হল, সে তো বিশ্বচেতনার 
বিবরণ মাত্রনা্বশেষ ব্রহ্ম যে তারও ওপারে। কোনও উপাধি বা বিশেষণ 
দিয়ে তাঁকে সমত করা যায় না। কিন্তু জাব ও জগতের ভাবনায় ব্রহ্ম 
যখন সীমিত ও খাঁণ্ডত হন, তখন জাঁব-জগং অবশ্যই মিথ্যা ।...িৰ্বিশেষকে 
বিশেষিত করা যায় না-এ-উক্তি স্বতঃসিদ্ধ বঢ়ে। রূপ বা অরূপ, একত্ব বা 
বহুত, ফ্থাণনস্বভাব বা জঙ্গমভাব--তাঁর *পরে এসব কোনও 'বশেষণেরই 
আরোপ চলে না। অর্থাৎ তিনি রুপের বিসৃষ্টি করলেও রুপ তাঁকে সীমিত 
করে না। বহু-রূপে প্রকাশ হলেও বহডুত্ব তাঁকে খণ্ডিত করে না। তাঁর 
সপন্দলাঁলাতেও তিনি অক্ষুব্ধ, সম্ভূতিতে নির্বিকার । আত্মবিস্‌চষ্টতে যেমন 
তান ফ্নারয়ে যান না, তেমান সামার বাঁধনেও সংকুচিত হন না। বিভুতি- 
বিদ্তরেও যে তত্তবভাব নিঃশেষিত হয় না, এ শুধু ব্রহ্মদ্বভাবের সত্য নয় 
জড়েরও সত্য তা-ই । মৃত্তিকা ঘটের নির্মাণে সাঁমিত হয় না, বায়ুর প্রবাহে 
বায়নুর স্বরুপহানি ঘটে না, তরঙ্গের উচ্ছ্বসিত উল্লাসেও সমুদ্রের বন্ধন নাই। 
সামার সণ্কোচ দেখে শঢধন আমাদের প্রাকৃত হান্দরুয় এবং মন। কেননা, সান্তকে 
অনন্ত হতে বিচ্ছিন্ন ক’রে বা সামায় ঘিরে তারাই তাকে দ্বাতন্ন্রের একটা 
মর্যাদা দেয়। অতএব প্রাকৃত-বনুদ্ধির এই কল্পনাই সত্যকার মায়া--নইলে 
অনন্তের মায়া নয়, সান্তও মায়া নয়। কারণ, অনন্ত বা সান্তের স্বরুপ-সত্তা 
ব্হ্মেরই আশ্রিত-প্রাকৃত ইন্দ্রিয় কক মনের আশ্রিত নয়। 

ব্ৰহ্ম অবাঙ্মানসগোচর । তাঁর দিকে খোলা আছে শঢুধু স্বাননভবের পথ। 


এই দ্বাননভবেরও বৈচিত্যের সামা নাই। সমস্ত অস্তি-ভাবের নিঃশেষ প্রাত- 


মেধ দ্বারা তাঁকে যেমন আনর্বচনীয় অনন্ত সর্বশচন্য পরম অসং-রুপে পাওয়া 
যায়, তেমনি আবার তাঁকে পাওয়া যায় আমাদেরই অস্তি-ভাবের সকল মৌল- 
বিভুতির চরম চমংকারে। তখন স্ব-কিছুুরই পরম তিনি : তানি পরম জ্ঞান, 
পরম জ্যোতি, পরম ভাব, পরম কান্তি-তিনিই পরম শাক্ত, অথবা পরম 
শান্তির অক্ষোভ্য নৈঃশব্দ্য। আবার শুদ্ধ-সং শৃন্ধ-চিৎ শদদ্ধ-আনন্দ বা 
শদদ্ধ-শাক্তর অনির্বচনীয় পরমসংবেদনেও পাই তাঁর পরিচয় । অথবা কখনও 
ডুরে যাই পরা সংবিতের সেই অনডুত্তর গহনে, যেখানে আছে সর্বভাবের অনি- 
ব্য অদ্বৈতমমন্বয়ে অখন্ড-সচ্চিদানন্দের পরম প্রত্যয়। এই অনুপাখয 
স্থিততে, শ্দুন্ধ-সন্মাত্রের এই অতলান্ত জ্যোতির্গহনে অঁতিচেতনার দুয়ার 
ঠেলে আমরা উপনীত হতে পারি নি্বশেষের উপান্তভুমিতে৷...দ্বাননভবের 
এমনধারা কত বৈচিন্র্য। অথচ প্রচালত ধারণা এই যে, ব্রহ্মকে একমাত্র জাঁবত্ব 
ও জগদ্‌ভাবের নরাকবততেই জানা যায়। কিন্তু সত্য বলতে জাবের পঢর্যার্থ 
শুধ্যু ক্ষনদ্র বিবিক্ত অহং-ভাবের নিরাকরণ। তার ফলে জাঁবত্বের চিন্ময় উত্তরা- 
য়ণদ্বারা জগংকে আত্মসাৎ ও আঁতক্রম করে ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবের মহাগহনে সে 
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অনযুপ্রবিষ্ট হতে পারে। অথবা তার পথ হতে পারে নিরোধের কি আত্মো- 
চ্ছেদের পথ। কিন্তু সে-নিরোধ জাঁবেরই সাধ্য, কেননা স্বোত্তরভূমির আক- 
যণে জাঁবই তো ঝাঁপিয়ে পড়ে একান্ত-না্বশেষের অনু্ভবে।...আবার উত্তরা- 
গণের সাধনায় আত্মভাবকে পরা সত্তায় বা আতসত্তায়,, আত্মচৈতন্যকে পরা 
চেতনায় বা: অতিচেতনায়, আত্মানন্দকে আনন্দের পরমোল্লাসে বা আনন্দের 
অতিভাঁমঃত উত্তাৰ্ণ করেও জাবের পঢরন্যার্থ সিদ্ধ হতে পারে।...চেতনার 
উদয়নে বিশ্বাচতে আবিষ্ট হয়ে এবং আত্মচেতনাদ্বারা তাকে জারিত. করে এক 
লোকোত্তর ভূমিতে উভয়কে সে উত্তরণ করতে পারে সে-ভূমিতে ব্ৰহ্মাণ্ড 
পিণ্ডে অনযপ্রাবজ্ট_পিণ্ড ব্ৰহ্মাণ্ডে পারব্যাপ্ত এবং উভয়েরই ব্যাচ্টভাবনার 
বিশেষণ হতে 'নম্বক্ত হয়ে অদ্বৈতভাবে সমাহিত। তাই সেখানে এক ও 
নানার দ্বন্দ্ব {গলিত হয়ে যায় সোষম্যের বৃহংসামে, ফুটে ওঠে নিত্যসৃষ্টির 
সহস্রদল লাঁলার কমল--তাদাত্যযভাবনা ও অন্যোন্যভাবনার. স্ফুরৎ-বাঁর্ষয সাম- 
রস্যের চরমকোটিতে হয় - উল্লসত! ইতি-ভাবের সাধনায়, নিত্যসৃচ্টির এই 
পরমা স্থিতিই আছে নির্বশেষ অনুভবের উপান্ত্যতম ভাঁমতে। নেতি-ভাব 
বা ইতি-ভাবের চরম প্রত্যয়ে, কত বিচিত্র উপায়ে যে অক্ষরব্রক্মের অনুভব সম্ভব 
প্রাকৃত ব্দদ্ধর কাছে সে একটা প্রহোলকা ৷ কিন্তু এ-রহস্য প্রাঞ্জল হতে পারে 
তার কাছে, যদি সে স্বীকার করে : অস্তিত্বের প্রাকৃত অনবভব ও সংস্কারকে 
ছাড়িয়ে বহ: উধ্ব রয়েছে বরহ্মের পরম সদ্‌ভাব। তাই আঁ্তত্বের প্রতিষেধ- 
বারা অথবা অসতের প্রত্যয় ও অনডভর দ্বারা আমরা তাঁকে স্পর্শ কার যেমন, 
তেমানি তাঁকে পাই চরম ইতি-ভাবনার প্রত্যয় দিয়েও। কেননা, বিশ্বে যা-কিছয 
আছে, প্রকাশের তারতম্যসত্তবেও সবই সেই তংস্বরূপ, তানিই সবার পরাৎপর 
তত্ব। আমরা যাকে সং বা অসং বলি, সে-সবার মধ্যে অন্তর্যামী আত্মারুপে 
অনদুস্যৃত হয়েও তানি স্বেত্তীর্ণ । তাই তাঁকে বলি অনচুপাখ্য “কিং স্বিদ_'। 

রহ্মই পরমার্থ-সং--এই আমাদের মল সিদ্ধান্ত । তারপরে প্রশ্ন হয়, 
যা-কছ- আমাদের অন:ভবগোচর; সে কি সং না অসৎ? দার্শনিক বিচারে 
কখনও সদ্‌ভাব আর-অস্তিত্বের মাঝে একটা পার্থক্যের কথা ওঠে। ধরা হয় 
সদ্‌ভাব বাস্তব, কিন্তু অস্তিত্ব বা তার ভান অবাদ্তব। কিন্তু একথা টেকে, 
যাঁদ ‘অজঃ শাশ্বতঃ’ এবং জাত-ভূতের মধ্যে একটা আত্যান্তক বিচ্ছেদ থাকে। 
তখন অব্যক্ত-সংকেই বলতে পারি একমাত্র বাস্তব তত্ত্ব। কিন্তু যা-কিছ; 
‘অস্তি, তা যাঁদ হয় সদ্‌-বদ্তুরই আত্মোপাদানের রূপায়ণ, তাহলে আর এ- 
সিদ্ধান্ত টেকে না। ‘অস্ত’ যাদি হত শ্‌ন্য হতে ব্যক্ত অসতের একটা র;প, 
তাহলে তাকে অবস্তু বলা চলত। অস্তিত্বের যে-বভিন্নভূমি অতিক্রম করে 
আমরা ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবে অবগাহন কার, তারাও সত্য_কেননা অসত্য এবং অবচ্তু 
কখনও বন্তু-সিদ্ধির সরণি হতে পারে না। তেমনি যা ব্রহ্ম হতে নিঃসৃত, 


যন 


8৭8 দিব্য জীবন 


যা তাঁর শাশ্বত সদ্‌ভাব দ্বারা বিধৃত ও জারত হয়ে স্বগত আধারে বিসন্ট, 
তারও বাস্তবতা অনস্বীকার্য । অব্যক্ত যেমন আছে, তেমান আছে ব্যক্ত 
ভাবও। কিন্তু কচ্তুর ব্যক্ততা কোনমতেই অবস্তু হতে পারে না। কালাতীত 
নিত্যাদ্থাত আছে; আবার আছে কালের কলনা। কিন্তু কালাতীত তত্ত্বে যার 
মূল নিহত নয়, কালে'তার আ'বির্ভাবও অসম্ভব। আত্মার চিৎস্বভাব যদি 
আমার তত্ত্ব হয়, তাহলে চিতের বিভূতিরুপে আমার মধ্যে যে ভাবনা বেদনা 
প্রভাতি বিচিত্র বৃত্তির প্রকাশ, তারাও তাত্বিক । এমন-বক আমার যে-দেহ 
আত্মার বিগ্রহ ও আবাসস্বর্‌প, তাকেও অসং কি অবাস্তব ছায়ার মায়া বলতে 
পারি না।...এসব বিরোধাভাসের একমাত্র সুসংগত ব্যাখ্যা এই যে, কালাতাঁত 
নিত্যতা আর কালাবচ্ছন্ন নিত্যতা এক শাশ্বত ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবেরই দুটি বিভাব। 
বাস্তবতার বাভিন্ন ভূমিতে দয়্টি বিভাবই সত্য। কালাতাঁতে যা অব্যক্ত, তা-ই 
কালে অভিব্যক্ত। ' যা-কছু আছে, বিসৃষ্টির বিশিষ্ট পর্বে বাস্তব হয়েই 
তা আছে এবং অনন্তের চেতনাতেও ফুটে আছে তার সেই বাস্তবতারই র্‌প। 

{বস্‌চ্টিমাত্রেই যে সত্তার বিভূতি শুধ, তা নয়। চৈতন্য ও চিৎ-শাক্তির 
তারতম্যেও তাদের ধর্মের তারতম্য ঘটে, কেননা সত্তার ভূমি নিরন্পত হয় 
চৈতন্যের ভূমি দিয়েই । 'এমন-কি অঁচিতিও সংবৃত্তচেতনারই বিশেষ একটা 
ভুঁম ও বিভূতি-যার মধ্যে সত্তা অন্তলণন হয়ে আছে অসংকল্প অব্যক্ত- 
ভাবের কুমেরডুপ্রান্তে, যাতে এই তমিস্রা থেকে জড়াবিশ্বের অন্তর্গত সব-কিছুর 
অভিব্যাক্ত হ'তে পারে। অতিচেতনার মধ্যে চেতনা তেমান পর্যবসিত হয়েছে 
শুদ্ধ-সন্মান্ের নির্বশেষ প্রত্যয়ে । এমন অতিচেতন ভুূমিও আছে, যেখানে 
চেতনা যেন আত্মসংবিৎ হারিয়ে সমাহিত হয়েছে পরা সত্তার জ্যোঁতর্গ হনে। 
সেই গভাঁর হতে অথবা তারই মধ্যে আবার জাগে সত্তার সংাবৎ- ও সন্থিন'- 
শক্তির উল্লাস, জাগে বিজ্ঞান ও আত্দর্শনের জ্যোতির্মাহমা। এই উল্মেষে 
মনে হতে পারে, তার তত্্বভাবের বডঝি নয্যুনতা ঘটল। কিন্তু বস্তুত আঁতি- 
মানসভুমিতে অআতিচেতনা আর চেতনা একই তত্ত্বের স্বরূপ এবং সাক্ষী । 
অতএব পরম-শিবের আত্মবিমণর্শ স্বরুপচন্যৃতির সম্ভাবনা কোথায় ?...আবার 
এমন পরাংপর ভূঁমিও আছে, যেখানে সন্তা আর চৈতন্যে কোনও বশেষ নাই 
যেহেতু তার মধ্যে দইই পরমসামরস্যে বিগালত। কিন্তু সত্তার এই অনযভর 
নিত্যস্থিতিতে সন্ধিনা-শক্তির পরম উল্লাস, অতএব সংবং-শাক্তিরও নিত্য- 
বিচ্ছুরণ আছে_কেননা সন্ধিনী- আর সংবং-শাক্ত এখানে একাত্মক ও আব- 
নাভূত। শাশ্বতসত্তা ও শাশ্বতটচেতনার এই যুগনদ্ধ স্থিতিই পরমেশ্বরের 
পরমধাম, আর তার স্বরূপ-বার্য নি্বশেষের সৃষ্টি-সামর্থ্য। এই স্থিতি 
চিফ; জগতের প্রতিষেধ নয়। নিখিল বিণবভাবনার স্বর্প ও বৈভব এনই 
মধ্যে অন্তর্নহত ৷ 
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তব জগতে অবাস্তবতা বলেও তো একটা-কিছড আছে। সবই বহ্ম 
অতএব সদ্‌বস্তু যাঁদ, তাহলে তার মধ্যে এই অবাস্তবতার বোধ কোথাহতে 
আসে ? অবক্তু যাঁদ সত্তার ববিভাব নাও হয়, ত্য সে চেতনার বৃত্তি কি বিভাঁত 
তো বঢেই। তাহলে চেতনার এমন-কোনও ভূমি বা পরিণাম কি নাই, যেখানে 
তার বৃত্তি ও বিভূতি প্র্ণত অথবা অংশত অবাস্তব ? এই অবাস্তবতার 
বোধকে অনা প্রপণ্চবিভ্রম বা মায়ার ধর্ম বলে না মানলেও জগতে 'ব্রম 
উৎপাদন করবার শক্তি অবিদ্যার যে আছে, একথা অনদ্বাঁকার্য। দেখছ, যা 
অবাস্তব তাকে কল্পনা করবার শাক্ত মনের আছে। এমন-কি যা বাস্তব নয়, 
অন্তত প্ঢুরাপঢ়র বাস্তব. নয়, তাকে সৃষ্টি করবার সামর্থ্যও তার আছে। 
নিজের বা বিশ্বের র্‌পও তো তার কাছে একটা বিকল্প মাত্র, যাকে পঢরাপুরি- 
বাদ্তব বা অবাস্তব কোনও পর্যায়েই ফেলা চলে না। কোথায় এই অবচ্তু- 
বোধের আদি, কোথায়-বা তার অন্ত_কিই-বা তার নিমিত্ত ? নিমিত্ত ও নৈম- 
তিক উভয়ের উচ্ছেদেরই-বা কি ফল ? সমগ্র জগ্‌দভার স্বর্‌পত অবাচ্তব নাও 
হতে পারে। 'কন্তু এই-যে অবিদ্যার জগৎ জুড়ে চলছে জন্ম ও মরণ সন্তাপ 
ও ব্যর্থতার নিত্য আবত'ন, তাকে ক অবাস্তব বলতে পারি না ? বিদ্যার ধবংসে 
তার সৃষ্ট এই জগতের বাস্তবতাও কি আমাদের চেতনায় লোপ পায় না? 
এবং এই জগৎ-জাল হতে নির্গমনই কি আমাদের একমাত্র স্বাভাবিক কৃত্য 
নয় ?...একথা সত্য হত, যদি অবিদ্যা শুধু অজ্ঞানের শক্তি হত--তার সম্গে 
সত্য বা জ্ঞানেরও খানিকটা উপাদান জড়িয়ে না থাকত। 'কন্তু আমাদের 
ব্যাবহারক চেতনায় বচ্তুত রয়েছে সত্য ও মিথ্যার একটা সংমিশ্রণ। তার 
বৃত্তি ও বিভূতকে নিছক কল্পনা {ক অমূলক একটা কৃতি বলা চলে না। 
তার স্যাষ্ট ও র্‌পায়ণকে- অথবা তার বিশ্বকল্পনাকে তত্ত্ব-অতত্ত্বের মিশ্রণ না 
বলে বরং বলতে পার তত্ত্বের অর্ধবোধ ও অর্ধপ্রকাশ। আবার চৈতন্যমান্লেই 
শাক্ত । অতএব তার মধ্যে সৃষ্টির সামর্থ্য আছে। স্যুতরাং আবদ্যাচৈতন্যেও 
বিকৃত সৃষ্টি ও বিকৃত স্ফুরণের সংবেগ আছে_স্বরপশক্তির ভ্রান্ত ধারণা ও 
অপপ্রয়োগ বশত 'বকর্মে“ প্রবৃত্তি আছে। সমস্ত জগৎটাই একটা বিসষ্টি। 
কিন্তু তার মধ্যে আমাদের অবিদ্যা একটা খণ্ডিত সৎকাঁর্ণ ও অজ্ঞানোপহত 
বিস্্‌াষ্টর প্রযোজক । তাই তার সৃষ্টি অখণ্ড সং-চিং-আনন্দের প্রথম ধর্মকে 
খানিকটা প্রকাশ ক'রে আবার খানিকটা আচ্ছন্ন করেছে। এই ব্যবস্থাই যদি 
চিরকাল কায়েম থাকত, অবদ্যার চক্রে আবার্তত হওয়াই যাঁদ জানতাম বিশ্বের 
নিয়তি, অথবা অংশত-অবিদ্যা যদি একটা প্রত্যয় ও পরিবেশের সৃষ্টি না করে 
নিখিল কচ্তু ও ক্রিয়ার হেতু হত-তাহলে সংসার হতে জাঁরের নিচ্রমণকেই 
বলতাম অবিদ্যা-নিবৃত্তির একমাত্র সাধন এবং মুলা অবিদ্যার নিবৃত্তিতে 
সংসারেরও উচ্ছেদ হত। কিন্তু অবিদ্যা যদ হয় পূর্ণবদ্যার দিকে অভিযাত্রী 


৪৭৬ দিব্য জাঁবন 


অর্ধাবদ্যা মাত্র, তাহলে জড়প্রকতির কবালত এই জাঁবনের দিগন্তে ফুটে ওঠে 
আরেক চিন্ময়ী উষার অরুণিমা, এক মহত্তর সম্ভাবনার দ্যোতনা। তখন 
আসন্ন প্রভাতের স:চনায় এই সামায়ক আঁধারেরও একটা সার্থকতা অনদ্বী- 
কার্য হয়। 

আমাদের অবাস্তবতার ধারণা সম্পর্কে আরেকটা কথা ভাববার আছে, নইলে 
অবিদ্যার সমস্যাটাকে আমরা হয়তো ঘুলেয়ে ফেলব। আমাদের মন_অন্তত 
তার একটা অংশ-বাস্তবকে যাচাই করে ব্যবহারের মাপকাঠিতে। তার কাছে 
তথ্য বা ভূতার্থে'র সত্যই বড়। তার দৃষ্টিতে তথ্যই একমাত্র তত্ত্ব। কিন্তু এই 
তথ্যভাব বা ভূতা্থে'র তত্ত্বভাবের চারপাশে সে জড়াবিশ্বের অন্তর্গত এই পাঁথব- 
আস্তত্বের সামার রেখা টেনে দেয়। অথচ পাঁথ'বজাবন বা জড়ের জগৎ একটা 
আংশক বিসংষ্টি মাত্র । ৷ তার মধ্যে পরমার্থ-সতের অনন্ত ভব্যার্থের একটিমাত্র 
ব্যুহ: ভূতার্থে'র রূপ ধরেছে। এখানে বা এখনও মূর্ত হয়ে ওঠোঁন, এমন 
অন্যান্য ব্যাহের তাতে নিরাকৃতি হয় না।- কালকাঁলত বসষ্টিতে নতুন ধারায় 
তত্ত্বের অভিব্যক্তি হতে পারে। সত্তার যে-সত্য আজও মূর্ত হয়ান, তার 
অঙকুরিত সম্ভাবনা ভূতার্থের রুপে পল্লাবিত হয়ে উঠতে পারে জড়ের 
জগতে_এমন-কি এই পৃ্‌থিবাঁতে। আবার জড়াতীত ভূঁমর এমন সত্যও আছে, 
যারা 'বসষ্টর অন্য-কোনও কল্পের অন্তর্গত। এখানে তাদের রুপ না 
ফনটলেও তারা অবাস্তব নয়। এমন-কি কোনও বিশ্বেই যা বাস্তব নয়, সত্তার 
এমন-কোনও সত্য অব্যক্তের মধ্যে বাঁজরুপে লাঁন থাকতেও পারে। আজও 
সে মূর্ত হয়ানি বলে তাকে কোনমতেই অবাস্তব বলতে পাঁর না। 'ঁকন্তু 
আমাদের মনের অন্তত একটা অংশ এখনও ব্যবহারের সংস্কারে আচ্ছন্ন রয়েছে। 
তার কাছে তথ্য অথবা ভূতার্থই হল তত্ত্ব, তার বাইরে সব-কিছুই অতত্ব। অতএর 
এই মনের দৃষ্টিতে একধরনের নিছক ব্যাবহারিক অবাস্তবতা আছে। অর্থাৎ 
তার মতে, কোনও রুপস্ষ্ট তত্বত মিথ্যা না হলেও এ-জগতে যাঁদ তার মূর্ত 
সত্তা না থাকে, কিংবা তাকে বর্তমান পাঁরবেশে কি জাঁবনের বদ্তুস্থিততে মর 
করে তোলা আমাদের সাধ্যাতীত হয়, তাহলে সে-র্‌প অবাস্তব । 'কন্তু একে 
অবাস্তবতার যথার্থ লক্ষণ বলা চলে না, কেননা এক্ষেত্রে বাস্তবতা অসং নয়_ 
অসিদ্ধ মান। এখানে সত্তার ব্যাভচার নাই, আছে শুধ বর্তমান বা বিজ্ঞাত 
তথ্যের ব্যভিচার ।...এছাড়া আরেকধরনের অবাস্তবতা আছে, যার মুলে রয়েছে 
মানসপ্রত্যয় বা ইন্দ্য়িজ্ঞানের বিপর্যয় । সেখানে মন ও ইন্দ্রিয় ততবকেই 
দেখে, কিন্তু আবিদ্যাকৃত সঙ্কোচের বশে চেতনার বঢত্তি একটা মিথ্যা রনপের 
সৃষ্টি করে। এখানেও সত্তার ব্যাভচার নাই, অতএব একেও অবাস্তব বলতে 
পারি না। অবশ্য আমাদের ব্যাবহযঁরক চেতনার ভূমিতে এইধরনের অবিদ্যা- 
জনিত 'ব্ৰমের প্রশ্ন তত গুরুতর নয়। আসল প্রশ্ন হল, আমাদের সর" 


ব্ৰহ্ম ও প্ৰপণ্ট।বল্রম ৪৭৭ 


চেতনা ও সংসারচেতনার মুলে যে-বিপর্যয় রয়েছে তাকে নিয়ে । অর্থাৎ তুলা- 
অবিদ্যার সমস্যা নয়, মুলা-অবদ্যার সমস্যার সমাধান চাই। কারণ স্পষ্ট দেখাছ, 
আমাদের সমগ্র জাঁবনদর্শনের *পরে আমাদের অন;ভবের সকল ক্ষেত্রে যে 
সংকুচিত চেতনার ছায়া পড়েছে, সে যে শুধ আমাদেরই জ'বধর্মের বৈশিষ্ট্য 
তা নয়_মনে হয় নিখিল জড়সৃষ্টির মমূলেও এই আববদ্যার প্রোত আছে। তত্ত্বের 
অখণ্ডদর্শন যে অনাদি পরা সংবিতের স্বধর্ম, তার প্রবৃত্তি এখানে কুণ্ঠিত। তার 
য়গায় দেখা দিয়েছে সঙ্কুচিত চেতনার খণ্ডদর্শন, অসমাপ্ত সৃষ্টির পশ্গঢ় 
বৈকল্য, অথবা অর্থহান ক্ষণভঙ্গের আবর্তে সংচ্টিচক্রের {িরন্ত আবর্তন। 
বিশ্বকে ভ্রম না বলে যাঁদ বিসৃচ্টি বলে মানি, তব আমাদের চেতনা শডধু 
তার একদেশকে বা খণ্ড-খণ্ড অবয়বকেই দেখে এবং তাকেই 'বারক্তসত্ত্বের 
মর্যাদা দেয়৷ আমাদের সমস্ত 'বভ্রম ও প্রমাদের মনলে আছে এই স্কুচিত 
ও বিবিক্ত সংবিতের ছলনা-যা হয় অবস্তুকে সৃষ্ট করে, নয়তো বস্তুকে 
বিকৃত করে। সমস্যাটা আরও জাঁটল হয়ে ওঠে যখন দেখি, শুধু আমাদের 
চেতনাই নয়, আমাদের চেতনার রঙ্াভুমি এই জড়জগতেরও আবির্ভাব হয়েছে 
অনাদি-সং কোনও চিন্ময়তত্ব হতে নয়_আপাত-অসং এবং অচিৎ একটা-িছুর 
সাক্ষাং প্রবর্তনা হতে। এমন-কি আমাদের আবদ্যাও যেন এই অঁচিতিরই একটা 
আয়স্ত ও কৃচ্ছ-সাধ্য পাঁরণাম মান্। 

তাহলে সমস্যাটা হল এই ৷ ব্ৰহ্মের অসাম সং'বিং-শাক্ত এবং অখণ্ড 
সণ্ধিনী-শক্তিতে -কোথাহতে এই সামার বেষ্টন ও খণ্ডভাবের বিপর্যয় এল? 
কি করে এ সম্ভব হতে পারে-এ যেমন একটা রহস্য, তেমান সম্ভব হলেও এর 
তাংপর্যই-বা ক, ব্হ্মের তত্ত্বভাবের সঙ্গে এর সঙ্গাতই-বা কোথায়_এও 
আরেকটা রহস্য । অতএব বিশ্বরহস্যের সমাধানে অনাদিবিজ্রমের প্রশ্নটা মুখ্য 
" নয়_আসল প্রশ্ন, অবিদ্যা ও অচিতি এল কোথা হতে? অনাদি-চিং বা আঁতি- 
চিতের সঞ্গে বিদ্যা ও অবিদ্যার সদ্বন্ধই-বা কি? 


[oe 


বিভা 


সপ্তম অধ্যায় 


বিদ্যা ও অবিদ্যা 


চিঁত্তমচিত্তিং চিনবদ্‌ বি বিদ্বান্‌। 
ঝগ্ৰেদ 51২১১ 
চিত্ত এবং আঁচাত্তকে আলাদা করে চয়ন করুন বিদ্বান। 
-_বণ্বেদসংহহিতা (৪1২১১) 
দ্ৰে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যন্র গুঢ়ে। 
ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা বিন্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোহন্যঃ ৷ 
শ্ৰেতাশ্ৰতরোপনিষং ৫1১ 


বিদ্যা আর আবদ্যা--দ:্টিই {নিহিত আছে অনন্তের গহনে; কিন্তু তার মধ্যে 
অবিদ্যা ক্ষরদ্বভাব আর বিদ্যা অমতদ্বর্‌প; So hse SAH UGA 
ঈশ্বর যান, তিনি আরেকজন। 
_শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৫1১) 
জ্ঞাজ্ঞো স্ৰাবজাৰ’শানশাবজা হ্যেকা ভোক্ুভোগাৰ্থযুক্তা ৷... 
শ্ৰেতাশ্বতরোপনিষং ১1৯ 
জ্ঞ এবং অজ্ঞ-_-দ;জনেই জন্মরাহত; তাঁদের একজন ঈশ্বর আরেকজন অনাশ্বর £ 
আরও আছে জন্মরাহতা একজন--তারই মধ্যে আছে ভোস্তা এবং ভোগার্থ। 
_শ্বেতাধ্বতর উপনিষদ (১1৯) 
খবতায়িন মায়িনী সং দধাতে সিত্বা শিশ;ং জজ্ঞতৃর্বধ্য়ন্তী ৷... 


ঝগ্ৰেদ ১০।৫।৷৩ 


ঝতায়িনী আব মায়িনাী দুটিতে আছে যুক্ত হয়ে; শিশুকে নির্মাণ কারে জন্ম 
দিল তারা, করল তাকে সংবা্ধত। e 
_ঞ্রগ্বেদ (১০।৫।৩) 


ইতিপূর্বে দেখেছি, নিখিল অস্তিত্বের মুলে রয়েছে সাতাঁট তত্ত্ব_যারা 


দ্বরবূপত এক অখণ্ডসত্যের লাঁলায়ন। দেখোঁছ : জড় fচৎসত্তারই ইন্দ্িয়গ্রাহা 


ব মান্-চৈতন্যের আত্মরুপায়ণের সে উপাদান, তার স্ব-সংবিতের আলোকে 


ফুটেছে তার রুপ। যে-প্রাণশাক্তি নিজেকে জড়ে রুপায়ত করছে, যে-মন- 
শ্চেতনা প্রাণশক্তিরূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করছে, যে-আঁতমানস মনকে 
নিজের বাঁ্যাবভূতির আকারে সৃষ্টি করছে_সবাই তারা অখণ্ড সচচ্চিদানন্দের 
আত্মাবভাবনা। স্বরুপধাতুর আপঁতিক প্রতিভাসে এবং ক্রিয়াশক্তির পাঁরস্পন্দে 
তাদের মধ্যে চিৎসত্তার বিপরিণাম ঘটছে, কিন্তু সে-বিপারণাম তাঁর তত্ত্ব 
দ্বরুপকে স্পর্শও করছে না। জড় প্রাণ মন ও অতিমানস এক অখণ্ড সন্ধিনাী- 
শাক্তিরই বিচিত্র বায, এক সর্বসং সর্বচিং সর্বক্রতু ও সর্বানন্দেরই বিলাস_ 
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কেননা সমস্ত প্রতিভাসের পরমার্থ-তত্তব হল ওই সর্বময় অখণ্ড-অদ্বয় সত্যের 
চিদাবেশ। শঢধ-যে তারা স্বরুূপত এক, তা নয়। আত্মাবিভাঁতর সপ্তধা- 
বৈচিত্যেও তারা পরস্পর ওতপপ্রাত হয়ে জড়িয়ে আছে। সাতাঁট তত্ত্ব যেন পরা 
সংবিতের অনন্ত শঢক্রজ্যোতির সাতটি বর্ণ চ্ছটা। অস্তিত্বের মহাকাশে 'বচ্ছ- 
রিত আত্মামায়ার এই বর্ণ'রাততে রচিত তাঁর অপরুপ চিাত-পট_যার মধ্যে 
দেশ ও কালের ঢটানা-প’ড়েনে তান বুনে চলেছেন সাতাঁট মোলক  বর্ণালির 
সমবায়ে খচিত অনন্ত-বিচিত্র রুপের পসরা। বৃহংসামের ছন্দে গাঁথা তাঁর এই 
আত্মরুপায়ণের পঢর্বযব্রত ‘ধর্মাণি যা প্রথমান্যাসন_'। সেই সুরের আভোগে 
আবার ঝৎকৃত হল অন্তহীন রুপবৈচিত্রোের: মুছ'না-বাচিত্র শাক্তর বিচিত্রতর 
সম্বন্ধ ও পারিণামের ব্যাতহারে এই অনির্বচনীয় সুরসংগাঁতর রহস্য হয়ে উঠল 
আরও বড় । অস্তিত্বের এই সুরসপ্তককে ঝ্চঁষিরা বলেছেন সপ্ত বাক্‌, যার 
আলোকের অপুর্ব স্ষমায় ফ:টে উঠেছে ব্যক্ত ও অব্যক্ত লোকরাজির উন্মিষন্ত 
শতদল। আবার এই আলোকেরই মায়াঞ্জন চোখে মেখে আমাদের নিতে হবে 
জানা ও অজানার গোধ়লরাগে ছাওয়া নিখিল বিশ্বলোকের মর্ম“পারচয় ৷...একই 
বাণী, একই জ্যোত_কন্তু সপ্তধা বিচ্ছবরেত তার দিব্যক্রতু ৷ 

অথচ এখানে দেখাঁছ আঁচাতই যেন ব্যক্তজগতের ম্‌ল। চেতনাকে দেখাঁছ 
‘বিদ্যার অভীপ্সায় বিধর নচিকেতার রুপে। কিন্তু পরমা্থসতের আত্মস্বরুপে 
অথবা তাঁর সপ্তধা-ক্রতুতে আবদ্যার এই প্রাদুর্ভাবের কোনও তাত্বিক হেতু খুজে 
পাওয়া যায় না। ক্‌হংৎসামের মধ্যে কোথাহতে এল এই অসাম, আলোর মধ্যে 
এই আঁধার, তাঁর চিন্ময়ী সিস,ক্ষার অন্তহীন রসোল্লা:সে এই খণ্ডভাবনার 
কাপণ্য ? আমাদেরই কল্পনায় যদি বৈরাজসামের এক মহাসঙগণীতি ভেসে আসে 
যাকে এইসব বিবাদ সুরের বিসংবাদ ছ:য়েও যায়নি, তাহলে 'দব্য-পুরুযের 
কল্পনাতেই-বা তা জাগবে না কেন ? আর কল্পনা থাকলে বক্তুভূত অথবা আঁভ- 
প্রেত সৃষ্ট্র আকারে কোথাও তার িদ্ধর্‌পও আছে। এই দিব্াসম্ভাঁতির কথা 
বৈদিক খাঁষর অগোচর ছল না। মতর্তেযের সমানা ছাড়িয়ে তাঁরা সত্তা ও চেতনার 
নির্বাারত  প্রমযক্তির এক বৃহত্তর ক্ষেত্ররূপে একে অন্যৃভব করেছিলেন। 
স্বপ্রকাশের এই জোতময় অব্যক্তকে তাঁরা বলেছেন--‘সদনম্‌ খতস্য', ‘খতস্য 
স্বৈ দমে', খিতস্য বৃহতে’, ‘খতং সত্যং বৃহং’। সেখানে আঁদত্যের খ্রতায়নের 
চরমধামে সত্যেরই হরণ্যদু্াততে সংবৃত রয়েছে সত্যের রূপ । চেতনার সহস্র 
রশ্মি ব্যাহত হলে ‘তদ্‌ একং’-রুপে ফোটে সেখানে দিব্য-পরুষের পরম 
প্রকাশ । আবার তাঁদের অনুভবে : সত্যানতের িথুনে এ-জগতের জাল বোনা, 
তার মধ্যে খতের স্ফুরণ ‘ভার অনত’ দ্বারা পরিভূত। '‘অপ্রকেত সালল' 
হতে, অনাদি অন্ধতামস্রা হতে বিপুল স্বধার বাঁ্যে এখানে হয় অদ্বিতীয় 
জ্যোঁতর জন্ম । অমূত ও দেবত্বের অধিকার এখানে ছিনিয়ে আনতে হয় মত্যু 
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অবিদ্যা সন্তাপ দোঁ্বল্য ও কাপ'ণ্যের বদ্ধমুষ্টি হতে। আনন্ত্যের যে-ঞ্চত- 
সদষমা শাশ্বত সসিদ্ধির অকুণ্ঠ মাহমায়' অসম দন্লোকে প্রাতাষ্ঠত, এই 
আধারেই তার লোকোত্তর অভিব্যঞ্জনাকে তাঁরা জেনেছিলেন মানুষের আত্ম- 
রুপায়ণের তপস্যা বলে।...চেতনার অবরভূমি তার উত্তরভূমির প্রথম সোপান। 
অধার বস্তুত আলোকেরই ঘনবিগ্রহ। অচিতির মধ্যেই গঢহাহিত হয়ে আছে 
আঁতাঁচাতর স্বরুপবার্য। ' খণ্ডবোধ ও অনৃতচেতনার যে-বঞ্চনা, সে আছে 
শঢধ ন আমাদের উদ্দীপ্ত পোরুষ অবচেতনার অতলগহন হতে খরতম্ভরা অদ্বৈত- 
চেতনার খদ্ধিকে ছানয়ে আনবে বলেই।  ভাবকের রহস্যময় সন্ধাভাষায় 
প্রাচীন খাঁষিরা এই কথাই বলতে  চেয়োছিলেন। বাস্তবের দ'নতালাঞ্ছিত 
মান:ষের ‘দেবায় জন্মনে' এই-যে আনর্বাণ আকৃতি, তার আর কোনও তাৎ- 
পর্যয থাকতে পারে না। এই অন্‌তকবালিত জগতে কোথাহতে এল তার খৃত- 
প্রতিষ্ঠার সংশয়হীন কল্পনা, তার অশাশ্বত চেতনার ক্ষীণ খদ্যোতিকায় কি 
করে জলে উঠল দৈবাঁ অভাগ্সার লেলিহান *শখা--যাদ দিব্যজাবনের সিদ্ধি 
বিশ্বের কোথাও শাশ্বত না হয়ে থাকবে আনন্দ অমৃত বিদ্যা ও বাঁ্যের 
উপচয়ে ? 

বাস্তবিক লোকস্‌চ্টির আদর্শ সার্থক হতে পারে অখণ্ড অগ্বৈতচেতনার 
সেই ভূমিতে, যেখানে আত্মার অনন্ত এশ্বর্য আত্মসংগবতের অকুণ্ঠিত স্বধায় 
স্ফরৈত হয়েছে। কিন্তু আয়নরা যে-লোকে আছ, তার মলে রয়েছে একটা 
বিপরাঁতভাবনার সংবেগ। অনাদি অচাঁতর প্রবত্না এখানে প্রাণের মধ্যে 
স্ফৰরিত হয়েছে খাঁণ্ডত ও সঞ্কাচত আত্মচেতনার আকারে। এক দ্বয়ন্ভু 
তামস শাক্তর কাছে আত্মসচেতন জাবের অবশ বশ্যতা আধারে স্বারাজ্য- ও 
সাম্রাজ্য-সদ্ধির কৃচ্ছ:সাধনায় ফুটে উঠছে--অন্ধপ্রকৃতির ম্‌ঢ় আবর্তনের মধ্যে 
সে চাইছে প্রবৃদ্ধ চেতনা ও সংকল্পের স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠা। মনে হয়, বিশ্বের 
দিকে-দিকে ছেয়ে আছে এক অন্ধ জড়শাক্তির বিপনল বাধা, নিখিল জুড়ে এক 
দুর্নি'বার আদিমনিয়তির মুড়ে সংবেগ ( যদিও এখন জানি, আমাদের এ-আশগৎকা 
নিরাধার )।- আর তার প্রতিচ্পার্ধরূপে দেখা দিয়েছে আমাদেরই প্রবৃদ্ধ 
চেতনা ও সঙ্কল্পের ক্ষণিকা, যা সেই অনাদি জড়শাক্তর একটা খণ্ডিত পারি- 
ণাম, তারই প্রশাসনে বিধৃত একটা ক্ষণভঞ্গের লালা মাত্র। মনে হয় না কি, 
এ-দয়ের সংঘাতে অবশেষে জড়শক্তিই সর্বজয়া হবে? আপাতদৃষ্টিতে 
আঁচাঁত আমাদের আদি এবং অন্ত। অতএব তার বক্ষ হতে বিচ্ছরেত 
চিৎকণকে একটা সাময়িক স্ফুরণ বলে৷ মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। আঁধারের 
বুকে স্ফলিঙ্গের দাপ্তি মুহুতের মধ্যে আঁধারেই তলিয়ে যাবে-জ'বাত্মার 
হয়তো এই নিয়তি । 'বিশ্বরূপ অশ্বথের ঘন-করাল পল্লবচ্ছায়ায় এ শদধ্য 
চকিতে ফুটে-ওঠা ক্ষণিকার মঞ্জরী। অথবা, আত্মা যদ শাশ্বতই হয়, তক 
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সে এখানে আগন্তুক মাত্র। তার স্বধাম প্রপণ্চের অতীত কোনও লোকোত্তর- 
ভূমিতে_অচিতির রাজ্যে সে শঢুধু দড়্দনের অবান্ছিত' ও অবজ্ঞাত আঁতাঁথ। 
অঁচিতির অন্ধকারে চপলার ক্ষণদাীপ্তি যদি সে নাও হয়, তবু তার আবির্ভাবকে 
বলব একটা বিভ্রম-অতিচেতন দিব্যজ্যোতির একটা অবস্খলন! 

তা-ই যদি সত্য হয়, তাহলে চারদিকে এই ম্‌ঢ়তা অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের 
বিরুদ্ধে কেবল সে-ই তাল ঠুকে দাড়াতে পারে, যে একটা আদরের দিব্যো* 
*মাদ নিয়ে কোন্‌ লোকোত্তর ভূমি হতে এই মতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 
এই ধরণীর ধ্যলৈতেই দন্যলোকের স্বপ্নকে সফল করবার দিব্য প্রেরণায় উদ্দাঁপ্ত 
হয়ে কোনও বাধাকেই সে মানবে না বাধা বলে, দিব্যমাহমার অলখদন্যাত আর 
অনাহতবাণাীই সকল ‘বিক্ষোভের মধ্যে তার চিত্তে জাগিয়ে রাখবে ন'রন্ধু 
তপস্যার প্রশান্ত বার্ষয।...বাস্তাবক, বঢ়াদ্ধমান মানুষ কোনাদনই এধরনের 
পাগলামিতে খেপে ওঠে না। গ্রহের ফেরে ওপারের আলেয়ার পিছনে দুদিন 
ছোটাছুটি ক’রে অবশেষে এ-প্রয়াস যে একেবারে নিরর্থক এই ভেবেই সে 
আশ্বস্ত হয়। জড়বাদাী স্থিরবুুদ্ধি। অঁচাতর' অনতিবর্তন'ীয় শাসনকে 
মেনে নিয়ে তার মধ্যেই যতট;কু সম্ভব ভোগৈশ্বর্যের আয়োজন ক’রে সে খ্চুশাী। 
তার সন্ধি বিদ্যা ও সখ যদি ক্ষণস্থায়ী ও খণ্ডিতও হয়, তাতে তার আপত্তি 
নাই--কেননা সে জানে, মানুষের প্রব্নদ্ধ চেতনা ও সঙ্কল্প প্রকাতির যন্ত্রমঢ় 
প্রশাসনকে কৃচ্ছুসাধনায় যতটুকু স্ববশে আনতে পারে ততটুকুই তার লাভ। 
ধৰ্মবাদ' চাইছে দন্লোকের আলো। কিন্তু সেও ভাবে, পৃথিবীতে তো সে- 
আলো ফোটবার নয়। দিব্যকাম দিব্যরাত ও দিব্যপ্রাণের সুধারসে প্লাবিত 
বৈকুণ্ঠের যে অনাবিল শঢভ্রমাহমা, সে তো শাশ্বত হয়ে আছে বিরজার ওপারে। 
দার্শনিক মরমায়া জানে, বাঁহজগৎ অন্তজগং' সমস্তই চিত্তের বিভ্ৰম, অতএব 
অলক্ষণ নির্বিশেষতত্ত্বে অথবা নির্বাণের মহাশ্‌ন্যতায়' আত্মাবলোপই মানুষের 
প্‌রনষার্থ । দৈবাঁ মায়ায় সম্মোহিত জাঁব যাঁদ কখনও অবিদ্যাকবলিত এই 
ক্ষণকের মেলার মধ্যে দিব্যসম্ভূতির স্বপ্ন দেখে থাকে, তাহলেও তার ভুল 
একদিন ভাঙবেই। তখন সে আর আলেয়ার পিছু-পছড ছুটতে চাইবে না৷... 
তব; মানয্ষ আরেকটা দিকও ভেবেছে। অপরা প্রকৃতির আঁধার আর চিৎসত্তার 
জ্যোতি যদি একই সত্তার এপি-ওপিঠ হয়, উভয়ের পিছনে যদি ‘একং সং'এর 
উদার ও অচল প্রতিষ্ঠা থেকে থাকে, তাহলে দ;য়ের মাঝে সমন্বয় ঘটাবার_ 
দৈবার প্রয়াস {ক একেবারেই অর্থহীন? এমন-একটা সম্ভাবনার প্রতি নির্‌ঢ় 
শ্রদ্ধার বশে মানুষ যুগে-যুগে পৃথিবীর বুকে অমরাবতীর স্বপ্ন দেখে 
এসেছে। মানষ পূর্ণ হবে, তার সমাজ িখiত হবে, আলোয়ারের জগতে 
একদিন নেমে আসবেন বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ হতে দেবতাদের সঞ্গে নিয়ে, এই পৃথি- 


৪৮২ দিব্য জাঁবন 


বাঁতে প্রতিষ্ঠিত হবে “সাধ্যনাং রাজ্যম্‌’ বা জগন্নাথের পঢরী; এক নবাঁন 
মন্বন্তর নিয়ে আসবে শাশ্বত স্বর্গ রাজ্যের সুচনা -যুগে-যুগে ' এমন-কত 
স্বপ্নের দেয়ালি মানুষের কল্পনায়। কিন্তু.এ:কহপনার মূলে প্রত্যক্ষ 
অনুভবের স্থির.'প্রত্যয় ছিল না। তাই চিরকাল ভাবষ্যের স্বগ্নদীপ্ত 
আর বতমানের করালছায়ার মধ্যে মানুষের মন দোল খেয়েছে। কিন্তু 
এ-করালছায়া একেবারে অনপসার্য নাও হতে পারে। এই পার্থ'ব প্রকবাতর 
চিন্ময়পরিণাম হয়তো শডধু ভাবকের স্বপ্নবিলাস নয়, হয়তো তার পিছনে 
আছে মহাশক্তির নিগ্‌ঢ়. আকুতি। অথচ পরাভব ও কাপ“ণ্যের *লানি 
মানকে বহন করতেই হয়, কেননা জ্ঞাতসারে হ’ক বা অজ্ঞাতসারে হ’ক, একটা 
স্বর্‌পনিষ্ঠ দৈবৈতবোধে-আজ পর্যন্ত তার চেতনা জজ“রত। আর এই দ্বৈত- 
বোধ হতে তার মধ্যে দেখা দেয় চাত আর অচাঁত, দযলোক আর ভুলোক, 
ব্ৰহ্ম আর জগৎ, অসীম এক আর. সসীম নানা, বিদ্যা আর আবদ্যার মাঝে 
অন্যোন্যাবরোধের অনপনেয় ব্যবধান। কিন্তু এতক্ষণ নানাদিক বিচার করে 
এইট;ুকু আমরা বুঝেছি, এই বিরোধ-কল্পনার পিছনে রয়েছে আমাদের প্রাকৃত- 
মনের সংস্কার বা চিরাভ্যস্ত খণ্ডদর্শনের যুক্ত । দেখেছ, আমরা যাকে বাল 
মাটির প্‌থিবাঁ, বৈদিক ধর ভাষায় সেও ‘অগ্নবাসা হহরণ্যবক্ষাঃ, তারও 
হ্‌দয়খানি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ‘পরমে ব্যোমন’, সেও ‘অদিতিঃ কঁিঃ', তারও 
মধ্যে গোপন রয়েছে ‘ভূজিষ্যং পাত্রম্‌-দিব্যসম্ভোগের সুধাপাত্র। আমাদের 
৷ কবল ডাক লি হিতযৰয়েহে তাল জাতাস্থাতিন তত এবং পোত 
অতএব নিজেরই উত্তরায়ণ ও র্‌পান্তরের সংবেগে দ্বোত্তরভূমিতে আরড় হয়ে 
আপন স্বরুপসত্তাকে পূর্ণমাহিমায় প্রকট করা তো তার পক্ষে অসাধ্য নয়। 
তাই অচিতি ও অবদ্যার সঞ্গো এই দ্বন্দরযুদ্ধে জয়শ্রী যে একাঁদন আমাদেরই 
অৎ্কগতা হবে, এ-প্রত্যাশা অযোক্তিক কি ? 

কিন্তু বিদ্যা আর অবিদ্যার সহভাব সম্ভব হল ক করে, সে-প্রশ্নের 
সমাধান এখনও আমাদের বিচারে স্বচ্ছ হয়ে ওঠোন। একথা মানি, যে- 
পাঁরবেশ হৃতে আমাদের যাত্রা শুরু, তার মধ্যে রয়েছে চিন্ময় সত্যের সঙ্গ 
আদশ'গত একটা বিরোধ_আলো-আঁধারের বিরোধের মত। আর, সে- 
বিরোধের উপাদান যুগিয়েছে আত্মা এবং বিশ্বাত্মা পুরুষের স্বরূপ সম্পর্কে 
জাবের অজ্ঞান। তারও মুলে রয়েছে বিশ্বগত এক অনাদি আবদ্যা, আত্ম- 
সণ্কোচ হল যার পারণাম। জাঁবনকে সে-আবদ্যা খণ্ডিত সত্তা ও চেতনার 
{ভত্তিতে গড়েছে, জাঁবের সঙ্কল্প ও সামর্থেযর মাঝে টেনেছে বিভাজনের গভীর 
রেখা, তার অন্তজেযাতকে করেছে খর্ব, তার জ্ঞানে কার্যে ও প্রেমে এনেছে 
খণ্ডতার সণ্কোচ। তার ফলে আধারে দেখা দিয়েছে অহমিকা, তামাসকতা, 
শক্তির কুণ্ঠা, জ্ঞান ও সংকল্পের অপপ্রয়োগ, বৈষম্য, দুর্বলতা ও দুঃখতাপ। 


বিদ্যা ও আববদ্যা ৪৮৩ 


দেখোঁছ, আঁবদ্যা জড় ও প্রাণের আশ্রিত হলেও তার মল কিন্তু মনঃপ্রকাততে ৷ 
অখণ্ড অমিত চেতনাকে মিত সঙ্কুচিত ও বিশোষত করে খাঁণ্ডত করাই হল 
মনের ধর্ম এবং আববদ্যারও বাঁজ এইখানে। কিন্তু মনও তো ববশ্বের একটা 
মৌলিক তত্ত্ব। সেও তো অন্বয় এবং ব্রহ্মস্বরূপ। সতরাং তার মধ্যে যেমন 
খণ্ডন ও বিশেষণের প্রবৃত্তি আছে, তেমান আছে একত্ব- ও সামান্য-প্রত্যয়ের 
দিকেও একটা ঝোঁক। মনের এই বিশেষণা বৃত্তিই আবদ্যার আকারে দেখা 
দেয়। তথখন উত্তরজ্যোতর উৎসমুল হতে 'বাবক্ত হয়ে খণ্ডনব্যাপারকেই সে 
একান্ত করে তোলে। তাতে যে মনের 'বাশষ্ট স্বভাবাট শঢধড় প্রকাশ পায় 
তা নয়, বিশেষণাী বৃত্তির প্রতি একান্তিক পক্ষপাতের দরুন জ্ঞানের একটা 
দিক ছাড়া আর-সব দিক তার দৃষ্টি হতে আড়াল হয়ে যায়। মনের এই 
{বশেষ-দর্শনের পিছনে একত্র সামান্যপ্রত্যয় অস্পষ্ট একটা ভুমিকা মাত্র রচনা 
করে। তাই 'বশেষের 'বাঁবক্তজ্ঞানকে সম্পূর্ণ ক'রে বহু বিশেষকে জোড়া 
দিয়ে সামান্যজ্ঞানের একটা আভাস রচনা করা ছাড়া তাকে তার ফিরে পাবার 
আর-কোনও উপায় থাকে না। বিশেষের প্রীতি এই ঝোঁক বা অন্যব্যাবৃত্তিই 
হল অবিদ্যার প্রাণ। 

বিশেষের প্রাত ঝোঁক তাহলে চেতনার একটা অসাধারণ বৃত্তি এবং 
আমাদের জাঁবনের সমস্ত অনর্থে'র মুলে আছে তারই প্রবতনা। এবার এই 
অন্ব্যাব্ত্তর সকল তত্ত্ব আমাদের খঃটিয়ে জানতে হবে। আবিষ্কার করতে 
হবে-শ:ধ্‌ তার স্বরুপ- ও নিদান-কথাই নয়, দেখতে হবে ক তার শাক্ত ও 
প্রবৃত্তির ধারা, কোথায় তার চরম পারণাম এবং কি করেই-বা তার উচ্ছেদ 
সম্ভব ।...বশ্বে অবদ্যার ঠাঁই হল কেমন করে ? অন্তহীন পরা সংবতের কোন্‌ 
শক্তির লাঁলায় তাঁর অখণ্ড আত্মচেতনাকে গঢ়াণ্ঠিত করে দেখা দিল একান্ত- 
‘বাবক্ত খণ্ডচেতনার এই বিশেষণ বৃত্তি? কোনও-কোনও দার্শানিক* বলেন : 
এ-জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর নাই কেননা অবিদ্যা বিশ্বের এক অনাদি রহস্য, 
তার হেতুনির্‌পণ আবদ্যাপ্রসূত বুদ্ধির সাধ্য নয়। আমরা শুধ: বলতে পারি, 
অবিদ্যা আছে এবং এই এই তার কাজ। 'বিশ্বমূল পরমার্থত সং না অসং_- 
সে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি নিষ্প্রয়োজন। দেখছি, মায়া 
আছে-_ অবিদ্যা বা বিভ্ৰম তার একটা মৌলিক বভাব। 'ববদ্যা আর অবিদ্যা 


* ব্‌্ধদেবের মতে জগংরহস্য অব্যাকৃত থাকাই উঁচিত। কি করে পণ্ডদ্কন্ধের সংযোগে 
অতাত্বিক আত্মভাবের উদয় হল, তাকে আশ্রয় করে ক * করে শর, হল দ:ঃখময় সংসারের 
আবতনি, এই ভব-চক্ত হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কেমন করে--আমাদের এইটুকু 
যঞ্চেল্ট। কর্ম আছে; মিথ্যা সংযোজনরশত নাম-রুপ ও আত্মভাবের কল্পনাই দ:ঃখহেতু; 
কর্ম আত্মভাব ও দুঃখ হতে 'বিমযুন্ত হওয়াই আমাদের পঢ়রদ্যার্থ; এই বিমদুক্তি দ্বারা আমরা 
উত্তার্ণ হব লোকোত্তর শাশ্বত-ধাতুর অধিকারে; অতএব বিময়ন্তিমার্গই আর্যসত্য_এই তাঁর 
মত। 
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দুইই বন্ধের মায়াশক্তিতে নিরুঢ় একটা দ্বিদল বিভূতি মাত্র। এই দ্বৈতকে 
প্বাঁকার করে বিদ্যার সহায়ে বিদ্যা-অবিদ্যার পারে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। 
তার জন্যে বিশ্বের সব-কিছুকে অশাশ্বত জেনে এই মায়ার খেলার অসারতা 
উপলব্ধি করে জাঁবন-সন্ন্যাসকেই যাঁদ জাঁবনের সাধনা কার, তাতেই-বা 
আপত্তি কি? 

কিন্তু অবিদ্যার প্রম্নকে এমন করে এড়িয়ে গিয়ে মানুষের মন তপ্ত হতে 
পারে না। তাই দেখি, বদদ্ধদেবের অব্যাকৃত তত্ত্বকে ব্যাকৃত করবার চেষ্টা 
বোদ্ধেরাও কিছ: কম করেননি। যেসব দার্শনিক অবিদ্যার নিদানকথাকে পাশ 
কাটিয়ে গেছেন, তাঁরাও কিন্তু অবদ্যানিবৃত্তির পথ দেখাতে এমন-সব সদদযর- 
প্রসৃত সিদ্ধান্তের অবতারণা করেছেন, যাদের প্রতিষ্ঠা শুধু-যে অবিদ্যার 
প্রবৃত্তি ও লক্ষণের একটা অভ্যুপগমের ’পরে তা নয়। অবিদ্যাকে বিশ্বের একটা 
মোলক তত্ত্বের পর্যায়ে না ফেলে এসব উক্ত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবই হত না। 
বাস্তবিক, নিদানের আলোচনা না করেই ভৈষজ্যের ব্যবস্থাকে কোনমতেই 
আরোগ্যশাস্ন্রের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা চলে না। শুরুতেই নিদানকথাকে 
চেপে গেলে চিকিৎসকের উক্তি সত্য কিনা, কোনও গলদ আছে কনা তাঁর 
ব্যব্থাপত্রে, এসব বিচার করবার কোনও উপায় থাকে না। এমনও তো হতে 
পারে, আজ পর্যন্ত বেপরোয়া ছুরি চালিয়ে রোগ {নিকাশ করতে গিয়ে রুগি- 
নিকাশের যে আসড্রিক ব্যবস্থার চল রয়েছে, তার চাইতে স্যুষ্ঠ; ও স্বাভাবিক 
উপায়ে সর্বাজ্গাণ আরোগ্যের বিধান কোথাও আছে। তাছাড়া মান ষ মনন- 
ধর্মী, অতএব জ্ঞানের প্রসার 'ঘটানো তার স্বাভাবিক ধর্ম। বক্ুদ্ধি দিয়ে 
অববদ্যার স্বরূপ অথবা বিশ্বের কোনও মৌলতত্ত্ব নিখ:তভাবে জানা তার পক্ষে 
সচ্ভব নাও হতে পারে, কেননা প্রাকৃত" বুদ্ধি বস্তুকে জানে শঢধু তার 
লক্ষণ বৈশিষ্ট্য ধর্ম প্রবৃত্তি ও অন্যোন্যসম্বন্ধের পর্যবেক্ষণ ও অনুশালন দ্বারা 
_তার অত্ণীন্দরিয় স্বরুপসত্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিদ্বারা নয়।' কিন্তু আবদ্যার 
বাঁহরঙগ প্রবৃত্তির স.ক্ষয্নাতিস্‌ক্ষম পর্যবেক্ষণে ন্রমে তার র্‌প আমাদের কাছে 
নিখুত জ্পল্ট হয়ে উঠতে পারে। এবং অবশেষে একদিন-বডদ্ধি দিয়ে নয়, 
আত্মস্বরূপের মধ্যে সত্যের জ্যোঁতর্ময় অপরোক্ষ অন=্ভবে_আমরা হয়তো 
তার বাণাীরুপ এবং তার স্বরুপের অরভিজ্ঞা খজে পেতে পাঁর। এমনি করে 
ব্যদ্ধর শডদ্ধিতে বোধির ভূমিতে উক্তার্ণ হয়ে অবিদ্যার তত্্বসাক্ষাৎংকার সম্ভব 
মানুষ বুদ্ধির সহায়েই বোধির দিকে চলে। সত্যের আক্‌ৃত তার কাছে 
মনন- ও বিবেক-সাধনার চরম পর্বে বোধির দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। তখন 
উপরহতে জ্যোতির প্রপাতে না-জানার ‘তামিরাবরণ ভেঙে যায় এবং তার প্রবেগে 
‘জানা’ হয় হওয়াতে রূপান্তারত। 

“একথা সত্য, মনোময় জাবের কাছে অবিদ্যার তত্ত্ব অনির্বচনায়। কেননা, 
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তার বদ্ধি অবিদ্যারই বিভূতি; অতএব ভেদচেতনার প্রথম উল্মেষে যে-ভাঁমতে 
বাবক্তমনের বিসষ্টি ee aS) SE LES 
আদিবিন্দদতে উত্তার্ণ হতে পারে না। কিন্তু এমন করে ধরতে গেলে শতুধু 
অবিদ্যার তত্ত্ব কেন, যে-কোনও বস্তুর মুল তত্ত্বই তো বুদ্ধির নাগালের বাইরে। 
তাবলে কিছুই জানা যায় না ভেবে মান্য তো চুপ করে বসে থাকতে পারে 
না। এই অবিদ্যার মধ্যেই তাকে বিদ্যার তপস্যা করতে হবে। আবদ্যাকে 
স্বীকার করে নিয়েই তার রহস্যভেদের প্রয়াসে তাকে উত্তরায়ণের পথক হতে 
হবে। দাঁঘ্কালের নিরন্তর তপস্যায় আবদ্যার সকল আবরণ একে-একে 
খসিয়ে ফেলে অবশেষে তাকে পেণঁছতে হবে সত্যের সেই উপান্ত্যভূমিতে, 
হরণ্ময় পাত্রে অবিদ্যা যেখানে রচেছে তার আলোর আড়াল। (চিন্ময় প্রককাতর 
নবোন্মেষিত সাধনসম্পদের বাঁ্ষে* তাকে পার হতে হবে অবিদ্যার ওই অলাক 
অথচ দঢরত্যয়া মায়া। 

অআবিদ্যাশাক্তর গাঁত-প্রকত নিয়ে যে-ধরনের আলোচনা এতাঁদন আমরা 
করে এসোঁছ, তার চাইতে আরও গভীরে ডুবে এবার তার স্বরুপ ও নিদান- 
সম্পর্কেণ আমাদের ধাঁরণাকে আরও সনুমার্জি'ত করতে হবে। প্রথমে চাই 
অববিদ্যার আক্ষারক অর্থের একটা নিখঃত বিবৃতি । বিদ্যা ও আবিদ্যার বিবেক 
খণ্বে'দের খষিরাও করেছেন। তাঁদের কাছে 'বদ্যা হল সত্য ও খতের অপরোক্ষ- 
চেতনা এবং তারই অনকুলে যা-কিছু। আর অবিদ্যা হল সত্য ও খরতের 
অচেতনা বা ‘অচাত্তি’। এই অচিত্তি শুধু-যে সত্যের বাঁর্ষযকে ব্যাহত করে 
তা নয়, তার প্রতীপসষ্টির দ্বারা অসত্য ও অন্‌তকে পডঢ়ল্টও করে। অঁতি- 
মানস সত্যের দর্শন হয় যে-দিব্যচক্ষষুতে, তার অভাবই আঁবদ্যা--তা-ই বৈদিক 
খির ‘আঁচাত্ত’ অর্থাৎ চেতনার অসামর্থ্য। বিদ্যা বা “চিত্তি' তার বিপরীত 
সে হল চিন্ময় দর্শন ও ‘জ্ঞানের দিব্য সামর্থ্য। যে ‘অপ্রকেতং সলিলম্‌' 
বা অচেতনার সমুদ্র হতে এ-জগতের উদ্ভব, ব্যাবহারক প্রবৃত্তির দিক থেকে 
{বিচার করলে অঁচাত্তকে তার সমানর্ধমা বলতে পাঁর না।- তাকে বরং বলা 
চলে সৎকুচিত চেতনা-অনূতের, দিতির বা অল্পের চেতনা।  সম্যক্‌দর্শন 
অথবা খতের, আঁদাঁতর বা ভূমার জ্যোতির্ময় চেতনা তার বিপরীত সণ্কোচ- 
ধর্মী বলে আঁচাত্তর প্রত্যয় স্বভাবতই অনত-চেতনায় পর্যবসিত হয় এবং তার 
সুযোগ 'নয়ে ব্রপতত্র, দিতিতনয় বা দস্য্যরা মানডুষের জ্যোতিরেষণাকে পরাভূত 
করে--তার অন্তরের জ্ঞানদাপকে নর্বযাপত ক’রে “অদেব' মায়া'র প্রভাবে সৃষ্টি 
করে মিথ্যার বিভ্রম। মায়ার প্রাচীন অর্থ ছিল চিন্ময় ক্রতু বা সৃজনের দিব্য- 
প্রাতভা-শাশ্বত পরমমায়ণীর দব্যমায়া। কখনও-কখনও অবরজ্ঞানের প্রতাপ 
কৃতিশাক্তকেও বলা হত মায়া-কুহকা প্রবণ্টক' রাক্ষসের রক্ষোমায়া। কিন্তু 
পরের যুগে মায়ার অর্থসঙ্কোচ হতে অর্থের বিকার ঘটেছে। আমরা এখন 
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বিভ্ৰম ও প্রতিভাসের সৃষ্টিকারিণা ‘অদেবা মায়া’কেই মায়া বলে জানি। বেদে 
ব্তুর স্বরূপসত্যের অভিজ্ঞা হল দিব্যমায়া। তার মধ্যে আছে বক্তুর স্বরূপ 
ধর্ম ও প্রবৃত্তির খতম্ভরা প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা বা মায়াতেই প্রাতাষ্ঠিত রয়েছে 
‘দেবানাম্‌ অদব্ধা ব্রতানি_চিংশ'ক্তরাজির শাশ্বত অবিকল্পিত কাত ও সৃষ্টির 
বা্যষ'। এই দেবমায়াকে আশ্রয় করেই মানুষের আধারে জ্যোতিলেণকের 'দব্য 
সামর্থ্য নেমে আসে ৷...শ্রন্বাতর এই দৃষ্টিকে ন্যায়প্রস্থানের ভাবে ও ভাষায় 
এইভাবে তজমা করা চলে : অবিদ্যা হল মনের সেই বিভজ্যবৃত্ত বোধ, যার 
মধ্যে বল্তুর অখণ্ড-স্বরুপের বা স্ব-ধর্মের প্রত্যয় নাই। একের কৃন্তে গাঁথা চিৎ- 
শক্তির হাজারটি দল যে অন্যোন্যভাবের লালায় বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে_এ- 
চেতনা তার নাই। তার ঝোঁক বিভক্তবৃত্তি বিশেষ ধর্ম, বববিক্ত প্রতিভাস অথবা 
একদেশা সম্বন্ধের 'পরে। অখণ্ডকে ছেড়েও যেন খণ্ডকে বোঝা যায়, বিশেষকে 
বুঝতে যেন বিশ্বকে বোঝবার কোনও প্রয়োজন নাই-এই হল তার সত্যৈষণার 
ধারা। 'কন্তু বিদ্যার লক্ষ্য সমাহার বা একত্বভাবনার দিকে । অ'তমানস চিন্ময় 
বৃত্তি দিয়ে সে ব্তুর অখণ্ডস্বরুপের ও স্বধর্মে'র অনভব পায়। সম্যক্‌-সন্বো- 
ধির জ্যোতিভূণম হতে বিশ্বের চত্রবিভূতির ’পরে তার উদার দর্শন ছড়িয়ে পড়ে 
নিখিল জগৎ যেমন করে বাঁধা পড়েছে মহেশ্বরের দ্লোকে আতত দৃষ্টির 
আলিঙ্গনে। বৈদিক ঝাঁষর কাছে অচিত্তিও মায়া অর্থাৎ ম্‌লত জ্ঞানেরই শক্তি, 
কিন্তু সণ্কোচের বশে তার যে-কোনও পর্বে রয়েছে মিথ্যা ও প্রমাদের অতাকত 
সংক্রমণের সম্ভাবনা । তাইতে বক্তুদ্বরূপের বিকৃত প্রত্যয়ে তার পরিণাম ঘটে, 
যা খতম্ভরা প্রজ্ঞার বিরোধী । 

উপনিষদের বেদান্তে পাই এই কল্পনারই আরেক র্‌প। সেখানে চিত্তি 
আর অচিত্তির জায়গায় দেখা দিয়েছে বিদ্যা আর অবিদ্যার সুপারাচিত বিরোধ। 
পরিভাষার পরিবর্তন ধরে অর্থেরও বিপারণাম ঘটেছে। সত্যের এষণা যেহেতু 
বিদ্যার স্বভাব, বিশ্বের মলে যখন রয়েছে ‘একং সৎ’, তখন “বিদ্যার তাংপর্য হল 
নি্বিশেষ একাবজ্ঞান। আর অণ্বৈতচেতনার_ ভূমি ভুমিকা হতে 'বিচ্ন্যত নানাস্বের 
নীৰৱ জাম হয়বৰ পিচরণাই বৈতেবর ক্যাবহারিক সরতায়ে॥রেদের 
বাণীতে বিচিন্র ব্যঞ্জনার যে অপরুপ এশ্বর্যয, বিশ্বতোমযখাী দ্যোতনার যে- 
ইন্দুধন্ডচ্ছটা, খতডূৎ কল্পনার যে 'বিদতরন্ময় ইত ছিল, পরের গে দর্শনের 
ওজনকরা ভাষায় আর সে মরমাচিত্তের সাবলীলতার সন্ধান মেলে না। তব্‌ 
আত্মস্বরনূপের উদার উপলব্ধির সঙ্গে নাড়ার যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি৷ 
এ-জগৎ একটা অনাদি ব্রম, বিশ্বের চেতনা স্বপ্ন বা কুহকের চেতনা মাত্র 
এই দৃষ্টি নিয়ে অবিদ্যার স্বরুপ ব্যাখ্যা করবার রেওয়াজ তখনও দেখা দেয়ান। 
উপিষদে অবিদ্যাসেবাীকে যেমন বলা হযয়ছে : ‘অন্ধের হাত-ধরা অন্ধের মত 
হোচট খেয়ে চলেছে সে, বারবার ফিরে আসছে তারই জন্য ছড়ানো যে মরণের 
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জাল তার কবলে’; তেমনি আবার একথাও বলা হয়েছে : ‘অবিদ্যার আঁধারে 
রয়েছে যে, ত তার চাইতেও নিবিড় আধারে সে তালয়ে যায় শখ বিদ্যাকেই যে 
আঁকড়ে থাকে; ব্হ্মকে যে জানে দ্যা আর অবিদ্যা, এক আর নানা, সচ্ভাত 
আর অসম্ভূতি 'বল্যে্আঁবদ্যা দিয়ে নানার অন্মভব ধরেই সে চলে বায় সরলের 
পারে, আর বিদ্যা দিয়ে পায় অমৃতের অধিকার।' কারণ, সেই স্বয়ম্ভূই পারি- 
ভূরূপে বহু হয়েছেন; তাই দিব্য-পুরুষকে সম্বোধন করে উপনিষদের খাঁ 
উদাত্তকণ্ঠে বলতে পারেন। : তুমিই তো ওই চলেছ বন্ধ হয়ে লাঠিতে ভর করে, 
তুমিই তো ওই কুমার আর কুমারী এই নাল-পাখার আর ওই লাল-চোখের 
পাঁখও যে তুমিই ৷ একথা খাঁষ বলছেন না, অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের কাছে এই হয়ে 
তুমি ফুটছ যেন। উপনিষদের অনেকজায়গায় সম্ভাঁতর চাইতে অসম্ভাতির 
দিকে ঝোঁক বেশী, একথা সত্য। তব সর্বং খল্বদং ব্ৰহ্ম’ ‘সর্বমাস্মৈবাভুং_ 
এই তার মুল সঢুর। 

উপনিষদে ভেদের যে-আভাস ছল, পরের যুগে বেদান্তদর্শনে তা-ই হল 
পল্পবিত। একববজ্ঞান যেহেতু বিদ্যা আর নানাত্বজ্ঞান যখন অবিদ্যা, তখন 
একান্তিক ও ববিভজ্যদ্শা তক‘কুণ্ধির কাছ বিদ্যা ও অবদ্যার সহচার কিছুতেই 
সম্ভব নয়। দুয়ের মাঝে যখন তত্ত্বের এক্য নাই, তখন তাদের সমন্বয়ও 
অসম্ভব। অতএব বিদ্যা শুধু বিদ্যা, অবিদ্যা শুধ আবিদ্যাই। অবিদ্যা বিদ্যার 
বিরোধ একটা বাস্তবতত্ত্বশ;ধু তার সঙ্কোচ নয়। আঁবদ্যার তাংপর্য কেবল 
না-জানাতেই নয়-তার বাস্তব পরিণাম বিজ্রম ও বণ্নার সৃষ্টিতে, অবাস্তবর 
আপাত-প্রতভাসে, মিথ্যার কালক প্রতীীততে। অবিদ্যার বিষয়বস্তু তাই 
কখনও সত্য ও শাশ্বত হতে পারে না। অতএব 'বষয়ের নানাত্ব একটা বিভ্ৰম, 
অবিদ্যাকল্পিত জগৎও অবাস্তব। যতক্ষণ জগতের আপাতিক প্রতীতি, ততক্ষণ 
একধরনের বাস্তবতাও তার আছে বটে--স্বপ্নদশায় স্বপ্নের মত, বিকৃতমাস্তিভ্ক 
বা প্রলাপ রোগার দৃষ্টিতে দার্ঘাবলাম্বিত ছায়াছাবর মত। কিন্তু যে-প্রতীতি 
আদিতে ছল না, অন্তেও থাকবে না--মাঝখানেও সে থাকতে পারে না। অতএব 
প্রতাীঁতির জগৎ তত্বত মিথ্যাই। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, সনতরাং তান কখনও 
বহুরনপে পরিণত হতে পারেন না। একত্ব আর বহুৃত্ব পরস্পরাবরোধাঁ বলে 
একই 'বিশেষ্যে দুটি বিরুদ্ধ বিশেষণ কোনমতেই খাটতে পারে না। অতএব 
ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ হয়েও সত্য জগৎ সৃষ্ট করতে পারেন না। আত্মাই হয়েছেন 
স্বভূত'_একেও বিশ্বের তত্ত্বরূপ বলতে পারি না। মন অথবা কোনও 
অনির্বচনায় তত্ত্বের মানসপারিণামই নির্বিশেষ-অদ্বৈতের ভূমিকায় নাম-র্‌পের 
বকল্প ফুটিয়েছে। যা স্বরূপত অরূপ অলক্ষণ ও নির্বিশেষ, তাহতে বাস্তব 
রূপ ও বৈচিত্র্যর বিসৃষ্টি কোনকালেই হবার নয়। অথবা বিসৃষ্টিকে যাঁদ 
কথণ্িৎ-বাস্তব বলে মানতে হয়, তব্‌ বলব এ শ্ঢধ কালের কলনা। তাই এ 


S৮৮ দিব্য-জাবন 


ক্ষণণকের মেলা বিদ্যার দণীপ্তিতে শুন্যে মিলিয়ে যায়--সদর্যোদয়ে কুজ্‌ঝাটকার 
মত! 

পরমার্থ-সং ও মায়ার স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের যে-দৃচ্টি, তা নিয়ে আধুনিক 
বেদান্তের এই চুলচেরা তকদদষ্টির সঙ্গে সায় দেওয়া চলে না। এইজন্যেই 
বেদান্তের প্রাচীন ধারার প্রতেই বরং আমাদের পক্ষপাত। আধুনিক বেদান্তার 
সর্বনাশা সিল্ধান্তের মধ্যে যে নিভণীক চিত্তের বজ্দীপ্তি রয়েছে, তাকে প্রশংসা 
করতেই হয়। যতক্ষণ ব্যাপ্ততে সংশয়' না থাকে, ততক্ষণ ন্যায়ের এইসব 
সুক্ষ্নাতস,ক্ষয সাধ্য-সাধনও যে অবাধিত, এও দ্বাঁকার কাঁর। ব্ৰহ্মই যে এক- 
মাত্র সত্য এবং আত্মভাব ও জগৎভাব সম্পর্কে আমাদের প্রাকৃত-মনের সংস্কার 
যে অবিদ্যাকল:ষিত অতএব অপ্ুর্ণ ও প্রমাদগ্রস্ত-বেদান্তীর এ-দডটি প্রধান 
অভ্যুপগমের সঙ্গে আমরাও একমত। তব মানুষের বডদ্ধির ’পরে প্রচলত 
মায়াবাদের দোদ“্ড আধপত্যকে নির্বিচারে মেনে নিতে আমরা একেবারেই 
অক্ষম। কিন্তু বিদ্যা ও অববদ্যার স্বরূপ এবং অধিকারকে তালয়ে না বুঝলে 
এতদিনের অভ্যন্ত সং্কারকে পাল্‌টানো সহজ নয়। বিদ্যা আর অবিদ্যা যাদি 
চেতনার অন্যোন্যব্যাকৃত্ত স্ব-তন্ত্র দ্টি বৃত্তি হয়, তাহলে দুয়ের ' মধ্যে 
সমন্বয়সাধন অসম্ভব । তখন বিশ্বকে বিভ্ৰম বলা ছাড়া আর উপায় থাকে না। 
অবিদ্যাই যাঁদ জগং-ভাবের তত্ব হয়, তাহলে আমাদের বশ্বাননভবকে এমন-ক 
বিশ্বকেও বিভ্ৰম বলে মানতে হয়। * অথবা যদি বাল, আঁবদ্যা আমাদের স্ব- 
ভাবের ধর্ম নয়, কিন্তু চেতনার সে একটা শাশ্বত মোল বভাব মাত্র-তাহলে 
বিশ্বের সত্য অবিদ্যানিরপেক্ষ হয় বটে । কিন্তু তাতে বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত থেকে 
বিশ্বের স্বরূপ জানা জাবের পক্ষে অসম্ভব হয়। তার জন্য তাকে যেতে হয় 
মনোবাণার অতাতে বিশ্বব্যাকৃতির ওপারে সেই লোকোত্তর অথবা উত্তরলোকের 
চিন্ময়ধামে, চেতনা যেখানে শাশ্বত-পুরুষের ' দিব্যভাবের সমধর্মা হয়ে 
“সৃষ্টিতেও যেমন উপজাত হয় না, তেমনি ব্ৰহ্মাণ্ডের প্রলয়েও হয় না বিচালত' 
কিন্তু শুধ শব্দের অর্থ ঘে'টে বা তকের নিপুণ জাল বিস্তার করে এ-সমস্যার 
সমাধান হবে না। তার জন্যে চাই চেতনার সকল তথ্যের সম্যক পর্যবেক্ষণ ও 
পঢঙ্খাননুপডঙ্খ পরিশাীলন ৷ প্রাকৃত-চেতনার উধেরর অধে ও অন্তরালে যা-কিছু 
গড়াত ৷ হয়ে আছে, অগ্র্যা-বৃদ্ধির তাঁক্ষয এষণায় চাই তার মর্মসত্যের 
নিষ্কাশন । 

নিষা তকে মাঁতরাপনেয়া-অধ্যাত্মসত্যের ির:পণ তকর্বনদ্ধি দিয়ে হয় 
না। মনোদ্‌ দা্শবনক যাকে বিকল্পবৃ্তি বলেন, শব্দজ্ঞানের অনয্পাত' সেই 
বক্তুশুন্য ভাবের কুহোলিকা নিয়ে তকের কারবার এই বিকল্পই তার কাছে 
একান্তবাস্তব, তাই তার' মোহ: কাটিয়ে উদার সমগ্রদৃষ্টিতে জাঁবনের সত্য 
স্বরূপাট সে দেখতে পায় না। আপন মেজাজ ঝোঁক বা সংস্কার অনুসারে 
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জগৎকে আমরা নানান্‌ভাবে দোখ এবং সেই দেখাকেই ব্ঢাদ্ধর কাছে যুক্ত 
দিয়ে সাজিয়ে তুলি৷ তাই যাকে ভাবি যক্তিবিচারে পাওয়া, বাস্তাবক তার মুলে 
থাকে প্রাক্তন সংস্কারের নিগঢ় প্রেরণা । যে্দর্শনের ’পরে যুক্তির নির্ভ'র, সে 
যদি সত্য ও সমগ্র হয়, তবেই যডক্তির প্রামাণ্য অনস্বীকার্য হবে। বর্তমান 
প্রসণ্গে সত্যের সম্যক-দৃষ্টিতে চেতনার স্বরূপ এবং প্রামাণ্য {বিচার করতে হবে, 
খুজতে হবে কোথায় আমাদের চিত্তধ্মের উৎস, কতটুকুই-ব্য তার অধিকার 
কেননা এই গবেষণার ফলেই আমরা আত্মা এবং জগতের সত্ব ও প্রকৃতির মর্ম- 
পারিচয় পাব। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দিয়ে জানতে হবে-এই হল আমাদের জিজ্ঞাসার 
ধারা। তক্বুদ্ধি শুধ অপরোক্ষ অনন্ভবকে যঢক্তির কাঠামোয় সাজিয়ে তার 
ববন্যাসকে মনের কাছে স্পষ্ট করে তুলবে_এছাড়া অনুভবের 'পরে তার কোনও 
নিয়ন্ণ চলবে না। অথবা যে-সত্য যুক্তির বাঁধা ছকে আঁটল না, তাকে ছে'টে 
ফেলবারও কোনও অঁধকার তার থাকবে না৷ 'বজ্রম' বিদ্যা বা আবদ্যা-সমস্তই 
চেতনার ধর্ম অথবা পরিণাম। অতএব তত্ত্ব ও বিভ্রমের, বিদ্যা ও আঁবদ্যার বক 
প্রকত, পরস্পরের কি-ই বা সম্বন্ধ, তা জানে হলে চেতনার গভীরে আমাদের 
ডুবতে হবে। পরমার্থ-সতের তত্ত্ব কি, বস্তুর স্বরুপ এবং প্রকৃতিই-বা কি-_এই 
হল আমাদের জিজ্ঞাসার মুখ্য বিষয় । কিন্তু সন্মাত্রের অভিমুখে একমাত্র চেতনার 
পথ ধরে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। কেউ যদি বলেন পরমার্থ-সং আঁতচেতন, 
অতএব তার রহস্যকে জানতে হলে চেতনাকে মুছে ফেলতে কি ছাড়িয়ে যেতে 
হবে, অথবা চেতনা নিজেই নিজের অঁতিস্থিঁত বা রুপান্তরদ্বারা সেই অগমের 
পাঁরচয় পাবে-তাহলেও তো একমাত্র চেতনার কাছেই ওই সর্বনাশা পথের খবর 
ধরা পড়ে । এ-পথ লপ্তির হ’ক ক্রান্তির হ’ক বা রুপান্তরের হ’ক, তার সাধনা 
ও সিদ্ধির দায় তো চেতনারই। অতএব আমাদের পরমপঢরযার্থ হল, এই 
চেতনাকে দিয়েই সেই আঁতচেতনাকে জানা । কোন্‌ নিগঢুঢ় 'সামর্থেযর বশে, কোন্‌ 
ক্রম অবলম্বন ক'রে অতিচেতন ভূমিতে সে উত্তার্ণ হতে পারে-তার সত্রটি 
আ'ঁবচ্কার করাই আমাদের একমাত্র সাধনা । 

কিন্তু ব্যাবহাঁরিক জাঁবনে চেতনার মানসরুপের সঙ্গেই আমরা পরিচিত। 
আমাদের কাছে চেতনা আর মন এক৷ তাই মনের আদম প্রবৃত্তির সমাক্ষা 
হবে এষণার গোড়ার কথা। অথচ মন আমাদের সত্তার সবখানি নয়। মন 
ছাড়াও তার মধ্যে আছে দেহ আর প্রাণ, আছে অরচেতনা আর অচেতনা_তারও 
পরে আছে এক অন্তৰ্যামী চিন্ময়সত্তার উৎসমুলে অন্তশ্চেতনা আর অতি- 
চেতনার নিগ্নঢ় আবেশ । মনই যদি সব হত, অথবা চেতনার মৌলিক রূপ যাঁদ 
হত মনোময়, তাহলে ভ্রম কি অবিদ্যাকে আমাদের জাঁবভাবের প্রসনৃতে বলা 
চলত। কেননা, মনোধর্ম যখন জ্ঞানকে স্কুচিত বা আচ্ছন্ন করে, তখনই প্রমাদ 
ও বিভ্রমের সৃষ্টি হয়-আর এমনতর মনঃকচ্পিত' বিভ্রম দিয়ে আমাদের চেতনার 
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শুরু । সুতরাং সহজেই ধারণা হবে_মনই অবিদ্যার জননী, সে-ই আমাদের 
মধ্যে একটা মিথ্যা বিশ্বের বিভ্রম গড়ে তোলে। আসলে এ-জগৎ আমাদের চিত্তের 
প্রত্যক্‌-বৃত্ত বিকল্প ছাড়া কিছুই নয়।...অথবা মন হয়তো একটা আশয় মাত্র 
এক অনাদি অনির্বচনায় মায়া বা আবদ্যাশাক্তি তাতে নিক্ষেপ করে অশাশ্বত 
বশ্বাবভ্রমের বাঁজ। এক্ষেত্রেও মন জননাী-তবে কিনা “বন্ধ্যা জননণ’, কেননা 
তার সন্তান অবাস্তব । আর মায়া বা অবিদ্যা এই প্রপণ্চের মাতামহ, কারণ 
মায়াই মনের প্রসনতে। কিন্তু মাতামহ. রহস্যের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে আছেন, 
তাঁকে তো চেনবার উপায় নাই। কে এই মায়া ? ব্রহ্মই একমাত্র শাশ্বততত্তব হলে 
তাঁকে ছেড়ে তো মায়ার কল্পনা হতে পারে না। তখন শাশ্বততত্ত্বের *পরেও 
একটা 'ঁব*্ববিকল্পনা বা বিভ্রমচেতনার আরোপ করতে হয়। স্বীকার করতে 
হয় : প্রপণ্চের শিল্পী কেউ আছে_হয় সে মন, অথবা তার অনুরূপ বৃহত্তর 
কোনও চেতনা । তারই প্রবতনায় বা অনহুমাততে প্রপণ্টবিভ্রমের সৃষ্ট । অথচ 
কোনও দুর্বোধ উপায়ে সৃষ্টির সঙ্গে জাঁড়য়ে গিয়ে সে-চেতনা নিজেই স্বকল্পিত 
বিভ্রমের জালে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু ব্রহ্ম ছাড়া যখন আর-কোনও তত্ত্ব থাকতে 
পারে না, তখন ব্ৰহ্মই এই শিল্পিচেতনা অথবা তার আধার।...যাঁদ বলা যায়, 
অনাদি বিশ্বাবভ্রমের প্রারতাবদ্বকে বা তত্ত্বের প্রাতিচ্ছবিকে মন শুধু দপণের 
মত গ্রহণ করে, তাহলেও গোল মেটে না। কারণ, এই মনের দর্পণ কোথাহতে 
এল, শাশ্বত তত্ত্বভাবের এই অতাত্বিক প্রতিবিম্বই-বা এল কোথাহতে_এ- 
প্রশ্নের তখনও কোনও মাঁমাংসা হয় না। নিা্বিশেষ ও অনিদেশ্য তত্ত্বের প্রতি- 
চ্ছবিও আনিদেশ্য এবং নির্বশেষ। তাহলে সাবশেষ বিশ্বকে কি করে বাল 
নির্বশেষ বন্ধের ছায়া ? যাঁদ কেউ বলেন, দর্পণতল বন্ধুর বলেই প্রতিবিন্বের 
এই বিকৃতি দেখা দেয়-ক্ষুব্ধ সরসঁর ব'ীচিভঞ্গে প্রাতাবাদ্বিত চন্দরকলার চঞ্চল 
ছার মত, তাহলেও মানতে হবে মনের মুকুরে সত্যেরই ছায়া পড়ে খণ্ডিত 
ও বিকৃত হয়ে, সুতরাং তাকে আকাশকুসুমের মত একান্ত অলক ও নিরাধার 
মিথ্যা নাম-রুপের মায়া বলব কোন্‌ যুক্তিতে ? অতএব একথা অনদ্বাকার্য যে, 
এক অদ্বয়তত্ত্বেরই আছে 'বাঁচত্র সত্যবিভূঁত, মনঃকল্পিত জগতের চিত্রচ্ছবিতে 
তারই ছায়া পড়ে বাঁকাচোরা হয়ে। প্রাতবিশ্বের বিকবত সত্য প্রকৃতিরই বিকৃতি, 
অতত্ত্বের বিক্বাত কখনও নয়। জগৎ তাহলে মিথ্যা নয়। সত্য-জগৎকেই মনের 
কৃতি কি কল্পনা আমাদের কাছে উপস্থিত করে অপূর্ণ বা বিকৃত আকারে_ 
এই কথাই সত্য। কিন্তু তাইতে প্রমাণ হয়, মনের প্রত্যক্ষ এবং ভাবনা তত্ত্বকে 
জানবার একটা প্রয়াস মানর। তারও ওপারে আছে এক সত্য বিজ্ঞান বা খতম্ভরা 
প্রজ্ঞা, যা বিশ্বাতীত তত্ত্বের আধারেই পায় এক তাত্বিক বিশ্বের অপরোক্ষ ও 
যথাভূত সংবৎ। f 
'__ যাঁদ বিশ্বের মূলে পরমার্থ-সং আর অবিদ্যাচ্ছন মন ছাড়া আর কিছুই 
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গা থাকত, তাহলে অবিদ্যাকে ব্ৰহ্মের স্বর্‌পশাক্তি বলে মানতে হত এবং অবিদ্যা 
বা মায়াই তখন হত বিশ্বের জননণ। বাধ্য হয়ে তখন বলতে হত, ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রজ্ঞ 
হয়েও শাশ্বত মায়াশক্তিতে নিজেকে অথবা নিজেরই কোনও মায়াকল্পিত প্রাত- 
ভাসকে মোহিত করছেন৷ মন সেক্ষেত্রে জাবের আবিদ্যাচেতনার্‌্পে মায়ার বিভূতি 
মাত। যে-শক্তিতে ব্রহ্ম নিজের ’পরে নাম-রূপের আরোপ করেন, তা-ই মায়া ৷ 
আর নাম-র-পকে সত্য বলে গ্রহণ করে যে-শক্তি, তা-ই মন।...অথবা ব্রহ্ম বিভ্রমকে 
বিভ্ৰম জেনেই সৃষ্টি করছেন যে-শক্তিতে, তা-ই মায়া আর 'বভ্রমের স্বরূপ 
ভুলে গিয়ে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করবার যে-শক্তি, তা-ই মন।...কিন্তু বরহ্মোর 
আত্মসংবিং যদি তাঁর অখণ্ডদ্বর্‌গের চেতনাকে রহন করে, তাহলে এসব ফকির 
খাটে না। ব্রহ্ম যদি যুগপৎ জানা এবং না-জানা ্কংবা অংশত-জানা অথবা 
অংশত-না-জানায় আত্মচেতনাকে খণ্ডিত করতে পারেন, অথবা তাঁর অন্তত 
একট কলাও যাঁদ মায়াতে উপসংক্রান্ত হয়, তাহলে চ্বাঁকার করতে হয়_ব্রহ্ম- 
চৈতন্যে এমন-একটা দ্বৈধ- বা বহুধা-বৃত্তি আছে যার একপিঠ তত্ত্বসংবৎ 
আরেক পিঠ বিজ্রমসংবিং, একদিক অঁতিচেতনা আরেকদিক অআবিদ্যাচেতনা ৷ 
অখণ্ডচেতনায় এমন বৃত্তিভেদ যুক্তিসঙ্গত না হলেও একে না মেনে যখন 
উপায় নাই, তখন বাধ্য হয়ে বলতে হয়_চিজ্জগতের এ: একটা মনোবাণাীর 
অগোচর অনির্বচনায় রহস্য ।...কিন্তু যদি রহস্যবাদের আশ্রয় নিয়ে বিশ্বের 
তত্বমীমাংসা করতে হয়, তাহলে এক সম্ভূতি বা সন্মান্ের বহুতে রূপায়ণ এবং 
বহর একাঁভাবে স্থিতি বা পারণাম--একেও তো ্বচ্ছন্দে (বিশ্বের নিত্যলগলা 
বলা চলে। যঢক্তির কাছে এও প্রথমে একটা হে'্মালি মনে হয়। অথচ এ যে 
আমাদের নিত্যপাঁরচিত একটা তথ্য এবং তত্ব, এও অনদ্রাকার্য। কিন্তু একথা 
মানলে পরে বিশ্বব্যাপারের ব্যাখ্যায় মায়াবাদকে টেনে আনবার ক প্রয়োজন ? 
তখন আমাদেরই অভ্যুপগমকে উত্তরপক্ষরুপে স্থাপন করে কি বলতে পারি না 
এক শাদ্বত ও অনন্ত সন্মান্ৰই তাঁর শদুদ্ধসত্তবের অমেয় অনবগাহ সত্যকে চিৎ- 
শাঁক্তর নিরন্ত মাহমায় বহুবিচিত্র ভাঙতে ও ছন্দে, অগণিত রূপ ও স্পন্দের 
বৈখরাী বিভূতিতে রুপায়িত করে চলেছেন? এই ভঙ্গা ও রূপ, এই ছন্দ ও 
পন্দ তাঁর অন্তহীন তত্ত্বভাবেরই তাত্বিক রূপায়ণ ও বাস্তব পাঁরণাম। এমন- 
কি অচিতি এবং আবদ্যাও অবাস্তব কিছ; নয়। তারা তাঁর সংবৃত চেতনা ও 
স্বতঃসণীমত বিজ্ঞানের বাঁ্য_ফডটেছে একটা প্রতাপ ভাঞ্গতে। যে বক্তু-সং 
অচাঁতর 'বভঁততে গড়হাহিত হলেন, তনিই -আবার অবিদ্যার বিভূতিতে 
আপনাকে প্রকট করে চলেছেন আবরণের উন্মোচনে । তাঁর কালকলনার এই 
লাঁলাকে সার্থক করবার জন্যই অচিতি ও অবিদ্যার এই তি্যক 'বক্ষেপ 
প্রয়োজন হয়। ব্রাহ্মী স্থিতির এই ভাবনাও যুক্তির বাইরে, (কিন্তু তবু এর 
সমগ্রতাকে স্বতোবিরোধে কণ্টাকিত বলতে পার না।. একে স্পষ্টভাবে ধারণা 


; 


৪৯২ দিব্য-জাঁবন 


করবার জন্য চাই আমাদের আনন্ত্যসম্পার্কত বিকল্পবৃত্তির সংস্কার এবং 
প্রসার । 

শুধু মনকে ধরে অথবা মনের অবিদ্যাশাক্তিকে দিয়ে আমরা কোনদিনই 
জানতে পারব না জগতের তত্্বরূপ কি, অথবা আঁতচেতন ভূমির কোনও 
রহস্যের প্রমাণসিদ্ধ পারচয় পাব না। কিন্তু মনের মধ্যে কেবল যে আবদ্যা- 
শক্তিই আছে তা নয়_একটা খতাভিমুখাঁ প্রবর্তনাও আছে। 'বদ্যা আর 
অবিদ্যা দ দিকেই মনের দডুয়ার খোলা রয়েছে। অবিদ্যার আ'দাবিন্দ; হতে শ্ঢুর্‌ 
করে প্রমাদের কুটিল পথে তার অভিযান শুরু হল বটে, তব: উজান বেয়ে বিদ্যার 
মানসতার্থে" উত্তার্ণ হওয়াই তার চরম লক্ষ্য। সত্যৈষণা ও সত্যাবসৃষ্টি অথবা 
বিদ্যাভীপ্সা নাচকেতা-মনের একটা মোলিক প্রবৃত্তি-যদিও তার সামর্থ! 
সণীমত এবং গোঁণ। কল্পনা ভাবচ্ছায়া বা সামান্যপ্রত্যয় দিয়ে মন যে সত্যের 
ছাঁব আঁকে, তারও মধ্যে থাকে সত্যবিদ্বেরই প্রতিবিম্ব বা আ-ভাস। আমাদের 
চেতনার গহনে বা লোকোত্তর ভূমিতে যা বাস্তব হয়ে আছে, মনের মধ্যে ওই 
আ-ভাসে ভাসে তার র্‌পরেখা। জড় ও প্রাণ যে-তত্বভাবের রুপায়ণ, মন তাকে 
কতট:কুই-বা জানে ? চিতেরও লোকোত্তর রহস্যগহনের সে কুণ্ঠাহত গ্রহীতা ও 
অপট: লিপিকার মাত্র। অতএব আমাদের মধ্যে সত্যের অখণ্ডর্‌প ফুটতে 
পারে_-অতিমানসে অবমানসে বা মনের গভীরগহনে লুকানো আছে চেতনার 
যত দ্যোতনা সে-সবার সম্মিলিত সমাক্ষাতেই। নাঁচে উপরে সবাঁদকেই ছেয়ে 
আছে অসাম রহস্যের আঁধার_তার মধ্যে মন একটি ক্ষুদ্র দীঁপশিখা যেন। এই 
শিখাকে উজ্জল করে অতিচেতনার ভাস্বর দন্াততে মানস অবমানস অঁত- 
মানস ও অঁচাতির সকল গহন যাঁদ আলোকিত করতে পারে, তবেই নচিকেতার 
অভাগ্সা তার লক্ষ্যে পেঁছবে। 

অন্তরে অবগাহন করে এক সর্বাননস্যত পরা সংবিতে যাঁদ চেতনার 
পর-অবর দুটি ভূমি মিলিয়ে দিতে পারি, তাহলেই দেখি সত্যের আরেক রুপ। 
জাঁবভাব ও জগংভাবের সকল তথ্যের যাচাই করলে দেখি, এক অখণ্ড সদ্‌ভাবের 
লালা সর্বত্_এমন-কি বহডত্বের চরম বিভাবনাও বিধৃত রয়েছে একত্বের 
প্রশাসনে । অথচ বহুত্বের প্রতীত যে সত্য, এও অনস্বীকার্য। একত্ব আর 
বহুত্ব একই সত্যের দুটি পিঠ, তাদের বিরোধ স্কার্ণ বৃদ্ধির কল্পনা শুধ! 
সত্য বলতে একেরই লাঁলা সকল ঠাঁই । বাইরে যেখানে দুইএর খেলা, সেখানেও 
তলিয়ে দেখ দুই নাই, একই আছে। আমাদের চেতনায় যে দ:ইএর দ্বন্দ, সে 
শুব অখণ্ডসন্মাত্ৰের অন্বয় সত্যের বি-রূপ বিভূতি । এ যেন একই আদিত্য- 
দ্যাততে ছায়াতপের দ্বন্দ্ব । চেতনার প্রসারে এ-দ্বন্দ্ের বেদন মিটে যায়, কিন্তু 
একের বৈচত্য তাতে লুপ্ত হয় না। যত নানার খেলা এক পরমার্থ-সতের বহনধা- 
র্‌পায়ণে মিলিয়ে যায় এক অখণ্ড-সচ্চিদানন্দের রসোদ্‌গারে। যাকে সব 
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দ:ঃখের দ্বন্দ্ব বল, তার মধ্যেও দেখেছ-দুঃখ অখণ্ড আনন্দেরই ছায়ার্‌প ৷ 
দুঃখের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে আনন্দেরই তাঁরসংবেগ। আধারের শাক্তদৈন্যে অন;= 
ভববতা তাকে আত্মসাৎ করতে পারেনি, সইতে পারেনি তার বিদনুং-শিহরন- 
তাই সে দেখা দিয়েছে দুঃখের রূপে । অতএব দুঃখ আনন্দবিরোধ' তত্ত্ব নয়, 
সে শদধব আনন্দের আঁভঘাতে চেতনার তি্য'্ক সাড়া মাত্। তাই দোখ, 
আধারের শক্তি বাড়লে ও চেতনার প্রসার হলে, যাকে বাল দুঃখ তাও সুখ৷ 
হয়ে ফুটতে পারে।  ব্যাবহারিক জাঁবনেও দেখি, অবস্থাবিশেষে ঢইখ হয় 
সুখ, সমখ হয় দুঃখ। চেতনার প্রসারে দুইই হতে পারে ব্রহ্মের আনন্দর্‌প। 
তেমনি যাকে বাল অশক্তি বা দুর্বলতা, সেও অদ্বত'য় বিশ্বশাক্তর অথবা 
ব্ৰহ্মের সণকল্পশাক্তির একটা বিশিষ্ট ভঙ্ছা মান্র। ব্রহ্মসঙকল্পের দিক থেকে 
বিচার করলে দদর্বলতাকে বলব তাঁর শক্তির আত্মসংহরণ করবার সামর্থয_যাতে 
তার নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তিকে পারামত করে একটি বিশেষ ধারায় বইয়ে দেওয়া চলে। 
অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে আত্মার দিব্যক্রতুর পূর্ণবাঁর্যকে' সীমার সঙ্কোচে 
ফুটিয়ে তোলবার সামর্থযই হল অশাক্তির সত্যর্প_অতএব তাকে শক্তির 
বিরোধ তত্ত্ব বলা যায় না।...তা-ই যদ হয়, তাহলে ঠিক এই ধারা ধরেই কি 
বলতে পার না--অবিদ্যাও বিদ্যার বিরোধ নয়, সেও এক দিব্য কব্ক্রতু বা 
চিন্ময় মায়ার বভাঁতি মাত্র ? বস্তুত অবিদ্যার মধ্যে অদ্বয় চিন্মাত্র পররন্ষ তাঁর 
জ্ঞানা-শাক্তকে স্ফুরৈত করতে চাইছেন একটা সংহৃত সুমিত ও সঢ়নিয়ত 
আকারে। অতএব '‘অব্দ্যায় প্রপণ্চের উদয় আর 'বদ্যায় তার বিলয়'_দয়ের 
মাঝে এই বিরোধের সম্বন্ধ সত্য নয়। 'বদ্যা আর অবিদ্যা দ:ইই জগতে কাজ 
করছে একই অন্তর্গ্‌ঢ় সংবিতের প্রশাসনে। প্রবৃত্তিতে ভিন্ন হলেও তত্ত্বে 
তারা এক। অতএব তাদের অন্যান্যপারণামও নিতান্তই সহজ এবং স্বাভাবিক । 
হলেও সমকক্ষ নয়। আসলে বিদ্যাশাক্তি মুখ্য, অবিদ্যাশক্তি গৌণ। আৰিদ্যা 
‘বদ্যারই সংকুচিত অথবা 'তর্যক বৃত্তি। 

অজ্ঞ অথচ মতুয়ার বদ্ধির আড়ষ্ট সংস্কার মুছে ফেলে দ্বচ্ছন্দ ও সাবলীল 
দৃচ্টিতে জগতের দিকে তাকাতে পারলে তবে তার তত্ত্ব জানা যায়। চৈতন্যই 
বিশ্বের মুল, কিন্তু সে-চৈতন্য শক্ত'_অশক্ত নয়। চিৎশাক্তিই বিশ্বের আধার 
এবং তাতেই তার প্রোত িহিত। সাধারণত দেখ চিৎশাক্তির তিনটি প্রবৃত্তি । 
প্রথম দ্‌ষ্টতে চোখে পড়ে নিখিল বিশ্বে অধিষ্ঠিত পারব্যাপ্ত আভনিবিষ্ট এক 
শাদশ্বত স্বগত স্বয়ংপ্রজ্ঞ চেতনা-একত্ব আর বহডত্বের চতুচ্কোটই যার প্রভায় 
প্রভাস্বর। এই হল স্বয়ংসিদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ পরা সংবিতের আমর্শ, যার মধ্যে 
আত্মসংঁবং ও সর্বসংবিতের 'দব্যসমাহার ঘটেছে। আবার সত্তার আরেক 
মেরনতে দেখি এই চেতনারই স্বয়ংবিসৃষ্ট বিরোধের বিলাস, অচাতরুপে আপা- 
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{তক আত্মাববিলোপ যার চরম পাঁরণাম। আমাদের সাধারণদ্‌ষ্টিতে অঁচাতি 
চেতনার একান্ত প্রাতষেধ_যদিও সে স্থাণড বন্ধ্যা বা অর্থ/ক্রয়াশুন্য নয়। কিন্তু 
আমরা জানি, তার অচেতনা একটা প্রতিভাস মাত্রতার মর্মে নিগুঢ় হয়ে স্পন্দিত 
হচ্ছে দিব্যমায়ার অকুণ্ঠিত ঈশনার ধ্রুব নিয়াত। এ-দুটি মেরুর অন্তরালে 
তটস্থ হয়ে ফুটেছে চেতনারই খণ্ডিত স্কুচিত আত্মসংবৎ। কিন্তু 
এ-সঙ্কোচও প্রতিভাস মাত্র, কেননা সর্বসংববিতের দিব্য প্রত তারও ভিতর য়ে 
অন্তগ্ঢঢ় হয়ে কাজ করে চলেছে। চেতনার এই তটস্থশাক্তকে মনে হয় 
অচেতনা ও আঁতচেতনার মাঝামাঝি একটা স্থাণু বিভাব যেন। কিন্তু উদার 
দৃষ্টিতে দেখলে বুঝি, এ শুধু ম্‌ঢ় বিক্ষেপশাক্তি নয়, বরং একে বলা চলে 
‘বিদ্যাশক্তির একটা উপচাঁয়মান উৎক্ষেপ । এই তটস্থশাক্ত বা উংক্ষেপশ'ক্তিকেই 
আমরা বাল অবিদ্যা । পর্ণসংবিৎকে দ্বেচ্ছায় উপসংহৃত করবার যে-সামর্থয, 
জাবের মধ্যে তা-ই ধরে আববদ্যার রুপ এবং এতেই তার চেতনার বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশ পায়। এইজন্যই তত্বত বিদ্যাস্বরূপ হয়েও অবিদ্যা আমাদের কাছে 
অবিদ্যারুপে প্রতিভাত হয়। এখন চিংশক্তির এই তিনটি বিভাবের নিদান 
ও অন্যোন্যসম্পর্ক নিরূপণ করাই হল আমাদের কাজ। 

বিদ্যা আর অবিদ্যা তুল্যবল দুটি স্ব-তন্ত্র শক্তি হলে তাদের বিরোধের 
জের ঠেকত গিয়ে চেতনার চরমকোটিতে-না্বশেষের যে-উৎস হতে তাদের 
যুগল ধারা নেমে এসেছে, তার মধ্যে তাদের সকল দ্বন্দ্বের অবসান হত ।* 
তখন বলা চলত-যথার্থ' বিদ্যা হল ির্বিশেষ আঁতচেতনার সত্যকে জানা। 
এছাড়া জাব জগং বা প্রাকৃত-চেতনার সত্যকে জানার মধ্যে একটা অপনর্ণতার 
রেশ থাকবেই, কিছ:-না-কিছ আঁবদ্যার খাদ মিশবেই। অপরা বিদ্যার আলো 
যত উটস্কিয়েই তুল না কেন, অবিদ্যার আলো-আঁধারির মায়া তাকে রে 
রাখবেই। হয়তো 'বশ্বের মুলে যুগপৎ স্ব-তন্ত্র হয়ে কাজ করছে খতম্ভরা 
প্রজ্ঞার ছন্দঃসুষমা আর অচিতির অনৃতকুহকের প্রবর্তনা-যা বিশ্বের ’পরে 
ফেলছে চরম অসত্য অনর্থ ও সন্তাপের অনপসার্য করালছায়া। চিতি আর 
অঁচাঁত দযুয়েরই একটা অনপেক্ষ চরম;কোটি আছে। এ-দুয়ের সংঘাতে নিখিল 
জন্ড়ে কেবল আ:লো-আঁধার ও ভাল-মন্দের রেষারোষ আর মেশামেঁশ চলছে। 
কোনও-কোনও দার্শনিক যে বলেন, শিব আর অশিব দ্ব-তন্ত্রভাবে দুইই সত্য, 
দুয়েরই একটা অন্যনিরপেক্ষ নির্বিশেষ রূপ আছে, হয়তো সেকথা অসঙ্গত 
নয়।...কিন্তু এ-দর্শন যে সম্যক্‌ নয়, তাও আমরা জানি। জা, বিদ্যা আর 
অবিদ্যা একই আদিত্যচেতনার ছায়াতপের সুষমা । বিদ্যার সণ্কোচেই আবদ্যার 


ES 6) শৰত হযে আছে, একথা উপনিষদেও পাই! 
eh পরা সংবিতের দ্বয়ংপ্রজ্ঞাতে নানাত্বচেতনা আর একত্ব-চেতনা 
হেতু হয়েছে, অতএব তারা শাশ্বত আত্মসংবিতেরই দুটি বিভাব মাত্র 


বিদ্যা ও আবদ্যা 8১৫ 


আ-ভাস এবং এই স্কোচকে আশ্রয় করে প্রাকৃত চেতনায় দেখা দিয়েছে খণ্ড- 
বৃত্তি প্রমাদ ও বিল্রমের গোঁণ সম্ভাবনা । এই সম্ভাবনাকে ষোলকলায় পূণ 
হতে দেখি আঁচতির তামস জড়তায় চিতিশাক্তর সাকৃত অবগাহনে। আবার 
সেই তমিল্রার মড় গহন হতেই অক্করত হতে দোঁখ চেতনার উপচগয়মান 
দীপ্তি এবং তারই আলোকে বিদ্যাশক্তির উন্মেষ । তাই আমরা জানি, অবিদ্যা 
যত ম্‌ঢ় হ’ক, নিগ়় পরিণামশাক্তির প্রোতিতে সে বিদ্যার ক্রমপ্রসারত is, 
লনে রপান্তারত হয়ে চলেছে। ক্রমে ভেঙে পড়বে তার বেষ্টন, বস্তুর 

স্ৰৱ্পসত্য হবে পণ প্ৰকাটিত, বিশ্ৰগত আৰদ্যাৱ আবরণ দাগ কৰে, ফনটবে 
বিশ্বসত্যের অননিবাণ দীপ্ত । এই ব্যাপারই ঘটছে : অন্তগূঢ় ববদ্যাশাক্তর 
উন্সেষে তিলে-তলে সাধিত হচ্ছে আবিদ্যার র্‌পান্তর--উষার বকে মরে গয়ে 
তার অন্ধকার আলোকের নবচ্ছটা হয়ে ফুটে উঠছে। সেই রপাল্তরেই বিশ্বের 
মচি সত্য বিদয্ৃতের রেখায় সর্বগত পরমার্-সতের স্বর-পদাপ্তিরূপে জবলে 
উঠবে। বিশ্বহহস্যের এই ব্যাখ্যা ধরে আমাদের সত্যের এষণা শুর; হয়েছিল। 
কিন্তু তার প্রামাণ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমাদের বাহশ্চর চেতনার সমীক্ষা 
দিয়ে । জানতে হবে, যা-কিছু গোপন হয়ে আছে তার উপরে নাচে বা অন্তরে 
_তার সঞ্গে কি স্‌ত্রে সে বাঁধা । এমনি করেই আমরা আবদ্যার প্রকাত ও 
অধিকারের পর্ণ পরিচয় পেতে পাঁর। সেইসণ্গে আমাদের দৃষ্টিতে ফুটে 
উঠবে, অবিদ্যা যার সকুচিত ও বিকৃত প্রকাশ সেই 'বদ্যার্শক্তিরও প্রকীত ও 
অধিকারের পর্ণচ্ছবি_যার চরম প্রসার অখণ্ড আত্মসংবিং ও বিশ্বসংবতের 
যগলর্‌পে অধ্যাত্মচেতার অন্তরে জৰালায় সমগ্রসত্যের শাশ্বত দাঁপাল। 


অষ্টম অধ্যায় 
স্মৃতি আত্মসংবিৎ ও অবিদ্যা 


গ্ৰভাৰমেকে...ৰদশ্তি কালং তথান্যে। 
শ্ৰৈতাদ্ৰতরোপনিষং ৬1১৯ 
স্বভাবের কথা বলেন কেউ, কেউ-বা-বলেন কালের কথা। 
_শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৬।১), 


মৈন্য্যপনিষং ৬১৫ 
-টৈৰী উপনিষদ (৬।১৫)৷ 


দ্ৰে বাৰ ব্ৰহ্মণো রুপে কালশ্চাকালশ্চ। 


ৰনহ্ষের দুটি র্‌প--কাল এবং অকাল। 


ঝণ্বেদ (১০।১৯০ ১-২) 
*মরো ভুয়ান্‌॥ অসগ্মরন্তো নৈব তে কণ্টন...মন্বারনন বিজানরন্‌। 
ছান্দোগ্যোপনিষং ৭।১৩ 
স্মৃতি তার চেয়ে বড়; স্ম্‌তি নইলে মনন হয় না, হয় না বিজ্ঞান। যতদুর 
স্মৃতির গঁতি, ততদুর সে হয় কামচারাী। 
_ছান্দোগ্য উপনিষদ (৭১৩) 


এখ দহ চষ্টা স্্র্ঠা থ্রোতা ্রাতা রসায়িতা মন্তা ৰোগ্ধা করত বিজ্ঞানাত্া পয 


৫ 81৯ 

ইনিই তো দৃষ্টা প্পষ্ঠা শ্রোতা ঘ্াতা রসাযিতা মন্তা বোদ্ধা কণ বিজ্ঞানত 
পঢরনষ আমাদের মধ্যে। 

_প্রশ্ন উপনিষদ (৪1১৯) 


প্রাকৃতস্থিতির গোড়ার কথা। একদিকে আছে অচিতির অন্ধতমঃ, আরেক- 
দিকে আত্মবিজ্ঞান ও সর্ব“বিজ্ঞানের পূর্ণজ্যোতি। দুয়ের মাঝে এই অবিদ্যা 
তটস্থ হয়ে কাজ করছে-আত্মা এবং বিশ্বের খাণ্ডিত সংবিৎ নিরে। আমাদের 
ভরথযেই প্রয়োজন তার গতি-পুকবতর মোটামুটি একটা হিসাব নেওয়া, এবং 


করা ।...কেউ-কেউ স্মৃতিবৃত্তির *পরে বেশী জোর দেন। এমনও বলেন, 
মান্ষ স্মৃতিসর্বস্ব_তার আত্মভাব গড়ে উঠেছে দ্ম্তিকে আশ্রয় করে॥ 


স্মৃতি আত্মসংবৎ ও অবিদ্যা 8১৯৭ 


অনুভবের সণ্গে অনুভব জ:ড়ে একই অনচভাবতার বৃত্তিরূপে তাদের গে'থে 
তুলে স্ম্‌তিই গড়ছে আমাদের চিত্তসত্তবের পাকা বানিয়াদ। একথা যাঁরা বলেন, 
জাঁবনকে তাঁরা দেখেন যেন কালের বুকে ঢেউয়ের মেলা; প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া- 
পাঁরণামই তাঁদের মতে সত্যের স্বরুপ সমগ্র সদ্‌-ভাবই একটা কর্মপ্রবাহ 
বা ক্রিয়াপারণাম বা স্বয়ংতন্র্র কোনও মহাশাক্তির লাঁলায়নে কার্য-কারণের একটা 
ধারা নাও যাঁদ হয়, তব; আমাদের সন্তা যে কর্ম তন্তিত, এ-বিষয়ে তাঁদের 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রিয়াপরণাম শক্তিক্ফুরণের একটা ভাঙ্গ বা অবান্তর 
প্রয়োজক মাত্র। বলতে গেলে এ শ্ঢুধ্‌ অর্থক্রিয়াকারিতার একটা চরাগত 
ব্যবস্থা-ভব্যার্থের অন্তহীন সম্ভাবনার একটিমাত্র প্রকাশ। এ ব্যবদ্থা বা 
প্রকাশও অপরিহার্য নয়। তার যাঁদ অদল-বদল হত, যা ঘটতে দেখাঁছ তার 
জায়গায় আর-কিছু ঘটত, তাহলেও আমাদের কিছুই বলবার থাকত 'না। 
বচ্তুর তত্ত্ব তার প্রবৃত্তিতে নয়-প্রবৃত্তির পিছনে থেকে ক্রিয়াপারণামকে যা 
শাসন নিয়ন্ত্রণ বা সার্থক করছে, তা-ই তার তত্ত্ব। একটা-কছুর ঘটনই বড় 
নয়, তার চাইতে বড় তার পিছনে রয়েছে যে ঘটক শক্তি বা সণকল্প। তার 
চাইতেও বড় হল চেতনা--সঙ্কল্প যার স্ফুরদ্‌-র্‌প, বড় হল সত্তা-শাক্ত 
যার ভবদ্‌-র্‌প ৷ কিন্তু স্মৃতি সত্তার একটা সপ্রয়োজন বৃত্তি মা্র। অতএব 
সে কখনও আমাদের স্বর্‌পধাতুর অথবা জাঁবসত্তবের সবখানি হতে পারে না॥ 
আলোকের একটা ক্রিয়া যেমন বিকিরণ, তেমনি চেতনারও একটা ক্রয়া স্মৃতি । 
মানষ স্মৃতিসর্বস্ব নয়-সে আত্মসর্বস্ব বা আত্মর্‌্প। অথবা শুধ বাহবৃত্তি 
ব্যবহার দিয়ে বিচার করলে মানঢ্ষ মনঃসর্বস্ব, কেননা মানুযুই মনোময় পঢরুয ৷ 
স্মৃতি মনের বহু শাক্ত এবং বৃত্তির একটিমাত্র। সম্প্রাত আত্মা জগং ও 
প্রকীতকে নিয়ে আমাদের কারবারে চিৎশাক্তির সে মুখ্য পরিণাম, এই তার 
বিশেষত্ব । 

অবিদ্যার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে তব স্ম্‌তিকে ধরেই শর করা 
ভাল, কেননা তাতে হয়তো জাঁবচেতনার কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্মের নিগ্‌ঢ় পার- 
চয় মিলবে। সাধারণত দেখতে পাই, মন তার স্মৃতিবৃত্তিকে খাটায়-হয় 
আত্মস্মাতরুপে, নয়তো অনুভবের স্মৃতিরন্‌পে ৷ প্রথমত কালভাবনার সঞ্গে 
যুক্ত ক’রে আমাদের চেতনসত্তার সম্পর্কে মন স্মৃতির প্রয়োগ করে। সে 
বলে, ‘এখন আমি আছি, আগেও লাম, পরেও থাকব--কালের এই তিনটি 
ক্ষণভঞ্গে রয়েছে একই আি-র অনযুবৃত্তি।' স্ম্‌তির এই উপযোগ আমাদের 
আত্মসংবিতের গোড়ার কথা। এমনি করে কালের সংজ্ঞা দিয়ে মন জাঁব- 
চৈতন্যের শাশ্বতসত্তাকে প্রকাশ করতে চায়_যাকে সে তথ্য বলে অনুভব 
করলেও তার যাথার্থয জানে না কি প্রমাণ করতে পারে না। স্মৃতি মনকে 
অতাতের খবর এনে দেয়, আর অপরোক্ষ আত্মসংবিং চিনিয়ে দেয় শুধ বত" 


৪৯৮ দিব্য-জাবন 


মানের ক্ষণটিকে। সংাবৎ হতে পঢর্ববং-অন;ুমান দ্বারা এবং স্ম্‌তর সহায়ে 
অতাতচেতনার অবিচ্ছেদ-প্রবৃত্তির সাক্ষ্য মেনে আপনাকে সে কল্পনা করে 
ভবিষ্যতে । কিন্তু অতীত বা ভবিষ্যতের বিস্তার কতখানি, তা সে জানে 
না। স্মাতর সীমাই তার অতীতের সাঁমা। ষযখনকার স্ম্‌তি নাই, তখনও 
যে তার চেতনসত্তা ছিল, তা সে অনুমান করে অপরের সাক্ষ্য এবং পাঁর- 
পাদ্বকের অনয়্ভব হতে। সে জানে, শৈশবের বুদ্ধিহীন ম্‌ঢ়দশাতেও তার 
সত্তা ছিল, কিন্তু আজ তার সণ্গে স্ম-তের যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। জন্মের 
আগেও সে ছিল ক না, স্ম্‌ৃতের বচ্ছেদবশত আজ তা নির্‌পণ করা তার 
পক্ষে দুঃসাধ্য। ভাঁবষ্যতের কোন খবরই সে রাখে না। বতমান ক্ষণের পরের 
ক্রণেও নিজের আস্তত্ব তার কাছে নিশ্চিত নয়-তা্কত, সুতরাং তার সাধ্যের 
অনায়ন্ত যে-কোনও ঘটনার দ্বারা তার তর্ক ভ্রান্ত বলেও প্রমাণিত হতে পারে। 
কেননা পরক্ষণে অস্তিত্বের সম্ভাবনা তার একটা প্রবল প্রত্যাশা ছাড়া কিছুই 
নয়। অথচ তার মনের মধ্যে আছে আঁবচ্ছেদ-বৃত্তিতার একটা বদ্ধমূল সংস্কার, 
যা সহজেই অমরত্ব-প্রত্ায়ের নিঃসংশয় রূপ ধরে। 

‘কিন্তু এই নিশ্চয়-জ্ঞান কোথা হতে আসে ? এ 'ঁক মনের অনাদ-অতাঁত 
অনযৃভবের ছায়া-বিস্ম্‌তের অতলে তালয়ে গয়েও যার আকার-প্রকারহীন 
একটা সংস্কার এখনও মনের মধ্যে কোথাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে? না আমাদেরই 
সত্তার কোনও উত্তর বা গঢঢ়তর ভূমি আছে, যেখানে বস্তুত আমরা শাশ্বত 
স্বয়ম্ভূসত্তার সংবতে ভাদ্বর, আর সেই আত্মবিজ্ঞানেরই একটা স্তিমিত প্রাত- 
{বদ্ব পড়েছে এই মনের গধ্যে। অথবা হয়তো এ একটা কুহকের ছলনা--মরণ- 
প্রত্যয়ের মত। চেতনাকে সম্মুখে প্রসারিত করেও মরণকে আমরা প্রত্যক্ষ 
অনুভবের এলাকায় আনতে পারি না, তাই আবঁবচ্ছেদ-বৃত্ততার নঃসংশয় 
অননুভব নিয়ে বে'চে থাকি। বিনাশ আমাদের কাছে একটা ব্ৃদ্ধিকাল্পিত 
পত্যয় মাত্র। তাকে নিশ্চিত জানলেও অথবা সুস্পষ্ট কল্পনা করতে পারলেও 
একান্তবাস্তবরুপে অনুভবে ফুটিয়ে তুলতে পারি না-কেননা আমরা বে'চে 
আছ শুধ বতমানে। অথচ মৃত্যু বিনাশ অথবা আমাদের এই বাস্তব- 
জাঁব:নর তন্তুচ্ছেদ অস্তিত্বের একটা নিরেট তথ্য। ভবিষ্যতে এই শরারেই 
বেচে থাকব-_এমন বোধ বা প্রাগননভবকে যতই প্রসারিত কাঁর না কেন, এক- 
জায়গায় অজানার কুলে এসে সে ঠেকে যাবেই। তখন তাকে কুহকের ছলনা 
না বলে উপায় নাই।  চেতনসত্ব সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের মনে যে-সংস্কার, 
তার অষথাপ্রসার বা অপপ্রয়োগ হতে যেমন সশরীরে বারবার বে'চে থাকবার 
কল্পনা জাগে, তেমনি শাশ্বতচেতনার ভাবনাও হয়তো মনের একটা মায়া মাত । 
অথবা হয়তো আমাদের বাইরে আছে বিশ্বের কিংবা বিশ্বাতীত একটা-কিছুর 
শাশ্বত অন;বৃত্তি : সে চেতন বা অচেতন হ’ক, তার নিত্য-সদ্‌ভাবকে আমাদের 


স্মৃতি আত্মসংাবং ও আববদ্যা ৪৯৯ 


*পরে আরোপ করে আমরা অমরত্বের এই বিকল্প সৃষ্ট কার!  বদ্তুত আমরা ওই 
শাশ্বত-সদ্‌ভাবেরই ক্ষণবুদ্ববদ। কিন্তু তার নিত্যত্বের উপরাগে উপরক্ত হয়ে 
আমাদের আধারচৈতন্যকেও মন নিত্য বলে ভাবে। 

প্রাকৃত-মন এসব সমস্যার সমাধান জানে না। এ নিয়ে অন্তহীন জল্পনার 
সৃষ্টি ক’রে অবশেষে যুক্তির অল্প-বস্তর সমর্থন দিয়ে কতগড়লে নিরণয়হীন 
মতবাদকে সে প্রাতাষ্ঠিত করে মাত্র। আমরা অমর=এও যেমন একটা বিশ্বাস, 
তেমন আমরা মর-_এও একটা 'বিশ্বাস। দেহের বিনাশে চৈতন্যেরও বিনাশ 
হয়-_জড়বাদীর প:ক্ষ একথা প্রমাণ করা অসম্ভব। মৃত্যুর পরেও আমাদের 
আধারচৈতন্যের কোনও অবশেষ যে টিকে থাকে, তার কোনও 'িঃসংশয় প্রমাণ 
নাই--জড়বাদী এইট;কুই বলতে পারেন। 'কন্তু দেহের ধ্ংসের সং্গে-সঞ্গে 
আত্মারও ধংস অনিবাৰ্য, বদ্তুতত্তের সমাক্ষা হতে একথা তান প্রমাণ করতে 
পারেন না। দেহের মত্যুতেই যে জাঁবসত্তের আয় ফুারয়ে যায় না, দননঁদন' 


পরে অবিশ্বাসীর কাছেও হয়তো তার সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থিত করা 
সম্ভব হবে। কিন্তু তাতেও প্রমাণিত হবে চেতনসত্তের অমরত্ব নয়_তার 


আঁবচ্ছেদ-বৃত্তিতার মেয়াদ-বৃদ্ধি শুধু 
বদ্তুত মনঃকঞ্পিত এই শাশ্বত-সদ্‌ভাবের বোধ আর-কিছুই নয়-শাশ্বত 
কালের বকে ক্ষণভঞ্গের একটা আবাচ্ছন্ন পরম্পরার বোধ ছাড়া। অতএব 
কালই শাশ্বত, চেতনসত্ত্বের অবিচ্ছেদ ক্ষণবৃত্তিতা শাশ্বত নয়। অথচ মনের 
সাক্ষ্য হতে একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, শাশ্বত কাল বলে বদ্তুতই একটা- 
hl 
তার নাম কাল। অথবা হয়তো শাশ্বত অস্তিতার আঁবচ্ছেদ প্রবাহকে অন: 
ভবের পারম্পর্য ও যোগপদ্য দিয়ে মনে-মনে সে যে মেপে চলে, তাকেই বলে 
কাল এবং শ:ধ: এতেই তার কাছে অস্তি-ভাবের পরিচয় ফোটে। শাশ্বত- 
আপ্তিত্বর'প কোনও চেতনসত্ব কোথাও যাঁদ থাকে, তাহলে সে হবে কালাতাঁত 
অর্থাৎ স্বয়ং অকাল হয়েও কালের আধার । এ বেদান্তের সেই “নিত্যো নিত্যা- 
নাম্‌’ : কাল তাঁর সংবিন্ময় কলা মাত্র, যার সহায়ে তাঁর আত্মবিস্যষ্টিকে তিন, 
দর্শন করেন। কিন্তু এই 'িত্যদ্বরনুপের কালকলনাহান আত্মাবজ্ঞান আঁত- 
মানসভূমির তত্ব, অতএব তা আমাদের চেতনার উজানে। তাকে পেতে হলে 
প্রাকৃত-মনের কালকাঁলত প্রবৃত্তিকে হয় স্তব্ধ করতে হবে নয়তো ছাড়িয়ে যেতে 
হবে-নৈঃশব্দ্যের পরম গহনে অবগাহন ক’রে অথবা তারই ভিতর' দিয়ে শাশ্বত- 
‘ভাবের চেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে। 

একটা কথা এই আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ' আবিদ্যাই আমাদের মনের 
স্বভাব । অবশ্য আবদ্যা বিদ্যার অত্যন্তাভাব নয়-বরং তাকে বলতে পারি 
শৃবদ্যার নৈমিত্তিক সণ্কোচ। কেননা তার মধ্যে বতমানের অপরোক্ষ অনুভবের 


৫০০ দিব্য-জাঁবন 


সশ্গো জাঁড়য়ে আছে পরোক্ষাবিষয়ক অতাঁতের স্ম্‌তে এবং ভবিষ্যতের অন:ুমান 
এবং তাইতে কালাবাচ্ছন্ন পরম্পরায় সীমিত হয়ে জাবের আত্মপ্রত্যয় ও 
বিষয়াননভব চলতে থাকে। কালকলনাময় শাশ্বত-সদ্‌ভাব যদি বস্তু-সতের 
ধর্ম হয়, ত তাহলে মানতে হবে-প্রাকৃত-মন তার স্বরূপ চেনে না। কারণ, তার 
নিজের অতীতকে স্মৃতির কাচং-করণে দীপ্ত বিস্মতির প্রদোহচ্ছায়ায় সে 
হারিয়ে ফেলেছে। তার ভবিষ্যতেরও রুপ না-জানার অন্ধ যবানিকার অন্ত- 
রালে ঢাকা আছে। শুধু ঘটনার স্রোতে তার বর্তমান ভেসে চলেছে_নাম- 
রুপের বিচিত্র পসরা নিয়ে । তার মধ্যে ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে নিত্যপরিণামের, 
চটুল লাস্যে সে দিশাহারা। বিশ্বব্যাপী স্ফুরত্তার এই বিপুল আঁভযান 
কোথায় চলেছে কে জানে_কে তার শাস্তা, কেই-বা তার বোদ্ধা !...কিন্তু কাল- 
কলনাহান  শাশ্বত-সদ্‌ভাব যাঁদ বন্তু-সতের ধর্ম হয়, তাহলে তাকে প্রাকৃত- 
মন আরও চেনে না-কেননা ওই অব্যক্তগহনের যেটুকু আত্মরূপায়ণ দেশ ও 
কালে উ্ধাক্ষপ্ত হয়েছে, খণ্ডিত অনযভবের' খন্যোতিকায় ক্ষণে-ক্ষণে শুধ তারই 
সে পরিচয় পেয়েছে। 

অতএব মন যদি আমাদের স্বরূপেব সবখানি হয়, অথবা এই প্রাকৃত-মন 
তার দ্যোতকও হয় যদি--তাহলে আমরা তো কালের প্রবাহে ভেসে-যাওয়া 
অবদ্যার বদ্বন্দ ছাড়া আর কিছুই নই। বিদ্যার একট;খানি বর্ণল'লা মাঝে- 
মাঝে ঝিকিয়ে ওঠে তার মধ্যে-এই তার এশ্বর্য শৃধ্য !.. কিন্তু মনেরও ওপারে 
যাঁদ আত্মবিদ্যার এমন বীর্য থাকে, কালকলনাহান নিত্যসংবিৎ যার স্বরূপ, 
ভূত-ভাবয্যং-বর্ত মানের পরমসমন্বয়ে ক্ষণ-শাশ্বতের অন পাখ্য এশ্বর্য যার 
কালদংাষ্টতে ভেসে উঠেছে, অথবা কাল যার কালাতাত স্বরুপসত্তার বিভাঁত 
মাত্র: তাহলে ব্যবব চেতনার'দুটি শাক্ত আছে_একটি বিদ্যা, অপরটি আবদ্য। 
হয় তারা ভিন্নধর্মী অতএব অসংসৃষ্ট, তাদের নিদান ও প্রবৃত্তি দুইই পৃ্‌থক, 
প্রত্যেকেই তারা স্বয়চ্ভু বলে অন্যোন্যাববিক্ত নিত্যদ্বৈত তাদের মধ্যে: নতুবা 
তাদের মধ্যে আছে এইধরনের যোগ : একই চৈতন্য বিদ্যারুপে তার কালাতীত 
আত্মস্বর্‌পকে জানে, নিজেরই আধারে দেখে কালের কলনা; আবার সেই 'বদ্যাই 
তার মধ্যে বহিশ্চর খণ্ডবৃত্তিতে ফুটে ওঠে অবিদ্যা হয়ে। সে-অবিদ্যা কালের 
আধারে নিজেকে দেখে আত্মকল্পিত কালিক-সত্তার আবরণে গড়ণ্ঠিত হয়ে, এবং 
একমাত্র গ্‌ণ্ঠনমোচন দ্বারাই ফিরে যেতে পারে শাশ্বত আত্মবিদ্যার উত্তর 
অধকারে। 

আঁতচেতন 'বদ্যাশক্তি এমন অসঙ্গ ও 'বাবিক্ত যে দেশ-কাল-নিমিত্ত ও 
তাদের পারিণামকে জানবার সাধ্যই তার নাই_এ-কল্পনা নিতান্ত অযোঁক্তিক। 
কারণ, তাহলে বিদ্যাশাক্তিকে বলতে হয় অবিদ্যাশক্তিরইই আরেক মেরু। কল্পনা 
করতে হয়, অখণ্ড চিন্মান্নের মধ্যে পূর্ণ আত্মসংবিতের সামর্থ্য নাই। তাই 
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তার দঢ়্ট প্রান্তে আছে ইতি-ম:খী আর নেত-ম্‌খ দুনট মেরু। ' কাল- 
কলিতের অন্ধতামসের অনুরূপ কালাতাীঁতেরও অন্ধতামস আছে। অর্থাং 
অখণ্ডচিন্মান্র একদিকে যেমন নিজের ব্যাক্তিকে জানে কিন্তু নিজেকে জানে 
না-তেমনি আরেকাঁদকে নিজেকেই জানে, তার ব্যাকীতকে জানে না। এমান 
করে তার মধ্যে আছে অনোন্যব্যাব্ক এক তুল্যবল স্বরূপশক্তির লালা শদধয 
_যা স্পষ্টতই অসম্ভব। 'কন্তু প্রাচীন বেদান্তের উদার দৃষ্টি নিয়ে দেখলে 
বুঝি, আত্মচেতনাকে দ্বিখণ্ডত না করে তার ভাবনা করা উচিত একই অগদ্বৈত- 
চেতনার যদগ্মাবিলাস 'বলে। একট বিলাস মনের ভূমিতে-পূর্ণ- বা অর্ধ- 
চেতনার দীপ্তি নিয়ে, আরেকাঁট মনের ওপারে অঁতচেতন ভূঁমতে। একটি 
কালাবাচ্ছন্ন বিজ্ঞান, কালের শাসন মেনে চলতে হয় বলে আত্মাবজ্ঞানকে সে 
নিগঢ়াহত রেখেছে। আরেকাঁট কালাতীত 'বিজ্ঞান, তাই আত্মনির্নপত কাল- 
কলনাকে সে-ই ফাটিয়ে তোলে মহেশ্বরের পূর্ণ'প্রজ্ঞা নিয়ে । কালক অনভবে 
পুষ্ট হয়ে একটি তার নিজের পারচয় পায়, আরেকাঁট তার কালাতীত স্বরূপকে 
নে বলে স্বচ্ছন্দে আপনাকে 'বিচ্ছবরেত করে চলে কাঁলক অনুভবের 
বৰ্ণ'রাগে। 

এইবার তাহলে বুঝতে পারব, উপনিষদের খাঁ্ষ কেন বলোঁছলেন-ব্হ্ম 
{বিদ্যা এবং আববদ্যা দুইই, অতএব 'বিদ্যায় ও আবদ্যায় ব্রহ্মের সহবেদনই 
আমাদের দেবে অমৃতত্বের অধিকার। 'বদ্যা দেশ-কাল-নিামিত্তহীন ব্রহ্ম- 
চৈতন্যের সেই 'নরচঢ় বীর্য, যা অখণ্ড-সদ্‌ভাবের স্বরুপপ্রত্যয়কে ফুটিয়ে 
তোলে। এই আঁবকল্পিত চৈতন্যই সম্যক তত্বজ্ঞান। কেননা, তার শাশ্বত 
বিশ্বোত্তার্ণ স্থাততে আছে শঢুধুব আত্মসংবৎ নয়, আছে 'বশ্বের শাশ্বত 
কালিক পরম্পরার বিধৃত বিসৃষ্টি বিজ্ঞান ও প্রশাসন। কালের পরম্পরায় 
কালত চেতনার যে-বৃত্তি, তা-ই অবিদ্যা । তার জ্ঞান ক্ষণসগগাঁ, তাই খাঁণ্ডত। 
দেশের খণ্ডতা ও নিমিত্তের জটিলজালে আঁভানবিষ্ট বলে তার আত্মভাবও 
খণ্ডিত। একত্বের বহনধাবিচিত্র ভাবনায় নিজেরই কারাগারে সে বন্দা। 
একত্বাবিজ্ঞানকে ‘নিগুহিত রেখেছে বলে তাকে বলি অবিদ্যা। সেইজন্যে 
নিজেকে ক জগৎকে পঢ়রাপনরে বা সত্য করে সে জানে না, জানে না বিদ্বাত্মক 
বা বিশ্বাতীতের তত্ত্ব। এই আবিদ্যার মধ্যে থেকে ক্ষণ হতে ক্ষণে দেশ হতে 
দেশে নিমিত্ত হতে 'নামিত্তান্তরে হোঁচট খেয়ে জাঁব চলেছে খণ্ডিত জ্ঞানের 
প্রমাদে বিভ্রান্ত হয়ে।* এ-আবদ্যা অঁচাতর অন্ধতামস নয়। এর মধ্যে 


» ‘আবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত“মানা...জণ্ঘন্যমানাঃ পরিযান্তি মড়া অন্ধেনৈব নায়মানা 
যথান্ধাঃ-_অবিদ্যার মধ্যে থেকে ঘূর্ণির পাকে ঘরে মরে মুড়েরা-হোঁচট খেয়ে-খেয়ে চলে 


আঘাতে জজ ।র দশারার অন্ধের পালের মত। 
CSET RY be _অণ্ডক উপনিষদ (১1২৮) 
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তত্তবেরই দর্শন ও অন:ভব হয় ‘সত্যান্‌তে মিথুন'কৃত্য"। যে-বিদ্যা স্বরুপে 
অবগাহন না করে শঢুধু প্রতিভাসের চণ্টচল রূপ দেখে, এমন আলো-আঁধারি 
তার মধ্যে থাকবেই ।...আবার ব্যক্তরক্ষমের বিদ্যাকে নিরাকৃত ক’রে অন্বৈত- 
চেতনার অলঙক্ষণ অব্যপদেশ্য প্রত্যয়ে নিরুদ্ধ হয়ে থাকা-সেও তো ‘ভূয় ইব 
তমঃ’। সত্য বলতে কোনটাই তিক তম নয়। একাট যেমন 'বিন্দ:চেতনার 
চোখধাঁধানো জ্যোঁত, আরেকটি তেমনি অর্ধচ্ছন্ন দৃষ্টিতে মেঘভাঙা আলোর 
ভিতর দিয়ে দেখা ছায়াছবির মায়া । পরা সংববিৎ এর কোনটিতেই একান্তভাবে 
িরদদ্ধ হয়ে নাই_অক্ষর এক আর ক্ষর বহু তাঁর শাশ্বত সর্বসমন্বয়ী আত্ম- 
“বিজ্ঞানের মহাসঙগমতাঁর্থেন সহজের দু্যাততে নিত্যবিলসিত ৷ 

কালের প্রচণ্ড আকর্ষণে: বিভজ্যবৃত্ত চেতনার বন্ধুর পথে অসহায়ভাবে 
মন চলেছে হোঁচট খেয়ে-খেয়ে একমাত্র স্মবতর *পরে ভর দিয়ে কোথাও 
থামবার কি জিরোবার তার উপায় নাই। কিন্তু স্ম্‌তিই ক মনের ভর 
পঢুরাপডরে সইতে পারে? আত্মসংবিতের অভগ্গ শাশ্বত অপরোক্ষ প্রত্যয় এবং 
বিশ্বের অভঙ্গ বা বুল অপরোক্ষ অনন্ভব-এ-দনয়ের আকুতি কাপ“ণ্যোপহত 
স্ম্‌তির স্বল্প বিত্তে কি মেটে ? শঢুধু বর্তমান ক্ষণে মন পায় আত্মসংগবতের 
অপরোক্ষ প্রত্যয়; বতমানের সেই স্কীর্ণ পরিবেশে, দেশের উপস্থিত 
ভূমিকায় ইন্দ্রিয়ের সহায়ে সে বিশ্বের অর্ধ-অপরোক্ষ খাঁণ্ডত একটা অনুভব 
পায়।। তার এই ন্য্নতাকে সে স্মৃতি কল্পনা ভাবনা ও প্রতাীকণী-চিন্তার 
রকমারি দিয়ে পঢ়ুরয়ে নেয়। যে প্রাতভাসের মেলা শুধু বর্তমান দেশ ও 
বর্তমান কালকে অধিকার করে আছে, তাকে ধরবার যন্ত্র হল তার ইন্দ্রিয় । 
আর বর্তমানের বাইরে যা, পরোক্ষভাবে তার ছাঁব নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোল- 
বার সাধন হল তার স্মৃতি কল্পনা ও ভাবনা । কেবল তার বর্তমানের 
অপরোক্ষ আত্মসংবিংকে কোনও যন্ত্র কি সাধনের পর্যায়ে ফেলা চলে না। 
অতএব তত্্বভাব বা শাশ্বত-সদ্‌ভাবের সত্য সে অনায়াসে জানতে পারে শডধঢ় 
এই অনঢুভবেরই ভিতর দিয়ে। তাই তার স্কার্ণ দৃষ্টিতে, যা আত্মাননুভবের 
বাইরে, তা প্রাতভাস নয় শুধু হয়তো তা প্রমাদ অবিদ্যা কি বিভ্রম, কেননা 
[সে তো তার কাছে আত্মসংবিতের মত অপরোক্ষ তত্ত্ব হয়ে ধরা দেয় না।...এই 
হল মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত । তার কাছে সত্য শ্ঢধু শাশ্বত আত্মা-মনের 
বতমান অপরোক্ষ আত্মসংবতের পিছনে যাঁর অধিষ্ঠান । অথবা বোদ্ধের মত 
বলা যেতে পারে : শাশ্বত আত্মাও একটা 'বল্রম বা মনের বকল্প মাত্র; সদ্‌- 
ভাবের একটা মিথ্যা সংজ্ঞা বা মিথ্যা বিজ্ঞানকেই আমরা কল্পনা করি ‘আত্মা’ 
বলে। তখন মনের নিজেরই কাছে নিজেকে মনে হয় যেন খেয়ালী এক 
যাদবকর। মন আর মনের লাঁলা যুগপৎ আছে এবং নাইও-তত্ত্বভাবের 
শ্থিতিস্বভাব এবং প্রমাদের ক্ষণভঙ্গ দুইই তাদের লক্ষণ। এ অদ্ভুত ব্যাপার 
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কি করে সম্ভব হয়, তা সে বুঝতে চায় অথবা চায়ও না। কিন্তু নিজেকে 
এবং নিজের বৃত্তিকে নিঃশেষে ধংস ক’রে প্রতিভাসের ‘বিভ্ৰম হতে নিষ্্মান্ত 
হয়ে নিত্যস্বরূপের কালকলনাহ'ন প্রশান্তিতে লীন হওয়া-একেই সে তার 
প্ঢরন্ষার্থ বলে জানে। 
কিন্তু বাইরে ক ভিতরে, আত্মচেতনার অতাঁত বা বতমান মুহুর্তে 
আমরা যে একটা গভীর ভেদের কল্পনা কার, বদ্তুত তা আমাদের স্কীর্ণ 
ও চণ্টল মনোব্‌ত্তির কারসাজি মাত্র। এই মনের পিছনে, একেই তার বহিরঙ্গ 
প্রবৃত্তির সাধন ক'রে এক অচণ্টল চেতনা রয়েছে। ' বর্তমান স্থিতির সঙ্গে 
অতীত ও ভাবষ্য স্থিতির কোনও অনডত্তরণীয় বিচ্ছেদের কল্পনা তাকে 
পীড়িত করে না। অথচ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রবহমান কালস্রোতেও 
সে ভেসে চলে। কিন্তু তার অখণ্ডদষ্টি তিনাঁট কালকেই একাটি আঁবভক্ত 
প্রত্যয়ে সম্পনটিত করে, যার মধ্যে কালাতীত অব্যয়াত্মার অচণ্টল রঙগপাীঠে চলে 
কালাত্মার চঞ্চল অনুভবের লাস্যলীলা। মন ও মনের বৃ্‌ত্তিসম্‌হ প্রত্যাহ্‌ত 
বা রুদ্ধ হলে আমরা এই নিত্যচেতনার অনৃভব পাই_কিন্তু প্রথম দর্শনে 
তার অচল-শ্থাতকেই উপলব্ধি কার। তাকেই যাঁদ একান্ত করে দেখ, 
তাহলে বলতে পার : সে শুধ কালাতাত নয়, সে নিচচ্জিয় ও নিস্পন্দ_ 
ভাবনা কল্পনা স্মৃতি সঙ্কল্প মনন কোনও-কিছুরই এতটুকু হিল্লোল তার 
মধ্যে নাই। সে আপ্তকাম আত্মসমাহিত, অতএব বিশ্বকর্মের কোনও সাড়াই 
তাকে চাঁকত করে না। তখন মনে হয়, এই অক্ষরচৈতন্যই সত্য, আর-সমদ্তই, 
অসং রুপকল্পনার মিথ্যা বিজ্‌ম্ভণ অথবা অপারমার্থক রুপের মেলা_অতএব 
স্বপ্ন মানৱ । কিন্তু এই নিৰ্বিকল্প আত্মসমাধান চৈতন্যেরই বৃত্তি ও পরিণাম_ 
মনন স্মৃতি ও সৎকল্পে তার আত্মাবাকরণের মত। একমাত্র সেই নিত্য- 
স্বর্‌পই তত্ত্বাত্মা, যাঁর মধ্যে আছে কালকালত ক্ষরবৃত্তি ও কালম্‌ল অঙক্ষর- 
স্থিত দুয়েরই সমার্থয। আর এই বত্তি ও স্থাত উভয়ই সমকাল'ন, নইলে 
তাদের সত্তা অসম্ভব হত। তাদের একটি শাশ্বত হয়ে আছে, আরেকটি 
প্রাতভাসের মেলা সংষ্ট করছে_এও তাদের তত্ত্ব নয়। এই নিত্যস্বরনপকে 
গাঁতাতে বলা হয়েছে ‘পর-পঢুরবষ’ ‘পরমাত্মা' বা ‘পররন্মযান সর্বভূত- 
মহেশ্বররূপে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের ভর্তা। 

কালাবাচ্ছন্ন মনোময় আত্মসংবতেই চিদাভাসের গোড়ার পারচয়। এইদিক 
থেকে মন ও স্ম্‌তিকে এতক্ষণ বিচার করে দেখেছ। কিন্তু আত্মাননভবের 
সঞ্গো আত্মসংবিৎংকে জড়িয়ে এবং! বিষয়াননভবের সঙ্গে আত্মাননুভবকে জড়িয়ে 
তাদের যাঁদ বিচার কাঁর, তাহলেও একই সিদ্ধান্তে এসে পেঁছব_যাঁদও তথ্যের 
ভারে সমন্ধ হয়ে তখন সে-বচার আমাদের কাছে আঁবদ্যার স্বরনপকে আরও 
উজ্জ্বল করে ফাটিয়ে তুলবে। এবার দেখা যাক, বিচারে আমরা কি পেলাম 
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এইট; কু বুঝেছি : আমাদের মধ্যে আছেন এক শাশ্বত চিন্ময়পুরুষ, যিনি 
কালকলনাহাীন আত্মচৈতন্যের অচণ্ডচল স্থাতর ’পরে মনের চণ্ডল বৃত্তির 
প্রতিষ্ঠা রচেছেন_আবার নিখিল কালস্পন্দকে অঁতিমানস বিজ্ঞানের কু'ক্ষগত 
করে মনের বৃত্তি দিয়ে সেই স্পন্দলীলাতে িলসিত হচ্ছেন। তিনিই ধরছেন 
বাঁহ*্চর মনোময়সত্তবের রুপ। ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে চলেছে তাঁর চটুল নত্য। 
আত্মস্বরনপের প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে কালস্পান্দত অনুভবের সঙ্গেই তান 
যুক্ত । সেই কালস্পন্দনেও অনাগতের অব্যক্ত সিদ্ধসত্তাকে {তানি অবিদ্যা ও 
অসত্তার আপাঁতক তাঁমস্রার অন্তরালে ঠোঁকয়ে রেখেছেন-শনুধব বর্তমানের 
উজ্জল মুহ্তটকে আস্বাদন ক’রে পরমুহুতে'ই আবার তাকে ঠেলে দিচ্ছেন 
স্মৃতির ক্ষীণদীপে অর্ধালোকত ওই অব্যক্তের নেপথ্যগৃূহে। এমানি করে 
অধ্রব-চণ্ডল সত্তার ক্ষাণক বিলাসে তান বিশ্বজোড়া এই অধ্রবব-চণ্টলের 
পসরাকে শুধু ছ:য়ে-ছ:য়ে চলেছেন।...কিন্তু এও তাঁর এঁকান্তিক সত্য পাঁরচয় 
নয়। ক্ৰমে জানব, বস্তুত তান শাশ্বতকাল ধরে অঁতিমানস 'বজ্ঞানে ধরব 
ও স্বধাবান্‌ নিত্যস্বরূপ হয়ে আছেন। যাদের তান স্পর্শ করছেন, তারাও 
অধ্রনব বা অশাশ্বত নয়_কেননা এ যে কালের ঢেউএ মানসভোগের লালায়নে 
নিজেকেই তানি আস্বাদন করে চলেছেন। 

অনুভব ও কর্মের আশয়রুপে চিৎসত্তার সব পঃজি কালের ভাণ্ডারেই 
জমা থাকে। অতীতের ( এবং অনাগতেরও ) সেই পঃজিকে বাঁহশ্চর মনোময়- 
সত্ব অহরহ: বর্তমান 'বত্তের রূপ দিয়ে চলেছে। সেই 'বত্তের কারবারে যা 
মননাফা জোটে, তাকে অতীতের ভাণ্ডারে সে জমা দেয়, কিন্তু জানে না যে 
অতাঁতও তার মধ্যে নিত্যবর্তমান হয়ে আছে। আবার ওই পাঁজি হতে 
প্রয়োজনমত জ্ঞান ও সদ্ধির বিত্ত আহরণ ক’রে সে অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় 
প্রবৃত্তির চলতি কারবারে তাকে ঢালে এবং তার ধারণায় তা-ই অনাগতের নবান 
বিত্তে ফে'’পে ওঠে। আববদ্যা বস্তুত পঢুরুষের আত্মাবদ্যার এমন-একটা উপচার, 
যা দিয়ে তানি বিদ্যাকে কালাবাচ্ছন্ন অন্ভব ও কর্মের উপযোগাঁ করে 
তুলছেন। আমরা তাকেই বাল ‘জানি না’, যাকে পাঁজি হতে তুলে ‘নিয়ে 
এখনও মনের কারবারে খাটাইনি অথবা যাকে খাটানো শেষ করে 'দিয়েছি। 
নইলে ভিতরে-ভতরে আমরা সবই জানি। কেননা, অন্তরের অন্তঃপনরে 
দেশ-কাল-নমিত্তের যথাযোগ্য পারবেশে আত্মার স্বচ্ছন্দ উপযোগের অপেক্ষাতে 
'সবই তৈরাঁ হয়ে আছে। এমনও বলা চলে, আমাদের এই বাঁহশ্চর জাঁবসত্ব 
গ্‌হাচর শাশ্বত আত্মারই একটা উৎক্ষেপ। অন্তহীন ভব্যার্থের সম্ভূতিকে 
নিয়ে জুয়া খেলবে বলে সে ঝাঁপয়ে পড়েছে কালের অশ্গনে। হক্ষণভঞ্গের 
চটল ছন্দে নিজেকে সে বেধেছে পদে-পদে অনাগতের বিস্ময় ও কোঁতুককে 
আস্বাদন করবে বলে। কি যেন তার হারিয়ে গেছে, আবার তাকে খণজে 
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আনতে হবে। যুগযডুগান্তের আকুতিতে টলমল চিত্তের এষণা আর সাধনা 
নিয়ে সুখ-দুঃখের ও আলো-ছায়ার জালবোনা সংসারের দুর্গম পথে তাকে 
চলতে হবে স্বারাজ্যের হৃতগোরবকে আবার জিনে নিতে। তাই আত্মসংবং 
ও আত্মসত্তার পূর্ণ'তাকে সে আড়াল করে রেখেছে, নইলে রড বাঁযে'র তাঁক্ষ 
প্রকাশে আত্মস্বরূপের মাঁহমাকে উদ্‌ঘাটিত করবার অবসর সে কোথায় পাবে? 
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নবম অধ্যায় 


স্মৃতি অহন্তা ও স্বান্ুভব 


অন্ৈষ দেৰঃ দ্ৰপ্নে প্রত্যনভূতং পঢ়নঃ পড়নঃ প্রত্যনন্ভবাতি, দৃষ্টং চাদৃচ্টং চ শ্তং 
চাশ্রতং চানভূতং চাননভূতং চ সচ্চাসচ্চ সৰ্বং পশ্যতি, সর্বঃ পশ্যতি ॥ 
প্রশ্নোপনিষং ৪1৫ 

এইখানেই মনর্‌পাী এই দেবতা, একবার যা অনুভব করোঁছলেন বারবার তা 
{ফিরে অনুভব করেন স্বদ্নেঁ_যা দেখা এবং না-দেখা, যা শোনা এবং না-শোনা, যা 
অন; ভূত এবং অননভূত, যা সং এবং অসং--সব দেখেন তান । তিনিই সব তাই 


প্রশ্ন উপনিষদ (৪16) 


দেখেন। 


্ৰৱপাবাদ্থতিম'; স্তিস্তদভ্yংশোহ হংত্ববেদনম্‌। 


মহোপনিষং ৫1২ 


স্বর্পে অবাস্থতিই মডন্তি; স্বরুপ হতে ভ্রচ্ট হলেই আসে অহন্তার বেদনা। 
-মহোপনিষদ (৫1২) 


একঃ সমঢদ্রো ধর্ণো রয়ণণামস্মদ্‌ ধৃদো ভূরিজল্মা বি চণ্টে। 
ঝণ্বেদ 


১০৫১৯ 


এক সমনদ্ররূপে ধারণ করেছেন যান সকল স্রোতের ধারা, বহু জন্মের মধ্যেও 


এক যান, তানই দেখছেন আমাদের হৃদয়কে 


-খণ্বেদ (১০৫১) 


মনোময়সত্তের অপরোক্ষ আত্মসংবিৎই আনে তার মধ্যে বিচিত্র প্রত্যক্‌-বত্ত 
অনভবের অবিরাম পরম্পরার পিছনে তারই নামরুপহান শাশ্বত-সদ্‌ভাবের 


ময় পরা প্রকৃতির নিত্যস্থিত, অহন্তার পিছনে দেখে আত্মাকে। 


মনোভূমি 


আঁতক্ৰম ক’রে এই আত্মসংবিৎ শাশ্বত বর্তমানের কালকলনাহীন নিত্যভূমিতে 
উত্তার্ণ হয়েছে। আত্মসংবতের এই 'নিত্যভূমি আবকল্পিত, ভূত-বর্তমান- 


ভবিষ্যংরূপ মনঃকল্পিত বিভাগের দ্বারা অপরাম্‌ষ্ট। দেশ- বা 


নিমিত্ত- 


ভেদের পরামর্শও তার মধ্যে নাই। কারণ, মনোময় জাঁব যাঁদও সচরাচর বলে 
‘আমি দেহবান্‌, আমি এখানে, আমি ওখানে, আর-কোথাও থাকব আমি তব্‌ 


অপরোক্ষ আত্মসংবতে প্রাতাষচ্ঠত হলে সে দেখে, এ শুধু তার ত্য 


পরিণাম 


প্রত্যক্‌-অনড়ভবের ভাষাঁ-এতে পাঁরবেশ ও বাঁহজগতের সঙ্গে তার বাহশ্চর 
চৈতনার একটা বাঁহরঙ্খাী সম্বন্ধ মাত্র প্রকাশ পায়। বিবেকদ্বারা এই স্থূল সম্বন্ধ 
হঁতে নিজেকে গিয়ে নিয়ে সে অনুভব করে-বাইরের এ-বিকারেও তার অপ- 


সমত অহন্তা ও স্বান ন্ভব ৫০৭ 


রোক্ষান ভুত আত্মস্বরনূপ নির্বিকার, আবকল্পিত, দেহ মন বা. দেহ-মনের 
কম'ক্ষেত্ৰের বিপরিণামে অপরাম্‌ষ্ট। অতএব নিজেও সে স্বরূপত অলক্ষণ 
অব্যবহাৰ্য নির্ধর্মক আপ্তকাম আত্মরাত শুদ্ধ-সন্মান্রে নিত্যতৃপ্ত নিরঞ্জন চিন্মানর- 
দ্বভাব।...এমনি করে আমরা স্থাণন আত্মার অনড্ভব পাই শাশ্বত ‘আদ্ম! 
অথবা পঢুরন্ষবিধতা বকি কালকলনাদ্বারা অবশিষ্ট নিব কল্প ‘আস্ত’ই যাঁর 
বাচক। 

কিন্তু এই আত্মচৈতন্য একাধারে যেমন কালাতীত, তেমনি মহাকালরুপে 
আত্মপ্রাতাবাম্বত কালেরও তিনি অধাশ্বর। কাল তাঁর চিত্রবহ অনন্ভবের 
নিমিত্ত অথবা প্রত্যক্‌-বৃত্ত ক্ষেত্র শুধু । - তখন ‘অহমাস্ম’ এই তাঁর শাশ্বত 
শৈব-প্রত্যয়-যার অপারণামণী চিন্ময় ভূমিকায় আবার্তত হয়ে চলেছে কাল- 
কলিত চিন্ময় অনুভবের তরঙ্গমালা। বাহশ্চর চেতনায় গ্রহণ-ব্জনের নিত্য 
দোলা আছে-_অন্‌ভবের পাজি বা'ড়িয়ে-কাময়ে প্রাতমহতেই সে তার নিজের 
রুপের অদল-বদল ঘটায় । গহাচর আত্মা এই বিপারণামের ভর্তা ও আধার 
হয়েও স্বয়ং নির্বিকার । কিন্তু বাহশ্চর আত্মার মধ্যে নিয়ত অনন্ভবের পঢ়জ্টি- 
সাধনা চলছে, তাই ‘পঢবক্ষণে যা ছিলাম এখনও তা-ই আছি’ এমন আঁব- 
সংবাদিত উক্তি করা তার পক্ষে অসম্ভব। এই বাহশ্চর কালাত্মাতে বাস করে 
বলে অক্ষরস্থিাতর দিকে গঢ়্টিয়ে আসা বা তার মধ্যে বাস করবার অভ্যাস 
যাদের নাই, তারা এই স্বতঃপারিণামী মনোময় অন্ভবের ওপারে থাকবার কথা 
কল্পনাও করতে পারে না। 'ননত্যস্পান্দত চত্তই তাদের আত্মা, তাই অসঞ্গ 
হয়ে বৃত্তিপারণামের দিকে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে তারা বৈনাশক বোদন্ধের মত 
বলতে পারে : আত্মা বিজ্ঞানসন্তান ও চিত্তের জবন ছাড়া (কিছুই নয়। দাঁপ- 
{শখার আঁবচ্ছেদ-বৃত্তিতা কল্পনা মাত্র। শাশ্বত আত্মা বলে কিছুই নাই 
অনঢভবসন্তানের পিছনে আছে শুধু নিঃস্বভাব শ্ঢন্যতা। জ্ঞানের অনুভব 
আছে 'কন্তু জ্ঞাতা নাই, সত্তার অনুভব আছে কিন্তু শাশ্বত-সংৎ বলে কিছ; 
নাই। শ্ষণভঙ্গনুর অবয়বের সমাহার থাকলেও সত্যকার অবয়বা নাই। অথচ 
এই ক্ষণবিধ্ৰংসণ প্রত্যয়ের কল্প-মেলন হতে দেখা দিয়েছে জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়ের, 
সং সত্তা ও সত্তানন্ভবের একটা ‘বিভ্ৰম ।...অথবা কালকবলিত জাঁবসত্ব এমনও 
ভাবতে পারে ‘একমাত্র কালই তত্ত্ব এবং আমরা কালের বিসৃষ্টি ৷'...এমনি করে 
যাঁরা প্রত্যাহারের সাধনা করেন, তাঁদের মতে জগৎ বাস্তব হ’ক কি অবাস্তব 
হ’ক, তার মধ্যে একটা নিত্যসত্তার বা শাশ্বত আত্মভাবের বিল্রমই চলছে। 
আবার যাঁরা আঁবচল  আত্মস্থিতিতে প্রঁতোষ্ঠত হয়ে সব-কিছতেই চণ্টল 
অনাত্মার লালা দেখেন, তাঁদের মতে কিন্তু শাশ্বত-সন্মান্রই বাদ্তব, আর তার 
মধ্যে চলছে অবাস্তব জগতের একটা বিল্রম এবং এই জগংবিল্রমও চেতনার 
একটা কারসাজি শডধন। y 


60৮ দব্য-জাঁবন ly 


কিন্তু কোনও মতবাদের ঝামেলায় না গিয়ে, বাহশ্চর চেতনার তথ্যগুলিকে 
একবার খুঁটিয়ে দেখা যাক, তার কোনও তত্ত্ব পাই কিনা। প্রথমেই তার নিছক 
প্রত্যক্‌-বৃত্তির র্‌পাটি চোখে পড়ে । অবিরাম বয়ে চলেছে ক্ষণ-বিন্দুর একাট 
ধাবমান স্রোত, মডহুতের জন্যেও তাকে স্তাম্ভত করা অসম্ভব। হয়তো 
দেশসংস্থানের কোনও 'বিপর্যাস ঘটছে না, কিন্তু তবু প্রাতানয়ত বিপারণামের 
একটা স্পন্দন চলছে_যেমন চেতনাদ্বারা সাক্ষাৎ-অধ্্যাষত দেহাঁপণ্ডে, তেমাঁন 
তার পরোক্ষবাঁসত পাঁরবেশের 'বিগ্রহে। দড়ন্ট আবাসই সমানভাবে তাকে 
বিক্ষুব্ধ করছে, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধ রয়েছে বলে ক্ষুদ্র আবাসের 'বক্ষোভটাই 
চেতনায় বেশী স্পষ্ট। 'পণ্ডদেহের সঙ্গে তার চেতনা সাক্ষাংযোগে যুক্ত, 
তাই তার বিকার সহজেই তাকে বচালত করে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডদেহের সং্গে 
তার যোগ পরোক্ষ_ইন্দরিয়সান্কর্যে এবং পিণ্ডের ’পরে ব্রহ্মাণ্ডের অআঁভঘাতের 
মধ্যস্থতায় । এইজন্যে বিকারের চেতনাও সেখানে পরোক্ষ । কালপাঁরণাম 
অত্যন্ত দৰত বলে সহজেই তা ধরা পড়ে। কিন্তু দেহ ও পারিবেশের বিকার 
এত দ্রত নয় বলে সহজে চোখে পড়ে না। অথচ সেও প্রাতিমুহুর্তে বাস্তব, 
তারও গাঁতরোধ করা আমাদের অসাধ্য। মনোময় জাঁব তাকে খেয়াল করে, 
যখন মনোময় চেতনার ’পরে তার প্রভাব পড়ে-মনোময় অনভব ও মনোময় 
শরাঁর যখন তার দ্বারা সংস্কৃত বা বিকৃত হয়। কেননা, পিণ্ড ক ব্রহ্মাণ্ডের 
নিরন্ত পাঁরণাম একমাত্র মন দিয়েই সে ধরতে পারে।...অতএব ক্ষণ-বিন্দ: ও 
দেশ-সংস্থানের আঁবরাম- পাঁরবর্তনের সণ্গে-সঞ্গো দেশ ও কালদ্বারা 
অবচ্ছন্ন সমগ্র পাঁরবেশের ক্ষণে-ক্ষণে বিপরিণাম ঘটছে এবং তার 
ফলে মনোময় জাঁবসত্বেরও অফুুরান কায়াবদল হচ্ছে। এই জাঁবসত্বই আমাদের 
বাহশ্চর- অথবা আভাস-আত্মার বিগ্রহ । দার্শনিক পাঁরভাষায় পাঁরবেশের এই 
বিপাঁরণামকে বলে নিমিত্তপ্রবাহ। মনে হয়, এই প্রবাহের মধ্যে পূর্বক্ষণাট 
যেন পরক্ষণের হেতু, অথবা পরক্ষণটি পূর্বক্ষণাবচ্ছিন্ন পাত্র- শাক্ত- বা বস্তু- 
সমূহের পাঁরণাম। অথচ যাকে আমরা ‘হেতু’ বলছ, আসলে তা হয়তো 
প্রত্যয়’ মাত্র।...অতএব অপরোক্ষ আত্মসংববিৎ ছাড়া মনের অল্পাধিক অপরোক্ষ 
এবং নিত্যপাঁরণামী একটা প্রত্যক্‌-অননভব আছে। এই অনঢুভবকে সে 
দু'ভাগে ভাগ করেছে : একট প্রত্যক্‌-বৃত্ত অনভব_-তার টিত্তসত্ত্বের অফুরন্ত 
বৃত্তিপারণামকে আশ্রয় ক’রে, আরেকাঁট নিত্যপারবর্তমান পাঁরবেশের পরাক্‌- 
বৃত্ত অনডুভব। মনে হয় এই পারবেশই বুঝি অংশত বা পঢুরাপন্নর তার 
চিন্ত-সতবকে গড়ে তুলছে কিন্তু আসলে চিত্তসত্বের ব্যাপারদ্বারাও পাঁরবেশের 
বিপারণাম চলছে।...বচ্তুত এসমস্ত অনভবই প্রত্যক্‌-বৃত্ত_কেননা যাকে 
পরাক্‌-বৃত্ত বলোঁছ, তাকেও মন জানে প্রত্যক্‌-চেতনারই বৃত্তি দিয়ে। 

স্ম্‌তির যে কতখানি গ্ঢরুত্ব, এই প্রত্যক্‌-অনড্ভবের ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট হয়ে 
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ওঠে। অপরোক্ষ আত্মসংবিতের বেলায় স্মত শুধু মনকে তার অতীত সত্তা 
সম্পর্কে সচেতন করে দিয়োছল এবং অতীত ও বর্তমান একই মনের ধারা- 
বাঁহকতাকে 'িয়োছল নৈশ্চিত্যের মর্যাদা । কিন্তু বৈশিষ্ট্যাবগাহী অথবা 
বাহশ্চর প্রত্যক্‌-অন:ভরে স্মৃতির গ্ডরুত্ব ফ:টে ওঠে অতাঁত ও বর্তমান অনয" 
ভবের মধ্যে সেতুবন্ধনে, যাতে বাঁহশ্চর মনের খাপছাড়া অগোছাল ভাব দর 
হয়ে তার ব্যাপ্রিয়ায় একটা ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তাহলেও স্মৃতির 
ব্যাপারকে অতরাঞ্জিত করে দেখা আমাদের উচিত হবে না, অথবা তার *পরে। 
চেতনার সেইসব বৃত্তি আরোপ করা চলবে না যা বদ্তুত মনোময়সত্বের আর- 
কোনও শক্তিবিশেষের বিভূতি। আমাদের অহংবোধ যে কেবল স্ম্‌ৃতে দিয়ে 
গড়া, তা নয়। ইন্দ্রিয়ানস এবং সমন্বয় বুদ্ধির মাঝে স্ম্তের শুধু দুতা- 
য়ালি চলে : বৃদ্ধির কাছে সে এনে হাজির করে অতাঁত অনন্ভবের যত সঞ্চয়, 
যাকে বাঁহশ্চর জাঁবনের ক্ষণপরম্পরার অভিযানে বয়ে বেড়াতে পারে না বলেই 
মন অন্তঃপুরের অন্তরালে গোপন রাখে। 

একট; বিশ্লেষণে কথাটা ধরা পড়ে। সমস্ত মানসব্যাপারেরই চারটি উপা- 
দান আছে : মনশ্চেতনার বিষয়, বৃত্তি, নিমিত্ত এবং বিষয়ী । অন্তরাবত্তচক্ষ্ 
সাক্ষীর প্রত্যক্‌-অনন্ভবে বিষয় হল চেতনসত্তেরই কোনও অবস্থা বৃত্তি বা 
তরঙ্ণ_যেমন ক্রোধ হর্ষ শোক ইত্যাদি কোনও বেদনা, ক্ষ:ৎ-পিপাসা প্রভৃতি 
প্রাণজ তুফ্া, ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভাতি অন্তঃপ্রাণের কোনও সংবেগ, অথবা ইান্দরিয়- 
সংবৎ ইন্দিয়াবিজ্ঞান বা কোনও মননবৃত্তি। মনশ্চেতনার বৃত্তি বা ক্রিয়া 
বলতে বুঝি, সাক্ষীর দ্বারা এইসব মনোভাবের পর্যবেক্ষণ বা বিচার, অথবা 
তাদের একটা মানস সংবেদন মাত্র-যার মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও বিচার সংবৃত্ত 
এমন-কি নিশ্চিহনও হয়ে থাকতে পারে। চিত্ত-পরু্য তখন বৈশিষ্ট্যাবগাহণ 
বৃত্তি দিয়ে মনের ক্রিয়া এবং বিষয়কে কখনও প্‌থক করে, কখনও-বা মিলিয়ে- 
মিশিয়ে একাকার করে দেয়। উদাহরণরুপে বলা চলে : একসময় চিত্ত-পঢুরুষ 
যেন ক্লোধচেতনার বৃত্তিতে র্‌পান্তারত হয়ে গেল। তখন সে বৃত্তির বাবক্ত 
মন্তা ক দ্রল্টা নয়, অথবা বৃত্তির বেদনা বা ক্রিয়ার ’পরে তার কোনও প্রশাসন 
নাই। আবার কখনও সে বতত্ত্যাকার হয়েও বৃত্তির সাক্ষী ও মন্তাঁতখন তার 
মনে জাগে ‘আমি ক্রদুদ্ধ’ এই অনযুব্যবসায়। প্রথম কল্পে বিষয়ী বা চিত্ত- 
পুরুষ, চিত্তের প্রত্যক্‌-অনন্ুভবের বৃত্তি এবং তার বিষয়রুপে মনোধাতুর ক্লোধ- 
ময় পাঁরণাম--সব মিলোঁমশে সৃষ্ট হয়েছে স্পন্দিত চিৎশক্তির একটা উদ্বেলন। 
কিন্তু দ্বিতাঁয় কল্পে আছে তার একটা ত্বারত বিশ্লেষণ এবং বিষয় হতে 
প্রত্যক্‌-অনভবের অংশত-বিবিক্ত একটা বৃত্তি । এই তটস্থপ্রায় বৃত্তির সহায়ে 
আমরা চিৎশক্তির স্পন্দ ও পাঁরণামের অনুভবে প্রত্যক্‌-চেতনার স্ফন্রন্ত 
রূপাটিই যে আদ্বাদন কাঁর তা নয়_বিবিক্ত হয়ে সাক্ষীর ভূমিকায় থেকে 
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নিজেকেও খ:াঁটয়ে দেখি। এমন-কি তটস্থভাব প্রবল হলে ভাব ও কর্মকে 
অথবা ব্‌ত্তিসারপ্যকে খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকারও আমাদের জন্মায়। 

‘কিন্তু সাক্ষীর এই আত্মপর্যবেক্ষণের মধ্যে সাধারণত কিছু খংত থেকে 
যায়। কারণ, এসবজায়গায় বিষয় হতে বৃত্তিরই আংশিক বিবেক ঘটে মাত্র 
অর্থাৎ চিত্ত-পঢরুষ চিত্তবৃত্তি হতে একেবারে আলাদা হয়ে যায় না, বরং দডয়ে 
িলোঁমশে একাকার হবার সম্ভাবনাই হয় প্রবল। 'চিত্ত-পুরুষ বেদনাব্‌ত্তির 
সঙ্গে সারুপ্য হতেও নিজেকে পঢরাপুররে বাঁচাতে পারে না। আমি যখন 
ক্রদদ্ধ, তখন আমার সংববতে আছে আমারই চেতনাধাতুর ক্রোধময় পাঁরণামের 
একটা প্রত্যয় এবং সেই পাঁরণামেরও একটা সাক্ষিপ্রত্যয়। কিন্তু এই সাক্ষ- 
প্রত্যয়ও যে বৃত্তির পাঁরণাম_আমার স্বরূপ নয়, একথা আমার খেয়ালে আসে 
না। তাই চিন্তবৃত্তর সঙ্গে আমিও একাকার হয়ে জড়িয়ে যাই_কোনমতেই 
নিজেকে স্ব-তন্্র ও বাবক্ত করে রাখতে পারি না। অর্থাৎ অনঘব্যবসায়ের 
সময়ও আমার মধ্যে পরর্ণাববক্ত অপরোক্ষ আত্মসংবিং জাগোঁন। তখনও 
আমি বৃত্তিপরিণাম এবং তার অনযুব্যবসায় হতে প্‌থক নই। যে-চিৎশ'ক্তি 
আমার মনোময় ও প্রাণময় প্রকৃতর উপাদান, তার বিপুল সমনুদ্রে আমার এই 
বৃত্তিচৈতন্যের তরঙগমালা উত্তাল হয়ে উঠেছে_আঁমিও এক হয়ে আছ তাদের 
সঙ্গে। চিত্ত-পুরুষকে যখন প্রত্যক্‌:-অনভবের বৃত্তি হতে সম্পূর্ণ পথক করি, 
তখন আমার মধ্যে প্রথম জাগে বিশঢদ্ধ অহন্তার সংাবৎ এবং সবার শেষে 
ফোটে সা'ক্ষপুরুষ বা মনোময়পুরুষের পূর্ণ চেতনা । এ-পঢরুষই ক্রুদ্ধ হয়ে 
ক্লোধকে দর্শন করেন, কিন্তু ক্রোধ কি দর্শন কারও বৃত্তিদ্বারা তাঁর স্বরুপ 
সাীঁমিত বা পরামষ্ট হয় না। অগাণত বাত্ত ও অনযুব্যবসায়ের অফুরন্ত 
পরম্পরার তিনি সাক্ষী । এও তিনি জানেন, এই পরম্পরা তাঁর স্বরূপের 
পাঁরণাম। আবার স্বরুপকে তিনি এই পরম্পরার অন্তগূঢ় অবিকাল্পিত ভতণ 
ও আধাররুপে অন;ভব করেন। তাঁর চিৎশাক্তির নিত্যপারণামাী রূপায়ণ বা 
খাতায়নেও তাঁর স্বরূপস্থিতি ও সন্ধিনীশক্তির মাঁহমা অক্ষুব্ধ থাকে। 
অতএব একাধারে তানি যেমন অক্ষরস্বভাবে স্থিত কালাতাীত আত্মা, তেমাঁন 
আবার নিত্যসম্ভূত কালকলনাময় আত্মাও। 

স্পণ্টই বোঝা যায়, এখানে দুটি আত্মার কথা হচ্ছে না। একই টিৎসত্তা 
চিৎশাক্তর তরঙ্গদোলায় নিজেকে উদ্বেল করেছেন-নিজেরই 'বাচত্র স্পন্দ- 
পরম্পরায় নিজেকে আদ্বাদন করবেন বলে। 'কন্তু এই উদ্বেলনে তাঁর তাত্বক 
কোনও 'বকার, কোনও ক্ষয় বক উপচয় ঘটছে না। যে জড় বা শাক্ত জড়জগতের 
আদি উপাদান, নৈজ্ঞানিক বলেন অবয়বসংযোগের নিত্য অদলবদলেও তার 
কোনও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এও ঠিক তা-ই-যাঁদও প্রাকৃত প্রমাতার দৃষ্টিতে 
দেখা দেয় রুপের নিত্যপারণাম। কেননা, প্রমাতার প্রত্যক্ষ পাঁরচয় শুধ 
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প্রতিভাসের সঞ্গে, তার অন্তরালে যে সত্তা শাক্ত বা উপাদান রয়েছে তার 
কোনও খবর সে রাখে না। 'কন্তু ওই গঢ়হাচরের বার্তা যখন তার চেতনায় 
পো'ঁছয়, তখন দ্‌ষ্ট প্রাতভাসকে সে অবাস্তব বলে উড়িয়েও দিতে পারে না। 
প্রমাতা তখন দেখে, একদিকে আছে আঁবকারাী এক সত্তা শাক্ত বা উপাদানতত্ব 
তার স্বরুপ হান্দরিয়গ্রাহ্য নয় বলেই তাকে প্রাতিভাসক বলা যায় না; তেমান 
আরেকাঁদকে আছে ওই তত্্বস্তুর সম্ভাতঁ_তার সত্য পাঁরণাম বা বাস্তব 
আ-ভাস। এই সম্ভূতি বা পাঁরণামকে আমরা বাল প্রাতভাস, কেননা ব্যাব- 
হারক ভূমিতে চেতনায় ইন্দ্িয়সান্নকর্ষ ও ইন্দ্রিয়সংবিতের প্রয়োজনায় তার 
র্‌প ফোটে পরোক্ষ হয়ে-অপরোক্ষ-চৈতন্যের অনপাহত অখন্ডব্যাপ্তি ও 
সর্বাবগাহ" সম্ভূতিসংবিতের দণীপ্তিতে তার মর্মপারচয় ধরা পড়ে না। আত্মার 
বেলাতেও তা-ই। অপরোক্ষ আত্মসংবতে তিনি সং, অপারণামাী। 'কন্তু 
মনোময় সান্নিকর্ষ ও অন;ভবে সম্ভূত চিত্রলালায় তান নিত্যপারণামাী। তাঁর 
এই পারণামা রুপাটিকেই আমরা fচানি-চেতনার অনচুপাঁহত শঢুদ্ধবিজ্ঞান দিয়ে 
নয়, তার মনোময় উপাধির পরকলার ভিতর 'দিয়ে। 

এই-যে অনুভবের পরম্পরা, চিত্তবৃত্তির দ্বারা উপাহত প্রমাত্‌চৈতন্যের 
এই-যে পরোক্ষ বা গোঁণ ব্যাপার--স্ম্‌তির প্রয়োজন এইখানেই । হক্ষণভণগ্গ 
আমাদের চিত্তবৃত্তির একটি মৌলধর্ম। ননজেকে ক্ষণপরম্পরায় বিশ্লিষ্ট না 
করে সে তার অনুভবের সংহাঁতিকে খুজে পায় না কি ধরে রাখতে পারে না। 
পারণামের যে-তরঙগকে অথবা সত্তার যে-চিৎস্পন্দকে সদ্য-সদ্য জানাছ, তার 
বেলায় স্মৃতির ব্যাপার নিষ্প্রয়োজন। আমি রেগে উন্তলাম_এটা হল সম্মুগ্ধ 
প্রত্যয়ের ব্যাপার, স্মৃতির নয়। দেখাঁছ যে আমি রেগোঁছ_এটাও স্ম্‌তর 
নয়, ইন্দ্িয়াবিজ্ঞানের ব্যাপার । কিন্তু অননুভবকে কালপরম্পরার সঞ্গে যখন 
যুক্ত কার, অখণ্ড বৃত্তিপারণামকে যখন ভূত-বর্তমান-ভাবিষ্যতের পরম্পরায় 
ভেঙে বাল ‘এইতো এখনি রেগে উঠোঁছলাম’ কিংবা ‘রেগে আছি_এখনও রাগ 
পড়েনি' অথবা ‘একবার রাগ ধরোছল, আবার যাঁদ এমনাট ঘটে তাহলে আবার 
রাগব’, তখনই অনঢভবের সঙ্গে স্মৃতিও যোগ দেয়। বর্তমান বৃত্তিপারণামের 
সঙ্গেও স্মতির সাক্ষাৎ যোগ ঘটে, যখন তার নিমিত্ত হয় অংশত বা সম্পূর্ণ 
অতীতের কোনও ঘটনা। যেমন, বর্তমানের সদ্যোনিমিত্তের বশে নয়, [কন্তু 
অতীতের কোনও অন্যায় কি দুঃখের স্মৃতিতে এখন যাঁদ নতুন করে চিত্তে 
শোক বা রাগের ভাব জাগে; অথবা কোনও সদ্যোনামিত্ত যদি অতাঁত নিমিত্তের 
স্মৃতি জাগিয়ে এখন ওই ভাবের সৃষ্টি করে। অতাঁত অন্তগযরঢ় হয়ে আছে 
চেতনার অন্তরালে অঁধচেতন হয়ে। শধবরযে আছেই, তা নয়-তার ক্রিয়াও 
অনেকসময় বর্তমানে প্রসা্প'ত হয়। কিন্তু তব তাকে চেতনার উপরমহলে 
ধরে রাখতে পার না, তাই হারামাণর কোঠা হতে আবার তাকে খংজে বার 
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করতে হয়। এইটি আমরা করি অন্তঃকরণের যে উদ্বোধনী ও সংযোজন 
* বৃত্তি দিয়ে, তাকে বাল স্মৃতি । বাহিশ্চর মনোময় অনুভবের সঙ্কার্ণ ক্ষেত্রে 
এখন যার অস্তিত্ব নাই, অন্তঃকরণের আরেকটি বৃত্তি দিয়ে তাকে আমরা 
চেতনার পঢুরোভাগে টেনে আনি । এই বৃত্তিকে বলি কল্পনা । স্মৃতির চেয়েও 
তার শাক্তি বড়-কেননা সাধ্য হ’ক বা অসাধ্য হ’ক, ভব্যার্থের বিপুল সমারোহকে 
সে-ই আমাদের অবিদ্যার আসরে নামিয়ে আনে৷ 

কালিক পরম্পরার মধ্যে আমাদের অন্ভবের যে-অবিচ্ছেদবৃত্তিতা, তাও 
মুলত স্ম্‌তিধৰ্মণী নয়। এমন-কি স্মতির কোনও প্রয়োজনই থাকত না, যাঁদ 
ব্যাবহাঁরক চেতনায় একটা অখণ্ড ব্যাপ্তি থাকত--ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে তাকে 
যাঁদ ছুটতে না হত মhচ্টিচন্যুত পঢৰ্বক্ষণকে পিছনে ফেলে অথচ অনাঁধগত 
পরক্ষণের এতটকু আভাস না পেয়েও । কালোপাঁহত সম্ভাঁতর তত্ত্ব কি অন;- 
ভব স্বগতভেদশ্‌ন্য একটা প্রবাহ বা সমুদ্রের মত। শুধু আবিদ্যার সংকাঁর্ণ 
বৃত্তির দ্বারা অব্ছন্ন সাক্ষী চৈতন্যই ভেদবুদ্ধি য়ে তাকে খণ্ডিত করে, 
কেননা স্রোতের উপর চণ্টলপক্ষ পতঞ্গের মত তাকেই কেবল ক্ষণে-ক্ষণে এদিক- 
ওদিক ছ:টতে হয়। তেমনি দেশোপাহিত সদ্‌ভাবও যেন স্বগতভেদহীন একটা 
প্রবহন্ত সমঢুদু। তারও মধ্যে শুধ ওই সাক্ষী চৈতন্যই খণ্ডতা দেখে, কেননা 
ইন্দ্িয়বত্তির প্রসার সঙকাঁণ“ বলে সমগ্লের অংশটুকু তার নজরে পড়ে। তাই 
অখণ্ড ব্তুর বহুধা-রুপায়ণকে সে ক্বয়ংসদ্ধ বাবিক্ত বস্তুর রূপ দেয়_যেন 
তারা অখণ্ড অধিষ্ঠান হতে স্ব-তন্্র এক-একাঁট তত্ত্ব। দেশে ও কালে বদ্তুর 
একটা সংস্থান কি বিন্যাস থাকলেও, তার মধ্যে একমাত্র আবদ্যাই ভেদ বা 
ফাঁকের কল্পনা করে। মনঃকচ্পিত এই ফাঁকট:কু পরতে কি ভেদট;কু জুড়তেই 
চিত্তবৃত্তির নানা কসরত আমাদের প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে একটি হল স্মৃতি । 

আমার মধ্যে সংসার-সম্‌যদ্রের একটা বিপুল প্রবাহ বয়ে চলেছে। ক্রোধ 
হর্ষ শোক প্রভৃতি চিত্তের বৃত্তি ওই আববচ্ছেদ প্রবাহের একটা দ'ঁর্ঘানডবত্ত 
তরঙ্গ মাত্র । স্ম্‌তের সংবেগ এই অনযুবৃত্তির সাধন নয়_যাদও প্রবাহের বুকে 
যে-তরঙগ হয়তো মিলিয়ে যেত, তার আয়াম বা আবৃত্তির সহায় সে হতে 
পারে। বস্তুত চেতনায় ঢেউ জাগে কি তার দোলন চলে আধারে অন্তর্গ-ড় 
চিৎশ্াক্তর প্রবেগে_তার স্বতঃপ্রবৃত্ত বিক্ষোভের ধাক্কায় এগিয়ে চলে আমার 
বৃত্তির প্রবাহ । স্মৃতি শডধ: এই বিক্ষোভের মেয়াদ বাড়ায়। তার জন্যে, 
হয় সে চিত্তের ভাবনাকে আবার ‘বিক্ষোভের নিমিত্তের সঞ্গে জুড়ে দেয়, নয়তো 
চিত্তের বেদনায় তার প্রথম হলকাকে জাগি:য় তোলে। এইভাবে সে বিক্ষোভের 
আকব্ত্তির একটা সার্থকতা সপ্রমাণ করে। নইলে বিক্ষোভ একবার দেখা 
দিয়েই হয়তো মিলিয়ে যেত, আবার ঠিক অন্বুরূপ নিমিত্ত উপস্থিত না 
হলে তার ব্মত্থান অসম্ভব হত। একই অথবা অনুরুপ নিমিত্তের বশে একই 
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তরশ্গের দ্বাভাবক ব্য্যুত্থানকেও স্মাত-জন্য বলা চলে না-অভিনব 'ঁবাচ্ছন্ন- 
ববক্ষোভেরই মত; স্মৃতি শঢুধ আব্‌ত্তির সহায়ে বিক্ষোভকে পাকা করে, মনকে" . 
আরও তার অধীন করে। জড়জগতে যেমন শাক্ত ও রুপধাতুর লালা-- 
বোচন্যের মধ্যে একই কার্য-করণের যান্ত্রিক আবৃত্তি দোখ, মনের জগতেও দোঁখ: 
তিক একইধরনে 'নিমিত্তের আবৃত্তিতে চলছে পরিণামের আবত্তি-যাঁদও 
এখানে মনঃশাক্তর স্বৈরতা আর মনোধাতুর সাবলালতা অনেক বেশী । অতএব 
এমন কথাও বলা চলে; নিখিল প্রাকৃতশাক্তর মধ্যেই অবচেতন একটা স্মৃতির 
লাঁলা আছে-শাক্তির সঙ্গে শক্তি-পারণামের গাঁটছড়া সে-ই বে'ধেছে। তাহলে 
কিন্তু স্ম্‌তে শব্দটার অর্থ-ব্যাপ্তি সাঁমা ছাড়য়ে যায়। আমরা এইটুকু বলতে 
পার, চিৎশাক্তর তরঙ্গবৃত্তি আবৃত্তিধর্মী ৷ এইভাবে সে তার নিজের স্বরুপ-. 
ধাতুর 'ঁবাচত্র স্পন্দনকে নিয়মের বন্ধনে বাঁধে। সত্য বলতে, স্ম্যাত সাক্ষী 
মনের একটা কৌশল মাত্র। এই কৌশলে সে তার পোঁনঃপঢ্নীনক স্পন্দনব্‌ত্তির 
মালাকে কালের কলনায় গেথে নেয় । তাতে তার অনযুভব কালের ছন্দে: 
রূপায়ত হয়। 'বচ্ছিন্ন বৃত্তিকে সংহত ও সুসম্বদ্ধ ক’রে তার সৎকল্পশাক্ত 
যেমন তাদের আরও কার্যোপযোগাী করে তোলে, তেমান বঢদ্ধিশাক্তিও তাদের 
দেয় উত্তরোত্তর উপচায়মান অর্থ-ব্যঞ্জনার মর্যাদা। পঢর্ব্য অচিতির মধ্যে যে 
পরিস্ষনট আত্মচেতনার সাধনা' চলেছে, মনোময় জাব যে-সাধনায় আত্বপার- 
ণামের ল'লায়নে ফুটিয়ে তুলছে আত্মবিদ্যার অরনণ আলো--স্ম্‌তে সেই 
সাধনার একটা মডখ্য ও অপরিহার্য সাধন.। নকন্তু তাবলে সে-ই একমাত্র সাধন: 
নয়। এই সাধনা ততক্ষণ চলে, যতক্ষণ চিত্তের জ্ঞানা- ও ইচ্ছা-শাক্তর সমন্বয়ী 
বৃত্তি প্রত্যক্‌-অনত্ুভবের সমস্ত উপাদানকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে অখণ্ড 
সোষম্যের সুরে ঝশ্কৃত করে না তুলতে পারে। অন্তত এই তো দেখাঁছ 
প্রকবীত-পারণামের তাৎপর্য । এইভাবে সে জড়জগতের আপাত-মননহান 
আতমনাবিষ্ট শাক্তর মনছাভঙ্গে খধাঁরে-ধাঁরে জাগিয়ে তুলছে মনের! 
দাঁপনাী। 

মনোময় অবিদ্যার অরেকটি সাধন হল অহংবোধ, মনোময় জাঁব যা য়ে 
নিজের সংবিৎ পায়যা শুধু তার প্রবৃত্তির বিষয় নিমিত্ত ও ব্যাপারেরই চেতনা 
নয়, তাদের অন্যরভাবতারও চেতনা প্রথমত মনে হয় স্মবতেই বুঝি অহং- 
বোধের একমাত্র উপাদান, সে-ই বুঝি বলে যায় ‘যে-আমি রেগে উঠেছিলাম 
একট;-আগে, সেই আমিই আবার রেগোছি কি: এখনও রেগে আছি! ক্ন্তু 
ব্তুত সমত তার নিজের চেষ্টায় এইটুকু শুধ বলতে পারে, “চত্তবৃত্তির 
একই আসরে ঘটেছে একই ব্যাপারের পঢ়নরাবৃত্তি' আসলে এখানে দেখা 
দিয়েছে মনোধর্মের একটা ব্যাথথান, অর্থাৎ মনোধাতুর উদ্বেল তরঞ্গের একটা 
পঢ়নরুচ্ছবাস_অলোঁকিক সন্নিকর্ষ দিয়ে মন যার প্রত্যক্ষ অনম্ভব পায়। 


৫১৪ টু দিব্য-জাীবন 


. স্মৃতি এই বিভিন্ন ক্ষণের আবৃত্তির মধ্যে যোগাযোগ ঘটায়, যাতে অন্তঃকরণ 
- বঝতে পারে-এসব একই মনোধাতুর একধরনের স্ফুরদ্বূপ এবং একই অন্তঃ- 
করণ তাদের গ্রহীতা । অহংবোধ স্মৃতির পারণামও নয়, কৃতিও নয়। সে 
যেন চিত্তের একটা নিত্যদ্থায়ণ ধ্রনুবাবন্দু, যাকে আঁকড়ে ধরে অন্তঃকরণ 'চত্ত- 
ক্ষেত্রে নিজের সণ্চরণকে ছন্দোময় করে-নইলে তাকে এলোমেলোভাবে চার- 
দিকে ছিটকে বেড়াতে হত। অহন্তার স্মৃতিতে অন্তঃকরণের এই ধ্রববলক্ষ্য 
পুষ্ট হয়, স্থির হয়--কিন্তু তাবলে স্মৃতিই তার উপাদান নয়। খুব সম্ভব 
ইতর প্রাণীর মধ্যে এই ব্যচ্টিত্বের বোধ বা অহংচেতনা খুব গভীর নয়। 
ইন্দ্রিয়চেতনাকে আশ্রয় করে কালের প্রবাহে ভেসে চলেছে শব্ধ: আত্সারূগ্য 
ও অন্যাঁবাবক্ততার একটা অস্পষ্ট কিংবা অনাতিস্পষ্ট অন্যকত্তিবোধ-বিশ্লেষণ 
করলে পরে পশ্‌র অহংএর এই চেহারাই আমরা দেখব। কিন্তু মানুষের 
মধ্যে তার সণ্গে যুক্ত হয়েছে মনের জ্ঞানা-শাক্তির একটা সমন্বয়ী বৃত্তি, যা 
অন্তঃকরণ- ও স্ম্‌তি-বৃত্তির সমবায়ে অহন্তার সুস্পষ্ট একটা চেতনা গড়ে 
তোলে (অবশ্য তার সঙ্গে জাঁড়য়ে থাকে অহংবোধের অব্যাভচারত আদিম 
'বোধিপ্রত্যয়টকুও )। এই অহংকে কেন্দু করেই তরাগ্গিত হয় ‘সংজ্ঞা’ বেদনা 
ভাবনা ও স্মতি। স্মৃতি থাক্‌ না থাক্‌, সব বৃত্তির মলে যে একই অহং 
তাতে কোনও সংশয় নাই। সমন্বয় বৃত্তি বলে : এই হাজার রূপবৈচিত্রয- 
সত্ত্বেও সচেতন মনোধাতু একই চেতনপুরুষের' ‘বিভূতি; বোধ বা বোধের 
নিবৃত্তি, স্মৃতি বা বিস্মৃতি, বাহশ্চর চেতনা অথবা সুষদ্প্তিতে নিমগ্ন অন্তরা- 
বৃত্ত চেতনা-সমস্তই তার বৃত্তি। স্মৃতি গড়বার আগেও সে যেমন ছল, 
তেমনি তার পরেও আছে। শৈশবে-বার্ধক্যে, নিন্রায়-জাগরণে, আপাত-চেতনায় 
বা আপাত-অচেতনায় জেগে আছে সে-ই। যে-কাজের স্মবত আছে অথবা 
যার স্ম্‌তে নাই_সবারই সে' কর্তা । তার আত্মভাবের সকল বপাঁরণামের অন্ত- 
রালে সে-ই রয়েছে নিত্যাস্থর।...মানুষের মধ্যে জ্ঞানা-শাক্তর এই-যে সমন্বয় 
বৃত্তি, এই-যে আত্মসংবৎ ও প্রত্যক-অনুভবের র্‌পবিগ্রহ, পশুর স্ম্‌তিপ:টিত 
ও হন্দ্িয় পটিত অহন্তার চাইতে অনেক উচ্চে এর স্থান-অতএব একেই যথার্থ 
আত্মাবজ্ঞানের প্রাতবেশাী বলতে পার ।...প্রকতর ব্যক্ত এবং অব্যক্ত লীলার 
অন্তঃপ্‌ুরে প্রবেশ করলেও দেখ, যেখানেই অহন্তার বোধ বা স্মাঁত আছে, 
তারই পিছনে আছে জ্ঞানা-শক্তির একটা অন্তগুরঢ় সমন্বয়ী বৃত্তি। 'বশ্ব- 
ব্যাপী চিৎশাক্তর আশ্রয়ে থেকে ব্যাবহারিক প্রয়োজনে এই অহন্তাকে সে-ই 
ফুটিয়ে তুলছে। প্রকাত-পারণামের আধুনিক পর্বে এই সমন্বয়ী বৃত্তি 
মানুষের বৃদ্ধিতে সমাধক বিকসিত, যদিও বঢ়দ্ধির প্রবৃত্তিতে ও উপাদানে 
এখনও অনেক কুণ্ঠা এবং অপর্ণতা রয়ে গেছে। আঁচাতরও অন্তরালে অব- 
চেতন বিজ্ঞানের একটা প্রোত, বস্তুর স্বভাবে নিরুঢ় এক মহত্তর প্রজ্ঞার অন:- 


স্মতি অহন্তা ও স্বানডুভব 6১৫ 


শাসন প্রচ্ছন্ন রয়েছে_যা 'বিশ্বসম্ভাঁতর প্রমত্ততম তাণ্ডবের মধ্যেও রাণত করে 
সমন্বয়ের একটা ছন্দ, বডদ্ধিকৃত নিয়ন্ত্রণের আনে একটা আভাস। 

একটা ব্যাপারে স্ম্‌তের গঢ়ুরৃত্ব বিশেষ করে নজরে পড়ে। একই: আধারে 
কখনও-কখনও ব্যাক্তিসত্তার একটা দ্বৈতভাব ব্যাসঙ্গ বা বিষোজন দেখা দেয়। 
পর-পর বা পর্যায়ক্রমে একই মান্য অহংএর দয়্টি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। 
প্রত্যেক ভূমিকায় তার স্ম্‌তি শদুধু সেই ভূমিকার অন ্ভব ও কর্মে'র মধ্যে 
সমন্বয় ঘটায়_অপর ভূঁমকার কথা তার মনেও থাকে না। এতে মনে হয়, 
বিভিন্ন ব্যাক্তসত্তা যেন দানা বে'ধে উঠেছে একই মানুষের মধ্যে। কেননা, 
এক ভূমিকায় সে যে-মাননষ, আরেক ভুমিকায় সে-মানষ সে নয়_তখন তার 
নাম-গোত্র ভাবনা-বেদনা সবারই রুপান্তর ঘটেছে। এ-অবস্থায় স্ম্তই ব্যাক্ত- 
সত্তার সবখানি_এমন কথা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়৷...কিন্তু অহংএর বিযোজন 
না ঘটেও স্মৃতির বিযোজন ঘটতে পারে-যেমন সম্মোহত দশায়। সম্মোহত 
ব্যাক্তর মধ্যে কখনও অনুভব ও স্মৃতির এমন-একটা রাজ্য ভেসে ওঠে, যার 
সঙ্গে তার জাগ্রতের কোনই পরিচয় ছিল না। 'কন্তু তাবলে নিজেকে সে 
আলাদা একটা মানুষ মনে করে না। আবার কখনও মান্য অতীত জাঁবনের 
সব কথা এমন-ক জের নাম শুদ্ধ ভুলে যায়, তবুও তার' অহংবোধ বা ব্যক্তি- 
সত্তার কোনও 'বপর্যয় ঘটে না। তাছাড়া চেতনার এমন ভূঁমও আছে, যেখানে 
স্মৃতির ফাঁক না থাকলেও আধারের আঁতদ্রনুত পরিবর্তনে মনশ্চেতনার এমন 
আশ্চর্য রূপান্তর হয় যে, নুতন ব্যাক্তিসত্তা নিয়ে মানুষের যেন নবজন্ম ঘটে। 
সে-র্‌পান্তর এত আমল যে, মনের যোগসূত্র না থাকলে তার অতীতকে সে, 
বর্তমানের ভূমিকায় দাঁড়য়ে স্বাঁকারই করত না-যাঁদও সে বেশ জানে, তার 
জন্মান্তৰে GL অন্তঃকরণকে ভিত্তি করে 
প্রত্যক্‌-অনুভব মন স্মাতর সুতায় তার অনযভবের মালা গে'থে চলে। কিন্তু 
তার মধ্যে মনের সমন্বয় বহাত্তই স্মতের আহত সকল উপকরণকে, তার 
অতাত-বৰ্ত“মান-ভাঁবষ্যতের যোগাযোগকে সসম্বন্ধ করে জুড়ে দেয় একটি 
“আমি’র সঙ্গে-যে-আঁমি অনুভব ও ব্যক্তিসত্তার বৈচিত্য এবং কালের ক্ষণভণ্গ 
সত্ত্বেও সর্বদা একরূপ। 

মনোময় জাবের অহংবোধ তার যথার্থ আত্মবোধ-স্ফুরণের উদ্যোগপর্ব 
মাত্র । আঁচাত হতে আত্মচৈতন্যের দিকে, আত্ম-অবিদ্যা ও বিশ্ব-অবিদ্যা হতে 
পূ্ণ“বদ্যার দিকে শরীর মনের আঁভযান চলেছে। তার মধ্যে একটিজায়গায় 
এসে সে এই অহংএর পাঁরচয় পেল, যার নিত্য-সদ্‌ভাবে তার বহিশ্চর চেতনা- 
{বভূতির ত্র প্রত্যয় গাঁথা রয়েছে। এই অহংকে চেতনাবিভূতির সঙ্গে 
খানিকটা সে ঘিয়ে ফেলে । আবার আরেকদিকে তাকে মনে করে প্রাকৃত- 
সিগারণদ হতে নবিজ-ওৰট উৎসত নে বম 


৫১৬ দিব্য-জাঁবন 


একটা সত্ব ।...শেষ-পর্যন্ত, সমন্বয় করতে গিয়ে ভেঙে-দেখা যে-কুদ্ধির স্বভাব, 
তার পরামর্শে প্রত্যক্‌-অননভবকে সে শুধু বি-ভূতির ক্ষেত্রে সীমিত রাখতে 
পারে। ভাবতে পারে : নিত্যবিপাঁরণামই আত্মভাবের স্বরূপ, এছাড়া স্থাণড- 
ভাবের কঙ্পনা মনের একটা খেয়াল মাত্র। থাকা নয়-হওয়াই সত্তার তত্ত্ব ৷... 
পক্ষান্তরে শা*্বত-সদ্‌ভাবের অপরোক্ষ চেতনাতে প্রত্যক্‌-অনুভবকে সে 
নিরদদ্ধ রাখতে পারে-বিভূতিস্পন্দের সংবিৎংকে এড়িয়ে যাবার উপায় না 
থাকলেও, কিংবা তাকে ইন্দ্রিয় ও মনের মায়া কি কালগ্রস্ত' অবরসত্তার একট! 
বিভ্ৰম বলে নিরাকৃত করতে পারে। 

কন্তু একটা কথা স্পষ্ট। (ববিক্ত অহংবোধের উপর যে-আত্মজ্ঞানের 
প্রতিষ্ঠা, তা অসম্পূর্ণ । একমাত্র বা মুখ্যত একে আশ্রয় ক'রে এমন-ক এর 
প্রাঁতান্িয়াবশে যে জ্ঞানের সোধ রচিত হবে, তাকেও প্রর্ণাশ্গ কি দড়ম্‌ল বলা 
নিরাপদ হবে না। প্রথমত এধরনের জ্ঞান শুধু আমাদের বহিশ্চর চিত্তবৃত্তির 
লাঁলা। এই আধারে আত্মবিভাবনার যে বিপডল উচ্ছলন অন্তর্গ্‌ঢ় হয়ে 
চলেছে, তার সম্পর্কে একে জ্ঞান না বলে বলতে পারি অজ্ঞান ...দ্বিতায়ত, 
ব্যষ্টি আত্মার সমত অনুভবের মধ্যে সত্তা ও পারণামের যেটুকু তত্ব আছে, 
এংজ্ঞানে কেবল তার পরিচয় মেলে। তার বাইরে সমস্ত বিশ্বই তার কাছে 
অনাত্মা। অর্থাৎ বিশ্বকে সে আত্মার আত্মীয় বলে জানে নাঁতার 'বাবক্ত 
চেতনার কাছে ও যেন বাইরের একটা-কিছু। তার কারণ, ব্যণষ্টির আত্মসত্তা 
ও আত্মপরিণাম তার কাছে অপরোক্ষ, কিন্তু এই বিপুল বিশ্বসত্তা ও বিশ্ব 
প্রকত তো অপরোক্ষ নয়। এখানেও দেখাঁছ, অন্ঞানের বিপডল অমানিশার 
বুকে খণ্ডজ্ঞানের শুধু একটি খদ্যোতকা !...তৃতায়ত, এ-জ্ঞানে পূর্ণ আত্ম- 
জ্ঞানের অথবা অখণ্ড বোধিচেতনার ভিত্তিতে সত্তা ও পরিণামের সত্য 
সম্পর্কের পরিচিতি হয় না। আববদ্যা বা খাণ্ডত-বুদ্ধিই সে-পরিচয়সাধনের 
ভার নেয়। তার ফলে, পরমজ্ঞানের অভিযাত্রী মনের তাঁরসংবেগ প্রাকৃত বৃদ্ধি 
এবং সংকল্পের সংযোজন ও যোজনা বৃত্তি দিয়ে অনডুত্তরের রহস্য ভেদ 
করতে চায়। অতএব আমাদের বর্তমান অনুভব ও সম্ভাবনার মাপকাঠিতে {বিচার 
কারে অথণ্ডসত্তাকে সে দ্বিখাঁণ্ডত করে এবং তার একটি কোটিকে যুক্তির শাণিত 
আঘাতে ছে'টে ফেলে। এই একান্তিক সাধনায় কেবল এইট;কু প্রমাণিত 
হয় যে, মনোময় জাব একদিকে যেমন পরিণামের সকল৷ লালাকে আপাতদ:ষ্টিতে 
নস্যাৎ ক'রে অপরোক্ষ আত্মসংববতে সমাহিত হতে পারে, তেমনি আবার স্থাণ্ 
আত্মসংবিংকেও আপাতত বাদ 'দয়ে শুধু পরিণামের লাঁলাতেও সে অভ- 
নিবিষ্ট হতে পারে। মনের দডরটি দিক তখন শ্বন্দযুদ্ধে অবতাঁণ হয়। 
উপোক্ষিত পক্ষকে তারা অবাস্তব অথবা চিত্তের একটা খেয়াল মনে করে। এক- 
পক্ষ বলে : ব্রহ্ম আত্মা বা জগং আপেক্ষিক সত্য মান; এরা মনগড়া তত্ত্ব, 


স্মৃতি অহন্তা ও স্বাননভব 6১৭ 


অতএব যতক্ষণ মনের বৃত্তি ততক্ষণ এদের আয়:। তেমান আবার আরেক 
পক্ষ বলে : জগং আত্মার একটা অর্থক্রিয়াকারা স্বপ্ন মাত্র; অথবা ব্রহ্ম ও আত্মা 
মনের একটা বিকল্প বা অর্থ/ক্রয়াকারী একটা 'বিভ্রম।"' এতেই প্রমাণ হয়, 
প্রাকৃত বৃদ্ধির কাছে সত্তা আর পারিণামের সত্য সম্পর্কণট ধরা পড়োন। কেননা 
একদেশা জ্ঞানের *পরে নিভ'র বলে এ-দুটির মাঝে বিরোধকেই সে দেখেছে 
=সমাধানের কোনও ইঙ্জাত সে খ:জে পায়ান।..কন্তু অভঙ্গ সম্যক্‌-জ্ঞান 
চিৎপারণামের লক্ষ্য। বুদ্ধির ছুরিতে চেতনার একটি: ববভাবকে আরেকাঁট 
বিভাব হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে আত্মা বি জগতের পর্ণ পরিচয় মিলবে না। 
কারণ, স্থাণন আত্মাই যদি একমাত্র তত্ব হত, তাহলে সংসারের আস্তত্বও হত 
অসম্ভাবিত। যদ ‘চলা’ প্রকৃতই সব হত, তাহলে বশ্বপারণামের কল্পাবর্ত'ন 
চলত, কিন্তু তার মধ্যে অচিতি হতে চিতের উলন্মেষের কোনও প্রযোজনা থাকত 
না। এই-যে আমাদের খণ্ডচেতনা বা আববদ্যার বুকে জবলছে উত্তরায়ণের 
একটা অনির্বাণ অভাীগ্সা, আত্মভাবের অখণ্ড খরতাচন্ময় অনুভবের সঙ্গে সর্ব- 
ভাবের ভাস্বর জ্ঞানকে যুক্ত করে জ্ঞানসিদ্ধির একটা অনতিবর্ত'নায় 
আক্‌তি_তখন তার সম্ভাবনা কোথায় থাকত ? 

আমাদের প্রাকৃতসত্তা নিত্যসত্তার একটা বাঁহরাবরণ মাত্-_আর ওইখানেই 
অবিদ্যার পূর্ণ অধিকার। জানতে হলে নিজের গহনে অন্তদচ্টির সন্ধানী 
বিদন্ং নিয়ে তলিয়ে যেতে হবে। এক 'বিপনল সত্তা অন্তর্গ্‌ঢ় হয়ে আছে 
চেতনার গভারে--বাইরের রুপায়ণ তার আঁতক্ষনুদ্র ও স্তিমিত প্রতিবিম্ব মান্র। 
বাঁহশ্চর প্রাণ ও মনের বৃত্তি স্তম্ভত হলেই জাগে স্থাণন আত্মস্বরুপের ব্জ- 
সত্ব প্রত্যয়। তানি গঢহাহিত হয়ে আছেন। কেবল আত্মসত্তার বোধিজাত 
প্রত্যয়ের বিজলাঁঝলকে বাইরে তাঁর আভাস ফুটে ওঠে, আর দেহ-প্রাণ-মনের 
অহংপ্রত্যয়ের ধমল ছায়ায় তাঁর কদার্থত রুপের পারচয় পাই। তাঁর সত্যকে 
জানতে হলে মনকে স্তব্ধ করে ডুবতে হবে পরমনৈঃশন্দ্যের গহনে।...কিন্তু 
বাঁহঃসত্তার চারফ বিভূতিও তেমন আমাদের অন্তঃপ্রকতর গভাঁরে নিহিত 
এক বিশাল সত্যের অতিক্ষুদ্র স্তিমিত প্রাতাবিদ্ব মাত্র। বাঁহশ্চর স্মৃতিও 
চেতনার একটা খাঁণ্ডত পশঙ্গডুবৃত্তি, এক অন্তশ্চর অধচেতন-স্মৃতির গঢ়হা 
হতে সে তার পঃজি কুড়িয়ে আনে। কিন্তু ওই অধিচেতন-স্ম্‌তের ভাণ্ডারে 
জমা আছে আমাদের ভবস্রোতোবাঁহত সকল অনুভবের প্রতিলাপ_এমন-কি 
মন যাদের দেখোন বা বোঝেনি, তাদেরও ছাঁব ওইখানে তোলা আছে। আমাদের 
বাঁহশ্চর কল্পনাও অধিচেতনার সিদ্ধ লাঁলাকল্পনার বিপ্চুল বর্ণেশ্বর্যের 
ছিটেফোঁটা নিয়ে তার রাঁঙন ছাব আঁকে। এই বাঁহঃপরিণামী দেহ-প্রাণ-মনের 
জোগান আসছে এক অমেয়-বিপডল মনের অতিস্‌ুক্ষা প্রত্যয়ের ভাণ্ডার হতে, 
এক অফুরন্ত প্রাণশাক্তর উচ্ছ্বসিত স্পন্দলীঁলার উৎস হতে, স্‌ক্ষনৃতর ও 
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উদারতর গ্রহণশক্তির আধাররুপাী এক ভূতস্‌ক্ষ]ময় রুপধাতুর বিশাল সম্ভার 
হতে। গ্রঢ়চারী- চিৎশক্তির এই রহস্যময় প্রবৃত্তির পিছনে আছে এক 
চৈত্যসত্তার অধিষ্ঠান -তাকে ॥আমাদের' ব্যাক্তভাবনার সত্য প্রতিষ্ঠা বলে 
জান। আমাদের অহন্তা- তারই - মুখোস  প’রে আধারের বাহরঙ্ানে 
বিচরণ করছে।- বস্তুত ওই ' গঢ়হাশায়ী অন্তরাত্মাই আমাদের আত্মাননভবের 
সঙ্গে বিশ্বাননভবের জড়ি মিলিয়ে উভয়কেই তাঁর গভারবোদত্বের মাহমায় 
ধরে আছেন। দেহ-প্রাণ-মনকে অবলম্বন ক'রে যে বাঁহ“মডখ অহন্তার প্রকাশ, 
সে শধ বর বিশ্বপ্রকৃতির একটা উপারচর কৃত্রিম সৃষ্টি । তাই, আমাদের অধ্যাত্ম- 
‘বিজ্ঞানের ভিত তখনই পাকা হয়, যখন এই আধারের গহনে ডুবে এবং তার 
বাঁহরগ্ানে বিচরণ ক'রে আমাদের হৃৎশয় পঢ়রনষে এরং আত্মপ্রকত উভয়েরই 
সমগ্র পারচয় নিতে পার। 
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দশম অধ্যায় 
তাঁদাত্ম্যবিজ্ঞান.ও বিভক্তজ্ঞান 


আত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি। গাঁতা ৬২০ 
আত্মা দিয়ে আত্মাকে দেখে তারা আত্মার মধ্যে। 

_গাঁতা (৬২০) 
যন্ত হি দ্ৰৈতমিব ভবাঁত তঁদিতর ইতরং পশ্যতি, তদদিতর ইতরং শণোত, 
তদিতর ইতরং মনতে, তদিতর ইতরং স্প্‌শাতি, তাঁদতর ইতরং 'িজানাঁতি। মত্ত 
তস্য সর্বমাত্মৈবাভূত্তংকেন কং বিজান'য়াৎ। _ যেনেদং সৰ্বং বিজানাঁতি স আত্ম... 
সর্বং তং পরাদাদ্যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ; ইদং ব্রহ্ম, ইমানি ভূতানাীঁদং সর্বং 


যদয়মাত্মা ৷ 
ব্‌হদারণ্যকোপানিষৎ. ৪ ।৫।১৫,৭ 
যেখানে দ্বৈতই যেন থাকে, সেখানে একজন আরেকজনকে দেখে শোনে ছোঁয় 
। ভাবে না জানে। কিন্তু যখন তার সব হয়ে যায় আত্মাই, তখন কি দিয়ে জানবে সে 
'_ কাকে? আত্মা দিয়েই তখন জানে সে এই যা-কিছু রয়েছে। ...সবাই তাকে ছেড়ে 
যায়, আত্মাতে ছাড়া আর-কোথাও দেখে যে সবাইকে; কারণ এই যা-কিছু, সবই 
ব্ৰহ্ম-সৰ্বভূত এবং এই যা-কিছন সবই এই আত্মা। 
_ব্‌হদারণ্যক উপনিষদ (81৫1১৫,৭) 
পরাণ্চি খানি ব্যত:ণং স্বয়ম্ভূদ্তস্মৎ পরাঙ্‌ পশ্যাত নান্তরাত্মন্‌। 
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবত্তচক্ষযরমৃতত্বামচ্ছন্‌ ৷ 
কঠোপনিষং ৪1১ 
বাইরের দিকে ইন্দ্রিয়ের দুয়ারগনাল খুলে দিয়েছেন স্বয়ম্ভু; তাই বাইরেই 
সব-কিছু দেখে- মানুষ, অন্তরাত্মাতে নয়। কখনও কোনও ধার পঢর্ুষ আত্মাকে 
দেখেন মখাম্‌খে আব্ত্তচক্ষ; হয়ে অমৃতত্বের আক্‌ত নিয়ে। 
কঠ উপনিষদ (৪1১) 
ন হি দরণ্ট্‌ দচ্টোর্বপরিলোপো “বিদ্যতে । ন হি বন্তর্বস্তেঃ। ন হি শ্রোতুঃ শ্রবতেঃ। ন হি 
বিজ্ঞাতুৰ্বিজ্ঞাতোর্বপারলোপো বিদ্যতেহ'বিনাশিত্বাং। ন তু তদ্‌ 
ততোহন্যদ্বিভন্তং যংপশ্যেং নাদ যদ্বদেং যচ্ছ্‌নযুয়াৎ যদ্বিজান'য়াৎ ৷ 
ৰ্‌হদারণ্যকোপানিষৎ ৪৩২৩-৩০ 


দ্রচ্টার দৃষ্টির বিপারিলোপ হয় না, বন্তারও হয় না বচনের 'বপাঁরলোপ।... 
তেমনি হয় না শ্রোতার শ্রবতর...অথবা “বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের কেননা তারা অবিনাশ; 
কিন্তু তার দোসর বা তার থেকে বিভন্ত তো কিছুই নাই, যাকে সে দেখবে বলবে 

শুনবে কি জানবে। 
ব্‌হদারণ্যক উপানিষদ (৪1৩ 1।২৩-৩০) 


আমাদের বাঁহ“মুখ প্রত্যয় অর্থাৎ নিজেকে অন্তরের বৃত্তিকে কি বাঁহ- 
জগতের বষয় ও ব্যাপারকে দ্বেখবার যে মানসা দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানের চারাট 
প্রকার বা ধরন হতে তার প্রামাণ্য ও গভারতার তারতম্য নিরনপেত হয়। 
জানার মনল ধরন হল তাদাত্নবোধ দিয়ে জানা। এই ধরনটি সবার অন্তর্গ্‌ড় 


৫২০ দিব্য-জাঁবন 


আত্মভাবের নৈসাঁ্গ'ক ধর্ম। দ্বিতীয় ধরনের জ্ঞান নৈসর্গিক নয়, উৎপাদ্য ; 
অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ হল তার সাধন। তার মুলে কখনও থাকে নিগ্‌ঢ়তাদাত্ম্য- 
বিজ্ঞানের আবেশ; কখনও-বা তাদাত্ম্যাবজ্ঞান হতে উৎসারিত হয়েও কার্যত 
সে তাথেকে 'বযুক্ত হয়ে পড়ে, তাই তার প্রত্যয়ে বাঁ্য থাকলেও পূর্ণতা থাকে 
না। তৃতীয় ধরনের জ্ঞানে বিষয়ী বিষয় হতে বিভক্ত হয়েও অপরোক্ষ- 
'সন্নিকর্ষকে তার সাধন করে, এমন-কি তার মধ্যে আংশিক তাদাত্ম্যবোধেরও 
অভাব হয় না। চতুর্থ" জ্ঞানাট পুরাপুরি বিভজ্যবৃত্ত জ্ঞান; তার সাধন হল 
পরোক্ষ-সান্নিকর্ষ। সন্নিকৃষ্ট বিষয়কে গ্রহণ করা তার ধর্ম, যদিও সে নিজের 
অঙজ্ঞাতসারে অন্তরের প্রাক্তন সংবংৎ ও বিজ্ঞানের ভাণ্ডার হতে আহরণ বা 
তজমা করেই তার বিষয়কে জানে।...অতএব 'প্রকীতর মধ্যে জ্ঞানের চারাট 
সাধন আছে : তাদাত্ম্মযবোধ দিয়ে জানা, অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ-সান্নিকর্ষ দিয়ে 
জানা, বভজ্যবৃত্ত বা বাঁহরঞ্জ অপরোক্ষ সান্নিকর্ষ দিয়ে জানা, এবং অবশেষে 
পরোক্ষ-সান্নিকর্ষ দিয়ে বিষয়কে নিজের থেকে একেবারে আলাদা করে 
জানা। 

প্রাকৃতচিত্তে প্রথম ধরনের জ্ঞানের 'বশদুদ্ধ রূপ দেখ আমাদের স্বরূপ- 
‘সত্তার অপরোক্ষ সংবিতে। এই জ্ঞানের বিষয় কেবল আমাদের আত্মসদ-ভাবের 
বিশদুদ্ধ প্রত্যয়টকু ছাড়া আর-কিছডুই নয়। জগতের আর-কোনও '‘বষয় 
সম্পর্কে প্রাকৃতচিত্তে এধরনের সংবেদন জাগে না।...কিন্তু প্রত্যক্‌-চেতনার 
'সংগ্থান ও বৃ্‌ত্তিসম্পা্কিত জ্ঞানেও তাদাত্ম্যসংবিতের খানিকটা আভাস থাকে, 
কেননা এক্ষেত্রে জ্ঞাতার বৃত্তিসারুপ্য একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। ক্রোধবৃত্তির 
উদাহরণ আগেই দিয়েছ : ক্রোধ হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে এমনভাবে আমাদের গ্রাস 
করতে পারে যে, তখনকার মত মনে হবে আমাদের সমস্ত চেতনা বযঝি 
ক্রোধের একটা উত্তাল তরঙ্গ মাত্র। প্রীতি শোক হষ* প্রভূত ভাবোচ্ছবাসেরও 
এমান করে উড়ে এসে চেতনার সবখানি জডড়ে বসবার সামর্থ্য আছে। কখনও- 
কখনও চিন্তাতেও এমনটা হয়। চিন্তক ‘আমি'কে ভুলে গিয়ে আমরা হয়ে 
যাই চিন্তাময় বা চিন্তনময়। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে এর মধ্যে একটা দ্বৈধ- 
বৃত্তি থাকে : আমাদের একভাগ রপান্তারত হয় চিন্তায় বক ভাবোচ্ছবাসে, 
আরেক ভাগ তার সণ্গে কতকটা মাখামাখি হয়ে চলে কিংবা পাশে-পাশে থেকে 
তাকে অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ দিয়ে জানে। এই অন্তরগগ ভাবটা 
অনেকসময় তাদাত্মযপ্রত্যয় বা বৃত্তিসারুপ্যের কাছাকাঁছ যায়। 

এইধরনের তাদাত্ম্যভাব অথবা একই সময়ে আংশিক ‘বেক 
এবং আংশিক তাদাত্্ সম্ভব হয়_বৃত্তির পারণাম আমাদের সত্তার 
পরিণাম বলেই। বৃত্তিমাৱেই আমাদের মনোময় এবং প্রাণময় ধাতু ও শাক্তর 
ব্যাক্তি হলেও, সত্তার একটিমাত্র অংশকে তারা দখল করে থাকে। তাই তাদের 


তাদাত্ম্যাবজ্ঞান ও 'বভক্তজ্ঞান ৫২১ 


বারা গ্রস্ত হয়ে তদাকার হতে আমরা বাধ্য নই। ইচ্ছা করলেই আমরা তটস্থ 
হয়ে সত্তাকে তার কালাবচ্ছিন্ন পারণাম হতে ববিক্ত রাখতে পারি-পারিণামের 
দ্রম্টা ও শাস্তা হয়ে অনায়াসে তার আঁব্ভাব কি তিরোভাব ঘটাতে পাঁর। 
এইভাবে অন্তশ্চর তটস্থবৃত্তির সহায়ে অর্থাৎ মনোময় বা শঢদ্ধসত্্বময় 
বিবেক দিয়ে মনোময় বা প্রাণময় অপরা প্রককতর শাসন হতে নিজেকে 
আমরা খানিকটা এমন-কি কখনও পঢ়রাপঢ়ার নির্মনক্ত করতে পাঁর-অনায়াস 
মাহমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারি সাক্ষী চেতা প্রশাস্তার আসনে। অতএব 
অন্তব্‌ত্তির জ্ঞানের দুটি ভাগ আছে। একদিকে আছে চিত্তের ধাতু ও বৃত্তির 
তাদাত্মযসপল্ট অন্তরগ্জ্ঞান। এই অন্তরঙ্গবোধ এত নিবিড় যে বাহজ‘গতের 
অনাত্মবস্তুর জ্ঞানের সঙ্গে তার তুলনাই চলে না, কেননা সে-জ্ঞানে আছে শুধ 
বস্তুর বিবিক্ত ও পরাক্‌-বৃত্ত প্রত্যয় । আবার আরেকদিকে আছে তটস্থ- 
দৃচ্টির জ্ঞান। তটস্থ হলেও সেখানে দ্রম্টার মধ্যে অপরোক্ষ-সান্নিকর্ষের 
সামর্থ্য আছে, যা প্রকৃতির মনঢ় পারবশ্য হতে তাকে মডক্ত ক'রে আত্মভাব ও 
জগংভাবের সমগ্রতার সঙ্গে বৃত্তিকে যুক্ত করবার স্বচ্ছন্দ অধিকার দেয়। এই 
তটস্থ ভাবটুকু না থাকলে আত্মপ্রকৃতির স্পন্দ পরিণাম ও প্রবৃত্তির আবর্তে 
আমরা আত্মস্থিতির স্বাতন্ত্য ও বিজ্ঞানময় ঈশনা হারিয়ে ফোল। তখন আত্ম- 
প্রকাতর স্পন্দবৃত্তিকে অন্তরঙ্গভাবে জানলেও আয়ত্তে রাখবার মত তাকে 
খুটিয়ে জানি না। কিন্তু বৃত্তিতাদাত্ম্যর সং্গে যদি সমগ্র প্রত্যক্‌-সত্তার 
তাদাত্ম্যবোধ জড়িয়ে থাকে, অর্থাৎ বৃত্তিপারণামের উদ্বেলনে সম্প্ণ অব- 
গাহন করে ভাব ও কর্মের চরম অভিানিবেশের মধ্যেও যাঁদ নিজেকে মনোময় 
সাক্ষী চেতা ও শাস্তা করে রাখতে পারি, তাহলে প্রকাতর কবল হতে মক্তি 
পাই। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। আমাদের প্রাকৃত চেতনা দ্বিধা- 
বিভক্ত । তার যেটা প্রাণের মহল, সেখানে আছে. জাবনধর্মের তাগিদ 
কামনা হ্‌দয়াবেগ ও কর্মপ্রমত্ততার আকারে। তারা মনকে দখলে আনতে, গ্রাস 
করতে চায় । আবার মনও চায় এই জুলুম এড়িয়ে প্রাণকে আপন বশে 
আনতে । কিন্তু মনের পক্ষে তা সম্ভব হয় একমাত্র বাঁবক্তভাবকে বজায় 
রেখে, কেননা আঁববেকেই তার মরণ ঘটে- প্রাণের স্রোত তখন তাকে অকুল- 
পানে ভাসিয়ে নেয়। কিন্তু বিভক্তচেতনার দুন্টে কোটির মধ্যে তাদাত্ম্যভাব 
দ্বারা একটা সাম্য আনা যাঁদও সম্ভব, তব: সাম্য বজায় রাখা সহজ নয়। 
আমাদের মধ্যে আছে এক মন-আত্মা। চিত্তবেগের সাক্ষী থেকে সে তাকে 
মুক্তি দেয়_হয় নিজে তার আস্বাদ পেতে, নয়তো কোনও জাবনধর্মে'র জোর- 
তাগিদে বাধ্য হয়ে । আবার তার সঙ্গে আছে এক প্রাণ-আত্মা-প্রকতর 
স্রোতে ভেসে যাওয়াই তার স্বভাব। অতএব আমাদের প্রত্যক্‌-অনন্ভবে আছে 
চৈতন্যবৃত্তির এমন-একটা ক্ষেত্র, যেখানে প্রত্যয়ের তিনটি ধারা এসে মিলেছে_ 


১৫ 


চে দিব্য-জাঁবন 


তাদাত্ম্যবোধ-জন্য জ্ঞান, অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষঘাঁটিত জ্ঞান এবং তাদেরই আশ্রিত 
বিভক্ত-জ্ঞান। 

মন্তা ও মননের মাঝে তফাত করা আরও কঁঠন। সাধারণত মন্তা মননের 
মধ্যে ডুব দিয়ে তদাকার হয়ে তার প্রবাহে ভেসে চলে। তিক মননের ক্ষণেই 
যে মন্তব্যের সাক্ষী হয়ে সে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তা নয়। তার 
জন্যে হয় তাকে পিছন ফিরে স্মৃতির সাহায্য নিতে হয়, নয়তো পথের মধ্যে 
থমকে দাঁড়িয়ে হানতে হয় সমাঁক্ষকের তাঁক্ষম দৃষ্টি । কিন্তু তবু মনন যাঁদ 
চিত্তের সবখানি না জডড়ে থাকে, তাহলে একইসণ্গে মনন ও মানসাক্রিয়ার 
সচেতন নিয়ন্মণে অন্তত আংশিক সাফল্য লাভ করাও অসম্ভব নয়। এ- 
সাধনায় পূর্ণাসদ্ধি তখনই আস, যখন মন্তা মনোময়-পুরুষের ভূমিকায় 
নিজেকে প্রত্যাহৃত করে মনঃশাক্তির বিক্ষেপ হতে সম্পূর্ণ সরে দাঁড়াতে পারে। 
সাধারণত আমরা মন্তব্যের আবর্তে তাঁলয়ে যাই_বড়জোর মননাক্রিয়ার অস্পষ্ট 
একটা চেতনা তখন আমাদের মধ্যে ভেসে থাকে। 'কন্তু তা না করে আমরা 
মনশ্চক্ষে মননের মিছিল শুর হতে শেষপর্যন্ত দেখেও যেতে পার : এবং 
খানিকটা নিস্পন্দ অন্তদ্‌ষ্টি দিয়ে, খানিকটা-বা মননদ্বারা মননকে অন;বিদ্ধ 
করে তাদের নাড়াীনক্ষত্রের সকল খবর নিতেও পারি। অবিবেক বা তাদাত্ময- 
ভাবের পরিমাণ যা-ই: হ’ক, আমাদের অন্তব্বত্তির জ্ঞানের দুনন্ট ধারা আছে_ 
একটি বিবেক, আরেকাঁট অপরোক্ষ-সান্নিকর্ষ। তটস্থদশাতেও এই সন্নি- 
ক্ষের িবিড়তা অটুট থাকে। কেননা যে-কোনও জ্ঞানবৃত্তির মুলে সাক্ষাং- 
সংযোগের একটা আবেশ ও অপরোক্ষ-সংবিতের একটা প্রত্যয় আছে, যার মধ্যে 
তাদাত্ম্যভাবের কতকটা রেশ থেকেই যায়। বুদ্ধি যখন অন্ত“বৃত্তিকে লক্ষ্য 
করে কি জানে, তখন তার মধ্যে ববক্তভাবনার প্রাধান্য থাকে। আর যখন 
সংজ্ঞা বেদনা বা কামনার সঙ্গে মনের স্ফুরদ্‌বৃত্তির অনচুষণ্গ ঘটে, তখন অন্ত- 
রঙ্গ-ভাবনা হয় মুখ্য। কিন্তু এই অননুষঞ্গের বেলাতেও মনের মননব্‌ত্তি 
মাঝখানে দাঁড়য়ে সাক্ষীর তটস্থ বিবিক্তভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে পারে এবং 
দ্বত-অনচুষক্ত মানস স্ফুরণ অথবা প্রাণ ও শরীরের বৃত্তিকেও আপন শাসনে 
আনতে পারে। স্থুলশরারের যে-বৃত্তিগন্ল আমাদের চোখে পড়ে, তাদেরও 
আমরা এই দ্ট উপায়ে জানি এবং চালাই : স্বচ্ছন্দ অন্তরঙ্গভাবনা 'দয়ে 
শরীরকে এবং শারারবৃত্তিকে যেমন আত্মীয় বলে জানি, তেমান মনের 'বাবক্ত- 
ভাবনা দ্বারা তটস্থ থেকে তাদের শাসনও কার ।...এমনি করে আধারের অন্দর- 
মহলের যে-খবরট;কু পাই, তা অনেকটা উপরভাসা এবং অপূর্ণ হলেও তার 
মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ ও অব্যবহিত অপরোক্ষ-অনুভবের আমেজ থাকে। 
কিন্তু বাহজগতের জ্ঞানে এই অন্তরঙ্াভাবনার পরিচয় পাই না। কারণ, 
সেখানে দশন বা অনুভবের বিষয় হল অনাত্মা এবং অনাত্মীয়, অতএব তার 


তাদাত্ম্যাবিজ্ঞান ও বিভক্তজ্ঞান ট ৫২৩ 


সঞ্গো চেতনার অব্যাহত অপরোক্ষ-সান্নিকর্ষ কোনমতেই ঘটতে পারে না। 
সান্নিকর্ষের জন্য সেখানে ইন্দরিয়ের প্রয়োজন হয়। 'কন্তু হীন্দুয় তো বিষয়ের 
অব্যবাঁহত অন্তরঙ্গ বিজ্ঞান দেয় না-শডুধু তার ভূঁমিকারুপে বিষয়ের একটা 
আদল সে সামনে ধরে, এই তার কাজ। 

আশ্রয় করে চলে। তাই তার ধরনধারনে আগাগোড়া পরোক্ষ-বোধের ছাপ 
পড়ে। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে আমরা কোনাদনই তদাকার হয়ে যাই না-এমন-কি 
মানুষের সঙ্গেও নয়, যদিও মান: আমাদের সমানধর্মী। নিজের সত্তায় যেমন 
ডুবতে পারি, অপরের সত্তায় তেমন পারি না। অব্যবাঁহত অন্তরঙ্গ এবং 
অপরোক্ষ প্রত্যয় নিয়ে নিজের গাঁত-প্রকাতর অপঢর্ণ-“বিজ্ঞান আমাদের দ্বারা 
যদি-বা সম্ভব, অপরের বেলায় তাও সম্ভব নয়। তাদাত্মযবোধ দুরে থাকুক, 
অপরোশক্ষ-সান্নিকর্ষ পর্যন্ত এক্ষেত্রে অঅল। আমাদের মধ্যে চেতনার, সঙ্গে 
চেতনার, সত্তার সঙ্গে সত্তার, ধাতুর সঙ্গে ধাতুর কোথায় সাক্ষাৎ যোগাযোগ? 
অপরের সঙ্গে আমাদের তথাকাঁথত সাক্ষাৎ যোগ শুধু হীন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায় 
ওই একটি পথে পাই তাদের যা-কিছু সরাসাঁর খবর। মনে হয়, দেখা শোনা 
বা ছোঁয়ায় যেন জ্ঞেয়বস্তুর সঙ্গে একটা অপরোক্ষ অন্তরঙ্াতার সম্পর্ক 
দ্থাপত হল। 'কন্তু আসলে তা নয়। হন্দ্িয়জ্ঞানের অপরোক্ষতা বা অন্ত- 
রঙগতাকে বিশ্বাস করতে পার না-কেননা ইন্দ্রিয় আমাদের কাছে হাজির করে 
বস্তুর একটা প্রার্তাবম্ব, অথবা তাকে উপলক্ষ্য করে চিত্তের একটা কম্পন, 
অথবা নাড়ীচক্রের প্রাতবেদন। এছাড়া বস্তুস্বভাবের অন্তরঙ্গ স্পশটুকু 
দেবার আর-কোনও আয়োজন তার সাধ্য নয়। বাস্তাবক হীন্দ্রযয়র সাধনসম্পদ 
এমান অফলা, এমনি নিচ্কণ্টচন তার দৈন্য যে, এই যাঁদ আমাদের জ্ঞানসাধনের 
পজি হয়, তাহলে আমরা জানবই-বা কি_অনৈশ্চিত্যের একটা কুহেলিকা 
ছাড়া ?...কন্তু এর মধ্যে এসে জোটে গ্রহণ-মনের বোধিবৃত্তি, ইন্দ্িয়জানিত 
ওই প্রাঁতাবম্ব বা কম্পনের ইশারাকে সে রুপান্তারত করে বক্তুর প্রতায়ে। 
সেইসঙ্গে প্রাণময়বোধির বৃত্তি ইন্দ্রিয়সন্িকর্যজনিত আরেকধরনের কম্পন 
হতে বদ্তুর বাঁ্য বা শক্তিরূপ আবিষ্কার করে। অবশেষে গ্রহাীতৃ-মনের 
বোধিবৃত্তি এইসব উপকরণ হতে এক নিমেষে বকচ্তুর একটা যথাযথ ভাব গড়ে 
তোলে। এই ভাবময় রুপের যা-“কিছু নযনতা, অখণ্ডগ্রাহী বুদ্ধি এসে তা 
পরণ করে। বোখিবৃত্তির আদক্যুহ' যাঁদ অপরোক্ষ-সান্নিকর্ষের পাঁরণাম হত, 
অথবা তার মধ্যে সর্বপগ্রাহী বোধিমানসের অকুণ্ঠ-ঈশনাময় বৃত্তির একটা সমা- 
হার থাকত, তাহলে বডদ্ধির তদারকের কোনও প্রয়োজন হত না। তখন তার 
ডাক পড়ত হী্দ্রয়াতীত জ্ঞানের আ'বিচ্কর্তা বা সমাহর্তার ভূমিকায় শদধু। 
কিন্তু এক্ষেত্ৰে বোধির আলম্বন হল একটা প্ররতাবদ্ব বা ইন্দ্রিয়ের পেশ-করা 


৫২৪ দিব্য-জাবন 


একটা পরোক্ষপ্রমাণ দালল_বিষয়ের সঙ্গে চেতনার অপরোক্ষ-সান্নকর্ষের 
প্রত্যয় নয়। আবার হান্দ্রিয়জন্য প্রাতাবম্ব বা কম্পনের মধ্যে আছে বস্তুর 
অপূর্ণ ও সংক্ষপ্ত পারচয়_বোধির দাপ্তিও কুয়াসার আবরণ পার হয়ে খিল- 
বাঁর্ষয হয়ে এসেছে। তাই আলো-আঁধারতে গড়া তার বস্তুরুূপের কল্পনাতে 
প্রমাদ বা অনিশ্চয়তা-অন্তত-পক্ষে অপচর্ণতার অবকাশ থাকে। হন্দ্িয়জ- 
বোধের নয্যনতা, প্রাকৃতমনের প্রত্যয়ে নৈশ্চিত্যের অভাব এবং তার আহত 
তথ্যের তাৎপর্যানরুপণে বৈকল্য_এইসমস্ত কারণ মানুষকে তার 'বিচার- 
বুদ্ধি পুষ্ট করতে বাধ্য করেছে। 

আমাদের জগৎজ্ঞানের কাঠামোটা তাই “নিতান্তই নড়বড়ে। তার মধ্যে 
আছে প্রথমত ব্তুর হাী্দ্রয়জ প্রাতাবিম্বের একটা কাঁচা উপকরণ, তার সংঙ্গে 
গ্রহীত্‌-মন প্রাণময়-মন ও গ্রহণ-মনের বোধিবৃত্তিজজাত বিবৃবাতর সমাহার এবং 
সবার উপরে বদ্ধ দিয়ে সে-বিবৃতের পাদপুরণ, পারমার্জ'ন, উপসংখ্যানভূত 
জ্ঞানের সংযোজন ও সমুহ জ্ঞানবৃত্তির সমন্বয়সাধন। কিন্তু তবু আমাদের 
জগংজ্ঞান কত সকাঁৰ্ণ এবং অপূর্ণ, তার অর্থাবব্ৃততে কত অনিশ্চয়তা। 
সে-অপঢর্ণতার লানি মেটাতে কল্পনা জল্পনা ভাবনা ও অনুমান, নিভ্পক্ষ 
যুক্তি-বিচার, বিজ্ঞানের মাপজোখ অথবা ইান্দুয়জ সাক্ষ্যের যাচাই সংশোধন 
ও সম্প্রসারণ_এমন কত-কিছুর ডাক পড়েছে। অথচ এত করেও আমাদের 
ভাণ্ডারে স্ত্‌পাকার হয়ে উঠেছে অর্ধানাশ্চত অর্ধশাঙ্কিত পরোক্ষজ্ঞানের 
সঞ্চয়, বিষয়ের কল্পমনর্তির ইঁঙ্গত ও ভাবময় প্রাতরুপের ব্যঞ্জনা, সামান্য- 
প্রত্যয় ও সাধারণাঁবাধর কল্পনা, বাঁচন্র মতবাদ ও অভ্যুপগমের বাহুল্য এবং 
তার সঙ্গে সংশয়ের বিপুল ভার আর তাকে ঘিরে জিজ্ঞাসা ও বিতকে'র অন্ধ 
আবতন। বিদ্যার সণ্গে শক্তিও এসেছে। 'কন্তু বিদ্যা অপূর্ণ বলে শাক্তর 
প্রয়োগও আমরা জানি না=এমন-কি বিদ্যা ও শাক্তর ধারা কোন্‌ খাতে বইলে 
তারা সার্থক হবে, সেও আমাদের অজানা। তার সঙ্গে আত্মজ্ঞানের অপূর্ণতা 
জডটে আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় করেছে। একে তো সে-জ্ঞান 
আঁকাণ্ডিংকর এবং অতি করুণ তার শাঁণতাঁতারপর তারও অধিকার আমাদের 
বাঁহশ্চর জাঁবনের সঙ্কীর্ণ সামাকে ছাড়িয়ে যায়ান। শুধু আভাস-আত্মা 
এবং অপরা প্রকৃতির খাঁনকটা খবর আমরা জানি-জানি না আত্মস্বরুপের 
সত্য পরিচয় অথবা জাঁবনরহস্যের মর্মকথা। মানুষের মধ্যে আত্মার জ্ঞান বা 
আত্মার নিয়ন্ত্রণ নাই, জগৎশাক্তি ও জগৎজ্ঞানের ব্যবহারে নাই প্রজ্ঞা অথবা 
সম্যক্‌ সণকল্পের প্রোত। 

অবশ্য আমাদের এই প্রাকৃত দশাও ‘বিদ্যার দশাই বলতে গেলেঁকিন্তু 
সে-বদ্যাকে জাঁড়য়ে আছে অবিদ্যার নাগপাশ। তাই আত্মসঙ্কোচের দরুন তা 
অনেকটা অবিদ্যার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে বিদ্যা না বলে বরং বলতে 
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পার বিদ্যা-অবিদ্যার মিথুন। এ না হয়ে উপায়ও ছিল নাঁ-কেননা আমাদের 
জগৎজ্ঞানের মুলে আছে উপরভাসা বিভক্তদৃষ্টির একটা প্রত্যয়_কতকগ্যল 
পরোক্ষ সাধন যার অবলম্বন। নিজেকে খানকটা অপরোক্ষভাবে জানলেও 
আমাদের সে-জানা সামার সঙ্কোচে পঙ্গু হয়ে আছে। কারণ ব্যবহারের 
ভূমিতে আমরা আত্মসত্তার একটা বাঁহরঙ্গ পরিচয় শুধ পাই_আত্মার সত্য 
দ্বরূপকে, জাবপ্রকৃতির মুলাধারকে, মানুষের কর্মপ্রেরণার গঞ্গোত্রীকে চিনি 
না। আত্মজ্ঞান যে আমাদের নিতান্ত ভাসা-ভাসা, সেকথা বলাই বাহচল্য 
তাইতো আমাদের কাছে সবই রহস্যের গুণ্ঠনে ঢাকা : চেতনা-ভাবনার উৎস 
একটা রহস্য, হ্‌দয়-মন-ইন্দ্রিয়ের সত্যরূপ একটা রহস্য-জাবনের আঁদ-অন্ত 
ও সাধনার অর্থও একটা রহস্য। এ-আঁধারের যবানকা অপসৃত হত, যাঁদ 
আমাদের আত্মজ্ঞান ও জগৎজ্ঞান সত্যের পূর্ণজ্যোঁততে উদ্ভাসিত হত। 
এই সঙ্কোচ ও -অপর্ণতার কি কারণ, তা খ:জতে গিয়ে দোখ_চত্তের 
পরাক্‌-বৃত্তিকেই আমরা প্রাণপণে আঁকড়ে আছ : পরাঙ্‌-মদুখী চেতনা দিয়ে 
নিজের চারাদকে যে দুর্ল“ঙ্ঘ্য প্রাচীর রচোঁছ, তার আড়ালে হারিয়ে গেছে 
গভারবেদী আত্মার অনিরঢুক্ত মহিমা, অখণ্ড আত্মপ্রকৃতির যত নিগড়ঢ় রহস্য । 
হয়তো জ'বচেতনার পক্ষে এ-আড়ালের প্রয়োজন ছিল, নইলে বৃহত্তর চেতনার 
বিপল-গভাঁর সত্যের উদ্বেল আন্দোলনের ছোঁয়াচ বাঁচয়ে শুধ নিজের 
অহংটিকে কেন্দ্র করে দেহ-প্রাণ-মনের ব্যাষ্টভাবনা তার পক্ষে সম্ভব হত না। 
এই দেয়ালের মধ্যে যে দুন্ট-একটি ফাঁক বা জানলা আছে, তার ভিতর 'দিয়ে 
অন্তরাত্মার গঢুহাশয়নের দিকে যখন তাকাই তখন ছায়ালোকের রহস্যময়তা 
ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না।...আবার প্রাকৃত চেতনাকেও প্রতিক্ষণ সতর্ক 
থেকে ব্যচ্ট-অহংকে আগলে রাখতে হয়-শ ধন নিজের অদ্বয় আনন্ত্যের 
গভার স্পর্শ হতে নয়_বশ্বগত আনন্ত্যের নিত্য-উদ্বেল বিক্ষোভ হতেও 
এখানেও সে দুয়ের মাঝে আরেকটা দেয়াল খাড়া করে; তার অহংকে কেন্দ্র করে 
যারা ঘন হয়ে নাই, তাদের সে নির্বাসিত করে দেয়ালের বাইরে--অনাত্মা' নাম 
দিয়ে। কন্তু তাকে এই অনাত্মা নিয়েও ঘর করতে হয়, কেননা সে তার 
আশ্রিত এবং সগোত্-_বলতে গেলে অনাত্মার বুকেই তার বাসা । অতএব তার 
সঙ্গে যোগাযোগের পথটা খোলা তাকে রাখতে হয়। দেহের মধ্যে অহংএর 
যে-বান্দশালা, তার দেয়ালের বাইরে তাকে পা বাড়াতে হয়_আপন গরজেই 
অনাত্মার কাছে হাত পাতরে বলে। চারাঁদক ঘিরে যে অনাত্মীয়ের মেলা, 
তাদেরও উপেক্ষা করলে তার চলে না-কেননা যে-কোনও উপায়ে তাদের বশে 
এনে মানুষের ব্যচ্ট ও সমাণ্ট অহন্তার প্রয়োজনে মজুর-খাটানোর দায় যে 
প্রকৃতরই একটা বিধান । তাই দেহের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের দুয়ার দিয়ে যে চেতনার 
পথ খোলা আছে, সেই পথে অনাত্মীয় বাঁহজগতের সশ্গে প্রয়োজনমত তার দেখা 
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শোনা আনাগোনা বা কাজ-কারবার চলে। এই পথে মনেরও চলাফেরা-যাঁদও 
এছাড়াও তার যোগাযোগের নিজস্ব সাধন আছে। ইম্টাসদ্ধির আশ প্রয়ো- 
জনে মন সব দিয়ে জ্ঞান-তন্ত্রের একটা কাঠামো গড়ে, কেননা চারাদকের এই 
বিরাট অনাত্মীয় পারবেশকে যথাসম্ভব বশে এনে কাজে লাগানো, এবং দদর্বশ 
হলেও অন্তত কারবার চালানো তার সঙ্গে_এই হল মনুষ্যমনের গোপন 
আক্ঁত। মনের রচিত জ্ঞানতন্ত্র দিয়ে সে-আকুতিকে যথাসাধ্য তৃপ্ত করবার 
চেষ্টা চলে। কিন্তু মনের জ্ঞান বিষয়ের বাহ্যজ্ঞান। তাতে জগতের সদর- 
মহলের কিংবা তার পরের মহলের খবর মেলে শঢ়ধু।  ব্যাবহারক প্রয়োজন 
তাতে মিটলেও সে-সার্থকতা সৎকীর্ণ এবং অনিশ্চিত । তেমানি, বিশ্বশাক্তর 
আঁভঘাত থেকে বাঁচবার জন্য যে-বর্ম সে এ'টেছে, তাও দঢভেদ্য বক পঢরা- 
মাপের নয়। প্রবেশ-নিষেধের নোটিশ আঁটা থাকলেও অনাত্মা-জগৎ কোন্‌ ফাঁক 
দিয়ে যেন ঢুকে পড়ে, মনের সর্বাঙ্খ মুড়ে তাকে আপন ছাঁচে গড়ে তুলতে 
চায়। তার চিন্তা সংকল্প হ্‌দয়ের আবেগ ও প্রাণের উদ্দীপনা জর্জারত হয় 
অপরের বা বিশ্বপ্রকতির তূণ হতে এইধরনের অনাত্মায় শক্তির শরক্ষেপে। 
তার আত্মরক্ষার বর্ম শেষপর্যন্ত তিরস্করণাীতে রুপান্তারত হয়-তাই 
বহিজগতের সঙ্গে এই ক্রিয়াব্যাতহারের পঢ়রা খবর সে জানতে পারে না। 
শ্‌ধ্য ইন্দ্রিয়ের পথে কি অনিশ্চিত মানসপ্রত্যক্ষের সহায়ে অথবা ইন্দ্রিয়- 
প্রত্যক্ষকে ভিত্তি করে অনচুমান দিয়ে তার জ্ঞানের সণ্চয় সে আহরণ করে। 
কেবল এইট;কু তার আলোর জগৎং৷ আর সব ছেয়ে আছে অবিদ্যা 
অমানিশায়। চ 

অতএব, বাঁহশ্চর অহংএর সঙকাঁর্ণ পারসরকে ঘিরে এই-যে নিজের চার- 
দিকে আমরা নিরাপত্তার জোড়া-দেয়াল খাড়া করছ, ওই হল আমাদের বিদ্যা 
কণ্যবক বা অবিদ্যার হেতু। এই গঢটিপোকার বাসা বাঁধাই যদ আমাদের এক- 
মাত্র জাবনধর্ম হত, তাহলে অবিদ্যার কোনও প্রতিকার ছিল না। কিন্তু সত্য 
বলতে, এমন করে অহংএর গঢ়টি বাঁধা বিশ্বব্যাপী চিৎশাক্তির একটা সামায়িক 
আয়োজন মাত্র । তার উদ্দেশ্য, গঢুহাচর জাবাত্মা যেন বিরাটের নিমিত্তরূপে 
বাঁহঃপ্রক্কাততে নিজেরই একটা প্রাতরূপ অথবা অবিদ্যার আধারে ব্যচ্ট- 
ভাবনার একটা প্রতাঁক গড়ে তুলতে পারে। বিশ্বব্যাপী অচাতির অমানিশা 
হতে কলায়-কলায় চেতনার উন্মেষের এই একমাত্র ধারা। আত্মা এবং জগৎ 
সম্পর্কে“ আমাদের যে-অবিদ্যা, তা আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞানের অখণ্ডজ্যোতির্ম'য় 
“প্রত্যয়ের দিকে তখনই এগিয়ে যেতে পারে-যখন আমাদের সৎকার্ণ অহং ও 
তার অর্ধচ্ছন্ন চেতনা ধাঁরে-ধাঁরে অন্তরাবৃত্ত সত্তা ও চেতনার মহাবৈপচল্যের 
দিকে উল্মীলিত হয়। এই তার স্বরূপস্থাতর সত্য পারচয়। এমনি করে 
আত্মদ্বরনপকে শুধ সে জানে না-আত্মবং প্রতীয়মান বাঁহজগংকেও জানে 
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তার আত্মা বলে। কেননা তার সম্যক্‌-বিজ্ঞানের এক মেরুতে রয়েছে জাব- 
প্রকাতকে কুক্ষগত ক'রে এক বিরাট বশ্বপ্রকত, আরেক মের তে রয়েছে 
জাবের আত্মভাবের অন্তহীন অনয;ব্ত্তিরূপে এক লোকোত্তর সন্মান্রের 
অমেয়তা। জাবাত্মাকে তার আপন-হাতে-গড়া অহং-চেতনার প্রাচীর ভাঙতে 
হবে, 'পণ্ডদেহের সকীর্ণ পারসর ছাড়িয়ে যেতে হবে_বিরাট ব্রহ্মাণ্ডদেহকে 
করতে হবে আত্মসত্তার দ্বারা বাঁসত। কেবল পরাক্ষ-সান্নকর্ষ ঁদয়ে না 
জেনে, সেই জানার সংঙ্গে তাকে অপরোক্ষ-সান্নকর্ষ দিয়েও জানতে হবে- 
তাকে উত্তার্ণ হতে হবে তাদাত্ম্যাবজ্ঞানের জ্যোঁতর্লেোকে। তার আত্মভাবের 
এই সণীমিত সান্ত প্রত্যয়কে করতে হবে সাঁমাহান সান্তের প্রত্যয়ে রূপান্তারত 
_আনন্ত্যের নিঃসণীম মহানণীলমায় সম্প্রসারিত ৷ 

এমনি করে আত্মবোধ আর 'বশ্ববোধ-এই দঢ়্টি িদ্ধির দিকে চেতনার 
অভিযান চলেছে। তার মধ্যে আত্মবোধই আমাদের প্রথম সাধ্য। কেননা 
অন্তরাবৃত্ত হয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে পেলে বিশ্বের মধ্যেও আমরা নিজেকে 
পাব। প্রথমে ডুবতে হবে নিজের মধ্যে-ওইখানে থাকতে এবং ওইখানে থেকে 
বাঁচতে শিখতে হবে। তখন প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন হবে চেতনার দেউড় শঢুধযর। 
বাস্তাবক বাইরে আমরা যা-কিছড হয়েছ, তার মুলে আছে অন্তরের প্রযো- 
জনা। অলখের গভণীর-গহন হতেই জাঁবনের িগডঢ় প্রেতে আসে, আসে স্বতঃ- 
পারণামণী রুপায়ণের সংবেগ। ওই অতলতা হতেই আমাদের চিত্তে প্রেরণা 
জাগে, বৃদ্ধির *পরে বোধির আলো পড়ে_জাগে জ'বন-ছন্দ, মনের আক্াত, 
সংকল্পের স্বয়ংবরণ। সবই চলে স্বত-উৎসারিত স্বাতন্ত্যের লাঁলায়। শ:ধব 
মাঝে-মাঝে 'বশ্বশাক্তর অতাকতি উদ্বেলন ক-যেন নিগঢুঢ় প্রবর্তনায় তাদের 
মোড় ঘঢারিয়ে দেয়। কিন্তু আত্মশাক্তর এই উৎসারণ ও' বিশ্বশাক্তির এই 
প্রবর্তনা আমাদের বাঁহ“মখ প্রকৃতির শাসনে ব্যাবহারিক . জগতে অনেকটা 
নিগাঁড়ত এবং  বশেষ করে সকুঁচিত হয়ে পড়ে। অতএব অন্তশ্চর ওই 
প্রবর্তক আত্মার স্বরুপের সঙ্গে নমালয়ে জানতে হবে বাঁহশ্চর এই নিমিভ্ত- 
আত্মার প:ংখানপনত্খ পারিচয়_দদুয়ে মিলে বক করে তারা জীবনের গহস্থাল 
চালাচ্ছে তার রহস্য আঁবভ্কার করতে হবে। AOR ED ব্য 

আত্মস্বরুপের যেট;ুকু মূর্ত হয়ে উঠেছে, বাইরে শর K 
পাই। তারও কতট;কুই-বা_ আমরা জানি? সমগ্র . ব্য] 
আমাদের কাছে অ্পষ্টের একটা পটভুমিকা মান্র_ 
বা আলোকাবন্দ তে খাঁচত। অন্তরাবৃত্ত হয়েও 
তাতে দেখ শ্যধনব কতগডলি খাঁণ্ডত রেখাচিত্রের 
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আত্মদর্শনের নির্মলতা প্রতিনিয়ত কলুষিত হচ্ছে বাঁহমুর্খ প্রাণ-আত্মার 
অবাঞ্ছিত অভিঘাতে। সে চায় মননধর্মী চিত্তকেও তার দাস কারে যন্বের মত 
খাটিয়ে নিতে, কেননা প্রাণ-পরুষের লক্ষ্য আত্মপ্রতিষ্ঠা, কামনার সিদ্ধি, 
অহংএর তপণ-_ আত্মার বিজ্ঞান নয়। অতএব অন;ক্ষণ সে মনের উপর চাপ 
দিয়ে তার ইচ্টাসদ্ধির অনুকুল আভাস-আত্মার একটা মনোময় বিগ্রহ গড়ে 
তুলতে চাইছে। নিজের ও পরের সামনে মনকে দিয়ে সে আমাদের অলাক- 
প্রায় একটা কল্পমচর্ত" খাড়া কারয়ে নিতে চায়-যা হবে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার' 
আধার, কামনা ও কর্মের সমর্থক, অহমিকার রসায়ন। প্রাণের এই দড়রাগ্রহের 
লক্ষ্য শুধব আত্মসমর্থন ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই নয়। কখনও-কখনও তা ঝোঁকে 
আত্মগহ‘ণ ও আঁতমান্রায় আত্ম-অসুয়ারূপ মনোবিকারের দিকে। এও এক- 
ধরনের অহমিকার বিলাস বা তার একটা প্রতাপ রুপ । প্রাণময় অহংএর এই. 
আরেকটা ঠাট বা ঢং। বক্তুত প্রাণময় অহংএ প্রায়ই চালবাজি আর নাটুকে- 
পনার একটা মিশ্রণ থাকে। সে যেন সবসময় একটা-না-একটা ভূমিকায় 
নেমে নিজের কাছে_আবার পরেরও কাছে অভিনয় করছে। এমনিভাবে 
তোড়জোড় করে আত্ম-অবিদ্যার সঞ্গে জুড়ে দেওয়া হয় আত্মবণ্টনার ঘোর 
কেবল অন্তরের মধ্যে ডুবে গিয়ে এই অনর্থের উৎসমুলকে আবিল্কার ক'রেই 
তার অন্ধতা আর জটপাকানোর হাত হতে নিষ্কৃতি পেতে পারি। 
আমাদের বাহশ্চর শারাীরচেতনার অন্তরালে এক বিশাল অন্তশ্চর মন- 
আত্মা প্রাণ-আত্মা এবং ভূতস্‌ক্ষময় দৈহ্য-আত্মা অন্তর্গ:ঢ় হয়ে আছে। তার 
মধ্যে অনদপ্রাবিজ্ট অথবা তার সঙ্গে তাদাত্যুযোগে যুক্ত হ:য়ে আমরা আবিভ্কার 
করতে পাঁর-কোন্‌ উৎস হতে আমাদের ভাবনা ও বেদনা উৎসারিত হয়, 
কর্মের প্রেষণা জাগে, শক্তির '্বাচত্র ব্যাপ্রিয়াতে বাইরের মানুষটা গড়ে ওঠে। 
বঙ্তুত আমাদের এই আধারেই প্রতিনিয়ত চলছে এক গ়হাহিত পঢুরুষের মনন 
ও দশন, প্রাণপ্‌রুষের নিগুঢ় প্রাণ ও আদ্বাদন, ভূতস্‌.ক্ষময় পঢ়রুষের 
স্থুল দেহ ও ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয়ের সংবেদন। অন্তরের প্রেতি আর বাইরের 
অঁভিঘাত দুয়ের সংঘাতে 'বক্ষ-ব্ধ-জাঁটল হয়ে উঠছে আমাদের ভাবনা আবেগ 
ও বেদনা, যযাক্ত-বদ্ধ তাদের গোছাতে গিয়েও ভাল করে গ্যাঁছয়ে উঠতে 
পারছে না-এই হল আমাদের জাঁবনের সদরমহলের খবর। 'কন্তু অন্তরের 
অন্তঃপ;ুরে দেখি অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় শক্তির তপস্যা স্বাধিকারকে আঁত- 
ক্রম করে যায়নি। অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টির নির্মল আলোকে তখন পরিভ্কার করে 
চিনে নিতে পাঁর তাদের প্রত্যেকের অবিমিশ্র প্রবৃত্তি, ববক্ত সামর্থ্য, স্বতন্ত্র 
উপাদান ও অন্যোন্যসংগমের পরিপূর্ণ একটি ছাববি। তখন বুঝতে পার, 
বাহশ্চর চেতনায় বিরোধ ও সংঘাত আমাদের অন্যোন্যাবরোধা দেহ-প্রাণ-মনের 
বিষম ও বিপরীত বৃত্তির ক্ষুত্ধ আলোড়নেই উত্তাল হয়ে ওঠে। আবার সে- 
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আলোড়নের মলে থাকে আধারের নিগ্‌ঢ় অথচ ফলোন্ম:খ বিচিত্র সম্ভাবনার 
সংঘর্ষ অথবা চেতনার প্রত্যেক ভূমিতে বিভিন্ন ব্যাক্তসত্তার অন্তদ্বন্দ্ব-যা' 
আমাদের বাইরে ফুটে ওঠে পাঁচামশেলাী ধাত ও ঝোঁকের রকমাঁরতে। কিন্তু 
বাইরে তারা তালগোল পাঁকয়ে একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার বাঁধিয়ে তুললেও, 
অন্তরের গহনে ডুবে গয়ে আমরা তাদের স্ব-তন্ত্র ও 'বাবিক্ত গঁত-প্রকৃতির' 
একটা সুষ্ঠু পাঁরচয় পাই। তাই মনোময় প্রাণ-শরাীর-নেতা* পঢরুষের অথবা 
‘মধ্য আত্মানি’ প্রতিষ্ঠিত চৈত্যপঢুরনষের প্রশাসনে তাদের নয়ান্ত করা তখন 
কাঁঠন হয় না-যাঁদ মন ও চেতনার সত্যসঙকল্পের একটা জোর এই সাধনার 
পিছনে থাকে। এইখানেই সতর্ক থাকতে হয়, কারণ প্রাণময়-অহংএর আক্তি- 
দ্বারা চালত হয়ে আমরা যাঁদ অধিচেতনায় অবগাহন কার, তাহলে একাঁদকে 
যেমন সম্‌হ বিপদ বা বিপর্যয় ঘটবার সম্ভবনা আছে, তেমান আরেকাঁদকে 
কামনা অহঙকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকাশক্ষার অতিস্ফীীততে 'বদ্যার উপচায়মান' 
বাঁ্ষে'র জায়গায় দেখা দিতে পারে অবিদ্যাশক্তির ক্রামক উপচয়। অধিচেতন, 
ভূমিতে থেকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই. প্রবৃত্তির কোন্‌ ধারা আধ্যাত্মিক 
অর্থাৎ অন্তর হতে উৎসারিত, আর কোন্‌ ধারা আধিভৌঁতক বা আঁধদৈবিক 
অর্থাৎ বাইরে থেকে আঁভস্‌ষ্ট। তখন মহেশ্বরের স্বাতন্ত্য নিয়ে তাদের 
প্রশাসন করা যায়, ইচ্ছামত বৃত্তির গ্রহণ বর্জন ও নির্বাচন দ্বারা সৌষম্যের 
উদারছন্দে অনায়াসে নিজেকে গড়ে তোলা যায়। এই দ্বচ্ছন্দ নির্মাণকোশল 
কেবল আমাদের অন্তরপঢরুষেরই জানা আছে--বাইরের জোড়াতালি-দেওয়া: 
মানুষটার হয় তার জ্ঞান নাই, নয়তো তাকে পঢুরাপঢ়র রুপ দেবার সামর্থ 
নাই। বারবার ওই অন্তরগহনে ডুবতে পারলেই অন্তরপঢুরনুষের কণ্টক খসে 
যায়, বাইরের 'নামিত্তচেতনার ’পরে লবা প্রশাসনের কুণ্ঠা দুর হয়ে যায়৷ 
স্বমামার ভাস্বর দণীপ্তিতে তখন তান আমাদের এই জড়াবশ্বের জাঁবন- 
বেদিতে জৰলে ওঠেন। Fe 

অন্তরপঢুরুষের 'বজ্ঞান আর বাঁহর্ম;খ চিত্তের উপরভাসা জ্ঞান এ-দযুয়ের' 
মাঝে উপাদানের কোনও তফাত নাই। তাদের তফাত শুধ স্পষ্টতা আর 
অস্পষ্টতায়। বাঁহমুখ জ্ঞানে যেন আলো-আঁধারের লুকাচনর চলছে। আর 
অন্তরের 'বজ্ঞান দদিবালোকের মত স্বচ্ছ_কেননা যেমন সমর্থ এবং অপরোক্ষ 
তার সাধনস্পন্দ, তেমনি ছন্দঃসুষমা তার বৃত্তিযোজনায়। ব্যাবহারক চেতনায় 
তাদাত্ম্যাবজ্ঞান আত্মভাবের একটা অস্পষ্ট প্রত্যয় ও আংশিক বৃত্তিসারুপ্যের 
রূপ ধরে। কিন্তু অন্তরে তার স্বাননভবের অস্পষ্টতা ও সংবেদনের কুণ্ঠা 
ঘুচে যায়, সমগ্র আন্তরসত্তার অন্তর*্গ অপরোক্ষসংবতের সঢুনির্মল দন্যাততে 
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সে উজ্জল হয়ে ওঠে। তখন অখণ্ডিত প্রাণময় ও মনোময় সত্তার চিন্ময় 
দীপ্তি যেন আমাদের কাছে করামলকের মত হয়। তাই আমরা তখন বাঁ্ষ‘ময় 
ভাবনার অপরোক্ষ নিবিড় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রাণ- ও মনঃ-শক্তির ছন্দোময় সমগ্র- 
পারিণামকে অন;বিদ্ধ ও জারত করতে পাঁর। আত্মসম্ভাঁতর প্রত্যেকাট পর্বে, 
আত্মপ্রকৃতির বর্তমান ভুমিতেও পঢ়রুষের অসশকুচিত আত্মরপায়ণে তখন অন;- 
ভব কার যোগযুক্ত চেতনার তাদাত্মমবোধের নিবিড়তা--যাকে৷ বলতে 'পাঁর বৃত্তি- 
সারুপ্যেরই চিন্ময় স্ব-তন্্র সংবেদন। এই অন্তরঙ্গ প্রত্যয়ের সঙ্গে আবার 
জড়িয়ে থাকে সাশ্ষপুরষদ্বারা প্রকৃতলালার তটস্থ দর্শন । অতএব তাদাত্ম্য ও 
বিবেকরুপ জ্ঞানের এই চিন্ময় যুগলবৃত্তিতে সমগ্র সত্তার সম্যক জ্ঞান ও প্রশাসন 
আরও স্বচ্ছন্দ হয়। অন্তরপঢরুষ তখন প্রাকৃতপুরডষের সমস্ত বৃত্তিকে 
দেখেন তটস্থ হয়ে অথচ মর্মভেদ্ী গভীর দৃষ্টি দিয়ে । তাইতে তার আত্ম- 
বঞ্চনার ঘোর ও প্রমাদের বিড়ম্বনা কেটে যায়_আত্মভাবের প্রত্যক্‌-বৃত্ত পাঁর- 
গামের দর্শন ও অন: ভব তাঁক্ষা স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের {বিদন্ন্ময় রেখায় 
জৰলে ওঠে মনের পঢ়ে, গভারবেদা পঢুরুষের অনিমেষ দৃচ্টই তখন হয় সমগ্র 
প্রক্ৃতের বিজ্ঞাতা অনুসন্তা এবং শাস্তা। মনোময়পঢুর=্ষ এবং চৈত্যপররুষের 
দ্বারাজ্যাসিদ্ধিতে প্রাণবাসনার সংবেগ অধ্যাত্মপ্রেরণার সম্পূর্ণ অনুগত হয়। 
এ বশাকার ও দেশনা প্রাকৃতমনের স্বপ্নেও অগোচর। এমন-ক দেহ ও 
ভূতশাক্তও আন্তর মন ও আন্তর সগকল্পের শাসনে এসে চৈত্যপ্রুষেরই 
দ্ববশ করণে রুপান্তারত হয় । কিন্তু মনোময়পুরুষ ও চৈতন্যপুরুষের স্তামত- 
ভাবের সুযোগ নিয়ে প্রাণচেতনা যাঁদ প্রবল ও উদ্দাম হয়, তাহলে তাঁর- 
'সংবেগের বশে প্রাণের অন্তর্ভণমতে' প্রবেশ করবার ফলে সাধকের শাঁক্তলাভ 
হতে পারে বটে, কিন্তু তার বিবেক ও তটস্থ দৃষ্টি সেইসঙ্গে অন:ুজ্জবল হয়ে 
পড়ে। তথখন জ্ঞানের শক্তি ও অধিকার বাড়লেও তার আবিলতা ও {বপথ- 
'চারণার ব্যসন দুর হয় না। আগে যেখানে ছিন্ন বুদ্ধিযুক্তের আত্মশাসন, তার 
জায়গায় হয়তো দেখা দেয় একটা উচ্ছঙ্খল প্রমত্ততার বিপুল প্রবেগ, অথবা 
আঁতসংযাঁমত অথচ ভ্রান্ত অহমিকার দডরাগ্রহ। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই 
নাই, কেননা সাধকের অধিচেতনা তখনও 'বিদ্যা-অবিদ্যার সং্গমক্ষেত্রে। তার 
মধ্যে যেমন আছে 'বদ্যার বৃহত্তর প্রকাশ, তেমান আছে আত্মম্ভার অতএব 
গাঢ়তর আবদ্যার অবকাশ । আত্মবিদ্যার্‌ প্রসার এই ভূমিতে স্বাভাবিক হলেও 
তাকে অভঙ্গ সম্যক্‌-জ্ঞান বলা- চলে না, কারণ অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষজানত 
সংবিংই অধিচেতনার মখ্যশক্তি-তাদাত্মপ্রত্যয় নয়। তাই বিদ্যার বিপুল 
বীর্য ও 'বিভূঁতির সন্নিকর্ষ যেমন তার পক্ষে স্বাভাবিক, তেমান সে আঁবদ্যারও 
“বপনুল বাঁ্ষয ও বিভূতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। 

কিন্তু অপরোক্ষ-সান্নিকর্ষের বৃহৎ যোগে জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়াও 


তাদাত্ম্যাবিজ্ঞান ও 'বভক্তজ্ঞান ৫৩১ 


অধিচেতনার একটা বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতমনের মত ইন্দরিয়গৃহীত রূপ ও স্পন্দকে 
মনোময় এবং প্রাণময় বোধিবৃত্তি ও যদক্তি-বুদ্ধি দিয়ে সংস্কৃত ক’রে বিশ্বের 
পরিচয় গ্রহণ করবার প্রয়োজন তার হয় না। অধিচেতন-প্রক্বাততে অবশ্য 
সুক্ষ ইন্দ্রিয়সংবতের একটা অন্তগুঢ় সামর্থ্য আছে--শব্দ স্পর্শ রূপ রস 
ও গন্ধের দিব্যসংবিন্ময়ী একটা প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু সে যে কেবল জড়- 
জগতের 'বষয়ের প্রতিচ্ছাব চেতনায় ফুটিয়ে তোলে, তা নয়। স্থুল ইান্দরুয়ের 
সংকীর্ণ সামর্থেযর সাঁমা ছাড়িয়ে লোকান্তর হতেও সে 'বষয়বতা প্রবৃত্তির 
বিচিত্ৰ স্পন্দন আনে। এই দিব্য-করণ যে রুপ বা ছাব ফুটিয়ে তোলে, অনেক- 
সময় তারা বাস্তব না হয়ে প্রতীকী হয়। তারা ভব্য-রুপের আভাস আনে, 
অপর-কোনও সত্ববের ভাব চিন্তা বক আকুতির ব্যঞ্জনা অথবা 'শ্বশাক্তর 
কোনও 'িগঢুঢ় বাঁ্ষ বা সম্ভাবনার মূর্ত দ্যোতনা জাগায়। 'বশ্বভুবনে এমন- 
{কছড নাই, যাকে সে কল্পমচার্ততে ভাবের কায়ায় বা রুপঘন গ্রহে ফুটিয়ে 
তুলতে পারে না। বক্তুত বাহর্মানে নয়, অধিচেতন মনেই আছে চন্তাসংক্রমণ 
পরচিত্তজ্ঞান দুরদ্শন প্রাতিভজ্ঞান প্রভৃতি নানা অলোঁকিক বিভূতি । আমাদের 
বাঁহমু্খ ব্যাক্তসত্তা ব্যাচ্টভাবনার - অবিরাম. সাধনায় অবিদ্যার প্রাচীর গড়ে 
অন্তরে-বাইরে যে-ব্যবধান খাড়া করেছে, তার কোনও ফাঁক বা চিড়ের ভিতর 
দিয়ে এইসব সিদ্ধি অধিচেতনা হতে বাঁহশ্চেতনায় সংক্রামত হয়। কিন্তু 
এমনভাবে আবরণ ভেদ করে আসতে হয় বলে অধিচেতন সংবতের বৃত্তি 
অনেকসময় ববিপথচারণায় চিত্তকে ব্যামোহগ্রস্ত করেবিশেষত তার অর্থ আবি- 
ভ্কারের ভার যাঁদ প্রাকৃতমনের ’পরে পড়ে। সে-মন তো জানে না আঁধচেতন 
বৃত্তির চলন কি ধরনের, কি রণীততে কাঁল্পত হয় তার ইশারা, কি র্‌পকের 
ভাষায় তার আলাপচাঁর চলে। অধিচেতনার রূপক বুঝতে বা তার ভাবের 
মধ্যে 'ঠিক-তিক ঢুকতে হলে চাই বোধি ও বিবেকের নিগঢঢ়তর সামর্থ্য, অন্ত- 
মুখ চিত্তের সক্ষ্মতর নৈপঢুণ্য। তবু আধচেতনার সংবিং যে ইন্দ্রিয়শাসিত 
বাঁহশ্চেতনার সণ্কাঁর্ণ গণ্ড ভেঙে আমাদের জ্ঞানের প্রসারে দর-দিগন্তের 
আশ্বাস আনে--একথা অনদ্বীকার্য। 

কিন্তু তার চাইতে বড় হল অধিচেতনার সেই দিব্য সামর্থ্য, যা দিয়ে অপর 
চেতনা বা বিষয়ের সঙ্গে তার অপরোক্ষ চিন্ময় যোগ ঘটে। তার জন্য অন্য- 
কোনও সাধনের প্রয়োজন হয় না-শডধব তার আত্মভাবের অনযুগত দিব্য- 
সংবিতের স্বরুপশাঁক্ত ছাড়া, যা চিত্তসত্তবের অপরোক্ষবৃত্তি দিয়ে জানে বিষয়ের 
তত্বরূপ। বিষয়কে সংবিতের রসে জাঁরত ক’রে অন্তস্তলে অন্যুবিদ্ধ হয়ে 
সে তার নিগ্‌ঢ়তম রহস্য আহরণ করে। বাইরের কোনও দিশ্গ বা অন,্ভাবকে 
আশ্রয় না ক’রে চচিত্তসত্তবেরই ’পরে চিত্তসত্তবের অপরোক্ষ সংস্পর্শ বা আবেশ 
*্বারা ভাবনা বেদনা ও শক্তির স্বতঃসণ্টারাী জ্যোতির্ময় দ্যোতনাকে সে স্ফুরিত 


৫৩২ দিব্য-জাবন 


করে। এমান করে অন্তরপুরুষ সব-কিছুর অপরোক্ষ অন্তরশ্গ স্বতঃস্ফূর্ত 
ও নিখ:ত পাঁরচয় পান। যে-প্রত্যক্ষলোক এবং তারও বাইরে 'বশ্বপ্রকতর 
যে অদ্য নিগুঢ়শাক্তির পারমণ্ডল আমাদের ঘরে আছে, অজ্ঞাতসারে তাদের 
অঁভিঘাতে আমাদের দেহ প্রাণ মন ও চেতনা প্রাতানিয়ত দুলছে। প্রাকৃতাচত্ত 
তার সন্ধান রাখে না, কিন্তু অন্তরপুরুষের অধিচেতন সংবিৎ তার সকল তত্ত্ব 
জানে। আমাদের বাহমনেও কখনও-কখনও এমন চেতনার আভাস জাগে, 
যার মধ্যে অপরের ভাবনা বা অন্তরের আন্দোলনের ছায়া পড়ে, ইন্দ্রিয়সান্ন- 
কর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে বাহন না করেও 'বষয় বা ঘটনার জ্ঞান ফোটে, অথবা 
এমাঁনতর আর-কোনও অ’লোঁকিক সামর্থেযর, পাঁরচয় মেলে। 'কন্তু এসব 
শাক্তর প্রকাশ যেমন আনিয়ত, তেমানি তার ধরন নিতান্ত কাঁচা এবং অস্পষ্ট। 
তারা আমাদের গুহাচর অধিচেতনসত্তার বিশিষ্ট ধর্ম। অতএব তার শক্তি ক 
বৃত্তির উদ্বেলনে তারা চেতনার উপরস্তরে ভেসে ওঠে। আধুনিক গবেষকেরা 
অধিচেতনার এই বাহার্বচ্ছরণকে ‘অধ্যাত্ম-রহস্য” খেতাব দিয়ে একট;-আধট; 
নাড়াচাড়া করছেন, যাঁদও সাধারণত এসব ব্যাপারের সংঙ্গে আমাদের গঢ়হাহত 
গহৰরেচ্ঠ আত্মার সম্পর্ক খুবই কম।' আসলে তারা পড়ে অধিচেতনার অধি- 
কারে স্থিত অন্ত্মনি অন্তঃপ্রাণ ও ভূতস,ক্ষমুময় সত্তার এলাকাতে। কিন্তু 
এক্ষেত্রেও আধুনিক বৈজ্ঞানকের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত ও যথেষ্ট ব্যাপক হতে 
পারে না। কেননা তাঁরা এসব তথ্যের যাচাই করেন বাঁহম'নের মাপে-তার 
পরোক্ষসন্নিকর্ষের পদ্ধতিকে প্রমাণ মেনে। বাঁহর্মনে অধিচেতন 'বভূঁতির 
প্ৰকাশকে অসাধারণ অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত মনে হয়। অতএব তাদের অপূর্ণ 
বিরল ও দ:নি'রাঁক্ষ্য আবির্ভাব নিয়ে গবেষণা চালাতে গেলে তার ফল কখনও' 
সন্তোষজনক হতে পারে না। তারা যে-অন্তশ্চেতনার স্বাভাঁবক বৃত্তি, তার 
সঙ্গে বাঁহম'নের ব্যবধানের প্রাচীর যাঁদ ভাঙতে পার, অথবা স্বচ্ছন্দে ড্‌বতে 
ক বাসা বাঁধতে পারি যদ চেতনার গহনগঢহায়, তাহলেই আমরা এই অঁভনব 
বিজ্ঞানরাজ্যের সকল পারিচয় পাব এবং তাকে আমাদের সমগ্রচৈতন্যের এলাকা- 
ভুক্ত করে উদ্বুদ্ধ আধারশাক্তির পরিমণ্ডলে তার আলো ছ'ড়য়ে দিতে পারব। 

বাঁহশ্চর মন দিয়ে অপর মানঢ্যকেও প্রত্যক্ষভাবে জানবার উপায় নাই 
যদিও জানি তারা আমাদের সগোত্র, আমাদের সবার দেহ-প্রাণ-মন এক ছাঁচে 
ঢালা। মানুষের শরাীর-মনের একটা মোটামুটি তত্ত্ব আমরা জানি। তার 
অন্তরের আন্দোলনের যে-পারিচয় বাইরের চরদ্‌ষ্ট অন্ভাব বা প্রত্যয়ের 
আকারে নিয়ত ফুটে উঠছে, ওই তত্ত্ববচারে তাকেও আমরা কাজে লাগাই ॥ 
মনয্য্যপ্রকীতর এই সংক্ষপ্তসারের সঙ্গে আমরা জুড়ি ব্যাক্তগত চাঁরিত্র ও চাল- 
চলন সম্পর্কে আমাদের আঁভজ্ঞতা। নিজেকে যতটুকু জানি, স্বভাবত তারই 
ম্্‌পে অপরকে কুঝতে এবং বিচার করতে চাই। কথা এবং আচরণ থেকে 


তাদাত্ম্যাবজ্ঞান ও 'বভক্তজ্ঞান ৫৩৩ 


পরের মনের ভাব ধরতে চাই, সমবেদনার অন্তদর্বাচ্ট দিয়ে বুঝতে চাই তাকে। 
[কন্তু মোটের উপর এই তত্ত্বজিজ্ঞাসার ফল যেমন অনিশ্চিত, তেমান অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভ্রমসঙ্কুল। পরচারত্রের অনুমানে প্রায়শ থাকে আমাদের মন- 
গড়া সিদ্ধান্তের ভেজাল_বাইরের অনদুভাবের ব্যাখ্যায় শযুধ্র আন্দাজে-টিল- 
মারার ধ্‌ল্টতা। মন্য্ষ্যচারিত্রের সাধারণজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের নাজর ব্যাক্তগত 
বৈশিষ্ট্যের অধরা-ধারায় ব্যর্থ হয়ে যায়। এমন-কি যাকে বাল অন্তদচষ্ট, 
তারও আড়ালে কত-যে ফাঁকি লুকিয়ে থাকে! বাস্তাঁবক মান্য কেউ কাউকে 
চেনে না। অত্যন্ত ফিকা একট:খানি সমবেদনা ও অন্যোন্য-অনু্ভবের হাল্‌কা 
ডোরে সবার হুদয় বাঁধা । নিজেকেই-বা আমরা কতট;কু জান। তারও 
চাইতে কম জানি পরকে-এমননক হৃদয়ের যারা অতি কাছে তাঁদকেও। 
{কিন্তু অধিচেতনার গভাঁর গহনে ডুবলে জাগে চারাদককার ভাবনা-বেদনার 
অপরোক্ষ সংবৎ-চেতনায় লাগে তাদের অভিঘাতের দোলন, সমুখ দিয়ে ভেসে 
যায় তাদের চলচ্ছাব। অপরের চিত্তালাপি পাঠ করা তখন আর কাঁণ্ঠন কি 
অনিশ্চিত ব্যাপার নয়। যারাই একসণ্গে মিলেছে {ক আছে, তাদের মধ্যে 
চলছে মন প্রাণ ও ভূতস্‌ক্ষেমর একটা নিঃশব্দ অন্যোন্যাবানিময়। মানুষ তার 
কোনই খবর রাখে না-শদুধ ন কথায় কাজে বা বাইরের সংঘাতে হীন্দ্রয়গ্রাহ্য হয়ে 
চেতনাকেই সে আন্দোলত করে এবং তারই উদ্বেলনে বাহশ্চেতনায় রুপ ধরে। 
এই 'নত্যাবানময় চলছে। বাইরে তার ক্রিয়া পরোক্ষ, কেননা পরস্পরের অধি- 
চেতনাকেই সে আন্দোলিত করে এবং তারই উদ্বেলনে রুপ ধরে বাহশ্চেতনায়। 
কিন্তু যখন আঁধচেতন ভূমিতে আমরা জেগে উঠি, তখন অন্তরে-অন্তরে এই 
ব্যাতষণ্গ 'ক্রিয়াব্যাতহার ও অন্যোন্যাবানময়ের চেতনাও আমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। তখন আর আমাদের অসহায়ভাবে তাদের-অভিঘাত সইতে হয় 
না-তাদের গ্রহণ বা বর্জন করা, তাদের থেকে আত্মরক্ষা করা বা বাবিক্ত হওয়া 
সমস্তই হয় আমাদের ইচ্ছাধান। অপরের সঙ্গে এখন আমাদের যে-যোগাযোগ, 
তা প্রায়ই জ্ঞানত বা ইচ্ছাকৃত নয় এবং অনেকসময় আমাদের অজ্ঞাতসারে তা 
অপরের হয়ত অনিষ্টকর। 'কন্তু অধিচেতন ভূমিতে আরুঢ় পুরুষের পক্ষে 
এ-বাধা নাই। তাঁর চিত্তের যোগে থাকে সজ্ঞান আন;কুল্যের প্রসাদ, হনদয়ে- 
হ্‌দয়ে জ্যোঁতঃসডধাময় আত্মাবিনিময় ও আতিথেয়তার সার্থক অবদান, হংদয় 
দিয়ে হৃদয়কে বোঝবার ও অন্তর্যোগে যুক্ত হবার একটা নিবিড় আয়োজন। 
আর প্রাকৃত ভূমিতে চিত্তের যোগে আছে শুধু একটা বাবক্ত আসঞ্গের বোধ_ 
খা SE GL পরস্পরের পাঁরচয় যেখানে 
প্রমাদী মনের দডবঢাখ্যায় ভারাক্রান্ত ব’লে মিলনের আশাও শশকাবিধব্র ৷ 

আধচেতনভূঁমিতে আর:ঢ় হলে আবগ্রহ বা নৈবযাক্তক বিশ্বশাক্তির সঞ্গে 
আমাদের কারবারে আরেকটা গ্ঢ়ুরুতর পাঁরবর্তন আসবে। এই শাঁক্তগ্ল 
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আমাদের কাছে কার্যানুমেয় ; তাদের /্রিয়া ও পারণামের যেটুকু ইন্দিযিগ্রাহ্য, 
- তা-ই দিয়ে তাদের পাঁরচয়। তার মধ্যে শুধু জড়শক্তির খানিকটা তত্ব আমরা 
জানি--অথচ অদ্‌ল্টচর মনঃশক্তি ও প্রাণশাক্তর একটা বিপুল আবর্তে'র মধ্যে 
আমাদের বাস। তাদের আমরা চিনিও নাঁএমন-কি তারা যে আছে, তাও 
জান না। এই অদ্‌শ্য রাজ্যের স্পন্দ ও ক্রিয়ার সংবিৎ জাগতে পারে আমাদের 
মধ্যে অন্তগুরড় অধিচেতনার স্ফুরণে-কেননা অপরোক্ষসন্নিকর্ষ ও অন্তদষ্ট 
দিয়ে, প্রাতিভ দিব্যসংবিৎ দিয়ে এই অতাীন্দ্রিয়লোকের তত্ত্ব অধি:চতনাই জানে। 
চেতনার সদরমহলে তার বাণ সে পাঠায় বটে, কিন্তু বাঁহমুখ চিত্তের মুঢ়তায় 
তা দেখা দেয় নানা দুর্বোধ ইণ্গিত হুশিয়ারি আকর্ষণ-বিকর্ষণ পূর্বাভাস 
ভাবনা ও অস্পষ্ট বোধিপ্রত্যয়ের শাঁর্ণ ও বিকলাঙ্গ আকার নিয়ে । এইসব 
বিশ্বশক্তির সাম্প্রতিক লক্ষ্য ও পরিণামকেই যে অন্তরপুরুয তাঁর অপরোক্ষ- 
সান্নকর্ষজানিত বাস্তবপ্রত্যয় দিয়ে জানেন, তা নয়। তাদের বত‘মানের 'ক্রিয়াকে 
ছাড়িয়ে রয়েছে যে অনাগত পরিণামের সম্ভাবনা, তারও কতকটা আভাস তান 
পান। আমাদের অধিচেতনায় আছে কালের ব্যবধানকে উল্লগ্খন করবার অধয্য 
বাঁয‘। তাই তার তারে স্ুদুর দেশের বা প্রত্যাসন্ন কালের বাত” স্পন্দিত হয়, 
এমন-কি কখনও তার চোখের সামনে সরে যায় দিগন্তলীন অনাগতেরও যব- 
নিকা। অবশ্য এই প্রাতিভজ্ঞান অধিচেতনার ধর্ম হলেও তা পূণাঙগ নয়, 
কেননা এর মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যার সংমিশ্রণ আছে বলে এ-দর্শনে যেমন সত্য 
আছে, তেমনি আছে প্রমাদেরও অবকাশ। তাদাত্মবোধ নয়, অপরোক্ষসান্নিকর্ষ- 
জনিত জ্ঞানই অধিচেতনার সাধন। কিন্তু সন্নিকর্ষ আছে বলেই 'ঁবাবক্ত- 
বোধেরও ছোঁয়াচ লেগেছে তার গায়_যদিও সে-বিবিক্তপ্রত্যয়ের মধ্যে অন্তরগগ- 
যোগের যে-নিবিড়তা, তার আভাসট;কুও আমাদের ব্যাবহাঁরক অনুভবে মিলবে 
না। 'বদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে ফাঁপিয়ে তোলবার যে একটা ব্যামিশ্র প্রবৃত্তি 
রয়েছে আমাদের প্রাণময় ও মনোময় অন্তঃপ্রকাততে, তার প্রাতকার সম্ভব 
আরও গভীরে ডুবে গিয়ে চৈত্যসত্তার সাক্ষাৎকারে যিনি জাবের দেহ ও প্রাণের 
ভতণি। এই চৈত্যসত্তার প্রতিভূরূপে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক চিন্ময় 
জাবসত্, প্রাকৃত আধারে যা অতিস;ক্ষযু চদ্বাজকে নাহত করে। ব্যবহার- 
দশায় আধারের মুখ্য সাধন নয় ব’ল এই চিদ্বাঁজের ক্রিয়া স্তিমিত ও সংকুচিত । 
বাদ্তাবক প্রাকৃতদশায় জাবাত্মাকে জাবের ভাব ও কর্মের সাক্ষাৎ প্রভু এবং 
নিয়ন্তা বলা চলে না-কেননা আত্মপ্রকাশের জন্য সবসময় তাকে মনোময় প্রাণ- 
ময় ও অন্নময় সাধনের ’পরে নির্ভর করতে হয়। মনঃশাক্তি এবং প্রাণশক্তি 
প্রাতনিয়ত তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে অভিভূত করতে চাইছে। 'কন্তু আধচেতনার 
গভীরে অবগাহন করে একবার যাঁদ সে তার গূঢ় বৃহৎ স্বরুপের সম্গে 
নিত্যযোগে যুক্ত হয়, তাহলে তার এই পরনিভ'র স্বভাবের কার্পণ্য ঘুচে যায় 


তাদাত্ম্যাবিজ্ঞান ও 'বিভক্তজ্ঞান G৩৫: 


স্বারাজ্য'সদ্ধির অকুণ্ঠ বাঁর্ষযয তার করায়ত্ত হয়। সুপ্রবুদ্ধ জাবাত্মার মধ্যে 
তখন ফোটে তত্্ব্দশশনের স্বরসবাহী চিন্ময় দীপ্তি, জাগে এক স্বতঃসিদ্ধ 
বিবেকখ্যাতির অগ্ন্যা বৃত্তি-যা সত্যকে অবিদ্যা ও অর্চাতর মিথ্যা হতে 'বাবক্ত 
করে, দৈব. মায়াকে পৃথক করে আসুরী মায়ার ছলনা হতে। এমনি করে 
জাঁবাত্মা আধারের সর্বাংশের ভাস্বর অধিনায়ক হয় এবং তার এই জাগযঁততে 
অধ্যাত্মজাীবনের মোড় ফিরে যায় সম্যক্‌-বিজ্ঞান ও সম্যক্‌-র্‌পান্তরের দিকে। 
এই হল অধিচেতনার প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের সংশ্ষপ্ত পরিচয় । 'কন্তু 
আপাতত এই অন্তগুঢ় মহাভুমির ধরন হতে তার নিখঃত র্‌পাঁট আমরা আঁব- 
চ্কার করতে চাই। দেখতে চাই তত্বজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি। পূর্বেই 
বলেছ, বিষয়ের সঙ্গে কি চেতনার সঙ্গে চেতনার অপরোক্ষসান্নকর্ষ দ্বারা 
তাদের তত্ত্ব জানা-এই হল অধিচেতনার মুখ্য ধর্ম । কিন্তু তাঁলয়ে দেখলে 
বুঝতে পারি, এর মুলে রয়েছে তাদাত্ম্মবোধের নিগুঢ় প্রত্যয়, বিষয়ের 1বাবক্ত- 
সংবিতের আকারে তাদাত্ম্যসংবিতের একটা তজমা। আমাদের প্রাকৃতচেতনার 
বাঁহশ্চর প্রত্যয়ে যেমন জাঁবের সঙ্গে জগতের পরোক্ষসান্মিকর্ষের সংঘাতে দণপ্ত- 
জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ জলে ওঠে, তেমনি অধিচেতনাতেও কোনও অলোঁকিক- 
সনম্নিকর্ষে'র বশে নিগ্‌ঢ় প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানের একটা ঝলক বাইরে আপনাকে 
ফুটিয়ে তোলে। বস্তুত ‘বিষয় এবং বিষয়তে রয়েছে একই চৈতন্য। এই 
তাদাত্ম্য বস্তুর সং্গে বস্তুর সন্নিকর্ষে আত্মচেতনায় জাগায় স্বানাহত অথচ 
সুপ্ত অনাত্মসংবং। বাহি্মনে এই প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞান দেখা দেয় আঁজতি জ্ঞানের 
আকারে। ' কিন্তু অধিচেতনায় এ যেন পঢর্বানডুভবের স্ম্‌তি-ফুটে উঠেছে 
ভিতর থেকে । আবার এ-জ্ঞান আঁবামশ্র বোধিপ্রত্যয় হলে, আন্তরসংবতে 
তার স্বতঃপ্রামাণ্যের স্বচ্ছতা থাকে। আর সান্নিকর্ষজ 'বষয়জ্ঞান হলেও তার 
মধ্যে থাকে দ্বারাসক প্রত্যভিজ্ঞার অব্যবাহত প্রত্যয় ।...বাহশ্চেতনায়, সত্যকে 
দেখাঁছ আমরা বাইরে-এই হল জ্ঞানের ধারা : বিষয়ের সত্য যেন আমাদের 
”পরে বিষয়েরই একটা প্রক্ষেপ। বিষয়ের সংস্পর্শে হীন্দ্রয়বোধের উদ্রেক, 
অথবা 'বষয়ের বাস্তবরুপের একটা সংবিন্ময় প্রতিরূপের উদ্বোধন-_এই হল 
ব্যাবহাঁরক জ্ঞানের রাীঁতি। ' বাঁহর্মনের কাছে জ্ঞানের পাঁরচয় এইট;কুতে 
সণীমত--কেননা বাঁহজ“গং আর নিজের মাঝে যে-দেয়াল সে গড়ে তুলেছে তার 
মধ্যে আছে শুধ: ইন্দ্রিয়সংবিতের ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে বিষয়ের বাইরের 
রূপটাই সে দেখে, তার অন্তররহস্যের কোনও সন্ধান পায় না। কিন্তু ভিতরের 
যে-দেয়াল তার অন্তগুরঢ় সত্তা থেকে তাকে পৃথক করেছে, তার মধ্যে LE 
থেকে তৈরা-করা অমন-কোনও ফাঁক নাই। তাই অন্তরগহনের কোনও খবর 
সে জানে না-দেখতে পায় না সত্তার গভীর উৎস হতে জ্ঞানের স্বচ্ছন্দ উৎসারণ। 
অতএব ব্যবহারজগতের নিত্যদ্‌ষ্ট ব্যাপারকেই তত্ত্ব বলে না মেনে তার উপায় 
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নাই ; অর্থাৎ বাহ্যবস্তুই তার কাছে জ্ঞানের মুখ্য প্রয়োজক। তাই মনের সহায়ে 
‘থেকে আরোপিত হয় চিত্তের ’পরে। যা আমাদের সত্তায় নাই, বিষয়জ্ঞানে 
তাকেই দেখাছ যেন মনঃকল্পিত একটা ছাবর আকারে। অতএব জ্ঞান আমাদের 
কা:ছ একটা প্রাতাবম্ব বা বিষয়সংস্পর্শে উদুক্ত একটা নির্মাণকায় মাত্র। বস্তুত 
বিষয়সান্নিকর্ষে' অন্তরের গভারগহনে যে নিগুঢ় সত্ত্বোদ্রেকক তাকেই বাল জ্ঞানের 
হেতু । ওতেই বষয়ের একটা অন্তগুঢ় স্বরুপাবিজ্ঞান অন্তর হতে উৎক্ষপ্ত 
হয়, কেননা 'বষয় তত্বত আমাদের বিরাট আত্মভাবের অন্তভূক্ত। কিন্তু 
ব্যবধান, যা আত্মস্বরূপ ও জগৎস্বরুপের জ্ঞান হতে তাকে বাণ্টত করেছে। 
তাইতে আমাদের প্রাকৃতচেতনায় অন্তরের {নিগ্‌ঢ় বিজ্ঞানের একটা বিকল রুপ- 
রেখা বা অপচর্ণ প্রাতরূপ শুধু ভেসে ওঠে। 

বাঁহ্মনের কাছে আচ্ছন্ন ও অপ্রত্যক্ষ হয়ে আছে এই-যে তাদাত্ম্যচেতনার 
শগঢঢ়সণ্ডার' প্রবৃত্তি, অপরোক্ষসংবিতের দণীপ্ততে তাও জবলে ওঠেঁ-যখন ব্যাল্ট- 
ভাবনার গড় ভেঙে অধিচেতনা বোরয়ে পড়ে {বশ্বচেতনার মহাবৈপুল্যের 
দিকে এবং বাঁহশ্চর চেতনাকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলে সেই সংবেগের স্রোতে 
অধিচেতনা আর 'বিশ্বচেতনার মাঝে আছে সডক্ষ্মতর মনোময় প্রাণময় ও ভূত- 
'স:ক্ষযুময় কোশের' ব্যবধান-যেমন বশ্বপ্রকত হতে আমাদের বাঁহঃপ্রকৃতি পৃথক 
হয়ে আছে স্থূল অন্নময় কোশের বাধায় । কিন্তু অধিচেতনার চারাদকে যে- 
দেয়াল, তা এত স্বচ্ছ যে তাকে বরং বেড়া বলা যায় দেয়াল না বলে। তাছাড়া 
অধিচেতনাকে ঘিরে আছে এক চিন্ময় পাঁরমণ্ডল, যা ওই কোশগঢ়লর বাইরে 
প্রচ্ছবরত হয়ে গড়ে তুলেছে তার নিজের একটা পাঁরচেতন জ্যোঁতর্ম'য় পাঁরবেষ। 
এই প্রভামণ্ডলের ভিতর দিয়ে সে বিশ্বজগতের খবর পায়, এমন-কি বাইরের 
কোনও আঁভঘাত আধারে প্রবেশ করবার আগেই তার সম্পর্কে সচেতন হয়ে 
তার গাঁতাবাধিকে নিয়ান্রত করতে পারে। এই পারিচেতনার পাঁরবেষকে যথেচ্ছ 
বস্ফারিত করে বিশ্বময় নিজেকে প্রচ্ছবরেত করবার সামর্থ্য অধিচেতনার আছে। 
প্রচ্ছরণের ফলে ক্রমে এমন-একটা সময় আসে, যখন তার চারদিক থেকে 
(বাবক্তবোধের বেড়া ভেঙে পড়ে, বিশ্বসত্তার সঙ্গে একাকার হয়ে অধিচেতনা 
রপান্তারত হয় বিশ্বচেতনায় এবং সর্বাত্রভাবের অপ্রমেয় ওদার্যে। এমনি 
করে বিরাট পঢরু্ষ ও বিরাট প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করবার স্বাচ্ছন্দ্য হতে 
- জীবের মধ্যে প্রমুক্তর একটা বিপুল প্রবেগ সঞ্চারিত হয়। সে তখন হয় 
বিশ্বচেতন বৈশ্বানর পঢুরুষ । এই সাধনার সিদ্ধিতে প্রথম তার মধ্যে জাগে 
“বিশ্বাধিবাস বিশ্বাত্মার অনদুভাঁত। তার তাঁরতায় ব্যাষ্টত্বের বোধ বিলুপ্ত হয়ে 
অহন্তার প্রলয়ও ঘটতে পারে 'বশ্বসত্তার মধ্যে । আবার এমনও হয় : বিশ্ব- 
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শক্তির নির্বারত কিরণপ্লাবনের কাছে উন্মিষিত হয় বিকাসত চেতনার শতদল 
_সধাসারে অভিষিক্ত হয় দেহ-প্রাণ-মনের প্রতিটি অণ্ড, বিলুপ্ত হয় ব্যাচ্ট- 
প্রবৃত্তির স্বতন্্র অননুভব। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই অননভবের প্রসার হয় 
সাঁমিত : বিরাট পুরুষ ও বিরাট প্রক্বাতর অপরোক্ষসংবতে জাবের মন প্রাণ 
ও দেহ দলে-দলে উন্মিষিত হতে থাকে 'বশ্বমন বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বজড়ের 
নিরন্ত শক্তির অভিষেকে । এই উল্মেষের ফলে 'বশ্বের সঞ্গে জীবের একটা 
একাত্মবোধ অর্থাৎ আত্মচেতনায় বিশ্বের এবং বিশ্বচেতনায় আত্মার সনিবিড় 
অন্তর্ভণব হয় সাধকের প্রায়ক অথবা অবিচ্ছেদ একটা উপলাব্থ। আর সেই- 
সঙ্গে স্বভাবত ‘মদাত্মা সর্বভূতাত্ম_এই অনডভবাট জাগ্রত হয়। তখনই 
সাধকের চিত্তে ফোটে বিরাট পঢ়রুষের সত্তার সনাশ্চিত অপরোক্ষপ্রত্যয়_ 
তাকে আর শুধ ভাববাসিত অনুভব বলে মনে হয় না তার। 

কিন্তু তাদাত্ম্মবোধের ’পরেই 'বিশ্বচেতনার প্রাতচ্ঠা, কেননা 'বশ্বাত্মা 
নিজেকে জানেন সর্বভূতের আত্মা বলে। আত্মস্বরুপে সর্বভূত তাঁতেই স্থিত, 
সমস্ত প্রকৃতি তাঁর স্বীয়া প্রকৃত। সর্বাধার বলে আধেয়ের সর্বত্র তদাত্মক 
হয়ে তিনি অন;প্রাবষ্ট ও অনুসয্যত। আবার তদাত্মিকা স্থিতির সঙ্গে জাড়য়ে 
আছে তাঁর অতিস্থাত। তাই তাদামত্ম্যবোধের দিক দিয়ে যেমন তাঁর মধ্যে 
আছে অদ্বয়ভাব ও সর্ববজ্ঞান, তেমনি অতস্থিতির দিক দিয়ে আছে সর্ব- 
গ্রাসতা ও সর্বাননবেধ_আত্মচৈতন্যের লোকোত্তর পারবেশের মধ্যে ব্যষ্ট ও 
সমাণ্টর অপরোক্ষ প্রত্যয় এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে ব্যাল্ট ও সমাষ্টর মর্মাবগাহী 
নিবিড় অনুভব বিশ্বাত্মা গুহাহিত হয়ে আছেন ব্যাচ্টতে এবং সমাষ্টতে, অথচ 
সমাষ্টকে ছাঁড়য়েও আছেন। অতএব তাঁর আত্মবোধে এবং জগংবোধে এমন- 
এক 'ববেকশাক্তি আছে, যা বিষয়ের অন্তার্নবষ্ট বিশ্বাচৎংকে ওই আধারেই অব- 
রডদ্ধ থাকতে দেয় না। এইজন্যই ব্যষ্টিভাবনা ব্যাক্তর একান্তিক স্বধর্মের : 
অনল হলেও 'বরাট পঢরুষের পক্ষে তা বন্ধনের কারণ নয়। তাই তানি 
ভূ:ত-ভূতে নিজেকে বিভাবিত করলেও তাঁর সর্বাধার সত্তার মহিমা কুণ্ঠত 
হয় না। এইখানে তাহলে পাই এক ব্ৰহ্মাণ্ডগত তাদাত্ম্যের আধারে অগাণত 
পিণ্ডতাদাত্ম্যের সমাবেশ । কেননা, বিশ্বচেতনার মধ্যে যাঁদ 'বাবক্তপ্রত্যয়ের 
কোনও লালা থাকে ক দেখা দেয়, তাহলে এই যুগল তাদাত্ম্য হবে তার ভিত্তি 
এবং তাতে কোনও 'বরোধের সৃষ্টি হবে না। সা্নিকর্ষকে বজায় রেখেই 
প্রত্যাহারদ্বারা বিবিক্ত হয়ে জানবার প্রয়োজন কোথাও যাঁদ থাকে, তাহলেও 
সেখানে বিবিক্তভাব থাকবে তাদাত্ম্যভাবের কু'ক্ষগত, অভেদে সন্নিকর্ষই হবে 
সেখানকার সান্নিকর্ষের স্বরূপ_কারণ সর্বত্র আধেয় বিষয় আধাররুপাী আত্মার 
একদেশ মাত্র । ভেদভাব যখন মুলোচ্ছেদা হয়ে দেখা দেয়, তখনই অভেদভাব 
আপন স্বরূপকে 'নগুঁহত ক’রে ঈষং-বিদ্যার একটা উচ্ছবাস পরোক্ষে কি 
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৫৩৮ দিব্য-জাবন 


অপরোক্ষে উৎক্ষিপ্ত করে, যা নিজের উৎসমুলকে জানে না। অথচ তখনও 
অভেদভাব রা তাদাত্ম্যযবাধেরই এক 'বিপঢুল সমুদ্র প্রতিনিয়ত উদ্বেল হয়ে 
উঠছে ব্যবাহত কি অব্যবাহত জ্ঞানের তরশ্গোচ্ছৰাসে বা শাঁকরোংক্ষেপে। 
এই হল জ্ঞান বা চেতনার দিক। তাছাড়া আছে ক্রিয়া বা শাক্তর দিক। 
দেখাছ, বিশ্বশক্তির বিপুল প্লাবন, অবিরাম তরগগদোলা, দিকে-দকে প্রবাহত 
নির্বারত খরধারা। তারা গড়ছে ভাঙছে আবার গড়ছে কত বস্তু ও ভূতের 
মেলা, বুনছে ছি'ড়ছছ কত ‘বাঁচত্র স্পন্দ ও ঘটনার জাল_ভূতে-ভুতে অনুপ্রবিজ্ট 
ও ব্যাহত, আবার ভূত হতে ভূতান্তরে প্রবাহত ও উৎসারত হয়ে চলেছে 
তারা যেন কোন্‌ নিরদ্দেশের অভিসারে। প্রত্যেক প্রাকৃতজীব যুগপৎ এই 
শাক্তপ্রবাহের আধার ও ক্ষেপণযন্র। জাব হতে জাবে বয়ে চলেছে মনঃশাক্ত 
ও প্রাণশাক্তির আবরাম স্রোত । জড়শাক্তর বিপুল প্লাবনের মত তারাও উত্তাল 
হয়ে উঠছে 'বিশ্বগ্লাবী বন্যার উদ্দাম প্রবাহে । শাক্তর এই বিশাল বিক্ষেপ 
আমাদের বাঁহর্মনের প্রত্যক্ষের অগোচর। 'কন্তু অন্তরপঢুরুষ তাকে জানেন 
অবশ্য অপরোক্ষসান্নকর্ষের সহায়ে। 'বিশ্বচেতনায় অবগাহন করে পুরুষ 
বিশ্বশক্তির এই লাঁলাকে আরও ব্যাপকভাবে জানেন নিজেরই স্পন্দিত সত্তার 
নিবিড় অনভবে। এ-অবদ্থায় জ্ঞান পুর্ণতর হলেও তার ক্রিয়াপারণাম কিন্তু 
আংশিক হয়, কেননা বিরাট পঢরুষের সঙ্গে তদাত্মক হয়ে স্বরূপে অবস্থান 
জাবের পক্ষে সম্ভব হলেও তার ফলে 'বরাট প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় তাদাত্মা- 
বোধ সর্বাংশে সিদ্ধ হয় না। সাধকের 'ঁববিক্ত আত্মসত্তার বোধ ল:প্ত হলেও 
তার প্রাণ ও মনের খাতে শক্তির ধারা স্বভাবত ব্যষ্টিভাবনার বৈশিচ্ট্যকে 
দ্বীকার করেই বইব। আধারে বিশ্বশক্তির প্রবাহই বইবে তখন-জ'বস্থ 
শাক্তকুটে প্রারন্ধের ললাকে অনুসরণ করা হবে তার রণীঁত। কারণ, ব্যাচ্ট- 
আধারে শক্তিক্‌টের কাজই হল শক্তির বাঁচত্র ধারা হতে বিশিষ্ট কতগঢল 
শাক্তর নির্বাচন সংহরণ ও রূপায়ণ এবং সেই রুপায়ত শক্তিকে খাতবন্দাী 
করে একটা ধারায় বইয়ে দেওয়া । সমূহশক্তির আনিয়ান্্রত »লাবন সম্ভাবিত 
হলে এই শক্তিকনট অকেজো হ’য় পড়েঁতখন তাকে বাঁতল করা ক নিশ্চেষ্ট 
রাখাই সং্গত। এ-অবস্থায় ব্যচ্ট দেহ-প্রাণ-মনের' আধারে তার নৈর্বযাক্তকতাকে 
থাত ক কেন্দ্র করে বইবে শঢুধু বিশ্বশক্তির অবাশভ্ট ও অনিয়ন্ত্রিত 
একটা স্রোত, তার মধ্যে ব্যাল্টজাবলাীলার কোনও সার্থকতাই রুপায়িত হবে 
না। এ-অবস্থা লাভ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তার জন্য প্রাকৃতমনের 
ভূঁমিকে ছাড়িয়ে অধ্যাত্মচেতনার সমডুচ্চশিখরে উঠতে হয়। 'বশ্বাত্মভাবের মধ্যে 
অচল-প্রতিষ্ঠার অনুভব যেখানে মুখ্য, সেখানে 'বিশ্বব্যাপ্ত অধিচেতনাতে থাকে 
{বিশ্বাত্মা এবং সর্বভুতের আত্মার সঙ্গে অভেদাসদ্ধির জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞান 
ক্ৰিয়াতে রূপান্তরিত হয়ে তাদাত্ম্মবোধকে পরিণত করে শুধু স্বগত চিন্ময় 
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অপরোক্ষসন্নিকর্ষ'র িপুলতর বাঁ্যে ও গভাঁরতর অন্তরঞ্গতায়। সবজাবে 
স'ভূতে চেতনার সিদ্ধবাঁর্য তখন সংক্রামিত হয় তাঁরসংবেগের সার্থক ও 
স:নিবিড় উচ্ছলনে, সবাইকে আত্মসাৎ ও জারত৷ করবার সামর্থ্য হয় অকুণ্ঠিত, 
অন্তরধ্া দর্শন ও. অনযুভবের প্রাতিভশাক্তি হয় উচ্ছবসত এবং এই বৃহত্তর 
ম,ক্তপ্রকতকে আশ্রয় করে আধারে উথলে ওঠে জ্ঞানা-শাক্তি ও {য়া-শক্তির 
বিচিত্র বিভূতি ৷ 

অতএব অধিচেতনাকে 'বশ্বচেতনায় প্রসারিত ক;যরও' আমরা জ্ঞানের আঁধি- 
কারক বিস্তৃত করি মাত্র, কিন্তু তার সর্বাবগাহণী আদ্যচ্ছন্দের পরিচয় পাই 
না। যদি আরও এগিয়ে গিয়ে তাদাত্ম্যবোধের বশদুদ্ধ স্বরূপাট চিনে নিতে 
চাই, কি করে এই তাদাত্ম্যবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানশাক্তর প্রবর্তক আধার বা 
নিয়ামক হয় তার রহস্য যাঁদ বুঝতে চাই, তাহলে অন্তঃস্থ মন প্রাণ ও ভূত- 
সংক্ষেযর এলাকা ছা'ঁড়য়ে আমা’দের ঢ:ড়তে হবে অধিচেতনার আর দ়াট প্রত্যন্ত- 
ভূমি অর্থাৎ অবচেতনার *পরে ফেলতে হবে সন্ধান চিত্তের আলো, স্পর্শ বা 
অন;বিদ্ধ করতে হবে অঁতচেতনার লোকোত্তর ধাম। কিন্তু অবচেতনায় সবই 
আঁধারে ঢাকা--বিশ্বাত্মভাবনা সেখানে গণচেতনার মত আচ্ছন্ন, ব্যাষ্টভাবনাও 
তমোময় অনৈসাঁ্গ‘ক বিকলাঙ্গ ও মচঢ়সংস্কার' দ্বারা বাহিত। অবচেতনায় 
আছে এক তামস তাদাত্ম্যসংবৎ, যেমন আছে জানি অচাঁতর মধ্যে। কিন্তু 
সে-সংববিৎ অপ্রকাশ-তার রহস্য অব্যক্ত। আর লোকোত্তর আঁতচেতনার 
স্তরে-স্তরে আছে প্রভাগ্বর চিৎপ্রকাশের নির্বাারত মাঁহমা। 'বদ্যাশাক্তর 
গণ্গোত্ৰী সেইখানে--তাদাত্মযবিজ্ঞান আর 'বিভক্তজ্ঞানের যুগলধারা উৎসারিত 
হয়েছে ওই মহাভূমি হতে। অতএব ওইখানে গেলে জানতে পারব তাদের 
নিদানকথা-তাদের প্রবৃত্তিভেদের সকল রহস্য। 

কালাতাঁত প্রমার্থ'সতের যে-আভাসট্‌কু আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভবে 
উপসংক্রান্ত হয়, তা-ই দিয়ে বুঝতে পারি, সত্তা আর চৈতন্য সেখানে এক। 
সাধারণত চিত্ত ও হীন্দ্িয়ের কতকগ্যলি বৃত্তিকে আমরা বলে থাক চেতনা; 
এই ব্‌ত্তিগণলির অভাব বা উপশম যেখানে, সে-অবস্থাকে বাল অচেতনা। 
কিন্তু যেখানে চেতনার কোনও স্ফুট ব্যাপার কি নিশানা নাই, এমন-ক বয় 
হতে উপসংহ্‌ত হয়ে চেতনা যেখানে শদুদ্ধসন্মান্লে সমাঁহত কিংবা আপাতিক 
অসত্তায় সংবৃত্ত, সেখানেও তার অস্তিত্ব সম্ভব। বস্তুত চৈতন্য সত্তায় সম- 
বৈত--তাকে বলতে পারি সত্তার রস। অতএব চৈতন্য স্বয়ম্ভূস্বরুপ_অক্রিয়া 
উপশম আবরণ সংবরণ বা নিরঢুচ্ছবাস আত্মসমাধান-_কিছুতেই তার বিপার- 
লোপ হয় না। সষযুপ্তিতে জড়সমাধিতে সংবিংহারা দশায় এমন-কি অভাবের 
প্রতীতিতেও সত্তার সঙ্গে এই চৈতন্য অবিনাভূত হয়ে আছে। কালাতাঁত পরম- 
স্থিতিতে চেতনা সত্তার সঞ্গে একাঁভূত অতএব নিস্পন্দ। কিন্তু তাবলে 
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তাকে প্‌থক একটা তত্ত্ব বলতে পার না-সেখানেও তাকে জানি আত্মসত্তায় 
সমবেত শুদ্ধ নিার্বকল্প আত্মসংববিৎ বলে। সেখানে জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন, তাই 
তার বৃত্তি নাই। সত্তা নিজের কাছে নিজেই প্রকাশিত বলে, নিজেকে জানতে 
{ক নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করতে সেখানে বৃত্তির কোনও প্রয়োজন হয় না। 
বিশ্দদ্ধসন্মাত্রের বেলায় একথা যেমন সত্য, তেমান সত্য লোকাঁদ সর্বসতের 
বেলাতেও । চিন্ময় স্বয়ম্ভূসত্তার আত্মসংবিং যেমন দ্বারাসক, তেমাঁন দ্বার- 
{সিক- তাঁর সর্বসংাবং। 'কন্তু তার জন্য তাঁর আত্মবিমর্শী জ্ঞানবৃত্তির 
প্রয়োজন হয় না, কেননা তাদাত্ম্মবোধের চরম চমৎকারে এক অখন্ড স্বরসবাহী 
সংাবতের মধ্যে ফুটে ওঠে বিষয়-বিষয়ীর সামরস্য। স্বয়ম্ভুসৎ নিজেই সব 
হয়েছেন বলে তাঁর আত্মসংবং স্বভাবত সর্বসংবতের আঁবনাভূত। এমান 
কর আপন কালাতাতাস্থাতকে জানেন বলে পরমপঢুরন্ষ এক দ্বানন্ভবের 
{বলসনে তাঁর কালকলনাময় সত্তাকে এবং তার অন্তর্ভুক্ত যা-কছু সব জানেন। 
তারি এই অনডঢ়ভবও স্বরসবাহণ পরাৎপর সর্বাবগাহীী এবং বৃত্তিশুন্য। একেই 
বলে স্বরপবিশ্রান্ত তাদাত্মসংবিৎ। বিশ্বসত্তার অনুভবে এই সংবৎই ধরে 
স্বর্‌পান্ডগত স্বতঃপ্রকাশ কারণহান বিশ্বচেতনার আকার, যার মধ্যে বিশ্বাত্মা 
নিজেই বিশ্বরূপ হয়ে নিজেকে আস্বাদন করেন। 

{কিন্তু এই বিশঢুদ্ধ স্বাননভবের স্বধা ও বায হতে শদ্ধসংবিতের 
আরেকাঁট বিভূতি উৎসারিত হয়, যাকে স্বাননুভবের আদি প্রচল্‌দ-র্‌প বলে 
মনে হলেও বস্তুত সে তার একটা স্বাভাবক ভাঁঙ্গ_কারণ পরমপঢুরুষের 
আত্মসংবতের প্রত্যেকাট বিভূতি বস্তুত তাদাত্ম্যসংবতের প্রকারভেদ মাত্র। 
{জের শাশ্বত স্বরপস্থাঁতর কোনও 'বকার ক বিপারণাম না ঘাঁটয়ে, এই 
আত্মসংবতে অন্তর্ভাবনা ও অন্তর্যামিত্বের একটা গোঁণ অথচ আঁবনাভূত 
সংগবৎ দেখা দিতে পারে। স্বয়ম্ভু পরমপুরুষ আপন আদদ্বতীয় সত্তাতে 
অন্ডভব করেন সর্বভূতের সত্তা। আবার সবাইকে আত্মসত্তায় অন্তর্ভাবত 
করে অনুভব করেন নিজেরই সত্তা চৈতন্য আনন্দ ও শক্তির স্বরুপাঁবভূতি- 
রুপে । সেইসঞ্গো আত্মারুপে ভূতে-ভূতে সাঁন্নবিচ্ট হয়ে অন্তৰ্যামী আত্ম- 
স্বভাবের ব্যাপ্ত দিয়ে বিন্দুতে পান সিন্ধ্র অনুভব । কিন্তু তাঁর আত্ম- 
সংবতের এই ত্রিপন্টী সকল অবস্থাতেই স্বরসবাহা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফুর্ত' 
এবং /ক্রিয়া-করণ- বা বৃত্তি-শুন্য। কেননা, জ্ঞান এখানে /্রিয়ারুপ নয়, আত্ম- 
স্বভাবে নিত্যসমবেত শুদ্ধসত্বরূপ মাত্র। সমস্ত অধ্যাত্ম অনভবের মুলে 
আছে এই তাদাত্ঘজন্য তাদাত্ম্যসংবং, সর্বাত্মভাবনার প্রত্যয় যার স্বাভাবিক 
রস। আমাদের চেতনার ভাষায় তাকে ত্জমা করে পাই উপানিষদের এই 
{বজ্ঞানাত্রপুটী : সর্বভূতকে দর্শন করা আত্মাতে' আত্মাকে দর্শন করা সর্ব- 
ভূতে’ ‘যাঁর মধ্যে আত্মাই হয়েছেন স্বভূত'_অর্থাৎ অন্ত্ভাবনা অন্ত্যামিত্ব 


“বা” ~ - 


| 


তাদাত্ম্যাবজ্ঞান ও 'বভক্তজ্ঞান 6৫৪১ 


ও তাদাত্ম্যের অপরোক্ষসংববং। 'কন্তু অনঢুত্তরসংবিতে এ-দর্শন চিন্ময় স্বান 
ভব মাত্র। সে যেন সন্মান্ের স্বয়মপ্রভাঁ_আত্মাকে বিষয় করে আত্মার অন; 
ব্যবসায়াত্মক ‘বাবক্তদর্শ'ন পর্যন্ত নয়। কিন্তু এই অনুত্তর আত্মসংাবতে 
ফোটে পরম-পঢুরনষের অবিনাভূত স্বরুপশাক্তর নিত্যসমবেত উল্লাসরূপে এক 
অভিনব চিদ্‌বিলাস-যাকে ঠিক পরা সংববিতের আত্মসমাহিত স্বরূপাঁনষ্ঠ 
দ্বয়ম্প্রভা ও স্বতঃপ্রামাণ্যের আদ্যচ্ছন্দ বলা চলে না। এই (চাঁদ্বলাস 
অনতত্তরের একটা নতুন ভঙ্গি, যার মধ্যে আমাদের পাঁরাচিত জ্ঞানের প্রথম 
সুচনা । এতে যেমন চেতনার একটা ভূঁম আছে, তেমান আছে জ্ঞানেরও 
স্পন্দ বা বৃত্তি : চিৎস্বর্‌প নিজেকেই জানছেন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের, বিষয়ী ও 
বিষয়ের দু্ন্টি কোটিতে নিজেকে 'বভক্ত ক'রে। অথবা বলা যায়, এ যেন 
র আত্মসংববিতের মধ্যে ববষয়-বিষয়ীর স্ববিমর্শময় একটা সম্পন্ট। কিন্তু 
র এ-চিদ্বিলাসও স্বরসবাহী ও স্বতঃপ্রমাণ--তাদাত্ম্মবোধেরই এ একটা 
বৃত্তি। এখনও এর মধ্যে বিভক্তজ্ঞানের আভাস দেখা দেয়ান। 

কিন্তু বিষয়ী যখন আত্মাবষয় হতে খানিকটা দুরে সরিয়ে নেন নিজেকে, 
তখনি দেখা দেয় তাদাত্মবোধের শাক্তপারণামের একটা তৃতীয় পর্ব । তার 
মধ্যে আছে এক চিন্ময় স্বগতদর্শনের বিড়তা, চিদাবেশের সর্বাননসয্ৃত 
একটা ব্যাপ্ত, সর্বভূতকে আত্মস্বরুপে দর্শন স্পৰ্শন ও রসনের একটা 'দিব্য 
উল্লাস । বিষয়ের মর্মে“ অবগাহন করে প্রজ্ঞাদ্‌চ্টতে তাদাত্ম্যবোধের সর্বগ্রাসী 
ব্যাঁপ্তচৈতন্য দিয়ে তার স্বরূপ ও আধেয়কে চিনে নেওয়া-এ-ভূঁমির এই এক 
বশেষত্ব। প্রত্যক্ষ সেখানে নিল্পন্ন হয় তাদাত্মযপ্রত্যয়দ্বারা। তারপর এ- 
ভূমিতে আছে এক চিন্ময় সামান্যপ্রত্যয়, যাকে বলতে পাঁর মননের স্বরুপধাতু ৷ 
অবশ্য এ-মনন অজানাকে আ'বচ্কার করে না আমাদের মননের মত। আত্ম- 
স্বরূপে-অধগত 'বিষয়কেই সে ফুটিয়ে তোলে নিজের ভিতর থেকেচ তারপর 
চিদাকাশে অর্থাৎ আত্মসংবতের প্রসারিত পটভূমিকায় তাকে স্থাপন ক’রে 
আত্মসংবন্ময় সামান্যপ্রত্যয় দিয়ে তাকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে। তাছাড়াও 
এ-ভূঁমিতে আছে এক চিন্ময় রসোল্লাস_সামরস্যের পরম অনুভবে যেন 
অগ্বৈতসম্পুটের সঙ্গে অদ্বৈতসম্প:ুটের মেশামেশি, সত্তায়-সত্তায় চেতনায়- 
চেতনায় আনন্দে-আনন্দে অন্যান্যসঞ্গমের এক অনির্বচনায় উচ্ছলন। আবার 
সম্প্রয়োগে পরমসাম্যের অসমোধর্ব আস্বাদন, শাশ্বত অদ্বয়স্বরুপের শক্তি সত্য 
ও সত্তার বিচিত্র ভাবনায় অরুপের রুপের মেলায় আনন্দের নিরন্ত আন্দোলন। 
চিৎশাক্তর এই ল'লায়নে মহাকাশের বুকে সম্ভাঁতর বর্ণরাগ বিচ্ছারত হয়ে 
পড়ে আত্মরপায়ণের ইন্দ্রধনন হয়ে। কিন্তু অনন্তের চিদ্বলাসরনূপে এসব 
শক্িই তাঁর প্বরপশক্তি-তারা ব্যাহত পরিকল্পিত কি-বিস্্ট-করণশক্ি 
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নয়। তারা সেই চিন্ময় অদ্বয়তত্ত্বের স্বগতসংবিন্ময় প্রভাদ্বর স্বরুপধাতু 
তাদের ক্রিয়াতে আত্মাই কর্তা কর্ম করণ ও আধার। শচদ্ধাচৎই এখানে দ্‌ক্‌- 
শাক্ত, শ্‌দ্ধচৎই বেদনায় স্পন্দমান, শঢুদ্ধচিংই বিশেষ- ও সামান্য-প্রত্যয়ের 
আকারে দ্বয়ংজ্যোতর্ময়। এসমস্তই তাদাত্ম্যাবজ্ঞানের লালা-অখণ্ড- 
সংবতের ' বহুধাবিস্‌ষ্ট আত্মভূমিকায় তার দ্বরূপশশাক্তির স্বতঃসণ্টরণ। 
পরমপঢুরুষের অনন্ত স্বাননভবের বহার দয্ট কোটিতে : একদিকে রয়েছে 
তাঁর নিরুপাধিক একরস তাদাত্মযপ্রত্যয়, আরেকদিকে বহুধাবিলাসত তাদাত্ম্য- 
প্রত্যয় । একাঁদকে আত্মসমাহিত স্বরুপানন্দ, আরেকাঁদকে অদ্বৈতরসভাবত 
ভৈদভাবনার আনির্বচনায় রসোদ্‌গার। 

অভেদভাবকে আঁভভূত করে ভেদভাব যখন প্রবল হয়, তখনই দেখা দেয় 


বিভক্তজ্ঞানের আভাস । আত্মার প্রত্যয়ে তখনও বিষয়ের সঙ্গে তাদাত্ম্যের 
বোধ জাগরক রয়েছে। ।কল্তু তব; স্বগত ভেদভাবনাকে সেখানে তানি একান্ত 


করে দেখেন। এর মধ্যে প্রথমত আত্মা এবং অনাত্মার ভেদ জাগে না-জাগে 
শুধ নিজের আত্মা এবং পরের আত্মা এই দয়ন্টে কোটি মাত্র। খানিকটা 
তাদাত্ম্যজন্য তাদাত্ম্মবোধ তখনও থাকে। কিন্তু প্রথমে তার উপরে চাপে 
ব্যাতষঙ্গ- ও সন্নিকর্ষ-জন্য জ্ঞানের ভার, তারপর তাকে অভিভূত ক'রে জ্ঞানের 
এই শেষোক্ত পর্যায় হয় সর্বেসর্বা। তখন অভেদপ্রত্যয়কে মনে হয় গৌণ 
অন্যোন্যসান্নিকর্ষের হেতু নয়, তার পারণাম। অথচ তখনও 'বাবক্ত আত্ম- 
ব্যুহের মধ্যে নিগ্‌ঢ়ভাবে অনচুস্যত হয়ে থাকে অভেদভাবের সর্বগ্রাসী সর্ব- 
ব্যাপী ও সর্বান্বয়ী অন্তরঙগপ্রত্যয়। অবশেষে তাদাত্মবোধ চলে যায় 
নেপথ্যের অন্তরালে । তখন সত্তার সঙ্গে অপর সত্তার, চেতনার সঙ্গে অপর 
চেতনার যে-খেলা চলে, নিগ্‌ঢ় তাদাত্ম্মবোধ তার আধার হ:লেও সে-বোধের 
অনুভব থাকে না। তার জায়গায় দেখা দেয় প্রত্যক্ষগ্হণ ও অন্যোন্যসন্নি- 
কর্ষে'র অনচুবেধ ব্যাতষঙ্গ এবং অন্যোন্যাবানময়। এই ্রিয়াব্যাতহারে তখন 
সম্ভব হয় জ্ঞান অন্যোন্যসংববৎ বা 'বিষয়সংবিৎএর অল্পবিস্তর অন্ত- 
রঙ্গতা। আত্মার সঙ্গে আত্মার অন্যোন্যসঙ্গমের বোধ এখানে নাই, আছে 
অন্যোন্যাশ্রয়ের অনুভব । ' তাই এখনও অপরকে মনে হয় না একান্ত বাঁবক্ত 
ও অপারজ্ঞাত একটা প্‌থক সত্তা বলে। অবশ্য এর মধ্যে চেতনার কাপ্য 
রয়েছে, কিন্তু তবু প্বযবিজ্ঞানের খানিকটা আভাস তাতে আছে-যাঁদও 
স্বভাবধমে'র পূর্ণতা হারিয়ে বিজ্ঞান এখানে খণ্ডভাবনার দ্বারা খিলবার্ষ 
হয়েছে। 'বিভজ্যবত্ততা এ-বিজ্ঞানের সাধন বলে এ বড়জোর পেণঁছতে পারে 
অন্যোন্যসান্মধ্যে-কিন্তু তাদাত্ম্যভাবে নয়। চেতনার মধ্যে বিষয়ের অন্তর্ভাব 
এখনও সম্ভব, এখনও পারতোগ্রাহীী সংবিং দিয়ে চেতনা 'ঁবষয়কে জানে। 
কিন্তু এই অন্তভভণবনা চেতনাবাহিৰ্ভুত বিষয়ের অন্তভাবনা। তাই আত্মা 
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তাকে আপন করে নেয় অর্জিত বা পঢুনরাধগত জ্ঞান দিয়ে । এইজন্য বিষয়ে 
আঁভানবিষ্ট হয়ে, তাকে ধাঁরে-ধাঁরে আত্মসাং করে তবে চেতনার 'বষয়বোধ 
সম্পূর্ণ হয়। এখানেও 'বষয়কে অন;বিদ্ধ করবার সামর্থ্য চেতনার আছে,. 
{কিন্তু সে-অন;ুবেধ ব্যাপ্তিধর্মা নয় বলে তাদাত্ম্মুবোধে তার পর্য'বস্রান ঘটে না। 
বিষয়ে অন্যুপ্রাবিজ্ট চেতনা তাই সাধ্যমত বিষয়ের তথ্য আহরণ ক’রে 'বিষয়ীর 
কাছে উপস্থাঁপত করে। চেতনার সশ্গে চেতনার মর্মাবগাহী অপরোক্ষ- 
সন্নিকর্ষ এখনও সম্ভব এবং তাতে অন্তরঙ্গাবজ্ঞানের বিদন্vংশখা কখনও 
হয়তো ঝলক দিয়ে ওঠে, কিন্তু তার ব্যাপ্ত অথবা স্থায়িত্ব হয়, সীমত। 
চিন্ময় দৃষ্টি কি চিন্ময় অনুভবের অপরোক্ষসংবং দিয়ে বিষয়ের অন্তর-বাঁহির 
দেখা বা অন;ভবর করা-এও এখানে অসম্ভর নয়। তাছাড়া সত্তায়-সত্তায় 
চেতনায়-চেতনায় আছে অন্যোন্যসণ্গম ও অন্যোন্যাবানময়ের লালা, আছে 
ভাবনা বেদনা ও 'বাঁচত্র শক্তিরাজর ব্যাতষগগ_যাদের আভযান কখনও সম- 
বেদনা ও মিলনের দিকে, কখনও-বা {বিরোধ ও সংঘর্ষের দিকে। কখনও 
ওঁক্যের সাধনা চলে অপরকে গ্রাস করে, কখনও-বা অপর চৈতন্য বা সত্তাদ্বারা 
দ্বৈচ্ছায় গ্রস্ত হয়ে। অথবা কখনও পরস্পরের অন্তর্ভাবনা ব্যাপন ও জারণা 
দ্বারাই চলে একত্বাসদ্ধর প্রয়াস । এইসর ক্রিয়া এবং /্রিয়াব্যতহারক 'বিজ্ঞাতা 
অপরোক্ষসান্নকর্ষ দিয়ে জানেন এবং তাঁর এই জ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে 
তোলেন তাঁর সম্বন্ধের জগং। চেতনার সঙ্গে বিষয়ের অপরোক্ষসান্নকর্ষ'- 
জনিত জ্ঞানের উৎস এইখানে। কিন্তু এ-জ্ঞান অন্তরপঢ়রব:ষের পক্ষেই স্বাভা- 
{বক । আমাদের বাঁহঃপ্রকত তাকে ভাল করে চেনে না বলে এ তার এলাকার 
বাইরে থেকে যায়। 

বিভজ্যবৃত্ত আঁবদ্যার এই সুচনাতেও 'বদ্যার বিলাস আছে। (কিন্তু 
বিদ্যা এখানে সীমিত ও বাবক্তদ্শশী।  অন্তগুরঢ় এক্যের আধারে এখানে 
খাণ্ডতসত্তার লাঁলা চলছে_যার পারণামে দেখা 'দচ্ছে প্রচ্ছন্ন এক্যের একটা 
আভাস মাত্র । স্বরসবাহী পূর্ণ তাদাত্ম্যসংবং এবং তজ্জন্য জ্ঞানবৃত্তি পরার্ধ- 
লোকের ধর্ম। আর এই অপরোক্ষসান্নিকর্ষজন্য বিজ্ঞান বিশেষ করে দেখা দেয় 
জড়াতীত মনশ্চেতনার সমচুচ্চতম শিখরে । এসব ভূমি আমাদের প্রাকৃতচেত- 
নার কাছে অবিদ্যার আচ্ছাদনে আড়াল হয়ে আছে। মনের জড়াতাত ভূমির 
অবরভাগে এই সংবিৎ উনাকৃত হ:য় ফোটে_বাবক্তভাবনার স্পষ্টতর ছাপ 
নিয়ে । যা-কছু জড়োত্তর, তার মধ্যে এই অপরোক্ষসান্নিকর্ষজন্য জ্ঞানের 
দ্যোতনা আছ ক থাকতেও পারে। আমাদের অধিচেতনার এই হল ম্‌খ্ 
সাধন-বলতে গেলে তার সংবিতের মর্ধ'ন্যনাড়ী। কেননা, অধিচেতন- বা 
অন্তর-পঢুরু্ষ বলতে গেলে অবচেতনার প্রত্যন্তভুমির ’পরে ওই পরাধ'্চেত: 
নারই একটা পঢ়ুরঃক্ষেপ ৷. অতএর তার মধ্যে সেই উক্তুংগ উৎসের চেতনার 
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বিশিষ্ট ধারা অনডসদূত রয়েছে এবং গোনত্রসম্পর্কে তার সঙ্গে অধিচেতনার 
আত্মীয়তা বেশী নিবিড়। প্রাকৃতভূমিতে আমরা অচিতির তনয়; কিন্তু 
অন্তরের অন্তরে আমরা পেয়েছ প্রাণ মন ও চেতনার উত্তরভূমির উত্তরা- 
শধিকার। তাই যতই অন্তরে ডুবি, অন্তরে থাক, অন্তরের অন্তরে দল মেল 
ফুলের মত, অন্তরের বিত্তে সমৃদ্ধ হই, ততই আমরা মডক্ত হই অচিতি- 
জননার ম্ঢ় বাহুবন্ধন হতে, এগিয়ে চল আঁতচেতনার সোঁরকরোজ_জবল 
পথে_আজ যার সকল আভাস আড়াল হয়ে আছে আবদ্যার তামরাবরণের 
অন্তরালে। 

সত্তা হতে সত্তার সম্পর্ণ' বিচ্ছেদে পূর্ণ হয় অবিদ্যার ভরা। চেতনার 
সণ্গে চেতনার অপরোক্ষসন্নিকর্ষ তখন হয় সম্পূর্ণ তিরচ্কৃত অথবা স্থল 
প্রলেপে আচ্ছন্ন যদিও অধিচেতনায় তার স.ক্ষ] স্পন্দন নিরন্তর চলতেই 
থাকে। তেমান আধারে অন্তগুঢ় তাদাত্্ভাবনার পরিব্যাপ্তি সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন 
ও পরোক্ষবত্ত হয়ে থাকে। সত্তার বাঁহ্ভাগে দেখা দেয় পারিপূর্ণ' বাবক্ততার 
বোধ_অখণ্ডচেতনা খণ্ডিত হয় আত্মা ও অনাত্মার দুটি কোটতে। অনা- 
আর সণ্গে কারবার করতেই হয়, অথচ তাকে জানবার ক আয়ত্ত করবার 
কোনও প্রত্যক্ষ উপায় থাকে না। প্রকীত তখন সৃষ্টি করে যোগাযোগের 
পরোক্ষসাধন_স্থুল ইন্দ্রিয়সান্নকর্ষ দিয়ে, সংজ্ঞাবহা ও আজ্ঞাবহা নাড়ীর 
ব্যাপার দিয়ে, মনের সমন্বয় বৃত্তির সহায়ে স্থুল ইন্দ্িয়বৃত্তির অনুগ্রহ ও 
আপ্নরণ ক’রে। কিন্তু এসমস্তই পরোক্ষজ্ঞানের সাধন; কেননা চেতনাকে 
এখানে অবশ হয়ে করণবৃত্তির অননুবর্তন করতে হয়_তাই ‘বিষয়ের সঞ্গে 
অপরোক্ষ যোগ তার সম্ভব হয় না। এদের সঙ্গে দেখা দেয় যুক্তি বুদ্ধি ও 
বোধি। মন ও হীন্দ্রিয়ের আহত পরোক্ষ তথ্যরাজিকে সাঁজিয়ে-গুছয়ে তারা 
অনাত্মবস্তুকে জানতে কি হাতের মুঠায় এনে আত্মসাৎ করতে যথাসাধ্য প্রয়াস 
করে, অথবা খাঁণ্ডতসত্তার ব্যবধানকে যথাসম্ভব সং'ক্ষপ্ত ক’রে অনাত্মবস্তুর 
সং্গে অন্তত আংশিক এক্য অনন্ভব করতে চায়। কিন্তু পরোক্ষজ্ঞানের 
সাধনগঢঁল স্পষ্টত অপর্যাপ্ত এবং অনেকসময় অকেজো। তাতে আবার মনের 
বৃত্তি প্রকারান্তরে তাদের মুলাধার হওয়াতে সমস্ত জ্ঞানের গোড়াতেই দেখা 
দেয় একটা অনিশ্চয়তা । এই নয্ূনতা আমাদের' জড়ভূমির স্বভাবধর্ম। অঁ্চাত 
হতে প্রকাশের কুণ্ঠা নিয়ে যা-কছু আবির্ভূত হয়, তারই মধ্যে এই গলদ 
দেখা দেয়। 

আচাঁতকে বলতে পারি অতিচেতনার প্রতাপ ছায়া। আঁতচেতনার 
মতই সে নি্বিশেষ, তেমনি স্বতঃক্রিয়_অথচ সম্মূঢ় চেতনার এক বিরাট 
কুণ্ডলনে সংবৃত্ত। এ যেন সত্তার নিজের মধ্যে নিজের প্রলয়_নিজের 
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সমাধান যেন এখানে রুপান্তারত হয়েছে অন্ধতামিস্রের মধ্যে আত্মনিগডহনে, 
খণ্বেদের বর্ণনায় যাকে বলা হয়েছে ‘তম আসাৎ তমসা গডঢ়ম্‌ আঁধার যেন 
গুণণ্ঠত হয়েছে আঁধারে । তাই অচিতিকে দেখায় যেন অসতের মত। 
জ্যোতির্ময় নিরঢ় আত্মসংাবতের জায়গায় দেখা দিয়েছে আত্মাবস্ম্‌তের 
অতলগহনে চেতনার নিমজ্‌জন। সত্তায় চেতনা অনুসৃত হয়েও কিন্তু তার 
মধ্যে জেগে নাই । অথচ এই সংবৃত্ত চেতনাতে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে নিগডঢ় এক 
তাদাত্ম্মবোধ। সেই বোধে নিহিত আছে অব্যক্ত আনন্ত্যের যত নিমাীলিত 
সত্যের সংবিৎ। তাই এই অন্তর্গ:ঢ় সংবিং যখন সৃচ্টিতে সাক্য় হয়, তখন 
নিরুঢ় বিজ্ঞানের খতম্ভরা প্রবৃত্তি নিয়ে সে নিখ:ত করে ফুটিয়ে তোলে 
‘বিশ্বের শতদল। 'কন্তু চেতনা নয়, শাঁক্ত তার কৃতর আদ্যচ্ছন্দ। খল 
জড়পদার্থে'র মধ্য নিঃশব্দে নিষ্ন রয়েছে সচ্ভূতাবজ্ঞানের কুণ্ডালনা সত্তা ও 
শাক্ত _স্বতঃপারণামী বোধি যার গ্রহ । অচক্ষ: হয়ে এই বিজ্ঞান সম্যক্‌'- 
দশ“_স্বতঃস্ফুর্ত বুদ্ধিরুপে আকারিত করে চলেছে তার আঁচান্তত অব্যক্ত 
কল্পনারাজি। "তার “নমগীলত দৃষ্টর অব্যর্থ আলোক-তাঁর বিদ্ধ করছে 
সকল রহস্যের মর্মস্থল, অসাড়তার আচ্ছাদনে ঢাকা অবরুদ্ধ সংবেদনরুপে 
'বশ্বময় সে ছাঁড়য়ে পড়ছে অপ্রমত্ত নৈশ্চিত্যের নিঃশব্দ সণ্টারে-পিণ্ডে ও 
রহ্মাণ্ডে যা-কছ: তার ঘটাবার ননরগকুশ হয়ে তা ঘাটয়ে তুলছে। অঁচাতর 
এই 'শ্থাত ও ক্রিয়া স্পষ্টতই বিশ্দুদ্ধ আঁতাঁচাতর স্থিত ও ক্রিয়ার অনুরূপ 
শুধু তার মধ্যে লোকোত্তরের অনাদি স্বরপজ্যোতি আত্ম-আঁবদ্যার 
ঘনান্ধকারে রপান্তারত হয়েছে। জড়বিগ্রহে অননসন্যত থেকেও এইসব শাক্ত 
*্ব-তন্ত্র হয়ে কাজ করে চলেছে 'বিগ্রহের নির্বাক অবচেতনার অনালোকে। 

এই ‘বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারি, চেতনা কি করে 
কুণ্ডলমোচন করে পর্বে-পর্বে তার সহস্রদল প'রিণামের মধ্যে জেগে ওঠে। 
সাধারণভাবে এই চিন্ময় উন্মেষের কথা আগেই বলোঁছ। আমরা জানি, জড়- 
‘বগ্রহের ব্যাচ্টসত্তা অন্নময়_মনোময় নয়। কিন্তু তবন তার মধ্যে আছে 
অধিচেতনার এক নিগ্‌ঢ় আবেশ_নখল অচেতন'বিগ্রহের মধ্যে অদ্বিতীয় 
চৎসত্তারূপে তার অন্তর্গ:ঢ় শাক্তরাজিকে যে প্রার্তানয়ত 'নয়ান্ব্রত করছে। 
এমনও শুনেছি : জড়বক্তুমাৱেরই পারিপাশ্বর্ক বচ্তুসংস্পর্শের ছাপকে 
দার দহন ল্বারণ বির দাম হছে! তাছাড়া নিজের থেকে 
শক্তাবাকরণ করাও তার একটা ধর্ম । এইজন্য অলোঁকিক উপায়ে যে-কোনও 
বল্তুর অতীত ইঁতহাস আবিষ্কার করা, অথবা তার বিকাঁর্ণ' শক্তির সম্পর্কে 
সচেতন হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। ‘জড়ের এই অলোঁকিক ধারণাশাক্তি ও 
শাক্তাবক্ষেপের মলে আছে অব্যড় অথচ রড এক মহাসংবিতের আবেশ, 
যা জড়বিগ্রহে পারিব্যাপ্ত থেকেও এখনও তাকে উদ্দ্যোতত করে তুলতে 


৫৪৬ দিব্য-জাঁবন 


পারেনি। - বাইরে থেকে আমরা দেখ, উদ্ভিদ ও ধাতুদ্রব্যের মত অচেতন 
পদার্থেরও “বিশেষ কতকগডুলৈ শাক্তি ধর্ম বা স্বারাসক প্রভাব আছে--অথচ 
এদের সক্রিয় বা সঞ্টারত করবার কোনও সাধন কি উপায় তারা জানে না। 
ব্তু বা ব্যাক্তাবশেষের সম্পর্কে এলে, অথবা কোনও প্রাণীর বৃদ্ধিপূর্বক 
ব্যবহারেই এইসব শক্তি কার্যকরী হয়ে ওঠে। এইথেকে দ্রব্যগডুণকে আধার 
করে মানযুষ একাধিক বিজ্ঞানও গড়ে তুলেছে। কিন্তু দ্রব্যগডণ তত্বত 
পোঁরঢুষেয়সত্তার ধর্ম-অব্যাকৃত উপাদানমাত্রের ধর্ম নয়। তারা চিৎপঢুরুষের 
শক্তি-সম্মু্ছছিত অচাতর সুপ্তি হতে জেগে উঠেছে তাঁর :তপোবাঁ্ষে' 
প্রবেগে। নিরঢ় অথচ আত্মসমাহিত চিন্ময় শাক্তর এই-যে ম্‌ঢ় যন্ত্রাচার, 
জাঁবজগতের প্রথম পর্বে তা ফুটে ওঠে অবমানস প্রাণনস্পন্দে-যার মধ্যে পাই 
সংবত্ত হন্দিয়সংবতের আভাস মাত্র। আদিম জাবদেহ চায় আলো-বাতাস 
এবং প্ষ্টি-চায় একটুখানি হাত-পা ছড়াবার জায়গা। কিন্তু তার অন্ধ 
আক্মত তখনও অন্তবত্ত, স্থাণুবিগ্রহের কারাগারে বন্দী । 'িসর্গবৃত্তিকে 
স্ফুটরুপ দিয়ে নিজেকে বাইরে আকার দেওয়া কি বাঁহজগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগদ্থাপন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আদিজাবের স্থাণুভাব জাঁবন- 
লালার 'বাচত্র ছন্দে ঝশকৃত হবার জন্য নয়। তাই সে বাইরের আঁভঘাতকে চুপ 
ক'রে হজম করে। অসাড়ে হয়তো সে আঘাত করে, কিন্তু স্বেচ্ছায় নিজেকে 
অন্যের 'পরে চাপাতে পারে না। এখনও তার মধ্যে আঁচতিই প্রবল । অন্ত- 
গর্যঢ় সংবৃত্ত তাদাত্ম্যভাবদ্বার আ'বিষ্ট হয়ে এখনও অচাতই আধারে কাজ 
করে চলেছে, জ্ঞানের সচেতন সাধন দিয়ে বাইরের সঙ্গে যোগ ঘটাবার সামর্থ্য 
এখনও তার অ্জত হয়নি । প্র্গাতর এই পর্ববট দেখা দেয়, প্রাণ যখন হয় 
ব্যক্তচেতন। তার মধ্যে দেখি, বন্দী চেতনার বাইরে আসবার জন্য আকুল- 
বিকুলি। এই ব্যাকুলতাই বিবিক্ত জাঁবসত্তায় জাগায় বাইরের জগৎসত্তার স্গে 
সচেতন যোগস্থাপনের একটা অনতিবতনায় প্রয়াস । সে-প্রয়াস প্রথমত 
অন্ধ ও সৎকুচিত। (কিন্তু বাইরের সঙ্গে ন্রুমেই তার লেন-দেনের কারবার 
বেড়ে চলে। শুধু পারিপাশ্বিকের নাড়া পেয়ে সাড়া দেওয়াই নয়, নিজের 
প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনকে চরিতার্থ করবার জন্য ভিতরের সাঁণ্চত সামর্থ্যকে 
বাইরে ক্ফ্রেত ও আরোপিতও সে করতে পারে। এমনি করে যোগাযোগের 
প:জি বাড়িয়ে জাঁবধর্মী জড়বিগ্রহ ক্রমে তার চেতনাকে উ্মাষত করে 
অচেতনা বা অবচেতনার 'স্তামিত দীপ্তি হতে সকাীর্ণ বিভক্তজ্ঞা:ননের ধুসর 
আলোকে 

অতএব 'বিবিক্তচেতনার ক্রামক উল্মেষের মধ্যে দেখতে পাই, স্বয়ম্ভূ 
অনাদি পোঁরুষেয়সংবিতে অন্তগূরঢ় চিদ্‌বাঁর্ষ কি-করে চরম সিদ্ধির দিকে 
কলায়-কলায় ফুটে ওঠে। এইসব শাক্ত গডহাহিত ও সংবৃত্ত তাদাত্ম্যবোধের 


A Ay 
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দ্বর্‌ূপশক্তি-অবদামত হয়ে ছিল আধারে। এবার তারা শার্ণকায় য়ে 
শাঁঙ্কত চরণের স্তিমিত সণ্টারে ক্রমে-ক্রমে বাইরে এল। প্রথমে দেখা দিল 
নিতান্ত অপঢুচ্ট ও আচ্ছন্ন একটা 'সম্মডগ্ধসংবিংঁ-জাবনযোনি-প্রযত্র ও 
প্রচ্ছন্নবোধির প্রেরণায় ধাঁরে-ধাঁরে রূপান্তারত হল সে সুস্পষ্ট ইান্দরয়সংবতে ৷ 
তারপর ফনুটল প্রাণনধর্মী মনের প্রত্যক্ষসংবিৎং-তার পিছনে রইল আচ্ছন্ন 
চিৎ-দ:ষ্টি ও আচ্ছন্ন চিতের ববিষয়াননভব ; হৃদয়ের আকম্প্র আবেগ খ:জতে লাগল 
অপর হৃদয়ের স্পর্শ । অবশেষে বাঁহশ্চর চেতনায় ভেসে উঠল সামান্যপ্রত্যয় 
ভাবনা ও যঢক্তি-জ্ঞানের সকল তথ্য আহরণ করে গড়ে তুলল 'ঁবষয়ের সামান্য 
ও 'বশেষ দুটি রুপেরই পারিচয়। 'কন্তু এতেও বিজ্ঞানের পূর্ণতা এল না, 
কেননা 'বিভজ্যবৃত্ত অবিদ্যা ও তরস্করণী অচাতর আদম কুণ্ঠা তাকে বিকল 
করেই রাখল। এখনও বাঁহরঙ্গসাধনের ’পরে সব-কিছুরর িভা'র, স্বারাজ্যের 
অধিকারে কেউ স্ব-তন্ত্র নয়। চেতনার 'পরে চেতনার সাক্ষাৎ প্রভাব নাই : 
মনোময় চেতনা বিষয়কে পেতে চায় পাঁরতোগ্রহণ ও অনুুবেধের একটা কৃত্রিম 
আয়োজন 'দিয়ে-তাতে বিষয়কে আয়ত্তে আনা কি তার মর্মে প্রবেশ করা সম্ভব 
য় না। আঁধচেতনার হাতে রয়েছে তার একমাত্র প্রতাঁকার। বহিশ্চর মন ও 
ন্দ্িয়ের মধ্যে অধিচেতনার কোনও গঢ় শক্তির মুক্তধারা যখন নির্বারত 
প্রবাহে বয়ে যায়_মনোময় বুদ্ধির উপরাগে তার স্বভাবের স্বচ্ছতাকে রাঞ্জিত 
না ক'রে, তখনই কেবল" সত্তার গভীর হতে ন;তেন সাধনার অস্পষ্ট সুচনা 
জাগে। কিন্তু আঁভনবের এই সচচনাও নিয়ম নয়_নিয়মের ব্যাতিক্রম মাত্র। 
তাই: আয়াদের Se ত EO ET 
বা অ'তিপ্রাকৃত একটা-কিছু। একমাত্র হ:দয়গঢহার গ্রল্থাবাঁকরণ অথবা তার 
মধ্যে অবগাহন করেই আমরা অন্তরঙ্গ অপরোক্ষসংবিতের সণ্চয়ে বাঁহশ্চর 
পরোক্ষসংবতের ভাণ্ডার আপঢরত করতে পার । অন্তরাত্মার গভীর গহনে 
অথবা আঁতচেতনার উত্তরা শিখরে প্রবুদ্ধ চিত্তের প্রদাপ্ত শিখা যাঁদ জবলে 
ওঠে, তবেই জাঁবনকে অধিকার করে অধ্যাত্মাবিজ্ঞানের অমোঘ প্রবর্তনা-তাদাত্ম্য: 

বোধ যার আধার শাঁক্ত ও স্বরুপধাতু ৷ 


একাদশ অধ্যায় 


অবিষ্যার অবধি 


অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানণ। 
কঠোপনিষং ২৷৬ 
যে মনে করে, শুধু এই লোকই আছে-_-আর কোনও লোক নাই। 
-কঠোপনিষদ (২৬) 


অনন্তে অন্তঃ পাঁরবীতঃ। 
অপাদর্শার্ষা গডহমানো অন্তা। 
ধগ্ৰেদ ৪।১৷৭, ১১ 


অনন্তের অন্তরে ছাড়িয়ে আছে...অপাদ, অশার্ষ_নিগ্‌হত ক'রে দুটি অন্ত। 
-খঝগ্বেদ (৪ 1১৷৭ ১১) 


য এবং বেদাহহং ব্রহ্মাস্মীত স ইদং ভবতি। অথ যোহন্যাং দেবতাম্যপাস্তেহন্যো 
ইসাবন্যোহহমস্মাীঁতি, ন স বেদ॥ 
ব্‌হদারণ্যকোপনিষং ১1৪১০ 


যে জানে 'আম ব্রহ্ম, সে হয় এই যা-কিছ সব; আর যে অন্য দেবতার উপাসনা 
করে আত্মাকে ছেড়ে, ভাবে ‘দেবতা পথক আর আমিও পূ্‌থক’ 'কছুই জানে 

না সে। 
ব্‌হদারণ্যক উপনিষদ (১1৪1১০) 


সোহয়মাত্মা চতুভ্পাৎ। জাগরিতচ্থানো বাহঃপ্রজ্ঞ...স্থূলভূক্‌ প্রথম পাদঃ। 
স্ৰগনস্থানোহণ্তঃপ্ৰজ্ঞঃ...প্রবিবিস্তভুক্‌ দ্বিতাঁয়ঃ পাদঃ। সষ্যপ্তস্থান একাঁভূত 
প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্‌ তৃতায়ঃ পাদঃ। এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষো- 
ইঃ্তযণমী। অদ্‌জ্টম্‌ অলক্ষণম্‌... একাত্মপ্রত্যয়সারং চতুর্থম্‌_। স আত্মা, স বিজ্েয়ঃ। 


মাণ্ড্ক্যোপনিষং ২-৭ 


এই আত্মা চতুজ্পাৎ। জাগারিতস্থান বাহঃপ্রজ্ঞ স্থুলভুক্‌ আত্মা-এই প্রথম 
পাদ; স্বগ্নস্থান অন্তপ্রজ্ঞ প্রাবাবিন্তভুক্‌_এই দ্বিতীয় পাদ; সুষুগ্তস্থান একাঁভূত 
প্রজ্ঞান্ঘন অ'নন্দময় আনন্দভুক্‌-_এই তৃতীয় পাদ; সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞ অন্তর্যামা, 
অদণ্ট অব্যপদেশ্য একাত্মপ্রত্যয়সার_এই চতুর্থ পাদ। এই তো আত্মা, একেই 
জানতে হবে। 
=মাণ্ডুক্য উপানষদ (২-৭) 
অশ্চুষ্ঠমান্রঃ পঢুর্ষো মধ্য আত্মানি তিষ্ঠতি। 
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্ৰঃ ৷ 
কঠোপনিষং ৪1১২, ১৩ 
অশ্গনষ্ঠমা্ৰ পঢরুষ, আছেন আমাদের আত্মার মধ্যখানে; ভূত-ভব্যের ঈশান 
তিনি..তানই আছেন আজ, তিনিই থাকবেন কাল। 
কঠ উপনিষদ (৪১২,১৩) 


অবিদ্যার অবাধ 68৯ 


দাত্ম্মবোধের অঁভযাত্রী এই 'বাবক্তবোধ বা আঁবদ্যার একটা বিস্তৃত 
পাঁরচয় নেবার সময় হয়েছে এতক্ষণে। অআববদ্যাই আমাদের মন- 
শ্চেতনার ধাত্রী! মননুষ্যলোকেরও অবরভূঁমিতে চেতনার যে-প্রকাশ, তারও 
মূলে আছে এই আববদ্যার একটা ছন্নতর রূপ । সত্ব ও শাক্তর উত্তাল তরশ্গ- 
মালা যেমন বাইরে থেকে আছড়ে পড়ছে, তেমান উদ্বেল হয়ে উঠছে ভিতর 
থেকে। আর তার সংঘাতে ঘটছে চিত্তসত্বের রূপায়ণ, জাগছে দেশ ও কালের 
ভূমিকায় আত্মা এবং অনাত্মার মনোময় প্রত্যয় ও মনোবাসিত ইন্দ্রিয়সংবং। 
আমাদের মধ্যে এই হল আববদ্যাশাক্তর পারচয়। এরই মধ্যে চলছে অপনণ' 
সংবতের ক্রামক উপচয়_কালপাঁরণামের নিত্যস্পান্দত প্রবাহ এবং দেশ- 
সংস্থানের পরাক্‌-বৃত্ত আধারকে অবলম্বন ক’রে। কালের প্রবাহে 

শুধু নিত্য-বর্তমানের অপরোক্ষসংাবৎ নিয়ে ভেসে চলেছে। অতাতের 
অপাস্লয়মাণ স্রোতের কবল হতে প্রত্যক্‌ ও পরাক্‌ অনন্ভবের খানিকটা সে 


| 


{পল দিগন্তের দকে। আত্মপ্রকাশের নানা উপকরণ ও {বষয়াননভবের 
শবাচত্র সঞ্চয়, ক্ষণভণ্গের মেলা হতে কুঁড়য়ে-নেওয়া খণ্ডজ্ঞানের পাঁজি 
{শিথিল মনুচ্টতে মান্য এদের আঁকড়ে আছে। তার ইান্দুয়াবজ্ঞান স্ম্‌তে 
বৃদ্ধি ও সংকল্প এই 'বাক্ষপ্ত সণ্চয়কে গেথে তুলছে নিত্যনন্তন অথবা নত্য- 
আবা্ত'ত সম্ভাঁতর আয়োজনে। বঢদ্ধকৃত এই সমাহারকে আশ্রয় করেই 
দেহ-প্রাণ-মনের শক্তি সচল হয়ে তার সাধ্যকে সম্ভাবত এবং িদ্থিকে প্রকট 
করে। চেতনার যত অনুভব ও শাক্তির যত বক্ষেপ, আধারে তাদের পণ" 
ভাবের সমাহার ও সমন্বয় ঘটে জাঁবসত্বকে লক্ষ্য করেই। অহংবোধের একটি 
ন্দুকে কেন্দ করে তারা দানা বে'ধে ওঠে_কেননা এই অহন্তাই প্রকীতর সং- 
স্পর্শে পঢুরবষের প্রত্যক্‌-অনন্ভবকে উ্বিক্ত ক'রে তাকে সৎকাঁর্ণ চিত্তক্ষেত্ৰের 
একটা বাঁধাধরা অভ্যাসে পাঁরণত করে। অহন্তা না থাকলে আমাদের সমস্ত অন 
ভব হত যেন স্রোতে-ভেসে-যাওয়া তৃণখণ্ড বা শৈবালের দল। তাদের 
অসম্ৰদ্ধতার মধ্যে অহন্তাই প্রথম ছন্দ ও সং্গাত এনেছে। এই অহংবোধ 
থেকে মনশ্চেতনার মধ্যে বযদ্ধর ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে আরেকটি কৃত্রিম বন্দ 
চেতনা, যাকে বলতে পাঁর অহংজ্ঞান বা আত্মভাব। সম্মগ্ধ অন ্ভব অহং" 
বোধকে আশ্রয় করে দানা বাঁধবার পর এই অহংভাবে সমাপত হয়। প্রাণ- 
চেতনার ভূঁমতে অহংবোধ আর মনশ্চেতনার ভূমিতে অহংজ্ঞান-এই দ:ঁটতে 
মলে আত্মার একটা কৃত্রিম প্রতীক খাড়া রাখে, যাকে আমরা বাবক্ত আত্মভাব 


৫৫০ দিব্য-জাঁবন 


বলে জানি। এই 'বিবিক্ত অহঙ্কার গঢুহাহিত চৎসত্তার বা যথার্থ আত্মভাবের 
* প্রাতিভূ। বাহিশ্চর মনের ব্যাষ্টভাবনা অহরহ অহংকে কেন্দু করে আবা্ত'ত 
হচ্ছে। এমন-কি তার বিশ্বহিতৈষণাও স্ফাীঁতকায় অহমিকার একটা রূপ। 
অহংএর এই কাঁলককে' আশ্রয় করেই প্রকৃতির চাকা ঘুরছে আমাদের মধ্যে। 
এমনিতর আত্মকোন্দ্রিকতার বধান ততদিন কায়েম থাকে, যতদিন না তার 
প্রয়োজন নিঃশেষিত হয় চিন্ময় আত্মপুরুষের আবির্ভাবে যানি যুগপং চেতনার 
চক্ৰ গাঁত ও কাঁলক, একাধারে নাভি ও পরিধি। 

কিন্তু আত্মাননসন্ধা:নের ফলে দেখতে পাই, প্রত্যক্‌-অন;ভবের যে সমাহার 
ও সমন্বয়কে আমরা ব্যাবহারিক জাঁবনের ভিত্তি করেছ, তার মধ্যে আমাদের 
জাগ্রতচেতনারও সবটুকুকে পোরা যায় না। বতমানের চলন্ত প্রবাহে ব্যয় 
এবং বিষয়ীর যে মনোময় সংবং ও অনড়ভব আমাদের বাঁহশ্চর-চেতনায় অহরহ 
ভেসে উঠছে, তার কতট;কুই-বা আমরা খেয়ালে আনি ? তারও অত সামান্য 
অংশ অতাতের সর্বনাশা গহৰর হতে স্মাতর ভান্ডারে সণ্টিত হয়। সেই 
স্মৃতির সঞ্চয়ের সামান্য ভাগ বাঁধা পড়ে বৃদ্ধির সমন্বয়স্‌ব্ৰে, আবার তারও 
অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ নিয়ে চলে সংকল্পশক্তির কর্মসাধনা। জড়বিশ্বে যেমন, 
তেমনি আমাদের প্রাকৃতচেতনার দৈনন্দিন ল'লাতও দেখি, প্রকীতর গৃহ- 
ষ্থালিতে যেন কোনও বাঁধুনি নাই। অনেকখানি ছে'টে ফেলে ক হাতে রেখে 
কাজ চালাতে সামান্য-কছু বেছে নেওয়া, কঞ্জনস-উড়নচন্ডীর মত একদিকে 
হাত গুটিয়ে রেখে আরেকাঁদকে খুলে দেওয়া অপচয়ের সদাব্রত, যে ব্যয় কি 
সণ্চয়টুকু নিরর্থক নয় তারও শাঁর্ণ পরিমাণ ‘নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুধু 
মনে হয় এই যেন প্রকতর রঁত। 1কন্তু বাইরে এমনটা দেখালেও ভিতরের 
কথাটা কিন্তু অন্যরকম । প্রকতি যা যত্ন ক’রে সঞ্চয় করে না “ক কাজে লাগায় 
না, তা যে মিছামিছি খোয়া যায় বা নষ্ট হয়-তা নয়। তার বোশর ভাগ সে 
গোপনে-গোপনে আমাদের আধারকে গড়ে তুলতে ব্যবহার 'করে। আমাদের 
প্যষ্ট সম্ভূতি ও কর্মশক্তির অনেকখানি জোগান আসে তার ওই গোপন- 
ভাণ্ডার হতে। আমাদের সচেতন ব্যদ্ধি সঙ্কল্প বা স্মৃতিকে তার জন্য বাহবা 
দেওয়া যায় না। তার চাইতে অনেক বেশ পাজি থেকে তার নতুন গড়নের 
উপকরণ হিসাবে। আমরা হয়তো তার ইতিকথা বেমালুম ভুলে গোছ- 
পুরাতনের সণ্চয়কেই ব্যবহার করছি অভিনবের সৃষ্টি ভেবে। অথচ যে- 
উপকরণকে ভাবাঁছ আমাদের নতুন সৃষ্টি, আসলে তা অতাঁতের অলক্ষ্য 
পাঁরণামের সমাহার মাত্--তার কথা আমরা ভুললেও প্রকৃত কিন্তু ভোলোঁন। 
চৈতনার অভিব্যক্তিতে জন্মান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে স্বাঁকার করলে বুঝি, 
আমাদের কোনও অনযুভবই অকেজো নয়। দাঁ্ঘকাল ধরে প্রকৃতির যন্ত্রশালায় 
চলছে আমাদের গড়ে তোলবার সাধনা । তার মধ্যে অনুভবের কোনও উপাদানকে 
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বজ‘ন করা চলে না-যঁদি কখনও সমস্ত প্রয়োজন চুকে গিয়ে ভাঁবষ্যতের 
ঘাড়ে একটা বোঝা হয়ে সে না দাঁড়ায়। চেতনার যেটুকু উপরে জেগে আছে, 
তাথেকে একটা-কিছু সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে। কেননা একট; ভেবে 
দেখলেই বুঝি, প্রকৃতিপারণামের অতি সামান্য অংশই আমাদের চেতনায় ভাসে। 
তার বোশর ভাগ কাজ-কর্ম চলছে অবচেতনার আড়ালে-যেমনাট দেখাঁছ 
তার জড়ের লালায়। নিজেকে যা বলে জানি শতুধু তা-ই নয়, তার চাইতে 
আমরা.ঢের বড় । সত্য বলতে আমাদের ক্ষাণক সত্ব আমাদের বিপুল সত্তার 
সমুদ্রে একটা রাঁঙন বনদ্বনুদ মাত্র। 

এমন-ক জাগ্রৎচেতনার একটা উপরভাসা পরিচয় নিতে গিয়েও দেখ, 
নিজের ব্যচ্টিসত্তা ও ব্যচ্টিপারণামেরও অনেকখানি আমাদের সম্প্ণ' অগো- 
চর। গাছ-পালা মাটি-পাথর যেমন অচিতির শামিল, এও যেন ঠিক তা-ই। 
কিন্তু মনস্তত্ত্বের পরীক্ষা ও সমাক্ষাকে যাঁদ প্রাকৃতচেতনারও ওপারে প্রসারিত 
করতে পার, তাহলে 'বজ্ঞানের উপচাঁয়ঘান আলোকে দোখ, আমাদের সমগ্র 
সত্তার কাঁ বিশাল প্রদেশ জুড়ে আছে এই তথাকথিত আঁচাত বা অবচেতনা 
(বচ্তুত তাকে গুঢ়চেতনা বলাই উচিত ছিল); আর আমাদের জাগ্রতের সংবিং 
জ:ড়েছে আধারের কতট;কু ঠাঁই ! তখন ব্ডাঝ, জাগ্রং মন ও অহন্তা এক 
অন্তগূঢ় বিশাল আঁধচেতন আত্মভাবের 'পরে ক্ষণকের একটা আরোপ মান্র। 
অথবা সে-গুঢ়োত্মার আরও সঠিক সংজ্ঞা হবে ‘অন্তরপঢুরুষ’_যাঁর অনন্ভবের 
সামর্থ জাগ্রতের সামর্থযকে বহুদূর ছাঁড়য়ে গেছে। আমাদের মন ও অহন্তা 
যেন আঁস্তিত্বের কল্লোলিত সমুদ্রের বুকে জেগে আছে পর্বতাশখরের মত_ 
পর্বতের বিশাল অবয়ব নিমজ্‌জিত রয়েছে সমুদ্রের অতলগহনে। 

এই গঢ়োত্মা ও গুঢ়চেতনাই আমা'দের সত্য ও সমগ্র জাঁবসত্ব; বাহঃসত্ব 
তার একটা অংশ ও প্রাতভাস অথবা বাইরের প্রয়োজনে বাছাইকরা খণ্ডর্‌প 
মাত্র।  বাঁহজগতের বিরামহীন অঁভিঘাতের কতটুকুই-বা আমরা জানি। 
কিন্তু যা-কছু আমাদের আধারকে বা জগৎকে স্পর্শ করে, অন্তরপঢুরনয সবার 
খবর রাখেন। অন্তজণীবনেরও নিত্যপারণামের সামান্য পাঁরচয়ই পাই; কিন্তু 
অন্তরপনরনষ তার সকল কথা এত খাটিয়ে জানেন যে, মনে হয় কিছুই ব্যঁঝ 
তাঁর চোখ এড়ায় না। প্রতাক্ষের কতট;কুই-বা জমিয়ে রাখ স্ম্‌তের ভাণ্ডারে ? 
যা জমাই, তাও সময়মত হাতের কাছে পাই না। কিন্তু অন্তরপ্যুরন্ষ কিছুই 
ফেলেন না, হাতের কাছে সব তি গড়িয়ে রাখেন। প্রত্যক্ষ ও স্ম্‌তির যে- 
ব্যঞ্জনা বা যে-যোগাযোগ আমাদের মার্জিত মন-বৃদ্ধির বোধগম্য, আমরা শদধব 
তাদের 'নয়ে জ্ঞানের সূত্রে সমন্বয়ের জাল বনতে পারি! 'কন্তু অন্তর- 
প্‌রুষের বুদ্থিকে মার্জিত করে তোলবার দরকার হয় না। কেননা, আমরা 
বশ্বাস করতে ক পঢ়ুরাপনর মানতে না চাইলেও একথা সত্য যে, তাঁর বদ্ধ 


৫৫২ দিব্য-জাঁবন 


প্রত্যক্ষ ও স্ম্‌তির সকল তথ্য ও যোগাযোগের সুত্র অনায়াসে গঢ়াছয়ে রাখতে 
পারে। তাদের পাঁরপূ্ণ ব্যঞ্জনা তার অধিগত যদি নাও থাকে, তব তাকে 
আয়ত্ত করতে তার একম্‌নহুর্ত বিলম্ব হয় না। তাছাড়া, জাগ্রংমনের মত 
শুধ বাহ্যোন্দরয়ের উঞ্ছই তার প্রত্যক্ষের সম্বল নয়। স্‌ক্ষেJন্দ্রিয়ের সাধনকে 
অবলম্বন করে তার প্রত্যক্ষের অধিকার অকল্পনীয় সুদুরতায় প্রসারিত হয় 
যার প্রমাণ পাই প্রাতিভজ্ঞানের নানা নিদর্শনে। বাঁহশ্চর সঙ্কল্প বা প্রবৃত্তির 
সঞ্গে অধিচেতন প্রোতির কি সম্পর্ক, আজও আমরা তা তাঁলয়ে বুঝিনি। 
এখনও অঁধচেতনাকে ভুল করে অচেতনা বা অবচেতনা বাল, নাড়াচাড়া কাঁর 
তার কতকগযুল অপারাচিত ও অপরিণত বিভূতি নিয়ে অথবা রুগ্‌ণ মনতুষ্য- 
চিত্তের কতগ্‌্লে অনৈসার্গ ক বিকার নিয়। কিন্তু অন্তরাবৃত্ত হয়ে গভীরে 
ডুবলে দেখ, আমাদের সমগ্র চিত্তপরিণামের পিছনে আছে অন্তরপঢুরুষের অবা- 
খিত প্রত্যয় ও নির্বাারত সংকল্প বা প্রেতির সংবেগ ৷ তাঁর নিগুঢ় সাধনা ও 
সিদ্ধির যে-অংশ সকল বাধা কাটিয়ে প্রাকৃতজাবনে ভেসে ওঠে, আমরা শ্ঢধ্য 
তাকেই দোঁখ চিত্তপারণামের স:পরিচিত আকারে। অতএব যথার্থ আত্মজ্ঞানের 
প্রথম সোপান হল আমাদের এই গঢ়োত্মা অন্তরপডরুষটিকে চনে নেওয়া । 
নিজেকে ভাল করে জানতে গিয়ে এই অধিচেতন আত্মার জ্ঞানকে যদ 
অবচেতনার কুমের; হতে আঁতচেতনার সুমের: পর্যন্ত সম্প্রসারিত কার, 
তাহলে দেখ আসলে এই অধিচেতনাই আমাদের ব্যাবহারকসত্তার সকল 
উপাদান জোগায়। আমাদের প্রত্যক্ষ সণকল্প স্মৃতি বডদ্ধি সমস্তই তার 
প্রত্যক্ষ স্মতে সংকল্প. ও বুদ্ধির ব্যাপারের একটা সংকলন মাত্_এমন-কি 
আমাদের অহন্তা তার আত্মচেতনা ও প্রত্যক্‌-অনু্ভবের একটা ক্ষুদ্র বাঁহশ্চর 
প্রাতরনূপ। অধিচেতনা যেন উত্তাল সমুদ্র, আর তার বুকে উদ্বেল হয়ে উঠছে 
আমাদের এই চিত্তপরিণামের তরশ্গদোলা।...কিন্তু কোথায় এই অধিচেতনার 
সামা, কতদুর তার ব্যাপ্ত ? কি তার স্বরূপ ? সাধারণত যা-কিছু আমাদের 
জাগ্রতে ভাসে না, তাকেই আমরা তথাকথিত অবচেতনার কোঠায় ফোল। কন্তু 
অধিচেতনার সবখানি না হ’ক, অনেকখানিকেই ওই নামে ডাকা চলে না। 
কারণ, অবচেতনা বলতে আমরা বনাঝি একটা আচ্ছন্ন অস্পষ্ট অচেতনা বা অর্ধ- 
চেতনা । কিংবা কল্পনা কার জাগ্রংচেতনার তলায় একটা মগ্নচৈতন্যের রাজ্য, 
যা জাগ্রতের মত গোছানো নয় বলেই তার চাইতে অপকৃষ্ট_অন্তত স্বাতন্ন্যের 
অভাবই তার অপকর্ষে'র হেতু । 'কন্তু অন্তদর্বাষ্ট নিয়ে চেতনার গহনে ডব্বলে 
দেখ, অধিচেতনার মধ্যে যাঁদও পাতালপঢুরীর অভাব নাই, তবু তার কোনও- 
এক দেশকে অধিকার করে জবলছে চৈতন্যের এক 'বশাল জ্যোঁত_বাঁহ- 
শ্চেতনার চাইতেও অবারিত তার প্রতিষ্ঠা ও ঈশনা, আমাদের দৈনান্দিন কর্মের 
সে আনিমেষ সাক্ষী । এই আমাদের গঢ়হাহিত অন্তরপঢুরুয_এ'কেই জানি 
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অধিচেতন আত্মা বলে। অবচেতনা হতে তান ববাবক্ত; কেননা অবচেতনা 
আমাদের আত্মপ্রকতর জঘন্যতম গ্ুহ্যভাঁম। তেমানি, আমাদের সমগ্রসত্তার 
একদেশ উদ্দ্যোতত করে জেগে আছে অতিচেতনার উত্তরজ্যোঁত, যার মধ্যে 
পাই ‘পরতঃ পরঃ’ আত্মার সাক্ষাৎকার । এই অঁতিচেতনভূমিকেও স্বতন্ত্র একটা 
মর্যাদা দিতে হবে, কেননা এ আমাদের আত্মপ্রকৃতির গুহ্যতর মূধন্যলোক। 
কিন্তু তাহলে অবচেতনার স্বরূপ কি? কোথায় তার শ্ঢরু? জাগ্রতের 
সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? মনে হয়, সে যেন অধিচেতনারই একটা অংশ; তাহলে 
তার সশ্গেই-বা তার কি সম্পর্ক ?...আমাদের দেহচেতনা আছে, আছে দেহাত্ম- 
বোধ; অথচ দেহের অধিকাংশ ক্রিয়া আমাদের মনের কাছে বস্তুত অচেতন। 
শুধু মনই যে তাদের খবর রাখে না, তা নয়; আমাদের আঁতস্থ্‌ল দৈহ্যসত্তাও 
তো জানে না তার অন্তঃপ রে কি ঘটছে-_-এমন-কি তার নিজের সত্তা সম্পর্কেও 
সে সচেতন নয়। তার যে-অংশট;ুকু অন্তঃকরণের আলোকে আলোকত এবং 
বডদ্ধির দ্বারা অবোক্ষত, তাকেই সে জানে অথবা বলতে গেলে সে-সম্পর্কে 
একটা সংবেদন মাত্র জাগে তার মধ্যে। উদ্ভিদ বা ইতরপ্রাণীর মত আমাদের 
এই শরাঁরের কাঠামোটা জডড়ে প্রাণের লাঁলা চলছে, অথচ তার অধিকাংশ 
আমাদের কাছে অবচেতন-কেননা তার ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার আঁত সামান্যই 
আমাদের নজরে আসে । প্রাণবৃত্তির সব না হ’ক, বেশির ভাগ রয়েছে যবানকার 
অন্তরালে; শর তার অনৈসাঁগকক প্রকাশের সংবিংটাই আমাদের চেতনায় 
তাঁক্ষ] হয়ে বাজে। তাই প্রাণের তপণের চাইতে তার বডভুক্ষা, স্বাস্থ্যের 
ছন্দের চাইতে ব্যাধির বিকার, জাঁবনের স্বচ্ছন্দ লালায়নের চাইতে মৃত্যুর রুঢ় 
আকাঁস্মকতা মনে হয় তাঁৱতর। প্রয়োজনের তাঁগদে সচেতন দৃষ্টির কাছে 
প্রাণলীলার যতট;কু ধরা পড়ে, অথবা সুখ-দুঃখের উত্তালতায় যতট্‌ুকু তার 
বেদনার তন্ীতে প্রহত হয়, তার যে-সংবিং নাড়ীঁতন্ত্রে বক দেহযন্তে ক্ষুব্ধ 
আলোড়ন জাগায়_আমরা শঢুধু তারই খবর জানি। তাই মনে হয়, আমাদের 
দৈহ্যপ্রাণও বুকি নিজের বৃত্তি সম্পর্কে সচেতন নয়। হয় সে উদ্ভদের মত 
সংজ্ঞাহীন বা অন্তঃসংজ্ঞা, নয়তো আদিজাবের মত তার মধ্যে জেগেছে শুধু 
চেতনার অগকুর। অতএব যতট;কু তার অন্তঃকরণের দ্বারা আলোকত এবং 
বুদ্ধির দ্বারা অবেক্ষিত, ততট;কু সম্পর্কেই তার সচেতনতা। 

{কিন্তু সাধারণত মনের বৃত্তি বা সংবিতের সঞ্গে চেতনাকে আমরা ঘালয়ে 
ফোঁল। তাই এ-সদ্ধান্ত আতরঞ্জন এবং প্রমাদদোষে দুৎ্ট। দেহ ও প্রাণের 
কতকগুলি বৃত্তির সঙ্গে মন খানিকটা জড়িয়ে যায় বলে তাদের মনে হয় মনো- 
বৃত্তির শামিল; তাইতে সমগ্র চেতনাকেই মনোময় ভাবতে আমরা অভ্যস্ত। 
কিন্তু অন্তরাবৃত্ত হয়ে মনকে সাক্ষীর আসনে বসালে দোঁখ, প্রাণ, এবং দেহ_ 
এমন-কি প্রাণের স্থূলতম দৈহ্যপ্রকাশ পর্যন্ত_নিতান্তই আত্মসচেতন। দেহ 
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ও প্রাণবৃত্তির অন্তরালে আছে এক আচ্ছন্ন অন্নময় ও প্রাণময় সত্তা, যার চেতনা 
কতকটা হয়তো আদতম জাবের সম্মুগ্ধসংবতের মত। মানের মন সেই 
সংাবতে উপরক্ত হয়ে তাকে খানিকটা মনোময় করে তুলেছে_এইমাত্র তফাত । 
অথচ সে-চেতনার একটা স্বাধীন চলন আছে, তাকে কোনমতেই আমাদের মত 
মনোধর্মী বলা যায় না। তারও মন আছে বললে বুঝতে হবে, সে-মন দেহে 
এবং দৈহ্যপ্রাণে সংবৃত্ত ও গঢহাহিত। আত্ম-চেতনা সেখানে ব্যাহত নয় 
তাই তার মধ্যে আছে শ্ঢধদ্র (বাঁচত্র ঘাত-প্রতিঘাত, প্রাণের স্পন্দন, আক্‌ঁতির 
আলোড়ন, অভাবের তাড়না, বুভুক্ষা, সুখ-দঃখ-মোহ, নানা নিসর্গবৃত্তি ও 
প্রকতশাসিত প্রযত্বের একটা আকারপ্রকারহীন বোধ মাত্র। এ-বোধ মনশ্চেত- 
নার চাইতে অপকৃষ্ট হলেও তার অস্পষ্ট সঙ্কার্ণ অথচ স্বতঃস্ফূর্ত একটা 
সংবিং আছে। আমরা যাকে মনের বিশিষ্ট লক্ষণ মনে কাঁর, পঢ়রাপুরে সেই 
স্বাতন্দ্য তার নাই বলে তাকে অবমানস নাম দিতে পারি ব’ট-_কিন্তু আমাদের 
অবচেতনার নিদ্‌মহলের বাসিন্দা তাকে বলতে পারি না। কারণ মনকে এই 
বোধ হতে বিবিক্ত রেখে পিছনে সরে দাঁড়ালে দোখ, এও নাড়াীতন্্রবাঁহত 
সম্মগ্ধপ্রত্যয়ময় স্বতঃস্ফুর্ত একটা চেতনার বৃত্তি । মানসসংবং হতে তার 
সংবতের ধরন আলাদা । কেননা 'বিষয়সন্নিকর্ষে' সাড়া দেবার একটা নিজস্ব 
ধারা, {বাশিষ্ট একটা বেদনাবোধের সামর্থ্য তারও আছে_যার জন্যে মানস- 
সংবতের মুখাপেক্ষী তাকে হতে হয় না। সত্যকার অবচেতনা কিন্তু এই 
অন্ন-প্রাণময় আধার হতে আলাদা একটা-কিছু। তাকে বলতে পারি চেতনার 
উপকনলে আঁচাতর পারিদ্পন্দ। আপন সংবেগকে চিত্তসত্তবে রুপান্তারত কর- 
বার জন্য যেমন সে তাকে উৎক্ষিপ্ত করে, তেমান অতীত অনডভবের সংস্কার- 
সম্‌হকে আকর্ষণ করে তার গভাঁর-গহনে। সেইখানে তারা সণ্িত হয় অচে- 
তন অভ্যাসের বাঁজরুপে_বাঁহশ্চেতনায় প্রতিনিয়ত ঘটে তাদের 'বাক্ষপ্ত 
ব্যতথ্থান। অবচেতনায় সণ্টিত এই আশয়গুলি তার প্ররোচনায় অনর্থের বাহন 
হয়ে যেন কোন্‌ অজানা উৎস হতে উৎসারিত হয় আমাদের স্বপ্নে বাতিকে ক 
ম্‌দ্রাদোষে, বাসনার অতার্কত সংবেগে, দেহ-প্রাণ-মনের নানা জাঁটল বিক্ষোভে 
ও 'বপর্যাসে, আত্মপ্রকৃতির অন্ধতস আকুতির স্বতঃস্ফুর্ত নিঃশব্দ 
তাড়নায়। 

কিন্তু অধিচেতনার মধ্যে অবচেতনার এই মঢ়তা নাই। মন ও প্রাণশাক্তির 
’পরে তার পারপূর্ণ স্বাতন্ত্য রয়েছে, রয়েছে বিষয়ের ভূতসক্ষন্ময় সুস্পষ্ট 
চেতনা। জাগ্রতের মতই তার সকল সামর্থ্য : স.ক্ষ] ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ইণন্দ্িয়- 
বিজ্ঞান, সর্বপ্রাসী স্ম্‌তির বিপদুল পারসর, বুদ্ধি সংকল্প ও আত্মচেতনার 
আঁততীৱ ববেচনশক্তি-সবই তার মধ্যে আরও পঢ়ুল্ট ব্যাপক ও জোরালো 
হয়ে আছে। তাছাড়া তার এমন সামর্থ্যও আছে যা মনের সামর্থ্যকে বহনদর 
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ছাড়িয়ে গেছে। প্রত্যক্‌-বৃত্তিতে হ’ক বা পরাক্‌-বৃত্তিতেই হ’ক, সত্তার 
অপরোক্ষসংববৎ আছে বলেই অধচেতনার জ্ঞান 'ক্ষপ্র, সঙকল্পের সিদ্ধ অব্য- 
বাঁহত, বঢডদ্ধি মৰ্মাবগাহী, আকুতির তর্পণও সুগভীর । আমাদের বাঁহ'মনকে 
কোনমতেই বিশ্দদ্ধমনোধর্মী বলা যায় না, কেননা তাকে আম্টে-পূষ্টে বেধে 
পঙ্গু করে রেখেছে দেহ ও দৈহ্যজাবনের সঙ্কোচ, নাড়ীঁতন্্র ও হীন্দ্রয়বৃত্তির 
আড়ষ্টতা। সত্য বলতে অধিচেতন আত্মাই যথার্থ মনোধ্মীকারণ এইসব 
সণ্কোচের বাঁধন কাটিয়ে মনের স্বচ্ছ প্রকাশ তারই মধ্যে ঘটেছে। স্থুল মন 
ও হীন্দুয়ের স্বরূপ এবং বৃত্তি সম্পর্কে সচেতন থেকেও তাদের সে ছাড়য়ে 
গেছে। শুধু তা-ই নয়, ওইসব বৃত্তি বহুলপারিমাণে তারই সূষ্ট বা প্রবার্তত। 
তাকে অবচেতন বলতে পার এই অর্থে যে, বাহশ্চেতনায় আপনাকে পঢ়রা- 
প;ুরি প্রকট না ক’রে যবানকার আড়ালে থেকে সে কাজ করে যায়। 'কন্তু 
তাহলে তাকে অবচেতন না বলে বরং বলা উচিত অন্তশ্চেতন ও পাঁরচেতন- 
কেননা একাধারে বাঁহশ্চেতনার অন্তৰ্যামী ও পারিমণ্ডল দই হল এই অধি- 
চেতনা। অধিচেতনার এই পরিচয় অবশ্য তার অন্দরমহলের পাঁরচয়। নইলে 
বাঁহশ্চেতনার খুব কাছাকাছি তার যে-সদরমহল, তার মধ্যে খানিকটা আবদ্যার 
অরাজকতা আছে। এইজন্য অন্তররাজ্যে ঢুকে এই সন্ধিচেতনার আলো- 
আঁধারির মধ্যে যারা থমকে দাঁড়ায়, দুদেকের টানে অনেকসময় তারা বিভ্রান্ত 
ও ‘বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবু এ-আবদ্যা অবচেতনার আঁবদ্যা নয়_বরং 
বলতে পারি এই অন্তারক্ষলোকের ধমল মায়া যেন আঁচাতর সগোন্র। 

আমাদের সত্তার দেখাঁছ তিনাট উপাদান : একটি অবমানস ও অবচেতনা 
আমরা যাকে মনে কাঁর অচেতনা; দেহ-প্রাণের অনেকখানি দখল করে সে 
জাঁবনের অন্নময় বানয়াদ গড়েছে। তার পরে আছে অধিচেতনা, যা অন্তর্মন 
অন্তঃপ্রাণ ও ভূতস্‌ক্ষেJর অখণ্ড সমবায়ে গড়েছে আমাদের অন্তশ্চেতনা; 
জাঁবচেতনা বা চৈত্যসত্তা তার ভ্তা। আর সবার উপরে আছে এই জাগ্রং- 
চেতনা, যা অবচেতনা ও অধিচেতনার 'নগঢ়ঢ় প্রেতির একটা উদ্বেল উচ্ছ্বাস 
কিন্তু এতেও আমাদের আধারের পাঁরচয় সম্প্ণ হল না৷ কেননা, প্রাকৃতচেতনার 
অন্তরালে শঢধন-যে অন্তশ্চেতনাই গঢুহাহিত হয়ে আছে তা নয়_এক লোকোত্তর 
পরা সংবৎ তাকে আবৃত করে রয়েছে আপন পক্ষপনুটে। এই পরা সংাবংও 
আমাদের স্বরূপ; বাঁহশ্চর মনোময় জাঁবসত্ব হতে 'বাবক্ত হলেও শদুন্ধ আত্মা 
হতে সে বাবক্ত নয়। ওই অনডুত্তরভূমি পর্যন্ত আমাদের চিদাকাশের ব্যাপ্তি । 
অবশ্য অধিচেতনাই আমাদের অন্তরপঢুরনুষ। বিদ্যা-আবদ্যার সংগমতার্থে 
সে দাঁড়য়ে আছে জ্যোতির্ময় সামর্থেযর বিপুলতায় ভাস্বর হয়ে, জাগ্রংচেতনার 
কুঁণ্ঠত কল্পলোককে অতিক্ৰম ক’রে। কিন্তু তব তাকে আমাদের সমগ্র 
সত্তার মহেশ্বর অথবা তার পরাৎপর রহস্য বলতে পার না। জাগ্রচেতনা 
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অবচেতনা ও অধিচেতনার তিনটি ভুমি ছাড়িয়েও অন্তরাবৃত্ত অনুভবের 
‘বিদন্মংদীপ্তিতে কখনও জাগে এক সর্বাতিশায়ী পরা সংবতের দিব্য মাহমাঁ 
যাকে মানুষ অর্ভাহত করে পরমাত্মা ঈশ্বর ব্রহ্ম বা পুরুযোত্তমের অস্পষ্ট 
সংজ্ঞায়। ওই অনঢত্তরধাম হতে এই চেতনায় নেমে আসে অপ্রতর্ক্য আবেশের 
বৈদন্ৃতাীঁ_পরব্যোমে অধিষ্ঠিত ওই পরা সংবিতের দিকেই আমাদের পরম- 
চেতনার নিত্য অভিযান । অতএব আমাদের সত্তার সমগ্র পারমণ্ডলকে বেষ্টন 
করে আছে অঁতিঁচাতি ও আঁচাতর এক বিরাট বৃত্তচাপ, আমাদের অধিচেতনা 
ও জাগ্রংচেতনা যার কুঁক্ষগত। তার স্বরূপ আপাতদৃষ্টিতে আমাদের প্রাকৃত 
চেতনার কাছে অপ্রতর্ক্য অগম্য ও অজ্ঞাত । 

কিন্তু জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে এই অধিদৈবত পরমপনুরুষের স্বরুপ 
আমরা জানতে পাঁর। ইনিই আমাদের হৃদি সন্নিবিজ্টঃ’ অন্তরতম ব্যাপ্ততম 
পরাৎপর আত্মচেতনা। অনঘুত্তরের তুশ্গশৃণ্গে অথবা আমাদেরও চেতনায় প্রতি- 
ফলিত সচ্চিদানন্দ {তাঁন__অন্তহীন মনোবাণাীর অতাঁত খরতাচ্ময় তাঁর দিব্য 
কবিক্রতুর বাঁ্ষে সৃষ্টি করেছেন এই ভূতগ্রাম ও জ'াবলোক। তিনিই পর- 
মার্থসৎ, নিখলের স্রচ্টা ও ধাতা। বিদ্বাত্মরুপে তিনিই দেহ-প্রাণ-মনের 
কণ্ট্‌কে নিজেকে আবৃত করে অন্ত্গ্‌ঢ় হয়ে নেমে এসেছেন তথাকথিত 
আঁতমানস বিজ্ঞান ও সঙ্কল্পের প্রশাসনে । আবার অঁচাত হতে সম্যাঁখথত 
হয়ে অন্তশ্চেতনার অধিপাতরুপে ওই প্রজ্ঞা ও সগকল্পের খতময় বিধানে 
নিয়ান্লিত করছেন তার অধিচেতনস্থিতিকে। পাঁরশেষে অধিচেতনা হতে 
তিনিই প্রাতক্ষিপ্ত করেছেন আমাদের এই বাঁহশ্চেতনাকে এবং তাতে অন;- 
প্রবিষ্ট হয়ে অনডুত্তর জ্যোতির ঈশনায় তান্ত্রত করছেন তার উদ্‌ঘাঁতিন'ী গাঁতর 
অনিশ্চয়তাকে। অধিচেতনা' ও অবচেতনাকে যাঁদ বাল ‘সমুদ্রোহর্ণবঃ” যা 
উচ্ছৰবীসত হয়ে উঠেছে মনশ্চেতনার ফেনিল তর*গদোলায়, তাহলে আঁত- 
চেতনাকে বলব সেই সমুদ্রেই আধার পাঁরগন্তা আঁধবাস নিমিত্ত ও নিয়ন্ত- 
রূপে এক মহাকাশের অসাম বিস্তার। এই উত্তর-আকাশে আমরা পাই 
চিন্ময় আত্মস্বরুূপের স্বরসবাহাী নিরুঢ় অনভব_যা নিরদুদ্ধাচত্তের ’পরে 
প্রশান্তবাঁহতার প্রতিবিম্বন অথবা গ্হাহিত পঢ়রুষের তত্ত্বাধিগমদ্বারা সাধন- 
লভ্য কোনও প্রত্যয় নয়। এই অঁতচেতনার আকাশ সন্তরণ করেই আমরা 
উত্তীর্ণ হই পরমপদে ও চরমাবিজ্ঞানে_অন;ভবের লোকোত্তর কোটতে। যে- 
আঁতচেতনভুূঁমিকে অবলম্বন করে অন্যুত্তর আত্মস্বরুপের পরমস্থাততে 
আমরা পেণঁছই, তার সম্পর্কে আমাদের অবিদ্যা প্রগাঢ়তম_অথচ অঁচাতর 
তমঃসম্পুটকে বিদীর্ণ করে এরই দিকে চলেছে নচিকেতার অভাগ্সার 
অভিযান। বাঁহশ্চেতনার প্রত আমাদের এই-যে দরাগ্রহ, লোকোত্তর ও 
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গুহাহিত আত্মস্বরুপের প্রতি এই-যে অন্ধতা, একেই বাল আমাদের মল 
আবদ্যার প্রথম আবরণ। 

মাননষের বাঁহশ্চর জাঁবন কালের পরিণামস্রোতে ভে:স চলেছে। যে 
পরাক্‌-বৃত্ত মনকে আমাদের স্বরূপ বলে জানি, এই পারণামপ্রবাহের অনাদি 
অতাতকেও যেমন সে জানে না, তেমনি জানে না তার অকল ভাঁবষ্যকেও ৷ 
শুধ বর্তমানের সঙ্কীর্ণ পারসরটুকু-তারও সবখানি নয়-তার স্মৃতির 
ভাণ্ডারে জমা আছে। এ-জাঁবনেরও কত স্মৃতি তার হারিয়ে গেছে, কত . 
রহস্য তার ঢাকা রয়েছে যবানিকার অন্তরালে। আমরা নির্বিচারে বিশ্বাস 
কাঁর : দেহজন্মের দ;ুয়ার দিয়ে এই প্রথম আমরা জগতে এসোঁছ, আবার দেহ- 
বিনাশের আরেক 'দ;ুয়ার দিয়ে বেরিয়ে যাব এখানকার দুদিনের খেলা সাশ্গ 
করে-_অস্তিত্বের এই ক্ষণিকাবিলাসেই আমাদের সত্তার পরিচয়। অথচ এ- 
বিশ্বাসের মনলে আছে লোকায়'তিকের মত এই মনোভাব : এছাড়া কিছুই 
তো দেখনি শনান ক মনে করে রাখানি'আমরা ! অত্যন্ত সহজ এবং অত্যন্ত 
প্রবল যুক্তি বটে, কিন্তু বিচারশাল {চিত্তের পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা সন্দেহ। হতে 
পারে, আমাদের জড়াশ্রিত প্রাণ মন ও অন্নময় কোশের এ-ই তত্ত্বকেননা 
₹্থ্‌লদেহের জন্মকে আশ্রয় করে যেমন তাদের পত্তন, তেমনি স্থলদেহের 
মত্যুতেই তাদের প্রলয় । কিন্তু এ তো জাবের কালকৃতপারিণামের যথার্থ 
পরিচয় নয়। অঁতিচেতনাই আমাদের বৈশ্বানর আত্মার স্বরুপ । সেই অতি- 
চেতন আত্মাই অধিচেতন হয়ে আঁচাতর গহন, হতে, এই বাহশ্চেতন পঢুরুযকে 
জন্ম-মৃত্যুর সাঁমাঙ্কিত অশাশ্বত চৈতন্যলাঁলার নায়করুপে উৎসারিত করে 
অথচা অচেতন প্রকৃতির উপাদানে গড়া এই মত বিগ্রহ আত্মারই অনন্ত 
রূপায়ণের একটি সামাঁয়ক ভঙ্গি মান্। আমাদের আত্মস্বর্‌ূপ অজর অমর। 
নটের একটি ভুঁমিকার অভিনয়ে যেমন নটল'লার অবসান হয় না, অথবা কবির 
আত্মরূপায়ণ যেমন নিঃশেষ হয়ে যায় না একটিমাত্র কাবিতাতে, তেমনি একাট 
দেহের মরণেই আত্মারও মরণ হয় না। মর্তযবিগ্রহ বস্তুত আত্মার একাটমাত্র 
ভূমিকা, অথবা তাঁর অন্তহান সিসকক্ষার একটিমাত্র কাব্যরূপ। পৃথিবীতে 
বিভিন্ন মননষ্যদেহে একই জাবাত্মা বা চৈত্যসত্তার জন্মান্তরকে আমরা সত্য 
বলে মানি আর না-ই মানি, আমাদের আত্মসত্তার কালকৃতপাঁরণাম যে সদর 
অতীতের গহন হতে অনাগতের ধর্ন্ুসর দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত, একথা 
অনক্বাঁকার্য । কারণ অতিচেতনা অথবা অধধিচেতনাকে কোনমতেই কালের 
ক্ষণকল'লার মধ্যে বন্দ করে রাখা যায় না। আঁতচেতনা শাশ্বত কালাতীত 
=_কাল তার একটা ভঙ্গি মা । আর অধিচেতনার কাছে কাল বিচিত্র অন:- 
ভবের অন্তহীন পটভূমিকা শুধু । অনাদি অতীত ও অনন্ত ভাবষ্যতে জাব- 
সত্তর ব্যাপ্তি থাকবে না=-একথা অকল্পনীয় । অথচ আমাদের বর্তমান সত্তার 
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অর্থ খুজে পাই যে-অতাত দিয়ে, মন তার কতটুকু জানে_অতিবাস্তব স্থুল 
অস্তিত্ব ও তার খানিকটা স্ম্‌তে ছাড়া? এ-জানাকে কি জানা বলে? আর 
যে-ভাবষ্যতের অদ্‌শ্য আকর্ষণে পারিণামের বর্তমান ধারা নিয়ন্ব্রিত হচ্ছে, 
বলতে গেলে মন তার কিছুই জানে না। অবিদ্যার সংস্কারে আমরা এমনই 
আচ্ছন্ন যে, আমাদের মতুয়ার বড়দ্ধে ভাবে : অতীতকে জানা যায় শুধু স্মাতের 
কঙ্কাল দিয়ে, যেহেতু সে লুপ্ত; আর ভবিষ্যংকে জানাই যায় না, কেননা সে 
॥ অজ্ঞাত। অথচ অতীত আর ভাবষ্যং দুই নিহিত আছে এই বর্তমানে : 
গ্‌হাহিত চেতনার অবিচ্ছেদ শাশ্বত অনডবৃত্তিতে অতীত কাজ করছে সংবৃত্ত- 
রুপে, আর ভবিষ্যৎ আছে স্ফুরণোন্মুখ হয়ে । কালপারণামের শাশ্বত র্‌পকে 
যে জানি না, এ-ই আমাদের আববদ্যাজাত আরেকাঁট সর্বনাশা সকার্ণ 
প্রত্যয় । 

কিন্তু এইখানেই মানুষের আত্ম-অবিদ্যার শেষ নয়। কারণ শুধড-যে তার 
অঁতচেতন অধিচেতন ও অবচেতন স্বরূপাট সে চেনে না তা নয়-তার এই 
বতমান জগংৎটাকেও সে জানে না। অথচ তাকে বিষয় বা নিমিত্ত করে অহরহ 
জগতের ক্রিয়াপারণাম চলছে, আবার জগৎকে বিষয় ও আশ্রয় করে ত্য 
্পন্দিত হচ্ছে তারও নিজের প্রবৃত্তি। কিন্তু অবিদ্যার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে 
সে৷ ভাবে, এ-জগংৎটা তার সত্তার বাহর্ভূতে সম্পূর্ণ 'বাবক্ত একটা-কিছু। 
যেহেতু জগৎ তার ব্যল্ট প্রাকৃতরুূপ ও অহন্তার বাইরে, অতএব জগৎ তার 
দ্‌াষ্টতে অনাত্মা। ঠিক এই ভুল হয় তার আঁতচেতন স্বরুপ সম্পর্কেও 
ব্ৰহ্মকে প্রথম সে মনে করে নিজের থেকে প্‌থক একটা তত্ত্বএমন-কি তাঁকে 
কল্পনা করে লোকবাহ্য ঈশ্বর বলে। অধিচেতন আত্মার প্রথম সাক্ষাংকারেও 
তার মনে হয়, সে যেন আত্মাববিক্ত এক বিরাট পুরুষ বা বিরাট চেতনার 
সম্মুখে এসে দাঁড়য়েছে-এই পঢরুযই তার স্বতন্ত্র ভর্তা ও নিয়ন্তা । জগতের 
দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়_তার দেহ-প্রাণ এই {বিশাল সমুদ্রের একটি ফেন- 
বদ্বন্দ মাত্র এবং এ-ই তার স্বরুপ ৷...কিন্তু অধিচেতনার সম্যক্‌-অনভ'বে তাকে 
একাধারে আত্মব্যাপ্ত ও 'ব*্বব্যাপ্ত বলেই প্রত্যক্ষ কার । আঁতচেতন আত্ম- 
দ্বরূপের সাক্ষাৎকারে বিশ্বকে: অননুভব কার তাঁরই ল'ঁলাবিভূতিরুপে_দেখ 
নিখল 'বশ্বের সব-কিছুই অখণ্ড অদ্বয়স্বরুপ, সব-কিছুই আমাদের আত্ম- 
স্বরূপ । দেখাঁছ, এক অখণ্ড ভূতপ্রকীতর মধ্যে এই দেহ একটা জড়ের গ্রণ্থি, 
এক অবিভক্ত প্রাণসমুদ্রে এই প্রাণ একটা আবর্ত, এক 'বিচ্ছেদহীন 'বরাট্‌- 
মনের আয়তনে এই মন একটা বিচিত্রবার্তাবহ অথবা রুপকৃতৎ আধার মাত্র, এক 
অখণ্ড অনন্ত চিদ্দাকাশে আমাদের জ'বচেতনা ও ব্যাক্তিসত্তা যেন অবর্ণজ্যোতির 
একটা ঝলক বা রাশ্মরেখা। অহংবোধই অভেদের মধ্যে ভেদবডদ্ধিকে পাকা 
করে। আর তার ভিত্তিতে আমাদের বাঁহশ্চর অবিদ্যাচেতনা গড়ে তোলে তার 


অবিদ্যার অবাধ ৫৫৯ 


বান্দশালার কঁঠন প্রাকার_যাঁদও তাকে ভেদ করা একেবারে অসাধ্য নয়। 
অহন্তাই বলতে গেলে আবদ্যার সবচাইতে দদুর্মেচন গ্রন্থি। 

আমাদের অজানা, তেমান আমাদের দৈশিকসত্তারও-বা কতটুকু জানি_শডধয 
এই একটি দেহের স্কীর্ণ পারসরে বাঁধা ক্ষন্্র আয়তনাট ছাড়া? মন ও 
হন্দ্রিয়ের সঙ্কুচিত চেতনায় পাই শদধু এরই প্রত্যক্ষ অননভব, এর সঙ্গে আমাদের 
প্রাণ ও মনকে একাত্ম বলে জানি। আর বাইরের পরিবেশকে ভাবি একটা 
অনাত্মবচ্তু মাত্র, যার সণ্গে আছে কেবল প্রয়োজনের সম্পর্ক।...কারও-কারও মতে 
দেশ কিছুই নয়_বস্তু বা জাবাত্মার সহভাব ছাড়া। সাংখ্যমতে জ'বাত্মা 
অসংখ্য এবং স্ব-তন্। অতএব তাদের অনড়ভবের ক্ষেত্ররূপী এক অখণ্ড 
প্রকবীত দিয়েই তাদের সহভাব সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সহভাব 
যে আছে, তা অনস্বীকার্য ; এবং শেষপর্যন্ত এক অন্বয়সত্তার আধারে সহভাবের 
কল্পনাতেই তার পর্যবসান ঘটে। সেই জদ্বয়সত্তার আত্মপ্রসারণের যে প্রত্যক্‌ 
কল্পনা, তাকে বাল দেশ। এক অদ্বিতীয় চিন্ময়সত্তাই নিজের আত্মভাবকে 
আধার ক’রে তাঁর চিৎশাক্তর সণ্চরণক্ষেত্র কল্পনা করলেন-এই হল তাঁর দেশ- 
ভাবনার তত্ত্ব ।...চিৎশাক্তি পারকার্ণ হয়ে নিহিত হল বিচিত্র দেহে প্রাণে ও 
মনে; জাবাত্মা সেই বহুভাবনার একটিতে মাত্র অধাচ্ঠত। তাই আমাদের 
মনশ্চেতনাও ওই একাঁট আধারে আঁভানাবিষ্ট হয়ে তাকেই ভাবল আত্মা, আর- 
সবাইকে ভাবল অনাত্মা। এমনি করে অতীত ও অনাগতকে বাদ 'দয়ে, এই 
একটি জাঁবনের চারদিকে অবদ্যার কুণ্ডলী রচনা ক’রে তাকেই সে সমগ্রসত্তার 
মর্যাদা দিল। অথচ অখণ্ডের মধ্যে এমন ভাগাভাগও একটা বিকল্প মাত্র, 
কেননা সমস্ত 'বাঁশষ্টপ্রত্যয়ের পিছনে আছে সামান্যপ্রত্যয়ের উদার ভূঁমিকা। 
অখণ্ড সামান্যমনকে না জেনে আমাদের এই 'বাশিষ্টমনকেও কোনমতেই ঠিক- 
ঠিক জানতে পার না। নিজের প্রাণের তত্ত্ব জানতে হলে ডুবতে হয় অখণ্ড- 
প্রাণের তত্ত্বে, এই দেহটির পারচয় খজতে হয় অখণ্ড ভূতপ্রকৃতির রহস্য মন্থন 
করে। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যাচ্টর প্রকাত “নিয়ান্্রত হয় সমচ্টিপ্রকীতর বিধান 
দিয়েঁতাদের প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির পিছনে আছে অখণ্ডপ্রকাতর প্রশাসন ও 
প্রবর্তনা। কিন্তু এই-যে অখণ্ডসত্তার সমন্দ্র নিরন্তর বয়ে চলেছে আমাদের 
প্লাবত ও জাঁরত করে, তার চৈতন্যের সঞ্গে আমরা কতটুকু যোগ রেখে 
চলোঁছ ? শডধ বাঁহমনে ভেসে ওঠে তার যেটুকু রপ ও সঙ্গত, সেইটুকুর 
সঙ্গে আমাদের যা পরিচয় । এই জগৎ আমাদের মধ্যে নিঃ্শ্বাসত রূপায়িত ও 
মননে স্পন্দিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা ভাবি, জগং হতে 'বাবক্ত হয়ে আমরা 
শুধ বেচে আছ ভাবছ আবাঁ্তত হচ্ছি নিজেকে কেন্দ্র ক'রে। আমাদের 
কালাতীঁত আঁতচেতন আঁধচেতন অথবা অর্বচেতন আত্মভাবের খবর যেমন 


৫৬০ দব্য-জাবন 


জানি না, তেমনি এই বিশ্বাত্মভাবেরও কোনই সন্ধান রাখি না। তবু এইট,কু 
বাঁচোয়া, আমাদের এই আবদ্যার মমমুলে নিহিত আছে নিজেকে পাওয়া ও 
মিজেকে জানার অকুণ্ঠিত প্রোত_তাই আপন স্বধ্মে'র অনঢুশাসনে শাশ্বত- 
কাল ধরে চলেছে তার বিরামহীন সাধনার জৈত্ররথ। মানুষ মনোময় জাঁব। 
তার মধ্যে এক বহমুম্ুখী অবিদ্যা অহরহ রুপান্তারত হতে চাইছে সর্বাবৎ 
বিদ্যাশাক্ততে-এই তার চেতনার পরিচয় । অথবা আরেকদিক থেকে বলতে 
পারি, বিষ:য়র সৎকীর্ণ বিবিক্তসংবিৎ তার মধ্যে ফুটে উঠতে চাইছে অভগ্গ- 
চেতনা ও সম্যক্‌প্রজ্ঞার সহস্রদল মাহমায়। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


অবিষ্যার নিদানকথা 


তপসা চাঁয়তে ব্ৰহ্ম ততোহৎন্নমভিজায়তে। 
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ ৷ 


ম্যণ্ডকোপনিষৎ ১।১ ৮ 

তপঃশান্তিতে ঘটে ব্রহ্মের প্রচয়; তাহতে অভিজাত হয় অন্ন_অন্ন হতে প্রাণ মন 
এবং লোকসম্যহ। 

=ম্‌ণ্ডকোপানিষদ (১1১৮): 


সোহকাময়ত। বহ স্যাং প্রজায়েয়োত। স তপোহতপ্যত। স তপদ্তপ্রা ইদং. 
সর্বমস্‌জত যদিদং কণ্ট। তৎ সুষ্ট্ৰা তদেবান;প্রা বিশং। তদন্যপ্ৰাবিশ্য সচ্চ 
তাচ্চাভবৎ। নির্যুন্তং চানিরুন্তং চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ। বিজ্ঞানং চা বিজ্ঞানং চ। 
সত্যং চান্‌তণ্ট। সত্যমভৰৎ যাদদং কিণ্ট। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। 
তৈত্তিরীয়োপনিষং ২।৬- 


তিনি কামনা করলেন, ‘বহ্‌ হয়ে প্রজাত হব আমি’; তারপর তপঃসমাহিত হলেন 
তিনি-সেই তপোবার্যে এইসব সৃষ্টি করলেন : সৃষ্ট করে অনুপ্রাবিষ্ট হলেন তাতে; 
অন, প্রবিষ্ট হয়ে হলেন সং ও ত্যৎ, হলেন িরবুন্ত ও অনিরডন্ত, হলেন বিজ্ঞান ও 
, সত্য ও অনৃত। সত্যই হলেন তিনি_হলেন এই যা-কিছ; সব : 


তাঁকে বলে ‘তং সং॥ 
=তৈত্তিরীয় উপানষদ (২৬) 
তৈত্তিরীয়োপনিষংৎ, ৩।২,৫. 


তপো ব্ৰহ্মোত। 


তপ-ই ব্ৰহ্ম ৷ 
_তৈত্তিরায় উপনিষদ (৩1২1৫) 


কথাটা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে এসেছে; এবার তাহলে আববদ্যাসমস্যার৷ 
গোড়া ধরে বিচার করা 'সম্ভব হবে। কিসের প্রয়োজনে চেতনার কোন্‌ পাঁরণামে 
অবিদ্যার উদ্ভব, এখন আমাদের তা-ই দেখা আবশ্যক। এক অখণ্ড অদ্বয়- 
তত্ত্বই পরমার্থসং--এই সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে চলবে আমাদের বিচার, দেখতে 
হবে অআববদ্যাসম্পার্কত বিভিন্ন মতবাদ তার সঙ্গে কতখানি খাপ খায়।...প্রথম 
প্রশ্ন এই : অনঘুত্তর সন্মাত্র যিনি, নিশ্চয় তিনি নির্বিশেষ চিন্মান্রও-_অতএব 
কোনমতেই তানি আবিদ্যার বশ হতে পারেন না। তাহলে তাঁকে আশ্রয় করে 
কি করে অবিদ্যার_ প্রবৃত্তি ও স্থাতি সম্ভব হল, কোথাহতে এল এই আত্ম- 
সঙ্কোচক 'বাবক্তজ্ঞানের 'বাচত্র বিলাস? যাঁকে আবভক্ত বলে জানি, তাঁর 
মধ্যে অনন্তকাল ধরে এই 'বিভক্তবৎ প্রত্যয়ের সার্থক পরিণামের লালা কি 
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করে চলছে? শঢদ্ধসন্মান্র যখন অখণ্ড-অদ্বয়, তখন তাঁর মধ্যে আত্ম-আববদ্যা 
থাকতেই পারে না। 'বশ্বের যা-কিছু সমস্তই যখন তাঁর আত্মস্বরূপ, তাঁর 
চিন্ময় বিপারণাম অথবা আত্মব্যাকৃতি, তখন এমনটি হতেই পারে না যে, তাদের 
স্বভাব ও স্বধর্মের সত্য পরিচয় বক তা তিনি জানেন না। আমরা বাল 
বটে অহং ব্ৰহ্মাস্মি’ ‘জাঁবো রক্মৈব নাপরঃ’; অথচ আত্মা বা বিশ্ব কারও স্বরুপ 
আমরা চান না। তাহতে এই 'বপরাঁত সিদ্ধান্তই কি অনিবার্য হয়ে পড়ে 
না যে, স্বরূপত যা আবদ্যালেশশুন্য, তারই মধ্যে দেখা দিল অবিদ্যার কালিমা 
=আত্মসঙকল্পের কোনও গঢ় প্রবর্তনাতে হ’ক অথবা স্বভাবধর্মের কোনও 
শনয়ম কি যোগ্যতাবশেই হ’ক, আবদ্যার আঁধারে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই 
হয়েছে? যাঁদ বাল : আবদ্যার আশ্রয় মন স্বয়ং মাঁয়ক অ-ব্হ্ম ও অসৎ এবং 
ব্ৰহ্ম অদ্বিতীয় পরমার্থসৎ, সুতরাং অসতের অন্তর্ভাবী মনের অবদ্যাদ্বারা 
কোনমতেই তান স্পষ্ট হতে পারেন না-তাহলেও 'কন্তু সমস্যা মেটে না; 
কারণ ব্রহ্মকে অখণ্ড-অদ্বয়তত্ব বলে স্বাঁকার করলে আর মায়ার ফাঁক 'দয়ে 
গলবার রাস্তা থাকে না। অবিদ্যার তত্ত্ব বোঝাতে গোড়াতেই মায়াকে মানব 
ব্ৰহ্ম হতে পথক বলে, আবার তখনই অবাস্তব বলে তাকে উড়িয়ে দেব_এ 
শ্‌ধ্‌ু মনোবাণার একটা মায়া, যা দিয়ে আমরা ব্রহ্মে সম্ভাবিত অদ্বৈতহানির 
স্বাবরোধকে ঢাকতে চাইছি। দুটি অন্যোন্যাবরোধা তত্ত্বকে আমরা দাঁড় 
কাঁরয়োছ মুখামডখে ক’রে : একদিকে ববভ্রমলেশশুন্য ব্রহ্ম, আরেকাঁদকে আত্ম- 
বিভ্রমোৎপাদিকা মায়া; অথচ অদ্বৈতের গাঁটছড়ায় বাঁধতে চাইছ দুজনকেই ! 
ব্ৰহ্মই যাঁদ অখণ্ড পরমার্থসৎ হন, তাহলে মায়া অবশ্যই ব্রহ্মশাক্ত-তাঁরই 
চৈতন্যের বীর্য অথবা সত্তার পারণাম। আবার জাঁবাত্মা যখন র্রহ্মস্বরূপ 
অথচ আত্মমায়ার অধীন, তখন তার মধ্যে ব্রহ্মই তাঁর নিজের মায়ার ক্বালত ৷ 
{কন্তু এ-সম্ভাবনাকে স্বরুপসত্যের মৌলাবিভাব বলে মান্‌ব কি করে? ব্রন্ধোর 
মায়াবশ্যতার একমাত্র অর্থ হতে পারে-আত্মপ্রকৃতিরই কোনও 'নগঢঢ়বাঁ্ষের 
কাছে তাঁর আত্মপ্রকতির বশগঁভাব। সে হবে সর্বাধিবাস চিৎস্বরুপের চিন্ময় 
ট্বাতন্ব্যের একটা বিলাস, তাঁর আত্মবিভাবনাী সর্বাবদ্যার একটা লালায়ন। 
অতএব অববদ্যা রক্মস্পন্দেরই অশ্গাভূত, তাঁর চৈতন্যের স্বেচ্ছাস্বীকৃত পাঁরণাম। 
কারও বলাংকারে নয়, আপন খ্নশতে জেনে-শুনেই বশ্বাবিসহাষ্টর প্রয়োজনে 
'অবিদ্যার সঙ্কোচকে তানি অঙ্গীকার করেছেন-_এই কথাই সত্য। 
জাবাত্মা আর পরমাত্মা এক নয়, দুয়ের মধ্যে নিত্যভেদ আছে, কেননা 
জাব অল্পজ্ঞ এবং ব্রহ্ম অখণ্ডচিন্ময় অতএব সর্বজ্ঞ_একথা বলেও অবিদ্যা 
সমস্যা চুকয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, এ-কল্পনায় সত্তাদ্বৈতের অনযুত্তর ও 
'সর্বপগ্রাহী অনডভব বাধিত হয়। প্রকাতির /্রিয়াপারণামে যতই ভেদ থাকুক, 
এর অদ্বৈত সত্তায় যে সব-কিছড বিধৃত ও সমাহিত, চিত্তের এই সামান্য- 
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প্রত্যয়কে অস্বাঁকার করে আমরা এক পা-ও চলতে পার না।...তার চাইতে 
করাছ এই ভেদাভেদের লালা । বলতে পার : ব্রহ্মের সণ্গে আমাদের অভেদও 
আছে, ভেদও আছে। স্বরুপসত্তায় অতএব স্বরুপপ্রকীততে আমরা বরহ্মের 
সঙ্গে এক, কিন্তু আত্মার বিভাবে দঢয়ে ভেদ আছে বলে সে-ভেদ দেখা য়েছে 
প্রকৃতর ক্রিয়াতেও। 'কল্তু এ-সিদ্ধান্তে তথ্যভাষণ হয় মাত্র, হয় না তার 
অন্তার্ন'াহত সমস্যার তত্্বনিরূপণ। স্বরুপসত্তায় ব্রহ্মের সঙ্গে যার অভেদ- 
ভাব আছে, চিৎসত্তায়ও তাঁর সঙ্গে এবং সবার সঙ্গে ওই অভেদভাব যে বজায় 
থাকবে-একথা খুবই সঙগত। তাহলে সেই অদ্বৈতসত্তা আত্মভাবের স্ফুরদ্‌- 
রূপে এবং 'ক্রিয়াপারণামে ক করে ভেদপ্রত্যয়ের কবালত হবে-কি করে সে 
অবদ্যাগ্রস্ত হবে? তাছাড়া ভেদাভেদসিদ্ধান্তের নয্যনতা ধরা পড়ে আরেক- 
দিকে : জাবাত্মা যে শুধু রহ্মের স্থাণুস্বরূপে সমাপন্ন হতে পারে তা নয়, 
তাঁর সক্রিয়স্বভাবের সঙ্গে একাত্মক হয়ে যাওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব নয়৷... 
অথবা সমস্যার মবলোচ্ছেদ করতে পার এইভাবে : অস্তিত্বের যত সমস্যা, সবই 
জ্ঞানগম্য ভাবের সমস্যা। তার ওপারে আছে অবিজ্ঞেয় বস্তু, যাকে আমরা 
ভাবপ্রত্যয় দিয়ে কোনকালেই জানতে পারব না। সৃষ্টি না হতেই ওই আঁব- 
জ্ঞেয়ের মধ্যে মায়ার খেলা শুরু হয়ে গেছে। অতএব মায়িক সৃষ্টির অন্তভুক্ত 
থেকে তার নিদানকথা জানব ক করে ? জড়াবজ্ঞানীর অস্ঞঞেয়বাদের মত এও 
একধরনের অন্ঞ্রেয়বাদ_চিত্তত্বকে আশ্রয় ক’রে। কিন্তু সব অনজ্ঞেয়বাদেরই 
বরুদ্ধে আপত্তি এই-এ শুধু বুদ্ধির পরাভব, অর্থাৎ চেতনার বর্তমান 
আপাতসঙ্কোচকে আঁত সহজেই মেনে নিয়ে জিজ্ঞাস: মনের দুঃসাহসকে 
দাবিয়ে রাখা শযুধু। প্রাকৃতাঁচত্তের এএনির্বার্যতাকে না হয় সইতে পারি : 
কিন্তু যে-জাঁবাত্মা ব্ৰহ্মস্বরুপ, তাকে ক করে এমন বাঁ্ষযহীন ভাবব? ব্রহ্ম 
যেমন নিজেকে জা’নন, তেমান জানেন আবিদ্যার হেতুকেও। অতএব যে-জাব 
ব্ৰহ্মস্বরপ, তারও কাছে কেন জ্ঞানের সকল দুয়ার উদ্‌ঘাটিত হবে না, অখণ্ড 
ৰৰহ্মতত্বকে জেনে কেনই-বা সে তার বর্তমান আঁবদ্যার উৎসমূল আবিচ্কার করতে 
পারবে না? 

অবিজ্ঞেয় তত্ত্ব বলে কিছু থাকলে সে কি ব্ৰহ্মেরই এক পরাংপর স্থিতি 
হবে না? অনুভবের চরমে আমরা তাঁকে জানি সং চিৎ ও আনন্দের পরম 
ভাবপ্রত্যয়রূপে । তারও ওপারে আছে তাঁর অভাবপ্রত্যয়-উপনিষদ যাকে 
বলেছেন অসৎ। ‘অসংই ছিল সবার আগে, অসৎ হতে হল সতের জন্ম 
উপানিষংদের উক্তিটি এই। সম্ভবত বুদ্ধের নির্বাণেরও এই মর্ম'রহস্য। 
নির্বাণদ্বারা বর্তমানাস্থাতর প্রলয় ঘটানোর অর্থ হয়তো এমন-এক লোকোত্তর 
ভুঁমতে আরচঢ় হওয়া, যেখানে আত্মভাবের সংস্কার কি অন্যুভবও অবাশচ্ট 
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থাকবে না-_অস্তিপ্রত্যয় হতেও বিমুক্তিতে ঘটবে পরমপনরুষার্থের অনি- 
ব্চনীয় সিদ্ধি।...অথবা অসৎ হয়তো উপনিষদের অনুপাখ্য ও নিরুপাধিক 
ভুমানন্দ_-যা অনিরঢক্ত, ভাবাতীত, সত্তা ও চেতনার চরম প্রত্যয় ও বিব্াতকেও 
যা ছাড়িয়ে গেছে। ইতিপুর্বে অসতের এই অর্থই আমরা মেনে নিয়োছ_ 
অনন্তের পথে অন্তহীন অভিসারে কোথাও দাঁড়ি টানতে চাই না বলে৷... 
অথবা অসং হয়তো সং হতে প্‌থক একটা-কিছু_ হয়তো নিরপাধিক সত্তার 
ভাবনাও অচল সেখানে। বৈনাশিকের চতুচ্কো্টাবানমুক্ত “বনাশ’ তাহলে 
এই অসং। 

কিন্তু বিনাশের সর্বশন্যতা তো কিছুরই কারণ হতে পারে না--এমন-কি 
প্রাতিভাস বা ববভ্রমেরও নয়। অতএব নিরপাখ্য অসতের এ-অর্থ সংগত না 
হলে তাকে বলতে হয় নিত্য-অব্যক্ত নিৰ্বিশেষ শক্তিযোগ্যতা মাত্র। আনন্ত্যের 
সে যেন এক অনির্বচনায় শ্ন্যতার প্রহেোলিকা, যাহতে যে-কোনও মুহুর্তে 
সাঁবশেষ শাক্তিযোগ্যতার উদ্ভব হতে পারে, কিন্তু তার দৃটি-একটি মাত্র কখনও 
পর্যবসিত হয় ভূতার্থে'র প্রাতিভাসিক রুপায়ণে। যা-কিছন ফুটতে পারে এই 
অসৎ থেকে : কি ফুটবে বা কেন ফুটবে, কেউ তা বলতে পারে না। অর্থাৎ 
বলতে গেলে এ যেন পরম নিতর গর্ভাশয়, যাহতে অতা্কত সোঁভাগ্যের- 
না দু্ভণগ্যের ?-বশে আব্ভূ'তি হয়েছে বিশ্বের এই খরতচ্ছন্দ।...অথবা বলতে 
পারি, বিশ্বে সত্যকার খতায়ন বলে কিছুই নাই। আমরা যাকে খতচ্ছন্দ 
ভাবি, সে শযধু ইন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তির একটা চিরাভ্যস্ত সংস্কার_একটা মনের 
বিকল্প । অতএব বিশ্বের আদিকারণ খোঁজবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। ওই 
পরম নিধ্ণীতর গর্ভাশয় হতে অকল্পনায় যত বিরোধ, অসম্ভব যত অনাসবৃষ্ট 
আবিভূ'ত হতে পারে। এ-জগৎটাও কি তা-ই নয়_নানা বৈষম্য ও ধাঁধায় 
কলন্টাকত একটা রহস্যময় প্রহেলিকা ? অথবা হয়তো শেষপর্যন্ত এ-জগৎ একটা 
অতিকায় ভ্রান্ত--এক অন্তহান অর্থহীন উৎকট প্রলাপ মাত্র। অতএব পরা সং- 
বিৎ ও পরা বিদ্যা নয়_পরম অচিতি ও অবিদ্যাই সম্ভবত একমাত্র জগংকারণ। 
এমন বিশ্বে সব-কিছুই সম্ভব : হয়তো “কিছু-না’ হতেই এখানে ‘সব-কিছুর’ 
আ'বর্ভাব হয়েছে। মনের মনন হয়তো মননহ'ন শাক্ত অথবা অচেতন জড়ের 
একটা বিকার মাত। সর্বত্র প্রকৃতির যে খতম্ভরা লালা দেখাছ, মিছাই তাকে 
ভাবছ স্বভাবসত্যের রুপায়ণ। আসলে এ শঢধব শাশ্বত আত্ম-অবিদ্যার যন্ত্র 
বতনি-স্বকৃং চিন্ময়সঙকল্পের স্বতঃপাঁরণাম নয়। কে জানে, হয়তো শাশ্বত 
সম্ভুত শাশ্বত বিনাশেরই একটা নিত্যপ্রতিভাস মাত্র ।...বিশ্বরহস্য সম্পর্কে 
সকল জল্পনাকেই তুল্যবল ভাবতে পারি, কেননা যুক্তির দিক থেকে তাদের 
সপ্রমাণ ক নিল্প্রমাণ দইই বলা চলে। 'বশ্বচক্র-প্রবর্তনের কোনও আ'দিবিন্দ্‌ 
বা নিশ্চিত লক্ষ্য যেখানে খুজে পাওয়া যায় না, সেখানে মনে হয় সব-কিছুই 


অআবিদ্যার নিদানকথা G৬৫ 


তো সম্ভব। এইধরনের সব মতেই মানুষের সায় ছিল; এবং ভুল করে 
থাকলেও তাতে লাভ ছাড়া তার ক্ষতি হয়ান কিছুই--কেননা ভুলের ভিতর 
দিয়েই মন সত্যের পথ খুজে পায়। ভুল যেমন বিপরীত ভুলকে ভাঙে, তেমান 
একটা নতুন সিদ্ধান্তেরও ইশারা আনে; এমনি করে ভুলে-ভুঃল ঠোকাঠুক 
করে জিজ্ঞাসার অভিযান এগিয়ে চলেছে ভুল সত্যের দিকে। কিন্তু বৈনা- 
শিকবডদ্ধির এই রায়কে চরমপর্যন্ত ঠেলে নিলে দশনের সারা ইমারতটাই 
ভেঙে পড়ে। কারণ, দশন আবিষ্কার করতে চায় খরতম্ভরা প্রজ্ঞাকে, নিখতর 
অরাজকতাকে নয়। অন্ঞঞেয়বাদই যাঁদ হয় সকল জিজ্ঞাসার শেষ, তাহলে 
তত্তবজিজ্ঞাসার এত আড়দ্বরের কি প্রয়োজন ছিল? উপনিষদের ভাষায় বলতে 
গেলে, দর্শন সার্থক হয়-যাঁদ একবিজ্ঞানে সর্বাবজ্ঞানের সডত্রাট সে খ:জে 
পায়। তাই অবিজ্ঞেয়কে নিছক জানার-বাইরে বলতে চাই না; মন দিয়ে তাকে 
জানা যায় না, এই কথাই বরং মানতে পাঁর। “কিছুই নাই’, তা নয়; ‘একটা- 
কছ’ আছে-তারই চরম চমংকারের পরম প্রকাশকে বলাঁছ অবিজ্ঞেয়। 
মান্‌ষের মন তু৬গতম সানুতে আরোহণ ক'রে পাখা মেলে দিয়েও তার পার 
পায় না। কিন্তু সে-বস্তু যখন নিজের কাছে প্রকাশ, তখন আমাদেরও কাছে 
প্রকাশ হতে তার বাধা কোথায় ? সে-প্রকাশের আলোতে আমাদের সম্ভাবত 
জ্ঞানের চরম প্রকাশ তো মন্নান হবে না, বরং সে আত্মদৰ্শন ও স্বাননুভবের 
এশ্বর্যে ঢেলে দেবে মহত্তর সিদ্ধি ও বৃহত্তর সত্যের বাঁ্ষযয'। অতএব ‘একটা- 
কছু’ আছেই--যাকে এমন করে জানা যায়, যাতে তারই মধ্যে তাকে দিয়েই 
ঘটে সকল সত্যের চরম স্থিতি ও পরম সমন্বয় । তাকে আমাদের জানতে 
হবে; ওই ‘একটা-কিছুই’ হবে আমাদের দর্শন ও মননের আ'ঁদাঁবন্দ। 
জিজ্ঞাসার পথে চলতে হবে তাকেই ধরে--তবে না সকল রহস্যের সমাধান 
হবে। কেননা, ওই তৎস্বরূপের ভাবনাই আমাদের, দিতে পারে স্বতোবিরোধ- 
কণ্টাকত বিশ্বের রহস্যকুণ্টকার সন্ধান। 

এই যে ‘একটা-কিছু’--বেদান্ত বলছে এবং আমরাও বরাবর বলে এসেছ 
তার প্রকাশ অখণ্ড সচ্চিদানন্দে অর্থাৎ সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের পরা 
্রপুটীতে। আববদ্যার রহস্য বুঝতে হলে যাত্রা করতে হবে এই প্রথমজাত 
সত্য হতে। 'বশদদ্ধচৈতন্য বিদ্যারুপে নিজেকে প্রকাশ করেও সে-বিদ্যাকে 
এমনভাবে সীমিত করল, যাতে অবিদ্যার প্রতিভাস সম্ভবপর হল। চৈতন্যের 
এই দ্ব-তন্ত্র বৃত্তির মধ্যেই আমরা সমস্যার ঈপ্সনিত সমাধান খুজে পাব। 
চৈতন্যের শাক্ততে যে স্বাভাবিক স্পন্দলীলা আছে, অবিদ্যা তারই বিসৃষ্টি। 
অতএব অবিদ্যা স্বরুপতত্তব নয়-ক্রিয়াজন্য বিক্ষেপ মাতর। তাই অবিদ্যার তত্ব 
জানবার জন্য চাই চৈতন্যের এই শক্তিরুপের বিশ্লেষণ। পরা সংাবং স্বভাবত 
পরা-শাক্তিশালী; চিতের প্রকৃতই শাক্ত। জ্ঞান অথবা ক্রিয়াকে লক্ষ্য ক'রে 


৫৬৬ দিব্য-জাঁবন 


পরিণম্যমান অথবা সৃষ্ট্ন্মদুখ ভাবনার বাঁ্যে তপঃসমাহিত শাক্তর যে- 
অভনিবেশ, তাহতেই {বিশ্বের বিসৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ স্বাবিমর্শময় চিংপুরুষে 
যেন তাঁর অন্তার্ন'হত নিখল ভাবের বাঁজ ও পাঁরণাতিকে আত্মনিরডঢ় তপের* 
তাপে ফুটিয়ে তুলছেন। তাঁর এই স্বরুপসত্যের ও ভতব্যার্থের ভাবনাই হল 
সৃষ্টিবাঁজ । আমাদের প্রাকৃতচেতনাকে বিশ্লেষণ করলেও দেখতে পাই, 
যে-কোনও৷ বিষয়ের অভিমুখে তপঃশাক্তর এই প্রেরণাতেই তার সম্ভাবিত 
ক্রিয়াশক্তির সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ পরিচয় । এই তপস্যার বাঁ্ষ'ই রয়েছে তার 
সকল জ্ঞান কর্ম ও সৃষ্টির মবলে। তপস্যার দু্ট ক্ষেত্র আছে আমাদের 
মধ্যে : একটি আধ্যাত্মক লোক বা অন্তর্জগং, আরেকাঁট আধিভোঁতক লোক 
বা বাঁহজগৎ। কিন্তু অন্তরে-বাইরে বিষয়ের এমন ভাগাভাগি করে তপঃ- 
শাক্তর প্রকাত ও পাঁরণামে একটা দ্বৈধভাব আনা আমাদের বেলায় খাটলেও 
অখণ্ড-সাঁচ্চদানন্দের বেলায় কিন্তু খাটে না। কারণ, বিশ্বের সমস্ত-কিছুই 
যখন তাঁতে রয়েছে, সবই যখন তান-তখন আমাদের সণীামতমনের বভক্তবৎ- 
প্রত্যয় তো কোনমতেই তাঁর স্বভাবে আরোপিত হতে পারে না।...দ্বিতীয়ত, 
আধারের সমগ্রশক্তির একদেশ মাত্র আমাদের ঈপ্সিত প্রযত্রে স্ফুরত হয়_ 
সে-প্রযত্ন বাহ্য কি মানস, যা-ই হ’ক না কেন। শাক্তর বাকিটুকুর স্ফুরণ 
বাঁহশ্চেতনার কাছে হয় অবচেতন অথবা আঁতচেতন, অতএব অজনীপ্সত। 
প্রযত্বের সণ্গে ইচ্ছার এই যোগ-বিয়োগ হতে ব্যাবহাঁরক জাঁবনে গঢুরন্তর 
কতগঢ়াল বিপারণাম দেখা দেয়। কিন্তু অখণ্ড সাচ্চদানন্দে এই প্রযত্বভেদ 
বা তার 'বপাঁরণাম নাই-কেননা সমস্তই যে তাঁর অখণ্ড আত্মস্বর্‌প, সমস্ত 
প্রযত্ণ ও তার ফল যে তাঁর অখণ্ড সত্যসঙকল্পের পাঁরস্পন্দ, তাঁর চিতি-শ'ক্তির 
উচ্ছলন। আমাদের বেলায় চেতনার ক্রিয়া যেমন স্ফুরিত হয় তপে, তেমান 
হয় তাঁরও। কিন্তু তাঁর তপঃ অখণ্ডসন্মাত্রের সর্বতোগ্রাহী সংবিতের সর্বাব- 
গাহাঁ অখণ্ডিত তপস্যা। 

{কিন্তু এইখানে প্রশ্ন হতে পারে : পরমার্থসতে ও মহাপ্রকততে আছে 
চরত্ব এবং অচরত্ব, অক্ষর স্বরুপাস্থাত এবং ক্ষরস্বভাব স্ফুরত্তা দইই । সুতরাং 


আত্মগত অথবা বিষয়গত আঁবচল সাধনা্ভানবেশ। প্রাচীনেরা কল্পনা করেছেন, তপ হতে 
“বিশ্বের সৃষ্টি হল_অণ্ডের আকারে; আবার তপ বা চৎশান্তির হৃদয়ের তাপে সেই অণ্ড 
ববদাৰ্ণ হয়ে বোরিয়ে এলেন প্রকৃতি-স্থ পুরষ_ডিম হতে পাঁখর ছানার মত। ইংরাজী 
গ্রল্থে সাধারণত তপস্যার অনুবাদ করা হয় p৭০; এ-অন;বাদাট একেবারেই ভুল। 
এদেশের তপস্বাঁদের তপঃসাধনায় penance বা প্রায়াশ্চত্তমমূলক পড়নের নামগন্ধও ছল 
না। এমন-কি যেসব কৃচ্ছ তপস্যার মধ্যে আত্মনিগ্রহের ভাব ছিল, ‘শরারস্থ ভূতগ্রামের কর্শন’ 
তাদেরও লক্ষ্য ছল না : সেখানে তপস্যাদ্বারা দৈহ্যপ্রকতর কবল হতে চেতনাকে মুন্ত করা, 
অথবা চেতনার অলোঁকক উত্তপনদ্বারা কোনও আধ্যাত্মক বা লোঁকিক সিদ্ধি অর্জন করাই 
ছিল সাধকের উদ্দেশ্য 


অআবিদ্যার নিদানকথা ৫৬৭ 


যে-ভুমিতে শাঁক্তর নিমেষে সকল গাঁত স্তব্ধ হয়ে আছে, সেখানে এই তপঃশাক্ত 
ও তার অর্ভানবেশের 'ক স্থান, বক কাজ ? তপঃশক্তিকে সাধারণত আমাদের, 
মধ্যে চৈতন্যের সক্রিয়স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত ভাবি, বাইরের কি ভিতরের শাক্ত- 
দ্পন্দনেই তার প্রকাশ দেখি। যা আমাদের মধ্যে স্থাণু হয়ে আছে, সে তো 
‘ক্রয়ার জনক নয়; অথবা সে শঢ়ধনর ইচ্ছাবিযযুক্ত যান্তিকক্রিয়ার প্রবর্তক মাত্র ॥ 
তাই তাকে সঙ্কল্প বা চিৎশক্তির সম্গে আমরা যডক্ত ভাবি না। কিন্তু এই 
গ্থাণুপ্রকততেও ক্রিয়ার সামর্থ্য অথবা স্বত্ঃক্রিয়ার স্ফুরণ যখন সম্ভাবিত,. 
তখন তারও মধ্যে সম্মুগ্ধবং সত্ত্বোদ্রেক অথবা স্বতঃস্ফূর্ত fচৎশক্তির একটা 
আবেশ আছে। অথবা তার মধ্যে আছে প্রবার্তকা তপঃশাক্তির একটা নিগ্‌ঢ় 
ভাবনা কিংবা নিবাঁ্তকা তপঃশাক্তর প্রতীপতা। হয়তো এই অন্ীপ্সত 
‘ক্রিয়ার পিছনে আছে আমাদেরই আধারে নিগ্‌ঢ় কোনও বৃহত্তর অজ্ঞাত চিৎ- 
শাক্ত বা সঙকল্পের প্রবর্তনা। তাকে সঙৎকল্প যাঁদ নাও বাল, তবু তাকে 
শক্তিবিশেষ বলে মানতেই হবে। সে-শাক্ত হয়তো নিজেই ক্রিয়ার প্রযোজক, 
অথবা 'বশ্বশাঁক্তর সান্নকর্ষে আভাসে বক অঁভঘাতে সাড়া দেওয়া তার স্বভার ৷ 
এও জানি, বাহঃপ্রকীতর মধ্যে যাকে স্থাণনু অসাড় বা 'নিক্্মিয় ভাব, তারও 
আত্মধতির মুলে আছে এক নিগ্‌ঢ় অবিরাম স্পন্দন, আপাতস্থাণুত্বের আধার- 
রুপে আছে শাক্তরই সাক্রয়তা। অতএব এখানেও দেখাঁছ, সব-কিছন সম্ভব 
হচ্ছে শক্তির সান্নিধ্যে, বিশ্বের সমস্তই তার তপো'বভাঁত ৷...কন্তু এই চরত্ব 
ও অচরত্বের দ্বৈত পার হয়ে আমরা পেণঁছতে পার এমন-এক লোকোত্তর 
ভূমিতে, যেখানে চেতনা নিস্তরগঙ্গ প্রশান্তিতে নিমাজ্জত হয়ে যায়_স্তব্ধ হয়ে 
যায় দেহ ও মনের সকল ক্রিয়া। সুতরাং চেতনারও দেখাঁছ দাট রূপ : এক 
রূপে সে সক্রিয়, স্পন্দমান-নিজের ভিতর হতে উৎসারিত করে চলেছে জ্ঞান 
ও কর্মে'র ফোয়ারা, অতএব তপই তার ধর্ম; আরেক, রুপে চেতনা নিচ্ক্িয়, 
অ-শক্ত, শ্দুদ্ধ স্বর্‌পস্থাত মাত, অতএব তপের অভাবই তার ধর্ম। কিন্তু 
সত্য কি সেখানে তপের অভাব ? অখণ্ড সাচ্চদানন্দের ভাবাভাবের এই ভেদ কি 
বচ্তুতই সার্থক ? কেউ-কেউ বলেন-হাঁ, ব্রহ্মে এমনতর ভেদের একটা সার্থ- 
কতা আছে। সগুণ ও নিগঢ্ণভেদে ব্ৰহ্মের দুননট বিভাবের কল্পনা এদেশের 
দর্শনের যেমন একটা প্রধান ও ফলোপধায়ক সিদ্ধান্ত, তেমান সাধকের অধ্যাত্ম- 
অন;ভবেও তার সমর্থন আছে। 

প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি। স্থাণুভাবের সাধনায়, বিশিষ্ট খণ্ডজ্ঞান 
হতে আমরা উক্তার্ণ হই অখণ্ড সর্বসমন্বয়ী জ্ঞানের বিপুল ওদার্যে'। তারপর 
স্থাণুত্বে প্রাতাষ্ঠত থেকে যদি লোকোত্তরের দিকে নিজেকে সম্পূর্ণ উল্মীীলত 
কাঁর, তাহলে অনুভব কার এক বিপন্ল শক্তিপাতের সংবেগ, যাকে কোনমতেই 
সংকাৰ্ণ অহন্তার নিজস্ব বিত্ত বলতে পারি না। {বশ্বাত্মক অথবা বশ্বোত্তী্ণ 


৫৬৮ দিব্য-জাবন 


এই শক্তির আবেশে আমাদের মধ্যে খ্‌লে যায় তখন জ্যোঁতর দুয়ার, 
নেমে আসে জ্ঞান কর্ম বীর্য ও সিদ্ধির বিপনুল প্লাবন--যাকে কিছুতেই নিজের 
দ্বায়ত্ত স্পন্দ বলে ভাবতে পাঁর না। অন্‌ভব কার, এ সেই সচ্চদানন্দঘন 
পরমদেবতার উল্লাস_আমরা শুধু তার আধার বা নিমিত্ত মাত্র। অচলস্থিতির 
দঢ়্টি বিভাবেই আধারে এই সিদ্ধির অবতরণ হয়-কেননা উভয়ক্ষেত্রে ব্যাচ্ট- 
চেতনা আববদ্যার সঙকীর্ণবৃত্তিকে পরিহার ক’রে নিজেকে মেলে ধরে পরা 
স্থাত অথবা পরা কৃতির দিকে। শেষোক্ত পন্থায় শক্তির উৎসমুখ খুলে 
যায়, আধারে নেমে আসে জ্ঞান ও কর্মের উচ্ছল প্লাবন; অতএব তাকে বাঁল 
তপের বিভূতি । কিন্তু প্রথমোক্ত পন্থায় অর্থাৎ পরা স্থাতির দিকে আত্মো- 
ল্মীলনের ফলে উদ্বডদ্ধ হয় জ্ঞান ও অর্ভানিবিষ্ট একাগ্রভাবনার সামর্থ্য, অথবা 
চেতনার সুচামুখ বিদ্ধ হয় নিস্পন্দ আত্মোপলব্ধির নিবিড়তায়। 'কন্তু 
এই আত্মধ্বততেও তো শাক্তর পরিচয় রয়েছে, অতএব এও তো তপঃ। 
সুতরাং চিৎশাক্তির একাগ্র অভিনিবেশকে তপঃ বললে, ব্রহ্মের সগুণ ও নিগুর্ণ 
উভয়বিধ চৈতন্যের ধর্ম বলে তাকে মানতে হবে। এও দ্বীকার করতে হবে, 
আমাদের দ্থাণুত্বেরও মুলে এক অদশ্য তপঃশাক্তর অধিষ্ঠান বা প্রবর্তনা 
রয়েছে। চিৎশাক্তর তপোবাঁর্ষযয নিখিল সৃষ্টি কৃতি ও স্ফুরত্তার যাবংস্থায়ণী 
আধার ; আবার এই তপোবার্যয সমস্ত স্থাণনত্বের অন্তগুর় ভ্াঁ-অটল টলছে 
না এরই আবেশে। এমন-কি অক্ষরস্বভাবের চরম 'নিচ্কিয়াতে, অন্তহীন 
স্তব্ধতায় বা শাশ্বত নৈঃশব্দ্যেও রয়েছে এই তপোবার্যেরই শিলাঘন 
আঁভানবেশ। 

কিন্তু আপত্তি হবে : তাহলেও শেষপর্যন্ত দুন্ট বিভাবকে তো ভিন্নই 
মানতে হয়, কেননা দুয়ের ফল তো দেখাঁছ প্‌থক। নিগনর্ণ-ব্রহ্মে সমাপত্তির 
ফলে ঘটে ভবের নিবৃত্তি, আর সগুণে সমাপাত্তির ফলে চলে ভবের অনদুবৃত্তি। 
‘কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, ব্যচ্টচেতনা একভূমি হতে আরেক ভূমিতে উত্তীর্ণ 
হবার সময়েই তার মধ্যে এই পার্থক্যের বোধ জাগে। ‘বিশ্বে অনডসন্যত ব্রহ্ম- 
চৈতন্যের অনড্ভবে তাঁকে জানি বিশ্বক্রিয়ার মুলাধাররুপে ; আবার 'বশ্বোত্তীর্ণ 
ব্ৰহ্মচৈতন্যকে অনুভব কাঁর বিশ্বক্রিয়া হতে প্রত্যাহৃত শাক্তর ব্যাতরেকমুখৌ 
একটা সংবেগরুপে । কিন্তু বিশ্বক্রিয়ায় সন্ধিনী-শক্তির বিলাস যাঁদ তপো- 
বাঁষে'র বিভূতি হয়, তাহলে তপোবাঁ্য দ্বারা সন্ধিনী-শাক্তর বিশ্বাবমুখ প্রত্যা- 
হারও সাঁধত হয়। ব্রহ্মের নিগর্নণ ও সগঢণ চিদ্‌ভাব পরস্পরাবরোধী ও খাপ- 
ছাড়া দুটি আলাদা তত্ত্ব নয় । একই চৈতন্য, একই শক্তি তারা-অখণ্ডসত্তার 
এক কোটিতে যেমন রয়েছে আত্মসংহরণের স্তব্ধতায় নিবিষ্ট, তেমনি তার 
আরেক কোঁটতে আত্মোচ্ছলন ও আত্মোন্মীলনের পাঁরস্পন্দে হচ্ছে উৎসাঁরত। 
এ যেন স্তব্ধ জলাশয় হতে বয়ে চলেছে বহুমুখা প্রণালিকার চণ্টল স্রোত! 


অবদ্যার নিদানকথা ৫৬৯ 


বাস্তাবক প্রত্যেক কর্মস্পন্দনের পিছনে আছে সত্তার শান্তবাঁ্যের এক অচল: 
প্রাতচ্ঠাঁকর্মপ্রবাহের সে-ই উৎস ও ধারক। এমন-ক শেষপর্যন্ত কর্মের 
অন্তরালে থেকেও তার সঙ্গে সম্পূর্ণ আঁবাবক্ত না হয়েই সে হয় কর্মের 
নিয়ন্তা। অস্পন্দ সত্তাই স্পান্দিত হয় কৰ্মে, কিন্তু কর্মের মধ্যে নিঃশেষে 
নিজেকে ঢেলে দিয়ে একেবারে সে একাকার হয়ে যায় না! কেননা কর্ম যত ব্‌হং 
হ’ক, তার প্রবাহ উৎসারিত হয় যে-উৎস হতে, তাকে সে কোনমতেই সম্পূর্ণ 
ফুরিয়ে ফেলতে পারে না। শক্তির কোনও প্রকাশই শাক্তমানকে নিঃশেষ 
করতে পারে না-অব্যক্ত শাক্তর একটা বিপ:ল সণ্চয় থেকেই যায় তার মধ্যে। 
ফর্মস্পন্দন হতে নিজেকে সংহ্‌ত ক’রে আত্মচৈতন্যে প্রাতাচ্ঠত থেকে যখন 
নিজের কম“ধারা লক্ষ্য কার, তখনও দোখ, যে-কোনও কর্ম কি কর্মসমাচ্টর 
পিছনে আছে আমাদের সমগ্রসত্তার একটা আবেশ। অখণ্ড স্বরুপ- 
প্থিতির বিশ্রান্ততে সে যেমন নির্বিকার, তেমান আবার শাক্তর সাীমত 
{বচ্ছরণে চণ্টল। কিন্তু তার ার্বকারত্ব সামর্থযহীন জড়ত্ব মাত্র নয়_বরং 
তাকে বলতে পারি আত্মসংহ্‌ত শক্তির উদ্যত স্থাণুত্ব। এই ভাবাট আরও 
বৃহৎ হয়ে ফুটে উঠবে আনন্ত্যের চেতনাতেও।. কেননা, যেমন নৈঃশব্দোর 
{ত্যাস্থাততে, তেমনি বিসৃষ্টির উৎসারণেও অন্তহীন অমেয়- তাঁর বাঁযের 
প্রকাশ । 
সব“কছু নিঃসৃত হল যে-স্তব্ধ্তা হতে, সে কি নির পাক, না আত্ম- 
সংহরণের ভাবক পিদশযমান, কর্মপ্পন্দেরগারারা এরশষ্টএ পরনে 
অপ্রাসাঞ্গিক। - শঢুধু এইট;কু জানলেই যথেষ্ট, নির্গডণ আর সগুণ ব্রন্ষে 
ভেদের কল্পনা প্রাকৃতমনের পক্ষে সপ্রয়োজন হলেও. আসলে আছেন একই 
ৰহ্মদুটি ৰৰহ্ম নয়। এক পরমার্থসংই তপঃশাক্তর সংহরণে যেমন নিগন্ণ 
ও ‘ক্রয়, তেমনি তপঃশাক্তর উচ্ছলনে তিনিই আবার সগুণ ও. সক্রিয়। 
কর্মস্পন্দ বা বিস্‌ষ্টির প্রয়োজনে এ যেন একই সত্তার দন্ট মেরু, অথবা 
শাক্তর একটা 'দ্বিদল প্রকাশ। স্তব্থতা হতে উৎসারিত কমস্পন্দ একটা 
কুণ্ডলাবর্ত রচনা করে স্তব্থ্তার বুকে ফিরে যায়_আবার এক নযতন আবর্তে! 
উৎসারিত হবার জন্যে। ব্রহ্মের নির্গনণভাবে প্রকাশ পায় তাঁর তপঃশাক্তির 
স্বাবমর্শময় স্তব্ধতা অর্থাৎ নিস্পন্দ বাঁযের আত্মসমাঁহত একাগ্রভাবনা। 
আবার তাঁর সগ্ডুণভাবে ফুটে ওঠে সেই তপঃশক্তিরই উচ্ছলন-_ স্তব্থতার 
গভীর সণ্যয় হতে উৎসারিত করে চলে সে লক্ষকোটি কর্মতরগ্গোর অন্তহীন 
উদ্বেলন। অথচ প্রত্যেকটি তরষ্গের উচ্ছ্বসিত গাঁততেও অনদবিদ্ধ হয়ে আছে 
তার একান্ত অভিনিবেশ এবং তার প্রবেগে ঝলকে-ঝলকে তাহতে বিসংণষ্ট হচ্ছে 
সত্তার সঞ্গোপন সত্য ও নিরডুদ্ধ সামর্থয। এই উচ্ছলনেও শাক্তর একাগ্র- 
ভাবনা আছে-_কিন্তু সে-ভাবনা বহুমুখী বলে আমরা তাকে মনে কাঁর পরি- 
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কার্ণতা। বাদ্তববক শক্তি সেখানে দল মেলে, ছাঁড়য়ে পড়ে না : ব্রহ্মের যে- 
শাক্তাবক্ষেপ, তা আত্মবাহ'ভূত মহাশুন্যের অবাস্তবতায় হারা হবার জন্য নয়। 
আত্মসত্তার অন্তহীন পরিসরে তাঁর শক্তির লালায়ন চলে-অফুরন্ত রূপা- 
দ্তর ও পরিণামেও তার বীর্য সংক্ষিপ্ত কি উনাকৃত হয় না। অতএব 
“নিগ-ণস্থাতকে বলি শক্তির বিপুল সংহরণ_ব্রহ্মের তপঃ সেখানে 'বচিত্র 
দ্পন্দলীলা এবং রুপায়ণের অধিষ্ঠান ও প্রবর্তক । তাঁর সগুণভাবেও শক্তির 
সংহরণ আছে, কিন্তু তপঃশক্তির অভিনিবেশ সেখানে স্পন্দে এবং পারণামে। 
যেমন জাঁবে, তেমনি শিবে-শক্তির দুটি বিভাবই অন্যোন্যাপেক্ষ । তারা এক 
অখণ্ডসন্মাত্রের কর্মস্পন্দের দুটি মেরুরুপে যুগপৎ অবিনাভূত হয়ে আছে। 

পরমার্থসৎকে তাহলে অচলস্থিতির স্তব্ধখতা বলতে পারি না যেমন, 
তেমানি তাঁকে বলতে পার না চলংৎসত্তার শাশ্বত স্পন্দ। অথবা কালের বুকে 
পৰ্যায়ন্রমে এ-দুন্টের আবর্তনও তানি নন। বদ্তুত দুন্টির কোনটিকেই ব্রহ্মোর 
‘একমাত্র অবিকল্পিত তত্্বভাব বলা চলে না। আবার দুটি বিভাবের মাঝে 
বিরোধের কথা তখনই ওঠে, যখন ব্রহ্মচৈতন্যের বৃত্তির দিক থেকে তাদের 
বিচার করি । তাঁর সন্ধিনী-শক্তির চিন্ময় মহাবিন্দ;কে বিশ্বস্পন্দে বচ্ছুরত 
দোঁখ যখন, তখনই বাল ব্ৰহ্ম সক্ৰিয়, জঙ্গম । আবার সেই মহাবিন্দ;কেই যখন 
দোঁখ স্পন্দ হতে নিবৃত্ত হয়ে চিদ্‌ঘন স্তব্ধতায় যুগপৎ সংহত, তখন বলি 
ব্ৰহ্ম নিF্কিয়, স্থাণন। এমনি কর একই ব্রহ্ম যুগপৎ সগুণ ও নিগণ, ক্ষর 
ও অক্ষর; এ নইলে ওইসব সংজ্ঞার কোনও অর্থই হয় না। বচ্তুত ক্ষর এবং 
অক্ষর দুটি স্ব-তন্ত তত্ত্ব নয়_তারা একই তত্ত্বের অন্যোন্যাপেক্ষ দুটি বিভাব 
মাত্র। সাধারণত জাবের প্রবৃত্তিদশা ও নিবৃত্তিদশার মধ্যেও আমরা এমানতর 
ভেদের কল্পনা কার । ভাবি, প্রবৃত্তিতে জাব আবিদ্যাচ্ছন্ন_যে-নিবৃত্তিভাব 
তার সত্য স্বরূপ, তার কোনও খবর তখন সে রাখে না। কিন্তু নিবৃত্তির 
আভাসনসত্তা শুধ । নিদ্রা ও জাগরণের মত দুটি দশাকে আমরা পর্যায় 
ক্রমে অনুভব কাঁর বলেই এমনটি হয়। জাগ্রতে আমরা নিদ্রাকে যেমন ভূল, 
তেমান নিদ্বাতে ভুলি জাগ্রংকে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে নিদ্রা-জাগরণের এই 
আবতনি ঘটে আমাদের সমগ্রসত্তায় নয়_তার একটি অংশে শডধু। অথচ ভুল 
করে ওই একদেশকেই আমরা ভাব সন্তার সবখানি। অন্তরের গভীরে তাঁলয়ে 
গেলে অন্‌ভব করি এক বৃহত্তর সত্তা নিত্যজাগ্রত রয়েছে আমাদের মধ্যে 
কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। এমন-কি আমাদের বাঁহশ্চর খাঁণ্ডতচেতনার 
কাছে যে-ভূঁম ম্‌ঢ়, তার মধ্যে যা-কিছু ঘটে তাও সে জানে। নিদ্রা কি জাগরণ 
দ্বারা কোনকালেই তার সংবিং সাঁমিত হয় না। যে-ব্রহ্ম সর্বজাবের অখণ্ড 
ঈ্বরূপসত্তা, তাঁরও সঙ্গে আমাদের এমনি সম্পর্ক । অবিদ্যার ভূমিতে নিজেকে 
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আমরা একাঁভুত করেছ মনোময় অথবা চিন্ময়-মনোময় খাণ্ডতচেতনার সম্গে। 
গাঁতর আবর্তে পড়ে তার স্থাণভাবকে এ-চেতনা ভুলে যায়। আবার এই 
চেতনাতেই গাঁতর সংখবং হারিয়ে যায় যখন, তখন গ্থাণুত্বে সমাঁহত হয়ে তার 
কতৃভাব হতে সে 'বাবিক্ত হয়ে পড়ে। পরিপূর্ণ স্থাণুত্বের অচলপ্রতিচ্ঠায় 
মন তখন হয় নিঃস্ৃপ্ত বা সমাঁহিত_অথবা চিন্ময় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে মুক্তি 
পায়। কর্মচণ্টল খাঁণ্ডতসত্তার মধ্যে যে অবিদ্যার ঘোর ঘানয়ে আসে, এই 
নৈঃশব্দ্য তার ক্লিল্টতা হতে নিষ্কৃতি আনে। 'কন্তু সেইসঞ্গে সে জ্যোতি- 
ময় পান্দ্বার অপাবৃত করে ব্রহ্মের ক্ষরসত্যের মুখ, জ্যোতম'্য় বিবেকদ্বারা 
নিজেকে তাথেকে 'বচ্ছন্ন রাখে। সাধকের চিন্ময় মনশ্চেতনা তখন আত্ম- 
সমাহিত থাকে অবিচল নৈঃশব্দ্যের স্বরূপস্থিতিতে; এবং তার ফলে-হয় 
কর্ত্চেতনার সামর্থ্য তার লুপ্ত হয়, নয়তো কর্মের প্রাত জন্মায় বিরাগ। এই 
অশব্দযোগ ব্ৰাহ্মী স্থিতির পথে অভিযাত্রী সাধকের পক্ষে বিশ্রামের একটা 
বিশেষ ভূমি। কিন্তু এর চাইতে মহত্তর ভাঁম আছে, যেখানে আমাদের অখণ্ড- 
সত্তার সম্যক্‌ সার্থকতা ঘটে_প্ঢুরুুষের ক্ষর ও অক্ষর দুটি স্বভাবেরই যুগপৎ 
প্রমক্তিতে। খিনি ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের ভর্তা, নৈঃশব্দ্য এবং গুণলাল৷ 
উভয়ের দ্বারা অননূপহিত যান, সেই তৎগ্বরূপে অবগাহন ক'রে তখনই 
সাধকের পরমপঢরহ্যার্থ সিদ্ধ হয়। 

কারণ একথা সত্য নয় যে, ব্রহ্ম একবার নিস্পন্দ স্থাতি হতে নেমে 
আসছেন স্পন্দের দোলনে, আবার তাঁর শক্তিস্পন্দ হতে নিবৃত্ত হয়ে উত্তীর্ণ 
হচ্ছেন িস্পন্দ স্থতিতে। এই যাঁদ অখণ্ড জদ্বয়তত্তের স্বরূপ হত, তাহলে 
বিশ্বের স্থিতিকালে নির্গ-ণরহ্মের সত্তা অসম্ভাবিত হত-শঢধু ক্রিয়াশাক্তি 
ছাড়া কোথাও কিছুই থাকত না। আবার বিশ্বের প্রলয়ে সগুণরক্মেরও প্রলয় 
ঘটত, অক্ষর নৈঃশব্দ্যের পরমনিবৃত্তিই হত সত্তার স্বরূপ। কিন্তু তা 
তো হচ্ছে না। খল 'বশ্বস্পন্দে, তার আরভানিবিষ্ট গাঁতর বহুধাবোৈচিন্র, 
আমরা যে অনুভব করছি এক শাশ্বত নিস্পন্দতা ও আত্মানিবিষ্ট প্রশান্তির 
আবেশ ও বিধ্‌বৃত। এ কি সম্ভব হত, যদি স্পন্দেরও অন্তরে অন্তর্যামী 
ভর্তারুপে স্তব্থ্তার অভিনিবেশ না থাকত? পডর্ণব্রহ্মে একই সময়ে ক্ষর- ও 
অক্ষর-ভাব দুটিই রয়েছে_জাগ্রং আর সুপ্তির মত দ:য়ের মাঝে পর্যায়ের 
কোনও দোলন নাই। শদুধ; আমাদের আধারের একদেশে আছে প্রবৃত্তির 
এমনতর একটা আবর্তন; তার সঞ্গে নিজেকে একাঁভূত করে আমরাই দুলতে 
থাকি আঁবদ্যার এক কোট হতে আরেক কোটিতে । কিন্তু আমাদের অখণ্ড- 
সত্তার মধ্যে তো স্বগতাবরোধের এই দ্বন্দ্ব নাই। তাই অক্ষরস্বভাবকে পেতে 
গিয়ে ক্ষরস্বভাবের সংবিংকে তার মুছে ফেলতে হয় না। অবিদ্যাসণকুঁচিত 
খণ্ডিতসত্তার কুণ্ঠাকে পারহার করে আমরা যখন প্রকৃতি-পনুরুষের সম্যক- 
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বিজ্ঞান ও অখণ্ডপ্রমুক্তির চেতনায় ফিরে যাই, তখন ক্ষরভাব ও অক্ষরভাবের 
যোগপদ্য আমাদেরও আয়ত্ত হয়। তার ফলে ব*্বচেতনার এই দ্টি কোটকে 
অনায়াসে আমরা ছাড়িয়ে যাই_প্রকতর সংযোগে অথবা বিয়োগে প্রকটিত এই 
দুন্ট আত্মবিভূতির কোনটিই আর তখন একান্তভাবে আমাদের বাঁধে না। 
গাঁতায় আছে, ‘পুরুষোত্তম ক্ষরের ওপারে এবং অক্ষর হতেও উত্তম’; ক্ষর 
ও অক্ষরের সমবায়েও তাঁর পর্ণ পরিচয় মেলে না। তাঁর মধ্যে ক্ষরভাব ও 
অক্ষরভাব যুগপৎ দুটিই রয়েছে-একথার এমন অর্থ নয় যে, একপাদ ক্ষর 
ও ্রিপাদ অক্ষরের দুটি ভগ্নাংশ জুড়ে তাঁর অভণ্গ সত্তা গড়ে তোলা হয়েছে। 
কেননা তাহলে ব্ৰহ্মকে বলতে হয় অবিদ্যার সমষ্টি : তাঁর অক্ষর ত্রিপাদ কেবল 
যে ক্ষরপাদের প্রাতি উদাসীন তা-ই নয়, তার চলনেরও কোনও খবর সে রাখে 
না। আরার তেমনি তাঁর ক্ষরভাবও অক্ষরভাবকে জানে না, কেননা ক্ষরত্ব হতে 
নিবৃত্ত না হয়ে অক্ষরসমাপত্তিও তার সম্ভব হয় না।...কল্পনা করতে পারি, 
দুাট ভগ্নাংশের সমচ্টি হয়েও পূর্ণব্রনহ্ম উভয়ের অতীত তটস্থ ও 'বাঁবক্ত 
একটা-কিছ্‌ : তাঁর সত্তার দুটি কোঠাতেই চলছে এক অনির্বচনাীয় মায়ার 
লাঁলা। আপন ঝোঁকে ক্ষরের জগতে সে যা-খ্ডশ-তাই করছে, অথবা কর্ম 
হতে ছুটি নিয়ে নিশ্চনপ হয়ে আছে অক্ষরস্থিতিতে_ব্রহ্ম তার কিছুই জানেন 
না, বা সে-সম্পর্কে কোনও দায়ও তাঁর নাই ...কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, রহ্মই 
একমাত্র পরমার্থসং হলে তাঁর সগুণ নির্গণ দুটি ভাবকেই তান জানেন। ' 
কিন্তু দুন্টর কোনটিই তাঁর অনত্তর পরাস্থাতি নয়_অথচ পরস্পর বিরুদ্ধ- 
ধর্ম হলেও তারা তাঁর বিরাট চৈতন্যেরই অন্যোন্যাপুরক দড্ট বিভাব। শাশ্বত 
স্তব্ধতায় সমাহিত হয়ে ৱহ্ম নিজের ক্ষরস্বভাবের লালা জানছেন না-তাঁর এমন 
বিবিক্তস্থাত কোনমতেই সত্য হতে পারে না। বরং ক্ষরাতীত বলেই আপন 
গ্বাতন্ন্যের মাঁহমায় তিনি তাঁর ক্ষরভাবেরও আধার_তাকে ধরে আছেন 
অক্ষোভ্য প্রশান্তির শাশ্বত বাঁ্যে, আত্মসমাঁহত তপস্যার নিত্যস্থাত হতেই 
সণ্টারত করছেন তার মধ্যে প্রবর্তনার সংবেগ। আবার ক্ষরস্বভাব ব্রহ্ম অক্ষর- 
স্থিতি হতে 'বাবিক্ত হয়ে তার কোন খবর জানেন না-একথাও সত্য হতে পারে 
না। কারণ নিত্য সর্বগ্রত রহম নিশ্চয় তাঁর ক্ষরলাঁলারও ভর্তা, তার ‘হৃদি 
সান্নাবিষ্টঃ’ হয়ে আপন প্রভাবে কবলত করে আছেন তাকে-অথচ শক্তির 
প্রচণ্ডতম আবর্তের মধ্যেও শাশ্বত প্রশান্তিতে স্তব্ধ অবন্ধন ও আনন্দময় 
হয়ে আছেন। বদ্তুত নিগু্ণস্থাততে হ’ক বা গঢ়লালাতে হ’ক, তাঁর 
অনডুত্তর প্রমার্থসত্তার সংবৎ দু্টিতেই নিত্যস্ফু্ত। কেননা, তাঁর এই দুটি 
বিভুতির যে বাঁর্য ও সার্থকতা, তার গোপন উৎস আছে ওই অনভত্তরপদের 
স্বমাহমার বাঁর্যে। আমাদের অনুভবে তারা যে বাবিক্ত ও সঙ্তিহান হয়ে 
দেখা দেয়, তার কারণ একান্তভাবনা দিয়ে আমরা তাঁর একটি বিভাবকেই 


অআবদ্যার নিদানকথা ৫৭৩ 


অঁকড়ে ধার এবং এই একান্তিকতার ফলে পর্ণরহ্মের অখণ্ড আবেশের প্রসাদ 
হতে নিজেদের বাঁণ্চত কারি। 

আরেকঁদিক থেকে 'বচার ক’রে পূর্বেও বলোঁছ এবং বর্তমান আলোচনা 
হতেও এ-সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ছে যে, পরব্রহ্ম বা অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দকে 
কিছুতেই অবিদ্যার আশয় কিংবা তার বিভজ্যবৃত্ততার প্রবর্তক বলা চলে না। 
অবিদ্যা আমাদের অখণ্ডসত্তার একটা একদেশা বৃত্তি মাত্র। অথচ আমরা 
তাকেই মনে করাঁছ আমাদের সবখানি-যেমন না কি দেহের মধ্যে থেকে স্‌প্তি- 
জাগ্রতে দোলায়মান বাঁহশ্চর খণ্ডচেতনাকেই ভাবছ আমাদের স্বরূপ। 
অখণ্ডের সবট;কু না নিয়ে শডধু-যে তার একট অংশের সঙ্গে নিজের আঁববেক 
ঘটানো-এই হল অবিদ্যার উপাদানকারণ। অতএব ব্রহ্মের পরমার্থভাবে অথবা 
তাঁর অখণ্ড পূর্ণতার মধ্যে অবিদ্যার স্বভাবস্থাত যাঁদ অসম্ভব হয়, তাহলে 
বিশ্বে তত্ত্বত মুলা আববদ্যা বলেও কছু থাকতে পারে না। মায়াকে যাঁদ 
শাশ্বত ব্ৰহ্মচৈতন্যের নিত্যাবভুতি বাল, তাহলে তাকে অবিদ্যা কিংবা তার 
সগোত্রই-বা বাল কি করে? বদ্তুত মায়া আত্মবিদ্যা ও সর্বাবদ্যার স্বরূপশাক্তি 
এবং যুগপৎ সে বিশ্বোক্তীর্ণ ও বিশ্বাত্ক_এই কথাই তখন মানতে হয়। 
সে-মায়াতে আঁবদ্যার লালা একটা গোঁণাবভূঁতি মাত্র, বিশেষ-কোনও প্রয়োজনে 
তার খাঁণ্ডত ও আপেক্ষিক সত্তা পরে দেখা দিয়েছে-মনে হয় এই যঢক্তিই 
সঙ্গত ৷...তাহলে জাবের বহুত্বের সঙ্গে কি অবদ্যার কোনও স্বারসিক সম্বন্ধ 
আছে? ব্রহ্ম যখন নিজেকে বহুধা বিভাবিত দেখেন, তখনই কি অবদ্যার 
আবির্ভ'ব হয়? ব্যচ্টজাবের একটা সঙকলনই ক তাঁর বহুবভাবনার তত্ত্ব? 
প্রত্যেক জাঁব স্বভাবতই সমুহের একাঁট বিবিক্ত অংশ মাত্র, কারও চেতনার 
সঙ্গে কারও চেতনার যোগ নাই_তাই অপরকে বাঁহশ্চর ও অনাত্মায় সত্তা বলে 
জানা ছাড়া তার আর-কোনও উপায় নাই। দেহের সঙ্গে দেহের অথবা মনের 
সঙ্গে মনের যোগেই জাবের সকল আত্মীয়তা পর্যবাসত হয়, তার চাইতে গভাঁর 
কোনও শএক্যভাবনার সামর্থযও তার নাই।-এই কি ব্রহ্মের বহনভাবনার 
পরিচয় ?...কিন্তু পূর্বেই বলোঁছ, এ-অন্ভব চেতনার সবচাইতে বাইরের 
চ্তরের নিশানা মাত্রযেখানে দেহ-প্রাণ-মন সবারই বৃত্তি বাঁহ'মখে। কিন্তু 
এর চাইতে সুক্ষ্ম গভাঁর ও বৃহৎ চেতনার বৃত্তিও এই আধারে আছে। 
অন্তরাবৃত্ত হয়ে তার মধ্যে যত তাঁলয়ে যাই, ততই দেখি চেতনায়-চেতনায় 
‘বিচ্ছেদের প্রাচীর ক্রমেই ফিকা হয়ে যাচ্ছে এবং অবশেষে আঁবদ্যার আবরণ খসে 
গিয়ে অভেদের -স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোততে বিশ্বভুবন প্লাবিত হয়ে গেছে! 

মহাপ্রকৃতি আত্ম-অবিদ্যার অন্ধতমিস্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আবার সেই 
অতলগহন হতে জ'বচেতনার খনদ্যোতাবন্দদতে শুর; হয়েছে তার জ্যোঁত- 
রয়ণের অভিষান। বহুুধাপারকাঁর্ণ তার চেতনা-খণ্ডে-খণ্ডে অন্তহীন 


৫৭৪ দিব্য-জাঁবন 


দ্বন্দ্বের তুমনলতায় বিক্ষুব্ধ; তার মধ্যে এঁক্যের ভাবনাকে সার্থক করতে হবে 
ওই খাণ্ডত জাবচেতনাকেই আশ্রয় করে। তার উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তির আদি- 
বিন্দ: হল দেহ_যার মধ্যে আপাতভেদের প্রতীত সবচাইতে উগ্র হয়ে দেখা 
দিয়েছে। দেহের সঙ্গে দেহের যোগাযোগে বাহ্যসাধন একমাত্র অবলদ্বন। 
সেখানে বহিঃসত্তার ব্যবধানকে মেনে চলতেই হয়। দেহের মধ্যে দেহের অন:প্রবেশ 
সম্ভব_অন:বিদ্ধ দেহকে বিদাঁ্ণ করে, অথবা প্রাক্‌সিদ্ধ বিদারণজানত 
কোনও অবকাশকে আশ্রয় করে। দেহের সঙ্গে দেহের আত্যন্তক মিলন ঘটে 
অৱয়বের বিশ্লেষণ ও গ্রসন দ্বারা । এক পক্ষ আরেক পক্ষকে কবালত ও 
জার্ণ করার ফলে পরস্পরের আত্তীকরণ ঘটে, অথবা আত্মহারা সংমিশ্রণে 
উভয় পক্ষের প্রলয় ঘটলে তবে মিলন সম্পূর্ণ হয়। মন যখন দেহের সঙ্গে 
আঁবাবক্ত হয়, তখন দেহের সৎ্কুচিত বৃত্তিতে তারও স্বাচ্ছন্দ্য পাঁড়িত হয়। 
নইলে দেহের চাইতে সক্ষ্] বলে দুটি মন পরস্পরকে আহত বা ভক্ত না 
করেও পরস্পরের মধ্যে অনদুপ্রবিষ্ট হতে পারে_এমন-কি পরস্পরকে ক্ষুগ্ণ না করে 
মনোধাতুর অন্যোন্যাবানময়, অথবা একাট মনের মধ্যে আরেকটি মনের অন্ত- 
ভ্াবও অসম্ভব নয়। তবু প্রত্যেক মনের মধ্যে অন্যাবাবক্ত একটা স্বকায়তা 
আছে, এবং তাকে ধরেই যে সে আপন দ্বাতন্ত্য খজবে_এও দ্বাভাবিক। 
কিন্তু আত্মচেতনায় ফিরে গেলে পর মিলনের বাধা ধঁরে-ধাীঁরে কমে গিয়ে 
অৱরশেষে সম্পূর্ণ অপসারিত হয়। চৈতন্যের ভূমিতে আত্মার সণ্গে আত্মার 
তাদাত্মমবোধ, আত্মার দ্বারা আত্মার পারব্যাপ্তি এবং আত্মাতে আত্মার অন্‌- 
প্রবেশ_এমনিতর সর্বাত্মভাবের সকল লালায়নই সম্ভব। আর এ-অন ভব 
সিদ্ধ হয় সদষপ্তি বা নির্বাণের বাবক্তবোধশুন্য অলক্ষণ কৈবল্যে নয়_যার 
মধ্যে দেহ প্রাণ ও জাঁবচৈতন্যের সকল ভেদ ও বৈশিষ্ট্য লুপ্ত । সিদ্ধের পর্ণ- 
জাগ্রং চেতনাতেই এই প্রাতবোধ জাগে, যা নিখিল ভেদবৈচত্রের সাক্ষী 
ও রসিক হয়েই অনায়াসে তাদের ছাডড়য়ে যায়। 

অতএব আবদ্যা এবং তার বিভজ্যবৃত্ততার সঙ্কোচ জ্বীববহুত্বের অন: 
ত্তরণীয় স্বভাবধর্ম নয়, অথবা ব্রহ্মের বহুবভাবনার একান্তিক স্বরুপও নয়! 
ব্রহ্ম যেমন সগুণ ও নির্গণভাবের অতাঁত, তেমানি একত্ব ও বহুত্বেরও ওপারে। 
আত্মস্বরূপে অবশ্য তান অদ্বিতীয় । কিন্তু সে-একত্ব আত্মসঙ্কোচের দ্বারা 
বহুবিভাবনার সামর্থ্য হতে তাঁকে নিবৃত্ত করে না--দেহ ও মনের বিভক্তবৃত্ত 
একত্বের মত। ব্রন্মের একত্ব গণিতের সংখ্যৈকত্ব নয়, যার মধ্যে এক-শ'র ঠাঁই 
হয় না বলেই এক-শ’র চাইতে তাকে খাটো ভাবি। এক অদ্বিতীয় বন্ধে 
যেমন এক-শ'’র ঠাঁই আছে তেমান এক-শ’র প্রত্যেকের মধ্যে আবার তিনি এক৷ 
আত্মদ্বরূপে তান অদ্বিতাঁয়। তাই বহর মধ্যে একমাত্র (তানই আছেন 
এবং বহুও তাঁর মধ্যে আছে এক হয়ে। অর্থাৎ ব্রহ্মের চিদাত্মভাবের একত্রে 
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জড়িয়ে আছে তাঁর জাবাত্মভাবের বহডুত্বসংবিং।. - আবার তাঁর বহড়জাবরূপে 
আত্মভাবের চেতনায় অন;সয্যুত হয়ে আছে সর্বজাবের তাদাত্মঘভাবের অনড়ুভব। 
প্রত্যেক জাঁবে অন্তর্যামী চিন্ময়পুরুষরুপে তিনি “হ্‌ সান্নারষ্টঃ” রয়েছেন 
=আপন একত্বের অপ্রচন্যত সংবিং নিয়ে ।. আবার তাঁর জ্যোঁততে জ্যোতচ্মান 
জাঁবাত্মা যেমন অদ্বয়স্বরুপের সঙ্গে তার তাদাত্ম্য অনুভব করে, তেমান অনডু- 
ভব করে সর্বাত্মভাবের উল্লাস। দেহাত্মবোধে সংকুচিত আমাদের বাঁহশ্চর 
চেতনা আজ অব-বদ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে_বিভক্তবৃত্তি প্রাণ ও বিভজ্যবৃত্ত 
মনের সং্গে নিজেকে ঘঢ়লিয়ে ফেলে। 'কন্তু প্রাতবোধের দণীপ্তিতে তার সং- 
{বৎকেও উজ্‌জৰল করে তোলা অসম্ভব নয়। সুতরাং বহ;ত্বভাবনাকে 
কোনমতেই আবদ্যার অপারহার্য প্রযোজক বলা চলে না। 

পূর্বেই বলোঁছ, আববদ্যার তরঙ্গ দেখা দেয় অনেক পরে-অবসাঁপরণী 
ধারার শেষের দিকে, যখন মন তার চিন্ময় ও আঁতমানস অধিষ্ঠান হতে 'বাবক্ত। 
এই পাঁথ'বজাবনে তার চরম ঘোর ঘনিয়ে ওঠে, যখন বহনুধাপারকাঁর্ণ' ব্যাচ্ট- 
চেতনা 'বিভজ্যবৃত্ত মনের সহায়ে মূত'রুপে অধ্যস্ত হয়, কেননা একমাত্র 
ম্‌তরুপকেই বলা চলে বিভাজনের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ অবলমদ্বন। 'কল্তু 
ম্‌ত'রুপের স্বরূপ ক ? এখানে তাকে দেখাঁছ কুণ্ডালত শক্তির একটা 'বিগ্রহ- 
রূপে-ক্রিয়ার অবিরাম আবর্তে রাঁচত ও বিধৃত সত্তার সে যেন একটা গ্রন্থি। 
সে যাঁদ লোকোত্তর কোনও সত্য বা তত্ত্বের বিচ্ছবরণ বা বিভূতিও হয়, তব্‌ 
এখানে তার মধ্যে স্থায়িত্ব বা নিত্যত্বের এতট:কু আভাস দেখতে পাই না। 
অখণ্ডরুপেও যেমন সে নিত্য নয়, তেমনি তার উপাদানভূত পরমাণুও নিত্য 
নয়_কেননা পরমাণুও শক্তিগ্রন্থি মাতর। শক্তির অবিরাম কুণ্ডলনেই পরমাণঢুর 
আপাতদ্থাণডুত্ব দেখা দিয়েছে, সৃতরাং কুণ্ডালত শক্তিকে শাথল করে পর- 
মাণডুর অবয়বের বিশরণও অসম্ভব নয়। রপকে আশ্রয় করে শক্তিস্পন্দের 
যে একাগ্র তপঃ, তা-ই তাকে ধরে রেখেছে সত্তার বক্ষে এবং তা-ই হয়েছে 
{বিভাজনের স্থুল অবলম্বন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, প্রকতর গ:ণলালায় যা- 
{কছু ঘটছে, তারই মধ্যে আছে বিষয়কে আশ্রয় করে শাক্তস্পন্দের একটা একাগ্র 
তপঃ। অতএব অবিদ্যারও মলে আছে আত্মসমাঁহিত একাগ্র তপেরই 
প্রবর্তনা-অর্থাং শক্তির একটা 'বাবক্ত স্পন্দকে নিয়ে চিৎশাক্তর স্বচ্ছন্দ 
লাঁলায়ন। আমাদের মধ্যে চিত্ত এই আবদ্যার ক্ষেত্র । ব্যাক্তচেতনাকে আশ্রয় 
করে চৎশাঁক্তর যে-বিবিক্তস্পন্দ, তার সণ্গে চিত্ত তদাত্মক হয়ে যায়। শুধ 
তা-ই নয়, স্পন্দের প্রত্যেক 'ববিক্ত পারণামের সম্গে তার তাদাত্্য ঘটে। এই 
বৃত্তিার্‌প্যই চেতনার চারদিকে গড়ে তোলে ববক্ত বোধের একটা প্রাচাঁর 
এবং তার ফলে চিত্ত যেমন তার সমগ্রসত্তার পাঁরচয় পায় না, তেমানি অপর 
শরীরী চেতনাকে বা বশ্বচেতনাকে জানাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়। অতএব 
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চিত্তের এই এঁকাণ্তিক বৃত্তির মধ্যেই অবিদ্যার রহস্য খ:জতে হবে-যে-আঁবদ্যার 
আপাত-অঁচাততে ফুটেছে যার বিপুল অমানিশার করাল মায়া । এই-যে 
সর্বানবেশন সর্বাবভাজন সর্বাবস্মরণ তপঃসমাধি, বিশ্বের এই অব্যক্ত প্রাতি- _ 
হার্যের স্বরূপ কি_এখন তা-ই আমাদের প্রশ্ন । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


চিতিশক্তির একান্তিক অভিনিবেশ ও অবিদ্যা! 


ঝরতণ্ট সত্যণ্ডাভাঁদ্ধাৎ তপসোহধ্যজায়ত ৷ 
ততো রান্্যজায়ত ততঃ সম্য্রো অর্ণবঃ ৷! 
খ্রগ্ৰেদ ১০৷১৯০৷১ 


সত্য এবং খত জাত হল অভাদ্ধ তপঃ হতে; তাহতে জাত হল রাত্রি এবং রানি 
হতে অর্ণ-বান্‌ সমুদ্র । 
_ঝণ্বেদ (১০১৯০১). 


বৰহ্মের বিশ্বভাবনায় ফুটে উঠছে একত্ব ও নানাত্বের অন্যোন্যসংবিৎ-এই 
তাঁর বিরাট-ভাবের তত্ত্ব। আবার স্বরূপত তিনি একত্ব এবং নানাত্ব উভয় 
উপাধির অতীত অথচ উভয়ের আধার ও সংবেত্তা-এই তাঁর তত্ত্বভাবের 
পরিচয় । অতএব এই তত্্ব্দর্শনের *পরে দাঁড়িয়ে বলা চলে, চিঁত-শক্তির 
একটা গোঁণপাঁরণাম হতেই আবদ্যার ববিসৃষ্টি সম্ভব। অখণ্ডসত্তার খণ্ডিত 
জ্ঞান অথবা খণ্ডিত ক্রিয়ার 'পরে আর্ভানবিষ্ট চেতনার যে-ঝোঁক সত্তার আর- 
বাকিটকু ছেটে ফেলে তার সংবিং হতে, তাকেই বাল আবদ্যা। এই অঁভ- 
নিবেশের ধরন অনেকরকম হতে পারে। কোথাও নানাত্বকে বাদ দিয়ে একত্ব 
আপনাতেই আপনি অরভিনাবিষ্ট; কোথাও নানার আঁভানিবেশ আত্মস্পন্দের' 
বাশিষ্ট ধারার প্রাত_একত্বের সর্বপ্রাহী সংবিতের দিকে না তাকিয়ে; কোথাও- 
বা দোঁখ ব্যাল্ট জাঁবের নিবিষ্ট আত্মরাত নিজেকে জাঁড়য়ে-একত্ব ও নানাত্ব 
দ্‌য়ের কথা ভুলে গিয়ে, কেননা তার 'বাবক্ত প্রাকৃতচেতনায় ও-দুন্টি রয়েছে 
অপরোক্ষ-সংববতের বাইরে। আবার কোথাও চিৎপরিণামের বিশিষ্ট কোনও 
ভূমিতে দেখা দেয় একান্তিক অভিনিবেশের একটা সামান্যাবাধঁ_যার মধ্যে 
উপারি-উক্ত {তিনটি ধরনেরই সমাবেশ ঘটে। তখন দেখতে পাই 'বাবক্ত চিতি- 
ক্রিয়ার একটা 'ববিক্ত স্পন্দলীলা। কিন্তু তার আধার হয় প্রকৃতির গঢণক্রিয়া 
-_পোৌরুষেয়বোধ নয়। 

মনে হয় আবিদ্যাকে চাতশক্তির এমানিতর একাল্তিক আঁভানবেশরুপে 
কল্পনা করাই যঢাক্তিসঙগত, কেননা এ-সম্পর্কে অন্যকোনও অভ্যুপগম 
যথেষ্ট প্রামাণিক কিংবা ব্যাপক নয়। অখন্ড পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত 
থেকে অবিদ্যার জনকরুপে কল্পিত হতে পারেন না, কারণ তরি অখণ্ড 
পূর্ণত্বের তাৎপর্যই হল পডণপ্রজ্ঞা বা সর্বসংবিং। বিনি অদ্বিতীয় সং- 
স্বরুপ, বহুকে কোনমতেই তাঁর অখণ্ডাচন্ময় সত্তার বাইরে ফেলে রাখা যায় 
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না, কেননা তাতে বহডত্বের সত্তা অসম্ভাবত হয়। শুধু এইটুকু বলতে পার, 
হয়তো বিশ্বলীলা হতে তটস্থ ব্ৰহ্ম আত্মচৈতন্যের কোনও লোকোত্তরভামিতে 
সমাবিষ্ট থেকে জাঁবের মধ্যেও ওই তটস্থ-বৃত্তিকে সঞ্চারিত করতে পারেন। 
তেমনি বহর অখণ্ডসমাষ্ট অথবা প্রত্যেক ব্যাষ্টবিভূতিও যে সমষ্ট অদ্বয়- 
তত্ত্বকে অথবা অপর ব্যাচ্টাবভূঁতিকে জানে না, তা নয়। কারণ বহডত্ব বলতে 
আমরা ব্নঝি, এক দিব্য-পুরুষেরই সর্বময় আবেশ । তার মধ্যে ব্যা্টভাবনা 
থাকলেও, অখণ্ড বিরাটচৈতন্যের সমাবেশহেতু নিখলের সংঙ্গে এক চিন্ময় 
তাদাত্ম্ভাবনাও রয়েছে এবং তার সঙ্গে সম্পয্টিত হয়ে আছে অনডুত্তরের 
অনাদিসদ্‌ভাবের একরসপ্রত্যয়। অতএব অবিদ্যা আত্মচৈতন্যের- স্বভাবধর্ম 
তো নয়ই, এমন-কি জাবাত্মারও স্বভাব নয়। চিন্ময় প্রকাতর বিশেষাভম্‌খো 
প্রবৃত্ত যখন কর্মের প্রাত একান্তিক আঁভানবেশবশত আত্মস্বরূপকে এবং 
আত্মশাক্তির অখণ্ড পারচয়কে ভুলে যায়, তখনই অবিদ্যার সুচনা হয়। সতরাং 
আববদ্যার বৃত্তিকে কোনমতেই অখণ্ডসত্তার অথবা অখণ্ড সন্ধিনী-শক্তির সমগ্র 
পাঁরণাম বলা চলে না। কেননা পডর্বেই বলোঁছ, সমগ্রতার পরিচয় পূর্ণ- 
প্রজ্ঞাতে_খণ্ডচেতনায় নয়। অতএব আবিদ্যা চিতিশাক্তর একটা বাহশ্চর 
খাণ্ডত বৃত্তি মান্। ব্যাকতর বিশেষ-একটি ধারার প্রাত তার অরভানবেশ। 
যা তার এলাকার বাইরে অথবা যার বৃত্তি পারস্ফুট নয়, তাকে ভুলে থাকাই 
তার স্বভাব। অবিদ্যার কুহোলকায় প্রকৃত আত্মার প্রত্যয়কে স্বেচ্ছায় আবৃত 
করেছে, ভুলেছে সর্বময়কে। তাঁদের পাশ কাটিয়ে বা পিছনে রেখে সে এখন 
নিজেকে একান্তভাবে নাবিষ্ট রাখতে চায় সত্তার কোনও বাঁহর্ম-খ ল'লায়নে। 

অনন্ত সন্মাত্রে ও তাঁর অনন্ত সংবিতে তপঃশাক্ত অবিনাভূত হয়ে আছে 
চিতিশাক্তির নিরুঢ় বাঁ্ষয'রূপে । এ যেন অনন্তসংবিতের আত্মানরুঢ় কিংবা 
আত্মসংহৃত দ্ববিমর্শ অথবা বষয়বিমর্শ । কিন্তু সে-বিমশে'র বিষয় হয় সে 
নিজে, নয়তো তার সত্তার কোনও স্পন্দ বা বিভূতি । এই আত্মসমাধান যখন 
স্ব-গত বা স্বরূপনিষ্ঠ, তখন সে ধরে আবিকাল্পিত স্বাবমর্শের র্‌প_আত্ম- 
স্বরনপের মণকোঠায় প্রত্যক্‌-বৃত্তির পূর্ণগ্রস্ত প্রবিলয়ে অথবা আত্মহারা 
আত্মনিমজ্‌জনে। আবার কখনও এই আত্মসমাধান সর্বগত, কিংবা সমগ্র- 
বহ;ত্বের অখণ্ডপ্রত্যয়ে উদ্ভাসিত, অথবা সমগ্লেরই কলায়-কলায় বহুভঙ্গিম 
অনুভবে বিলসিত। হয়তো কখনও তার মধ্যে আত্মসত্তার বা আত্মস্পন্দের 
একদেশের প্রতি বাবিক্ত একটা আঁভানবেশ দেখা দেয়_যেন একাট কেন্দ্রে বদ্ধ 
হয়ে একাগ্রতার সুচীমড্খ বৃত্তিতে অথবা আত্মসত্তার একটিমাত্র বহিবৃত্ত 
বভূঁততে সকল ভাবনা লান হয়ে আছে। সবার আগে, স্বগত আঁভনিবেশের 
এক প্রত্যন্তে আছে অঁতচেতনার নৈঃশব্দ্য, আরেক প্রত্যন্তে আঁচাঁতর 
অসাড়তা। সর্বগত আঁভানবেশ তার পরে; তার মধ্যে আছে সং-চিং-আনন্দের 


চিঁতশক্তির একান্তিক অভনিবেশ. ও অবিদ্যা ৫৭৯ 


অখণ্ডসংবং অথবা অতিমানসের সম্যক্‌সমাধি। তৃতীয় ধাপে আছে বহনুধা- 
বৃত্ত অআভনিবেশ অথবা অধিমানসের সংবরতুল প্রত্যয়। আর চতুর্থ ধাপে ববাবক্ত 
আঁভানবেশ_আবদ্যার যা বিশেষ ধর্ম। পরা সংবতের অনযুত্তর সম্যক্‌- 
প্রত্যয়ে চেতনার এই চারাট বিভাব বা শাঁক্তই সান্দ্র-সংহত হয়ে আছে_যেন 
এক অদ্বিতীয় পরাংপর পঢ়রুষের অখণ্ডদ্‌ষ্টতে আত্মবিমর্শের সমকালেই 
ভাসছে সর্বতোবিলাসত এই আত্মবিভাঁতর আবিভক্ত প্রত্যয় । 

এই অভিনিবেশ বা আত্মসমাধানের অর্থ যাঁদ হয় বিষয়ীর আত্মানরুঢ় 
দ্বাবমর্শ অথবা 'বষয়বিমর্শ, তাহলে এ যে চিংসত্তার স্বভাবধর্ম_একথা 
দ্বীকার করতেই হবে। কারণ অন্তহান প্রসারণ অথবা বাকরণ চৈতন্যের 
স্বধর্ম হলেও তার পাণভুমিতে আছ চেতনার আত্মনিরুঢ় সর্বাধার স্বধার 
বিলাস। তার শক্তির আপাঁতিক 'বক্ষেপ বস্তৃত অপক্ষয় নয়_বাভন্ন ব্যহে 
শক্তির সমাবেশ মাত্র। আত্মনিরনঢ় আ্ভানবেশ আধাররুপে তার পিছনে আছে 
বলেই তার বহিবৃত্ত বিক্ষেপ সম্ভব হয়েছে। অতএব আধারের একদেশে ক 
একটি স্পন্দবৃত্ততে, অথবা একাঁট বিষয় {কি বিষয়তে পরাক্‌-বৃত্ত বা প্রত্যক্‌- 
বৃত্ত চেতনার এঁকান্তিক আর্ভানিবেশে, চিৎস্বরনপের অখণ্ডসংবিৎ নিরাকৃত অথবা 
পরাবৃত্ত হয় না। কেননা, এ-অভিনিবেশ তাঁর তপঃশক্তিরই আত্মসংহরণের একাট 
ভণ্গি মাত্র। একান্তিক অভিনিবেশের পিছনে আবার অবাশিচ্ট আত্মজ্ঞানের 
একটা সম্‌হন থাকে। তখন তার মধ্যে সর্বগ্রাহী সংবিং থাকতেও আঁভ: 
নিবেশের কাজ চলে যেন মুড়ের মত। এ-অবস্থাকে নিশ্চয় অবিদ্যার ভূঁম বা 
বৃত্তি বলা চলে না। কিন্তু আঁভানিবেশের বৃত্তি দিয়ে চেতনা কখনও অন্য- 
ব্যাব্‌ত্তির একটা প্রাচীর খাড়া করে তার চারাদকে এবং শাক্তিস্পন্দের একাট- 
মান ক্ষেত্ৰে বিভাগে বা আধারে আপনাকে অবরুদ্ধ রেখে নিজের মধ্যে শুধ 
তারই সংঁবং জাগিয়ে রাখে, অথবা অপরকে জানে আত্মসত্তার বাহভূর্তি 
বলে। তখনই জ্ঞানের মধ্যে দেখা দেয় একটা আত্মসণ্কোচন' বৃত্তি, বিবক্ত- 
জ্ঞানের আবির্ভাব যার পারণাম; এবং চরমে তা-ই ধরে অর্থ“ক্য়াকারী অবিদ্যার 
বাশিষ্ট রুপ। 

আমরা মান্‌ষ অর্থাৎ মনোময় জাঁব। আমাদের চেতনায় একান্তিক আঁভ- 
{বেশ ফুটে ওঠে কি আকারে, তার পরিচয় নিতে গিয়ে অবিদ্যার স্বরুপ 
এবং তার ব্যবহারিক তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেকটা স্পচ্ট হয়ে 
আসবে। একটা কথা গোড়াতেই বলে রাখা ভাল। সাধারণত মান:ষ বলতে 
আমরা তার অন্তরাত্মাকে লক্ষ্য কার না। অতাঁত বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
খাত বেয়ে চলেছে চেতনা ও শাক্তির একটা আপাত-আবিচ্ছেদ প্রবাহ_তারই 
একটা সমাহারকে আমরা নাম দিয়েছি মানুষ! মনে হয়, এই শক্তিপনঞ্জই 
যেন মান়ষের সব কাজ করে চলছে-সে-ই যেন তার মননের মন্তা, তার 


৫৮০ দিব্য-জাবন 


ভাবের অননুভাবিতা। আসলে এই শক্তি চিতশক্তির একটা ধারা_যা সম্প্রাত 
অঁভনিবিষ্ট হয়ে আছে অন্তরঙ্গ ও বাঁহরঙ্গ কর্মের কালাবাচ্ছন্ন প্রবাহে 
কিন্তু আমরা জানি, এই শক্তিধারার পিছনে আছে চেতনার এক বিপুল সমর । 
ধারাকে সে চিনলেও ধারা তার কোনও খবর রাখে না, কারণ বাঁহর্ব্যক্ত এই 
শাক্তিধারা অদ্‌শ্য এক মহাশাক্তর একদেশাী একটা পারণাম মাত্র। মানুষের 
অধিচেতন আত্মাই হল ওই সমদুদ্র। তার মধ্যে আছে তার আঁতচেতন অব- 
চেতন অন্তশ্চেতন ও পারচেতন সত্তার সমাবেশ এবং সকলকে জড়য়ে তার 
জাঁবাত্মা বা চেত্যসত্তা। আর বাইরের প্রাকৃত-মানন্ষটা হল ওই ধারা। তার 
মধ্যে অন্তগ্নঢ় সত্তার শাক্তস্পন্দ বা তপঃ অর্ভানাবিষ্ট হয়ে আছে চেতনার 
বাহৰ্বাটিতে-_বাঁহরঙ্গ কতগুলে কর্মের জঞ্জাল নিয়ে । কিন্তু তপঃশাক্তর, 
বেশার ভাগই প্রচ্ছন্ন রয়েছে চেতনার অন্তঃপুরে। চিৎসত্তার অস্পষ্ট গোধুলি- 
লোক হতে একটা ছায়াময় সংবৎ হয়তো উপক দেয় মানুষের অন্তরে, কিন্তু 
বাইরে বাঁহরগগ প্রবৃত্তির একান্তিক অভানবেশে তার কোনও আভাসই জাগে 
না। এই তপঃশক্তি যে নিজের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞান, তা নয়। অন্তত 
তার অন্তঃপুরে বা চেতনার গভীরে, আমরা অজ্ঞান বলতে যা বযাঝি, তার 
কোনও নিশানা নাই। কেবল বাঁহরঙ্গ কর্মের প্রাত একান্তিক অভিনিবেশ- 
বশত তার বৃহত্তর আত্মস্বরূপকে যেন সে ভুলে আছে ওই বাঁহমর্ন্খঁনতারই 
প্রয়োজনে_এই হল তার অনজ্ঞানের তাৎপর্য । অথচ সমস্ত কর্মের প্রকৃত 
কণ কিন্তু সত্তার অন্তঃসমডুদ্র_তার বাঁহ্ধারা নয়। বাঁহরগগ কর্মে'র উত্তালতা 
জেগেছে গভীর সমুদ্রের আলোড়ন হতে-চেতনার বাঁহরচুচ্ছবাস হতে নয়। 
তর*্াচেতনা তরণ্গের বাইরে কিছুই দেখছে না-ওই দোলনেই সে অভি- 
নিবিষ্ট, ওই তার প্রাণ। অতএব নিজেকে সে তাদের কর্তা ভাবতে পারে 
কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। বকল্তুত অন্তঃসমনুদ্রই আত্মার স্বরূপ 
অখণ্ড সংবিং-শাক্তি ও অখণ্ড সন্ধিনী-শক্তির সে আধার, অতএব অআববদ্যার 
এতটুকু আভাসও তার মধ্যে নাই। এমন-ককি তরঙ্গকেও স্বর্‌পত অজ্ঞান 
বলা চলে না, কেননা তারও মধ্যে ভুলে-যাওয়া সংবতের একটা অন্তগ্ণঢ় 
সণ্যয় আছে, নইলে তার কৃত কি স্থাত দুইই অসম্ভব হত। 'কন্তু তরঙ্গ 
আত্মাবিস্ম্ত_আপন দোলনে সে বিভোর হয়ে আছে। যতক্ষণ দোলন আছে, 
ততক্ষণ তার আবেশে সে আত্মহারা-তার বাইরে আর-কিছুর দিকে তাকাবার 
অবসরট:কুও তার নাই। অতএব স্বরুূপনিচ্ঠ অনাতবর্তনাীয় আত্ম-আবিদ্যা নয়, 
ব্যাবহারিক প্রয়োজনে উদ্ভূত সৎকাঁর্ণ আত্মবিস্মাতই হল এই একান্তিক 
অভিনিবেশের স্বরূপ । এই অভনিবেশই অবিদ্যার প্রবর্তক 

জান, মানুষ তপঃশাক্তর একটা আঁবচ্ছেদ প্রবাহ_কালকলনাময় চেতন 
শাক্তই তার আত্মপরিচয় । অতাত কর্মের সাঁণ্চত প্রবেগকে সে মূর্ত করে 


চিতিশাঁক্তর একান্তিক অভানবশ ও আবদ্যা G৮১ 


তোলে তার বর্তমানে এবং ওই অতীত ও বর্তমান কর্মের সমবায়ে গড়ে তোলে 
তার সিদ্ধ ভাবয্যংকে। অথচ সে তন্ময় হয়ে আছে শডধ ন বতমান মুহুর্তে, 
ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরের তরগ্গদোলায় ভেসে চলেছে তার জাীবন। চেতনার এই 
বাঁহশ্চর বৃত্তিকে আঁকড়ে আছে বলেই তার অনাগতকে সে জানে না, 
অতাঁতেরও সবটুকু জানে না-শড়ধ স্মৃতির জালে যেটুকুকে বর্তমানের 
ডাঙায় টেনে তুলতে পারে সেইট;কু ছাড়া। আবার সে যে শদুধ্‌ অতীতের 
মধ্যে বে'চে আছে, তাও নয়। স্মৃতির জালে যাকে সে টেনে তোলে, সে 
তো অতীতের বাস্তব র্‌প নয়_অতাতের সে প্রেতচ্ছায়া। যা মরে গেছে 
ফুরিয়ে গেছে নাস্তি হয়ে গেছে, স্মৃতিতে ভর করে তার একটা কল্পছাব 
তার সামনে অতীতের রূপ ধরে ভেসে ওঠে।...কিন্তু এসমস্তই অবিদ্যার 
বাঁহরঙ্া বৃত্তির খেলা । আমাদের অন্তগূরঢ় খত-চিৎ তো তার অতীতকে 
ভোলেনি। অতীত জীবন্ত হয়েই আছে তার মধ্যেঁ-স্ম্‌তের গুহায় মুমুষ 
হয়ে নয়। সে-অতাত জাগ্রত জীবন্ত স্পন্দমান ফলোন্মদখ। চিৎশাক্তির 
নিগুঢ় প্রেরণায় মাঝে-মাঝে চেতনার উপরের কোঠায় সে ভেসে ওঠে স্মতির 
আকারে, অথবা সত্য বলতে অতীত কর্ম বা অতীত কারণের পারণামরুপে। 
কর্মবাদের তত্তবও হল তা-ই । অন্তগুরঢ় ঝত-চিতের ভাবষ্যদশনেরও সামর্থ্য 
আছে : এই আধারের গ্হাগহনে রয়েছে প্রাতিভসংবিতের এক উদার ক্ষেত্র, 
সম্ম্খে ও পশ্চাতে প্রসারিত যার জ্যোতির্ময় পারমণ্ডল_কালসংবং কাল- 
দৃষ্টি ও কালাবজ্ঞানের সুক্ষ্ম চেতনা নিয়ে। এই অন্ত্গহনে এমন একটা- 
{কছ আছে, যার সত্তা তিনটি কালে আঁবভক্ত হয়ে ছাঁড়য়ে পড়েছে, আপন 
কুঁক্ষগত করে রেখেছে কালের যত আপাতাবভাগ, ভাবষ্যতের সম্ভাবনাকে 
নিজের মধ্যে উদ্যত রেখেছে ফোটাবার অপেক্ষায় ।...অতএব বর্তমানের মধেয 
এমনি করে তন্ময় হয়ে যাওয়া, এই হল এঁকান্তিক আ্ভানবেশের দ্বিতীয় পর্ব, 
যা আধারে সঙ্কোচ ও জটিলতার জটকে আরও পাঁকয়ে তোলে। কিন্তু তাতে 
কর্মের আপাতধারা সহজ ও সরল হয়, কেননা তার মধ্যে থাকে শ্রধঃ কালের 
অখণ্ড অনন্ত প্রবাহের ব্যঞ্জনাকে আচ্ছন্ন ক'রে বর্তমান ক্ষণের একটা বিশিষ্ট 
পরম্পরা । 

তাই বাহশ্চর চেতনায়, ব্যাবহারক জাঁবনের নিত্যস্পন্দনে মান্য শুধু 
একটি-ক্ষণের মানুষ । একদিন ছিল অথচ আজ নাই_এমন অতাতের মানুষও 
সে নয় যেমন, তেমান অনাগত দুরের মানুযও সে নয়। তার বর্তমানের সঞ্গে 
শিতের কল্পনায়। তিনটি কালের মধ্যে অহংবোধের একটা অবিচ্ছেদ 
অন্বস্য্ত রয়েছে, কিন্তু সে-বোধও মনগড়া একটা সুত্র মাত্_ভূত-ভাবয্যং- 
বর্তমানকে গ্রাস ক'রে পাঁরব্যাপ্ত স্বরূপসত্তার একটা বাস্তব চেতনা তাকে 


৫৮২ দিব্য-জাঁবন 


আশ্রয় করে নাই। তারও পিছনে আত্মভাবের একটা বোধি আছে। কন্তু 
সে-বোধি অবিকল্পিত তাদাত্ম্যপ্রত্যয়ের একটা আধারচেতনা মাত্র, তাই ব্যাক্ত- 
ভাবের বিপরিণামে সে বিক্ষুব্ধ হয় না। আবার আত্মসত্তার বাহরঙগনে মান্য 
শুধু ক্ষণিকের মান:ষ_-অন্তগুঢ় নিত্য মানুষ নয়। অথচ এই ক্ষণকসত্তাতে 
তার অখণ্ডসত্তার সত্য কি সমগ্র পরিচয় নাই। এতে আছে শ্ঢধব বাঁহশ্চর 
জাবনের তাগিদে তারই গাণ্ডর মধ্যে আবার্তত একটা ব্যাবহাঁরক সত্যের 
সংবেদন। অবশ্য এও সত্য_অবাস্তব নয়। সমগ্রসত্তার আংশিক প্রকাশের 
দিক দিয়ে তাকে যদি সত্য বলি, তাহলে অপ্রকাশের দিকে তাঁকয়ে তাকে বলব 
অবদ্যা। আর এই অবিদ্যার অপ্রকাশস্বভাব ব্যাবহাঁরক সত্যকে শুধু সংকু- 
{চিত করে না-করে বিকৃত তাইতে মানুষের সচেতন জীবনেও অন;ভূত হয় 
আঁবদ্যার অন্ধ প্ররোচনা । সে পথ চলে অর্ধসত্য অর্ধমিথ্যা খাণ্ডতাবজ্ঞানের 
নিদেশি মেনে_আত্মারর স্বরুপসত্যের অনুশাসনে নয়, কেননা সে-স্বর্পের 
সংবিং তার বিলুপ্ত । অথচ তার আত্মস্বরূপই অন্তর্যামিরুপে জ'াবনের হাল 
ধরে আছেন-_প্রতিপদে তিনিই তার শাস্তা ও 'িয়ন্তা। অতএব যে বাঁধা 
খাতে তার জাবনধারা বয়ে চলে, তাও বদ্তুত অন্তগূঢ় বিদ্যাশাক্তির নির্মত। 
এর মধ্যে বহিশ্চর অবিদ্যাশক্তি প্রয়োজনবশে একটা সামার বেড়া খাড়া করে, 
জুটিয়ে আনে বর্তমান ক্ষণের উপযোগী নানা মালমসলা। তাইতে মানের 
চেতনায় ও কর্মে“ বতমানের রাঙন মায়ার ছাপ পড়ে যায়। এমানি করে, একই 
কারণে বর্তমান জাঁবনের নাম-রুপের সশ্গে মান্য নিজেকে ঘননলয়ে ফেলে। 
তাই তার কাছে জন্মপুর্বের অতীত আর মরণোত্তর ভবিষ্যৎ দুই সমান অন্ধ- 
কার। অথচ সে যাকে ভোলে, তার অন্তগুঢ় অখণ্ডচেতনা কিন্তু তাকে ভোলে 
না। তার ধরনুবা স্ম্‌তের গোপন ভাণ্ডারে সমস্তই সণ্টিত থাকে ননত্যবর্তমানের 
স্ফুরন্ত সামর্থ্য নিয়ে। 

প্রাকৃতচেতনায় একান্তিক অভিনিবেশের একটা ব্যাবহারক দক আছে। 
তার প্রকাশ গোণ এবং সামায়ক হলেও তার মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ ইশারা 
আছে। এক অর্থে" বাহশ্চর মানুষকে বলা চলে ক্ষণজাঁবাী। এই বর্তমান 
জাবনেই সে সংসারের রঙ্গমণ্টে ক্ষণে-ক্ষণে একাধিক ভূমিকার অভিনয় করে 
চলেছে। একাঁট ভুমিকায় অবতাঁণ* হবার সময় তার ওঁকান্তিক অভিনিবেশ 
ওতেই তাকে তন্ময় করে, ক্ষণেকের জন্য নিজের আর সব-কিছু ভুলে গয়ে 
একাঁট বিভাবকেই সে একান্ত মুখ্য করে তোলে। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য 
সে হল যোদ্ধা, আঁভনেতা, কব, বি এমনতর একটা-কিছন। তার এই হবার 
মলে আছে আধারে নিহিত সন্ধিনী-শক্তির একটা বিশিষ্ট প্রবৃত্তি আছে তার 
তপঃ, তার অতাঁত হতে প্রচ্ছরিত চিদ্‌বার্যের প্রেতি এবং ক্রিয়া। এমনি 
করে এঁকান্তিক আঁভনিবেশের কাছে অন্তত কিছুকালের জন্য নিজের একটা 


চিতিশাক্তির একান্তিক আর্ভানবেশ ও অবিদ্যা ৫৮৩ 


দিককে সে যে ছেড়ে দিতে পারে, শুধু তা নয়। তার কর্মের সাফল্য অনেকটা 
নিভ'র করে সব ভুলে এই আত্মহারার মত বর্তমানের মধ্যে ডুবে যাবার 'পরেই। 
অথচ একথা স্পষ্ট যে, সাময়িক কর্মের মধ্যেও আমরা গোটা মানুষটার পাঁরপূণ* 
কর্তৃত্বের পরিচয় পাই, শুধ তার বিশেষ-একটা বিভাবের নয়। যা সে করছে. 
যে-ধরনে করছে, চারিত্রের যেসব বৈশিস্ট্যর ছাপ পড়ছে তার কর্মের 'পরে- 
সেসমস্তই তার স্বধর্মে'র প্রকাশ, তার বঢদ্ধি প্রাতভা ও 'শক্ষাদাঁক্ষার ফল। 
তার মধ্যে আছে অতাঁতের আশয় ও সংস্কার_শুধনর এ-জন্মের নয়, আছে 
জন্ম-জন্মাম্তরের সণ্ডিত কর্মের ববিপাক। আবার শুধু অতাীতই-বা কেন 
তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার বর্তমান ও ভবষ্যং দুইই, আছে তার পাঁরবেশের 
প্রভাব। এরা সবাই তার কর্মের নিয়ন্তা। বর্তমানের যোদ্ধা অভিনেতা বা 
কবির পাঠ তার আধারে নিহিত তপঃশক্তির একটা বাবক্ত বিভূতি । তার 
সান্মন+-শক্তিই' ব্যাহত হরে আসনক ফটয়ে ভূল অতৰাযের বহর 
প্রকাশে। তপঃশাক্তর যে বিশেষ প্রবৃত্তি তার মধ্যে দেখা দিল, সে যেন 
ক্ষণেকের তরে আর সব-কছু ভুলে গিয়ে ওই একটি কাজে তন্ময় হয়ে 
আপনাকে ঢেলে দিল। অথচ সত্য বলতে কিছুই তার হারায়নি_টচেতনার 
পিছনে সবাই তারা সারাক্ষণ জাগ্রত এবং উদ্যত হয়ে আছে, আরব্ধ কর্মে'র 
‘পরে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে তাদের প্রভাব, অদৃশ্য তুলির টানে ফুটিয়ে 
তুলছে তারা বর্তমানের রূপ। তপঃশাক্তির এই সণ্কোচের সামর্থ্য দৈন্য বা 
দুর্বলতার পাঁরচয় নয়, বরং তাকে বলতে পার চেতনার একটা মহাবাঁর্য। 
বর্তমানের প্রত একান্তিক অরভানবেশহেতু মানুষের এই-যে আত্মবিস্মবাত 
ঘটে, মৌল আত্মবিস্মতি হতে তার ধরন কিন্তু আলাদা। কেননা এক্ষেত্রে 
মনের চারদিকে যে-ব্যবধানের প্রাচীরটা গড়ে ওঠে, তা খুব দ্‌ঢ়ও নয়, স্থায়ীও 
নয়। ইচ্ছা করলেই মন যে-কোনও সময়ে খাঁণ্ডতবর্তমানের অভিনিবেশ ছেড়ে 
ফিরে যেতে পারে বৃহত্তর আত্মভাবের উদার পারসরে। কিন্তু বাইরের 
মানুষটার পক্ষে ভিতরের মানষটার নাগাল পাওয়া এত সহজ নয়। ইচ্ছামাত্র 
চেতনার অন্দরমহলে কেউ ঢুকতে পারে না। অনৈস্গি‘ক বা আঁতপ্রাকৃত 
উপায়ে মনের বিশেষ-কোনও অবস্থায় কখনও-কখনও মানুষ অন্দরের ছাড়পত্র 
পায় বটে, কিন্তু সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হলে চাই দাঁঘকালের দুশ্চর 
তপস্যা-গভীরতা উক্তুশগতা ও বিস্তার তিন দিকেই চাই আত্মবোধের ব্যাপ্তি । 
তব তো সে অন্দরে ঢুকতে পারে। অতএব দি আত্মবিস্ম্াতর মাঝে 
তফাতটাও আপাঁতক মাত্তাত্বিক নয়। বদ্তৃত উভয়ক্ষেত্ৰে আছে এঁকান্তিক 
অঁভানবেশের একইধরনের প্রবৃত্তি । কেননা, উভয়ক্ষেত্রে পুরুষ তন্ময় হচ্ছে 
তার বিশেষ-একাটি বিভাব কর্ম কি শক্তির প্রকাশের মধ্যে-যদিও প্রত্যেক 
ক্ষেত্রের পরিবেশ ও কর্মধারা স্বতন্ত্র । 


€৮৪ দিব্য-জাঁবন 


এই এঁকাণ্তিক অঁভিনিবেশের ফলে পঢ়ুরুষ যে কেবল বৃহত্তর আত্মভাবের় 
ববশেষ-কোনও 'বিভাবনাতে তন্ময় হয়ে যায়, তা নয়। বর্তমান কর্মের মধ্যে 
নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে তার পারপূর্ণ আত্মবিস্মাততেও আঁভনিবেশের 
আরেকটা দিক প্রকাশ পায়। অভিনেতা তাঁর অভিনিবেশবশত সে যে অভি- 
নেতা একথা ভুলে গয়ে পাত্রের সঙ্গে একেবারে একাকার হয়ে যায়। সেযে 
নিজেকে সত্য-সত্য রাম কি রাবণ ভাবে, তা নয়। কিন্তু ওই নামে সঙ্কোতত 
শবশিষ্ট চারিত্র বা কর্মের সং্গে সম্পূর্ণ তদাত্মক হয়ে তার আসল অভিনেতার 
রূপটি সে ভুলে যায়। তেমনি কবও ভুলে যায় যে, সে মানড্‌্ষ বা কবিকর্মের 
কর্তা : ক্ষণেকের তরে সে একটা ভাবোদ্দাপ্ত' নৈর্বযাক্তক তপোকবার্ষ মাত্র 
ভাষায় ও ছন্দে যার র্‌পায়ণ চলছে; এছাড়া তার আর-সব ডুবে গেছে 
‘বস্মহতর অতলে। যোদ্ধা নিজেকে ভুলে গিয়ে মুহুর্তের মধ্যে রপান্তারত 
হয় রণদুর্মদের দুর্বার তাড়নায়, জিঘাংসার উল্মাদনায়। তেমান প্রচণ্ড ক্রোধে 
মান ষ চলাত কথায় ‘জ্ঞানশুন্য: হয়ে যায়; আরও জোরালো ভাষায় তাকে 
“ক্রোধময়’ বললে বর্ণনাটা হয় এর চাইতে সুস্পষ্ট ও সঙগত। এইসব সংজ্ঞায় 
সত্যের একটা তাত্বিক বিব্বৃতে আছে। কিন্তু তব তাতে মানুষের সমগ্র 
সত্তার পরিপূর্ণ সত্যটি প্রকাশ পায় না-শুধু তার চেতনার তপক্রিয়ার 
বিশেষ-একটা ব্যাবহারিক দিক ছাড়া। বৃত্তির উত্তালতায় সে যে আত্মহারা 
হয়ে যায়, তাতে ভুল নাই । মুহুতের মধ্যে তার প্রবৃত্তির একটা দিক ছাড়া 
আর সবাঁদক ঢাকা পড়ে যায়, আপনাকে সংযতভাবে চালিত করবার সামর্থ্য 
লুপ্ত হয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্য উত্তোজত চিত্তের একান্তিক সংবেগ হয় তার 
কর্মে'র সারাথ_এমন-কি সে যেন ওই সংবেগেই রুপান্তারত হয়। প্রাকৃত- 
মানুষের ক্ষুব্ধ চিত্তে আত্মবিস্মৃতির মাত্রা সাধারণত এই পর্যন্ত চড়ে। কিন্তু 
কিছুক্ষণ পরেই আবার সে ফিরে আসে আত্মসংবিতের বৃহত্তর আবিক্ষুব্ধ 
আয়তনে-_যার মধ্যে আত্মাবিস্ম্‌তে জাগিয়েছিল সামায়ক একটা তরঙ্া মাত্র। 

কিন্তু বিশ্বচেতনার মহাবৈপডুল্যের মধ্যে এই আত্মবিস্ম্‌তেকে চরম কোটিতে 
উত্তীর্ণ করবার একটা সামর্থ্য আছে। অবশ্য মানুষের অচেতনা সে চরম- 
কোট নয়, কেননা জাগ্রংচেতনাই মানুষের শিষ্ট স্বভাবধর্ম বলে অচেতনার 
ঘোর তার চিত্তে সচিরস্থায়ী হতে পারে না। তাছাড়া অচেতনা একটা অভাব- 
বাচা শব্দ বলে প্রতিযোগী চেতনার ’পরেই তার তাৎপর্য নির্ভর করছে। 
তাই মানুষের অচেতনায় নয়_জড়প্রকতর অচাতিতে আমরা খ:জে পাই আত্ম- 
বিস্মতির চরম কোটি। অবশ্য আত্মবিস্ম্তিও 'বশ্বচেতনার আপেক্ষিক 
ধর্ম মাত্র, সনতরাং তাকে একান্ত চরম মনে করলে ভুল হবে। মানুষের জাগপ্রৎ- 
চেতনায় একান্তিক অভিনিবেশের ফলে অবিদ্যার যে সামায়িক সঙ্কোচ দেখা 
দেয়, এই অঁচাতিও ঠিক সেইধরনের। কারণ আমাদের অবিদ্যার ‘পিছনে যেমন 


চিঁতশাক্তর একান্তিক আঁ্ভানবেশ ও আবদ্যা ৫৮৫ 


আছে ‘বিদ্যার আবেশ, তেমানি পরমাণ্ডুতে ধাতুখণ্ডে উাদ্ভদে জড়প্রকীতর 
প্রত্যেক ব্যক্ত ও শাক্তিতে আছে এক অন্তগঢ় চেতনা সংকল্প ও বৃন্ধির 
লাঁলা-যা প্রকাতর আত্মবিস্মত নির্বাক রূপায়ণেরও অতাঁত একটা তত্তব। 
উপনিষদ তাকেই বলেছেন ‘চেতনশ্চেতনানাম্‌__সবই চেতন আর সেই চেতনেরও 
চেতন তান । তাঁর নিত্যসান্নিধ্য এবং চিদাবেশ বা তপঃ ছাড়া প্রকীতর কোনও 
কাজ চলতে পারে না। বিশ্বে যে অচাঁতর লালা দেখছ, তাকে বলি প্রকৃতি । 
র মধ্যে তপঃশক্তির একটা আত্মসমাঁহিত অথচ বাঁহবৃত্ত স্পন্দ আছে। শক্তি 
নিজের স্পন্দলালায় এমন তদ্‌গত হয়ে আছে সেখানে যে, তার সে-অবদ্থাকে 
বলা চলে অন্ধতামিস্র বা জড়সমাঁধ। মছণাভঞ্গে সে যে আপন স্বরূপে 
ফিরে যাবে, মনে হয় এ-সামর্থ্য তার লোপ পেয়েছে। অবশ্য তারও মধ্যে 
আছে অখণ্ড চিংপঢুরুষের অধিষ্ঠান, আছে তাঁর চিৎশাঁক্তর লালা। কিন্তু 
প্রকৃত তাদের পিছনে রেখে শুধু কর্মস্পন্দময় জড়সমাধতে আচ্ছন্ন ও আত্ম- 
বিস্ম্ত হয়ে আছে। প্রকতি ক্রিয়াশক্তি, আর পঢুরুষ চিংসত্তা। সত্তা আর 
শাঁক্তর আবনাভাবই পরমার্থতত্ব। কিন্তু এখানে দেখছ, অচেতন প্রক্কাত 
পরনষের সংবিৎ হারিয়ে অচাতর নারন্ধ্র অন্ধকার তলিয়ে গেছে, আবার 
ধাঁরে-ধাঁরে চেতনার উল্সেষে মছর ঘোর ভেঙে তার ওই হারানো সংাবং 
ফিরে পাচ্ছে। প্রকৃতি পুরুষের যে-রুপবিগ্রহকে গড়ে তুলছে, তার মধ্যে 
আপনাকে ঢেলে দিয়ে পঢরুষও যেন অচেতন অন্নময় প্রাণময় বা মনোময় সত্ব 
হয়ে যান : অথচ প্রত্যেক র্‌পায়ণে তাঁর তত্্বরূপটি থাকে অবিচন্রৃত। তাই 
অন্তগঢ় fচিৎসত্তার দিব্যাবভাই প্রককাতর ক্রিয়াশাক্ততে অন্তর্যামিরূপে আ'বষ্ট 
হয়ে অচেতনা হতে চেতনার পর্বে-পর্বে তাকে ফুটিয়ে তোলে। 

মান্‌নষের জাগ্রংচিত্তের আবিদ্যার মত অথবা তার সপ্তচিত্তের অচেতনা বি 
অবচেতনার মত, প্রক্বাতর অঁচিতিও একটা বাহরঙ্গ বৃত্তি মাত্র। বস্তুত তার 
মধ্যে সর্বাচতের পরিপূর্ণ আবেশ অন্তার্নাহত রয়েছে। তাই অঁচাতকে 
বলতে পাঁর অন্তাশ্চতেরই প্রাতভাস। 'কন্তু প্রাতিভাসিকতার পরাকাষ্ঠা 
আমরা দেখতে পাই একমাত্র অচিতিতেই, কেননা চিত্তত্ব এখানে সম্পূর্ণ অর- 
ল:প্ত-আপাতদ£ষ্টিতে নিশ্চিহ্ন । অরশ্য চিৎই বিশ্বের একমাত্র ততত্বকিন্তু 
অচিাঁততে দোখ তার একান্ত প্রতিষেধ। অর্থাং তত্্বভাবকে সম্পূর্ণ নির্জত 
কারে তার প্রতিভাস এখানে জয়ী হয়েছে । চিতের আত্মানগুহন এখানে 
এতই অনড় যে, চিৎপারণামের তাঁব্রসংবেগেও তার মুক্তি ঘটে না-_যতক্ষণ 
অচিতির নাগপাশ প্রকৃতির অন্য-কোনও রূপায়ণে এসে একটুখানি শিথিল 
না হয় । এমনি করে পশুচেতনায় আঁচাতির ঘোর তরল হয়ে আসে খণ্ড- 
সংবতে। অবশেষে মন্ষ্যচেতনার চরমে দেখা দেয় প্রকৃতির চিন্ময় প্রবৃত্তির 
একটা প্রাথামক সচনা-যার মধ্যে চিংপ্রকাশের সম্ভাবনা পর্ণতর হলেও তবু 
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সে বাঁহরঙ্ই। 'কল্তু অচিৎপ্রকৃত আর চিৎপ্রকতির মধ্যে এ-ব্যবধান নিতান্তই 
প্রাতভাঁসক বা আপাঁতক-বাঁহজ‘গতের প্রাকৃত মান্য আর অন্ত্জগতের 
আসল মানুষের ব্যবধানের মত, যাঁদও সেখানে ব্যবধানের পাষাণপ্রাচীর অত- 
খানি অনড়৷নয়। তত্ত্ব্দ্‌চ্টিতে, একই খতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রশাসন চলছে বিশ্বের 
সবন্লি; অতএব জড়প্রকতর অচাতিতেও দেখ একই এঁকান্তিক অর্ভানবেশের 
লাঁলা। মান্‌ষের জাগ্রংচিত্ত যেমন তার চারাদকে আত্মসঙ্কোচের একটা 
প্রাচীর খাড়া করে, অথবা করমে'র প্রাত অআর্ভানবেশে আত্মহারা হয়ে যায় ক্ষণে- 
ক্ষণে, তেমান অঁচংপ্রকৃতিতেও দোঁখ একইধরনের তন্ময়তাঁশাক্তির স্ফুরণে 
ও /্লিয়ার ব্যাপারে তেমান করে আপনাকে হারিয়ে ফেলা। দুয়ের কেবল এই 
তফাত, প্রকাতর আঁচাততে আত্মসঙ্কোচ পেণঁছেছে আত্মাবস্ম্্‌বতের চরম 
কোটিতে । তাই সে একটা সামায়ক মুঢ়বৃত্তি নয় শুধু, নিখিল জড়প্রকাতর 
ওই হল কর্মের ধারা। প্রকাতর অঁচাতকে বলতে পাঁর অবিমিশ্র আত্ম- 
অবিদ্যা। আর মানুষের খণ্ডজ্ঞান ও সামান্য-অজ্ঞান হল প্রকৃতির খণ্ডত 
আত্ম-আবিদ্যা--আত্মবিদ্যার অভিমুখে তার উধর্বপারণামের একটা নিশ্চিত 
নিশানা । 'কন্তু বিচার করে দেখলে শুধু এই দুটি আবদ্যার কেন, সকল 
অবিদ্যারই স্বরূপ হল তপঃশক্তির একটা বাহ্যত-এওঁকান্তিক আত্মাবস্ম্ত 
অভিনিবেশ। তার মধ্যে সত্তার চিদ[বার্য শক্তিস্পন্দের একটি ধারায় বা 
একদেশে তন্ময় হয়ে শুধু তারই সংবৎকে জাগিয়ে রাখে, অথবা আপাত- 
দৃষ্টিতে শুধ ওই একটি লাঁলায়নে আপনাকে ফুটিয়ে তোলে। জের রচা 
নিদি্ট গাণ্ডর মধ্যে এই অবিদ্যার একটা অর্থ'ক্রয়াকারতা এবং সার্থক 
প্রামাণ্য অবশ্য আছে। কিন্তু তার বাইরে সে নিতান্তই বাঁহরগগ প্রাতিভাসিক 
ও একদেশাঁ একটা ব্যাপার বলে, কোনমতেই তাকে অখণ্ড স্বর্‌পতত্ত্বের মর্যাদা 
দেওয়া চলে না। অবশ্য তত্ত্ব’ কথাটা আমরা ব্যবহার করাছ গোঁণ অর্থে - 
মূখ্য অর্থে নয়। কেননা, একাহিসাবে অবিদ্যাও একটা বস্তু, অতএব সেও 
তাত্বিক । কিন্তু তাবলে অবিদ্যা কখনও আমাদের সমগ্র সত্তা নয়। তাকে 
স্ব-তন্্র করে দেখতে গেলে তার সত্যরূপটিও বিকৃত হয়ে ওঠে বাহশ্চর 
চেতনায় । আসলে, সংবৃত্ত বিজ্ঞান ও [চেতনা ' পর্বে-পর্বে বিকশিত করে 
চলেছে তার অন্তগ্রঢ় সত্যকে_এই হল অবিদ্যার পারমার্থক তত্ত্ব। চলার 
পথে আঁচাঁত এবং অজ্ঞান ফুটে ওঠে তারই সার্থক পারণামরুপে ৷ 
অবিদ্যার মোল প্রকত তাহলে এই ৷ অবিদ্যা বস্তুত চিতিশ'ক্তিরই একটা . 
“বাবক্ত বৃত্তি। আপাতদৃষ্টিতে সে যেন তার অখণ্ড তত্ত্বরূপাট ভুলে গয়ে 
তন্ময় হয়ে আছে নিজের কাজে। তাই তার মধ্যে দেখা দিয়েছে আত্মসণ্কোচ 
ও আত্মবিভাজনের একটা প্রতিভাস_যা পরমার্থত সত্য না হলেও ব্যবহারের 
দিক দিয়ে একান্ত সত্য ৷...অবিদ্যার স্বরুপ জানলে এবার তার হেতু আধার 
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ও প্রবৃত্তির তত্ত্ব বোঝাও কিন হবে না। 'বশ্বব্যাপারে আবিদ্যার সার্থকতা 
ধরা পড়ে, যখন দোখ অবিদ্যা ছাড়া বিশ্বাবসংষ্ট নিরর্থক অথবা অসম্ভব 
হত। কিংবা সম্ভব হলেও সৃষ্টির ব্যাপারকে কোনমতেই সম্পূর্ণভাবে বা 
বর্তমান রাীতিতে রুপ দেওয়া চলত না। অতি বিচিত্র অবিদ্যার লালা 
কিল্তু তার প্রত্যেকাট ববিভাব সৃষ্টির সমগ্র তাংপর্যের সম্গে সুসঙ্গত অতএব 
সপ্রয়োজন। শাশ্বতমানুষের সত্তা কালাতীত। আববদ্যা নইলে সে-মানু্ষ 
কালের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে তার তরঙগদোলায় ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে 
আন্দোলত হয়ে চলতে পারত কি? অথচ মানুষের বর্তমান জাঁবনের এই 
তো ধারা। অঁতিচেতন বা অধিচেতন ভূমিতে প্রতাষ্ঠত থেকে তার পক্ষে 
ব্যাচ্টমনের গুহায় বসে জগতের সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধের জট-পাকানো আর 
জট-ছাড়ানো সম্ভব হত কি? অথবা হয়তো তখন তার সে-কাজের ধরনই 
হত অন্যরকম। 'বাবক্ত অহংচেতনার গাঁণ্ডতে না বে'ধে, নিজেকে শুধ 
‘বিশ্বাত্মভাবের মাঁহমায় প্রাতাষ্ঠত রাখলে কোথায় থাকত তার 'বাবক্ত ব্যাক্ত- 
সত্তা-তার দ্‌ষ্টিভাঞ্গা ও কর্মের বৈশিষ্ট্য? অথচ তার ওই একান্তিক 
আত্মকোন্দ্রকতাই হল বশ্বব্যাপারে অহংবোধের বিশিষ্ট একটা দান। নিজেকে 
ঘিরে নানু কাল চিত্ত ও অহন্তার অবচ্ছেদে আবিদ্যার এক-একটা প্রাচীর 
খাড়া করেছে-_বশ্বের অমেয় ওুদার্য ও আনন্ত্যের জ্যোঁতঃপ্লাবন হতে 
আপনাকে আগলে রাখবার জন্য। নইলে বিশ্বের বুকে তার কালাবাচ্ছিন্ন ব্যাল্ট- 
ভাবকে সে গড়ে তুলবে কেমন করে? - শুধ এই-একাট জাঁবনকে কেন্দ্র করে 
বাঁচতে হবে তাকে_অতাীত ও অনাগতের অন্তহান বিস্তারকে ভুলে গিয়ে । নইলে 
অতাঁত যাঁদ সবসময় উদ্যত থাকত তার চেতনায়, তাহলে বর্তমানের সম্বন্ধ- 
জালকে পাঁরবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে সে পারত না। 
কারণ বত মান প্রয়োজনের তুলনায় তার জ্ঞানের ভাণ্ডার তখন এত বহুৎ হত 
যে, তাতে তার কর্মে'র ভারকেন্দ্র হত বিচালত, তার অর্থ এবং ধরন যেত বদলে । 
মানুষ বাসা বেধেছে মনের মধ্যে, তাকে গ্রাস করেছে দেহাশ্রয়ী জীবনের 
প্থ্‌লতা-আঁতমানস আছে তার চেতনার আড়ালে। এ নইলে চারদিকে 
এই-যে ভেদ খণ্ডতা ও সণ্কোচের বৃত্তি দিয়ে তার মন অববদ্যার দু্গপ্রাকার 
খাড়া করেছে, .তা কখনও সম্ভব হত না-অথবা সে-ব্যবধান হত প্রয়োজনের 
তুলনায় অতমাত্রায় শাঁৰ্ণ এবং স্বচ্ছ। 

যে-প্রয়োজনে একান্তিক অভনিবেশরপৌী অআবিদ্যার উদ্ভব অপরিহার্য 
হয়েছে, সে হল চৎপঢরষের আপনাকে হারিয়ে আবার খঃজে পাবার খেলা। 
এই আনন্দলণলার আয়োজনেই প্রককাতর মধ্যে থেকে নিজেকে তিনি আববদ্যার 
আবরণে আড়াল করেছেন। অবশ্য আঁবদ্যা নইলে যে বিশ্বাবিসযষ্ট অসম্ভব 
হত, তা নয়। কিন্তু তার ধারা হত বর্তমান ধারা হতে সম্প্ণ' স্বতন্দর ৷ 
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ব্রহ্মের সিস্‌ক্ষা তখন চরিতার্থ হত শঢুধু উত্তরলোকের বিসৃষ্টিতে, অথবা 
নিত্যজগতের পারণামহণন প্রস্তারে-যার মধ্যে প্রত্যেকটি সত্ব থাকত আপন 
স্বভাবধর্মের অখণ্ডজ্যোততে দাপ্ত। কিন্তু তাহলে পরিণামের আবর্তনে 
সৃষ্টির এই-যে প্রতাপ ধারা, এ অসম্ভব হত। এখানে যা লক্ষ্য, ওখানে তা 
হত ধ্রববা স্থাত। এখানে যা বব্তনের একটা ধারা, ওখানে তা চিরন্তন 
সত্বসামান্য মাত্র। আত্মসত্তা ও আত্মপ্রকৃতর বিপরীত কোটিতে নিজেকে 
আস্বাদন করবার জন্যই সচ্চিদানন্দ নেমে এটসেছেন জড়ের আঁচাততে । আবদ্যার 
প্রাতভাস তাঁর একটা বাইরের মুখোস শঢ়ধয। তার আড়ালে নিজেকে তান 
গোপন রেখেছেন নিজেরই চিতশাক্তি হতে। তাইতে সে-শাঁক্ত আপনভোলার 
মত তন্ময় হয়ে ডুবে আছে আপন রূপায়ণের লালায়। এই রুপবিগ্রহের 
মধ্যে ধাঁরে-ধাঁরে জাঁবচেতনা ফুটে উঠছে-অবিদ্যার প্রাতভাসিক ব্যাপ্রিয়াকে 
মেনে নিয়ে । অথচ আসলে সে-আঁবদ্যাও আদ্য আচাতর গর্ভ' হতে উন্মাষত 
'বিদ্যারই ফুটন্ত ফুল । এই ফুল-ফোটার পর্বে-পর্বে' গড়ে উঠছে যে নিত্য- 
নতন পারবেশ, তাকে আশ্রয় করে চলছে জাবের আত্ম-আবিভ্কারের সাধনা 
এবং তারই জ্যোতিতে ঘটছে তার জাঁবনের দিব্য রুপান্তর-যে-জ'বন দাঁর্ঘ- 
যুগব্যাপী উত্তরণের তপস্যায় সার্থক করতে চাইছে অঁচিতির অন্ধমিস্রায় 
তার অবতরণের প্রয়োজনকে। বৈকুণ্ঠের নিত্যধামে আছে আনন্দজ্যোতর 
পূর্ণেচ্ছবাস, তারও পরে আছে লোকোত্তর আনন্দের 'দব্যভূমি। অবিদ্যা 
চরান হকার হতে নধানণভরটিতযা ততে তারক ভাণ হওয়াই এ 
বিশ্বচন্রাবতনের লক্ষ্য নয়। অথবা অতৃপ্ত চিত্তের হাহাকার য়ে 'বদ্যা 
দই ওৰা তাবে কহ সাজের বরাত জাতত বিয়াত নর 
বিশ্বলাঁলার এই তাংপর্য' হলে অবিদ্যা হত সর্বাচৎ ব্রহ্মের একটা দুর্বে 
প্রমাদ, অথবা তেমনি দুর্বোধ একটা লক্ষ্যহীন দুঃখহত নিয়তির অন্ধতাড়না 
কিন্তু বস্তুত আবদ্যার সাধনার মলে আছে ব্রহ্মের আত্মরাতর একটা নিগঢ় 
প্রোত। মান;ষের দেহে আত্মা নেমে এসেছেন জন্মের দহুয়ার-পথে, যুগ হতে 
যদগান্তরে আবার্ত‘ত হয়ে চলেছে মানবজাতির প্রগাঁতর তপস্যা-কিন্তু কেন? 
সে কি এইজন্যই নয় : বি ৰাক্তীল' সাইারৰ। বিলাত ননমা সদ অহা 
আরও অভিনব উপায়ে ব্রহ্ম চান তাঁর নিত্যসিদ্ধ আনন্দদ্বভাবের অন্যুভব, 
জড়দেহের কারাগারে নিজেকে বন্দী করে তার আঁধার ও নিরানন্দের মধ্যে 
ফুটিয়ে তুলতে চান আনন্দ ও জ্যোঁতর নন্দনকানন, নিজের স্বরূপকে আবৃত 
করে আবার কৃচ্ছ;তপস্যায় সে-আবরণ ঘডচিয়ে পেতে চান আত্ম-আবিভ্কারের 
আনন্দ । এরই জন্যে খতম্ভরা বিশ্বপ্রজ্ঞার ’পরে নেমে এসেছে অবিদ্যার 
কণ্টক । কিন্তু বিশ্বলীলার পক্ষে অবিদ্যা অপারহার্য হলেও বিদ্যার সে 
একটা গোঁণব্‌ত্তিই। অথচ সে একটা সাকনৃত অবতরণ প্রমাদ অথবা স্থলন 
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নয়, দেবশক্তির একটা আনকল্য-সৃাষ্টর আঁভশাপ নয়। তাইতো মনে 
হয় : অখণ্ড ব্রহ্মানন্দের সহস্রদল এশ্বর্যকে ফুটিয়ে তোলা একাট রুপ- 
বিগ্রহের চিদ্‌ঘন নিবিড়তায়, আনন্ত্যের এমন-একাট সম্ভাবনাকে মূর্ত করে 
তোলা যাকে আর-কোনও উপায়ে রুপ দেওয়া অসম্ভব ছল, এককথায় এই 
জড়ের পাষাণ কু'দে বার করা দেবতার চিন্ময় নিকেতন-_জড়াবশ্বে অবতীর্ণ 
চিৎপঢরষের ’পরে আছে বঢ়াঝ এই মহাতপস্যার দায়। 

আববদ্যা প্রকৃতির একটা বাঁহরঙ্গ বৃত্তি মাত্রঅন্তরাত্মায় কিন্তু তার আধ- 
চ্ঠান নাই। এমন-কি প্রকৃতির সবখানি জুড়েও সে নাই। কেননা প্রক্কাত 
সর্বাচৎ ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি-তাই তার সমগ্র বৃত্তিকে কোনমতেই আবদ্যাগ্রস্ত 
বলা চলে না। বক্তুত প্রকীতর অখণ্ড অনাদি জ্যোতঃশাক্তর একটা 'ঁবাশচ্ট 
বিভূঁতিরুপে অবিদ্যার আবির্ভাব। 'কন্তু কোথায় এ-বিভূতির উৎসমুল ? 
শ্‌দ্ধসন্মাত্রের কোন্‌ তত্ত্বকে আশ্রয় করে তার 'বিস্‌চষ্ট ? অখণ্ড সং চিং 
আনন্দের আনন্ত্যে নিশ্চয় অবিদ্যার কোনও স্থান নাই। কেননা সেসব 
লোকোত্তর মহাভুমি হল  শদুদ্ধসন্মান্রের ধ্রুবপদ--ওই 'দিব্যগণ্গোত্ীর অম্লান 
শ্‌ভ্রতা হতেই বিশ্বের যা-কিছু নেমে এসেছে এই দ্বৈধকাতর 'বস্‌চ্টির 
আবিলতায়। : অতএব ব্ৰাহ্মী স্থাতিতে অবিদ্যার ছোঁয়াচ থাকতেই পারে. না। 
অঁতিমানসেও আববদ্যা নাই। কেননা অঁতমানস সত্য উদ্ভাসিত হয়ে আছে অনন্ত 
জ্যোতিঃশাক্তির ভাস্বর মাহমায়, তার সান্ততম লালায়নেও সে-শক্তির পারপূর্ণ 
আবেশ রয়েছে, তার মধ্যে বৈচিত্যের চেতনাকে নিত্য জাঁড়য়ে আছে একসত্বের' 
সর্বাবগাহী চেতনা।...কিন্তু অতিমানসের নাঁচে মনের ভূঁমিতেই আত্ম- 
সংবিতের তত্ত্বকে বতরস্কৃত করা সম্ভব হয়। কারণ মন চৎপঢুরুষের সেই: 
শক্তি, যা ভেদবৃদ্ধিকে সৃষ্টি ক'রে তাকেই কায়েমী ক'রে চলে। নানাত্ববোধ 
তার মুখ্যবৃত্তি, যদিও তার পিছনে একত্ববোধের একটা প্রচ্ছন্ন আভাস গোঁণ 
হয়ে থাকে-তার প্রবৃত্তির অপরোক্ষ সাধনরূপে নয়। মন অতিমানসের একটা 
জন্য অবান্তরাবভূতি মান, তাই একত্ববোধ তার স্বভাবধর্ম নয়। আঁতমানসের 
আবেশে, তার দণীপ্তির প্রতিফলনে তার মধ্যে একত্বের একটা অস্পষ্ট আভাস 
জেগে ওঠে । এই আভাসজ্ঞানের অবলম্বনটুকুও যদ না থাকে, মন আর আঁত- 
তিরস্কৃত করে, অথবা তার ফাঁকে-ফাঁকে ওপারের দু-একটি রাশ্ম যাঁদ এপারে 
এসে ছিটকে পড়ে এবং আবছা আলোর টুকরা দিয়ে রচে শুধু বিক্বৃত প্রাত- 
চ্ছবির মায়া-তাহলেই চেতনায় দেখা দেবে অবিদ্যার প্রাতভাস। উপনিষদ 
বলেন, মনের নিজের গড়া এমানি-একটা যবানিকা আছে আঁতমানসকে আড়াল 
ক'রে। এ অধিমানসভূমির সেই “হরল্ময় পান’ যা অতিমানস সত্যের মনখকে 
আঁপাঁহত রেখে তার আভাসকে প্রাতিচ্ছারত করে। মনের মধ্যে ওই হরণময়। 
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গান্রই আবার দেখা দেয় অস্বচ্ছ ধ্যামলপ্রায় আবরণ হয়ে। তার ফলে অবাঙ্‌- 
মুখে মনের দৃষ্টি নানাত্বের *পরে অভিনিবিষ্ট হয়। যে-একত্বের নার্ভাবন্দ; 
হতে নানাত্বের বিকিরণ, তার প্রাত পরাঙ্মুখ হয়ে নানাত্বকেই সে তার প্রবৃত্তির 
মুখ্য আশ্রয় করে এবং অবশেষে একত্বের স্মৃতি বা কৃত্তিকে আশ্রয় করবার 
কল্পনাও তার মুছে যায়। অথচ তখনও একত্বই তার বৃত্তির গোপন আশ্রয়, 
তার প্রচ্ছন্ন ভাবনাকে স্বাঁকার না ক'রে এক পা-ও সে চলতে পারে না। কিন্তু 
আঁভানিবিষ্ট মনঃশক্তি জানে না কোথায় তার উৎস, কোথায় তার বৃহত্তর 
স্বরব্পের পূর্ণপ্রকাশ। এমনি করে আপন প্রবর্তক শাঁক্তকে ভুলে গিয়ে 
রুপায়ণী শক্তির লাঁলায়নে মন এতই তন্ময় হয়ে যায় যে, শক্তির সঙ্গে একা- 
কার হয়ে আপনাকে পর্যন্ত সে হারিয়ে ফেলে। কর্ম-সমাধিতে সম্পূর্ণ আত্ম- 
বিস্মৃত হয়ে স্ব’্নসণ্চারীর আচ্ছন্ন চেতনা নিয়ে কর্মকে সে চালিয়ে নিলেও, 
তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংবিৎ তার থাকে না। চেতনার অবরোহের এই শেষ 
ধাপ। এ যেন সুষুণ্তির অতল, গহৰরে তার নিমজ্‌জন--জড়সমাধির অথৈ 
গহনে ডুবে গিয়ে জড়প্রকৃতির মর্মম্‌লে অগ্কুঁরিত হয়ে ওঠা ক্রিয়াশক্তির প্রোত- 
রূপে। 

৷ একটা কথা মনে রাখতে হবে। খণ্ডিত ক্রিয়া ও রুপায়ণের প্রীতি আঁভ- 
নিবেশবশত একটা সীমিত ক্ষেত্ৰে চিতিশক্তির যে কুণ্ঠিত ব্যাপ্রিয়া, তাতে তার 
অখণ্ডস্বভাব কিন্তু কোনকালে সত্যকার খণ্ডভাবনায় ক্ষুগ্ন হয় না। নিজের 
সব-কিছুকে পিছনে রেখে একাট ববিভাবকেই সে যখন বর্তমানের তাগিদে 
কর্মক্ষেত্রের সৎকাীর্ণ' পারসরে এগয়ে দেয়, তখনও তার উহ্য শক্তির প্রভাব 
সেখান থেকে লুপ্ত হয় না_প্ুরঃক্ষিপ্ত শক্তির কাছে সে গঢপ্ত হয়ে থাকে 
মাত্র । বস্তুত শাঁক্তর অভঙ্গ বাঁষ'ই সেখানে আবিষ্ট থাকে অচিতির আবরণে 
আড়াল হয়ে । আর অভণ্গ আত্মভাবদ্বারা অধিষ্ঠিত ওই অভঙ্গ শক্তি তার পঢরঃ- 
ক্ষিপ্ত বাঁ্ষযবভূতির সহায়ে তার বিশিষ্ট স্পন্দলালার সকল ‘ক্রিয়া নির্বাহ করে, 
তার সকল রুপায়ণে আবিষ্ট হয়।...আবার এও লক্ষণীয়, অবিদ্যার আবরণ 
বাঁ্ষকে চালিত করে প্রাকৃতধারার বিপরাীতমুখে। ব্যচষ্টি-চেতনায় প্রকতর 
পঢরঃক্ষিপ্ত স্পন্দনকে নিরুদ্ধ ক'রে গডুহাহিত অন্তর-প্ঢরুষের প্রতি তার 
আঁভানবেশকে সে একাগ্র করে। সে-অন্তরপঢুরুষ হতে পারেন কুটস্থ আত্মা, 
চৈত্যপুরুষ, মনোময় বা প্রাণময় পডরুষ। যা-ই হ’ন না বতনি, চেতনায় তাঁর 
স্বরূপ কিন্তু উদ্ঘাটিত হয় অন্তরাবৃত্ত অভিনিবেশের ফলে। স্বরুপজ্ঞানের 
পর সন্ধিনী-শাক্তির প্রয়োজন হয় না প্রতীপ অভানবেশকে অকড়ে থাকবার ৷ 
তখন সে ফিরে যায় তার অভণঙ্গসংবিতের উদার ব্যাপ্ততে, অথবা সংর্তুল 
চেতনার সম্পটে জ'ড়য়ে ধরে পুরুষের ভাব ও প্রকৃতির ক্রিয়া, কুটস্থ আত্ম- 
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স্বরূপ ও আত্ম-শক্তির বিভূতি, আধারস্থ চিৎকেন্দ্র এবং তার সাধনসামগ্রী 
উভয়কেই । তখন তার 'বসহষ্টি সমস্ত সঙ্কোচ হতে 'নির্মক্ত বপডলতর 
চৈতন্যের পারমণ্ডলে অন্তর্ভযাবত হয় : অন্তরাবিষ্ট পঢরুষতত্ত্বের বিস্মতি- 
বশত প্রকৃতির যে-বিকার, তার নন্নতা আর তখন চেতনাকে স্পর্শ করে না। 
অথবা সশ্ধিনী-শাক্ত তখন তার ববিসষ্ট সকল ভাতকে স্তব্ধ ক'রে পঢ়ুরযুষ 
ও প্রক্কাতর উধর্বতর ভূমিতে সমাহিত হতে পারে। কিন্তু তার আত্মসমাধানে 
অবরভূঁমির সঙ্গে সকল যোগ লুপ্ত হয় না। বরং আধারসত্তাকে উপরপানে 
আকর্ষণ ক'রে সেইসঙ্গে উধ্বশক্তির প্রপাতযক সে নামিয়ে আনে  অবরভামতে 
এবং 'দব্যজ্যোঁতর প্লাবনে তার প্ঢর্বতন বিসৃষ্টির আমুল রুপান্তর ঘটায়।- 
এই র্‌পাল্তারত সত্তা তখন. উধ্ব ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না আঁভনর 
আত্মাবস্‌চ্টির: উদারতর পারবেশের মধ্যে সে উধর্বশাক্তর মহত্তর এশ্বর্যে'র 
{বলাসরুপে ঠাঁই. পায়।. আধারস্থ চিংশক্তি যখন মনোময় হতে আঁতমানস 
ভূমিতে তার পাঁরণামের উৎসাঁ্প“ণাী ধারাকে উত্তীর্ণ করে, তখন আমাদের সমগ্র 
সত্তায় ঘটে এমানতর একটা লোকোত্তর রুপান্তর।...কিন্তু সিদ্ধির প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে আমরা দেখাছ একই তপঃশক্তির বিভন্ন পারণাম-ক্ষেত্র ও প্রয়োজনের 
বাভন্নতা অনযুসারে। সর্বত্র চলেছে অনন্তদ্বরুপের  জ্ঞানময়ং তপঃর 
সাধনা-যার মলে আছে তাঁর ক্রমান্বত শাক্তর বিলাস এবং আত্মাবিভাবনার 
প্রেতি। 

এই যাঁদ-বা হয় আবদ্যাপাঁরণামের তত্ত্ব, তব প্রশ্ন হতে পারে: পর্ণ- 
চিন্ময় যান, তাঁর $চৎশাক্তর- একদেশা প্রবৃত্তিতে, আরদ্যা-ও অঁচাতর এই 
আপাতাঁবলাসটুকুই-বা দেখা দেবে কেন ? তাকে মেনে নিলেও তো সকল গোল 
চোকে না। তারও পুর তার গাঁত প্রকৃত ও অধিকার সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা 
উদ্যত হয়েই থাকে আমাদের চিত্তে-কেননা এসব তত্ত্ব খঃটিয়ে না জানলে অবিদ্যা 
সম্পর্কে আতঙক যেমন আমাদের ঘুচবে না, তেমনি বিশ্বব্যাপারে এই শাঁক্তর 
সার্থকতাকে হ'দয়্গম করে তার আনডুকুল্যের সুযোগ নিতেও আমরা কুণ্ঠিত 
হব।...কন্তু অবিদ্যার রহস্য আসলে আমাদের 'বিভজ্যবৃত্ত বুদ্ধির একটা 
অলক জল্পনা । দুটি ভাবের মধ্যে বৃদ্ধি দেখে কি কল্পনা করে একটা ন্যায়ের 
বিরোধ এবং তাকে সে ধরে নেয় বাস্তবের বিরোধ বলে। তার ফলে 'বিরযদ্ধ 
দয ভাবের সহভাব ও একত্বকে সে অসম্ভব বলে সিদ্ধান্ত করে বসে। বিদ্যা 
আর আঁবদ্যার মাঝেও প্রাকৃতবৃদ্ধির কল্পিত এমনতর একটা বিরোধ আছে। 
শকন্তু এতক্ষণের আলোচনায় আমরা জেনোছ, অবিদ্যা বিদ্যাশাক্তরই একটা 
আত্মসণ্কোচনী বৃত্তি । ব্যাবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে উপস্থিত কর্মের 
প্রতি একান্তিক অবানিবেশদ্বারা নিজেকে সে সংহত করে। তার আঁভ- 
ূনবেশের ফলে চেতনার একটি 'বাশচ্ট ক্ষেত্র যেমন উজ্জল হয়ে ওঠে, তেমান 


৫৯২ দিব্য-জাঁবন 


তার বাকী অংশ ঢাকা পড়ে আবছায়ার অন্তরালে । কিন্তু তাবলে অন্তর্গড় 
সমগ্র চৈতন্যের পাঁরপুর্ণ সত্তা ও ক্রিয়ার যে কোনও অভাব ঘটে সেখানে, তা 
নয়। আধারের অখণ্ড চৈতন্যই সেখানে কাজ করে যায়_কিন্তু আত্মপ্রকৃতের 
"পরে স্বক্ল্পিত এবং স্বারোপিত নিয়মের শাসন মেনে। চেতনার স্বেচ্ছাকৃত 
সকল সণ্কোচই বহন করে বিশিষ্ট আকুতির বাঁ্ষ_দোঁবল্য নয়। অভি- 
নিবেশমাত্রেই আছে চিন্ময় সণ্ধিনা-শক্তির প্রোত_তার অক্ষমতা নয়। সত্য 
বঢ়ে, আঁতমানসের অঁভিনিবেশে আছে বহুধা-বিস্‌জ্ট অথচ অখণ্ডগ্রাহণ 
আনন্ত্যের বৈপচুল্য। অথচ প্রাকৃত অভিনিবেশ 'বভজ্যবৃত্ত এবং সামার 
সঙ্কোচে পাঁড়িত। এও সত্য, সে-অভিনিবেশ সৃষ্টি করে বস্তুর তত্ত্বরূপের 
সম্পর্কে একটা প্রতাপ বা খাঁণ্ডত ভাবনা একটা মিথ্যা কিংবা অর্ধসত্য প্রজ্ঞাপ্তি। 
কিন্তু বিদ্যাকে এমান করে খণ্ডিত ও,সঙ্কুচিত করবার প্রয়োজন কি দিল, তাও 
আমরা এখন জানি। প্রয়োজন:ক একবার যাঁদ স্বাকার করি, তাহলে তাকে 
সার্থক করবার সামর্থযকেও্-বা স্বাকার করব না কেন, কেনই-বা সে-সামর্থ্যকে" 
মান্‌ব না পরমার্থসত্তার পরম শক্তিরই বিলাস বলে? ব্তুত, বিশিষ্ট বিভা- 
বনার প্রয়োজনে এই-যে আত্মসঙ্কোচের সামর্থ্য, এ তো শহৃদ্ধসন্মাত্ের পরম 
চিতিশক্তির সঙ্গে অসমঞ্জস নয়ই; বরং অনন্তদ্বরুপের 'বিচিত্রবিভাতির একাট 
প্রকাশ যে এই ধারাতে হবে, তা-ই কি একান্ত প্রত্যাশিত ছিল না? 

যিনি প্রপণ্টাতাঁত, নিজের মধ্যে বিশ্বের প্রপণ্ যাঁদ তিনি ফুটিয়ে তোলেন, 
তাতে তাঁকে সামার বাঁধন তো পরতে হয় না-কেননা বিশ্বের বিসৃষ্টি যে 
তরিই পরাৎপর সত্তা চৈতন্য শাক্তি ও আনন্দের স্বতঃস্ফ্‌ত* উচ্ছলন। অনন্ত 
যাঁদ নিজেরই মধ্যে সান্ত প্রতিভাসের অন্তহণন অন্যোন্যসংগমের মেলা গড়ে 
তোলেন, তাতে কি প্রকাশ পায় তাঁর শক্তির কুণ্ঠা-না তাঁর স্বাভাবিক আত্ম- 
বিভাবনার এশ্বর্য ? এক যিনি, নানাত্বভাবনার সামর্থ্য তাঁর একত্বের মাহমাকে 
সংকুচিত করে না-কেননা নানাত্বের মধ্যে তান যে আত্মসত্তার উল্লাসকেই 
আচ্বাদন করেন 'বিচিত্ররুূপে। বরং এই বৈচিত্রের উল্লাসেই তাঁর অনন্ত 
একত্বের যথার্থ পাঁরচয়_- ব্বদ্ধিকল্পিত সংখ্যৈকত্বর সান্ত আড়ল্টতার মধ্যে 


দ্বতঃসঙ্কোচাঁ বিচিত্র অভিনিবেশের সামর্থ্য বলে, তাহলে তাকে তাঁর স্বতঃ- 
সংবন্ময় বিদ্যাশ'ক্তির বৈচিত্যবিধায়ক ছন্দোলাঁলা বলেই-বা মানব না কেন? 
অবিদ্যা তখন আর তুচ্ছ অথবা হেয় নয়_প্রপঞ্চাতীতের প্রপণ্টবিসৃষ্টির সে 
একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি। অনন্তের অন্তহীন সান্তভাবনার অথবা বহুুর আধারে 
একেরই 'বাঁচন্র আত্মরতির সাধনরুপে তার মর্যাদা তখন অনস্বাকার্য। চেতনার 
অন্তহীন সামর্থ্যের একটি কোটিতে আছে আত্মসমাধানদ্বারা প্রপণ্ডের 
বিস্মৃতি_অথচ সন্ধিনী-শাক্তর প্রেতিবশত জগদ্‌ভাবের অনডবৃত্তি তখনও 
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চলতে থাকে। আবার তার আরেক কোটিতে আছে 'বশ্বব্যাপারে সমাহিত 
হয়ে আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি-অথচ আত্মার আবেশে সেখানেও চলছে 'ঁবশ্বের 
ব্যাপ্রিয়া। কিন্তু চিদ্‌বাঁর্ষের -এই আপগ্াত-বরোধকে ছাড়য়ে আছে অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দের স্বয়ংপ্রজ্ঞ অভণগসত্তার মাহমা। এই কল্পিত বিরোধ সে-মাঁহ- 
মাকে খর্ব তো করেই না, বরং তারই ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে তাঁর অবাঙ্‌মান্‌স-- 
গোচর অনির্বচনীয়তার রহস্যঝলমল দ্যোতনা। 


চতুৰ্দশ অধ্যায় 
অসত্য প্ৰমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান এবং প্রতিকার 


নাদত্তে কস্যাচৎ পাপং ন চৈৰ সকৃতং বিভুঃ। 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন ম্্‌হ্যন্তি জন্তৰঃ ৷ 


গতা ৫১৫ 
বিভু গ্রহণ করেন না কারও পাপ বা কারও সুকৃত; অজ্ঞান দ্বারা আবৃত রয়েছে 
জ্ঞান, তাইতে বিমুগ্ধ হয় মর্তে'র মানুষ । _গাঁতা (৫১৫) 


অমন্যতান্যতাত্মানো বৈ তে। তঁদমে ম্‌ঢ়া উপজা'ঁবন্ত্যাভিষৰণ্গিনোহন্‌তাভিশং- 
নসিনঃ সত্যমিবান্‌তং পশ্যল্তি ইন্দ্ৰজালবঁদিতি। 
নৈন্্যপনিষং ৭১০ 


তত্ত্ব ছাড়া আত্মার আরেকটা ধারণাই উপজাব্য তাদের; তাই তারা ম্‌ঢ় আঁভ- 
যব অনতশংসঁযেন ইন্দ্রজালের বশে অন_তকে তারা দেখে সত্যের মত। 
মৈনঘী উপনিষদ (৭1১০) 


অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ 
জত্ঘন্যমানাঃ পাঁরযান্ত মুঢ়াঃ অন্ধেনৈৰ নায়মানাঃ যথান্ধাঃ ৷ 
মডণ্ডকোপনিষং ১।২॥৮ 
অবিদ্যার মধ্যে থেকে ঘুরে মরে তারা-হোঁচট খেয়ে-খেয়ে চলে আঘাতে জজ“রত 
হয়ে, অন্ধ দিশারীর পিছনে অন্ধের পালের মত। 
_সমুণ্ডকোপানিষদ (১1২1৮) 
ব্যদ্ধিযক্কো জহাতাঁহ উভে স,কৃতদঢচ্কৃতে। 
গাঁতা ২৫০ 


যে বুদ্ধিযুক্ত, সে ত্যাগ করে সৃকৃত ও দ:চ্কৃত উভয়কেই 
গতা (২৫০) 
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান । এতং হ বাব ন তপত কিমহং সাধ; নাকরবমং কিমহং 
পাপমকরবামিতি। স য এবং বিদ্বান উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্প্‌ণ্ডুতে ৷ 
তৈত্তিরাীঁয়োপনিষং ২1৯ 
ব্হ্মের আনন্দকে জেনেছে যে, তাকে সন্তপ্ত করে না এই ভাবনা : ‘কেন আমি 
ভাল কাজ কাঁরান, কেন আম মন্দ কাজ করলাম? আত্মাকে! যে জানে এ-দ:্ট 

ভাবনা হতেই নিক্কৃতি পায় সে। 

_তৈত্তিরীয় উপানষদ (২1৯) 


ইম্ে চেতারো অনৃতস্য ভুরেঃ। 

ইম খতস্য বাবৃধ্যুদ;রোণে শগ্মাসঃ পঢ়ন্রা অদিতেরদব্থাঃ ॥ 
ঝগ্বেদ ৭৬০৬ 
এদের আছে ভুরি অনৃতের চেতনা; এরা খতের আধারে ওঠে বেড়ে_আঁদাতর 
শক্তিমান্‌ অধ্যষ্য পুত্র এরা। _খ্গ্বেদ (৭৬০৬) 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান এবং প্রতিকার ৫৯৫ 


প্রথমোত্তমে সত্যং মধ্যতোহন্‌তং তদেতদন্‌তম্‌ভয়তঃ সত্যেন পারগৃ্‌হ তং সত্য- 


ভুয়মেৰ ভবাঁত। 
ব্‌হদারণ্যকোপানিষৎ ৫।৫।১ 
প্রথম আর শেষ অক্ষর দুটি সত্য, মাঝখানে. আছে অনৃত; এই অন্‌ত তাই 
সত্যদ্বারাই পারগূহীত দুদ্দিক হতে, অতএব সত্যেই তার সত্তার ভরি ।* 
_ব্‌হদারণ্যক উপনিষদ (৫1৫1১) 
অখণ্ড স্বতঃসংবিতের 'বস্ম্তৈহেতু 'বদ্যাশাক্তর যে-আত্মসঙ্কোচ, তা-ই 
যদ হয় আবিদ্যার স্বরূপ এবং একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র অথবা বিশ্বস্পন্দের বাহঃ- 
কণ্চকের প্রতি একান্তিক অভানবেশ যাঁদ তার প্রবৃত্তির ধারা হয়_তাহলে 
এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অনর্থ বা অশিবের অস্তিত্বকে আমরা ব্যাখ্যা করব 
কেমন করে? জাবনরহস্য কি জগংরহস্য যার দিকেই মানুষের দৃষ্টি পড়ুক 
না কেন, কোথাহতে তার মধ্যে এল অশিবের করাল ছায়া-এই বেদনাময় প্রশ্ন 
চিরকাল তার চিত্তকে পীড়িত করে এসেছে। অন্ত্গ-ঢ় সর্বববদ্যাদ্বারা 
আ'ষ্ট সৎকাৰ্ণ বিদ্যাশক্তিকে অবলম্বন করেই যে নিয়তিকৃত নিয়মের সীমিত 
পাঁরসরে গড়ে উঠবে বিশ্বাবধানর একটা বিশেষ ধারা--বিশ্বম্ভরা চিতিশক্তির 
এই প্রবৃত্তিকে অবশ্য দুর্বোধ কি অসংগত মনে করতে পারি না। 'কন্তু তার 
মধ্যে অসত্য আর প্রমাদ, অধর্ম আর অনর্থেরও সমাবেশ যে অপারহার্য একথা 
দ্বাঁকার কাঁর কি করে ? সর্বগত ব্রহ্মসত্তার চিন্ময় লালায় কোথায় খুজে পাব 
এ-দ্‌রিতের সার্থকতা? অথচ ব্রহ্মতত্ত্ের সম্পর্কে আমাদের ধারণা যাঁদ যথার্থ 
হয়, তাহলে কোথাও-না-কোথাও এইসব 'িরদুদ্ধ প্রাতভাসের আবির্ভাবের 
একটা তাৎপর্য ও সার্থকতা আছে, বিশ্বের ঝতময় বিধানের কোনও-না-কোনও 
আনুকূল্য সাধিত হচ্ছে তাদের দ্বারা। কারণ পরিদ্‌শ্যমান বিশ্বের সব- 
কছুই যখন ব্ৰহ্ম, তখন ব্ৰহ্মের পরিপূর্ণ অব্যাভচারত আত্মবিদ্যা তাঁর সর্ব- 
'বিদ্যারই নামান্তর। অতএব তার মধ্যে অসত্য ও অশিবকে একটা যদডচ্ছা- 
কম্পিত অথবা আকাস্মক উৎপাত বলে গণ্য করা যায় না। কিংবা বলা যায় 
না, বশ্বপ্রজ্ঞ ব্হ্মের চিৎশাক্তিতে এ শুধু একটা আনিচ্ছাকৃত আত্মবিস্মাতে বা 
বল্রমের ছলনা। অথবা এ কেবল হংংশয় পঢুরনষকে অতাঁকতে বন্দী করবার 
একটা কুৎাসৎ চক্রান্ত করা হয়েছে, যার ফাঁদে একবার পা দলে সহজে আর 
গোলকধাঁধার প্যাঁচ হতে তাঁর নিষ্কাত নাই! এও বলতে পাঁর না, এ একটা 
অনাদি শাশ্বত দু্বোধ প্রহোলকা। সর্বজ্ঞ সর্বগ্রর: ঈশ্বরও তার রহস্য 


* দুটি সত্যের একাঁট জড়জগতের সত্য, আরেকাঁট আঁতচেতন বচৎজগতের সত্য। 
দুয়ের মাঝে আছে প্রত্যক-বৃত্ত এবং মনোময় চেতনার অবান্তর সত্য। তারা অসত্যদ্বারা বিন্ধ 
হতে পারে। কিন্তু সে-অসত্যও নিজেকে গড়ে তোলে উপর হতে বা নাঁচ হতে সত্যের উপাদান 
আহরণ করে। তাই দুটি প্রত্যন্তলোক হতেই তার ’পরে চাপ পড়ছে তার অন্‌ত কল্পনাকে 
জাঁবনসত্যে এবং অধ্যাত্মসত্যে রূপান্তারত করবার জন্যে। 


৫৯৬ দিব্য-জ'াবন 


জানেন না, সুতরাং আমরাই-বা জানব কি করে।...এই তামস মায়ারও পিছনে 
আছে বিশ্বপ্রজ্ঞার একটা সার্থক প্রেতি, সর্বাচতের একটা অকুণ্ঠ ঈশনা-যা 
আমাদের স্বাননভব এবং বিশ্বাননুভবের বর্তমান কল্পে একটা অপরিহার্য 
প্রয়োজনকে সিদ্ধ করছে। অস্তিত্বের এইদিকটা এবার আমাদের আরও 
খগঁটয়ে বুঝতে হবে; দেখতে হবে কোথায় তার উৎস, কতটুকুই-বা তার তাত্ব- 
কতার সাঁমা এবং বিশ্ব-প্রকৃততে কোথায় তার স্থান। 

এ-সমস্যার বিচার হতে পারে তন দিক থেকে : পরমার্থ সতের সঙ্গে এর 
কি সম্পর্ক, বিশ্বব্যাপারের কোথায় এর উৎস এবং কোথায় স্থিতি, ব্যষ্টি- 
জাবের ’পরে কতখানি এর প্রভাব এবং অধিকার। স্পষ্টই দেখছি, পরমার্থ- 
সতের মধ্যে অসত্য ও অশিবের নিদান খুজে পাওয়া যাবে না, কেননা তাঁর 
দ্ব-ভাবে এধরনের কোনও-কিছুর সত্তাই অকল্পনীয় । এরা আবিদ্যা ও অচাতর 
বিস্যষ্ট_শদদ্ধসন্মাত্ের মোল বা প্রথমজ বিভূতি নয়। বিশ্বোত্তাৰ্ণ চেতনা 
অথবা বশ্বাত্মা বিশ্বভাবন পঢরুষের অনন্তবাঁযের স্বধর্মও এরা নয়৷... 


অসত্য এবং অশিবেরও ; কিংবা এতটা না হলেও, তারা অন্যোন্যসাপেক্ষ 
নিশ্চয়ই । এই ভূমিতেই আছে বিদ্যা আর অবিদ্যা, সত্য আর অসত্য, শিব 
আর অশিবের দ্বন্দ । এই আপোশ্ষকতাকে আশ্রয় করে তাদের সত্তা, তার 
বাইরে দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে তাদের কোনও আস্তিত্থই নাই ।...কিন্তু এসব দ্বন্দ্- 
সম্পকেরি স্বর্‌পসত্যের তো এই পারচয় নয়। প্রথমত, স্পষ্টই দেখছ অসত্য 
‘আর অশিব অববদ্যার পরিণাম মাত্র; যেখানে অবিদ্যা নাই, সেখানে তারাও 
নাই--সত্য আর শিবের সঞ্গে এইখানে তাদের তফাত। অতএব দিব্য-প্‌র্ষে 
তাদের সবয়ম্ভুসত্তা অথবা পরমা প্রকৃততে তাদের সহজ-স্থাত কোনমতেই 
কল্পনা করা চলে না। বিদ্যার যে-সঙ্কোচে অবিদ্যার উদ্ভব, তার বাঁধন যাদি 
খসে যায়, অবিদ্যা যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলে বিদ্যার উদার জ্যোতিতে, 
তাহলে অসত্য এবং অশিবও অপগত হয়। কেননা তারা উভয়েই অচেতনা 
ও 'বিকবৃতচেতনার পরিণাম। অতএব অববদ্যার অপসারণে অখণ্ড সত্যচেতনার 
আবির্ভাবে অসত্য ও অশিবেরও কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই থাকে না। তাই অসত্য 
ও অশিবের নিরপেক্ষ সত্তা বা পরাকাষ্ঠা কিছুতেই সিদ্ধ হতে পারে না। এরা 
বিশ্বভুবনের চলাতি-পথের উপসষ্টি মা। এরা আলোর কমল নয়, আঁচাতির 
অন্ধতমঃ হতেই ফ:টেছে এই অসত্য অশিব ও সন্তাপের কালোর ফুল। 
পক্ষান্তরে, সত্য ও শিবের মধ্যে এমন-কোনও অবগড়ণ নাই, যা তাদের চরম- 
স্বের সহজ প্রকাশকে ব্যাহত করতে পারে। সত্যে-মিথ্যায় ও শবে-অশিবে 
আপেক্ষিকতার যে-দ্বন্দ, তা আমাদের অনবভবাসদ্ধ তথ্য হলেও তত্ত্ব নয় 
তাও ব্যাবহারিক চেতনারই একটা উপসৃষ্টি। এই দ্বন্কে অস্তিত্বের শাশ্বত, 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান এবং প্রাতকার ৫১৭ 


স্বভাবধর্ম বলতে পার না, কেননা মানডুষী চেতনার পঙ্গু বিচারেই তাদের 
সত্যতা নিরুপিত হয়েছে। সে-বচারকে ছেয়ে আছে খানিক-জানা খানক- 
না-জানার আলো-আঁধার। 

সত্যকে আমরা আপেক্ষিক মনে কার, কেননা আমাদের 'বদ্যাকে ঘিরে 
রয়েছে অবিদ্যার বেড়া । মানুষের সত্যদৃষ্টি বাইরের প্রাতভাসে আটকা পড়ে 
যায়, কিন্তু সেখানে তো বদ্তুস্বভাবের পূর্ণ পরিচয় মেলে না। আরও গভীরে 
তাঁলয়ে গয়ে যেটুকু আলোর দেখা পাই, তাও শুধ: আন্দাজ অনুমান বা 
আভাসের মায়া-অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের দর্শন তো নয়। তাই আমাদের সিদ্ধান্তের 
মধ্যে থাকে একদেশদ্শি'তা জল্পনা বা কৃত্রিমতার প্রাচুর্য। সত্যের সঙ্গে 
পরোক্ষসন্নিকর্ষজানত অনুভবকে ভাষায় রূপ তে যাই যখন, তখন তার 
মধ্যে ফোটে ততত্বরূপ নয়-শডধু তার প্রা্তচ্ছাব বা রেখার মায়া, শ:ধড ছায়াময় 
মানসপ্রত্যক্ষের শব্দময় ছায়া । তাকে কি করে বাল সত্যের সত্যাবগ্রহ, কি করে 
তাকে অপরোক্ষের মর্যাদা দিই ? এইসব প্রতিচ্ছাব বা রূপরেখা স্বভাবতই 
অপচ্ণ এবং অস্পষ্ট, তাদের মলিন করেছে আবদ্যা ও প্রমাদের ছায়ানুচরেরা। 
একট সত্যের উপরোধে আর-সব সত্যকে তারা খোঁদয়ে দেয় কি ঠেকিয়ে রাখে। 
এমন-কি তাদের স্বীকৃত সত্যকেও তারা পঢুরাপঢ়ুরি প্রামাণ্যের মর্যাদা দেয় না। 
সত্যের একাঁট প্রত্যন্তভাগ মাত্র বিসার্পত হয় রুপের কুলে, তার বাকিটুকু 
থাকে ছায়ায় ঢাকা--অদ্‌শ্য বিকৃত বা স্দিগ্ধদ্শন হয়ে। এমন কথাও বলা 
চলে, মনের ছায়াছ'বতে সত্যের সত্যরূপ কোনকালেই ফুটতে পারে না :£ মন 
যাকে দেখায়, সে তো সত্যের নিরাররণ নিরঞ্জন বিগ্রহ নয়-তাকে যে ঢেকে 
রয়েছে অনৃতের নিচোল। অনেকসময় ওই নিচোলের আররণট;কুই আমাদের 
চোখে পড়ে। কিন্তু চেতনার অপরোক্ষবৃত্তি বা তাদাত্ম্যপ্রত্যয় দিয়ে সত্যকে 
জানার ধরন তো এমন নয়। সে-দর্শনেও সামার সণ্কোচ থাকতে পারে। 
কিন্তু যতটুকু তার প্রসার, তার মধ্যে তার প্রামাণ্য অব্যাহত। আর নির্বাধ 
প্রামাণ্যই আনে পরমার্থতত্্বের প্রথম সচনা। অপরোক্ষদর্শন বা তাদাত্মা-. 
প্রত্যয়েও ভ্রান্ত্র ছায়াপাত হতে পারে--মনের আহত নানা সংস্কার, আঁত- 
ব্যাপ্তি-দুষ্ট অনুমান কি তত্ত্বাবধারণের বৈকল্যবশত। কিন্তু বস্তুর তত্ত্বরূপে 
সে-জ্রান্ত উপসংক্রান্ত হয় না। তাদাত্ম্যদ্‌ষ্টি অথবা তত্ত্বাননুভবের স্বতঃ- 
প্রামাণ্যই হল বিদ্যার স্বরুপ এবং তার স্বয়ম্ভাব সত্তাতে অন্তর্গ্‌ঢ় হয়ে আছে। 
কিন্তু আমাদের মন দেখে তার গোঁণর্‌প--যার প্রামাণ্য সংশায়ত, যার, মধ্যে 
স্বতঃসিদ্ধতার স্বচ্ছতা নাই। অবিদ্যার স্বরুপে কিন্তু এই দ্বয়ম্ভাব বা 
স্বতঃপ্রামাণ্যের অভাব স্বাভাবিক । অববদ্যার সত্তা নির্ভর করছে বিদ্যার সণ্কোচ 
অবরোধ বা অভাবের ’পরে। তেমন প্রমাদের মুলে আছে সত্য হতে স্খলন, 
অন্‌তের মলে আছে সত্যের বিক্বাত বিরোধ কি নিরাকত। 'কল্তু বিদ্যার 


৫৯৮ দিব্য-জাঁবন 


সম্পর্কে এমন কথা বলা চলে না যে, অবিদ্যার সঙ্কোচ: অবরোধ বা অভাবই 
তার স্বরূপ । মানষের চিত্তে কখনও হয়তো দেখ, আবদ্যার সঙ্কোচে ক 
নিরোধে বিদ্যার উল্মেষ_অ্ধচ্ছন্ন আলোক হতে অন্ধকারের অপসরণে, 
কখনও-বা দেখ অবিদ্যারই বিদ্যায় রুপান্তর । কিন্তু তবু জানি, সত্তার গভাঁর 
গহনে আছে বিদ্যার স্বভাবস্থাত। সেখান হতেই আমাদের চেতনায় তার 
দ্ব-তন্্র আবির্ভাব ঘটে। 

খতচেতনাই শিবের আধার, আর অশিব বেচে থাকে শুধু অনৃত- 
চেতনাকে আশ্রয় করে।- অবামিশ্র খতচেতনাতে শঢধু শিবেরই স্থান আছে। 
অশিবের. খাদ সেখানে থাকতেই পারে না, কিংবা অশবের এতটুকু আভাস 
থাকতে শিবের আ্বভাব হয় 'না। কিন্তু সত্য ও প্রমাদের মত প্রাকৃতমনের 
কল্পিত শিব আর অশিবের সংজ্ঞাও অনিশ্চিত এবং আপে্ষিক। 'বশেষ- 
কোনও দেশে অথবা কালে যা সত্য, অন্যকোনও দেশে বা কালে হয়তো তা 
প্রমাদদুম্ট । আজ আমরা যাকে মনে করছ শিবময়, অন্য-কোনও দেশে বা 
কালে তা-ই হয়তো অশিবের নিদান। আবার এও দোঁখ : আমরা যাকে 
বলছি শিবময়, তার পরিণাম হল অনৰ্থ ; যাকে ভাবাছ অশিব, চরমে তা দেখা 
দিল কল্যাণের মযুর্তিতে। কিন্তু শিব হতে অপ্রত্যাশিতভাবে অশিবের উৎপত্তি 
হয় যখন, তখন তার মলে থাকে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার সংমিশ্রণজনিত 
ব্যামোহ এবং খতচেতনার সং্গে অনৃতচেতনার সাশ্কর্ষ_যার জন্যে অজ্ঞান 
অথবা প্রমাদকে আমরা কল্যাণসাধনার দিশারী কাঁর। কখনও-বা আঁশবের 
অনাহন্ত উপদ্ুবে শিবের সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবাসত হয়। আবার অশিব 
হতে শিবের আবির্ভাব যখন হয়, তখন সে অপ্রত্যাশিত বিপরীতপারণামের 
মুলে থাকে অন্তগঢ় কোনও খাতময় চেতনা ও শাঁক্তর আবেশ_যা অনত- 
চেতনা ও অন্‌তসঙকল্পকে আপন বায পরাভূত 'করে। : অথবা হয়তো 
কল্যাণশক্তির অতা্কত আর্বভাবে অমঙ্গলও হয়ে ওঠে মঙ্খলের ' নিদান। 
শিব-অশিবের এই সাপেক্ষত্ব ও ব্যামিশ্রতা মানবচেতনারই 'বাশিষ্ট ধর্ম 
মানুষের জাঁবনে বিশ্বশক্তির লাঁলায়নের এই ধারা। {শিব ও অশিবের 
স্বরূপসত্যের কোনও পারচয় এতে নাই। আপত্তি হতে পারে, জড়প্রকাতর 
অনর্থ_যেমন দেহের যন্ত্রণা ইত্যাদিবিদ্যা ও আবিদ্যার অথবা খাতচেতনা ও 
অন্‌তচেতনার ধার ধারে না, জড়প্রকতর স্বভাবেই নিহিত রয়েছে তাদের 
ম্‌ূল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দুঃখকচ্টের নিদান হল বাঁহশ্চেতনায় চিৎ- 
শক্তির সণ্কোচ_যাতে আমাদের প্রাকৃত আধার পঢরনষ ও প্রকৃতির মধ্যে সাম- 
রস্যের সূত্র খুজে পায় না, অথবা বশ্বশাক্তর সকল অভিঘাতকে স্বচ্ছন্দ হয়ে 
আত্মসাৎ করতে পারে না। নতুবা জ্যোত‘ময় চেতনার অকুণ্ঠ আবেশে, চিন্ময় 
সন্ধিনী-শক্তির নিরঙ্কুশ প্রেতিতে বেদনাবোধের কোনও ঠাঁই হতে পারে না। 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান এবং প্রতিকার 6১৯. 


অতএব সত্য ও অসত্যের অথবা কল্যাণ ও অকল্যাণের দ্বন্দ দু্টি স্ব-তন্ত্ 
বদ্তুর আপোক্ষক দ্বন্দ্ব নয়। এদের রোধ যেন আলো-ছায়ার বিরোধের 
মত। আলো না থাকলে ছায়া পড়ে না, কিন্তু তাবলে আলোর প্রকাশের জন্য 
ছায়ার তো কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব ব্রহ্মের কোনও-কোনও মোল- 
বিভাবের 'ঁবরোধা প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর যে-সম্পর্ক, আসলে তা 'ঁকন্তু 
আত্যন্তিক বিরোধের সম্পর্ক নয়। ‘সত্যং শিবং' নিশ্চয় ব্রহ্মের দুটি মৌল- 
বিভাবের পারচয় বহন করে। 'কন্তু তাবলে অসত্য এবং আশবকে তাঁর 
মৌল'বিভুঁত বলা চলে না-কেননা আনন্ত্য অথবা শাশ্বত-সদ্‌ভাবের কোনও 
বাঁ্ষয তো নাই তাদের মধ্যে । এমন-কি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মে তাদেরও স্বয়ম্ভাব নিহত 
আছে বাঁজাকারে, এমন কথাও বলা চলে না-স্বতঃসদ্ধ স্বভাবের প্রামাণ্য তো 
দুরের কথা। 

সত্য ও শিবের প্রকাশ থাকলে অসত্য ও আঁশবেরও কল্পনা এসে জোটে তার 
সঙ্গে-একথা অস্বীকার করা যায় না; কারণ যার ভাব আছে, তার অভাবও 
অকল্পনীয় নয়। সং চিৎ আনন্দের প্রকাশ হতেই সম্ভব হল অসং আঁচৎ ও 
নিরানন্দেরও প্রকাশের কল্পনা । আবার কল্পনা হতে দেখা দিল তাদের 
আপাঁতক অপারিহার্যয বাস্তবসিদ্ধিকেননা যা“কছ; সম্ভাবিত, “তাতেই 
নিহিত রয়েছে বাস্তবে পাঁরণত হবার একটা অনতিবর্তনায় প্রবেগ। অতএব 
রহ্মসদ্‌ভাবের 'দব্যাবভাঁততে যেসব বিরোধের আভাস জেগে ওঠে, তাদের 
বেলাতেও ঠক এই নিয়মই খাটবে। অর্থাৎ স্ফুরণোন্মুখ ব্রাহ্মী চেতনায় 
বিস্‌চ্টির আদিপর্বেই যদ দেখা দেয় এইসব বিরোধ প্রত্যয়ের সৃচনা, তাহলে 
তাদের পরোক্ষ পারমাঁর্থকতাকে তো মানতেই হয়। বিশ্বভাবনার সণ্গে তাদের 
অচ্ছেদ্য সম্পর্ককেও স্বীকার না করে আর উপায় থাকে না তখন।...কিন্তু 
গোড়াতেই লক্ষ্য করা উচিত, অসত্য ও অশিবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বিশ্বের 
বিসৃষ্টিতেই। কালাতাঁত সংস্বরুপে তাদের সিদ্ধসত্তা অকল্পনীয় । কেননা, 
যে একত্ব ও আনন্দ কালাতাঁতের স্বরপধাতু, তার সঙ্গে অসত্য ও আশিবের 
কোনই সামঞ্জস্য নাই। 'বিশ্বেও তাদের স্থান হতে পারে না, যতক্ষণ না সণকু- 
চিত বৃত্তিহেতু দেখা দেয় সত্য ও শিবের একদেশী ও আপেক্ষিক রুপায়ণ, 
অখন্ড সত্তা ও চৈতন্য পরিকাঁর্ণ হয়ে না পড়ে বাবক্ত সত্তা ও চৈতন্যের 
বকল্পনায়। কারণ, বিশ্বচেতনার বহডুধাবৈচিত্রের মধ্যেও যেখানে চিৎশাক্তর 
“বাভিন্ন ধারার একপ্রত্যয়সার অনোন্যসঙগম, সেখানে আত্মাবিজ্ঞান ও অন্যোন্য- 
বিজ্ঞান ফুটে ওঠে স্বভাবের স্বতঃস্ফুর্ত সত্যরূপেই। অতএব সেখানে 
নিজেকে বা পরস্পরকে না জানবার ক্ষীণতম আশঙ্কাও থাকতে পারে না। 
স্বতঃসংাঁবন্ময় অনদ্বৈতচেতনার' ভাত্তিতে অখন্ডসত্যের প্রতিষ্ঠা যেখানে, 
সেখানে কি করে অসত্যের ঠাঁই হবে ? যেখানে অন্‌তচেতনা ও অন্‌তস৬কলেপের 
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বঞ্চনা নাই বলে অসত্য ও প্রমাদে তাদের পর্যবসান ঘটে না, সেখানেও অশিবের 
প্রবেশাধিকার 'নাই। চেতনায় বিবিক্তবোধ যখন জাগে, তখনই দেখা দেয় 
অসত্য ও অশিবের সম্ভাবনা । কিন্তু তবড় তাদের এই যোগপদ্য একেবারে 
অপারিহার্যয নয়। 'ববিক্ত পঢরন্ষদের মধ্যে অদ্বৈতচেতনা সুস্পষ্ট জাগ্রত না 
ইয়েও যাঁদ পরস্পরের ভাবের যোগ নিবিড় হয় এবং খণ্ডাবিজ্ঞানশাসিত 
*বভাবধর্ম হতে বিচন্যাত না ঘটে, তাহলে সেখানে অশিবের প্রবেশের কোনও 
পথ থাকে না কিংবা সত্য ও সোঁষম্যের একচ্ছত্র প্রভাব ব্যাহত হয় না। অতএব 
অসত্য ও অশিবের পারমার্থক সত্তা তো নাইই--এমন-কি বিশ্বব্যাপারেরও 
তারা অপরিহার্য অঙ্গ নয়। 'বিশ্বব্যাপারে তাদের আ'বর্ভাব ঘটে প্রকৃত- 
পাঁরণামের এক 'বশেষ পর্বে-অর্থাৎ 'বিবিক্তভাব যখন পর্যবাসত হয় 
অন্যান্য-বিরুদ্ধতায়, অবিদ্যা যখন 'বিদ্যাকে আবৃত ক'রে সে-আবরণের 
ভূমিকায় রচে অনতচেতনা ও অন্তজ্ঞানের বিক্ষেপ এবং তাইতে সংকল্প ও 
বৈদনায় কর্মে ও চেতনায় অনৃতের আবর্ত* ঘুলিয়ে ওঠে ...প্রশ্ন হবে, ববদ্ব- 
বিস্্‌ষ্ট্র কোন্‌ পর্ব'সন্ধিতে ্বন্দাবরোধের এই মেলা দেখা দেয় ? মনে হয়, 
বিভজ্যবৃত্ত প্রাণ ও মনের মধ্যে চেতনার যে ক্রমিক আত্মনিগ্‌হন, অথবা অচি- 
তির গহনে তার যে আত্মনিমজ্‌জন--এ-দুয়ের যে-কোনও ভূমিতে বরোধের 
প্রথম সূচনা অসম্ভব নয়। তখন আবার প্রশ্ন ওঠে : অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও 
অশিব_এরা কি প্রাণ ও মনের স্বাভাবিক খর্ম_প্রাণময় ও মনোময় ভূমির 
UE dl defo EEN A 2G, ভন লককামিত 
বতা কয বাক দলত ত চি দেখা দিযে? আরও একটা 
: জড়াতাীত প্রাণ ও মনের ভূমিতেও যদি. তাদের অস্তিত্ব খজে পাই, 
Rn EE ER অনাদিসিদ্ধ কোনও ধর্ম ? কেননা, 
এমনও তো হতে পারে, জড়াবিসৃষ্টির স্বাভাবিক পারিণামহেতু অথবা তার 
“উৎসপণের ফলে জড়াতাঁত ভূঁমিতে তারা উপচরিত হয়েছে।.. NL 
'সমাঁচীন না হয়, তাহলে কি কল্পনা করা চলে : বশ্বমন ও 'বশ্বপ্রাণেই 
তাদের প্রথম সচনা দেখা দিয়েছে অজড়ভূমির ফলোন্মুখ ধর্ম রুপে, কেননা এই 
উপক্রমাণকাট;কু না থাকলে তাদের আবিভ্শব এখানে সম্ভব হত না। হয়তো- 
বা অচিতির সিস্‌ক্ষার অপরিহার্য পারিণামস্বরূপ সমষ্টি প্রাণ-মনেরই সহজ 
খর্ম তারা। 
জড়ের রাজ্য ছাড়িয়ে গেলেও যে এসব অনর্থের একটা স্বধাম খ:জে 
পাওয়া যায় লোক-লোকান্তরে_এমন-একটা চিরাগত সংস্কার পরম্পরাপ্রাপ্ত 
প্রত্যয়ের আকারে সাঁণ্টিত আছে মানুষের মনে। এই পৃথিবীর বুকে প্রাণশাক্ত 
ও প্রাণাশ্রয়ী মনের লালায়নে যেসব কৃত বিপর্যস্ত ও বিসংবাদাী শাক্তি এবং 
ব্যাকীতর বিক্ষোভ দেখ, তাদের উপধাভূঁমি আমরা খুজে পাই জড়োত্তর 
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জগতে-যেখানে প্রাণচণ্টল মন ও প্রাণের বাঁর্ষাবভুঁতর বিপুল উৎস নিহত 
রয়েছে। অধধচেতনভাঁমর অনড়্ভব বলে : বিশ্বে এমন-সব অপার্থব শক্তি 
যে আছে, শুধু তা-ই নয়। সেসব শাক্তর আধাররুপে এমন অপার্থব জ'ীবও 
থাকা সম্ভব, যাদের মুলা প্রকাত অঁতসক্ত হয়ে আছে আবদ্যাতে, পস্তামিত 
চেতনার অন্ধতমিস্রায়, শাক্তর অপপ্রয়োগে, আনন্দের তর্যক বিলাসে । এক- 
কথায় আমরা যাকে বাল আশিব, তার সঙ্গে কার্যকারণের ওতপ্রোত সন্বন্ধে 
তারা জড়িয়ে আছে। এসব শাক্ত বা সত্তবের কাজ হল পৃথিবীর জাবের ’পরে 
দের প্রতীপ প্রবৃত্তির ভার চাপানো । (বিশ্বের মধ্যে তারাও চায় স্বারাজ্যের 
অকুণ্ঠ অধিকার, তাই সত্য শিব ও জ্যোঁতর উপচয়কে ব্যাহত করবে এই তাদের 
পণ_বিশেষ করে মানুষের অন্তরে দিব্যচেতনা ও 'দিব্যভাবনার উন্মেষকে 
পরাভূত করাই যেন তাদের ব্রত। সৃষ্টির এইদিকটার বিবৃত আমরা পাই 
{শিব ও অশব, খত ও নির্খাত, দেবশাক্তি ও বত্রশাক্তর নিরন্তর দ্বন্দে- 
পৃথিবীর সর্বদেশের সংহিতায় ও পঢুরাণে, গডহ্যবিদ্যার সকল অনযুশাসনে যডগে- 
যুগে যার কাঁহনা বার্ণত হয়ে এসেছে। 

দেবাসঢুর-দ্বন্দ্বের এই পোঁরাণক কল্পনা বিন্দুমাত্র অযোক্তিক নয়, কেননা 
আধ্যাত্মক অনুভবের ’প’র এর প্রামাণ্য প্রাতাষ্ঠিত রয়েছে। জড়কে একমাত্র 
সত্য ভেবে মনকে কুনো করে না রাখি যাঁদ, জড়োত্তর ভাঁমকে স্বাঁকার করবার 
মত সহজ ওুদার্য যাঁদ আমাদের থাকে, তাহলে এসব সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাকে 
অস্বাঁকার করবার কোনও কারণ দেখ না। বিশ্ব ও বিশ্বভূতের আয়তন ও 
প্রতিষ্ঠারুপে 'বিশ্বাত্মার চিন্ময়ভাবনা যেমন আছে, তেমান রয়েছে বিশ্বশাক্তরও 
সর্বত্রসণ্টারী নিরগকুশ প্রোত। এই আদ্যা শাক্তর আবার আছে বহুমযখৌ 
একটা প্রসৃাত, 'বাচিত্রবার্যের একটা ভাবনা, অথবা বিশ্বতোমযুখ প্রবর্তনার 
অজস্র লালায়ন। 'বশ্বে যা-কিছ; মূৰ্ত হয়ে উঠছে, তার পিছনে আছে শাক্ত 
ঠি শাক্তব্যহের অধিষ্ঠান । সে-শাক্ত চায় আধারের পঢণতা বা পঢ়ুষ্ট, তার 
অব্যাহত ক্ৰিয়াতে খোঁজে আপন প্রতিষ্ঠা; অর্থাৎ আধারের সিদ্ধি উপচয় ও 
ঈশনাতেই তার সার্থকতা ৷ 'বনাষ্ট্র আঁভঘাতেও আধার যাঁদ অটনুট থাকে, 
জয়শ্রীতে সে যাঁদ হয় দুর্ধর্ষ, তাহলে শক্তিরও আয়; বেড়ে যায়, তার আত্ম- 
রুপায়ণ সার্থক হয়। যেমন আছে বিদ্যার বাঁর্যাবভাত অথবা জ্যোঁতর 
শাঁক্তানচয়, তেমন আছে অববিদ্যারও বার্ষাবভাঁত এবং অন্ধতামিস্রের তামস 
শাক্তরাজি। আঁবদ্যা ও অচিতির রাজ্যকে চিরায়ন করাই তাদের সাধনা। যেমন 
আছে সত্যের শাক্ত, তেমান আছে অসত্যেরও শক্তি । অসত্যই তাদের উপ- 
জাঁব্য: অসত্যের প:ণ্টি ও বিজয়ই তাদের সাধ্য। এমন শাক্তি আছে, শিবের 
সত্তা ভাবনা ও প্রোত যার প্রাণ; তেমন আশবের সভ্তা ভাবনা ও প্রেতিদ্বারা 
অনুপ্রাণিত শক্তিও অভাব নাই। অদ্‌শ্যলোকের এই সত্যকে প্রাচীনেরা 
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র্‌পকের ভাষায় বর্ণনা করেছেন আলো ও আঁধারের, শিব ও অশিবের দ্বন্দ্ব- 
রূপে । তারা চায় জগৎকে গ্রাস করতে, মানুষের জাঁবনকে আপন খুশিতে 
চালিয়ে নিতে। বেদে আছে দেবতাদের সঙ্গে ব্রদের ও দিঁতপঢত্রদের 
সংঘর্ষের কথা; পরবতণী যুগে তারা কল্পিত হয়েছে অসুর রাক্ষস ও পিশাচ- 
রূপে । জরথশ্‌ত্রায় ধর্মে আছে দুটি মইন’ বা শক্তির দ্বন্দ্বের কথা; পরের 
যুগে সোঁমাঁটিক ধর্মে এই বিরোধই চিত্রিত হয়েছে একদিকে ঈশ্বর এবং তাঁর 
দেববাহন'ী, আরেকদিকে শয়তান ও তার অন:চরবর্গে'র বিরোধরুপে। সব 
কাঁহন'র একমাত্র তাংপর্য : এমন-সব অদ্য শাক্ত ও সত্ব আছে এ-জগতে, 
যাদের একদল মাননযকে নিয়ে চলে সত্য ও শিবের 'দব্য জ্যোতিময় পথে, 
আবার আরেক দল তাকে ঘুরিয়ে মারে অসত্য ও অশিবের অন্ধতমিস্রায় 
অদেবা মায়ার গোল্‌কধাঁধায়। আধুনিক মন জ্ঞানের আবিষ্কৃত বা অনডুস্‌ষ্ট 
অদশ্যশাঁক্ত ছাড়া আর-কোনও শাক্ত মানতে চায় না। একথা সে ভাবতেই 
পারে না, জড়জগতে অহরহ দেখছি মানুষ পশড পক্ষী সরীসৃপ মাছ পোকা- 
মাকড় কি জাঁবাণ্ডর ফে-মেলা, তার' বাইরে আর-কছ: সৃষ্টি করবার সামর্থ্য 
প্রকৃতর থাকতে পারে। কিন্তু জড়ধ্মী অদ্‌শ্য বিশ্বশাক্তি অজাব পিণ্ডের 
পরে ক্রিয়া করছে_একথা ববজ্ঞান স্বাঁকার যদ করতে পারে, তাহলে প্রাণধর্মণী 
ও মনোধমণী অদ্‌শ্য বিশ্বশক্তি যে মানুষের প্রাণ-মনের *পরেও ‘ক্রিয়া করবে 
একথা মানতেই-বা তার আপত্তি কি? প্রাণ ও মন জড়াতীত অপঢুরুষায় শাক্ত 
হয়েও যাঁদ চেতনভূত সৃষ্টি করতে পারে, অথবা পঢরন্ষকে শরীরী করে তুলতে 
পারে জড়ের জগতে, এমন-কি জড়কে ব্যবহার করতে পারে আপন শক্তির 
বাহনরুপে--তাহলে স্বধামে থেকে তারা যে অদৃশ্য সূক্ষ্মতর উপাদানে চেতন- 
বিগ্রহ সৃষ্টি করবে, অথবা জড়প্রকীতর অন্তভূক্ত জাবের ’পরে প্রভাব বস্তার 
করবে, এও তো কিছু অযোক্তিক ক অসম্ভব নয়। যেসব পঢ়ুরাণকথা অতীত 
যুগের বিশ্বাস ও অনুভবের উপর গড়ে উঠেছে, তাদের স্বীকার কাঁর আর 
না কাঁর, একটা-কিছু সত্যকে ভিত্তি করে যে তাদের কল্পনা, একথা অস্বীকার 
করা চলে না।...তাহলেই বলতে হয়, এই পার্থ'বজ'ীবনে অথবা অচিতির উধর্ব- 
পরিণামের কোনও পর্বে শিব ও অশিবের বাঁজশাক্ত নিহিত নয়। বদ্তুত 
" অন্তাঁরক্ষের প্রাণশক্তিতে গুড় থেকেই এই পৃ্‌থিবাঁতে তারা এক জড়াতাীত 
মহাপ্রকৃতির বিসংষ্টরুপে প্রতিফলিত হচ্ছে। 

এর প্রমাণ পাই, ষখন বাঁহশ্চেতনা হতে অন্তরাবৃত্ত হয়ে প্রবেশ কাঁর 
আধারের গভীর গ্ঢহায়। তখন দেখ, মানুষের হৃদয় মন ইান্দরিয়চচতনা কিছুই 
তার আপন শাসনে নাই। এক অনিবচনায় বিশ্বশাক্তর নিমিত্ত হয়ে সে 
কাজ করে চলেছে_জানে না কোথায় তার কর্মশাক্তর উৎস। জড়ভাঁম হতে 
জন্তরাবত্ত হয়ে মাননষ যখন অবগাহন করে অধিচেতনার গহনে, তখনই সে 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান এবং প্রাতকার ৬০৩ 


এই শাঁক্তর প্রত্যক্ষ অনুভব পায় এবং আধারের ’পরে তার '্রিয়াকে আপন 
বশে আনতে পারে। ক্রমে সে বুঝতে পারে, কত অতা্কত শাঁক্তর আকর্ষণ 
তার ডাইনে-বাঁয়ে, কত ভাবের ইণঞ্গিত ও প্রবৃত্তির প্রেরণাকে আপন মনের 
ড্বাভাঁবক বৃত্তি ভেবে তাদের সঙ্গে লড়তে গয়ে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। 
তখন সে উপলাব্ধ করে, সে যে অচেতন জগতে অঁচৎ জড়ত্বের বাঁজ হতে 
আ'বিভূতি চেতনার আলেয়ারুপে আত্ম-অবিদ্যার অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধ, 
তা নয়। বদ্তুত সে চৈতন্যবিগ্রহরুপে বিশ্বম্ভরা পরা প্রকতির মূর্ত আকুতি 
বিদ্যা ও আবদ্যার এক মহাসংগ্রামভুমি তার জাঁবন। তার মধ্যে একদিকে 
রয়েছে আঁচাতর অমানিশা হতে উল্মাষত চিন্ময় প্রকীতর কৃচ্ছ;তপস্যা, 
আরেকদকে উপচায়মান চিঁতশক্তির ইশারা-বিপঢুল জ্যোঁতলেকের অদৃষ্ট 
দিগন্তের দিকে। যে-শক্তিরাজি তাকে চালত করতে চাইছে-বশেষ করে 
শিব ও অশিবের শাক্ত-তারা 'বিশ্বপ্রকৃতরই সঙ্গোপন বাঁর্য। শঢধড-যে 
এই জড়জগং তাদের রঙগপাঠ, তা নয়। তাকেও ছা'ঁড়য়ে তারা ব্যাপ্ত রয়েছে 
প্রাণ ও মনের জড়োত্তর বিপুল প্রসারে। 

এক্ষেত্রে একটা 'বষয়ের গুরুত্বসম্পর্কে আমাদের প্রথমেই অবাহত হওয়া 
প্রয়োজন। সাধারণত দেখা যায়, এসব জড়াতীত শক্তির উদ্বেলন মানুষের 
বাঁধাধরা মাপকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে। একদিকে তাদের মধ্যে যেমন আছে 
দিব্য আসর বা পৈশাচিক বাঁ্ষের অঁতমান্য বিপনলতা, তেমান আবার 
মানুষের আধারেও গড়ে ওঠে তাদের ্ষুদ্র-বৃহৎ নানা র্‌পায়ণ, মনুষ্যত্বের 
মহিমায় অথবা কার্পণ্যে তাদের প্রকাশ ঘটে। কখনও ক্ষণে-ক্ষণে, কখনও-বা 
দাঁ্ঘকাল ধরে আধারে আ'বষ্ট হয়ে মানুষকে তারা চালিয়ে ফেরে_কর্ম ও 
প্রবৃত্তির নিয়ন্তা হয়ে তার সমগ্র প্রকতকে করে জারিত। এই জারণের ফলে 
মানুষ হয়তো মনঢষ্যোচিত ভাল-মন্দের সামা হতে নিক্ষিপ্ত হয় অনেক দরে। 
বিশেষত তার মধ্যে মন্দের ভাগটা কখনও চরমে উঠে মানুষের পাঁরমাণবুদ্ধিকে 
অপ্রাকৃত দানবাঁয় বৈপডল্যের অমেয়তা। তখনই প্রশ্ন হয় : অশিবশক্তির চরম- 
কোটি থাকতে পারে নাঁএকথা মনে করা ভুল নয় কি? মানুষের মধ্যে 
একাঁদকে যেমন আছে সত্য-শিব-স্দুন্দরের চরম্‌-কোটির প্রতি একটা উদ্যত 
অভাপ্সা এবং ব্যাকুলতাঁতেমনি আস্নুরশাক্তর অপ্রমেয় উপচয় এবং দুঃখ 
ও সন্তাপেরাঅকলানায় তাঁরতা ।দেখে'অনোঃহয় নারাক/ আরেকদকে তঅত 
অশিব ও অসন্দরেরও একটা পরাকাষ্ঠা তার মধ্যে মূর্ত" হয়ে উঠতে চাইছে ?... 
কিন্তু একটা-কিছু অপারমেয় হলেই যে তার অন্যানরপেক্ষ একটা পরমকোটিও 
থাকবে, একথা তো সত্য নয়। কারণ পরা কোট বা পরমত্বকে তো পাঁরমেয় 
পদার্থ বলা চলে না। স্বভাবতই সে সকল পরিমিতির অতাীত_শদুধুর ইয়ত্তার 


৬০৪ দিব্য-জাবন 


বৈপ;ল্যে নয়, স্বরূপসত্তার নিরগকুশ দ্বাতন্ত্রেও সে অপরিমেয়। তাই সে 
একদিকে যেমন ‘অণোরণায়াম্‌, আরেকদিকে তেমানি ‘মহতো মহায়ান”। সত্য 
বটে, মনোরাজ্য হতে অধ্যাত্মরাজ্যের দিকে যতই এগিয়ে চাল_আর এই চলাটাই 
হল পরা কোটির দিকে চলা--ততই আমাদের মধ্যে ফুটে ওঠে শাক্ত জ্যোত 
শান্তি ও আনন্দের একটা উপচায়মান সংবেগ, একটা সুক্ষয্নাতিস;ক্ষম পরি- 
ব্যাপ্তি, যাকে বলতে পারি আমাদের সামার বাঁধন কাটবার নিশানা । 'কিন্তু 
এই অমেয়তার অনুভব প্রথমে আনে প্রমুক্তির দ্যোতনা, উধ্ব স্রোতা ববিশ্বতো- 
ব্যাঁপ্তির ব্যঞ্জনা । তখনও তার মধ্যে দ্বয়ম্ভুসত্তার অন্তগুঢ় অনপেক্ষ স্বাত- 
ন্ৰ্যের মাহমা ফোটে না-যা নাক পরা কোটি বা পরমপদের স্বর্‌ূপ। দডঃখ 
ও আশব কোনকালেই পরা ভূমিতে উত্তার্ণ হতে পারে না-কেননা তারা 
জন্যপদার্থ, অতএব স্বভাবতই সামার সণ্কোচে কুণ্ঠিত। তাই বেদনা অপারমেয় 
হলেই, হয় সে নিজেকে বা আধারকে বিনষ্ট করে, নয়তো পর্যযবাসত হয় 
অসাড়তায় ; কদাচিৎ আনন্দোচ্ছবাসেও তার রূপান্তর ঘটে। তেমাঁন অকল্যাণও 
যাঁদ একান্ত এবং অপারিমেয় হয়ে ওঠে, তাহলে হয় সে জগৎকে নয়তো 
অকল্যাণের আধারকে বিধ্বস্ত করবে, অথবা 'বিশ্বচরাচরের সংঙ্গে নিজেকে 
চু্ণাবচুর্ণ করে মিশিয়ে দেবে অসতের মহাশ্দন্যতায়। অবশ্য অসত্য ও 
অশিবের তামস শক্তি নিজের অতিস্ফীতিতে আনন্ত্যের কোঠায় যেন পেণঁছতে 
চায়। কিন্তু তবু তাদের বৈপঢল্যকে অপারমেয়ই বলতে পাঁর--অনন্ত নয়। 
কখনও-বা তাদের চরমে দেখা দেয় অচাতর মত আনন্ত্যের একটা অতলগহন 
যেন; কিন্তু বচ্তৃত সে-অনন্ত অনন্ত নয়, অনন্তের আভাস মাত্র স্বয়ম্ভাবই 
পরকোটিত্বের একমাত্র লক্ষণ_এখন সে-দ্বয়ম্ভাব স্বরূপসত্যই হ’ক, অথবা 
স্বয়ম্ভুসতের নিত্যসমবেত ধর্মই হ'ক। অসত্য প্রমাদ অশিব_এরা বদ্বশাক্তি 
হলেও অনপেক্ষস্বভাব নয়। কেননা, তাদের অস্তিত্ব নির্ভ'র করছে দ্বাবরোধণী 
তত্ত্বের বিপর্যয় বা প্রতিষেধের ’পরে। অতএব তারা কোনমতেই সত্য ও শিবের 
মত অনপেক্ষ দ্বয়ম্ভূতত্ব অথবা পরাৎপর স্বয়ম্ভুসত্তার স্বগতাবভাব হতে 
পারে না। 

॥ এসব তামস শাক্তর জড়পুর্ব ও জড়াতীত সত্তার সম্পর্কে আমরা যে- 
প্রমাণ আহরণ করোছ, তাহতে কিন্তু আরেকটা সংশয় জাগে। মনে হতে 
পারে, এরা কি তবে বিশ্বের কোনও অনাদি মোঁলিক তত্ত্ব? কিন্তু লক্ষ্য 
করতে হবে, জড়াতীত ভূমিতে প্রাণের অবরলোকেই এদের স্থান, তার উধেব 
এদের গাঁতাবধি নাই। 'বায়নলোকের লোকপালের অনুুচর' তারা-এই হল 
প্রাচীন’দের উক্তি। বলা বাহুল্য, তাঁদের কাছে বায়ন ছিল প্রাণতত্ত্বের প্রতীক, 
তাই বায়নলোক বলতে বুঝব অন্তারক্ষ_যেখানে প্রাণতত্তবের প্রাধান্য। অতএব 
এইসব প্রতীঁপশক্তি কখনও বিশ্বের আদ্যা শাক্ত নয়। আসলে তারা প্রাকৃত- 
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প্রাণের আয়তনে ম্‌খ্যপ্রাণ বা মনের সৃষ্টি । জড়াতীত ভূমিতে থেকেও 
পার্থ'বপ্রকৃতিতে তাদের প্রভাব সংক্রামিত হয় এইভাবে : অবরোহপ্রকবৃতির 
সংবৃত্তিশাক্তিতে যেসব লোক সৃষ্ট হয়েছে, তাদের সঞ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে 
আরোহপ্রকতর বিবৃত্তিশাক্তিতে সৃষ্ট কতগুলি সমান্তরাল লোক। এসব লোক 
ঠিক যে পার্থবপ্রকৃতির বিসৃষ্টি, তা নয়। এরা দেখা দিয়েছে অবসাঁপণাী 
লোকধারার উপকণ্ঠে, পার্থব উধর্বপরিণামের প্রাক্‌সিদ্ধ আশ্রয়রূপে। এই- 
খানেই অশিবশক্তির আবির্ভাব হতে পারে-অবশ্য স্বগতধর্মরূপে প্রাণের 
সবখানি জুড়ে নয়, কিন্তু সম্ভাবিত একটা বাঁজসত্তারুপে, যা অবশেষে য়াত- 
বশেই অঁচাত হতে উন্সিষন্ত চৈতন্যের ক্ষেত্রে অণ্কুরিত হয়। মোট কথা, 
অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান আমাদের খ:জতে হবে অচিতির মধ্যে 
কেননা চেতনার অভিমুখে অঁচাতর যাত্রা শুরু হয় যখন, তখন সেই পথের 
বাঁকে দেখ তাদের রূপায়ণ। মনে হয়, ওইখানেই তাদের আবির্ভাব শডধু 
স্বাভাবিক নয়, অপরিহার্যও বটে। 

অ্চোঁত হতে প্রথম হল জড়। জড়ের মধ্যে অসত্য বা অশিব বলে কিছুই 
নাই, কেননা অসত্য এবং অশিবের সৃষ্টি হয় খণ্ডিত ও আববদ্যাচ্ছন্ন বাঁহশ্চর 
চেতনার বৃত্তিতে। জড়শাক্ততে বক জড়পদার্থে চেতনার এমন-কোনও বাঁহঃ- 
সফট অভিব্যাক্ত বা সাড়া আমরা খুজে পাই না। তার অন্তরগহনে 'নিগ্‌ঢ় 
হয়ে আছে যে-চেতনা, তা অদ্বিতাঁয় একরস নিচ্রিয়। বস্তুর আধারশাক্ততে 
সমবেত ও তদ্‌গত হয়েও সে-চেতনা নিঃসাড়। শঢধু অন্তগুঢ় অব্যক্ত ভাবনা 
দিয়ে সে শক্তির বিগ্রহকে ধরে আছে, এইট;কু তার প্রব্তনা। এর বাইরে তার 
ক্রিয়াশাক্তর আর-কোনও প্রকাশ নাই : সে যেন আত্মাবস্‌ষ্ট শক্তির রূপায়ণে 
আত্মহারা ও নিঃস:প্ত_নিজেকে প্রকাশিত বা সংক্রামিত করবার কোনও প্রচেষ্টাই 
যেন তার মধ্যে নাই । কঠ উপনিষদের ভাষায়, জড়বিগ্রহেও চৈতন্য রূপং 
রূপং প্রতিরুপং বভুব’। কিন্তু সে-প্রতিমাতে মনোবিগ্রহের আবেশ নাই বলে 
তাতে আত্মসচেতন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার কোনও আভাস দেখা দেয়ান। তাই 
একমাত্র চেতনজাবের সংস্পর্শে এলেই জড়ের শুভাশডভ শক্তির পরিচয় মেলে।_ 
কিন্তু সে-শভাশ্ভের নিরিখ হল স্পষ্ট জাঁবের ইণ্টানিণ্ট অথবা হতাহতের 
বোধ। অতএব তারা জড়বচ্তুর স্বভাবধর্ম নয়। যে-শক্তি জড়কে আপন 
স্বার্থে“ ব্যবহার করছে, অথবা যে-চৈতন্য জড়ের দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে, তারাই তার 
মধ্যে এই দ্বন্দধর্মকে আরোপ করছে। আগুন মানুষকে পোড়ায় বি গরম 
রাখে_এর ভাল-মন্দের ভাবনা মানুষেরই, আগুনের নয়! মানুষের ইচ্ছা- 
অনিচ্ছার কোনও পরোয়া না করে আগুন তার কাজ করে যায় মাত্র। বনো- 
ষাঁধতে রোগ সারে বা বিষ প্রাণহরণ করে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই দুরব্যগুণের 
শুভাশুভ পাঁরণাম নির্ভার করছে দ্রব্যের *পরে নয়, তার প্রযোক্তার 'পরে। এও 
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লক্ষণীয়, বিষ প্রাণ নিতেও পারে দিতেও পারে, ওষুধে রোগ সারাতেও পারে 
বাড়াতেও 'পারে। সুতরাং বিশডদ্ধ জড়ধর্ম তটস্থ উদাসীন_ভাল-মন্দের 
কোনও দায়ই তার নাই। মানুষ তার পরে ভাল-মন্দের আরোপ করে মাত্র। 
পরমা প্রকবীততে শিব-অশিবের দ্বন্দ্ব যেমন নাই, তেমান নাই জড়প্রকাততেও : 
একটি তাকে পেরিয়ে গেছে, আরেকাট পড়ে আছে তার নাচে৷ কিন্তু জড়- 
বিজ্ঞানের এলাকা ছাড়িয়ে রহস্যবিজ্ঞানের গভাঁর গবেষণাকে যাঁদ প্রামাণিক 
বলে মানি, তাহলে হয়তো বিষয়টার আরেকটা চেহারা দেখতে পাব। 
রহস্যবিদ্যা বলে, জড়ের সঙ্গে চেতনশক্তির একটা নৈস্গ'ক যোগাযোগ আছে 
এবং সে-শক্তিযোগের পরিণাম শুভ কি অশুভ দুইই হতে পারে। 'কন্তু 
তবু একথা অনদ্বীকার্য যে, এই শক্তিযোগেও. বস্তুর তটস্থ ধর্ম ব্যাহত হয় 
না। কেননা তার ক্রিয়ার মুলে কোনও ব্যাষ্টচেতনার সাক্ষাৎ প্রোত নাই 
সে শুধ অপরের প্রযোজনায় শুভ অশুভ অথবা শুভাশুভ পরিণামের বাহন 
মাত। অতএব শিব-অশিবের দ্বন্দ্ব জড়তত্তবের সহজধর্ম নয় বলে জড়প্রকৃতিতে 
তার অস্তিত্ব আমরা খুজে পাই না। 

এই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় চেতন প্রাণের ভূমিতে এবং প্রাণের মধ্যে মনের স্ফুরণে 
তার পর্ণ রুপ স্ফুারত হয়। প্রাণময় মন, বাসনামানস এবং ইান্দরুয়মানস 
যেমন অশিববোধের তেমনি অশিববস্তুরও স্রম্টা। পশুর জীবনে অশিব বা 
অনৰ্থ একটা বাস্তব সত্য। দৈহিক কষ্ট এবং কষ্টবোধ, পরকৃত উৎপাড়ন 
করদরতা সংঘর্ষ ও বণঞ্চনা-এসব পশডজাঁবনের প্রত্যক্ষ অনর্থ। কিন্তু এই 
অনর্থ'বোধের সং্গে অধর্মবোধ জড়িয়ে নাই, কেননা পশ্ডুর মধ্যে পাপ-পুণ্যের 
কোন বালাই নাই-প্রাণের রক্ষণ এবং পোষণ অথবা প্রাণপ্রবৃত্তির পারতপণের 
খাঁতরে তথাকথিত ভাল-মন্দ সকল কর্মই তার মঞ্জজর হয়ে আছে। সঢখ- 
দুঃখের বেদনায় অথবা প্রাণবাসনার তৃপ্তি কি অত্‌প্তিতে অবশ্যই শিব-অশিবের 
প্রচ্ছন্ন রূপ অন;সয্যত হয়ে আছে_অনুকুল ও প্রাতকুল ইন্দ্রিয়সংবেদনের 
আকারে। কিন্তু মনের মধ্যে ধর্মাধর্মে'র বোধে তারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে শুধ 
মানুষের চেতনাতে। অবশ্য এহতে তাড়াতাড় এমন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত 
হবে না যে : পাপ-পঢ়ণ্য মিথ্যা-মনের সংস্কার মাত্র; সুতরাং প্রকীতর সকল 
বিক্ষেপে উদাসাঁন থাকা, কিংবা সব-কিছুকে সমানভাবে গ্রহণ করাই আমাদের 
পঢরুষার্থ, অথবা তার বিধানকে দৈব্যৱত বা স্বভাবের প্রবর্তনা মনে করে সব- 
কিছুকে সমান মর্যাদা দেওয়াই আমাদের সমন্বয়বৃদ্ধির চরম পাঁরচয়। মান 
এও সত্যের একটা দিক। প্রাণ ও জড়ের একটা অবরসত্য আছে, যেখানে যদক্তি 
পোণঁছয় না। সেখানে সমস্তই চ্পক্ষ এবং তটস্থ। সে-সত্যের দৃষ্টিতে 
সব-কিছুই প্রাকৃতিক তথ্য মাত্র এবং তা-ই নিয়ে চলছে প্রাণের সৃষ্টি প্‌ষ্টি ও 
বিনষ্ট্র লাঁলা। 'বিশ্বশাক্তির এই তনটি য়তস্পন্দের মধ্যে একটা অপার- 
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হার্যয অন্যোন্যযোগের সম্বন্ধ আছে। অথচ স্বস্থানে তারা কেউ কারও চেয়ে 
খাটো নয়।...আবার আছে 'বিবেকদ্‌ষ্টর সত্য : প্রকীতর সমস্ত তথ্যকেই সে 
দেখে জড়- এবং প্রাণ-প্রবৃত্তির আবশ্যক সাধনরুপে ; সে-দৃচ্টি তটস্থ নিচ্পক্ষ 
নির্বকার--সব-কিছুই তার সমানভাবে গ্রাহ্য। এ-দ্‌ষ্ট দার্শনিক ও বৈজ্ঞা- 
নিকের। তাঁদের বুদ্ধি সাক্ষীর আসনে বসে সব দেখে এবং বুঝতেও চায়, 
কিন্তু বিশ্বশক্তির লালাকে ভাল-মন্দের কোঠায় ভাগ করবার চেষ্টাকে মনে 
করে নিরর্থক।...এরও পরে আছে অধ্যাত্মচেতার তত্তব্দষ্টির সত্য, যা যযাক্তকে 
ছাড়য়ে গেছে। সে-দৃচ্টিতে ভাসছে বিশ্বের ভব্যরূপ। প্রকৃতির সব-কিছুকে 
সে নিল্পক্ষ হয়ে গ্রহণ করে-আঁবদ্যা ও আঁচাতর জগতের সত্য এবং স্বাভাঁবক 
লক্ষণ বা পারণামরুপে ; অথবা দেবতার লালাজ্ঞানে প্রশান্ত চিত্তের কার্য 
নিয়ে সমস্তই সে মেনে নেয়। সে জানে, আজ যা অনর্থের আকারে দেখা 
দিয়েছে, তার কবল হতে নিচ্কৃতর একমাত্র উপায় আছে চেতনা ও 'বজ্ঞানের 
উত্তরায়ণে। তাই স্তব্ধচত্তের প্রতাক্ষা নিয়ে সে বসে আছে। তবু আনদ্ক্‌ল্য 
সম্ভব ও সার্থক যেখানে, সেখানে আনডুকুল্য বিতরণেও তার কাপণ্য নাই৷... 
কিন্তু তাসত্তবেও রয়েছে আমাদের চেতনার এই অন্তরিক্ষলোক_যেখানে শিব 
আর অশিবের দ্বন্দ্ব এতই সত্য যে, তুচ্ছ কি নিরর্থক বলে তাদের ঠেলে ফেলতেও 
পারি না। এই প্রবনদ্ধচেতনার রায়কে প্রামাণ্যের নিরিখে ক্ষেত্রবিশেষে যা-ই 
মনে কাঁর না কেন, তব্দু এ যে প্রকাতপাঁরণামের একটা অপাঁরহার্য পর্ব 
একথা অনস্বীকার্য । 

{কন্তু কোথা হতে এই দ্বন্চেতনা জাগল ? মানুষের মধ্যে এমন কি 
আছে, যা ভাল-মন্দের উদ্যত বোধকে তার জাবনে এতখান শক্তিমন্ত করে 
তোলে? শঢ়ধ্‌ বাহরঙ্গ ব্যাপার দেখে বিচার করলে বলতে পারি, প্রাণময় 
মনের মধ্যেই এই দ্বল্বোধের অঙ্কুর দেখা দেয়। তার প্রথম মাপকাঠি হল 
ব্যাক্তর ইান্দরয়সংবং : যা-কিছ:ু প্রাণময় অহন্তার অনুকুল সড্খাবহ ও ঁহত- 
কর, তা-ই ভাল; আর যা-কছ তার প্রাতকুল দ:ঃখদায়ক অনিষ্টকর বা 
বিনাণ্টর সাধন, তা-ই মন্দ ৷...তার দ্বিতীয় মাপকাঠি সামাজিক হিতবোধ : যা 
সংঘজ'বনের অনুকুল তার জন্য সংঘান্তভু'ক্ত ব্যাক্তর কাছে যা-কিছু দাবি 
করা যেতে পারে তার দায়রুপে, সংঘজাবন ও ব্যাক্তজীবনকে পঢুল্ট তৃপ্ত উন্নত 
ও সুশৃঙ্খল করতে যা-)কছু সেবা আদায় করা চলে ব্যাক্তর কাছ থেকে, তা-ই 
ভাল; আর সামাজিক দৃষ্টিতে যার পারণাম বা প্রবর্তনা সমাজধর্মের প্রাতকুল, 
তা-ই মন্দ ৷...তারপর চিন্তনশীল মন নিয়ে আসে তার নিজের মাপকাঠি 
ভাল-মন্দের বিচার করতে চায় সে ব্ডুদ্ধির ভিত্তিতে : কল্যাণ ও অকল্যাণের 
একটা তাত্বিক রূপ আছে; তার মলে কাজ করছে হয়তো যুক্তির বিধান, কি 
বশ্বব্যাপ্ত স্বভাবের বিধান, কি কর্মের বিধান। এমনি করে যুক্তিকে ভাবা- 
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বেগকে রসবাধকে অথবা আত্মরাতকে ভিত্তি ক'রে একটা ধর্ম সংহিতা সে খাড়া 
করে।...আবার ধর্ম‘বৃদ্ধি এসে দাঁড়ায় খতচেতনার পোষকরুপে ; প্রকৃত অন্‌তের 
ধান্রী বা প্রবাঁতকা হলেও ঈশ্বরের শাসন খতময়, তাঁর বাণী খরতম্ভরা; 
এমন-কি সত্য ও খতই ঈশ্বর, তাছাড়া আর ঈশ্বর নাই_এই তার রায় ৷... 
কিন্তু মনে হয়, মানুষের আচারে এবং বিচারে খতচেতনার এই-যে দ্বাভাবক 
প্রবর্তনা, তার গভীরে আছে আরেকটা নিগ্ুঢ়তর সত্যের আবেশ। এসমদ্ত 
মাপকাঠিই হয় অত্যন্ত সংকাঁ্ণ এবং আড়ষ্ট, নয়তো জটিল এবং ব্যাঁমিশ্র। 
তাদের প্রামাণ্যও অনিশ্চিত, কেননা মানুষের প্রাণে বা মনে কোনও পরিবর্তন 
কি ববতনি দেখা দিলে এসব আদর্শে'রও বিপর্যয় ঘটে। অথচ হৃদয় বলে, 
চেতনার গভাঁরে কোথাও একটা শাশ্বতসত্যের প্রতিষ্ঠা প্রচ্ছন্ন আছে, তাকে 
সহজে জানবার নিগঢুঢ় সামর্থ্যও আছে আমাদের মধ্যে । অর্থাৎ খতপ্রবৃত্তির 
সত্যকার প্রেষণা আসে অন্তরের গভীর হতে, চৈত্যসত্তার চিন্ময় ভূমি হতে। 
সাধারণত একে আমরা বাল ধর্মাধর্মবোধ। দ্বর্‌পত দ্‌ক্‌শাক্তি হলেও তার 
আধখানা বোধি আধখানা মন--তাই এ-বোধ অগভার কৃত্রিম ও আবিশ্বস্ত। 
সত্যকার ঝতবোধ আছে এই চেতনার আরও গভারে--বিশ্বতশ্চক্ষুর চক্ষুরুপে 
প্রকৃতির অন্তজেযাঁতিরুপে সে আমাদের মাঝে জবলছে। অথচ বাইরে তার 
ক্রিয়া স্তিমিত, বাঁহশ্চর চেতনার আবজ'নায় তার র্‌প আচ্ছন্ন । 

কিন্তু এই গুহাত সাক্ষচৈতন্য বা সাক্ষজাঁবের স্বরূপ কি? কল্যাণ- 
অকল্যাণবোধের কি সার্থকতাই-বা আছে তার কাছে ?...কেউ বলবেন : জগতে 
অনৰ্থ এবং পাপ আছে-_এই বোধ হতে শরারা জাবের চিত্তে জাগে আঁচাত 
ও অবিদ্যাদ্বারা আচ্ছন্ন জগতের তত্তবজ্ঞান। জাব বুঝতে পারে_জগং অনর্থ 
ও সন্তাপে জজ“রত, এখানকার সুখ ও কল্যাণ আপেক্ষিক মান্র। অতএব 
এর প্রতি বিম্যখ হয়ে অনপেক্ষ রহ্মসত্তার উপলব্থিকে সে করে তার প্ররূষার্থ। 
জাবের কাছে কল্যাণ-অকল্যাণবোধের সার্থকতা এই ।...আবার কেউ বলবেন : 
এ-বোধ হতে মানুষের হ:দয়ে জাগে কল্যাণসেবন ও অকল্যাণপারহারের 
প্রবৃত্তি। তার ফল যখন তার চিত্তশুদ্ধি ঘটে, তখন ঈশ্বরের কল্যাণতম 
র্‌পকে দর্শন'করবার জন্য জগৎ হতে বিমুখ হয়ে সে তাঁর দিকে ধাবিত হয়... 
অথবা কুশলকর্মসাধনার ’পরে জোর দিয়ে বোদ্ধ হয়তো বলবেন : এ-বোধ 
মানুষের আবদ্যাকল্‌ষিত অহংগ্রন্থি বিকাঁর্ণ করবার পক্ষে সহায় হয়ে আত্ম- 
ভাব ও দ:ঃখ হতে বিমৃক্তি আ:ন।...কিন্তু এমনও হতে পারে, খতচেতনার 
স্ফুরণ চিৎপারণামের একটা অপরিহার্য অঙ্গ । একে অবলম্বন করে জীব 
অবিদ্যার গহন হতে উত্তার্ণ হয় চিন্ময় অন্বৈত'জ্যাতির সত্যলোকে, পায় 
দিব্যচেতনা ও 'দিব্যজাবনের স্বরাট অধিকার । আমাদের প্রাণ-মন কল্যাণ কি 
অকল্যাণ দডুয়েরই দিকে অপক্ষপাতে ঝকতে পারে। কিন্তু একমাত্র চৈত্য- 
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পঢরদ্য বিবেকদ্‌ষ্ট দিয়ে তাদের মাঝে একটা ভেদের রেখা টানেন। সে-বিবেক 
নিশ্চয় মনঃকল্পিত ধৰ্মাধর্ম-বিবেকের চাইতে উদার ও গভীর। আধারে 
তাঁর পঢ়চ্টি। অবশ্য অসত্য অশিব ও অস্দুন্দরের সংস্পর্শে আসা তাঁর অখণ্ড 
অন;ভবের একটা অবজ'নায় অঙ্গ_কিন্তু দৈবা সম্পদ বাড়বার সণ্গে-সঞ্গে 
তাদের ছা'ঁড়য়ে যাওয়াও নিয়তির বিধান।  চিৎপারণামের পঠ্র্ব-পর্বে 
সর্বতোমুখ অনযভবের দ্বাদ: পিপ্পলকে আদ্বাদন করাই গঢহাহিত চৈত্য- 
পঢরুষের স্বভাব। 'তনি যে জাঁবনরাসক, তার পরিচয় সকল মাত্রাস্পর্শ' হতেই 
তাদের অন্তগর্বঢ় ‘সৌম্য মধ্ু'র আহরণে, তাদের দিব্য প্রয়োজন ও আকৃতির 
আবিষ্কারে। এমনি করে 'বাচত্র অনডভবের সোমপাত্র হতে আনন্দসুুধা পানে 
আমাদের প্রাণ ও মনের পুষ্টি ঘটে, তারা অচিতির অন্ধলোক হতে উত্তীর্ণ 
হয় পরা সংবিতের 'দিব্যধামে, আবিদ্যার খণ্ডবোধজজ‘র অনভবকে র্‌পান্তারত 
করে সম্যক্‌-চেতনা ও সম্যক্‌-বিজ্ঞানের বৃহৎসামে। হুদয়গুহায় চৈত্যপঢুরুষে 
অধিষ্ঠিত রয়েছছন এইজন্যই_জন্ম হতে জন্মান্তরে অনুসরণ করে চলেছেন 
উত্তরায়ণের পথে উপচাঁয়মান আলোকের নিরন্ত অভিযান। জাবের পঢ়চ্টি 
এবং উপচয় ঘটে ‘অন্ধং তমঃ’ হতে জ্যোঁতরলেোকে, অসত্য হতে সত্যে, দুঃখ- 
সন্তাপ হতে বিশ্বব্যাপী পরমানন্দের স্বধামে উত্তরণে। চেত্যপ্‌রুষের 
ববেকদ্‌চ্টিতে শিব-অশিবের যে-রুপ ফোটে, মনঃকল্পিত কৃত্রিম আদর্শবাদের 
সঙ্গে তার সঙ্গাত না থাকাই সম্ভব। কারণ চেত্যপুরুষের খ্তবোধ আরও 
গভাঁর। প্রাণের কোন্‌ ধারা উত্তরজ্যোতির অভিমুখ, কোন্‌ ধারা পরাঙ্মুখ, 
তার ধ্রবচেতনা তাঁর আছে। সত্য বটে, অবরজ্যোতি যেমন ভাল-মন্দের নাচের 
তলায় পড়ে আছে, তেমনি উত্তরজ্যোতও দ;য়ের দ্বন্দ্ব পেরিয়ে গেছে। কিন্তু 
তার অর্থ এ নয় যে, নিষ্পক্ষ তটস্থবৃত্তি নিয়ে বিশ্বের সব-কিছুকে আমরা 
সমান দরের মনে করব, অথবা ভাল-মন্দ সকল বৃত্তিতেই সমানভাবে সাড়া 
দেব। নিদ্বন্দভূমি বলতে বযাঝ এমন লোক, যেখানে বৃহত্তর খতের বিধান 
প্রবার্তত হয়েছে বলে মনঃকল্পিত দ্বন্দাবধুর বিধানের কোনও অবকাশ বা 
প্রয়োজনই নাই। পরমার্থ সত্যের একটা ্বধর্ম আছে, যা সকল বিধিনিষেধের 
ওপারে। তেমান আছে 'ঁবশ্বজনীন এক পরমকল্যাণ_যা স্বয়ম্ভু স্বয়ম্প্রজ্ঞ 
স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃশাসিত ও’ বক্তুস্বভাবে নিত্যসমবেত, অথচ যার মধ্যে আছে 
সাবল'লতার অন্তহশীন ব্যঞ্জনা ও পরম আনন্ত্যের জ্যোঁতম'য় নিরংকুশ চিদ্‌- 
বিলাস । 

অসত্য এবং অশিব তাহলে অচিতিরই স্বাভাবিক পরিণাম; অর্থাৎ 
অবদ্যার ললায়নে অচিত হতে প্রাণ ও মনের স্ফুরণের সং্গে-সঞ্গে তাদের 
আবিভর ঘটে। এইবার দেখতে হবে-কি তাদের উদ্ভ'বের রণীত, কাকে 
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আশ্রয় করে তারা টিকে আছে, তাদের কবল হতে নিষ্কবৃতির উপায়ই-বা ক। 
অচিতি হতে প্রাণচেতনা ও মনশ্চেতনার বাঁহর্বযাক্তিতেই অসত্য ও অশিবের 
আবির্ভাবের রাঁতি ধরা পড়ে। এই আবির্ভাবের দুটি নিয়ামক তত্ত্ব আছে। 
তাদেরই প্রশাসনে অসত্য ও অশিবের অব্যবাহত' য্যুগ্মপ্রকাশ সম্ভব হয়। 
প্রথমত, আঁচাতর গহনে এক স্বতঃসিদ্ধ বিজ্ঞানের নিগুঢ় অব্যক্ত চেতনা ও 
বাঁর্ষয অন্তলণন হয়ে আছে, এবং তাকে ছেয়ে আছে 'অন্নময় ও প্রাণময় 
চেতনার একটা অনির্বাচ্য আকারপ্রকারহীন পিণ্ডিত ভাবনা এই ছায়াচ্ছন্ন 
‘ক্লম্ট আবরণের ভিতর দিয়ে মনশ্চেতনাকে আপন পথ কেটে নিতে হয় এবং 
তার আড়ষ্ট তামসিকতার ’পরে দখল জমাতে হয় স্বতঃসিদ্ধ বিজ্ঞানের স্বচ্ছতা 
নিয়ে নয়_বিকল্পনার কৃত্রিমতা দিয়ে। কারণ, তখনও আধারকে আচ্ছন্ন 
করে রয়েছে অবিদ্যার ঘোর, অচিৎ জড়ের অন্ধতামিস্রময় গডরুভার।...আবার 
এইসঙ্গে প্রাণের যে ববাবিক্ত রুপায়ণ চলে, আপনাকে তার প্রাতাষ্ঠত করতে 
হয় নিষ্প্রাণ জড়ধর্মে'র অসাড়তার সঙ্গে লড়াই করে। সে-অসাড়তার ঝোঁক 
ববিস্রস্তির দিকে-নিল্প্রাণ অচিতির সনাতন তামাঁসকতার 'দিকে। এই মাধ্যা- 
কর্ষণ ও বিকলনশাক্তির টানের সঙ্গে যুঝে-যুঝে প্রাণের নিজেকে টিঁকয়ে 
রাখতে হয়। 'বাবক্ত প্রাণবিগ্রহের মধ্যে অন্যোন্যাসঞ্গের বা অবয়ব-সঙকলনের 
একটা সামিত প্রয়াস আছে। এই নিয়ে তাকে বাঁহ্জ'গতের সঙ্গেও লড়তে 
হয়। সে-জগং তার একান্ত পরিপন্থী না হলেও সেখানে অতাঁক'ত আপদের 
লেখাজোখা নাই। অথচ এই জগতেই তাকে টিকে থাকতে হবে, এবং টিকতে 
হলে নিজেকে প্রাতাষ্ঠত করতে হবে'ছানিয়ে নিতে হবে জাঁবনের প্রকাশ 
ও প্রসারের একটা উন্মুক্ত ক্ষে্র। এমনি করে পর্বে-পর্বে চেতনার যে-উন্মেষ 
ঘটে, তার ফলে ব্যাক্তির প্রাণময় ও অঙ্নময় বিগ্রহের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবই ম্‌খয 
হয়ে দেখা দেয়। অন্ন ও প্রাণের উপাদানে এইভাবে প্রক্কাত যে-আধার গড়ে 
তোলে, তা বচ্তুত চেতনার বহিঃপ্রকাশের বাহন হলেও চিন্ময় সত্যজ'ীব প্রথমত 
তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকেন। তারপর মনশ্চেতনার বিকাশের সঙ্গে-সণ্গে 
প্রাণময় ও অন্নময় জাবের আধারের পঢ়ুষ্টি ঘটে এবং তার মধ্যে ক্রমে জেগে 
ওঠে দেহাত্মা প্রাণাত্মা ও মন-আত্মার অহংপ্রাতষ্ঠার তাগিদ। আমাদের এই-যে 
বাঁহশ্চর চেতনা ও বাহমএখ জাঁবনধারা, তার বর্তমান রুপাটর মূলে প্রক্বাত- 
পাঁরণামের এই দয্টি আদম ও মোল বিধানের প্রেরণা রয়েছে। 

চেতনার প্রথম উন্মেষে তাকে একটা অতাকতি বিস্ময় বলেই মনে হয়। 
চিৎশাক্তি জড়ের সগোন্র নয়, অথচ আঁচংপ্রকতির বকে তার অহেতুক আবির্ভাব 
হয় এবং দাঁঘ'কাল ধরে চলে তার মন্থর আত্মপ্রকাশের কৃচ্ছ:সাধনা ! ক্ষণ- 
ভঙ্গ বর আধারে জাঁবের আবির্ভাব। জন্মকালে তার কোনই জ্ঞান থাকে না 
শদ্ধন বংশক্ৰুমাগত একটা স্বরুপযোগ্যতা ছাড়া। সুতরাং অবিদ্যার বিদ্যাভি- 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান এবং প্রাতকার ৬১১ 


মুখা মন্থর প্রগতির সেই তো যোগ্য সাধন। এইটুকু পঠজি নিয়ে তার জ্ঞানের 
আহরণ আপ্যায়ন ও সণ্চয়নের সাধনা চলে। তলে-তিলে সে যেন মহাশচন্যের 
বুকে ফুটিয়ে তোলে সৃষ্ট্র শতদল। কেউ হয়তো কল্পনা করবেন : চেতনা 
অনাদি-অচাঁতরই একটা যন্ব্রতান্দ্রত রূপান্তর ছাড়া আর-কিছড নয়। আঁচাত 


মস্তিচ্ককোষে বাঁহজগতের কতগ্ডাল ছাপ রেখে চলেছে। আবার কোষের 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বা সত্তবোদ্রকের বশে সে-লিপির অর্থেদ্ধার হয়ে তার 


জবাব বেরিয়ে আসছে। এই ছাপ-পড়া এবং তার প্রার্তাক্রিয়াতে সাড়া-জাগা_ 
একেই বলি চেতনা।...এ কিন্তু চেতনার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নয়। এতে পাই 
শুধু তার যান্ত্রিক ব্যাপারের একটা বাঁহদল্ট পারচয়_তার স্বরুপের তত্ব 
নয়। তাছাড়া, মাঁস্তজ্ককোষের অচেতন লিপি ও সাড়া {ক করে সচেতন প্রত্যক্ষ 
পর্যবাসত হল, কি করে তাহতে বিষয়ের এবং সেইসঙ্গে নিজেরও সচেতন 
প্রত্যয় জাগল-_এর কোনও মাঁমাংসা কিন্তু এই ব্যাখ্যাতে নাই । অথচ তারও 
পরে আছে চেতনার 'বাঁচত্র বৃত্তি-আছে ভাবনা কল্পনা জল্পনা, দষ্ট-বিষয়কে 
নিয়ে বৃদ্ধির কত স্বচ্ছন্দ কসরত। অচাঁতর যান্ত্রিক-ব্যাপার হতে এগুলি 
জাগে কেমন করে? বদ্তৃত জড় হতে চেতনা ও বিজ্ঞানের উন্মেষ তবেই 
সম্ভব হয়, যদি জড়ের মধ্যে পূর্বেই নিহিত থাকে চেতনার গঢ় আবেশ 
এবং তার স্বর্‌পশাক্তর মন্থর ক্রমাবকাশের একটা প্রোত। তাছাড়া পশঢু- 
জাঁবনের নানা তথ্য হত এবং আমাদেরও উন্মিষন্ত মনের নানা ব্যাপার হতে 
এই সিদ্ধান্তই অনিবাৰ্য হয়ে পড়ে যে, এই নিগুঢ় চেতনাতেও 'বজ্ঞান বা 
বিজ্ঞানশক্তির এমন-একটা অন্তশ্চর ধারা আছে--যা পরিবেশের সশ্গে প্রাণ- 
শক্তির সংঘাতে আপনাহতে বাঁহশ্চেতনায় উৎসারিত হয়। 

পশুতে আত্মচেতনার প্রথম উন্মেষে দেখা দেয় চৎশক্তির দুটি প্রবৃত্তি। 
স্বভাবতই পশুচেতনা অজ্ঞ ও অসইায়_বিশ্বের অজানা পাঁরবেশে অনভিজ্ঞ . 
বাঁহশ্চরবৃত্তির সামান্য প:াঁজই তার সম্বল। তাই অন্তগূরঢ় চাতশাক্ত তার 
চেতনার সদরমহলে বোধির একটা ক্ষীণতম দাঁপশিখা জৰালিয়ে রাখে। তার 
আলোকে তার জাবনযান্রা নির্বাহিত হয়, তার আপনাকে 'টাকয়ে রাখবার 
অবিরাম প্রয়াস চলে। অবশ্য পশুর স্বয়ং এই বোধির নিয়ামক নয়, বরং এর 
দ্বারাই তার সকল ব্যবহার য়ামত। তার চেতনার অন্নময় ও প্রাণময় 
ধাতুর মর্মকোষে অবস্থাবিশেষে {ক প্রয়োজনবশে আপনাহতে এই বোধির 
দ্য্তে বিকিয়ে ওঠে। বোধির বাঁহঃপারিণাম বতিলে-তিলে আধারে সাঁঞ্টত হয়ে 
ম্‌হতেই সক্ৰিয় হয়ে উঠতে পারে। এই সহজপ্রবৃত্তি পশুর জাঁতিসম্পদ, 
তাই জন্মের সঙ্গেই পশ্দুব্যাক্ত তার পূর্ণ অধিকার পায়। বোধির প্রত্যেক 
প্রকাশে বোধি অভ্রান্ত । কিন্তু সহজপ্রবৃত্তি সাধারণত অজ্রান্ত হলেও প্রমাদের 
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অবকাশও তাতে আছে। তার ভুল হয় কি প্রয়াস ব্যর্থ হয় বাঁহশ্চেতনা বা 
অপাঁরণত বুদ্ধির প্ররোচনায়। কখনও-বা পরিবেশের পরিবর্তন ঘটা সত্তেও 
সংস্কারবশে সহজপ্রবৃত্তি আগের ধারাতেই যন্ত্রের মত কাজ করে যায় _তাতেও 
তার বিপদ ঘটে।...বোধি ছাড়া জ্ঞান আহরণের দ্বিতীয় সাধন হল প্রাকৃত 


ব্যাষ্টসত্তবের ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষদ্বারা আত্মবহির্ভূত জগতের বোধ। এই বোধকে 
আশ্রয় করে প্রথম জাগে সম্মুগ্ধ ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ইন্দ্িয়বিজ্ঞান, তার পরে 


ব্‌দ্ধিজাত প্রত্যয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ব্যাপারের মুলে চৈতন্য যাঁদ অন্তঃসযৃত না 
থাকত, তাহ'লে সাম্নিকর্ষ* হতে সংবিং কি বিজ্ঞান জাগা সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক 
আধারে অধিচেতনার আবেশ আছে। অবচেতন প্রাণশক্তি তার সদ্যোজাত 
অভাব ও আকচতির প্ররোচনায় এই অধিচেতনায় উপসংক্রান্ত হয়ে তাকে উন্স্‌খ 
করে তোলে।  ইন্দ্িয়সন্নিকর্ষ আবার এই উন্মুখাীনতাকেই বেদনাবোধে এবং 
বাঁহবৃত্ত সত্তবোদ্রকে উদ্দীপ্ত করে। তাইতে আধারে বাহজগতের একটা 
সুস্পষ্ট সংবিং শ্রমে পৃঞ্জিত হয়ে ওঠে। বদ্তুত প্রাণশাক্তর অভিঘাতে বাঁহ- 
শ্চেতনার উন্মেষ ঘটে এইজন্যে যে, সন্নিকর্ষের ক্তণ ও কর্ম উভয়ের মধ্যে 
চিৎশাক্তির একটা প্রাক্‌সিদ্ধ অভিনিবেশ আছে_অধিচেতনার অব্যক্ত সামর্থয- 
রপে। সম্নিকর্ষের গ্রাহক বা বিষয়ীর আধারে প্রাণশক্তি যখন তাঁক্ষ্য ও উন্ম্‌খ 
হয়ে ওঠে, তখন এই অধিচেতনাই বাহশ্চেতনায় অভিঘাতের জবাবে সড়ার 
আকারে ফুটে ওঠে। তার এই উন্লেষ প্রথম রচে পশুর প্রাণময় মন এবং অবশেষে 
চিৎ-পাঁরণামের ধারা বেয়ে র্‌পান্তারত হয় মানুষের মননশীল বুদ্ধিতে ৷ 
অন্তঃস্যত অধিচেতনার পূর্ণরূপ যদ বাইরে প্রকাশ পেত, তাহলে 
ববিষয়ণর চেতনার সঙ্গে বিষয়ের অন্তার্ন”হহিত আধেয়ের সাক্ষাৎ যোগ ঘটত 
এবং তার ফলে বিষয়ার জ্ঞান হত অপরোক্ষ। কিন্তু তা সম্ভব হয় না প্রথমত 
আঁচাতর ব্যাঘাতবশত, দ্বিতীয়ত অপূর্ণ অথচ উপচয়মান বাহশ্চেতনাকে 
আশ্রয় করে মন্থর ক্রমবিকাশই চিৎপরিণামের নিয়াত বলে। তাই অন্তগুর্ঢ় 
চিৎশাক্ত প্রাণ-মনের বাহবৃত্ত স্পন্দন ও ব্যাপারদ্বারা নিজেকে অস্পষ্টভাবে 
ধরকাশ করে মান। অপরোক্ষসংবিতের অভাব অবগ্রহ বা অপ্রাচুর্যবশত বাধ্য 
হয়ে তাকে পরাক্ষজ্ঞানের সাধনরুপে সৃষ্টি করতে হয় ইন্দ্রিয় ও সহজবৃত্তির 
একটা কাঠামো। এই বাঁহমু্খ জ্ঞান-বৃদ্ধির আধার হয় অব্যাকৃত চৈতন্যের 
পর্বকল্পিত একটা বুহ_যাকে বলা চলে অন্তঃপ্রকৃতির সর্বপ্রথম বাহমর্ব্খ 
ব্যাকৃতি। প্রথমত এই বহে চৈতন্যের ক্ষণণতম একটা আভাস থাকে। তার 
পরিচয় আমরা পাই ইন্ত্রিয়সংবিতের অস্পষ্ট বৃত্তে এবং সত্তবোদ্রেকের অন্ধ 
সংবেগে। ক্রমে কায়সংস্থানের যতই উন্নাত হতে থাকে, ততই এই পণ্ডিত 
চেতনা সংহত ও সুস্পষ্ট হয় প্রাণন-মন ও প্রাণময়-বৃদ্ধির আকারে! 'কন্তু 
তাদের মধ্যে গোড়ায় স্বয়ংচল যন্ত্রবং-বৃত্তির প্রাধান্য থাকে। তা দিয়ে ব্যাব- 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান এবং প্রতিকার ৬১৩ 


হারিক জাঁবনের নানা প্রবৃত্তি আকডত ও প্রয়োজনের তাঁগদই মেটানো চলে।- 
প্রথমত এইসব ক্রিয়ার মলে থাকে বোধি ও সহজ-প্রবৃত্তিরই প্রেরণা, এবং 
আধারের অন্তঃসয্যত চেতনা বাইরে ফুটে ওঠে দেহ-প্রাণের আশ্রিত চাতিধাতুর 
স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দনে। মনের প্রথম স্পন্দন যখন দেখা দেয়, তখন প্রাণচেতনার 
এই যন্ত্-তন্ত্ের সঙ্গে সে জড়িয়ে যায়-চেতনার স্বরালাপিতে প্রাণময় ইান্দ্রিয়- 
সংবিতের সুরই চড়া হয়, আর মনের সুর থাকে খাদে। কিন্তু ধাীরে-ধীরে 
মনের মধ্যে নিজেকে মুক্ত করবার তপস্যা শুর হয়। প্রাণের সংস্কার 
আকুতি ও প্রয়োজনের তাগদ মেটানো এখনও তার কাজ হলেও, এবার 
ফুটতে থাকে মনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য_ভুয়োদর্শ'ন সিসকক্ষা কলানৈপ্চুণ্য সাভি- 
প্রায় কৃত ও সঙকল্পসিদ্ধির প্রয়াসরুপে। সেইসশ্গে ইান্দ্রয়সংবং ও অন্ধ- 
প্রবৃত্তির মধ্যে লাগে ভাবাবেগের আমেজ । তাইতে প্রাণবৃত্তির মূঢ় প্ররতাক্রিয়াতে 
অতিশয় সক্ষম ও সঢকুমার বেদনাবোধের একটা প্রত ও দরদ অনুপ্রাব্ট হয়। 
এখনও মন প্রাণের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে, এখনও তার মধ্যে উচ্চস্তরের বিশুদ্ধ 
ব্‌ত্তিকলাপ দেখা দেয়নি । সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রাণময়-বোধির একটা বিপুল 
পরিবেশ এখনও তার সণ্চরণক্ষেত্র। তাই এখনও ব্ডদ্ধিবৃত্তির উপচয় যেন 
আলাদা-একটা জোড়াতাড়ার ব্যাপার, যদিও পশঢুজাবনের উন্নাতর সঙ্গে তারও 
উন্মেষ অপারিহার্য। 

মানুষের স্বাভাবিক পশডুভাবের সঙ্গে যখন বডদ্ধির যোগ ঘটে, তখন 
মানুষের সচেতন ইচ্ছাশাক্তির প্রবর্তনায় পশভাব আবল;প্ত এবং সক্রিয় থাকা 
সত্বেও তার প্রভূত পাঁরবর্তন পরিমাজন ও উধর্বায়ন ঘটে। প্রাণময়-বোধ ও 
সহজপ্রবৃত্তির যন্ত্রাচার ক্রমেই শিথিল হয়, আত্মসচেতন মনোময়-প্রজ্ঞার তুলনায় 
তার পঢর্বতন প্রাধান্য অনেকপারমাণে ক্ষু্রও হয়। বোধির মধ্যে আর আগের 
মত শুদ্ধ বোধিত্ব থাকে না : প্রাণময়-বোধির প্রবল প্রকাশেও প্রাণধর্ম মনো- 
ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। আর মনোময়-বোধকে তো নিখাদ বোধি বলাই 
চলে না, কেননা মনের কারবারে তাকে চালু করবার জন্য স্বভাবতই তার মধ্যে 
অন্য-কিছডর ভেজাল মেশানো প্রয়োজন হয়। অবশ্য পশ তেও বাঁহশ্চর 
চেতনার প্রভাবে বোধিবৃত্তি ব্যাহত বা র্‌পান্তারত হতে পারে। কিন্তু সে- 
প্রভাব সাধারণত ক্ষীণ বলেই তার ফলে প্রকৃতির স্বতঃস্ফুর্ত* যান্ত্রিক বিধানের 
{বশেষ-কোনও 'বিপর্যয় ঘটে না। কিন্তু মনোময় মানুষের বোধ যখন চেত- 
নার সদরমহলে আসতে চায়, তখন অর্ধপথেই তার রুপান্তর ঘটে। কেননা 
তখন তার সহজ বাণীর তজমা হয় মনের প্রজ্ঞাবাদে, জ্ঞানের আদি উৎসকে 
আচ্ছন্ন করে ফুটে ওঠে মনঃকল্পিত টাঁকাভাষ্যের বাহুল্য । সহজবৃত্তিরও এই 
দশা : তার বোধিজাত সহজতার সঙ্গে মনোধর্মের সংমিশ্রণ ঘটে এবং তাইতে 
তার চলনে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। অবশ্য বুদ্ধির সজাগ বৃত্তি এই 


৬১৪ দিব্য-জাীবন 


“অনিশ্চিতবৃত্তিকে দুর করতে চায়, কেননা ক্ুদ্ধির সব-কিছুকে সাজিয়ে- 
গঢ়ছিয়ে নিজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার একটা স্বাভাবিক ও সাবলীল প্রবণতা 
আছে। তাই মনের মধ্যে কুদ্ধিবৃত্তির উল্মেষে সহজপ্রবৃত্তির সকল দায় 
একেবারে না মিটলেও ক্রমে তার অনেকখানি ঝুকি এসে পড়ে বৃদ্ধির 'পরে। 
প্রাণের মধ্যে মনের উন্মেষে উৎসপ‘ণা চৎশাক্তির সামর্থ্য ও অধিকার সুদর- 
প্রসারী হয়। কিন্তু তার সঞ্গে প্রমাদের সম্ভাবনাও সমান তালে বেড়ে চলে। 
কারণ, মনের জ্যোতিরভিযানে প্রমাদের ছায়া তার নিত্য অননচর এবং চেতনা 
ও বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে-সণ্গে এই ছায়ার পরিসর স্বভাবত তার মধ্যে 
বেড়েই চলে। 

চিৎপাঁরণামের প্রত্যেক পর্বে বাঁহশ্চেতনার দয়ার যাঁদ বোধির দিকে খোলা 
থাকত, তাহলে প্রমাদের সম্ভাবনাও তরোহিত হত। কারণ বোধি হল আধারে 
দনিগ্‌ঢ় অতিমানসের জ্যোতিঃসম্পাতের একটা ঝলক। তার ফলে খতাঁচতের 
যে-উল্সেষ ঘটে, পারসর একান্ত সৎ্কুচিত হলেও তার প্রবৃত্তি কিন্তু বিঃসংশয় 
ও নিরঙ্কুশ হয়। এ-অবদ্থায় কোনও সহজপ্রবৃত্তি গড়ে উঠলে বোধর সঙ্গে 
তার যোগ অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলাঁল হত। অর্থাৎ প্রকৃতিপারণামের 
নতুন ছন্দে অথবা অন্তরে-বাইরে পারিবেশের পারব্তনে কোনমতেই তার 
তালভণ্গ হত না। তেমনি, ব্ডদ্ধিও গড়ে উঠত বোধির অনুকুল হয়ে 
বোধির বাণাীকে মনের ভাষায় তজমা করতে গয়ে তাকে কোথাও সে কৃত 
করত না। হয়তো তার শাণিত দণীপ্তর খরধার খানিকটা কুণ্ঠিত হত অবর- 
কর্মে'র' প্রয়োজনে--যাঁদও এই অবরকর্মের সাধনা হত তার একটা গোঁণবৃত্তি 
মাত্র, এখনকার মত ম্‌খ্যবৃত্তি নয়। কিন্তু তাহলেও কোথাও তার পদস্খলনের 
সম্ভাবনা থাকত না, কিংবা তার কুণ্ঠিত তমোভাগ জ্যোঁতর্ভাগকে "অসত্য বা 
প্রমাদের গহনে নামিয়ে আনত না।...অথচ তা হতে পারল না। কারণ, 
বর্তমানে রুপধাতুর বাহঃপ্রকাশ হয়েছে জড়ে এবং প্রাণ আর মনকে তার 
আশ্রয়ে থেকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে। এই জড়ের মধ্যে অচাতর আবেশ 
এতই গভীর যে, তার প্রভাবে আচ্ছন্ন বহশ্চেতনা অন্তর্জেযাঁতর দঁপনাতে 
সহজে আর সাড়া দিতে পারছে না। অলখের অতা্কত ইশারা আসে বটে 
ভিতর হতে_কন্তু তব অপ্চূর্ণ হলেও বাইরের জগতের তথ্যই তার কাছে 
সঢস্পষ্ট ও সহজবোধ্য।' অতএব ভতরের' ইশারাকে' উপেক্ষা করে বাইরের 
স্পচ্টভাষণকে সে অধিক মর্যাদা দেয়। বাধ্য হয়ে তাকে এই নযনতা 
আকড়ে থাকতে হয়, কেননা খতচিতের মন্থর বিকাশ ঘটানো হল প্রকৃতির 
অভিপ্রায়। প্রক্কাত বেছে নিয়েছে কৃচ্ছ:-তপস্যার পথ। আঁচাতিকে তাই 
ধাঁরে-ধাঁরে ফুটিয়ে তুলছে সে অবদ্যায়, অবিদ্যাকে করছে ব্যামিশ্র সৎকাঁ্ণ 
একদেশা জ্ঞানের আধার : এমনি করে বহু সাধ্যসাধনায় তার মধ্যে জাঁগয়ে 
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তুলছে খাতচিৎ ও খতম্ভরা প্রজ্ঞার বহরণ্যদ্যরতের সম্ভাবনা । এই উত্তরায়ণ ও 
র্‌পান্তরের পথে আমাদের 'অপর্ণ' মনোময়-প্রজ্ঞা একটা অপারিহার্য পর্ব- 
সংক্রমণের আয়তন মান্র। 

বচ্তুত ব্যাবহারিক জগতে দেখছ, চিৎপারণামের লীলা চলছে 'চৎ- 
সত্তার দুটি কোটির অন্তরালে । একদিকে রয়েছে অবিদ্যার বাঁহবৃত্তি-ধণীরে- 
ধাঁরে 'বদ্যাশাক্ততে তার রুপান্তর ঘটছে; আরেকদিকে আছে অন্তগড় 
চিৎশক্তির এমন-একটা আবেশ, যার মধ্যে ববদ্যাশক্তির সকল বিভূতি পনঞ্জিত 
হয়ে রয়েছে_অবিদ্যার মধ্যে ধাঁরে-ধাীরে ফুটে ওঠবার অপেক্ষায়। বাঁহর্বত্ত 
অবিদ্যাতামসের মধ্যে সম্ভূতিসংবিং বা বিভূতিসংবিতের এতট;কু আভাস নাই, 
অথচ তা-ই বিদ্যাশাক্ততে রুপান্তারত হচ্ছে-কেননা চাতিশ'ক্তি সংবত্ত হয়ে 
রয়েছে তার মর্মগহনে। চেতনার অত্যন্তাভাব আঁবদ্যার স্বভাব হলে তার 
বিপারিণাম অসম্ভব। অথচ দেখাঁছ, আঁচাত রূপান্তারত হতে চাইছে চাততে 
-_এই যেন তামস আবদ্যার সাধনা । প্রথমত তার মধ্যে দেখা দেয় অজ্ঞানের 
অন্ধতামিল্রা--বাইরের অভিঘাতে এবং প্রয়োজনের তাগিদে সে-তমিস্রার বকে 
বেদনার সাড়া জাগে। তারপর সে ফোটে জিজ্ঞাসাব্যাকুল আবদ্যার আকারে। 
তখন জগতের যাবতায় শক্তি ও বস্তুর সন্নিকর্ষ তার জ্ঞানের সাধন হয় 
পাথরে চকমাক ঠোকার মত আঘাতে-আঘাতে, তারা সংবতের স্ফুলিঙ্গ 
জাঁগয়ে তোলে। আমরা তাকেই বাঁল অন্তগড় চৈতন্যের সত্ত্বোদ্রেক। কিন্তু 
বাঁহ‘বৃত্ত আবদ্যাতামস এই সত্ববোদ্রেককে আঁভভূত ক'রে অস্পষ্ট এবং অপূর্ণ 
একটা প্রত্যয়াভাসে পারণত করে। 'বিষয়-সন্নিকর্ষহেতু বোধর যে-সাড়া, 
অবিদ্যাতামস হয় পঢ়ুরাপঢ্রার তার তাৎপর্য ধরতে পারে না, নয়তো তাকে বকবৃত 
আকারে গ্রহণ করে। তবু এই উপায়েই আধারচৈতন্যের প্রথম সমঢদ্রেক ঘটে, 
দেখা দেয় নিসর্গ- অথবা অভ্যাস-জাত সহজজ্ঞানের একটা আদিম সঞ্চয় এবং 
তাকে আশ্রয় করে সংবিংশাক্ত কলায়-কলায় উপচিত হয়। প্রথমে জাগে 
গ্রাহকসংবিতের একটা অনতিস্ফনট আভাস । তার পরে সেই আভাসই পাঁরণত 
হয় সমর্থ সংবৎশক্তিতে, বিষয়ের তাংপর্যপগ্রাহী বুদ্ধিবৃত্তিতে, উদ্বদদ্ধ- 
চেতনার কমপ্রেরণায়, কল্পনাপ্রণোদিত প্রবৃত্তির প্রযোজনায় । এমনি করে 
অর্ধ-ববদ্যা আর অর্ধ-আবদ্যার সংমিশ্রণে ধাঁরে-ধাঁরে মেলতে থাকে চেতনার 
দল। জানাকেই আশ্রয় করে সে অজানার দিকে হাত বাড়ায় : কিন্তু জ্ঞান তার 
অসম্পূর্ণ_কেননা বিষয়সন্নিকর্ষে যেমন সে প্ঢুরাপঢ়ার নাড়া খায় না, তেমান 
পুরাপন়ুরি সাড়াও দেয় না। তাই বিষয়ের সংস্পর্শকে সে ভুল বোঝে এবং 
ভুল বুঝে বোধিজাত সত্তবোদ্রককেও বিকৃত করে। এইভাবে দ:্দক থেকে 
তার ’পরে এসে পড়ে ভুলের মার। 

স্পণ্টই দেখাঁছ, এ-অবস্থায় ভ্রম কি প্রমাদ চিৎপারণামের অপারহার্য 


৬১৬ দিব্য-জ'াবন 


অঙ্গ হবে। অবিদ্যাতামস হতে তার সামান্যবৃত্তিকে আশ্রয় করে যেখানে 
‘বদ্যার ‘দিকে মন্থর গতিতে চেতনার উধ্বপরিণাম শুরু হয়েছে, সেখানে তাকে 
যে প্রমাদকেই অপারহার্য নিমিত্ত এবং সাধন করে অগ্রসর হতে হবে একথা 
বলাই বাহডল্য। উন্সিষন্ত চেতনাকে পরোক্ষ উপায়ে জ্ঞান আহরণ করতে 
হচ্ছে। সতরাং তার প্রামাণ্য সম্পর্কে আমাদের অংশত কৃতনিশ্চয় হওয়াও 
অসম্ভব। কারণ 'বষয়সান্নকর্ষে' প্রথম একটা জড়ধর্মী রুপাভাস প্রতীক 
প্রাতাবদ্ব বা সংবিংকম্পন মাত্র জাগে। তার পরিণামে দেখা দেয় প্রাণচেতনার 
একটা সম্মুগ্ধ সংবিং। তাতে অর্থের আরোপ ক'রে ইন্দ্রিয় এবং মন তাকে 
মনোময় ভাবে বা রুপে পারণত করে। তারপর এমানিতর মনের আহত বক্তু- 
জ্ঞানের মধ্যে বিচিত্র সম্বন্ধের যোজনা করতে হয়। যা জানা যায়ান, পর্য- 
বেক্ষণ দ্বারা তাকে আবকিচ্কার করে সণ্টিত অনুভব ও জ্ঞানের সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে নিতে হয়। প্রত পদে নানা ব্যঞ্জনা নিয়ে দেখা দেয় অতাঁকত কত 
তথ্য, কত অর্থ’ ব্যাখ্যা ও বিচার-বচিত্র সম্বন্ধের কত জালবোনা। তাদের 
পরখ করে কাউকে গ্রহণ কাউকে-বা বজনি করতে হয়। এই জটলার মধ্যে 
ভ্রমের অবকাশ কোথাও থাকবে না, এমন দাঁব করলে জ্ঞান-আহরণের অনেক 
রাচ্তাই বন্ধ হয়ে যায়। ভুয়োদ্শন মনের একটা মুখ্য সাধন। কিন্তু 
ভুয়োদশন ব্যাপারটা অত্যন্ত জাঁটল, কেননা তার প্রতি পদে আছে অনজ্ঞানো- 
পহত ভুয়োদ্শা চেতনার ভুল করবার সম্ভাবনা । ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়মানস 
একটা তথ্যকে সহজেই ভুল বুঝতে পারে। তাছাড়া বিষয়গ্রহণের বেলায় আমরা 
তার কত-কিছু বাদ দিয়ে চাল, তথ্য বাছতে কি জডড়তে ভুল কার, অজ্ঞাতসারে 
নিজের ব্যাক্তগত সংস্কার দিয়ে বিষয়কে বিকৃত করে দেখ। এমনিতর 
জোড়াতাড়ার শেষে মনের পটে বদ্তুর যে-প্রতিরূপ আঁকা হয়, তাকে খাঁটি বা 
প্‌ণণঙ্গ বলব কোন্‌ সাহসে ? আবার এই প্রত্যক্ষের ভুলের বোঝার সঙ্গে এসে 
জোটে অনুমানের ভুল, তকো'র ভূল, বিচারবদদ্ধির ভুল । অতএব তথ্যের সংকলন 
যেখানে অপূর্ণ এবং অনিশ্চিত, সেখানে তাকে ভত্তি করে একটা সিদ্ধান্ত 
খাড়া করলে সেও যে অপূর্ণ এবং অনিশ্চিত হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য । 
প্রাকৃতচেতনায় জ্ঞানের অভিযান জানা হতে অজানার দিকে চলেছে। 
অনযুভবের সঞ্চয় স্মৃতি সংস্কার ও বিচার দিয়ে সে জ্ঞানের একটা কাঠামো, 
নানা রঙের নক্‌শা-কাটা একটা মনের ছক গড়ে তোলে। বাঁধাধরা একটা ছাঁদ 
থাকলেও ম্‌হুর্তে-মডহুর্তে তার অবয়বের, অদলবদল ঘটছে। নতুন-কোনও 
জ্ঞানের বিষয় পেলে তাকে যাচাই করা হয় অতাত জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং 
সেইভাবে তাকে পঢ়রানো কাঠামোর সম্গে জোড়া হয়। নতুনে-পঢ়ুরানোতে 
জোড় না মিললে কোনরকম গোঁজামিলের ব্যবস্থা হয়, অথবা নতুনকে বাঁতল 
করা হয়। কিন্তু জ্ঞানের যে-কাঠামোকে আমরা মানদণ্ড করেছ, তা যে নতুন 


অসত্য প্ৰমাদ অধর্ম ও আশবের নিদান এবং প্রাতকার ৬১৭ 


বিষয় কি জ্ঞানের নতুন ক্ষেত্রের সঙ্গে খাপ খাবেই, জোর করে তো এমন কথা 
বলা যায় না। এমনও হতে পারে, নতুনকে পঢরানোর সঙ্গে মেলাতে 'গয়ে 
গরামিলটা আরও বেশী হল, অথবা তাকে বাতিল করাটা ভুল হল।...এমানি 
করে তথ্যকে ভুল দেখা এবং ভুল ব্যাখ্যা করা তো আছেই, তাছাড়াও আছে 
জ্ঞানের অপপ্রয়োগ_তথ্যের ভুল যোজনা, কল্পনার ব্যভিচার, বস্তুস্বরুপের 
কদৰ্থনা ইত্যাদির আকারে মনোময় প্রমাদের একটা জাটল জাল। অবশ্য 
গোধুলির আলোকে দাপ্ত মনোরাজ্যের এই প্রদোচ্ছায়ায় আছে গ্ঢহাহত 
বোধির প্রেরণা ও সত্যভাবনার িগ্‌ঢ় প্রেতিযা ভ্রমকে সংশোধন করে অথবা 
ব্ৰুদ্ধিকে সংশোধনের তাগিদ দেয়, তার মধ্যে বদ্তুর ততত্বরূপের জিজ্ঞাসা এবং 
অব্যাভচারা জ্ঞানের একটা আকুতি জাগায় । কিন্তু মন তার ইশারা বুঝতে 
পারে না বলে মানুষের অন্তরে বোধর অধিকারও সকার্ণ_বলতে গেলে সে 
যেন পরতন্ত্র সেখানে । কারণ অন্নময় প্রাণময় বা মনোময়-যে-ভাঁমির বোধিই 
হ’ক না কেন, আমাদের প্রাকৃতচেতনায় ভেসে ওঠে তার নিরাবরণ বিশঢুদ্ধ 
র্‌পাট নয়, কিন্তু মনের রঙে রাঙানো অথবা মনের নাঁলঘন কণ্টুকে আবৃত 
একটা ছদন্মরূপ। এই কণ্টরককে ভেদ করে বোধির আসল চেহারাটি ধরা শক্ত। 
তাই মনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, মনের *পরে তার কি কাজ, তা না বুঝতে 
পেরে মানুষের অর্ধচেতন অস্থির বৃদ্ধি বোধির ব্যাপারকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে 
দেখে। 'বিষয়ভেদে বোধিরও ভেদ আছে। ভূতার্থের বোধি, ভব্যার্থে'র বোধি, 
সর্বাধার অন্তৰ্যামী সত্যের বোধি-প্রত্যেকের ধারা স্বতন্্র। কিন্তু আমাদের 
মন সহজেই তাদের ঘঢুলিয়ে ফেলে । এমনি করে জড়ো করা অর্ধ'জার্ণ উপা- 
দানের এলোমেলো একটা স্তূপ এবং তা-ই 'দিয়ে পরাক্ষাচ্ছলে গড়ে তোলা 
নিত্য-নতুন কাঠামো, আত্মা ও জগৎ সম্পর্কে মনের কোণে লালন করা একটা 
আড়ষ্ট-কণিন অথচ ব্যামিশ্র সংস্কারজজ“রত ধারণা, অর্ধেক-গোছানো অর্ধে'ক- 
অগোছানো অর্ধেক-সত্য অর্ধেক-মিথ্যা অপূর্ণ জ্ঞানের নানা আবজনাতে 
বোঝাই করা নিজেকে_এই হল মান;ষের প্রাকৃতজ্ঞানের পারিচয়। 
প্রমাদমাত্রেই যে স্বরূপত অসত্য, তা নয়। হয়তো সে সত্যের অপূর্ণ 
ছাঁব, ভব্যার্থের একটা আভাস বা ফলোন্ম্‌খ জল্পনা । যখন জানি না কিন্তু 
জানতে চাই, তখন অনেক অনিশ্চিত এবং অপরাক্ষিত সম্ভাবনাকেও আমাদের 
মেনে নিতে হয়। তার ফলে একটা অপূর্ণ বা অনুচিত প্রকল্পও যদি মনের 
মধ্যে গড়ে ওঠে, অপ্রত্যাশিতভাবে অজানা সত্যের দ:য়ার খুলে দেওয়ায় তারও 
হয়তো সার্থকতা ঘটে। তখন সে-প্রকল্পকে ভেঙে নতুন করে গড়ে অথবা 
তার অন্তার্ননহত গোপন সত্যকে আবিষ্কার করে অনভবের ভান্ডারে আঁভ- 
নব সম্পদও আমরা আহরণ করতে পারি। ভ্রমসঙকুল ব্যামিশ্র-জ্ঞানও চেতনা 
বুদ্ধি ও যুক্তির উপচয়ে ক্রমে জ্ঞানসাংকর্যে'র ভিতর দিয়ে আত্মজ্ঞান ও জগং- 


২১ 


৬১৮ দিব্য-জাঁবন 


জ্ঞানের অবিমিশ্র তাত্বিক প্রত্যয়ে পেঁছতে পারে। এমনি করে অনাদি 
অচিতির সর্বগ্রাসী বাধা ধাঁরে-ধাঁরে কেটে যেতে পারে, প্রবুদ্ধ মনশ্চেতনার 
দাঁপনাতে জৰলে উঠতে পারে অখণ্ডবিজ্ঞানের ভাস্বর দ্যুতি, তার স্পর্শে থ'র- 
থরে বিকসিত হতে পারে অপরোক্ষসংববিৎ ও বোধিচেতনার নিগঢ় ঝাঁ্য, এবং 
সে-বাঁর্ষ আধারের পরিমার্জিত ও প্রতিকুদ্ধ সাধনসম্পদকে তার বাহন করে 
এই সংসারের ঝুকে মানসব্বদ্থিকে গড়ে তুলতে পারে তার সত্য প্রাতভু ও 
সত্যের নির্মাতারুপে। 

কিন্তু এইখানে চিৎপারণামের দ্বিতীয় নিমিত্ত এসে বাধার সৃষ্টি করে। 
কারণ আমাদের জ্ঞানের আকুতি যে মানসবকুদ্ধির স্বাভাবিক সত্কোচদ্বারা 
ব্যাহত একটা নৈর্ব্যাক্তক মনোময় ব্যাপার মাত্র, তা নয় । এছাড়াও আমাদের 
আছে অহন্তার দতরাগ্রহ। আছে দেহের অহং, প্রাণের অহং; তারা আত্মজ্ঞান 
বা জগৎজ্ঞানের সত্যকে আবিচ্কার করতে চায় নাচায় প্রাণের স্বাধিকার- 
প্রতিষ্ঠা । তারও পরে আছে মনের অহং; সেও স্বরাজ্যের অধিকার খজছে, 
অথচ প্রাণের প্রেত তাকে ব্যবহার করছে প্রাণবাসনা ও প্রাণধর্মকে চাঁরতার্থ 
করবার সাধনরুপে। মনের পঢ়ুম্টির সণ্গে-সঞ্গে আমাদের মধ্যে মনোময় 
ব্যাক্তচেতনাও পঢ়্ট হয়ে ওঠে এবং তাকে ঘিরে দেখা দেয় মনের মেজাজে 
সংস্কারে ও আত্মরুপায়ণে ব্যক্তগত বৈশিচ্ট্যের একটা ঝোঁক। এই বাঁহশ্চর 
মনোময় ব্যক্তিচেতনা কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক। জগতের সব-কিছুকে সে নিজের 
দৃষ্টিকোণ হতে দেখে। তাই সে পায় শঢুধু নিজের ’পরে তাদের প্রভাবের 
পাঁরচয়--তত্ত্বের পরিচয় নয় । একটা-কছুকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা তার 
পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তার সমদ্ত দেখার সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে নিজস্ব 
ঝোঁক আর মেজাজের বাহুল্যটুকু, চলছে নিজের র্য্চি ও সুবিধার আওতায় 
সত্যের সাজানো-গোছানো বা বাছাই-ছাঁটাই। ভুয়োদর্শন বা যয়াক্ত-বিচার 
সবার ’পরে এই মানসব্যাক্তিত্বের প্রভাব ও শাসন রয়েছে। সে-ই ব্যচ্টি অহং- 
এর দাঁবদাওয়ার সং্গে তাদের খাপ খাইয়ে চলে। কখনও-কখনও মনের মধ্যে 
নৈৰ্ব্যাক্তক যুক্ত ও তত্ত্বের তাঁর একটা পিপাসা দেখা দেয়। কিন্তু বিশঢনদ্ধ 
নৈর্বযাক্তক দৃষ্টি এ-পারিবেশে ফুটবে কি করে? কৃদ্ধি যতই মার্জিত সতর্ক 
ও কঠোর হ’ক, জগ্নতের তথ্য ও ভাবকে গ্রহণ করতে কিংবা মনের আহত 
জ্ঞানকে আকার দিতে গয়ে অজ্ঞাতসারে সত্যকে যে সে মোচড় দিয়ে বসে! 
এমান করে সত্যের কত-যে বিক্বতি ঘটে, তার লেখাজোখা নাই। মনের অঞ্ানে 
দিনে-দনে মিথ্যার জঞ্জাল স্ত্‌পাকার হয়ে ওঠে। ক্রমে সত্যকে মিথ্যা 
করবার ঝোঁকটাই হয় স্বাভাবক। তখন অচেতন বা অর্ধসচেতনভাবে বেড়ে 
ওঠে ভুল করবার প্রবণতা, সত্য-মিথ্যার বিবেক না করে তথ্য কি ভাবকে গ্রহণ 
করতে আর সণ্কোচ হয় না-কেননা মনের গ্রহণবৃত্তির মলে তখন কাজ 
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করছে তার ব্যাক্তিগত রুচি মেজাজ যোগ্যতা বা সংস্কার । মনের এই অবস্থাই 
হল অসত্যবাঁজ অঙ্কুরিত হবার উর্ব'র ক্ষেত্র । এখানে ভুলের দুয়ার নানাদিকে 
খোলা রয়েছে। তাই অন্দরমহলে কখনও সে ঢোকে চোরের মত, কখনও-বা 
হানা দেয় দদুধৰ্ষ দসয্যার মত-_-অথচ তাকে না মেনেও উপায় নাই। অবশ্য সে- 
পথে সত্যও এসে বাসা বাঁধতে পারে-কিন্তু তার আগমন মঞ্জডুরে পায় স্বাধি- 
কারের দাবিতে নয়, মনের খোশখেয়ালে। 

সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান অনুসারে ব্যক্তিচিত্তের {তনাটি থাক আছে তামাসক 
রাজসিক ও সাত্বিক । তামসিক চিত্তের মলে রয়েছে মোহাচ্ছন্ন অসাড়তার 
আবেশ-_অঁচাতির সে-ই প্রথম সন্তান। রাজাসক চিত্তে কাজ করছে ভাবাবেগ 
ও কর্মচাণ্চল্যের ক্ষুব্ধ উত্তালতা। আর সাত্বিক চিত্তকে ঘিরে আছে আলোর 
সমযমা, সাম্যের ছন্দ ।...তামস ব্ডদ্ধির অধিষ্ঠান অন্নময় চত্তে। ভাব তার 
মধ্যে কোনও সাড়া জাগায় না। অসাড় িচ্ক্িয় অন্ধতার প্রেরণায় fচরাচারত 
সংস্কারের যে-বোঝা একবার মাথায় তুলে নিয়েছে, তাকে সে চিরকাল আঁকড়ে 
থাকবে। অভ্যস্ত ভাবকেও সে গ্রহণ করে আচ্ছন্ন হয়ে। নিজের কুণ্ডলাঁকে 
কিছুতেই প্রসারিত করতে চায় না বলে নতুন ভাবের ধারা পেলে সে বিদ্রোহী 
হয়ে ওঠে। স্বভাবতই সে গোঁড়া-অচলায়তনের বাসিন্দা, তাই পরম্পরাগত 
জ্ঞানের কাঠামোকেই আঁকড়ে ধরে প্রাণণণে। কলর বলদের মত বাঁধা পথে 
পাক খেয়ে মরাই তার কর্মের রাঁতি। তাই তার বাঁর্ষয কুণ্ঠিত হয় কেবল 
অভ্যন্ত চিরাগত চিরপরিচিত ব্ঢদ্ধির-বালাইশ্ডন্য সনৃতরাং নিরাপদ আচারের 
অন্বতনে। যা-কিছু নতুন বলে তার আরামশয়নে ববিঘ] ঘটায়, তাকেই সে 
দুহাতে: ঠেকাতে থাকে!...রাজসিক বুদ্ধির অধিষ্ঠান প্রাণময় চিত্ত। তার 
আবার দুটি ধারা : একাট আত্মরক্ষার প্রেরণায় উগ্র ও উত্তাল। ব্যাক্তিমানস 
এবং তার অন;ুক্‌লে যা-কিছ্‌ তার আকুতিসম্মত বা জাবনদর্শনের উপযোগী, 
তাকেই সে চায় প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু তার মনোময় অহন্তার প্রতিকনুল 
কি ব্যাক্তগত বুদ্ধির রুচিবিরুদ্ধ যা-কিছু, তার প্রাত সে খড়াহস্ত। 
আরেকধরনের রাজাসিক বুদ্ধি নিত্য-নতুনের উপাসক-তার হ:দয়ে আবেগ, 
চিত্তে দ;রাগ্রহ, গাঁততে বঞ্জার মত্ততা। সে অস্থির, নিত্যচণ্টল, উদ্দাম । তার 
ভাবনায় সত্যের শান্ত দীপ্তি নাই, আছে খরধার বুদ্ধির যদযদুংসা, গাঁতর 
উচ্ছলতা, অভিনবের এষণা...সাতৃক বুদ্ধি সত্যপপাস। সত্যের সম্পর্কে 
যথাসম্ভব উদার হয়েও সে সতর্ক ও 'বিচারশীল। যা-কিছু সত্য বলে প্রতি- 
ভাত হয়, তাকেই সে মানিয়ে নেয় নিজের মতের সঞ্গে-কিন্তু বিনা পরখে 
নয়। যা গ্রহণযোগ্য তাকে গ্রহণ করতে তার দ্বিধা নাই, কেননা কুশল শিল্পীর 
মত সমন্বয়বুদ্ধির সোৌষম্য দিয়ে সে সত্যের প্রতিমা গড়ে। কিন্তু মানস 
প্রজ্ঞার দাঁপ্তিতে স্বাভাবিক একটা সঙ্কোচ আছে বলে সাত্বিক বুদ্ধির দাীপ্তও 


৬২০ দিব্য-জাবন 


কুঁণ্ঠত। তাই অত্যুদার হয়ে সত্য ও জ্ঞানের সকল বিভাবকে সমভাবে গ্রহণ 
করা তার সাধ্য নয়। প্রকুদ্ধচিত্তের অহং তার নিত্য সহচর বলে, তার ভুয়ো- 
দর্শন যুক্তি বিচার বা রুচি সব-কিছুর ’পরে এই অহংএর ছাপ পড়ে ৷...বেশাীর 
ভাগ মানডুষেই দেখা যায় এই তিনটি গণের একটি-না-একটির প্রাধান্যের সণ্গে 
আর-দুটির সংমিশ্রণ । তাই একই চিত্ত হতে পারে এক বিষয়ে উদার সাবলীল 
ও সোষম্যময়, আরেক বিষয়ে উত্তাল অসাহিফ্ডু সংস্কারাচ্ছন্ন ও বৈষম্যে বিক্ষুব্ধ, 
আবার আরেক বিষয়ে আচ্ছন্নবুদ্ধি ও পরাঙ্মুখ। ব্যক্তিভাবের এই-যে 
সঙ্কোচ, এই-যে নিজের চারাঁদকে ব্যুহ রচনা করে যা-কছু অপাচ্য তাকে 
প্রত্যাখ্যান করবার একটা চেষ্টা, জাীবচেতনার পঢ়ল্টির দিক দিয়ে এরও একটা 
সার্থকতা আছে। পারিণামের ধারায় আজ যেখানে সে পে'ঁছেছে, সেখানে 
তার আত্মপ্রগাতর প্রয়োজনে দেখা দিয়েছে আত্মপ্রকাশের একাঁট বিশেষ 
ভাঙ্গ, অনুভবের একটা বিশেষ ধরন। এই বৈশিষ্ট্য এখন হবে-প্রকতির না 
হ’ক_অন্তত তার প্রাণ-মনের নিয়ন্তা । অতএব আপাতত একেই তার ধর্ম 
বলে মানতে হবে। ব্যক্তিভাব দ্বারা মনশ্চেতনার এই-যে সামায়ন, সত্যের 
চারিদিকে এই-যে মানসিক রুচি ও মেজাজের বেষ্টনী, একে স্বভাবের আইন 
বলে গ্বাঁকার করতেই হবে-যতদন না ব্যাক্তচেতনা উত্তার্ণ' হচ্ছে {বশ্বচেতনার 
উদার লোকে, যতাঁদন না তাকে উন্মনা করে তুলছে উন্মনা ভূঁমর সনদুর 
আহবান । কিন্তু ঠিক এই কারণে এ-অবদ্থায় ভুলের ফসল যে অপাঁরহার্য- 
রূ্‌পেই ফলতে থাকে, তাও অনদ্বীকার্য। চারাদকে এত বাধা আছে বলেই 
যে-কোনও মুহুর্তে আমাদের জ্ঞানে অসত্যের বিকৃতি দেখা দিতে পারে, 
অচেতন বা অর্ধজাগ্রত চিত্তে ঘানয়ে আসতে পারে আত্মবণ্টনার ঘোর, জাগতে 
পারে দুয়ার হতে সত্য জ্ঞানকে খেদিয়ে দেবার দ্ববুদ্ধি, রুচিসম্মত মিথ্যা- 
জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলে প্রচার করবার তৎপরতা র্ল'জ্‌জভাবে আত্মপ্রকাশ করতে 
পারে। 

এই তো গেল জ্ঞানের গলদ। কিন্তু এর পঢুনরাবৃত্তি দেখা দিতে পারে 
সৎকল্প এবং কর্মের ক্ষেত্রেও । অবিদ্যা হতে জাগে অনতচেতনা এবং তাহতে 
দেখা দেয় দ্বরত’ বা ব্যবহারের একটা দুল্ট ধরন-_কোনও ব্যাক্ত বল্তু বা 
ঘটনার সংস্পর্শে চিত্তের একটা দুষ্ট প্রতিক্রিয়া। অন্তশ্চেতনার গভীরতম 
অন্তস্থল হতে চৈত্যসত্তার যে-অন;শাসন প্রবৃত্তি অথবা নিবহত্তির প্রেরণা নিয়ে 
আসে, তাকে উপেক্ষা করে বাঁহশ্চেতনা ক্রমে যেন আপন খ্ডুশমত চলতে 
অভ্যস্ত হয়। আসলে কিন্তু অপ্রকুদ্ধ প্রাণ-মনের ইঙ্গিতকেই সে মান্য করে 
চলে, নিজেকে প্রাণময় অহংএর উদ্ধত দাবির কাছে 'বাকয়ে দেয়। প্রকতে- 
পাঁরণামের দ্বিতীয় স্‌ত্র_যাকে বলোঁছ অনাত্মবৎ প্রতাঁয়মান জগতে প্রাণসত্তার 
আত্মপ্রতিষ্ঠার বিবিক্ত প্রয়াস-এইখানে তা দেখা দেয় পাঁরণামের ম্‌খ্য সাধন 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান এবং প্রতিকার ৬২৯১ 


হয়ে। বাঁহশ্চর প্রাণ-আত্মা কতৃত্বের অহগ্কারে স্পার্ধত হয়ে ওঠে এইখানে 
এবং তার এই অবিদ্যাম্‌ঢ় স্পর্ধা প্রধানত আধারে উদ্বেল করে তোলে যত 
বিসংবাদ ও বৈষম্য, জাঁবনকে বাইরে-ভিতরে বিক্ষুব্ধ করে জাগায় দুচ্কাত ও 
অনর্থের কুটিল প্ররোচনা। প্রাকৃতপ্রাণ যতক্ষণ অমার্জিত আনিয়ান্ত ও 
আদিমসংস্কারে জজ“রত থাকে, ততক্ষণ সত্য সম্যক্‌-চেতনা বা সম্যক্‌-কর্মে'র 
কোনও ধার সে ধারে না। তার লক্ষ্য তখন আত্ম-প্রতিষ্ঠা, প্রাণশাক্তর উপচয়, 
ভোগৈশ্বৰ্যের সাধনা, প্রবৃত্তির তপণ এবং বাসনার নিরগ্কুশ চাঁরতার্থতা। 
এমনি করে প্রাণপুরুষের সকল দাঁব ও প্রয়োজন মিটিয়ে চলাই হয় প্রাকৃত- 
প্রাণের একমাত্র কত্ব্য। এ-কতর্ব্য পালন করতে সত্য ন্যায় বা কল্যাণ 
কোনও-কছুুর প্রতি জ্রক্ষেপ করবার তার প্রয়োজন নাই। 'কন্তু প্রাণের সণ্গে 
জড়িয়ে আছে মন, আর জাঁবচেতনা। মনের গহনে আছে খত ও শিবের 
কল্পনা, চেতনায় আছে তার িগুঢ় অনভব। অতএব মনকে কাব করে প্রাণ 
হুমকি দিয়ে তার কাছ থেকে ছানিয়ে নিতে চায় আত্মপ্রাতষ্ঠার অন্ধ আকবর 
একটা মঞ্জজরে। সে চায়, তার নিজস্ব প্রবৃত্তি বাসনা ও প্রতিষ্ঠাকে মন সত্য 
ন্যায় ও কল্যাণ বলে ঘোষণা করডুক-কেননা এমানতর একটা সমর্থন পেলেই 
তার নিরগকুশ আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ নিচ্কণ্টক হবে। কিন্তু একবার মনের সায় 
পাবার পর আর তো তাকে আদর্শনিষ্ঠার কোনও দায় বহন করতে হবে না। 
তখন সত্য-শবের সাধনায় জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র প্রাণময় অহংএর তৃপ্ত পচ্ট 
বল ও মাঁহমা অজনের সাধনাই হবে তার পুরুযার্থ । প্রাণপঢুরডুষের চাই আত্ম- 
প্রসারণের একটা প্রশস্ত অবকাশ, চাই স্বারাজ্যের অকুণ্ঠ অধিকার--সবাইকে 
সব-কিছুকে তার হাতের মযুঠায় চাই। তাকে বাঁচতে হবে, আপনাকে প্রাতি- 
্ঠিত করতে হবে, জুড়তে হবে বসডুন্ধখরার অনেকখানি ঠাঁই_নইলে হাত-পা 
ছড়িয়ে সে স্বচ্ছন্দ হবে কেমন করে? এ-দাবি যেমন তার নিজের জন্য, তেমনি 
তার গোষ্ঠীর জন্য। নিজের অহংকে এবং সেই সঙ্গে গোচ্ঠীর অহংকেও তার 
তৃপ্ত করতে হবে। শুধু কি তা-ই ? জগতের দরবারে এ উদ্যত দাবি তার ভাব 
আদৰ্শ কল্পনা প্রত্যয় ও স্বার্থের খাঁতরে : কেননা এসমস্তই তার নিজদ্ব 
অহন্তা ও মমতার প্রতিরূপ, অতএব এদের ভারও জগতের ’পরে চাপাতে হবে। 
আর যাঁদ তা সাধ্যে না কুলায়, তাহলে অন্তত বাইরের মার থেকে ছলে-বলে- 
কৌশলে তাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। তার জন্যে যে-পথ তাকে ধরতে হবে, 
তার ধারণা বা খেয়াল অনুযায়ী কখনও তা হবে ন্যায়সঙ্গত; কখনও-বা 
ন্যায়ের মুখোস .প'রে আড়াল থেকে সে লোঁলয়ে দেবে উলঙ্গ বর্বরতা বঞ্চনা 
ও মিথ্যাচার; সর্বধ্ংসী আততায়তা ও প্রাণাহংসার উন্মত্ত তাণ্ডব। ই্ট- 
সন্ধির জন্য সাধনশডণ্ধির কোনও প্রয়োজন নাই; যা-ই তার সাধন হ’ক, ধর্মের 
যে-বনলেই মুখে থাকুক, ভোগাকাঙ্ক্ষার নিরঙকুশ তপণ হবে তার সাধনার 


৬২২ :  দিব্য-জাঁবন 


মূলমন্ত্র ।...শ:ধ; সাংসারিক ক্বার্থের জগতে নয়, ভাবের ও ধর্মের জগতেও 
মান;ষের প্রাণময় অহং নিয়ে এসেছে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও দ্বন্দ্-সংঘর্ষের উগ্রতা 
অত্যাচার বলাংকার অসাহিষৃতা অপরের কণ্ঠরোধ ও ধর্ষণকে তার সাধন 
করেছে। এই কলষের ছোঁয়াচ হতে বৃদ্ধির সত্যৈষণা এবং অধ্যাত্মসাধনার 
উদার ক্ষেত্রও নিষ্কৃতি পায়নি।...শুধ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রমন্ততা নয়, তার সণ্গে 
আছে যা-কিছড আত্মপ্রসারের পারপন্থী অথবা অহন্তার অবমন্তা, তার প্রাতি 
একটা তাঁৱ্ৰ ঘৃণা ও বিদ্বেষ । তখন প্রাণপ্রকৃতির সাধন প্রতিক্রিয়া অথবা দডরা- 
গ্রহরুপে দেখা দেয় ক্রুরতা বিশ্বাসঘাতকা প্রভূত যত অনর্থ। কামনা ও প্রব্‌- 
ত্তির নিরগকুশ পাঁরতপণে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার সে করে না। এমন-কি তার জন্য 
[বদনার বন্ধর পথে বা ধ্বংসের করাল গহবরে নেমে যেতেও তার দ্বিধা নাই, 
কৈননা প্রকৃতির অন্ধ আবেগ তার মধ্যে এনেছে প্রাণের প্রতিষ্ঠা ও তপণের 
উন্মাদনয, প্রাণশক্তি ও প্রাণসত্তার নি্বযধিত রূপায়ণের প্রেতি-শডধু আত্ম- 
রক্ষার আক্ডতই নয়। 

কিন্তু তাবলে প্রাণপডরুষ শডধ: এই ধাতুতেই গড়া, সে 'পাপাত্মা পাপ- 
সম্ভবঃ’ এইমাত্র তার পরিচয়_এমন সিদ্ধান্ত করা অসংগত। অবশ্য সত্য ও 
শিবের সঞ্গে প্রাণপঢুরুষের ম্‌খ্য কারবার না থাকলেও তার প্রাতি একটা প্রবল 
আকর্ষণ তার থাকতে পারে-যেমন তার একটা সহজ আকর্ষণ আছে আনন্দ ও 
সোন্দৰ্যেযর প্রতি । প্রাণশন্তি আধারে যা-কিছু গড়ে তোলে, তার সঙ্গে-সঞ্গে 
সত্তার গভীরে কোথায় যেন আনন্দের একটা প্রস্রবণ খুলে যায়। সে-আনন্দের 
উচ্ছলন যেমন মণ্গলে তেমনি অমণ্গলে, যেমন সত্যে তেমাঁন 'মথ্যায়, যেমন 
জাবনের তপে তেমনি মরণের উল্মাদনায়, যেমন আরামে তেমান পাড়ায়, 
যেমন নিজের মর্মদহনে তেমনি পরের যন্ত্রণায় আবার যেমন নিজের তেমনি 
পরের হর্ষে' সুখে ও কল্যাণে । কল্যাণ অথবা অকল্যাণ দুয়ের মধ্যেই প্রাণশাক্ত 
অপক্ষপাতে আত্মপ্রতিষ্ঠার তৃপ্তি খোঁজে । তার অন্তরে আঃছ পরোপকারের 
আগ্রহ, আসঞ্গের স্প্‌হা-_আছে গুঁদার্যয প্রীত নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ: আত্মদ্বার্থ 
অথবা ঝি*্বাহত, আত্মোৎস্গ বা পরের সর্বনাশ দুয়েরই প্রাত তার সমান 
অনুরাগ । অর্থাৎ তার সমস্ত কর্মে আছে প্রাণকে সপ্রাতষ্ঠ ও সার্থক করবার 
একটা অদম্য স্পূ্‌হা। প্রাণসত্তার এই প্রকাশে সঢ-কুর স্থান নিশ্চয় আছে, কন্তু 
তাই তার প্রবৃত্তির নিয়ামক নয়। প্রাণপ্রবৃত্তির এই ধারাকে আমরা দোঁখ 
মানুষের নাঁচের ধাপে-ইতর প্রকৃতির *িরাবরণ প্রমত্ততায়। কিন্তু মানুষের 
মধ্যে আছে মনের ধর্ম বোধের এবং অধ্যাত্মচেতনার কল্যাণে জাগ্রত একটা 
বিবেক-শক্তি, তাই প্রাণপ্রবৃত্তির প্রকাশ সেখানে কুণ্ঠিত ও ছন্নরূপ। “কিন্তু 
এততেও তার স্বভাবের বদল হয়ান। প্রাকৃত-জগতে আত্মা এবং আত্মশাক্তির 
প্রকট ক্রিয়া আমরা কোথাও দেখতে পাই না। সেখানে প্রাণপুরড্য ও প্রাণ- 
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শক্তির এই আত্মপ্রতিষ্ঠার উন্মাদনাই হল প্রকৃতির মুখ্য করণশাক্ত। এ না 
থাকলে আমাদের দেহ-মন অচল হত, ব্যর্থ হত--এ-সংসারে থেকে তাদের সকল 
সম্ভাবনাকে সার্থক করা অসম্ভব হত। কিন্তু এই বাঁহ'বত্ত প্রাণপঢুরুষের 
অন্তরালে সত্যকার প্রাণময়-পুরড্ষে গঢহাঁহিত হয়ে আছেন। তাঁকে জাঁবনের 
পুরোধা করতে পারলেই প্রাণের স্পর্ধৃত অহমিকা শান্ত হয়ে প্রাণশাক্ত আত্ম- 
শক্তির অনঢুগামী এবং চিন্ময় সত্য-পুরুষের মহাবাঁর্যময় সাধন হয়। 

এই হল তবে জাবের চেতনায় ও সংকল্পে অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও আশিবের, 
অভ্যুত্থানের তত্ত্ব। আববদ্যাতামসের পারণামে চেতনার যে-সণ্কোচ দেখা দেয়, 
তা-ই হল প্রমাদের কারণ। সেই সঙ্কোচকে এবং তজ্‌জানত প্রমাদকে আঁকড়ে 
থাকবার 'বাঁবক্ত প্রয়াস থেকে আসে অসত্য; আর প্রাণের অহামিকাদ্বারা 
নিয়ন্ত্ৰিত অনৃতচেতনা হতে হয় অশিবের আ'ঁবর্ভাব। কিন্তু স্পষ্ট দেখাঁছ, 
তাদের পরতন্ত্র প্রকত বিশ্বশক্তিরই একটা উৎক্ষেপ_আত্মাবভাবনার উল্লাসে 
উত্তরায়ণের পথে তার একটা প্রাতিভাসক 'বসৃষ্টি মাত্র। অতএব মহাপ্রকতির 
লালায়নেই এই প্রাতভাসের তাংপর্য খুজতে হবে।...আগেই দেখোঁছ, জাব- 
ভাবকে স স্থিত করবার জন্য প্রাণময় অহংএর উন্মেষ 'বিশ্বপ্রকৃতির একটা 
কোশল মাত্র। অবচেতনার অব্যাকৃত পিণ্ডভাবের সঞ্গে যে-জাবনচেতনা 
জড়িয়ে আছে, তার মুক্তি চাই_অঁচাতর পরিণামদ্বারা চাই চেতন পঢ়ুরুষের 
আ'বর্ভাব। তার জন্যে অহংবোধকে কেন্দ্র করে প্রাণের বাবক্ত আত্মপ্রাতচ্ঠার 
আয়োজন। বস্তৃত জাবের অহং একটা অর্থ/ক্রিয়াকারী অবাস্তব প্রতিভাস 
মাত্র । তার মধ্যে বাহশ্চেতনার ভাষায় গঢহাঁহত আত্মস্বরুপেরই একটা বিবৃত 
ফুটেছে, অথবা ব্যবহারের জগতে দেখা দিয়েছে সত্য আত্মারই একটা মনোময় 
প্রতিচ্ছবি । অবিদ্যা তাকে য্গপৎ অপর পঢুরু্ষ এবং অন্তর্যামাী দিব্য-পঢুরু্য 
হতে প্‌থক করেছে। তব্ড চিৎপরিণামের গোপন আকুুত তাকে নিঃশব্দে 
ঠেলে নিয়ে চলেছে বৈচিন্যের মধ্যে একত্ব-সদ্ধির তপস্যার দিকে। সে সসীম, 
তব্‌ তার অন্তরে বেজে উঠে:ছ অসমের আকুল-করা বাঁশির সর । আঁবদ্যার 
ভাষায় এই আকুতির তমা হয় আত্মপ্রসারণের আকাঙ্‌ক্ষায় : সসীম হতে 
চায় অসম সান্ত, বিশ্বজগংকে চায় গ্রাস করতে, সব-কছুর অন্তরে আবষ্ট 
হয়ে চায় সামরস্যের সম্ভোগ_এমন-কি সম্ভুক্ত হয়েও চায় নিজেরই কামনার 
পারতপর্ণ, অপরের মধ্যে বা অপরের সহায়ে নিজেরই সত্তার উপচয়। অপরকে 
করায়ত্ত করে তার সত্তা ও বাঁ্যকে যাঁদ সে'আত্মসাৎ করতে পারে, তাতে যাঁদ 
তার আাত্মপ্রতিষ্ঠার এতট;কু আনুকুল্য হয়, অবন্ধন প্রাণের আনন্দ উচ্ছল হয়, 
দেহ-প্রাণ-মনের সমৃদ্ধির স্বপ্ন সার্থক হয়_তবেই তার সাধনা ধন্য হয়। 

কিন্তু জাঁবের এ-সাধনা৷ চলছে 'ববাবক্ত আত্মস্বার্থের তাগদে--সচেতন 
অন্যোন্যববিনিময় অন্যোন্যভাবনা ও একত্বসিদ্ধির প্রেরণায় নয়। তাইতো তার 


৬২৪ দিব্য-জাীবন 


জাঁবন জডড়ে বৈষম্য বিসংবাদ ও সংঘর্ষের কোলাহল মুখর হয়ে উঠে। 
প্রাণের এই বৈষম্য ও বিসংবাদকেই আমরা বল অধর্ম এবং অনর্থ। কিন্তু 
তাদের প্রাতি প্রকৃতির কোনও বিরাগ নাই। কেননা তারাও তার আত্মপরি- 
ণামের অপরিহার্য অশ্গ, তার খণ্ডিত সত্তায় অখণ্ডভাবনার সাধনা চলছে 
তাদেরই ভিতর 'িয়ে। অধর্ম এবং অনৰ্থ আবদ্যারই পরিণাম। খণ্ডবোধকে 
আশ্রয় করে অবিদ্যার চেতনা জাগে--খণ্ডবোধই তার সশঙকল্পের সাধন, তার 
আনন্দের উৎস। আর এই খণ্ডবোধর্‌পণী অবিদ্যাতে অধর্ম এবং অনর্থে'রও 
প্রতিষ্ঠা । পরিণাম প্রকৃতির আকুতি শিব ও অশিব উভয়কে আশ্রয় করে 
চরিতার্থ হয়। কোনও-কিছুকে বাদ দিয়ে তার চলবার উপায় নাই কেননা 
শুধু সাঁমিত কল্যাণের সাধনায় নিজেকে ব্যাপ্‌ত রাখলে তার ঈপ্সিত পারণামও 
খণ্ডত এবং ব্যাহত হবে। তাই হাতের কাছে যে-উপাদান পায়, তাকেই যথা- 
সম্ভৱ সে কাজে লাগায় । এইজন্যেই দোখ, কখনও তথাকথিত শিব হতে 
অশিবের আবির্ভাব, কখনও-বা অশিব হতে শিবের আ'বির্ভাব। কখনও 
দেখ, এতদিন যাকে অশিব মনে করেছি আজ সে-ই পেল শিবের মর্যাদা, এত- 
দিন যা ছিল শিবময় আজ তা-ই হল অশিব। কিন্তু এতে আশ্চৰ্য হবার 
তাকে চলতে হয় প্রকতি-পারণামের আইন মেনে। 'ববশ্বশক্তির পা্থব- 
পরিণামের গোড়াতে কিন্তু এ-দ্বন্দে কোনও বালাই নাই-মহাপ্রকৃত সেখানে 
শিব অশিব উভয়কে অপক্ষপাতে আপন কাজে লাগায়। অথচ এই প্রকৃতই 
মানুষের চেতনায় ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বের বোঝা চাপিয়েছে। তার দায় হতে তাকে 
নিষ্কৃতি দেবার মতলবও তার নাই। তখন 'ক মনে হয় না, এই দ্বন্দবোধেরও 
প্রকবত-পরিণামের অনডুকুলে 'বিশেষ-একটা তাৎপর্য আছে? এ-বোধকে 
মানুষের বজনি করে চলবার উপায় নাই_কেননা ভাল-মন্দের এমনতর বিবেক 
দিয়েই সে অনর্থকে পিছনে ফেলে ধাবিত হয় অর্থের দিকে এবং অবশেষে 
অর্থ ও অনৰ্থ উভয়ের দায় চুকিয়ে উত্তার্ণ হয় পরমার্থে'র অন্তহীন শাশ্বত ' 
স্থাততে ৷ 

কিন্তু পারণামা প্রকৃতর এই আকুতি ‘ক করে সার্থক হবে? কোন্‌ 
বাঁষোর সাধনায়, কোন্‌ প্রেতির সংবেগে, সৌষম্যের কোন্‌ মন্নে, প্রগাঁতর কোন, 
ধারাকে বরণ করে সে সিদ্ধির চরমে পেণঁছবে ? যুগ-যুগ ধরে মানুষের মন 
গ্রহণ ও বর্জনের পথাট শুধু বেছে নিয়েছে-তার ফলে' ধর্মের অনুশাসন, 
শাঁলাচার বা সংহতার আদর্শ হয়েছে তার জাঁবনের “নয়ামক। কিন্তু এ- 
ধরনের জাঁবনমাঁমাংসার একটা বাজারচলাত মূল্যই শুধু আছে, তাই এতে 
আসল সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের সন্ধানী দৃষ্টি 
রোগের িদানতত্্ব পর্যন্ত পেণঁছতে পারেনি, কেবল রোগের লক্ষণ নিয়ে একটা 
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দায়সারাগোছের বিচার করে থেমে গেছে। স-কুর দ্বন্দ্বে প্রকাতর কোন্‌ 
প্রয়োজন সিদ্ধ হচ্ছে, মানুষের প্রাণ-মনের কোন্‌ প্রবৃত্তি এ-দ্বন্দ্বের আশ্রয় ও 
প্রব্তক--এ-সম্পর্কে নীতি শাস্ত্রের পাতায় সুস্পষ্ট কোনও মীমাংসা আমরা 
খুজে পাই না। তাছাড়া মানুষের ভাল-মন্দ যেমন একটা আপো'ক্ষক ব্যাপার; 
তেমনি তার ধর্ম সংহহিতার কাঁল্পত আদর্শ'ও তো আপোক্ষক এবং আঁনাশ্চিত। 
{বাভিন্ন ধর্মের যত বিধি-নিষেধ, সামাজিক বিচারে যা ভাল বা মন্দ, যা-কছড 
জনহিতের অন;রকুল বা প্রতিকুল বলে কল্পিত হয়েছে, মানষের-গড়া সামায়ক 
আইন যাদের মঞ্জুর করেছে ক করোনি, আত্মাহত বা পরাহতের যারা প্রবততক 
বা নিবতক, যা-“কছ নানাধরনের আদর্শবাদের অনুগত, যে-সহজবৃত্তিকে 
ধর্ম'বুদ্ধি বাল তার অনুমোদন যে পেয়েছে {কি পায়নি-এ-সমস্তেরই একটা 
জগাখচুড়ি দিয়ে মানুষের ধর্মসংহতার বিধান রাঁচত হয়েছে। তার পঠুজিতে 
যৈমন আছে পাঁচামিশেলণ ভাবের জাঁটল সমাবেশ, তেমান আছে সত্যের সপ 
অধসত্য ও প্রমাদের নিত্য সংমিশ্রণ । মানুষের স্কুচিত মনশ্চেতনায় যখন 
‘বদ্যা-অবিদ্যার ব্যামিশ্রভাব প্রবল, তখন এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক 
আমরা মানুষ, সুতরাং মনই হবে আমাদের দেহ এবং প্রাণের স্থুল কামনা ও 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিয়ামক_ঘরে-বাইরে আমাদের কর্ম ও ব্যবহারকে সে-ই 
নয়ান্্রত করবে। মনের এই অনতিবর্তনাীয় নিয়ন্্ণ-শাক্তই ধর্মবুদ্ধির 
আকারে ব্যবহারের একটা আদর্শ গড়ে তোলে। আর আমরা তার অনুবর্তনে 
আত্মসংযমের চিরাচারত কতকগডল বিধান খাড়া কার। কিন্তু এ-বিধান 
একটা রফা মাত্র, সমাধান নয়। তাই আমাদের সংযমসাধনাতে কোনকালেই 
পূর্ণাসদ্ধি মেলে না। মানুষ যা ছিল চিরকাল তা-ই থেকে যায়, ভাল-মন্দ 
পাপ-পঢণ্যের সংমিশ্রণে সরাসুরের দ্বন্দ্ব তার কোনাদন ঘনচতে চায় না, দেহ- 
প্রাণ-মনের অবশ্যা প্রকতকে তার পশ্গুর মনোময় অহং বশ করতে চায় শুধ, 
মিথ্যা আস্ফালনের জোরেই । 

কেবল চিরাচাঁরত প্রথার অন;বর্তন না করে সচেতন বববেকবঢদ্ধি দিয়ে 
যখন ভাল-মন্দের বাছাই শুরু কার, ভাবনা এবং কর্ম থেকে যা-কছড মন্দ 
ঠেকে তাকে ছে'টে ফেলে শুধু ভাল দিয়ে আধারকে যখন নতুন করে গড়ে 
তুলতে চাই, তখন জাগ্রত চিত্তের এই আদর্শসাধনাতে ধর্ম'বুদ্ধির একটা 
গভারতর সার্থকতা ঘটে--কেননা এই উপায়ে আমাদের তপস্যা সত্যের আরও 
সহ্নাহত হয়। সমস্তটা জাঁবন সম্ভূতির লালা, অতএব আমাতেই আছে 
সম্ভাঁতর সাধনা ও 'সিদ্ধির একটা নিত্য-প্রবেগ_এই সত্যভাবনাকে ভিত্তি 
করে তখন আমাদের জাঁবনকে গড়ে তোলবার তপস্যা চলে। কিন্তু মানুষের 
মন যত বড় আদর্শে'রই কল্পনা করুক, তার মধ্যে আপোক্ষিকতার এবং কাট- 
ছাঁটের একটা সঙ্কোচ থাকবেই। অতএব মনঃকল্পিত আদর্শের ছাঁচে ঢেলে 
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নিজেকে গড়তে গেলে নিজের স্বভাবকে পাঁড়িত করতেই হয় এবং তার ফলে 
উপচিত প্রাণের ওুঁদার্যে'র জায়গায় দেখা দেয় কৃত্রিমতার কাপ“ণ্য। জণবনে সত্য 
হল অনন্তের আহৰান--সত্য হল লোকোত্তরের হাতছানি । প্রকীতর আরো- 
পিত প্রবৃত্তি আর বৃত্তির বিধান দুইই ওই মহাসঙগম-তাঁথে'র দিকে 
আমাদের আকর্ষণ করছে। আমাদের অহংবৃত্তি অবিদ্যাচ্ছন্ন অতএব অধম, 
তাই প্রকাতর 'হাঁ-না'র দ্বন্দ কিছুতেই তার ঘ্‌চতে চায় না। এই দ্বন্দ্বের 
সমাধান করতে হরে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির খতময় সমুচ্চিত বিধানকে আঁকিচ্কার 
করে। সময়ের স্ডত্রটি যাঁদ খ:জে না পাই, তাহলে হয় জাঁবনের দটধর্ষ 
সংবেগ সিদ্ধির সংকাঁণণ আদর্শ ছাপিয়ে যাবে, তার সাধনসম্পদকে 'বস্রস্ত 
পরাভূত করে চিরন্তন সার্থকতার সম্ভাবনাকে পরাহত করবে_'কংবা মধ্য- 
পথে অর্ধণসদ্ধির চড়ায় আমাদের ঠোঁকয়ে রাখবে। অথবা মনে হবে, অবিদ্যা 
বজ্রআঁট;াঁন ছি'ড়ে বের হবার আর-কোনও উপায় নাই শংধু জাঁবন হতে মদ 
{ফিরিয়ে ঘুরে দাড়ানো ছাড়া। জগতের সব ধর্মই সাধারণত মঢক্তির এই 
পথাট বাতলে দেয়। ধির্মে'র অনুশাসন ভগবানের আদেশ, ধর্মশাল্দ্রের বিধান- 
মত পণ্য ও সদাচারের সাধনা মানুষের একমাত্র কতব্য, কেননা শাদ্রবাক্য 
ধাষির হ:দয়ে প্রাতফলিত ভগবানের বাণী এই উপদেশকেই ধর্মশাস্ত্রীরা 
মানুষের সাধনাঙগ বলে প্রচার করেন। তাঁদের মতে মান্য এই পথে চলেই 
সামনে মহানিজ্জ্রমণের মঢক্তদুয়ার দেখতে পাবে। কিন্তু নিচ্ধ্রমণে জগীবন- 
সমস্যার কোনই সমাধান হয় না। এ শুধু ভবপাশের দুর্মোচন বন্ধন হতে 
ব্যাক্তির আমিটিকে কোনরকমে ফসাকয়ে নেওয়া! এ-দেশের প্রাচগন' অধ্যাত্ম 
বেত্তাদের কাছে কিন্তু সমস্যার স্বর্‌পটা আরও স্পষ্ট ছিল। তাঁরা মানতেন, 
সত্য সদাচার সম্যুক-সঙ্কল্প সম্যুক-ক্ম_অধ্যাত্মসিদ্ধির সাধনাঙ্গ হসাবে 
সবই অপাঁরহার্য। 'কন্তু সিদ্ধির চরমভূমিতে পঢ়রুষ যখন শাশ্বত অনন্ত: 
”্বরূপের কৃহং চেতনায় উত্তার্ণ' হয়, তখন পড়ণ্য ও পাপ উভয়ের ভারকে সে 
নির্ধৃত করে-কেননা পাপ-পঢ়ণ্যের দ্বন্ব অববিদ্যাব্যবহারের দ্বন্দ । তাঁদের 
এই বৃহত্তর সত্যানভূতির পিছনে ছিল বোধির এই আশ্বাস : ব্যাবহারক 
জাঁবনে সাঁবশেষ কুশলের আচরণ বিশ্বপ্রকৃতির বাহিত একটা তপস্যা সা 
যা ধাঁরে-ধাঁরে আমাদের নিয়ে চলেছে লোকোত্তর নার্বশেষ কুশলের আঁভ- 
মযখে। কুশল-অকুশলের দ্বন্দ্ব অবিদ্যাস্পষ্ট প্রাণ ও মনেরই সমস্যা, তাই উন্মনী 
ভূমিতে তাদের স্থান নাই। যেমন অনন্ত খত-চিতের ভাস্বর গুঁদার্যে সত্য 
ও প্রমাদের সকল দ্বন্দ্ব মুছে যায়, তেমনি পরমশিবের মহাভাঁমতে পেোঁছেও 
কুশল ও অকুশলের সকল সংঘাত হতে চিত্ত পায় মাক্ত_পায় অতিমযুক্তি। 

এই দ্বন্বোধের সমস্যা চিরকাল মানুষের মনকে পণীড়ত করেছে। এর 
সন্তোষজনক কোনও সমাধান আজপর্যন্ত সে খুজে পায়ান। কোনও কৃত্রিম 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও আঁশবের নিদান এবং প্রতিকার ৬২৭ 


উপায়ে যে এ-সমস্যার সমাধান হ'ব, এ-আশাও বৃথা। ভাল-মন্দের জ্ঞানব্‌ক্ষে 
ফ'লে আছে তেতো-মিঠে দ:'রকমের ফল, তার শিকড় তলে-তলে ছাঁড়য়েছে 
অচাতর মমগহন পর্যন্ত । আর এই অচাত আমাদের আদিজননাী এরং 
বতমানের ধাত্রী--তার গভারে প্রোথিত রয়েছে আমাদের জড়সত্তার মূল। সেই 
মুল হতে বাঁহঃস্তর ফুড়ে বোরয়েছে আবদ্যার কাণ্ড-শাখা-প্রশাখার 'বাচত্র 
মেলা । এই অবিদ্যাই আমাদের চেতনার বেশীর ভাগ জডড়ে আছে, তার 
শাসনে পরা-সংবং ও সম্যক-সন্বোধির দিকে চলেছে চেতনার কৃচ্ছ--মন্থর 
অআঁভযান। যতক্ষণ জ্ঞানব্‌ক্ষের শিকড়ে-শকড়ে অন্ধ-আঁচাতির রসের জোগান 
থাকবে, যতক্ষণ আঁবদ্যার আলোহাওয়ায় তার ডালপালা পঢ়চ্ট হবে, ততক্ষণ 
তার বাড় আর বাহার থাকবেই_তার শাখায়-শাখায় দোরঙা ফুল আর 
দোআঁশলা ফলের প্রলাপ চলবেই ৷...অতএব সমস্যার চরম সমাধান হতে পারে 
রসের জোগান বন্ধ করে-তার স্বভাবের বিপর্যয় ঘাঁটয়ে। আঁচাতকে যাঁদ 
বৃহতের চেতনায় রুপান্তারত করতে পার, আবদ্যাকে যাঁদ পরা-বিদ্যার রুপ 
দিতে পারি, আত্মার চিন্ময় সত্যকে যাঁদ জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে পাঁর-তবেই 
সকল দ্বন্দ্ব ঘতচবে অন্য-কোনও উপায়ে নয়। এছাড়া আর-যত কল-কোৌশল, 
সেসব হয় শুধ জোড়াতাড়ার ব্যাপার, নয়তো কানাগাঁলতে ঢুকে পড়ার মত। 
চাই প্রকৃতির পরিপূর্ণ ও আমুল রুপান্তর-নইলে আর পথ নাই। আমাদের 
আত্মজ্ঞান আর জগৎজ্ঞানের ’পরে অচাত তার অনাদি তামপসিকতার ভার 
চাঁপয়েছে এবং অবিদ্যা তাকে প্রাতাষ্ঠিত করেছে অপূর্ণ খাঁণ্ডতচেতনার 
ভিত্তিতে । এই তামসিকতা ও খণ্ডভাবই আমাদের 'চটত্তে িথ্যাজ্ঞান ও অনূত- 
সঙকল্পের পত্তন করে! শথ্যাজ্ঞান না থাকলে অসত্য বা প্রমাদ থাকত না। 
আবার অসত্য ও প্রমাদে প্রবৃত্তি না জাঁরত হলে আধারে অন্‌তসৎকল্পের উদয় 
হত না। অনতসগুকল্প না থাকলে অধর্মাচরণ বা অনর্থে'র প্রাদুর্ভাবও সম্ভব 
হত না। যতক্ষণ কারণ আছে, ততক্ষণ কার্যও থাকবে। অতএব আধারে 
মিথ্যা প্রমাদ ও অধর্মের অভানবেশ থাকলে আমাদের স্বভাব ও কর্মও তার 
পারণামের ছোঁয়াচ থেকে রেহাই পাবে না। মনের সংযম সংযমই শডধু। তাতে 
রোগকে দাবিয়ে রাখা যায়, আরাম করা যায় না। মনের অনুশাসন বিধিনিষেধ 
কি আদশ'‘্বাদ শুধু অভ্যাসের একটা খাঁজ কেটে দিতে পারে, যাকে ধরে 
প্রাত্যাহকের যন্ব্রাবর্তন বা খঞ্জের পরিক্রমা চলে। তাতে আমাদের আত্মপ্রকাতর 
জ্বাভাবিক চলন কুণ্ঠত হয়, বাধ্য হয়ে সহজের পথে সে কেবল কুণ্ডলী রচে।' 
এইজন্য চেতনার পুর্ণরুপান্তর এবং প্রক্কাতর আমল পারবর্তনই হল সকল 
সমস্যার একমাত্র সমাধান, সকল সাধনার চরম লক্ষ্য। 

ববিন্তসত্তার সঙ্কোচ ও খণ্ডতা যখন সকল বিপত্তির মুল, তখন আধার 
চৈত্যন্যের সমস্ত খণ্ডবৃত্তিকে অখণ্ডের সোঁষম্যে সংহত ও প্রস্ফুটিত করে রুপা- 
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‘তরের সাধনাও হওয়া চাই অভঙ্গ অখণ্ডভাবের উদার সাধনা । কিন্তু আমাদের 
খণ্ডভাবনা বহযাঁবাচিত্র ও জাঁটল। সতরাং আধারের একটি অবয়বের 
আংশিক রুপান্তরকে অখণ্ড রূপান্তরের প্রাতভু বলে চালিয়ে দিলে চলবে 
না। ভেদবৃদ্ধি বা খণ্ডভাবনার প্রথম বিদাররেখাকে সৃষ্টি কযর আমাদের 
অহন্তা-_বিশেষ করে আমাদের প্রাণময় অহং, কেননা প্রাকৃতচেতনায় তার 
জুলুম সবচাইতে স্পষ্ট। প্রাণময় অহংই আর-সবাইকে অনাত্মা বলে দুরে 
সরিয়ে দেয়_অহংকেন্দ্রাণতার খটুটিতে ৷ বেধে নকল আত্মপ্রাতিষ্ঠার চক্রপথে 
আমাদের পাক খাইয়ে মারে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রমাদ হতেই অধর্ম ও 
অশিবের প্রথম সুচনা । অন;তচেতনা আধারের সর্বত্র অন্‌তসঙকল্পের প্রবেগ 
সণ্টারিত করে-হ্‌দয়ে মনে প্রাণচেতনায় ইন্দ্িযচেতনায় এমন-কি দেহ- 
চেতনায় পর্যন্ত সে-সণকল্পের বিষ সংশ্রাামিত হয়। অনৃতসৎকল্প হতে দেখা 
দেয় আধারের করণসম্‌ুহের অন্‌তবৃত্তি-ভাবনা বেদনা সংকল্প ও ইন্দ্রিয়ের 
বহুগুণত প্রমাদ ও বহুশাখ কোঁটিল্যের দ্বারা জজরত অনৃত আচরণ। যত- 
ক্ষণ অপরকে অনাত্মীয় বলে জানি, তার অন্তশ্চেতনার বা দেহ-প্রাণ-মন-হৃদয়ের 
আকৃতির কোনই সন্ধান রাখি না, ততক্ষণ মানুষের সঙ্গে আমাদের আচরণ 
কিছুতেই খতময় হতে পারে মা। যোথসংস্কারের গরজে এবং আমাদের 
পারিবারিক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কল্যাণে শুভেচ্ছা সমবেদনা ক 
পরচিত্তজ্ঞানের যে সামান্য প:জিটকু আছে, জাঁবনে সম্যক্‌-কর্মের আদর্শকে 
সফল করবার পক্ষে কিছুতেই তাকে পর্যাপ্ত মনে করা চলে না। হুদয়-মনকে 
প্রশস্ত করে অথবা প্রাণশাক্তর উদার উপচয়ে সার্বজনীনতার পথে খানিকটা 
আমরা এাঁগয়ে যেতে পারি, কিংবা জঘন্য দুষ্কৃতির মার হতে সামায়কভাবে 
হয়তো সমাজকে বাঁচাতেও পারি। কিন্তু আদর্শ সমাজ গড়ে তোলবার বাধা 
এতেও কাটে না, কেননা তারও পরে আমার ঈপ্সিত কল্যাণের সঙ্গে অপরের 
ঈগ্সিত কল্যাণের সংঘাতকে উপলক্ষ্য করে অনিষ্ট ও অশান্তির বিষ ফেনিয়ে 
ওঠেই। নিঃচ্বার্থতার বড়াই করতে গিয়ে অহমিকাকে ফাঁপিয়ে তোলা, অথবা 
নিজের জ্ঞানব্‌দ্ধির গর্বে স্ফীত হয়ে অন্ঞানের পারচয় দেওয়া-এ তো 
আমাদের অহন্তা এবং অবিদ্যার স্বভাব। 'বশ্বাহতৈষণাকে জাবনের ব্রত 
করেও আমাদের নিচ্কতি নাই; কেননা অহংএর সণ্কোচ ভেঙে বিশ্বময় আমি- 
ত্বৈর প্রসার ঘটাবার দাঁপ্ত বার্য তার থাকলেও, এতে মানডুষের অহমিকার বিনাশ 
হয় না অথবা সর্বাত্মভাবনায় তার রূপান্তর ঘটে না। দ্বার্থপরের অহংএর 
মত 'বিশ্বাহিতৈষার অহংও উদ্দাম এবং সর্বগ্রাসী হতে পারে। বরং তার 
উদ্দামতা হয়তো আরও প্রবল, কেননা পৃণ্যসাধনার গঢুমরে ফে'পে ওঠবার 
সম্ভাবনা তার আরও বেশাী। আবার 'বিশ্বাহতের উল্মাদনায়' যাঁদ নিজের 
দেহ-প্রাণ-মন বা আত্মার নিগ্রহ কাঁর নিজের আমিকে পরের আমর কাছে 
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{বনয়াবনত করবার আঁছলায়_তাতে আঁহতের মাত্রা বাড়বেই, কমবে না। খতের 
ভাঁত্ততে আত্মপ্রতিষ্ঠাই চাই, যাতে আত্মার অখর্ব সহজ মাহমায় সবার সঙ্গে 
এক হতে পাঁর-এই হল সত্যকার জাঁবনাদর্শ। আত্মাকে বাল দেওয়া বা 
{বকল করা কখনও খরতের পথ নয়। কদাচ-কখনও আত্মবলির প্রয়োজন হতে 
পারে-বিশেষ-কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ-কোনও ব্রতসিদ্ধির জন্যে। হয়তো তার 
ম্‌লে আছে হৃদয়ের কোনও গভীর আকুতি, কোনও সত্য বা মহৎ লক্ষ্যের 
প্রবর্তনা। কিন্তু একে বলব জাঁবনধর্মের অপবাদ-উৎসর্গ বা স্বভাব নয়। 
শহাদ হবার তাগিদটাকে না্বচারে ফাঁপয়ে তুলে একটা দলের অহংকেই 
শুধু অতিকায় করা চলে। 'কন্তু তাতে ক ব্যাষ্টর ক সমাষ্টর সত্যকার 
আত্মোপলব্ধি বা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় না। অবশ্য আত্মদান বা 
আত্মাহুতে জীবনের একটা গভীর সত্য এবং অপরিহার্য সাধনাশ্া, কেননা 
নিজের সঙকাীর্ণ অহংএর চাইতে বৃহৎ একটা-কিছুর মধ্যে নিজেকে আহত 
দিতে ক সমপ্ণ করতে না-পারলে সত্যকার:আতমপ্রাতষ্ঠা'সদ্ভবানয়। কিন্তু 
এই আত্মাহুত দিতে হবে খতচেতনা ও খতসঙকলেপের দণীপ্তিকে অন্তরে 
উজ্জল রেখে, খাতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রবর্তনাকে জাগ্রতাঁচত্তে বহন ক'রে। শদুদ্ধ- 
সত্তবের স্বরূপ প্রজ্ঞার দাীপ্তিতে উজ্জ্বল । তার মধ্যে আছে সাম্য সোষম্য 
শ্‌ভাশংসা সমবেদনা মৈত্রী ও করুণা, আছে সংযতাঁচত্তের খতচ্ছন্দা কর্মের 
প্রোত। যতক্ষণ মনের রাজ্যে বন্দী হয়ে আছি, ততক্ষণ সত্বশুদ্ধির সাধন- 
দ্বারা দৈবা সম্পদ অজন করা সাধ্যাবাধ হতে পারে, কিন্তু তাকেই আমাদের 
পরমপঢরডযার্থ বলতে পারি না। এ-সাধনায় অনৃতের ম্‌লোচ্ছেদ হয় না 
যাদও তার আংশিক উপশমের জন্য এরও যে প্রয়োজন আছে, একথা অনদ্বাঁ- 
কার্য । জাঁবনসমস্যার সত্যকার সমাধান যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ এইসব 
পথচলাঁত সমাধানের কবচে নিজেকে আবৃত করে সামায়কভাবে আত্মরক্ষা 
করবার একটা সার্থকতা নিশ্চয় আছে। কেননা, সত্য ও সম্যক্‌ সমাধানকে 
খুজে বার করবার সামর্থ্য অ্জ'ন না করা পর্যন্ত এমনতর কতগঢ়ুল আপাতিক 
{বিধান ও আদৰ্শ'বাদকে মেনে চলা ছাড়া আমাদের এগিয়ে যাবার আর-কোনও 
উপায় নাই। 'কন্তু তব্‌ বলব, শাঁলের সাধন আমাদের সত্যৈষণার চরম লক্ষ্য 
নয়। এখনও চেতনার বহু দল মেলতে বাকাী। উন্মিষিত বুদ্ধির পরিপদ্ণ 
দৃষ্টি দিয়ে পরমপঢুরুষার্থকে আবিষ্কার করা এবং একান্ত নিষ্ঠার সঞ্গে তার 
সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করা-এ-ই আমাদের সত্যকার জাঁবনব্রত। 

সত্য সমাধানের দেখা তখনই পাব, যখন আত্মচেতনার পারিপদর্ণ' উপচয়ে 
আমরা সর্বভূতের সঙ্গে একাত্ম হব, তাদের আমাদের আত্মভূত বলে জানব, 
আত্মার প্রতিরপ জ্ঞানে তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চলবে। এই পরম- 
‘বিজ্ঞানে ভেদবদ্ধ উপশমিত হবে। * বিবিক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার যে-আয়াস এতকাল 
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পরকে আঘাত বা আত্মসাৎ করে সার্থ'কতার পথ খু:জছিল, আজ 'বশ্বাহতের 
জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠার তপস্যায় তার বন্ধনমোচন ঘটবে_“বশ্বের অধ্যাত্মসিদ্ধিতেই 
আমার সিদ্ধি! এই বিশাল ব্ৰদ্ধিতে ঘটবে সৎ্কার্ণ অহমিকার উদার মরণ। 
মৈন্ীভাবনা সকল ধৰ্ম সাধনারই আদর্শ । সব ধর্মেই বলে, নিজের মত করে 
পিরকে ভালবাসবে, অপরের কাছে যে-আচরণ প্রত্যাশা কর নিজেও অপরের 
সঙ্গে তেমানি আচরণ করবে, পরের স:খদ:ঃখকে আপনার করে নেবে। ক্ন্তু 
অহংএর খোলে শামুকের মত বন্দী যে, তার পক্ষে এ-উপদেশ ঠিকমত পালন 
করা {ক সম্ভব?' বড়জোর সে বলতে পারে, ‘আমার মনও তো তা-ই চায় 
এই আক্চঁতই তো আমারও হ:দয় জুড়ে ৷' কাঁচা আমির সকল গলদ ঘুচিয়ে 
একটা মহান্‌ আদর্শে অন্যপ্রাণিত হবার জন্য সরলচিত্তে নিষ্ঠার সল্গো তপস্যাও 
সে করতে পারে। 'কল্তু তাতে কতটুকুই-বা সে এগোতে পারবে? মৈন্ী- 
ভাবনার আদর্শ সিদ্ধ হবে, যখন অপরকে শডধবু জানব নয়_সমস্ত হ:দয় দিয়ে 
অনুভব করব আমারই আত্মস্বরূপ বলে। এই অন্তরগা অনুভব তখন ফুটে 
উঠবে জাঁবনধ্মে'র সহজ ছন্দে, সিদ্ধ জ্ঞান রপায়িত হবে অঠকৈতব আচরণে। 
কিন্তু অপরের সঙ্গ একাত্ম হবার অর্থ" এ নয় যে, তাদের আবদ্যাবৃত্তির সঙ্গেও 
আমাকে এক হতে হবে। কেননা, তাহলে একাত্মভাবের ফলে অবিদ্যা এবং 
অনাচারের উগ্রতা মন্দাভূত হলেও তাদের বৃত্তি সম্পূর্ণ 'নরদুদ্ধ হবে না, 
সুতরাং অবিদ্যার প্রবর্তনায় কর্মের মধ্যে অধর্ম ও প্রমাদের একটুখানি 
মোলায়েম রেশ থেকেই যাবে। পিণ্ডচেতনা যদ ব্রহ্মাণ্ডচেতনায় রূপান্তারত 
হয়, তাহলে বিশ্বের সব-কছুই আত্মদ্বরূপের অন্তভূক্ত হয়, একথা সত্য । 
কিন্তু তব্ন আমাদের সর্বাত্মভাবের মূল থাকবে চংসত্তার তাদাত্ম্যভাবনাতে 
নিরুড়, শুধ অপরের হ্‌দয়-প্রাণ-মন-অহংএর একত্বভাবনাতেই নয়। তার জন্য 
চৈত্যসংবিৎ ও আত্মজ্ঞানের উদার ক্ষেত্রে মুক্তি আমাদের পেতেই হবে। নিজেকে 
অহামকার আড়ষ্টতা হ'তে মুক্ত করে আত্মার সত্যদ্বরূপে অবগাহন করা_এই 
আমাদের প্রথম কৃত্য। এই জ্যোতির্ময় সংবিংই' তখন অধ্যাত্মপারণামের স্বভাব- 
ছন্দে পর-পর খুলে দেয় জ্যোতর দয়ার । এইজন্যই আত্মার আহববানকে 
বলি সনাশা তার ডাক৷ শযনলে' বেরিয়ে“ পড়তেই "হবে শবদ্যা-বন্ধ শল 
সমাজ সবার দাবিকে উপেক্ষা করে, কেননা হাজার বড় হলেও এরা আঁবদ্যা বদ্যা- 
রাজ্যেরই প্রজা। এদের আদর্শ মনোময় কল্যাণের আদর্শ_যে শ্ঢুধর জানে 
অশিবের রূপের  অদলবদল করতে বা তার কুল্রীতাকে ঢাকা 'দিতে। কিন্তু 
এতে কখনও চিন্ময়রাজ্যে দ্বিজ হ:য়ে মানুষ জন্মাতে পারে না। অথচ এই 
শ্ৰিজস্ব ছাড়া শিবদ্বৱুপের সত্য ও সম্যক্‌ উপলব্ধি হবার নয়, কেননা আমরা 
বিশ্বকর্ম ও বিশ্বভাবের ল অবগাহন করতে পারি একমাত্র চিদা- 
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অসভ্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান এবং প্রতিকার ৬৩১ 


অধ্যাত্মবিদ্যায় সাধনায় আত্মোপলাব্থর তিনাট ধাপ আছে-যাদিও তারা 
এক অখণ্ডবিজ্ঞানের তিনটি পর্ব মাত্র। প্রথমাট জাঁবাত্মার সাক্ষাংকার। অবশ্য 
জাঁবাত্মা বলতে এখানে লক্ষ্য করাঁছ পরমাত্মার সনাতন অংশভূত গঢ়হাশায়ণী 
চৈত্যপুরন্ষকে_ভাবনা-বেদনা-বাসনার ভোক্তা প্রাকৃতপঢররুষকে নয়। এই চৈত্য- 
পঢরন্ষ যখন প্রকাতর ঈশান হন অর্থাৎ আমাদের চেতনায় নিত্যজাগ্রত থেকে 
দেহ-প্রাণ-মনকে 'যাথাতথ্যতঃ’ আপন অন্তরঙ্গ সাধনরুপে প্রযোজিত করেন, 
তখনই আমরা অন্তরে নিত্যদিশারীর সন্ধান পাই_যিনি সত্য-শিব-সন্দরের 
আনন্দময় বেত্তারুূপে আমাদের হ্‌দয়-মনকে নিয়ন্ব্রিত করেন তাঁর খতম্ভরা 
প্রজ্ঞার জ্যোতির্ময় বিধানদ্বারা, “প্রাণ-শরার-নেতা’ হয়ে আমাদের নিয়ে চলেন 
চিন্ময় সিদ্ধির লোকোত্তর ধামের দিকে। এমন-কি অবদ্যার তামস প্রবৃত্তির 
অন্তরালেও আমরা তখন দোঁখ এক বিশ্বতশ্চক্ষষ সাক্ষপুরুষের পলকহন 
ঈক্ষণ, এক জাঁবন্ত জ্যোতির উচ্ভাস্বর মাঁহমা। তাকে অন্ভব কাঁর অন্তরের 
অন্তস্তলে কবক্রতুরুপে। খ্রতপথের অপ্রমাদী পথিক তানি--মনের সত্যকে 
‘বাবক্ত করেন অনৃত হতে, হ:দয়ের মমস্থল হতে উৎসারিত আকতিকে বেছে 
নেন অধর্মে'র প্ররোচনায় কি জুলুম সাড়া দেবার দ:রাগ্রহ হতে। উদগ্র বাসনায় 
আবাঁ্তত প্রাণপ্রকতর পাঁঙ্কল মিথ্যাচার ও তামস দ্বার্থৈষণার ঘোর হতে 
মৃক্ত করে তিনিই আমাদের প্রাণে বরহ্মাবহারের মডক্তচ্ছন্দ সংবেগ জাগান। 
আত্মোপলব্ধির এই হল প্রথম পর্ব-_অর্থাৎ এমনি করে অহন্তার জায়গায় 
চৈত্যপ্‌রুষকে প্রতাষ্ঠত করা দিব্য মাহমার সিংহাসনে ...তার দ্বিতীয় পর্ব 
হল আমাদেরই গঢ়হাশায়ী অজ শাশ্বত সর্বভূতাত্মভূতাত্ম কুটস্থপডরুষের 
সংবিৎকে জাগিয়ে তোলা। এই উপলাঁব্খতে আসে চেতনার ম়্াক্তি-আসে 
তার বিশ্বময় প্রসার । অবিদ্যার সংসারে তব আমাদের কর্মসাধনা চলতে 
পারে বটে। কিন্তু সে-কর্মে' তখন আর প্রমাদ বা বন্ধন থাকে না, কেননা 
আমাদের অন্তরপঢুরুষ তখন আত্মবিদ্যার শাশ্বত জ্যোতিলেণকে সমাসান।৷... 
তৃতীয় পর্ব হল পঢুরুষোত্তমের উপলাব্ধ-যিনি যুগপৎ আমাদের পরাংপর 
বিশ্বোক্তার্ণ আত্মা, আমাদের বিশ্বাত্মভাবের অধিষ্ঠানস্বর্‌প বিরাট্‌ পঢ়ুরযুষ, 
আবার প্রত্যেকের হৃদি সান্নিবিষ্টঃ’ অন্তর্যামী ভগবান। আমাদের চৈত্যপ্‌ুরঢ়রষ 
তাঁর সনাতন অংশস্বরূপ। এই চেত্যপুরুষই সত্য জাব, আমাদের প্রকৃতিতে 
জন্ম-জন্ম ধরে চলছে এ'র নিত্য পারণাম। শাশ্বত সুদীপ্ত পাবক হতে 
বি্ফুলিঙ্গরুপে ইনিই জাত হয়ে ‘বর্ধমানঃ স্বে দমে'-প্রকৃদ্ধ হয়ে চলেছেন 
আপন ঘরে। বৈশ্বানরের প্রতিভূরবূপে ইনিই জাবের আধারে শাশ্বত মহা- 
প্রাণীঁতাঁর জ্যোতি কান্তি বাঁর্ষয ও আনন্দের চিন্ময় বাহন। পঢুর্ষোত্তমকে 
আমাদের সত্তা ও কর্মের মহেশ্বররুপে জেনে নিজেকে তাঁর দিব্য অমিত- 
বিক্ৰমের প্রণালিকা, তাঁর মহাশক্তির আধার করতে পারি। তখন সেই শক্তির 


৬৩২ দিব্য-জাীঁবন 


অধ্য্য জ্যোঁতর্ময় নিদেশে এই পার্থিবজ'বন হবে প্রশাসিত। অশ্দুদ্ধ প্রাণের 
সাবেগ বা মনোময় সংকাঁ্ণ' আদর্শ তখন আমাদের কর্মের নিয়ন্তা হবে না, 
কেননা মহাশক্তির লাঁলায়ন ঘটে বদ্তুস্বরুূপের শাশ্বত সত্যের সাবলীল 
ছন্দে। সে-ছন্দ মনের বিকল্প হতে আবিভূত হয় না। তার প্রতি পর্বে ও 
প্রত্যেক বিশিষ্ট সংস্থানে যে লোকোত্তরের সুস.ক্ষয় অতিগহন সত্যোর প্রেতি 
থাকে, সে-সত্য বিরাটের পরা প্রজ্ঞা দ্বারা পরিদষ্ট এবং তাঁর পরসগকল্প দ্বারা 
কল্পিত। তখন জ্ঞানের মঢাক্ত নিয়ে আসে সঙকল্পেরও মুক্তি-তাকে বলতে 
পার বিজ্ঞানসিদ্ধির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। অনৰ্থ আত্ম-আবদ্যার ফল, 
অতএব আত্মচেতনার উন্মেষে আত্মাবিদ্যার জ্যোতিতে তার ঘোর কেটে যাবে। 
আজ ভূতে-ভূতে আমরা যে-বিভক্তভাবের সৃষ্টি করেছ, তার কাপ্য দুর 
হবে-_যখন অন্তৰ্যামী সত্যপুরুষের আবেশ }হতে প্রকতকে আমরা আর 
ববিযুক্ত রাখব না, স্বরপস্থিতে আর প্রকাতপারিণামের মধ্যে কম্পিত ভেদের 
প্রাচীর ভেঙে ফেলব, এই প্রকৃতি-স্থ জাবভাবের সম্গে প্রকৃতিদ্থ ও প্রকৃত্যতাঁত 
স্বগত পঢুরনযোত্তমের সকল ব্যবধান ঘদচিয়ে তাঁর নিত্য সদভাবের অন্যভবে 
নন্দিত হ্ব। 

পরমা প্রক্কাতকে চিন্ময় সন্মাত্রের স্বরূপশাক্তি বলে জানি। এই দিব্য- 
প্রকৃতির সঙ্গে অপরা প্রক্বতর যে-ভেদ, অবিদ্যাকাল্পিত {বভক্তপ্রত্যয়ের তা-ই 
হল চরম কোটি । বিদ্যা-অবিদ্যার মিথনললা আধার হতে দর হয়নি, এখনও 
তা চিং-সত্তার বিকল বাহনর্‌পে কাজ করছে এমন অবস্থাতেও পরা শাক্ত 
বা পরমা প্রকৃত আমাদের মধ্যে লালায়িত হতে পারেন, এমন-ক তাঁর ক্রিয়ার 
সংবিংও আমাদের জাগতে পারে। কিন্তু তবু অপরা প্রকৃতির দ্বারা অধ্- 
খিত দেহ-প্রাণ-মন তাঁর জ্যোঁত ও বাঁষকে পূর্ণরুপে ধারণ করতে পারে না 
বলে তার আবেশ আধারে তখন কাজ করে স্তিমিত ও গূুণাঁভূত হয়ে। কিন্তু 
“কে তো আমাদের পরম সিদ্ধি বলতে পারি না। পঢ়ুরুষোত্তমের পরমা 
প্রকৃতির দিব্যভাবে ও 'দিব্যবাঁর্যে' আধারের সব-কিছ: আবার নতুন ছাঁচে ঢালা 
হবে_এই তো আমাদের কাম্য। কিন্তু সত্তার এই সহস্রদল মাঁহমা সিদ্ধ 
হবে না, যদি আধারের ক্রিয়াশাক্ততে রাঁতের রূপান্তর না ঘটে। প্রকৃতির 
সমগ্র ধারায় উধর্বগপারিণামের অধ্যয্য সংবেগ আনতে হবে-শুধব আধারের 
এখানে-সেখানে দড-চারাট প্রদীপ জেবলে ভিতরে-ভিতরে একট;খানি অদল- 
বদলের ব্যবচ্থা করলেই চলবে না। এক শাশ্বত খত-চিতের দেববাঁর্য আমাদের 
মধ্যে আবিষ্ট হয়ে প্রাকৃতধারাকে উধ্বস্রোতা করবে_নিজের সত্তা জ্ঞান ও 
ক্রিয়ার উজানধারাতে র্‌পান্তারত করবে তাকে। তখনই এক স্বতঃস্ফু্ত‘ 
সত্যসংবিং সত্যসংকল্প সত্যবেদনা সত্যস্পন্দ ও সত্যকৃতি হবে আমাদের আত্ম- 
প্রকৃতির সত্য ও সম্যক ছন্দ। 


